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সম্পাদকীয় 


৬৮ বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা।। বৈশাখ ১৪১০ 


ও আমার শক্তি, সারদা, সরস্বতী 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদা অভেদ |“... ও কি যে সে। 
ও আমার শক্তি, সারদা, সরস্বতী-_ (মানুষকে) জ্ঞান দিতে 
এসেছে। জীবকে চৈতন্য দিতে এসেছে! ও কি সোজা 
মেয়ে-_ ও আমার সহায় না হলে-- সাধন ভজন আমার 
কোথায় ভেসে যেত_- |” ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সরল 
অকপট স্বীকৃতি। 

সারদামণি দেবী লজ্জাপটাবৃতা অবগুঠিতা বধু। বালিকা 
সারদা ক্রমে রাপান্তরিতা সংঘজননীতে। বাইরের রূপ, 
বাইরের কর্মকাণ্ড দেখে তার বিচার-বিশ্লেবণ বা পরিমাপ 
সম্ভব নয়। মায়ের পরিমাপ, মায়ের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে 
তারই সন্তানের জ্ঞান উপলব্ধিতে, অথবা মা প্রকট হন 


সন্তানেরই মন-দর্পণে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিনি চালিকাশক্তি,- 


নহবতে যিনি ছিলেন আর যিনি মন্দিরে ভবতারিনী রূপে 
বিরাজ করছিলেন দুয়ে কোনো প্রভেদ নেই-__- অথচ 
ঠাকুরের মানবলীলা সংবরণে মা কীদছেন, আমার মা কালী 
গো. কোথায় গেলি গো! শক্তি ও সাধক, সাধক ও শক্তি 
অবিচ্ছেদ্য 

একদিকে তিনি সনাতন, প্রাচীন এঁতিহ্য ও সংস্কার ধারণ 
করে সংযমিত হয়ে রয়েছেন অন্যদিকে তিনি আধুনিকাও 
বটে-_ আধুনিক সমাজ, দেশ তার অভিব্যক্তিতে সহজেই 
ধরা দেয়। কোমলতা সহিযুওতার প্রতিমূর্তি মা সারদা 
কঠোরতর কোনো সিদ্ধান্তে পিছপা নন, তার সে কঠোরতার 
বিদ্যুৎঝলক নানা ঘটনায় আমাদের নিঃসংশয়িত করেছে 
তার দেবী মাহাত্ম্য 

সারদামণি দেবীর জীবনের মূলমন্ত্র “যখন যেমন তখন 
তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যে যেমন তার কাছে 


তেমন!” এই মন্ত্ৰটি তার জীবনে বাঙ্ময় হযে সাহসিকতা 
ও নির্ভয়ের এক অপরদপ নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করেছে। 
“দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী অথবা কালীঘাটের মহাশক্তি 
কালীর মতো অচল প্রস্তরবৎ তিনি নন-- মা সারদা তার 
সংঘ সন্তানদের কাছে ‘জ্যান্ত দুর্গা। ‘তিনি কালীর অবতার, 
সরস্বতী মুর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা ৷... উপরে মহাশান্তভাব 
কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি ; সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।” 
স্বামীজী মায়ের এই মূর্তি একেছিলেন জনৈক ভক্তের কাছে। 
তিনি আরো বলেছেন, “মা-ঠাকুরাণী ভারতে... মহাশক্তি 
জাগাতে এসেছেন, তাকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, 
মৈত্ৰেয়ী ভারতে জন্মাবে।” স্বামীজী মাকে দেখতেন 
বিশ্বজননীরূপে। স্বামী ত্রম্মানন্দের কাছে, “মা হলেন, সাক্ষাৎ 
জগদম্বা, নরদেহে স্বয়ং ভগবতী।” তিনি বলেন, "ঠাকুরের 
কৃপা পেতে হলে প্রথমে মাকে প্রসন্না করতে হবে। 
শ্রীশ্রীমাকে দেখলেই ঠাকুরকে দেখা হবে!’ মায়ের চার 
সেবক স্বামী অদ্ভুতানন্দ লোটু মহারাজ), স্বামী যোগানন্দ 
(যোগীন মহারাজ, স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা মহারাজ) 
এবং স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) প্রমুখ মায়ের ভগবতী- 
তনু রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন সদা সচেতন। ঠাকুরের এই 
সারদানন্দ বিশ্বাস করতেন, সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
সরস্বতী এবার সারদাদেবী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা 
হয়েছেন। তাই তিনি মায়ের বন্দনা করেছেন__ 
যথা গ্ের্দাহিকা শক্তি রামকৃষ্ণ স্থিতা হি যা। 
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম। | 


জয়শ্রী ছছ বৈশাখ ১৪১০ 


দেহধারিণী জগন্মাতা স্বয়ং। ঠাকুরের অন্যতম দশজন 
শিষ্যও মাকে আদ্যাশক্তিরূপেই মনে করতেন। তাই স্বামী 
অভেদানন্দ বন্দনা করেছিলেন, “হে শংকরপ্রিয়া সদাপূর্ণা 
অন্নপূর্ণা পার্বতি, জ্ঞান বিজ্ঞান সিদ্ধির জন্য আমাকে ভিক্ষা 
দিন!’ __ ঠাকুরের সব সন্তানের উপর মায়ের করুণা, মায়ের 
স্নেহ অবারিত ছিল। মাকে ‘জয়শ্রী'র এই সম্পাদকীয় কলমে 
ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য 'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়!” 
ঠাকুরের বর্তমান অবস্থায় কঠিন রোগাক্রান্ত সচল শিবের 
অমানুষিক সেবার মূর্ত প্রতীক মা সারদা, সহজলভ্য 
সহজশগম্য আমাদের ঘরের আর পাঁচজন মা-বউদের মতন 
সংসারের সর্বকাজে মিলে-মিশে এক হয়ে আছেন, তাকে 
ডাকলে, তাকে চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু কে তাকে 
বুঝবার, তাকে জানবার চেষ্টা করে, অথচ তিনি প্রতি মানুষের 
মনের দুয়ারে অপেক্ষমাণ, বলছেন, যখনই ডাকবে “আমি 
আছি। আমি তোমাদেরই পাশে, সঙ্গে আছি। কিন্তু কোথায় 
সে নির্ভরতা কোথায় সমর্পণ! 
কেবল স্বার্থপরতা, দ্বন্দ, বিক্ষোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতার 
এক অমানুষিক দানবীয় প্রতিযোগিতায় । স্থির হয়ে ভাববার 
বা বুঝবার অবকাশ নেই। আর যেদিন অনুভব করি 
সেদিন আর ফুরসৎ মেলে না নিজেকে শোধন করার। 
অথচ মা তো কখনোই আমাদের ত্যাগ করেন নি, তা 
তিনি পারেন না, তিনি স্লেহময়ী কল্যাণময়ী, তিনি তার 
নেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সংঘজননী, বাঙালির গৃহবধূ মা 
সারদার সার্ধশতবর্ষ উদ্যাপন স্মরণ করে ‘জয়শ্রী'র তার 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। কিন্তু এই শ্রদ্ধা নিবেদন মহিমান্বিত 
হয়েছে পরমপুজনীয় স্বামী প্রভানন্দ মহারাজের রচনা 


প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে । শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান রামকৃষ্ণ. 


সারদা গবেষণায় চিন্তা ও মননের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব 
অথচ মায়ের আদর্শে উজ্জীবিত সহজ্রগম্য, কর্মব্যস্ত 
স্বামীজীর রচনা পেয়ে আমরা কৃতজ্ঞ । তরুণতর স্বামীজী-_ 


স্বামী বলভদ্রানন্দজীর রচনাটি এই সংখ্যাকে পরিপুষ্ট 
করবে__ এঁদের সহযোগিতা ‘জয়শ্রী’ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার 
সঙ্গে স্মরণ করে। 

এই উদ্যোগে, অধ্যাপিকা অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায়, 
28755555554 
তৃপ্তি দান করবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিপ্লব” শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য” “সারদা 
আধুনিকোত্তমা', “বিশ্বমুক্তি বিবেকানন্দ’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা 
একটি সুন্দর কবিতা দিয়ে সংখ্যাটিকে আরো সুন্দর করে 
তুলতে সহায়তা করেছেন। 

মায়ের চিত্রটি যখন আঁকছি তখন এই বাঙলায় 
পঞ্চায়েতের নির্বাচনের অসম যুদ্ধ চলেছে। ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীর বড়দা-_ অর্থাৎ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাট. 
এবার পুলিশ ও ক্যাডার বাহিনীর ঘেরাটোপে সবাইকে « 
সন্ত্র্ত করে অন্তত অধিকাংশ আসন দখলের চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। এর প্রতিক্রিয়া নারী নির্ধাতন, হত্যা, লুঠ 
অগ্নিসংযোগ কোনো কিছুরই বাদ নেই। ফ্রন্টের অন্য 
শরিকরা কোথাও কোথাও বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ জানালেও 
পঁচিশ বছরের সুখভোগ, ক্ষমতা ও লোভ সংবরণ সম্ভব 
নয়, তাই-- কেউ-ই এই চক্র থেকে মুক্ত হতে পারছেন 
না। যেসব দল টিনের চালা, মাটির ঘর, দরমার বেড়া, পুরনো 
কাগজের পোস্টার নিয়ে এক সময়ে পথে পথে সংগ্রামে 
বেরিয়েছেন, আজ তার সামান্যতম কর্মীও গাড়ি-বাড়ি ভিন্ন 
কথা বলেন না, আজ পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব সংগঠনের বিরাট 
অট্টালিকা, রমরমা অবস্থা। পার্টি অফিস শীতাতপনিয়ন্িত-_ 
এত আরাম কি ছাড়া যায়। কিন্তু শুধুমাত্র পুলিশি শক্তি ও 
অস্ত্রধারী ক্যাডার বাহিনী কি সামাল দিতে পারবে? রাশিয়ার 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দোর্দগুপ্রতাপ পার্টির পেছনে তো সামরিক 
বাহিনী মজুত ছিল, ইউরোপীয় সবকটি কমিউনিস্ট-শাসিত 
দেশই তো সামবিক বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় চলেছিল 
তবু ভেঙে পড়ল কেন? জনরোধ-_ গণজাগৃতির কথা 
ভুলে গেলে চলবে না। নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয় মা দাঁতে দাত 





ও আমার শক্তি, সারদা, সরস্বতী 


দিয়ে বসে আছেন শুধু সন্তানের চেতনার অপেক্ষায় 
| আছেন__যদি সেই চেতনা না আসে মায়ের ুষ্টরূপ মায়ের 
সর্বংসহা রুদ্ররূপের কথা যাঁরা জানেন__ তারা বলতে 
পারবেন এর পর কী আসছে। মাতৃত্বের অবমাননা, নারী 
লাঞ্ছনার অবসানে শান্ত মা আর কতকাল শান্ত থাকতে 
পারবেন? 
অন্যদিকে বিহার উত্তপ্ত, লেঠেল বাহিনী নিয়ে যাদবরাজ 
লালুপ্রসাদ মাঠে ময়দানে পাঁয়তারা কবছেন-_ বিশ্ব হিন্দু 
পরিষদের ব্রিশূল অভিযানকে খতম করতে হবে। দেশময় 
এই পাঁয়তারায় ‘জয়শ্রী’ অপেক্ষমাণ শক্তির আরাধনায় যে 
মহাবলী সমাধিমগ্ন তার মগ্নতার অন্তে পুনরুভ্যুদয়ের 
সম্তাবনীয়। 
নতুন বছরে ‘জয়শ্রী'র গ্রাহক পৃষ্ঠপোষক, লেখক ও 
শুভানুধ্যায়ী সকলকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। অশক্ত 
কাজে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন। বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় 













| 
{ 


আগামী ৩১ মে ২০০৩, শনিবার, বিকেল পাঁচটায় বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকী 
পূর্ণ দাস সভাঘর-এ (বিপ্লবী নিকেতন, ১২এ, বীরেশ গুহস্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, কলকাতা-৭০০ ০১৭) উদ্যাপিত 


হবে। 


প্রবীণ বিপ্লবী ডা. বিভাস রায়। 


১৪ মে ২০০৩ 


ফোন £ ২৪৬৪-০৯৩০ 


বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন 


এই অনুষ্ঠানে ড. পবিত্রকুমার গুপ্ত বিপ্লবী অনিল রায় জন্মজয়ন্তী ভাষণ দেবেন এবং পৌরোহিত্য করবেন 


সংগীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী উর্মি দাশগুপ্ত ও শ্রীস্বপন দাশগুপ্ত। 
আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। ইতি 


২০-এ, প্রি গোলাম মহম্মদ রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬ 


ও বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় ঠাকুর ও মায়ের এক 
অনবদ্য প্রতিবিন্ব। এঁদের মধ্যে ঠাকুর ও মা যেভাবে 
প্রকাশিত তা ক্রমে উপলব্ধ হবে! ‘জয়শ্রী’ এই সংস্কার, 
এই ধারাটিকে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে 
এই কাজে সবচেয়ে বড়ো বাধা আর্থিক সংকট, বিজ্ঞাপনের 
সহায়তা নেই, কিন্তু প্রতি সংখ্যার খরচ ও দপ্তর প্রভৃতির 
ব্যয়ভার ব্যক্তির দান-অনুদান-নির্ভরশীল। 'জয়স্তরী'র আগামী 
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ সংখ্যাটি বিপ্লবী নেতাজীপ্রেমী সমর গুহর 
স্মরণ সংখ্যা। ওই সংখ্যাটি যদি গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকেরা 
অতিরিক্ত মূল্যে অর্থাৎ কুড়ি টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করেন 
আমাদের ওই সংখ্যার সংকট কিছুটা লাঘব হবে। এই 
সামান্য সহায়তার আবেদন রইল । 

নতুন বছরে শ্রীমা, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রতিষ্ঠাত্রী 
সম্পাদিকা লীলা রায়, বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়, নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র এবং 'জয়শ্রী'র সহযাত্রী বিগত সবাইকে প্রণাম 
জানাই। 0 


২৫ বৈশাখ ১৪১০ / ৯ মে ২০০৩ 


নিবেদক 


বিজয়কুমার নাথ 
জয়শ্রী ফাউন্ডেশন সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে 


স্বামী প্রভানন্দ 


প্রায় দেড়শো বছর আগে শ্রীমায়ের আবির্ভাব। নাম 
ছিল শ্রীসারদামণি মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে 
বিয়ের পর নাম হয়েছিল শ্রীসারদামণি চট্টরোপাধ্যায়। 
একটি দলিলে তার নাম দেখেছি শ্রীসারদাসুন্দরী দেবী। 
অবিভক্ত বাংলার এক অচেনা অজানা গ্রামে তার জন্ম 
হয়েছিল। বাবা ছিলেন গরীব ব্রাহ্মণ! কোনো নামজাদা 
ব্যক্তি নন। স্নেহময়ী মা শ্যামাসুন্দরী একজন সাধারণ 
গ্রামের মহিলা। শ্রীমা অতি সাধারণ একটি গ্রামে অখ্যাত 
এক পরিবারে শৈশব, কৈশোর অতিবাহিত করেছিলেন। 
গ্রাম ছেড়ে কলকাতার দক্ষিণেশ্ধর মন্দিরের 
অলোকসামান্য পরিমণ্ডলে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন 
তার বয়স প্রায় আঠারো। 
শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে শ্রীমা নিজেকে স্বামীর 
আড়ালে রেখেছিলেন; সে সময়ে তিনি ছিলেন 
একান্তভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে। শ্রীরামকৃষ্থের 
অবর্তমানে তিনি তীর্থসেবা ও সাধনভজনে ডুব দেন। 
অতিবাহিত হয় প্রায় চোদ্দ বছর। ভাইঝি রাধুর জন্মের 
পর তাকে আশ্রয় করে তিনি নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ 
হন। সে-সময়ে বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজন, তার 
আশ্রিত গৃহী ভক্তগণ এবং ত্যাগী সন্তানদের দেখভাল 
করতে গিয়ে তিনি শরীরপাত করেন। এইকালেও 
সামান্য-সংখ্যক মানুষের কাছেই তিনি পরিচিত ছিলেন। 
সত্যিকথা বলতে কি, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের 
প্রেক্ষাপটে দেখি শ্রীমা তার জন্মশতবর্ষ হতে তার 
অবগুষ্ঠন উন্মোচিত হতে থাকে। তার ছোটো-বড়ো 
জীবনী প্রকাশিত হয়। অনেক ছবি দেখতে পাওয়া যায়, 
কলকাতায় বড়ো প্রদর্শনী হয়। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের 


মধ্যে তার সাধারণত্বের মোড়কে অসাধারণত্বের যে 
মহিমা তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে মহিমার 
অপূর্বতা, তার ব্যক্তিত্বের মৌলিকতা প্রণিধানের বিষয়। 

তার প্রথম ফোটো ১৮৯৮-এ তোলা । তখন তার 
বয়স পয়তাল্লিশ বছর। ছবি দেখে মনে হয় তখন তার 
বয়স কুড়ি কি বাইশ। রাধুদির আবির্ভাব ১৯০০ 
খিস্টাব্দে। এর চার-পাঁচ বছর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে 
শ্রীমায়ের বেশ-কিছু ছবি তোলা হয়। অত্যধিক পরিশ্রমে 
ও অসুখে ভুগে তার সুঠাম শরীরখানি দ্রুত ভেঙে 
পড়েছিল, তার চিহ্ন ছবিগুলিতে পরিস্ফুট। 

মনে হয় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে মা-কালী জ্ঞান 
করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণরূপী মা-কালী চোখের আড়ালে 
যেতে তিনি আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, “আমার মা- 
কালী, কোথা গেলে গো?’ হিন্দু সমাজের প্রথা অনুযায়ী 
বিধবার বেশ ধারণ করতে প্রস্তুত হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নির্দেশ পেয়ে তিনি হাতে সোনার বালা পরতে থাকেন। 
লাল নরুন-পেড়ে ধুতি পরে শ্রীমা চিরসধবার বেশ ধারণ 
করলেন। তিনি কামারপুকুরে স্বামীর ভিটেতে যখন 
পড়েছিলেন তখন অর্থাভাবে তাকে গিট দিয়ে ছেঁড়া 
কাপড় পরতে হয়েছিল। আবার ভক্ত-পরিবৃত হয়ে 
তিনি বৈভবের মধ্যে পরিবৃত হয়েও সরু লাল-পেড়ে 
ধুতি র্যোলি কোম্পানির ধুতি) পরতেন। কখনো কখনো 
ভক্ত সন্তানদের অনুরোধে কিছু সময়ের জন্য সরু লাল- 
পেড়ে গরদের ধুতি পরেছেন। তারপরই ত্যাগ 
করেছেন। শীতের সময় ব্রহ্মচারী গণেনের অনুরোধে 
একটা উলের গেঞ্জি তিনদিন পরে ত্যাগ করেছিলেন। 
সর্বদাই তার পোশাক-আসাক ছিল অতি সাধারণ । সায়া- 





অনন্যা শ্রীমা সারদা 


ব্লাউজ প্রভৃতি ব্যবহার করতেন না। চটি, জুতা, মোজা 
এসব পরতেন না। বগলের নিচে ছোট একটি গেরো 
দিয়ে কাপড় পরতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ‘ও 


সারদা, সাজতে ভালোবাসে! শ্রীরামকৃষ্ণোত্তীর্ণকালে 





তাকে সাজগোছ করতে দেখা যেত না। কিন্ত ছিমছাম 
সাধারণ এই পোশাকে তাকে কী সুন্দর না দেখাত। 
রাখতেন। অনেকেই তার শ্রীমুখ দেখতে পান নি, 
দেখতে পেয়েছেন তার রাঙা শ্রীচরণদুখানি। 
বাল্যকাল থেকেই তিনি লোকায়ত গৃহস্থালির 
কাজকর্মে সুনিপুণ হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালির চিরায়ত 
লোকায়ত ধারা অনুসরণ করে মা কী জয়রামবাটীতে, 
কী দক্ষিণেশ্বরের নহবতের অপ্রশত্ত ঘরে, কী 
বাগবাজারের উদ্বোধন বাড়িতে সংসারের গৃহলক্ষ্ীরূপে 
বিরাজ করেছেন। তরকারি কোটা, ভাড়ার বের করে 
দেওয়া, পূজার আয়োজন, পূজা ও পুজার পর ভক্ত ও 
স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, পান সাজা, রুটি- 
লুচি তৈরি করা, রুগীর পথ্য তৈরি করা, ভক্তদের 
তত্ত্বাবধান বা তাদের খবরাখবর নেওয়া এ সব-কিছু 
ছিল দৈনন্দিন কর্তব্য। মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহিণীর এই 
ভূমিকায় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে সাধারণত্ব। কিন্তু এ সব- 
কিছুর মধ্যে উদ্ভাসিত শ্রীমায়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের 
প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য প্রখর বুদ্ধিমতী নিবেদিতা এই 
পরিমগুলের মধ্যে শ্রীমায়ের মিষ্টি মুখ, ভালোবাসায় 
ভরা চোখ, সরু লাল-পেড়ে সাদা শাড়ি, হাতে বালা 
দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তার মনে হয়েছিল বাতাস, সূর্যের 
আলো, বাগানের মধু গন্ধ, গঙ্গার মাধুরী শ্রীভগবানের 
এ-সব রচনাবলী সহজ সাবলীল, তাদের প্রভাব অবাধ 
ও অভ্রান্ত। তেমনি শ্রীমায়ের নীরব জীবনখানির 
অপ্রতিহত প্রভাব অপরের জীবনে তাদের প্রায় 


অজ্ঞাতসারেই অনুপ্রবেশ করেছিল এবং মৃদুতার প্রলেপ 
এনে দিয়েছিল। 
না-হয়েও তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বহুসংখ্যক 
পাতানো-মা নন, কথার কথা মা নন, তিনি স্নেহপরায়ণা 
মা, জননী। তিনি যেমন সতের মা ছিলেন, তেমনি 
ছিলেন অসতের মা। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হিন্দু, মুসলমান, 
ছেলে-বুড়ো, ধনী নির্ধন পণ্ডিত মুর্খ সকলের মা। 
স্সেহাকাঙক্ষী প্রত্যেকেই তার আদরযত্রে 
কল্যাণাকাওক্ষায় আপনার মায়ের স্নেহ আস্বাদন করে 
ধন্য হয়েছেম। জয়রামবাটীতে মাকে দেখে প্রত্যক্ষদর্শী 
স্বামী সারদেশানন্দ লিখেছেন, “সকলেই মায়ের সন্তান। 
যে-কোনো উপলক্ষেই আসুক, সুমিষ্ট সম্ভাষণ, 
স্মেহাদরে জলখাবার মুডি-গুড়-_ না হলে একটু প্রসাদী 
মিষ্টিজল পাবেই। তাঁর এধরনের সাধারণ আচরণের 
মধ্যে বিশ্বমাতৃত্ব উকিঝুকি দিত নিশ্চিতভাবে। কবি 
যথার্থই লিখেছেন, “নিখিল মাতৃত্ব অমিয় মন্থন করে" 
উদ্ভুত হয়েছিলেন শ্রীমা। মাতৃচরিত্রের এ ধরনের 
চমৎকারিত্ব অতি দুর্লভ । 

সাধারণত্বের মধ্যে অসাধারণত্বের স্ফুরণ-_ এবং 
এই অসাধারণত্বগুলি এক ঝাক জোনাকির মতো 
ব্রীমায়ের জীবনকে ঘিরে বিরাজ করছে__তা থেকেই 
বোধকরি তিনি মা থেকে শ্রীমা ও শ্রীশ্রীমা উপাধিতে 
ভূষিত। যে-উপাধিতেই আমরা সন্তানেরা তাকে 
বিভূষিত করি না কেন, আমরা কিন্তু শুনতে পাই তার 
মিষ্ট কণ্ঠের বাণী : ‘সর্বদা মনে রেখো তোমার একজন 
মাআছে।, 

সাধারণ মায়ের ভূমিকায় যে বিশ্বজননী অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, অথবা তার সার্থক মাতৃভাবের সাধনায় 
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যে বিশ্বমাতৃত্ব ঝিলিক দিচ্ছিল, তার লৌকিক পরিচয় 
উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে শ্রীমায়ের শেষ উপদেশ বলে 
পরিচিত উপদেশের একাংশে । তিনি বলেছেন, ‘জগৎকে 
আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয়, জগৎ 
তোমার!’ এ তো শুধু তার মুখের কথা নয়। এ যে তার 
জীবনবীণার ঝংকৃত মধুর ধবনি। অতি আধুনিক 
বিশ্বায়নের ভাবাদর্শ এর মধ্যে লুকানো রয়েছে। শুধু 
পার্থক্য এই যে আধুনিক বিশ্বায়নের মধ্যে রয়েছে কিছু 
বৃহৎ শক্তির স্বার্থান্বেষয, আর শ্রীমার এই ভাবাদর্শের 
মধ্যে রয়েছে সম্তানের কল্যাণের জন্য বিশ্বজননীর বিশুদ্ধ 
আকৃতি। 

লোকপ্রচলিত আচার-ব্যবহার যা কুসংস্কার বলে 
মনে হয় তার অনেক কিছু তিনি নির্দ্বিধায় মেনেছেন। 
তিনি বারবেলা মানতেন, যাত্রার জন্য শুভক্ষণকে বিশ্বাস 
করতেন, গ্রাম্য প্রথানুযায়ী পিলে দাগিয়েছেন, আবার 
তিনিই গ্রামীণ সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে ছত্রিশজাতের 
ভত্তদদের এঁটো কুড়িয়েছেন। নিবেদিতা, মিস 
ম্যাকলাউড প্রভৃতির সঙ্গে আহার করেছেন। ভাইঝি 
রাধুকে মিশনারি স্কুলে পড়িয়েছেন। অর্থাৎ কল্যাণকর 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তার ছিল সমর্থন। এক দিকে 
প্রচলিত বিশ্বাস বা কুসংস্কারগুলির সাধারণত প্রতিবাদ 
করেননি, কিন্তু যখনই প্রয়োজন বোধ করেছেন সেগুলি 
অগ্রাহ্য করেছেন। তার যুক্তি আশ্রয়ী আচরণ ছিল 
বিস্ময়কর। এ ধরনের আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী 
দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে শ্রীমা অন্যন্যা। এর মধ্যে কোনো 
খামখেয়ালিপনা ছিল না, ছিল শুধু সমন্বয়ের কোমল 
আলো। এটিও তার অনন্য চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা। 

আশ্চর্য ব্যাপার! তার মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞার সঙ্গে 
ব্যাবহারিক জ্ঞানের বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছিল। 
একদিকে দেখি তিনি বেদান্ততত্বের ব্যবহারিক আদর্শ 
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আদর্শ স্বরূপ । তিনি সবার মধ্যে, তার স্বামী, ॥ 
খুড়ম্বশুরমশায়, ভক্ত সবার মধ্যে দেখেছেন এক 
নারায়ণকে এবং সেভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার 
করেছেন। আবার দেখি সেবক জয়রামবাটীতে যখন 
বেশি দাম দিয়ে খাঁটি দুধ কিনতে চাইছেন মা তাকে 
বাধা দেন, বলেন, ‘ওকি! এখানে পয়সায় পোয়া দুধ 
মেলে, গরীব খেতে পায়? আর তুমি অমন করে দর 
বাড়াচ্ছ। গোয়ালা-__ সে জল দেবেই।” আবার 
ঠাকুরসেবার জন্য দুধ জোগাড় করে আনার পর দেখা 
গেল একটি ছোটো মাছ ভাসছে। কী করে ঠাকুরকে 
এই দুধের পায়েস নিবেদন করা যায়? ফেলে দেবেন 
স্থির করলেন। শ্রীমা সমস্যার সমাধান করে বললেন, 
“ঠাকুরকে ভোগ না দিলেও বাড়ির ছেলেপিলেরা তো 
খেতে পারে। 

নিবেদিতার চোখে শ্রীমার জীবনখানি নীরব তপস্যার 
একটি ধারা । বলরাম বসুর চোখে তার অলৌকিক জীবন 
একটি তপস্যা বৈ তো নয়। এই তপস্যার রূপটি হচ্ছে 
ক্ষমা। তিনি অসীম শক্তিধর । তিনি নির্মম, নিষ্ঠুর, নির্দয় 
হলে সংসার নাশ হবে। মানুষ তাকে বোঝে না, মর্যাদা 
দিতে জানে না, সেজন্য তিনি সর্বংসহা।তিনি সবাইকে 
ক্ষমা করছেন। তিনি কারুর দোষ দেখেন না, বলতেন, 
“আমার এইটি ছোটোবেলা থেকেই স্বভাব যে আমি 
কারও দোষ দেখতে পারতুম না। কোনো দেহধারী 
মানুষের এ-গুণ তখনই থাকা সম্ভব যখন সে 
অভিমারশূন্য হতে পারে । তিনি তার সব কর্তব্য পালন 
করছেন। অথচ ভার অন্তর-মধ্যে ফন্ধুধারার মতো . 
প্রবাহিত হচ্ছিল অনাসক্তি। অনাসক্তি ও 
অভিমানশুন্যতাই এবং সেইসঙ্গে অপরের 
কল্যাণাকাঙক্ষা তাকে ক্ষমারূপিণী দেবী করে তুলেছিল। 
বিচারের দৃষ্টিতে তার সারা জীবনখানি তপস্যা 


টি 


হী 


aus 


সর্বাবস্থায় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিয়ে অবস্থিতির তপস্যা-_ 
তাকে মহীয়সী করে তুলেছিল! তিনি যে মা, তিনি তো 
সঠিকভাবে দেখভাল করতে হলে সাংসারিক মানুষের 
মতো অভিমানযুক্ত হলে চলবে কী করে? বলা সহজ। 
কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আধিব্যাধির অধীন যে মানুষের দেহ, 
সেই দেহধারণ করে এ-ধরনের আত্মসংযম ও আচরণ 
দুঃসাধ্য । কিন্ত এই অসাধ্যসাধন তিনি করেছিলেন। এ- 


- ধরনের অনন্যতা, এও যেন তপস্যা । এ তপস্যার দ্বারা 


মহিমামণ্ডিত শ্রীমায়ের জীবন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, 
মানুষের পক্ষে একি সম্ভব? তিনি কি মানবী বা 
অতিমানবী বা দেবী? 

দেবী হয়ে আবির্ভৃতা হলে তাকে ভয়ে সন্ত্রমে মানুষ 
দুরে সরিয়ে রাখত। সেজন্যই বোধকরি দোষেগুণে গড়া 
মানুষের দেহ ও মন আশ্রয় করে মানুষের সাজে 
মানুষের কাছে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তিনি মানুষ না 
হলে রাধুর প্রতি ওই ধরনের আসক্তি হতে পারে? 
তাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন যেন। তার মধ্যে যেন দেখা 
দিয়েছিল সংসারী ভাবের গাঢ় আবেশ! কিন্ত স্বরূপত 
তিনি যে অনাসক্ত মাঝে মাঝে তা তার আচরণে ঝিলিক 
দিত এবং তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল জীবনভূমির 
শেষপ্রান্তে। প্রকৃতপক্ষে আসক্তি নিরাসক্তির দ্বন্দ্ব তার 
জীবনে ছিল না। তার শুদ্ধ মনে আসক্তির যে প্রকাশ 
দেখা দিয়েছিল, সেটি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে 
আসক্তি বলে ধারণা করলে ভুল হবে। বিদ্যুৎ যেমন 


শুদ্ধ মনে আসক্তির ভাবের ঝলক তীব্র দেখায়। 
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কারুর কাছে মা। আর প্রাচীনেরা তাকে ডাকতেন সারু 


বলে । তিন মানবী হলেও অতি সাধারণ কারণ ব্যাখ্যা 


‘তার সহজতার অবগুষ্ঠনতলে বিরাজিত ছিল 
রাজরাজেশ্বরীর মহিমা, যা-অভিভূত করত হৃদয়কে 
এবং নত করে দিত অপরকে তার চরণপ্রান্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি 
তার নিত্যকার সর্বসঙ্গলার স্বরূপ । একটি ঘটনার উল্লেখ 
করা যাক। তার জীবনলীলার প্রান্তদেশের একটি ঘটনা। 
সেদিন সন্ধ্যার একটু পরেই সন্ধিপুজা। মায়ের শ্রীচরণে 
পদ্মফুল দিয়ে অনেকে পুষ্পাঞ্জলি দিলে তিনি বলছেন, 
“আরও ফুল আনো ; রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, 
যোগেন, গোলাপ-_ এদের সব নাম করে ফুল দাও। 
আমার জানা-অজানা সকল ছেলের হয়ে ফুল দাও !' 
ফুল দেওয়া হলে মা জোড়হাতে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে 
বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসে থেকে বলছেন, “সকলের 
ইহকাল-পরকালের মঙ্গল হোক” তিনি সর্বমঙ্গলা মা, 
নিয়ত সকলের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করছেন। 
শ্রীমায়ের মহাসমাধির সংবাদ পেয়ে শ্রীমতী 
নিতীক, শান্ত, তেজদ্বী জীবনের দীপটি তা হলে নির্বাপিত- 
হল ৷ স্থূল দৃষ্টিতে সে-দীপ নির্বাপিত। কিন্তু তার নির্ভিক 
শান্ত তেজস্বী’ জীবনের প্রভাব দুর্মদ গতিতে দেশে- 
বিদেশে বিস্তারিত হচ্ছে। অতি সাধারণ একটি গ্রামের 
মেয়ের আবির্ভাবের সার্ধ শতাব্দীর প্রান্তে বিশ্বব্যাপী তার 
প্রভাবের প্রতাপ দেখে বিস্মিত হতে হয়। এ-জগতের 
সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ-ঘটনা অতি-অসাধারণ। 
আমাদের শ্রীমা সত্যই অনন্যা! 


“মা, তুমি কে কেউ জানে না’ 
স্বামী বলভদ্রানন্দ 


আমরা বান্মীকির সম্বন্ধে শুনি, রামচন্দ্রের জন্মের আগেই 
তিনি “রামায়ণ” রচনা করেছেন, রামের জীবন সেই অনুপম 
সাহিত্যশিল্পকে অনুসরণ করে পরে বাস্তবায়িত হয়েছে। শ্রীমা 
সারদাদেবীর সম্বদ্ধে যখন ভাবি, তখন প্রশ্ন জাগে : মা যদি 
নরদেহ ধারণ করে না আসতেন, বাল্মীকিও কি পারতেন এই 
সর্ব-গণ্ডিভাগ্ত মাতৃত্বের অনুপম চরিত্রটিকে আগেভাগেই 
কল্পনা করতে? কল্পনাকেও হার মানিয়ে মায়ের মধ্যে যে- 
সর্বব্যাপী মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে তার সম্বন্ধে ইশারউডের 
সেই কথাটিই বলা চলে, যা তিনি বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনকাহিনী লিখতে গিয়ে : It is a story of a 
phenomenon. এ এক মহা-ঘটনা-_ যে ঘটনা ঘটেছে, 
, কিন্ত যার ব্যাখ্যা চলে না, যে-ঘটনার সামনে জ্তম্ভিত হয়ে 
থাকতে হয়, কিন্তু কোনো যুক্তি খাটে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে অনুরোধ করা হলে স্বামী 
বিবেকানন্দ ভয় পেয়েছিলেন। বলেছিলেন : শেষে শিব গড়তে 
বানর গড়ব নাকি। একই রকম ভয়ে পেয়েছিলেন তিনি মায়ের 
সম্বন্ধেও : ‘সান্ডেল’ ববৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল) আমাকে তিন পাতা 
লেকচার দিয়েছে যে, মা গাকুরাণীকে ভক্তি করতে হবে এবং 
তিনি আমায় কত দয়া করেন। সান্ডেলের এই মহা আবিষ্কিয়ার 
জন্য ধন্যবাদ। তার শ্রোমায়ের) বিষয়ে একটা কিছু লিখব 
ধলে মনে করি, কিন্ত ভয়ে পিছিয়ে যাই৷” 

মহারঘীরাও যেখানে সন্ধত্ত, সেখানে এটা ধরে নিতেই 
হবে যে, মায়ের সম্বন্ধে যা-কিছুই আমরা বলি বা লিখি, তা 
হবে অসম্পূর্ণ। তবুও যে আমরা মায়ের সম্বন্ধে চর্চা করি, 
তার কারণ তার সম্বন্ধে চর্চা করতে আমাদের ভালো লাগে। 
মাকে আমাদের খুব আপন বলে মনে হয় এবং এর জন্য 
আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। মা নিজগুণেই আমাদের বড়ো 
আপন। মা নিজেও চাইতেন না, তিনি কত বড়ো এই নিয়ে 
আমরা মাথা ঘামাই। তাকে আপনার মা, সত্যিকারের জননী 
বলে যাতে চিনে নিই-- এইজন্যই তার বেশি আগ্রহ ছিল। 
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তা ছাড়া : “পবিভ্রতাস্বরূপিণী” সারদাদেবীর অনুধ্যানের অর্থ 
পবিত্রতার চর্চা । মায়ের কথা যতই আমরা চর্চা করি, ততই 
আমরা আমাদেরও অজ্ঞাতসারে একটু একটু করে পবিত্রতর 
হই। নিত্য গঙ্গাসান যেমন কল্যাণকর, সারদাদেবীর 
অনুধ্যান_ অক্ষম ও অসম্পূর্ণ হলেও-_ আমাদের পক্ষে 
নিত্য কল্যাণকর। 

সমস্ত এশ্ধর্য গোপন করে এসেছেন বলেই মা আরো 
দুর্জেয় হয়ে উঠেছেন। এত সাধারণ সেজে মা বসে থাকতেন 
যে, তিনি যে অসাধারণ সহজে বোঝা যেত না। যারা মাকে 
অসাধারণ মনে করে আসত,তারা অনেক সময় হতাশ হতেন। 
তাদের কাউকে কাউকে মা ছলনা করেছেন এমন দৃষ্টান্তও 
আছে। যেমন কাশীর সেই ঘটনাটি ৷ মা বসে আছেন গোলাপ- 
মাপ্রমুখ স্ত্রীভক্তের সঙ্গে। গোলাপ-মা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম 
স্ত্রী-ভক্ত এবং উচ্চকোটির সাধিকা। মাকে তিনি জগজ্জননী 
জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্ত, চেহারার আপাত বৈশিষ্ট্য বা 
যে-কোনো কারণেই হোক, উপস্থিত সকলের মধ্যে গোলাপ- 
মা-ই দৃষ্টি কেড়ে নেন আগন্তক মহিলা-ভক্তের। তিনি গিয়ে 
গোলাপ-মাকেই “মা” ভেবে প্রণাম নিবেদন করেন। বিব্রত 
গোলাপ-মা সঙ্গে সঙ্গে মাকে দেখিয়ে দেন ও বলেন : তিনি 
নন, উনিই মা। মায়ের কাছে এগিয়ে যেতে মা মজা করে 
বললেন, না, না। যাকে প্রণাম করছিলে উনিই মা। আবার 
সেই মহিলা গোলাপ-মার দিকে যান এবং গোলাপ-মা আবার 
তাকে মায়ের দিকে পাঠিয়ে দেন। এইভাবে কয়েকবার চলার 
পর গোলাপ-মা বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং সেই বিরক্তিতেই 
মায়ের সম্বন্ধে একটি মূল্যবান কথা তার মুখ থেকে বেরিয়ে 
আসে : ‘তোমার কি বুদ্ধি-বিবেচনা নেই? দেখছ না-_ 
মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন 
হয়? 

মা সাধারণ নারীর মতোই আত্মীয়স্বজন, ঘরকন্না নিয়ে 
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“মা, তুমি কে কেউ জানে না’ 


ধারণা হত। এক স্ত্রী-ভক্ত একবার মাকে বলেছিলেন: “মা, 
আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ!” মা সাধাবণত এই ধবনের 
প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন কিংবা বলতেন, “আমরা মেয়েমানুষ, 
আমাদেব এ রকমই!’ কিন্তু সেদিন মা নিজেরও অজান্তে 
আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছিলেন। অস্ফুটস্বরে বলেছিলেন : 
“কি করব মা, নিজেই মায়া।” 

মায়ার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে : অনির্বচনীয়। মায়াকে 
সঠিকভাবে বোঝা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না। মা স্বয়ং 
মায়া। তাই মা যে প্রকৃতপক্ষে কী তা বোঝা আমাদের পক্ষে 
এত কঠিন। একটা শ্যামাসংগীত আছে: “মা, তুমি কে কেউ 
জানে না, তোমায় নানা লোকে বলছে নানা। ব্রহ্মা বিষ্ণু 
শূলপাণি তোমার স্বরূপ চিনতে সবাই কানা!’ গানটি মায়ের 
সম্পর্কে প্রযোজ্য। রামকৃষ্ণ সংঘের দ্বিতীয় সংঘাধ্যক্ষ 
মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) বলেছিলেন : ‘তাকে 


: প্রৌশ্রীমাকে) সাধারণ মানব কি বুঝবে? আমরাও প্রথমটা 


তাকে কিছুই বুঝতে পারি নি। নিজের এশীভাব এত-গোপন 
করে থাকতেন যে তাকে কিছুই বুঝবার জো ছিল না। তিনি 
যে কী ছিলেন তা একমাত্র ঠাকুরই জানতেন আর স্বামীজী 
কতকটা বুঝেছিলেন 


স্বামী সারদানন্দ দীর্ঘকাল মায়ের সেবক ছিলেন। মা তাকে 


সন্মেহে বলতেন : আমার ভারী। তিনি নিজেকে মায়ের দ্বারী 
বা দারোয়ান ভেবেই খুশি হতেন। মহাপগ্ডিত, সুবক্তা এবং 
সুলেখক। তার পক্ষেও বোঝা সম্ভব হয় নি, সারদাদেবী কে 
ছিলেন। মায়ের লীলাবসানের পর কাশীধামে প্রাচীন সাধুরা 
সারদানন্দজীকে অনুরোধ করেছিলেন : আপনি 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' লিখে জগতের মহা উপকার 
করেছেন) শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীও আপনি লিখলে ভালো হয়। 
উত্তরে কিছু না বলে সারদানন্দজী এই গানটি আবৃত্তি 
করেছিলেন শুধু : 

তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি। 

হাসিব কি কাদিব তাই বসে ভাবতেছি।। 

বিচিত্র ভবের মেলা, ভাঙ গড় দুইবেলা ; 24: 

ঠিক যেন ছেলেখেলা__ বুঝতে পেরেছি . 
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চিনতে না পেরে এখন হার মেনেছি।।€ 

আব-একবার জনৈক সন্ন্যাসীকে স্বামী সারদানন্দজী 
বলেছিলেন: "মার মহিমা, মার শক্তি কতটুকু, আমাদেব কী 
সাধ্য বুঝি। এমন আসক্তি দেখিনি, এমন বিরাগও দেখিনি। 
এদিকে তো “রাধু, রাধু” করে অস্থিব, কিন্তু শেষকালে 
বললেন, “একে পাঠিয়ে দাও!” তাকে বললুম : “মা, আপনি 
রাধুকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। পরে যখন আবার দেখতে 
চাইবেন তখন কী হবে?” মা বললেন : “না, না, আর আমার 
ওর ওপর কিছুমাত্র মন নেই।”* 

রাধু মায়ের ছোটো ভাই অভয়ের ছেলে। অভয় অল্প 
বয়েসে মৃত। অভয়ের স্ত্রী সুরবালা বিকৃতমক্তিক্ধ। 
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর প্রায় একবৎসর মায়ের বিরহ- 
যন্ত্রণা এত তীব্র ছিল যে তিনিও ভেবেছিলেন শরীর ত্যাগ 
করে দেবেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সামনে আবির্ভূত হয়ে রাধুকে 
দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : একে আশ্রয় করে থাকো। এটি 
“যোগমায়া'। সেই থেকে জীবনের বাকি তেত্রিশ বছর লোকে 
দেখেছে, মা রাধু-অন্তপ্রাণ। একই সঙ্গে মানুষ ধন্য হয়েছে 
তাঁর মাতৃন্সেহ-আস্বাদে-_ যে মাতৃস্নেহের কাছে পাপী- 
পুণ্যবান, সাধু-অসাধু, জাতি-ধর্মের সমস্ত ভেদ তুচ্ছ। জগতের 
কল্যাণের জন্যই মায়ের এই আসক্তির অভিনয়। তাই 
বলেছিলেন: ‘কী মহাশক্তি জগতের কল্যাণের জন্য রয়েছেন। 
যে-মনকে আমরা এখানে (কণ্ঠদেশে) ওঠাতে প্রাণপণ চেষ্টা 
করি, সেই মনকে তিনি 'রাধু-রাধুকরে জোর করে নাবিয়ে 
রেখেছেন।”। 

যে-লোককল্যাণন্রত পালনের জন্য শ্রীরামকৃ ষ 
এসেছিলেন, দেহাবসানের আগে তা সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব 
তিনি সারদাদেবীর উপর দিয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন : ‘শুধু 
কি আমারই দায়, তোমারও দায়!’ রাধুর প্রতি আসক্তি সেই 
লোককল্যাণের জন্য! তাই যতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ শেষ 
হয় নি, ততক্ষণ প্রচণ্ড আসক্তি! যখনই সেই কাজ শেষ হল 
পরিপূর্ণ বিরাগ। | 

মায়ের বৈশিষ্ট্য কী?__ এই প্রশ্ন করলে বলতে হয়__ 


জয়শ্রী গছ বৈশাখ ১৪১৩ 


তার সব-কিছুতেই বৈশিষ্ট্য। এত ধৈর্য ও ক্ষমা, এত স্রেহ- 
পবিত্রতা-উদারতা, এত নিজেকে মুছে ফেলা এবং সমস্ত 
অলৌকিক বিশেষত্বকে আবৃত রেখে নিজেকে আর দশটি 
সাধারণ পল্লীরমণীর মতো প্রতিভাত করা-_- সবটুকুই 
নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু জলের প্রধান বৈশিষ্ট্য যেমন 
"তৃষ্ণা দূর করার ক্ষমতা, তেমনই মায়েরও প্রধান বৈশিষ্ট্য 
তার মাতৃত্ব। “নিখিল মাতৃহ্দয়-সাগর-মন্থন-সুধা-মুরতি'। 
রামকৃষ্ণ সংঘের অষ্টম অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তার সম্বন্ধে 
বলছেন : 'গণ্ডিভাঙা মা!’ ষষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দের 
প্রথম মাতৃদর্শনের অভিজ্ঞতা : 'এ যে জম্মজন্মান্তরের 
চিরকালের আপনার মা!’ আর মায়ের নিজের মুখের স্বীকৃতি 
: আমি সতেরও মা, অসতেরও মা!” সতীরও মা, অসতীরও 
মা! ‘আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্ী নয়, পাতানো মা নয়, 
কথার কথা মা নয়__ সত্য জননী 

শরৎ মহারাজের স্বামী সারদানন্দজীর) প্রতি মায়ের 
বিশেষ স্নেহ সর্বজনবিদিত। মা তাকে নিজের “মাথার মণি’ 
বলতেন। বলতেন-__ বাসুকী ; যেখানে জল পড়ে, সেখানেই 
ছাতা ধরে। শরৎ মহারাজের হৃদয়বত্তার উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
করে বলতেন : 'নরেনের (স্বামীজীর) পর এত বড় প্রাণ আর 
একটিও পাবে না। ব্রন্মাজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের 
মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক__ ভারতবর্ষে নেই, 
সমস্ত পৃথিবীতে নেই? 

এমন মহাপুরুষকে মা খুব স্নেহ করবেন তাতে আর 
আশ্চর্য কী। কিন্ত মায়ের বিশেষ স্বেহ যে ডাকাত 
আমজাদেরও প্রতি। ডাকাত আমজাদ নিঃসংকোচে মায়ের 
কাছে যাতায়াত করে। মা-ও তাকে সম্তান-স্লেহে গ্রহণ করেন। 
মা জানেন আমজাদের কুকর্মের কথা । আমজাদ জানে, মা 
তার কুকর্মের কথা সব জানেন। তবুও মায়ের কাছে সে 
নিঃসংকোচ। যে-কোনো ভাবেই হোক সে উপলব্ধি করেছে 
: মায়ের স্নেহ তার দোষগুণ বিচার করে না ।.তাই মায়ের 
কাছে আসতে গেলে ডাকাতি ছাড়ার প্রয়োজন আছে, এটা 
আমজাদের মনে হয় নি। শুধু মায়ের প্রতি সন্্রমবশত 
জয়রামবাটী গ্রামকে সে ডাকাতি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। 

একবার অনেকদিন পরে আমজাদ এসেছে মায়ের কাছে, 
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সঙ্গে একঝুড়ি গাছের লাউ। মা জিজ্ঞেস করলেন : ‘অনেক 
দিন ভাবছিলুম তুমি আস নি কেন? কোথায় ছিলে ৮ আমজাদ 
নিঃসংকোচে উত্তর দিল, গোরু চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল, 
তাই সে আসতে পারে নি। মা সেকথায় আমল না দিয়ে 
সহানুতুতির সুরে বললেন : ‘তাই তো ভাবছিলুম, আমজাদ 
আসে না কেন?’ 

- ছিন্নবসনে ধূলি-ধূসরিত কেশ নিয়ে এইভাবে হঠাৎ হঠাৎই 
আমজাদ এসে হাজির হত মায়ের কাছে। সারাদিন মায়ের 
কাছে থেকে খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করে দিনের শেষে যখন 
সে বাড়ি ফিরত, তখন তার সম্পূর্ণ অন্য চেহারা । গায়ে 
মাথায় তেল মেখে সে স্থান করেছে, খেয়েদেয়ে পান চিবোতে 
চিবোতে চলেছে। চোখে-মুখে তৃপ্তির ছাপ। হাতে হয়তো 
একটা কবিরাজ্জী তেলের শিশি-_ মা-ই তাকে দিয়েছে রাতে 
আমজাদের ঘুম হয় না বলে। 

একদিন নলিনী-দিদি আমজাদকে প্ররিবেশন করছেন। 
ছোঁয়া লেগে যাবার ভয়ে দুর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরিবেশন 
করছেন। মা দেখে বলে উঠলেন : 'অমন করে দিলে কি 
মানুষের খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস আমি দিচ্ছি!’ মা 
নিজেই পরিবেশন করলেন। খাওয়ার পরে এঁটো জায়গাও 
নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন। তাই দেখে নলিনী-দিদি 
আঁতকে বলে উঠলেন : ‘তোমার জাত গেল।” মায়ের মুখ 
থেকে তখনই নিঃসৃত হয়েছিল সেই মহাবাক্য : “আমার শরৎ 

(স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই জামজাদও তেমন 
ছেলে!’ মা ইতর জীবজন্ত্ররও মা। বাছুরের ‘হাম্বা’ ডাক শুনে 
মা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতেন। বাছুরও শান্ত হয়ে 
যেত সঙ্গে সঙ্গে-_. যেন সে তার নিজের মাকেই পেয়েছে। 
বেড়াল নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াত মায়ের সংসারে । ভয় দেখানোর 
জন্য মা কখনো লাঠি তুলে নিলে বেড়াল এসে আশ্রয় নিত 
তারই পায়ে। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠি ফেলে দিতেন। 
পোষা চন্দনা “গঙ্গারাম' খিদে পেলেই ডাকত : “মা, ও মা!’ 
মা-ও উত্তর দিতেন : “যাই বাবা, যাই।* আর পাখিকে ছোলা 
জল দিয়ে আসতেন। | 
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মা সত্যিই 'গণ্ডিভাঙা মা’। ইংরেজ তার ছেলে, আমজাদ = 
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“মা, তুমি কে কেউ জানে না’ 


তাঁর ছেলে, পশুপাখিও তার ছেলে। ব্ৰহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই 
তার সন্তান। 

গর্ভধারিণী জননীর চেয়েও যেন তার স্নেহ বেশি। 
পুত্রশোকাতুরা এক জননী এসেছে মায়ের কাছে। মা তার 
কাছে সেই দুঃসংবাদ শুনে ডাক ছেড়ে কাদতে লাগলেন। 
গর্ভধারিণী জননীরও চেয়ে মাকে বেশি শোকার্ত মনে হল। 
তার চেয়েও বেশি কাদছেন মা।. 

অনেকে মায়ের কাছে এসে, মায়ের স্নেহের আস্বাদ 
পেয়েই বুঝতে পারত, গর্ভধারিণী জননীর কী মর্যাদা। ঘরে 
ফিরে গর্ভধারিণী জননীকে' তারা আরো বেশি করে 
ভালোবাসতে শিখত। 

আর-একটি বিষয় লক্ষণীয় :মা-ডাক শোনার জন্য তিনি 
ব্যাকুল। স্বামী অরূপানন্দ মাকে “মা” বলে ডাকতেন না প্রথম 
প্রথম। মা একদিন তাঁকে ডেকে বললেন : “অমুককে গিয়ে 
বলবে, মা এই বললেন।” বলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : ‘কী 
বলবে বলো দেখি?’ অরূপানন্দজী বললেন : ‘গিয়ে বলব, 
আপনি এই এই বলেছেন!’ মা সংশোধন করে দিয়ে 
বললেন : না, বলবে যে, মা এটা বললেন। “মা” শব্দটি বেশ 
জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন। 

আরেক যুবক-ভক্তকে মা দীক্ষা দিয়ে বললেন : ঠাকুরই 
গুরু_ আমি গুরু নই, আমি মা, সকলের মা!” যুবক-ভক্তটি 
তা মানবেন না, বললেন, “তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি, 
তুমি আমার গুরু ৷ আর তুমি আমার মা হলে কী করে? আমার 
মা তো বাড়িতে আছেন ।” মা বললেন : ‘না, আমিই তোমার 
সেই মা। চেয়ে দেখ ভালো করে।” যুবক-ভক্তটি স্পষ্ট 
দেখলেন, মায়ের শ্রীমূর্তির জায়গায় তারই গর্ভধারিণী। 

কেন মায়ের এত ব্যাকুলতা সন্তানের কাছে মাতৃরূপে 
প্রকটিত হবার জন্য, তাদের মুখে “মা” ডাক শোনার জন্য? 
নিজের তৃপ্তির জন্য? কিন্তু যিনি সারাজীবনে কোনো কিছুই 
নিজের জন্য করেন নি, নিজেকে মুছে দিয়েই যীর আনন্দ, 
তিনি নিজের পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল-_ এটা বিশ্বাসযোগ্য 
নয়। “মা” ডাক শুনতে চাইতেন এইজন্য যে, তিনি জানতেন, 
তাকে মা বলে চিনলে আমাদের কল্যাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলেছেন :ভুবনমোহিনী মায়া লজ্জায় মুখ লুকোন শুধু তখনই 
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যখন তাকে মা বলে ডাকা হয়। আর সাধনায় সিদ্ধ হতে 
গেলে, মুক্তিলাভ করতে গেলে মায়াদেবীকে প্রসন্ন কয়তেই 
হয়। সেই সাক্ষাৎ মহামায়া সারদাদেবীরূপে অবতীর্ণ । 
মহামায়া স্বয়ং মাতৃমূর্তি পরিগ্রহ করেছেন জগতের কল্যাণের 
জন্য। সেই অতি স্পষ্ট মাতৃপ্রতিমাকেও যদি আমরা মা বলে 
চিনতে না পরি তবে আমাদের মতো দুর্ভাগ্য আর কার। তাই 
সারদাদেবীর এত ব্যাকুলতা! মা-ডাক শোনার জন্য। আমাদের 
পারমার্থিক কল্যাণের জন্যই তার ওই মাতৃত্বের আকৃতি । 
শ্রীরামকৃষ্ণ এই ব্রতসাধনের জন্যই ত্বকে রেখে দিয়ে 
গিয়েছিলেন। তাই গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকার সময়ও মাঝে মাঝে 
আপন মনে তিনি বলতেন : ‘ছেলেরা, তোরা আয়” 

দেবী না মানবী__ কী বলব তাকে? যদি দেবী বলি, ভুল 
বলা হয়। কারণ, দেবী কি এমন আটপৌরে হয়? এত কাছের 
হয়? ভালো-মন্দ, পাগী-পুণ্যবান সকলের জন্য কি দেবীর 
কৃপা এইভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে? এমন মানবিক গুণ কি 
দেবীর মধ্যে থাকে? আবার যদি মানবী বলতে চাই অসম্পূর্ণ 
বলা হয়। কারণ, এমন অ-লৌকিক ভালোবাসা এমন অসম্ভব 
ধৈর্য-ক্ষমা-সহিযুঃতা ও পবিত্রতা-_- একি মানুষের হয়? দেবী 
ও মানবী ভাবের সমন্বয়ে সারদাদেবী এক অনন্য চরিত্র । 
তিনি নিজেই তার উপমা । কোনো বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত 
করা যায় না। 

নিবেদিতা তাঁকে দেখেছেন বিধাতার আশ্চর্যতম 
সৃষ্টিরূপে। একটি চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন : এই জগৎ 
ছেড়ে চলে যাবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে একটি 
অমৃতভাণ্ড তৈরি করেছিলেন এবং জগতের প্রতি তার সবটুকু 
ভালোবাসা তাতে ভরে রেখে দিয়ে গেহেন। শ্রীরামকৃষের 
বিশ্বপ্রেম ধারণের সেই অমৃতপাত্রটি হলেন সারদাদেবী। 
নিবেদিতার মতো মনদ্ষিনীও মনে করেছেন, জগতের কোনো 
কিছুই সারদাদেবীর সার্থক উপমা হতে পারে না। গঙ্গার ওপর 
দিয়ে বয়ে আসা মৃদুমন্দ বাতাস, সূর্যের আলো, বাগানের 
সৌরভ--. এইসব নিঃশব্দ বস্তুর মধ্যে তিনি সারদাদেবীর 
আংশিক উপমা খুঁজে পেয়েছেন শুধু। মায়ের নীরব, শান্ত 
জীবন তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ভগবানের মহান 
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সৃষ্টিগুলির সবগুলিরই ওই এক বৈশিষ্ট্য-_ প্রশান্তি ও 
নীরবতা । 

মিস ম্যাকলাউডও মায়ের শান্ত-নীরব জীবনের মাধুর্ষে 
মুগ্ধ হয়েছেন। মায়ের দেহরক্ষার পরে মিস ম্যাকলাউড স্বামী 
সারদানন্দজীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: ‘সেই নিভীক, 
শান্ত, তেজস্বী জীবনের দীপটি তা হলে নির্বাপিত হল-__ 
আধুনিক হিন্দু নারীর কাছে রেখে গেল আগামী তিন হাজার 
বছরে নারীকে যে-মহিমাময় অবস্থায় উন্নীত হতে হবে তারই 
আদর্শ” 

শুধু হিন্দু নারী বা নারীজাতির আদর্শ নয়, নারী-পুরুষ 
নির্বিশেষে সকলের আদর্শস্থল শ্রীমায়ের জীবন। তিনি স্বমুখে 
বলেছেন :জগতের প্রত্যেকের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব 
ছিল, সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য ঠাকুর’ তাকে 
রেখে গেছেন।“মাতৃভাব" মানে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সর্বোচ্চ 
অবস্থা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকে শ্রীশ্রীমার 
জীবন থেকে বুঝতে পারি, কিভাবে ক্রমশ আরো নিঃস্বার্থ 
হওয়া যায়, কিভাবে নিজেকে আত্মীয়-পরিবার-পরিজনের 
গণ্ডির বাইরে ক্রমশ বিস্তৃত করে দেওয়া যায়। 

আর-একটি জিনিস লক্ষ্য করবার : মায়ের মাতৃন্নেহ 
দুর্বলের স্নেহ নয়। সন্তানকে স্নেহ করেছেন, অনেক অপরাধ 
ক্ষমা করেছেন। কিন্তু যে অপরাধ অমার্জনীয়, সেখানে কঠোর 
হয়েছেন। মাতৃস্মেহ কখনো তাকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে 
নি। কোনো এক ব্রহ্মচারী সংঘের নির্মম ভঙ্গ করায় সংঘ 
থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। বিদায়ের সময় সেই ব্রহ্মচারী 
কাদছেন, শ্রীমা কাদছেন ততোধিক, কিন্তু শান্তি রদ করছেন 
না। সংঘজননী শ্রীমা যদি একবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তার 
শান্তি রদ করার, মঠের সবাই তা শিরোধার্য করে নিত। কিন্ত 
মা তা করলেন না। মাতৃত্নেহ তীর অক্ষুপ্নই আছে, তা বলে 
ব্রতভঙ্গকারীর অপরাধের ক্ষমা নেই। কারণ, তাতে আদর্শের 
অমর্যাদা করা হয়। 

সেইসময় স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগ । বহু স্বাধীনতা-সংগ্রামী 
শ্রীমা-র চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে যেত। ইংরেজদের 
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অত্যাচারের কথা শুনে শ্রীমা একবার আর্তনাদ করে বলেও 
উঠেছেন : ‘ওরা কবে যাবে গো, ওরা কবে যাবে! আবার 
তার মুখ থেকেই নিঃসৃত হয়েছে এই কথা ইংরেজরাও তো 
আমার ছেলে । এই অদ্ভুত ভারসাম্য মহৎ চরিত্রেই সম্ভব। 

চিরকালীন সত্য এই যে, জাতি-ধর্ম-দেশ নির্বিশেষে তিনি 
সবার জননী! ‘আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে আমাকেই 
তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে’-- এই দায়ও তারই 
স্বচ্ছাবৃত। কিন্তু সন্তানকে শুদ্ধ করার জন্য কোন্‌ পথ তিনি 
বেছে নেবেন, সেই বিচার তার নিজস্ব। তার কৃপা কোমলই 
হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, কঠোরও হতে পারে। কিন্ত 
যে-রূপেই আসুক তা কৃপাই, তার মধ্য দিয়ে তার অনুপম 
মাতৃস্নেহই প্রকাশিত এবং সর্বদাই তা সন্তানের কল্যাণের 
জন্য। 

কোনোরকম পুঁথিগত শিক্ষার পরিশীলন ছাড়া শুধুমাত্র 
হৃদয়ের অনুভূতির জোরেই যে একজন মানুষ এত উদার 
হতে পারে, জাতি, দেশ ও ধর্মীয় সংকীর্ণতার উধের্ব উঠে 
সকলকে ভালোবেসে গ্রহণ করতে পারে এবং প্রকৃতই বিশ্ব- 
নাগরিক হয়ে উঠতে পারে-_সারদাদেবীর জীবন তার প্রমাণ। 

এই মহান জীবনের শেষ বাণী : জগৎকে আপনার করে 
নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা; জগৎ তোমার!” এই বাণী 
ভারতবর্ষেরও বাণী-_ “বসুধৈব কুটুন্বকম্‌”। সারদাদেবী এই 
ভারতবর্ষেরই প্রতীক। 
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শক্তিরূপিণী প্রজ্ঞাময়ী মনস্থিনী জননী 


সারদা শ্রীচরণকমলেষু 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 


“সুখে দুঃখে সম্পদে আপদে তোমাদের একজন মা আছে 
এবং তা পাতানো মা নয়, গুরুপত্বী নয়, সত্যিকারের মা-_- 
জীবনে মরণে সবসময় একথাটা মনে রাখবে।| . 

কত পাপ, কত অপরাধ করেছি মাগো, শত সহস্র অপরাধ 
আমাদের সমস্ত দোষানযেসান্‌ সগুণী করে 
আমাদের স্থান দিয়েছো তোমার চরণ তলে 

কৃপাময়ী কৃপাহস্তে মুছে দিয়েছ আমার শেষ অশ্রুরেখাটিও 


বিপন্ন বিধ্বস্ত আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছ আমার অজ্ঞাতে 


মহাজীবনের অভিমুখে-_ বুঝতে পারি না আমি 
কোথায় যাচ্ছি__ অকারণ ভয়ে শিউরে উঠি 
তোমার পাদপীঠতলে আশ্রয় পেয়েও । 
পরমা প্রকৃতি অভয়া বরদা মাগো আমার 
এত অপরাধ করেও আমার প্রতি তোমার করুণার শেষ নেই 
সহস্র ধারায় তোমার কৃপারাশি অবাধ প্রত্রবণের মতো 
ঝরে পড়ছে আমার সর্বাঙ্গে। 
পাদপদ্মে একবার স্থান দিয়েছ যদি শত সহস্র অপরাধেও 
কখনো আমাকে পরিত্যাগ করে যেওনা মাগো আমার 
অক্ষম অসহায় অপদার্থ এই নির্বোধ লোভী ছেলেটাকে 
ক্ষমা করে দিও চিরকালের জন্য। 


ধূলোর পৃথিবীতে ধুলো খেলায় মত্ত হয়ে রয়েছি সারাদিনমান 
একবারও মনে হয়নি মায়ের কথা। 
নোংরা আবর্জনা ঘেটে সারা মাঠময় ঘুরে বেড়িয়েছি অকারণ । 
কিন্তু জানি সন্ধ্যা হলেই তুমি মাগো চলে আসবে। 
তোমার সন্তানের খোজে 
ধূলো-বালি-নোংরা সব পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে মুছে 
কোলে তুলে নেবে অপার তোমার মাতৃসেহে মমতায় 
ঘুম-পাড়ানী গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়াবে আমাকে 
দুই হাতে তোমার কোলের মধ্যে আমাকে জড়িয়ে ধ'র। 
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নতুন ভোরে নিজেই আবার জাগিয়ে দেবে আমাকে 
পায়ে চলব এই মুক্ত জীবনের পথে প্রার্থরে 
কিন্তু যত দূরেই যাই, জানি তুমি আছ আম্যর সঙ্গে সঙ্গেই 
অদৃশ্য অগোচরে আবার। 
আমাকে ছাড়া.সে একটা দিনও থাকতে পারবে না তুমি 
আর তোমাকে ছাড়া যে একটা মুহূর্ত ও চলতে পারিনা আমি 
মায়ের ছেলের এই মধুর মোহন পৃথিবী অক্ষয় হয়ে থাকুক চিরকাল। 


+ L 


প্রভু বলে গেছেন “ও কি যে সে-- ও আবার শক্তি 

"  জ্ঞানদা জ্ঞানদায়িনী। রি 
প্রজ্াময়ী মহামনস্বিনী, সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী-জননীর কাছে 
একশো কোটি ভারতবসীর হয়ে এই প্রার্থনাই 2 
কণ্ঠে আমাদের বজবাণী দাও. প্রতিবাদের আগ্নেয় ভাষা 

দাও-আমাদের মাগো!” 

অন্যায়-অপরাধের পাপের সঙ্গে কখনো সন্ধি করে R 
শ্বেতপত্রে স্বাক্ষর না করি এই জীবনে মরণে। 
মা! আমাদের সত্যিকার মানুষ করো, মানুষের মতো বাঁচতে শেখাও। 


খাঁ 
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At 


সন 


মাতৃরূপেণ সংস্থিতা 
অর্চনা বন্দ্যোপাধ্যায় 


শিশু যখন প্রথম মুক্ত হয় তার মাতৃজঠরের বন্ধন 
থেকে-_তখন তার উচ্চারিত প্রথম শব্দটি হল “ওয়া? । 
আমরা বলি, শিশু কেঁদে ওঠে। এ তার জীবনের লক্ষণ। 
মননশীল ব্যত্তিন্রা বলেন, এই শব্দ বিশ্বজনীন 
(universal), অর্থাৎ সব দেশে, সব কালেই জন্মের পর 
শিশুর প্রথম শব্দটি হল ‘ওঁয়া’। কেউ বা বলেন, এ প্রণব 
মন্ত্র ‘ও’। যা উচ্চারিত হয় নাভিমূল থেকে। এই ‘ও? মন্ত 
অস্তিত্বের মন্ত্র, আশ্বাসের মন্ত্র শক্তির মন্ত্র । এই 'ওঁয়া’ 
আস্তে আস্তে কেমন “মা” হয়ে ওঠে। পরম নির্ভরতায় 
শিশু “মা'কে জড়িয়ে থাকে। মা-ই তার জগৎ, তার নিশ্বাস- 
প্রশ্বাস, তার জীবনের স্পন্দন,. তার হাসি-কান্না তার 
দেবতা । এমনই আমাদের জীবনে, মননে, স্মরণে মা-এর 
জায়গা । চরম দুঃখেও স্নেহময়ী মা, পরমতৃপ্তিতেও প্রথম 
উচ্চারণ “মা?। 

এমন মা যদি বিশ্বজোড়া হন, এমন মায়ের কোল 
যদি সবার জন্য পাতা থাকে তার থেকে তো আর কিছু 
ভালো হতে পারে না। এমনি একজন মা এসেছিলেন 
একশো পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের গ্রামের এক 
পর্ণকুটিরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে । তিনি সারদা-- সারা 
জীবনের নির্যাস অর্থাৎ “সার” তিনি দিয়েছেন “মাতৃরূপে” 
স্নেহে, প্রেমে, লজ্জায়, তিতিক্ষায় ও অপার ক্ষমায়। 
শিশুকন্যা সারদা মা-বাবার, ঘরেও সবার জন্যে 
আত্মনিবেদিতা। কেউ কষ্টে পড়েছে কারুর অভাব, সারদা 
তার জন্য রয়েছেন। ছোট্ট সারদা গলা সমান জলে নেমে 
দলঘাস কটছেন। কখনও বা দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়, বাবা 
অন্নসত্র খুলেছেন গরম খিচুড়ি খেতে কষ্ট হচ্ছে, এমন 
লোকেদের দেখে এগারো বছরের সারদা দুহাতে পাখার 


বাতাস করে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছেন। এমন করেই ভবিষ্যৎ 
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রামকৃষ্ণ সংঘের জননী, যুগজননীর রূপান্তরের ইতিহাস। 
গদাধর চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ-সাধনপথ পেরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
হয়েছেন। এই রামকৃষ্ণয়ন যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, 
উপলব্ধি করেছেন, আত্মস্থ করেছেন, তিনি হলেন মা 
সারদা! সাধকের সাধনপথ পেরিয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি 
করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ আর-একজনের 
সাধনপথটিকে জানা, বোঝা, জীবনটিকে গ্রহণ করা, যা 
উৎস্গীকৃত মহাব্রতে, সাধারণ ধরাছোঁয়ার বাইরে যে 
জীবনের বিচরণ। কঠিন তপস্যা ছাড়াই সারদা তপস্বিনী 
হলেন। তিনি তার স্বামীকে চিহ্নিত করলেন অব্তাররাপে, 
ভোগের পথে না গিয়ে তার ত্যাগের পথের সঙ্গিনী হয়ে। 
এ এক আশ্চর্য রূপান্তর গ্রাম্য নিরক্ষর বালিকা বধূ সমর্পণ 
করলেন নিজেকে এক মহাযজ্ঞে! তাই ফলহারিণী কালিকা 
পূজার অমানিশায় সমস্ত অন্তরীক্ষ প্রত্যক্ষ করল 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার তপস্যার সব ফল অর্পণ করলেন “মা 
সারদার চরণকমলে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জায়া বিশ্বমাতৃকাতে 
রূপান্তরিত হলেন। এ কথা সত্য যে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন ' 
পথ যিনি পরিক্রমা করেছেন ও পূর্ণ করেছেন, তিনি 
যুগজননী সারদা। শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে যদি শতসহত্র দীপ 
প্রজ্বলিত হয়, মা-সারদাকে ঘিরে তবে শতসহত্র অধিক 
জীবনদীপ যুগ থেকে যুগান্তরে অনির্বাণ হয়ে রয়েছে। 
শ্রীরামকৃয়ঃ একটি ভাবনা, সেই ভাবনার শ্রোতস্থিনী হলেন 
সারদা-_ স্নেহে, মমতায়, সেবায় সবার মধ্যে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন জীবনের সার ধর্মতরক্গ যা প্রেমধর্ম, প্রতি হৃদয়ের 
অনাহত চক্রে তারই অনুরণন। 

আন্দোলনের পথে উন্নীত করেছেন, তিনি হলেন যুগনায়ক 
স্বামী বিবেকানন্দ ও তারই প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত 
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শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মাত্র কথা দিয়েই অনেক শাস্ত্র রচিত 
হতে পারে। শ্রীশ্রী মায়ের কথাগুলিও তেমনি অর্থবহ ও 
তেমনি তার একটি কথা সহস্র কথার জাল বুনে দিতে 
পারে, একটি বাক্যই মহাবাক্য হয়ে উঠতে পারে, দর্শনের 
সার হতে পারে। 

শ্রীত্রী মায়ের জীবনের অস্তিমলগ্নে একটি বাণী তিনি 
আমাদের জন্য রেখে গেছেন, “জীবনে যদি শান্তি চাও, 
তবে কারুর দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের । জগৎ 
তোমার, কেউ পর নয়, সবাই আপন! এ কি তাঁর 
সারাজীবন্‌ সমুদ্র-মস্থন করা অমৃত? শ্বশুর বাঁড়িতে 
একেবারেই প্রথমে ছোট্ট বধূ সারদার অঙ্গ থেকে গয়না 
খুলে নেবার সময়ে সারদা কেঁদেছিলেন, স্থির হলেন শুনে 
যে ভবিষ্যতে তার স্বামী তাকে অনেক গহনা গড়িয়ে 
দেবেন। গহনা পরেছিলেন সারদা-_ ত্যাগের, প্রেমের, 
তিতিক্ষার, সাধনার, শ্রদ্ধার। সে অলংকার কজনই বা 
পরতে পারে? সারদা সন্তান চেয়েছিলেন, জৈবধর্মীনুসারে 
তিনি মা হন নি, আশ্বাস পেয়েছেন, এতজনের মা তিনি 
হবেন যে “মা’ ডাকের জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন। 
ইতিহাস সাক্ষী হয়ে রয়েছে তিনি অগণ্য মানুষের মা-_ 
অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে, প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে । ভাইঝি 
রাধুর অসহ্য অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন। পথভ্রষ্ট 
অনুতপ্ত শিষ্যকে ক্ষমা করেছেন। জগতে ভুলভ্রান্তি, 
ভালোমন্দ, শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য সবই রয়েছে। তাই 
বিশ্ববিধাতার মতো মাতৃহ্ৃদয়ে তিনি সবাইকে স্থান 
দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের স্পর্শ সহ্য করতে 
পারতেন না। মা সারদা অনায়াসে সকলকে গ্রহণ 
করেছেন। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, তিনি 
‘জ্যান্ত দুর্গা”। সর্বভূতে তিনি উপলব্ধি করেছেন মহাপ্রাণের 
স্পন্দন। স্বামী বিবেকানন্দ ফলিত বেদান্ত প্রচার করেছেন 
আপামর জনসাধারণের সব বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য। 


“সর্বজীবে ব্রন্মের বিহার’ এই হল মূল সত্য সে সত্য 
জীবনে প্রয়োগ করে দেখালেন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী 
মা সারদা । তার কাছে ‘শরৎও যা, আমজাদও তাই”। সাধু 
সন্তান, গৃহস্থ সম্তান__ সবার জন্য মায়ের কোলটি পাতা। 
সাধারণত একজন মায়ের কাছে আর্ত সন্তানটি যেমন 
প্রিয়, মা সারদাও সমস্ত আর্ত মানুষের কাছে যেন পরম 
আশ্রয়। তাই তার আদর্শ “কারুর দোষ দেখো না” ‘দোষ 
দেখবে নিজের, । “কেউ পর নয়” “জগৎ আপনার'। বেদান্ত 
দর্শনের সার কথা-_ নামরূপে মানুষ বিভিন্ন, কেউ রাম, 
কেউ রহিম, কেউ পণ্ডিত, কেউ বা নিরক্ষর! কিন্তু অন্তরে 
সবাই এক-_আত্মন্‌ এর স্বরাপ। তাই তিনি বহু আবার 
এক, “সীমার মাঝে অসীম”। অজস্র পাতায় ভরা গাছটির 


যেমন গ্রীষ্মের দাবদাহে, বর্ষার স্নিগ্ধ জলোচ্ছাসে, হেমন্তের, 


শরতের কাশগুচ্ছে, শীতে, বসন্তে নানা খতুবৈচিত্র্ে 


রূপান্তর হয়, রঙ বদল হয় গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, নানা 


রঙের পাখির আসর বসে ডালে পালায়, তেমনি মানুষের 
জীবন পরিক্রমায় নানা পটবদল হয় ভালো-মন্দ, সুখ- 
দুঃখ, পাপ-পুণ্য আসে, যায়। এ তার বাইরের রূপান্তর, 
ভেতরে সে বাক্যমনের অতীত, এক ও অদ্বিতীয়। এ 
মহাভূমার প্রতীক। তাই “জীব ব্রন্মব নাপর | তুমি, আমি, 
সে-কেউ তো আলাদা নই সবাই একই প্রাণের সৃজন 
এই তো ফলিত বেদান্ত (applied Vedanta)! শ্রীমা 
তার অস্তিম বাণীটি সেই মহাবাক্যটিকে অতি সরলভাষায় 
সকলের গ্রহণের জন্য রেখে গেছেন। বড়ো দুঃসহ সময় 
এখন। এই মহাবাক্যটি অতি সত্য বলে জানলেও 
আমাদের কারুরই জীবনে. এক মুহূর্তের জন্যও কি ওই 
সত্যটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশ জুড়ে অশান্তি, হানাহানি, 
রাম-রহিমে যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা । সমাজের 
পটভূমিতে ছোটো ছোটো পরিবারও ভেঙে খান খান 


' হয়ে যাচ্ছে। সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে_- বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, 
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আমিত্বের উলঙ্গ অভিব্যক্তি। সহিযুওতার বদলে কি 
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মাতৃরূপেণ সংস্থিতা 


ক্ষমার জায়গায় হিংসার কী দাপট। হিংসা, দ্বেষ, বৈষম্য, 
ঘৃণায় ভরা আজ পৃথিবীর বিষাক্ত পরিমণ্ডলে কে নেবে 
এই মহাঁবাক্য £ “স্মরণীয় তারা, বরণীয় তারা, তবুও বাহির 
দ্বারে, আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।” 
নিরক্ষর শুধু সাক্ষর হলেই, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হলেই 
এই অমানবিক বুদ্ধির প্রশমন হবে না। বিদ্যা শুধু পুঁথিপড়া 
নয়, অভাব নিরসন শুধু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নয়, আরো 
কিছু, আরো অনেক কিছু প্রয়োজন, যার মূল্য অপরিমেয়। 

শ্রীশ্রী মায়ের ১৫০তম জন্মতিথির পুণ্যলগ্নে তার 
মহিমময় জীবনকাব্যটি যদি আমরা অনুধ্যান করি, সারা 
জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও যদি তার উপদেশের একটি 
অংশও পালন করি, তবে শত শত শাস্ত্াধ্যায়নের থেকেও 
অনেক উন্নত জীবনচর্যার অধিকারী হতে পারব। আজকের 
মেয়েদের আদর্শ হয়ে উঠুন, শ্রীশ্রী মা সারদা। পরানুকরণ, 
্বা্থসর্বস্ব, বিলাসবহুল জীবনযাপন, মিথ্যা বিদ্যার, 
এশ্বর্ষের মদমত্ততা আধুনিকতার স্বরূপ নয়। আধুনিকা 
তিনিই যিনি পঞ্চতপার সাধনার দ্বারা পরমা, আবার 
সংসারের শোকে দুঃখে তাপে সকলের পাশে মাতৃরূপিণী 
বরাভয়দাত্রী। নানা পরিবেশে বৈচিত্র্যে যার অভিযোজন 
নৈপুণ্য অননুকরণীয়। 

আজ আমার জীবন-সায়াহ্ছে স্মরণকরি মায়ের দুই 
সন্তানকে, যারা আমাকে প্রেরণা জোগান, মানসিক ক্লীবতা 
থেকে কত সময় রক্ষা করেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন 
স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ, আমার মাথার ওপরে যাঁর 
হাতের স্পর্শ আমার সেই বাল্যের স্মৃতিপথ বেয়ে আসে, 
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কোন্‌ দিব্য অনুভবে ভরে দেয় আমার প্রাণমন সে অনুভব - 
ক্ষণিক হলেও সে যে আমার মতন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্বের 
পক্ষে কত মহামূলোর তা তো বলতে পারব না। আর- 
একজন হলেন স্বামী সাধনানন্দ মহারাজ, যিনি মায়ের 
কাছে ছিলেন “সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতির দাত’ অর্থাৎ 
বৈরাগ্য ও জ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয়। তার প্রেরণায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার ভাবধারার হয়তো কিছুটা বৃথা চেষ্টা 
হলেও উপলব্ধির চেষ্টা করি মাত্র। এই দুই সন্তানের 
দিব্জীবন বলে দেয় মা কেমন করে তাদের গড়েছিলেন। 
মা এমন এশ্বর্যশালিনী না হলে, সন্তান কেমন করে জ্ঞান 
কর্ম-ভক্তি-বৈরাগ্যের সমন্বয় হবেন? শ্রীমা সাধুরও মা, 
সংসারীরও মা, সতেরও মা, অসতেরও মা। শ্রীরামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ আন্দোলন ব্যর্থ হত যদি এমন মা না 
থাকতেন। আজ সর্বগ্রাসী ভাঙনের পটভূমিতে এমন 
একজন মায়ের প্রয়োজন যিনি স্নেহে, মমতায় সম্তানদের 
বোধে প্রতিষ্ঠিত করবেন--- “ভোগ নয়, ত্যাগ, ধ্বংস নয়, 
সৃজন, হিংসা নয়, ভালোবাসা । মা যে স্বর্গের থেকেও 
বডো। তিনি শুধু সৃষ্টি করেন না, তিনি পালন করেন, 
রক্ষা করেন ও পরম মুক্তির পথে সন্তানদের চালনা 
করেন। তিনি যে আধারভূতা, তিনি বুদ্ধি, তিনি 
বোধলক্ষণা-_ তাকে বন্দনা করি৷ 
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বি. দ্র. আমাব শ্রদ্ধেযা দিদি অধ্যাপিকা আগমনী লাহিড়ীর 
অনুপ্রেবণায় শ্রীশ্রীমায়েব ১৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষে ‘জযশ্রী’ 
পত্রিকার জন্য লিখলাম। 











সারদা মায়ের সাথে মনের কথা 
নার্গিস সাত্তার 


“মা, তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে। 
আজ কত কথা বললে কলমি শাক কুট্রতেকুটতে। এই 
সময় তো রাধু বসে তোমার কাছে। দেখলাম না 
তো!” --কি জানি। জানি নে। 

মা, একটা কথা। তোমাকে যে “তুমি” বলছি, কিছু মনে 


করছনা তো?”--তা কেন করব গো। “তুমি” বললি? তা ' 


‘এ খুব আপনা আপনি ভাব’। তুই আমাকে তো মা ডাকিস। 
হাওয়ার সঙ্গে কে ভাব করতে পারে’ বন্‌.তো। হ্যারে, 
তোর খিদে লেগেছে? আমার হাতের তোয়ের করা সুজীর 
পায়েস আর ক'খান সরু চাকলী খা না গো-- “খেতে পারব 
তো? তুমি তো আবার ছিনাথ সেন রামকৃষ্ণ দেবের ভাষায় 
অর্থাৎ হাতুড়ে বদ্যি। আর লক্ষ্মীর মা, রামদাস বদ্যি। কারণ 
লক্ষ্মীর মা ভালো রীধতে পারতেন। মা, তুমি হাসছ যে?” 

-_আর কথা চলবেনি মেয়ে। ৪-টের সময় বৈকালী 
ভোগ। “তবে আমি যাই?” “যাই বলতে নেই, আসি বলতে 
হয়!’ কিন্তু ‘বড় রোদ ফুটেছে, যেতে কষ্ট হবে গো। এসগে 
বাছা। দুশ্না, দুগ্না ৷” - 


“মা, কতদিন পরে এলাম আবার”! তাই তো গো। 


আয় আয় বোস। এতদিন আসনি কেন বাছা? হঠাৎ 
কোয়ালপাড়া যেতে হল যে” -_-কোলপাড়া? তাহলে 
যাত্রার ফুলটি নাওনি কেন? এখন আমার কাছ থেকে 
কোথাও যেওনি। আমি দু খিলি পান আনচি তোর জন্যে । 
_-“শোন মা, রামকৃষ্ণদেব যেমন শক্ত গুলি গুলি পান 
ভালোবাসতেন আমার জন্য সে রকম আর ফাঁপানো দুইই 


* কাল্পনিক সংলাপের ক্ষেত্রে কোনো কোটেশন মার্ক ব্যবহার করা 
হয় নি। যেখানে শ্রীমা সত্যই কথাগুলি বলেছিলেন অন্যত্র সেখানে 
মিরার ক ত খাছ 
জীবন থেকে নেওয়া! 


আনবে কিন্তু” __একটু খীর হয়ে বস না লো। আমি কি 
বলেছি পারবো নি। “মা, বাগানে যাচ্ছি ততক্ষণ। তোমার 
পছন্দের হলুদ ফুল পাই কি না।” 

আযাতক্ষণ পরে এলি? ততখনকে ফুলগুলো ওইখানকে 
রাখ। সেদিন তুই যেন কি বলবি বলছিলি,তা বল্‌-না কেন। 
অন্তর থেকে যে যা বলে কান পেতে শুনতে হয়” গো 
বাছা। তাছাড়া এখন “একাটি একাটি আছি'। বল এবার। 
“বলতে চাই তুমি তো খুব বুদ্ধিমতী বটেই ...।” --ওসব 
শুনবোনি। অত সুখ্যাতি রাখ, সোজাসুজি বল। _-“তুমি 
মা বিখ্যাত মনস্তাত্বিক হতে পারতে ।” -_বুঝলুম না--_। 
“মানে মন জেনে, মন বুঝে কাজ করার ক্ষমতা তোমার 
অসাধারণ। আর সেই জন্য তুমি মানুষের সঙ্গে চমৎকার 
আযাডজাস্ট করে চলতে পার। মানে মানে...” কি মানে, 
মানে করচিস? “ওই বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পার আর 
মনকে খুব গুরুত্ব দাও ৷ সংসারে, সমাজে এটা খুব দরকার । 


, তুমি স্বামী মহেশ্বরানন্দকে বলেছিলে না, “বাবা প্রথমে মনের 


কথা শুনবে প্রথম মনই গুরু" । কী অপূর্ব বিজ্ঞানমনস্ক কথা। . 


মুগ্ধ হয়ে যাই।” ওরে পরশু সকালেও তাই হল। সৈদিন 
যেমন হয়েছিল, যে কথা মহেশ্বরানন্দকে বলেছিলুম। “ঘুম 
থেকে উঠতেই মনে হল যে শরীরটা খারাপ, আজ আর 
নাইব না। আবার নানা রকম ভেবে শেষে নেয়েই ফেললুম। 
এখন ভুগছি।” --“আজকেও কি তোমার শরীরটা খারাপ 
মা? তাহলে বকাবনা। আজকের মতো বিদায়।”-__না, এখন 
আর তোকে “হেথা সেথা যেতে হবে নি'। আমার কোন 


. সকালে ভোর ৪টের সময় নাওয়া হয়ে গেছে। ধ্যানও হয়ে 
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হল নি।_ 

“আচ্ছা মা মনকে কি কিছু বোঝানো যায়?” --কেন 
যাবে না, দক্ষিণেশ্বরে ন'বতে ‘মনকে বোঝাতুম, মন তুই 
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সারদা মায়ের সাথে মনের কথা 


এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওর দর্শন পাবি! 
“ওঁর মানে কি শ্রীরামকৃষ্ণের ?” হ্যা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দরমার 
বেড়ার ফাক দিয়ে বীর্তনের আখর শুনতুম।” বাছা মনকে 
বোঝালে শান্তি পাওয়া যায়। অস্থিরতা থাকবেনি। “বাঃ 
চমৎকার! আর একটা কারণে তোমাকে আমার মনোবিদ 
বলে মনে হয়।” --ও কাজ করলে মন ভালো থাকে এই 
বলি বলে? সত্যি উটি ভালো! “হ্যা মা সে তো বটেই। 
তা ছাড়া আরো একটা ঘটনার ব্যাপারে মনে হয়। মা, যে 
লোকটি তুঁতের চাষ করত আর সেই চাষ বন্ধ হয়ে গেলে 
পেটের জ্বালায় ডাকাতি করতে বাধ্য হয়েছিল। তার বাড়ি 
তোমাদের গ্রামের বাড়ির কাছেই ছিল। কি যেন নাম মনে 
পড়ছে না! হ্যা হ্যা, শিরোমণিপুর। সেই গ্রামের গরীব 
মুসলমান তুঁতচাষীদের স্বামীজীরা মজুরের কাজ দিতেন। 
তোমার নতুন বাড়ি তৈরি করার সময় সেই (তোমার 
শুচিবাইগ্রস্ত ভাইঝি নলিনী যখন দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে 
ডাকাত-মজুরকে খাবার দিচ্ছিল তুমি বললে অমন করে 
খেয়ে কি তৃপ্তি হয়? তুই না পারিস তো আমাকে দে। 
তারপর তুমি যত্ব করে খাওয়ালে। এমন কি খাওয়া হয়ে 
গেলে সেই এঁটো জায়গা নিজের হাতে-পরিষ্কার করে দিলে। 
মনে নেই?”-_মনে নেই আবার? সে তো আমজাদ গো, 
আমার ছেলে। নলিনী কি বোঝে যে “ভক্তের জাত নেই? 
সব যে আমারই ৷” 

কিন্তু মা, শুধুই ছেলে হিসেবে নয়, তাকে তুমি অন্য 
কারণেও ভালোবাসতে । এই ভালোবাসায় খাদ ছিল তা 
বলিনে, কিন্তু তোমারই কথাতে মনে হয় যে তাতে 
প্রয়োজনের বা কিঞ্চিৎ স্বার্থের গন্ধ ছিল। এইই তোমার 
মনোবিদ্যা! লক্ষ্মী মা আমার এ কথা বলছি বলে অভিমান 
কোরো না। ওর মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলে মা। 
তাই মানিয়ে নিয়েছিলে অপূর্বভাবে। ডাকাতি করতে গিয়ে 
ধরা না পড়লে শুধু তোমার একটি বিখ্যাত উক্তিই সবাই 
মনে রাখত।” __হ্যাগো মেয়ে কি কথা বললুম? “ওই 
তো, শরৎ যেমন আমার ছেলে, আমজাদও আমার তেমনি 
ছেলে" ।” তোমার মহানুভবতা, সর্বত্যাগী, পণ্ডিত সম্যাসী 
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আর ভোগী, মুর্খ ডাকাতকে একাসনে ঠাই দেওয়া । এইটুকুই 
সবাই বলে। কিন্তু কেন তাকে ভালোবাসতে সে কথা তো 
তুমিই বললে মা” । কি বললুম গো? --“ওই তো আমজাদ 
যখন জেলে গেল তুমি তো শুনেই বললে ‘ও বাবা! দেখলে 
বরদা, আমি জানতাম তার ডাকাতি বৃত্তিটা চাপা আছে। 
--“দেখলে মা, তুমি ফ্রয়েডের নামও শোননি অথচ জানতে 
অবচেতন মন বলে কিছু আছে এবং বছ বৃত্তি, অসামাজিক, 
অবদমন করা যায়।” __ আবার কথা? শো-ন-না, বরদাকে 
কি বললাম। ‘বাবা, আমি কি সাধ করে তাকে এত আদর 
যত্ব করতাম! অত জিনিসপত্র দিয়ে, খাইয়ে বাধ্য করে 
রাখতাম। তাই যে আমার অত বাধ্য থাকত। এই-সব মেয়ের 
পাল নিয়ে, ওদের অত গয়নাগ্গীটি নিয়ে বাস করি। তোমরা 
তো কে কখন আছ, কিছুই ঠিক নাই। সব তো ছেলে মানুষ৷ 
(স্বামী ঈশানানন্দ, “মাতৃ সান্নিধ্যে) “তাই তো বলছি মা, 
তুমি সাধ করে নিছক স্নেহ করে আদর যত্ব করতে না। মন 
বোঝার ক্ষমতা তোমার অসাধারণ। ঠিকই করেছ। 
নাডিবব্া তুতি ডক তকেবহ করতে করন পারার 
ধন্য তোমার সাহস, মা। 

তোমাকে আর-একটা ঘটনার ব্যাপারে মনোবিদ ' 
অনায়াসে বলা যায়।” কি যে বলি মা-- কিন্ত আজ আর 
নয় মা। তোমার তো পুজো, ধ্যান আর জপেই ঘণ্টা দেড়েক 
লেগে যাবে। তারপর তো ঘড়িতে দুবার ঢং ঢং না বাজলে . 
দুপুরের খাওয়া হবে না। ওই সব চুকে গেলে কাল আসব।” 
__তাই আয় বাছা । সাবধানে যাস = 

“মা মা কোথায় তুমি?” ও মেয়ে, এত দেরি করলি। 
কামিনী ঝি তেল মালিশ করে ক-খ-ন চলে গেছে। দাঁড়া 
তোর জন্যে একটু বাতাসা আর জল আনি। পেটটাকে আগে 
ঠাণ্ডা কর দিকিনি। __“শোনো মা সেই যে জয়রামবাটিতে 
তুমি মাঝি বউকে যখন জিজ্ঞেস করলে অনেকদিন সে 
আসেনি কেন? সে যখন বলল কিছুদিন হল আমার জোয়ান 
রোজগারী ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে-- তখন মা তুমি ছলছল 
চোখে বললে---“বলো কি মাঝি-বউ তোমার সেই ছেলেটি 
মারা গেছে?' এই সহানুভূতিপূর্ণ সন্তানহারা জননী ডাক . 
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ছেড়ে কেঁদে উঠল। তুমিও সেই কান্নায় যোগ দিলে । আর 
তোমার ডাক ছেড়ে কান্না শুনে কত কে ছুটে এল। একেই 
বলে সমবেদনা । দুজন জননীর কান্না একাকার হয়ে গেল। 
ডাক ছেড়ে শিক্ষিত শহরের লোক কাদে না। কিন্তু তা করলে 
বছ শোক-দুঃখের অবসান হয়। এ কথা মনে রাখলে গুচ্ছের 
টেনশন আর ঘুমের ওষুধ খেতে হত না। বিশেষ করে হার্ট- 
পেশেম্টদের জোরে জোরে কাদার দরকার এ তথ্য তুমি 
কেমন করে উপলব্ধি করলে মা? মাঝি বউ-এর প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতাই তোমার শিক্ষক এবং তুমি আমাদের!” ও 
মেয়ে কি বললুম গো? ওই যে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মৃত্যু 
হলে তুমি বলেছিলে তার বোন সুধীরা যদি ডাক ছেড়ে 
কাদত তার শোকের লাঘব হত। তুমি মনোচিকিৎসক। 
মা, অভিভূত হই।” 

_-তুই কখন যে সুখ্যাত করিস কখন আমার দোষ 
দেখিস সেসব কথা এখন বলবো নি। হ্যারে বুকটা 
যখন ছু করে জোরে কাদলে বুকটা হালকা হয়। সবাই 
তো জানে। 

“না মা, সত্যিই তোমার মন রেখে চলার, মানিয়ে নেবার 
বুদ্ধি, মন সম্বন্ধে জ্ঞান চমৎকৃত করে। তোমার বাপের বাড়ির 
লোকগুলো যেন কেমন, তুমি তো কতবার নিজেই বলেছ। 
কেবল ঈর্ষা তুমি তো জানতেই যে রাধুর মায়ের সঙ্গে 
নলিনীর সম্পর্ক নিম পাতার মতো ।আর ঠিক, সেই কারণেই 
তুমি নলিনীকে কর্তৃত্ব দিয়ে দিলে ।” _ হ্ঠযারে, বললুম তো 
নলিনীকে__ ‘কি তোদের পছন্দ দেখে শুনে বল। আমি 
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যেমন ধারা ফর্দই করি-না-কেন নলিনী বলে, ওতে কি করে 
হবে পিসীমা। ... তোমার তো একটা মর্যাদা আছে। তুমি 
এত ছোট নজর দেখাতে যাবে কেন, তুমি তোমার মতো 
করে দাও। নলিনী আরো জিনিসের ফর্দ বাড়ায়। আমি তো 
মনে মনে হাসি।' __“মনে মনে হাস কেন মা?” --ওই 
যে ওকে যদি মুরুবিব না বানাই চুপি চুপি দিই তাই নিয়ে 
ধুম ধড়াক্কা, কুরুক্ষেত্র লেগে যাবে। সব লোককে কিছু 
অধিকার দিয়ে নিজে একটু নীচু হয়ে চলতে হয়।-_-“আচ্ছা 
মা, ওই সব জিনিস কোথায় পাঠাচ্ছিলে?” ওই তো গো 
রাধার শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাচ্ছিলুম 

আর ক্ষুরধার সাংসারিক, সামাজিক বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ না 
করে পারি না।” --শোন মেয়ে “তাদেব হাওয়া বুঝে কত 
সাবধানে চলি!’ ‘ওরা আর কোনো গোল করলে নি। = 
“কিন্ত মা আমি সংসারে মানিয়ে চলতে পারি না কেন?” 
ওরে, সংসারে থাকতে গেলে কেমন করে থাকতে হয় 
জানিস? “একদম জানি না মা। আমার মনে হয় সংসার 
এক কঠিন ঠাই, তৃষ্ঞাদগ্ধ মরু!” _সংসারে থাকতে গেলে 
এমন করে থাকতে হয় যাতে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে পারবি। 
এইটেই তো জানতে চাস? বলি শোন, “যেখানে যেমন, 
সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন 
তখন তেমন। _-হয়তো বুঝলাম। তোমাব মতো করে 
কখনও পারবো না। মা আজ তবে যাই?”-_ফের? আসি 
বলতে হয় মেয়ে, যাই বলতে নাই। দুষ্না দুগ্না। 


৫). 


স্বামী শান্তানন্দ রঃ 


অভিনীত নাটক দেখেছিলেন, আর শ্রীশ্রীমা দেখেন নি, 
এটা কিন্তু ভুল ধারণা। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেছিলেন স্টার 
মাস্টারমশাই কথামৃতে সে-সব উল্লেখ করেছেন। শ্রীত্রীমা 
দেখেছিলেন মিনার্ভাতে। মিনার্ভী ছিল বিডন স্ট্রীটে। 
গিরিশবাবুর প্রার্থনাতেই শ্রীশ্রীমা গিয়েছিলেন তার 
অভিনীত ‘পাণ্ডব-গৌরব’ দেখতে। 
অনেকদিন আগেকার ঘটনা । আমি তখন বাগবাজারে 
উদ্বোধনে থাকতাম, শ্রীশ্রীমায়ের সেবা নিয়ে। গিরিশবাবু 
একদিন এসেছেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। বুড়ো 
হয়েছেন। এসেই মাকে প্রণাম করলেন। যথারীতি কুশল 
প্রশ্ন করার পর তিনি করজোড়ে তার কাছে নিবেদন 
করলেন তীর প্রার্থনা “মা, অনেকদিন হল থিয়েটারে আছি। 
আর ও সব ভালো লাগে না, ছেড়ে দেব মনে করছি। 
তবে আপনি যদি অনুমতি করেন তা হলে একদিন 
আপনাকে আমার অভিনয় দেখাই, আর এ হবে আমার 
শেষ অভিনয় ।” গিরিশবাবুর কাতর প্রার্থনাতে শ্রীশ্রীমা 
অনিচ্ছাসত্তেও তার সম্মতি দিলেন। 

সেদিন ছিল ১৯০৯ খ্রি. ১২ সেপ্টেম্বর, রবিবার। 
শ্রীশ্রীমায়ের শুভাগমনোপলক্ষে থিয়েটার সকাল সকাল 
আরম্ভ হবে বলেই আমরা সব তাড়াতাড়ি বেরুবার জন্যে 
ব্যবস্থা করতে লাগলাম। ডা. কাঞ্জিলাল ও ললিত চাটুজ্যে 
শরীশ্রীমার যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। 
শ্রীত্রীমা, রাধু, মাকু ও মেয়ে-ভক্তদল ললিত চাটুজ্যের 
গাড়িতে আর আমি, ললিত-চাটুজ্যে ও ডা. কাঞ্জিলাল 
প্রভৃতি অন্য গাড়িতে করে একটু আগেই রওনা হলাম, 


২৫ 


কারণ আজ সন্ধে ৬টায় হবে থিয়েটার আরম্ভ 

আগে থেকেই গিরিশবাবু শ্রীশ্রীমার বসবার সব ব্যবস্থা 
করেই রেখেছিলেন শ্রীশ্রীমার জন্যে 8০% (বক্স) প্রস্তুত 
ছিল। একটি বক্রে শ্রীশ্রীমা ও অন্য পাশে আমরা সব 
বসেছিলাম। আমি ছিলাম ঠিক শ্ৰীশ্রীমার কাছের বক্সেই। 
সেদিন হচ্ছিল 'পাণ্তব-গৌরব” ও “রঙ্গরাজ'। প্রথমেই 
‘পাণ্ডব-গৌরব’ আরম্ভ হল। থিয়েটার যাতে সর্বাসুন্দর 
হয় গিরিশবাবু তার জন্যে ব্যস্ত । শ্রীশ্রীমা এসেছেন আজ 
তার অভিনয় দেখতে, কত আনন্দ তার! 

'পাগুব-গৌরবে' গিরিশবাবু করছিলেন কঞ্চুকীর 
অভিনয়। কঞ্চুকী ছিল দণ্তী-রাজার ব্রাঙ্াণ ভীড় শ্রীশ্রীমা 
দেখছেন :দুর্বাসা ঝষি তার তপঃক্লিষ্ট দেহের কথা বলছেন 
দেবর্ধি নারদকে। আরো বলছেন, ক্রি ষ্টতা-হেতু 
গিয়েছিলেন তিনি ইন্দ্রের সভায় একটু পরিবর্তনের 
আশায়। ইন্দ্র তাকে সম্মান করে নিয়ে গেলেন যেখানে 
উর্বশী, মেনকা প্রভৃতি অব্সরাগণ নাচ-গান করছেন। তার 
চেহারা অতি রুগৃ্ণ ও শুকনো দেখে উর্বশী তাকে খ্রষি 
বলে চিনতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন এই পশুটি 
আবার আমাদের নাচগানের কি বুঝবে? খাষি কিন্তু তার 
ডির্বশীর) মনের ভাব বুঝতে পেরে দিলেন অভিশাপ-_ 
যেমন আমায় পশু ভাবছিস তেমনি তুইও হয়ে যা 
ঘোটকী-_- চলে যা মৰ্ত্যে। 

শরীশ্রীমা স্থিরভাবে সব দেখে যাচ্ছেন। কারুর সঙ্গে 
কোনো কথা বলছেন না। অভিশাপ জানতে পেরে খাষির 
কাছে প্রার্থনা করে এইটুকু হল উর্বশীর যে-_ রাতে অন্রা 
থাকবে আর দিনের বেলায় হবে ঘোটকী। এর থেকে 
মুক্তির উপায়? তাও বললেন খষি-- অষ্ট বজ্র যখন 
একত্র হবে তখনই হবে মুক্তি, তার আগে নয়। 


জয়শ্রী ঘর বৈশাখ ১৪১০ 


উর্বশী এখন পৃথিবীতে ঘোটকীরূপে ঘুরছেন। একদিন 
অবস্তীর রাজা দণ্ডী মৃগয়া করতে এসে ঘোটকীটি দেখে 
মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরবার জন্যে খুজতে খুঁজতে 
সন্ষ্যেঅতিক্রম করলেন। তখন উর্বশীর পূর্ব রূপ দেখে 
আরো মোহিত হয়ে নিয়ে যান তাকে রাজপ্রাসাদে। এদিকে 
শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষিনারদের কাছে এ সংবাদ শুনে দূত পাঠালেন 
দণ্ডীর কাছে, বলে পাঠালেন-_ এ ঘোটকীটি আমি চাই। 
কিন্তু উর্বশীর মোহে পড়েছেন রাজা । রাজার অবস্থা দেখে 
তাঁর বন্ধু কঞ্চুকী ব্রাহ্মণ খুব দুঃখিত হলেন। 

ঠিক এ সময় দৃশ্যপটে নারদের সঙ্গে কঞ্চুকীকে কথা 
বলতে দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন “ও, এই বুঝি গিরিশ, 
তা বেশ সেজেছে তো। মোটেই চেনা যাচ্ছে না কিন্তু” 
গিরিশবাবুর অভিনয়ের সময় মাকে বেশ উৎফুল্ল দেখা 
যাচ্ছিল। 
এবং সাহাষ্য চেয়ে বিফল মনোরথ হলেন। তখন দুঃখে 
হতাশ হয়ে ঘোটকীকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে প্রাণ বিসর্জন 
দেবার জন্যে চললেন। নদীতীরে রাজাকে বিষণ্ণ বদনে 
ঘুরতে দেখে সুভদ্রা কারণ জানতে চাইলেন, সব জেনে 
কৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আশ্বাস দিয়ে 
কষত্রধর্মানুযায়ী দণ্ডীকে আশ্রয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এটা অবশ্য 
পাগুবদের গৌরব বৃদ্ধির জন্যে ছলনাই করেছিলেন। 
সুভদ্রার তখন ভয় হল। এখন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয় 
হয় কিভাবে? এদিকে কৃষ্ণ এ বৃদ্ধ কঞ্চুকী ব্রাহ্মণকে দিয়ে 
সুভত্রীকে বলে পাঠালেন, মহামায়ার আরাধনা কর। 
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শরীশ্রীমা তখন ধীর স্থির ভাবে বসে রয়েছেন। রাতও + 
হয়েছে অনেক। কোন্‌ দিক দিয়ে যে এত রাত হয়েছে 
কারুর হুশ নেই। | 

সুভদ্রা মহামায়ার আরাধনার জন্যে বৃদ্ধ কঞ্চুকীর সঙ্গে 
পীঠস্থানে গিয়ে অভিলষিত বর প্রাপ্ত হলেন। পতাকা বঞ্জিত 
করার জন্যে মহামায়া-কর্তৃক প্রাপ্ত হলেন এম্বরিক 
শক্তিসম্পন্ন সিন্দূর। যুদ্ধ শুরু হল। একদিকে পাণগুবগণ, 
অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও দেবতাগণ। যুদ্ধের দিন রাতেও যুদ্ধ 
হল। যুদ্ধের সময় সুভদ্রা দেবী প্রাপ্ত পতাকা উড়িয়ে দিলেন 
যুদ্ধক্ষেত্রে । পতাকা দেখেই শিব বললেন-_ দেবীর 
আবির্ভাব হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই কালীমূর্তির আবির্ভাব! 
দেবতাদের সপ্ত বঙ্তও মহামায়ার শক্তি মিলে অষ্ট বজ্র 
একত্র হল। তখনই হল উর্বশীর মুক্তি। দেবীর সহচরী 
যোগিনীগণ তখন গান ধরছেন-_ “হের হর- 
মনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে” ইত্যাদি। এতক্ষণ 
্ীশ্রীমা স্থিরভাবে দেখছিলেন। আমি তীর দিকে চেয়ে 


‘দেখলাম, ঠিক এই সময়টিতে তিনি গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে 


স্থির হয়ে. গেলেন। এইভাবে সমাধিতে শ্রীশ্রীমা অনেকক্ষণ 
ছিলেন। 

'পাগুব-গৌরবে'র শেষ পর্যন্ত অভিনয় শ্রীশ্রীমা 
দেখলেন । তখন অনেক রাত হয়েছে। সেজন্যে রঙ্গরাজ' 
অভিনয় না দেখেই ফিরবার জন্যে উঠে পড়লাম 
আমরাও । উদ্বোধনে যখন ফিরে এলাম তখন রাত দেড়টা। 

এরপর গিরিশবাবু বোধহয় আর অভিনয়ে অংশগ্রহণ 
করেননি। 0 
সংকলন ঃ উদ্বোধন’, পৌষ, ১৩৬৫ 


সারদামণি দেবী 
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রশংসা আছে, সন্্যাসীরও প্রশংসা আছে। 
শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে এবং সহজ বৃদ্ধিতেও ইহা বুঝা 
যায় যে গার্হস্থ্য আশ্রম অন্য সব আশ্রমের মূল। কিন্তু 
গৃহস্থমাত্রেরই জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় নহে, সন্ন্যাসী 
মাত্রেরই জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দার্হ' নহে ।ভিন্ন ভিন্ন মানুষের 
যে, ভগবান কিরূপ জীবনযাপন করিয়া কি কাজ করিবার নিমিত্ত 
কাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। যিনি যে আশ্রমে আছেন, 
তদুচিত জীবনযাপন করেন কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি 
আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্রানি অনুভব করিতে পারেন। যিনি যে 
আশ্রমের মানুষ, কেবল সেই আশ্রমের নামের ছাপটি দেখিয়া 
তাহার জীবনের উৎকর্ষ-অপকর্ষ, সার্থকতা-ব্যর্থতা নির্ধারিত 
হইতে পারে না। ব্যক্তি-নির্বিশেষে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা 
সন্যাসের বা সন্ন্যাসাশ্রম অপেক্ষা গাহৃস্থ্ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ 
বিবেচিত হইতে পারে না। 

সাধারণত ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা সন্ন্যাসী তাহারা 
হয় কখনও বিবাহ করেন নাই, কিংবা বিবাহ করিয়া থাকিলে 
পত্নীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বর্জন করিয়া এবং তাহাকে ত্যাগ 
করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী 
ছিলেন,কিস্তু তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
বাল্যকালে যখন তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না তখন, 
কিংবা তাহার অনভিমতে কেহ তাহার বিবাহ দেন নাই। তাহার 
বিবাহ তাহার সম্মতিক্রমে হইয়াছিল-_ তাহার জীবনচরিতে 
লিখিত আছে যে, তাহারই নির্দেশ-অনুসারে পাত্রী নির্বাচন 
হইয়াছিল।কিন্ত তিনি একদিকে যেমন পত্নীকে লইয়া সাধারণ 
গৃহস্থের ন্যায় ঘর করেন নাই, তাহার সহিত কখন কোনো 
দৈহিক সম্বন্ধ হয় নাই, অন্যদিকে আবার তাহাকে পরিত্যাগও 
করেন নাই ;বরং তাহাকে নিকটে রাখিয়া স্সেহ উপদেশ ও 
তুলিয়াছেন। ইহা তাহার জীবনের একটি বিশেষত্ব। 
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কিন্তু বিশেষত্ব কেবল রামকৃষ্ণের নহে। তাহার পত্নী 
সারদামণি দেবীরও বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে, রামকৃষ্ণ 
সারদামণিকে শিক্ষাদি দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু 
যাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা 
উপকৃত ও উন্নত হইবার ক্ষমতা তাহার থাকা চাই। একই 
সুযোগ্য গুরুর ছাত্র তো অনেক থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী 
ও সৎ হয় না। (সোনা হইতে যেমন অলংকার হয়, মাটির 
তাল হইতে তেমন হয় না। 

এইজন্য সারদামণি দেবীর জীবনকথা পুষ্থানুপুজ্ষরূপে 
জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার কোনো জীবন- 
চরিত নাই! পরমহংসদেবের জীবন-চরিতে প্রসঙ্গ ক্রমে 
সারদামণি দেবী সম্বন্ধে স্থানে স্থানে অল্প অল্প যাহা লিখিত 
আছে, তাহা দ্বারাই কৌতৃহল-নিবৃত্তি করিতে হয়। সম্ভব হইলে 
রামকৃষ্ণ ও সারদামণির ভক্তদিগের মধ্যে কেহ এই মহীয়সী 
নারীর জীবন-চরিত ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই অনুরোধ 
জানাইতেছি। হয়তো একাধিক জীবন-চরিত লিখিত হইবে। 
তাহার মধ্যে একটি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সরল ও 
অবিমিশ্র ভাবে কেবল তাহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোনো 
প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্লনী, ভাষ্য থাকিবে না। রামকৃষ্জের 
এইরূপ একটি জীবন-চরিতের প্রয়োজন। ইহা বলিবার 
উদ্দেশ্য এই যে, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগের 
রামকৃষ্ণ ও সারদামণিকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি 
অনুসারে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। মণুলীভুক্ত 
ভক্তদিগের জন্য অবশ্য অন্যবিধ জীবন-চরিত থাকিতে পারে। 

গৃহস্থাশ্রমে রামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর। “সাংসারিক 
বিষয়ে তাহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা ও নিরন্তর উন্মাদনাভাব 
দূর করিবার জন্য” তাহার “স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ উপযুক্ত . 

“গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে, এজন্য 
মাতা ও পুত্রে পূর্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর গদাধরের 
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কিন্তু এ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয নাই জানিতে পারিয়াও 
তিনি উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বাঁটীতে কোন একটা 
অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক-বালিকারা যেরূপ আনন্দ 
করিয়া থাকে, তদুপ আচরণ করিয়াছিলেন।” 

চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্ত 
মনোমতো পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন গদাধর 
বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
কন্যার সন্ধান বলিয়া দেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা এ স্থানে 
অনুসন্ধান করিতে" লোক পাঠাইলেন, সন্ধান মিলিল। 
অল্পদিনেই সকল বিষয়ের কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল। সন 
১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগে শ্রীরামচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবধীয়া* একমাত্র কন্যার সহিত 


গদাধরের বিবাহ হইল। বিবাহে তিনশত টাকা পণ লাগিল। 


তখন গদাধরের বয়স তেইশ পূর্ণ হইয়া চব্বিশ চলিতেছে। 
সন্ত্রমরক্ষার জন্য জমিদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে 
গহনাগুলি চাহিযা বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, 
কয়েকদিন পরে এগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, 
তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্যচিন্তায অভিভূতা 
হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নববধূকে তিনি 
বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ 
হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় 
বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও 
না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে 
শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে 
খুলিয়া লইয়াছিলেন যে বালিকা উহার কিছুই জানিতে পাবে নাই। 
বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, ‘আমার গায়ে যে 
এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল চন্দ্রাবতী সজল 
“মা! গদাধর তোমাকে এ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কারসকল 
ইহার পর কত দিবে”।” 

চন্দ্রাদেবী যে'অর্থে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সে অর্থে 
না হইলেও অন্য অর্থে ভবিষ্যৎকালে কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে 


* তখন কন্যার “বয়স-_ পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র।” 
_ শ্রীত্রীবামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-_ সাধকভাব' (বিবাহ ও পুনরাগমন) 


২৮ 


সত্য হইয়াছিল। 

“এইখানেই কিন্তু এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার 
খুল্পতাত তাহাকে এদিন দেখিতে আসিয়া একথা জানিয়া-ছিলেন 
এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্বক এঁদিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া 
গিয়াছিলেন। মাতার মনে এ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে 
দেখিয়া গদাধর তাহার এ দুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে 
বলিয়াছিলেন, “উহারা এখন যাই বলুক করুক না, বিবাহ তো আর 
ফিরিবে না?” 

ইহার পর সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সারদামণি 
সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথা অনুসারে স্বামীর পিত্রালয় . 
হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্তী কামারপুকুর গ্রামে শ্বশুরালয়ে 
আসিয়াছিলেন। 

অতঃপর বহু বৎসর রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে' ছিলেন না। 
১২৭৪ সালে তিনি, যে ভৈরবী ব্রাহ্মাণী তাহার সাধনে সহায়তা 
করিয়াছিলেন তাহার এবং ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত 
কামারপুকুরে আবার আগমন করেন। 

বহুকাল পরে তাহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন 
আনন্দের হাট-বাজার বসিল এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের 
মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দেশে জয়রামবাটী গ্রামে 
লোক প্রেরিত হইল। বিবাহের পর সারদামণি একবার মাত্র 
স্বামীকে দেখিয়াছিলেন। তখন তিনি সাত বৎসরের বালিকা 
মাত্র। সুতরাং এ ঘটনা সম্বন্ধে তাহার কেবল এইটুকু মনে 
ছিল যে, ভাগিনের হৃদয়ের সহিত রামকৃষ্ণ জয়রামবাটা 
আসিলে কোনো নিভৃত অংশে লুকাইয়াও তিনি রক্ষা পান 
নাই। হৃদয় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোথা হইতে 
অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া বালিকা মাতুলানী লজ্জা ও ভয়ে 
সঙ্কুচিতা হইলেও তাহার পা পূজা করিয়াছিল। ইহাব প্রায় 
ছয় বৎসর পরে তাহার তের বৎসর বয়সের সময় তাহাকে 
শ্বশুরবাড়ি কামারপুকুর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি 
একমাস ছিলেন, কিন্ত. রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় 
তাহার সহিত দেখা হয় নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে 
আবার শ্বশুরবাড়ি আসিয়া দেড় মাস ছিলেন। তখনও স্বামীর 
সহিত দেখা হয় নাই। তাহার তিন-চার মাস পর যখন তিনি 
বাপের বাড়িতে ছিলেন তখন খবর আসিল রামকৃষ্ণ 
আসিয়াছেন, তাহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তখন 


ত 


তাহার বয়স তের বৎসর ছয়-সাত মাস। 

রামকৃষ্ণ এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্তব্য সাধনে যত্ববান 
হইলেন। পত্নীর তাহার নিকট আসা-না-আসা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ 
কামারপুকুরে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাহাকে শিক্ষা- 
দীক্ষাদি দিয়া তাহার কল্যাণসাধনে তৎপর হইলেন। 
এক সময় বলিয়াছিলেন, “তাহাতে আসে যায় কি. স্ত্রী নিকটে 
থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ন 
থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রন্গো যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে স্ত্রী ও পুরুষ 
উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ 
ব্যবহার করিতে পারেন ;তাহারই যথার্থ, ব্রহ্ম বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে, 
্ত্ীপুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মা 
বিজ্ঞান হইতে বন্ুদূরে রহিয়াছে? ।” 

তোতাপুরীর এই কথা রামকৃষ্ণের মনে উদিত হইয়া 
তাহাকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনলন্ধ নিজের বিজ্ঞানের পরীক্ষায় 
এবং নিজ পত্নীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল। কর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি কোনো কাজ উপেক্ষা করিতে 
বা আধসারা করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। এ 
বিষয়েও তাহাই হইল। ূ 

“এহিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে তাহার মুখাপেক্ষী 
বালিকা-পত্ীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি এ বিষয় 
অর্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির 
সেবা ও গৃহ্কর্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন টাকা সদ্ব্যবহার 
করিতে পারেন এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া 
দেশকালপাত্রভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া 
উঠেন, তদ্ধিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।” 

চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় যখন সারদামণি দেবীর স্বামীর 
নিকট হইতে শিক্ষালাভ আরম্ভ হয়, তখন তিনি স্বভাবতই 
নিতান্ত বালিকা-স্বভাব-সম্পন্না ছিলেন। 

“কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার 
দেখিয়াছেন কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের 


পরিণতি অল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি = 


গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। পবিত্র নির্মল গ্রাম্য 
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বাফুসেবন এবং গ্রামমধ্যে যথাতথা স্বচ্ছন্দবিহার পূর্বক 
স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধহয় এরূপ 
হইয়া থাকে।” 

পবিত্রা বালিকা রামকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ ও নিঃস্বার্থ আদরযত্বু- 
লাভ এ কালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। 
পরমহংসদেবের স্ত্রীভক্তদিগের নিকট তিনি এঁ উল্লাসের কথা 
অনেক সময় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন : 

“হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে 
একাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর . 
স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা 


বলিয়া বুঝাইবার নহে!” 


কয়েক মাস পরে রামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুর হইতে 
সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন__ এইরূপ অনুভব করিতে 
করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। 

“উহা তাহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, 
প্রগল্ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবন্ধা না করিয়া 
নিঃস্বার্থপ্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ 
তিরোহিত করিয়া মানব সাধারণের দুঃখকন্টের সহিত 
অনম্তসমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাহাকে সাক্ষাৎ প্রতিমায় 
পরিণত করিয়াছিল! মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ কষ্টকে তাহার 
এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট 
হইতে আদর-যত্বের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত 
না। রূপে সকল বিষযে সামান্যে সন্তষ্ট থাকিয়া বালিকা আপনাতে 
আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।” 

কিন্ত শরীর এ স্থানে থাকিলেও তাহার মন স্বামীর 
পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। 
তাহাকে দেখিবার এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য 
মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা 
যত্রে সংবরণপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিতেন ; ভাবিতেন প্রথম 
দর্শনে যিনি তাহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, 
তিনি তাহাকে ভুলিবেন না__ সময় হইলেই নিজের নিকট 
ডাকিয়া লইবেন। 

“এরূপ দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস 
স্থির রাখিয়া তিনি এ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 


জয়শ্রী ছু বৈশাখ ১৪১০ 


আশাপ্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে 
লাগিল। তাহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন 
দিন পরিবর্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে তাহাকে 
অষ্টাদশবর্ধীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম 
সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হইতে 
উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর 
কোথায়? গ্রামেব পুকষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাহার 
স্বামীকে ‘উন্মত্ত’ বলিয়া নির্দেশ করিত, 'পরিধানের কাপড় পর্যন্ত 
ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিষা বেড়ায়” ইত্যাদি নানা কথা বলিত, 
অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাহাকে “পাগলের স্ত্রী বলিয়া 
করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না 
বলিলেও তাঁহার অন্তবে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত ;উন্মনা হইয়া 
তিনি তখন চিন্তা করিতেন-_ তবে কি পূর্বে যেমন দেখিযাছিলাম 
তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাহার কি একপ 
অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নিবন্ধে যদি এরূপই হইয়া থাকে 
তাহা হইলে আমার তো এখানে থাকা কর্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া 
তাহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির 
করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্বক চক্ষুকর্ণেব বিবাদভঞ্জন 
করিবেন__ পরে যাহা কর্তব্য বিবেচিত হইবে তদ্দুপ অনুষ্ঠান 
করিবেন।” 

ফাম্ধুনের দোল-পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে 
সারদামণি দেবীর দূরসম্পকীয়া কয়েকজন আত্মীয়া এই বৎসর 
গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসা স্থির করেন। তিনিও 
তাহাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহারা তাহার 
পিতাকে তাহর মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি কন্যার এখন 
কলিকাতা যাইবার অভিলাষের কারণ বুঝিয়া তাহাকে স্বয়ং 
সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। 
জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা রেলে আসা যাইত না, সুতরাং 
পালকিতে কিংবা পদব্রজে আসা ভিন্ন উপায় ছিল না। ধনী 
লোকেরা ভিন্ন অন্য সকলকে হাঁটিয়াই আসিতে হইত। 
অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
হাঁটিয়াই কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। 

প্ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ 
দীর্ধিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্ব, বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল 
ছাযা অনুভব করিতে করিতে তাহারা সকলে প্রথম দুই দিন'সানন্দে 
পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থল পৌছানো পর্যন্ত এ আনন্দ 
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রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থানে দারুণ জ্ববে 
আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তাধিত করিলেন। কন্যার 
এরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটিতে আশ্রয় 


ছাড়িয়া গিযাছে। পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা 
অপেক্ষা তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে 
করিলেন। কন্যারও তাহাতে মত হইল, কিছুদূর যাইতে না 
যাইতে একটি পালকিও পাওয়া গেল।-সারদামণি দেবীর 
আবার জ্বর আসিল। কিন্ত আগেকার মতো জোরে না আসায় 
তিনি অবসন্না হইয়া পড়িলেন না এবং এ বিষয় কাহাকেও 
কিছু বলিলেনও না। রাজি নয়টার সময় সকলে দক্ষিণেশ্বরে 
পৌছিলেন। 

সারদামণিকে এইরূপ পীড়িত অবস্থায় আসিতে দেখিয়া 
রামকৃষ্ণ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। 

“ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজগৃহে ভিন্ন শয্যায় তীহার 
শয়নের বন্দোকস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে 
লাগিলেন, ‘তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজবাবু 
(মথুববাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে? উঁষধপথ্যাদির বিশেষ 
বন্দোবস্তে তিন-চারি দিনেই শ্রীস্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ 
করিলেন।” 

এঁ তিন-চার দিন রামকৃষ্ণ তাহাকে দিনরাত নিজগৃহে 
রাখিয়া গুধধপথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্বাবধান করিলেন, 


করিয়া দিলেন। সারদামণি এখন বুঝিলেন, রামকৃষ্ণ আগে * 


যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন, তাঁহার প্রতি তাহার 
স্েহ ও করুণা পূর্ববৎ আছে। তিনি প্রাণের উল্লাসে 
পরমহংসদেব ও তাহার জননীর সেবায় নিষুক্তা হইলেন এবং 
তাহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েকদিন পরে 
বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। 

রামকৃষ্ণ পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলেন। 
ও কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। 
শুনা যায়, এই সময়েই তিনি পত্তীকে বলিয়াছিলেন, “টাদা 


মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই 


সারদামণি-দেবী 


আপনার, তাহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে 
ডাকিবে, তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন ;তুমি 
ডাক তো তুমিও তাহার দেখা পাইবে।” কেবল উপদেশ 
দেওয়াতেই রামকৃষ্ণের শিক্ষাপ্রণালী পর্যবসিত হইত না! 
তিনি শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া, ভালবাসায় সর্বতোভাবে 


আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিতেন ; 


পরে শিষ্য উহা কাজে কতদূর পালন করিতেছে, সর্বদা সে 
বিষয়ে তীক্ষু দৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত 
অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। 
সারদামণির সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
সামান্য বিষয়েও রামকৃষ্ণের এরূপ নজর ছিল যে, তিনি 
পত্নীকে বলিয়াছিলেন, “গাড়িতে বা নৌকায় যাবার সময় 
আগে গিয়ে উঠবে আর নামবার সময় কোন জিনিস নিতে 
ভুল হয়েছে কি না, দেখেশুনে সকলের শেষে নামবে!” 
কথিত আছে, সারদামণি একদিন এই সময় স্বামীর 
 পদসম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমাকে 
তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?” রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, 
“যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন 
ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার 
পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী রূপ বলিয়া 
তোমাকে সত্য দেখিতে পাই।” রামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে 
অতি হীনচরিত্রা রমণীর মধ্যেও বিশ্বের জননীকে দেখিতেন। 
“উপনিষৎকার খষি যাজ্ঞবন্ধ্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে শিক্ষা 
দিতেছেন__ পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান রহিয়াছেন 
বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয় [স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই, 
পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে!” 
-_(বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫ম ব্রান্দাণ)। 
এই সময় রামকৃষ্ণ ও সারদামণি এক শয্যায় রাত্রিযাপন 
করিতেন! দেহবোধ-বিরহিত রামকৃষ্ণের প্রায় সমস্ত রাত্রি 
'এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত। এই সময়ের কথা 
উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণ যাহা বলিতেন, তাহাতে বুঝা যায় যে 
, সারদামণি দেবীও যদি সম্পূর্ণ কামনাশূন্যা না হইতেন, তাহা 
হইলে রামকৃষ্ণের “দেহ-বুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে 
পারে?” পৃথিবীর নানা কার্যক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের 


৩১ 


পত়্ীদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তাহারা উহাদের সহায় 
হইয়া উহাদের জীবন-পথ সর্ববিধ সাংসারিক বাধাবিদ্ন হইতে 
মুক্ত না রাখিলে, উহারা এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন 
না। অনেক মহান লোকের পত্নী কেবল যে পতীকে সংসারের 
খুঁটিনাটি ও নানা ঝঞ্চাট হইতে নিষ্কৃতি দেন তা নয়, অবসাদ, 
নৈরাশ্য ও বলহীনতার সময় তীহার হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহের 
সঞ্চার করিয়া থাকেন। আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে 
এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্বিক প্রকৃতির 
নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি না, 
সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। 

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও যখন রামকৃষ্ণের মনে 
একক্ষণের জন্যও দেহবুদ্ধির উদয় হইল না এবং যখন তিনি 
সারদামণি দেবীকে কখনও জগন্মাতার অংশভাবে এবং কখনও 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মাভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর 
কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন না, তখন 
রামকৃষ্ণ আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাবিয়া ষোড়শীপৃজার 
আয়োজন করিলেন এবং সারদামণি দেবীকে অভিষেকপূর্বক 
পূজা করিলেন। পূজাকালের শেষদিকে সারদামণি বাহ্যজ্ঞান- 
রহিতা ও সমাধিস্থা হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। 

ইহার পরও তিনি অহন্কৃতা হন নাই, তাহার মাথা 
বিগড়াইয়া যায় নাই। | 

ষোড়শীপূজার পর তিনি প্রায় পাঁচ মাস দক্ষিণেশ্বরে 
ছিলেন। তিনি এ সময়ে পূর্বের ন্যায় রদ্ধনাদি দ্বারা রামকৃষ্ণ 
ও তাহার জননীর এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতেন 
এবং দিনের বেলা নহবত ঘরে থাকিয়া রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে 
থাকিতেন। সকল প্রকারের খাদ্য ও রন্ধন রামকৃষ্ণের সহ্য 
হইত না বলিয়া অনেক সময়েই তাহার জন্য আলাদা রান্না 
করিতে হইত। সেই সময় দিবা রাত্র রামকৃষ্ণ্ের “ভাব-সমাধির 
বিরাম ছিল না” এবং কখন কখনও “মৃতের লক্ষণসকল তাহার 
দেহে প্রকাশিত হইত।” কখন রামকৃষ্ণের সমাধি হইবে, এই 
আশঙ্কায় সারদামণির রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। এই কারণে 
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দিয়াছিলেন। এইরূপে এক বৎসর চারি মাস দক্ষিণেশ্বরে 
থাকিয়া সারদামণি দেবী সম্ভবত ১২৮০ সালের কার্তিক মাসে 
কামারপুকুরে ফিরিয়া আসেন। 

তখনকার কথা স্মরণ করিয়া সারদামণি দেবী উত্তরকালে 
্ত্রীভক্তদিগকে বলিতেন : | 

“সে যে ফি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার 
নয়। কখনো ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখনো হাসি, কখনো 
কামনা, কখনো একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া-- এই রকম, 
সমস্ত রাত। সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার 
সর্বশরীর ফ্াপত, আর ভাবতুম, কখন রাতটা পোহাবে। ভাব- 
সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না ;একদিন তার আর সমাধি 
ভাঙে না দেখে ভয়ে কেঁদে-কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে 
এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তার চৈতন্য 
হয়। তার পর এরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে 
দিলেন-- এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে। তখন আর 
তত ভয় হতো না, এ সব শুনালেই তার আবার হুশ হতো।” 

সারদামণি দেবী বলিতেন-_ 
, “এইরূপে প্রদীপে শলতেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ির 
প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে 


হইবে, অপরের বাড়ি যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি . 


সংসারের সকল.কথা হইতে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও 
ব্ৰহ্ম্ানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।” 


কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিলা * 


দিন থাকিতেন। রামকৃষ্ণ ও তাহার জননীর জন্য রন্ধন ব্যতীত 
ইহাদের জন্য রান্নাও সারদামণি করিতেন। কখন কখনও 
বিধবাদের জন্য গোবর গঙ্গাজল দিয়া তিনবার উনুন পাড়িয়া 
আবার রান্না চড়াইতে হইত। 

একবার পানিহাটির মহোৎসব দেখিতে যাইবার সময় 
করিয়া পাঠাইলেন, তিনি যাইবেন কি না-_ “তোমরা তো 
যাইতেছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।” সারদামণি দেবী এ 
কথা শুনিয়া বলিলেন, “অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, 
সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে 
, নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি 
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যাইব না।” তাঁহার এই না যাওয়ার সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া 
ভাব-সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল ও 
(সারদামণি) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে 
দেখিলে লোকে বলিত_ হংস-হংসী এসেছে। ও খুব 
বুদ্ধিমতী।”তারপর পত্বীর বুদ্ধির ও নির্লোভিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ 
তিনি বলেন 

“মাড়োয়ারী ভক্ত (লেছমীনারায়ণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে 
চাহিল তখন আমার মাথায় যেন করাত বসাইয়া দিল;মাকে বলিলাম, 
“মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে আসিলি’! সেই 
সময় ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম__ ‘ওগো, এই 
টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলিয়া তোমার 
নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লওনা কেন? কি বল?” শুনিয়াই 
ও বলিল, ‘তা কেমন করিয়া হইবে? টাকা লওয়া হইবে না-- 
আমি লইলে, এ টাকা তোমারই হইবে । কারণ আমি উহা রাখিলে, 
তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে 
পারিবনা। সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে , 
লোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে তোমার ত্যাগের জন্য-_ অতএব টাকা 
কিছুতেই লওয়া হইবে না৷’ ওর এ কথা শুনিয়া আমি হাপ ফেলিয়া 
বাঁচি” 

যাঁহাকে দরিদ্রতাবশত বিপদসন্কুল দুই-তিন দিনের পথ 
পদব্ৰজে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেম্বরে যাইতে হইত, ইহা 
সেইরূপ অবস্থার নারীর নিঃস্পৃহতার সুবিবেচনারও অন্যতম 
দৃষ্টান্ত 

“সারদামণি দেবী পানিহাটির মহোৎসব দেখিতে না যাওযার 





কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-__ প্রাতে উনি আমাকে যে ভাবে যাইতে ' 


বলিযা পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম, উনি মন খুলিযা 
অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন-__- “হাঁ, যাবে বই 
কি!’ এরূপ না করিয়া উনি এ বিষয়ের মীমাংসাব ভার যখন আমার 
উপর ফেলিয়া বলিলেন, ‘ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক’, তখন স্থির 
করিলাম, যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করাই ভাল৷” 

সারদামণি দেবী বাঙালি হিন্দুকুলবধূ, সুতরাং সাতিশয় 
'লজ্জাশীলা ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে নহবতখানায় তিনি 
দীর্ঘকাল স্বামীর ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অল্প লোকেই তাহাকে দেখিতে 


সারদামণি দেবী 


{ পাইত। রাত্রি তিনটার পর কেহ উঠিবার বহু পূর্বেই উঠিয়া 
প্রাতঃকৃত্য আানাদি সমাপন করিয়া তিনি যে ঘরে ঢুকিতেন, 
সমস্ত দিবস আর বাহিরে আসিতেন না, কেহ উঠিবার বহু 
পূর্বে নীরবে নিঃশব্দে আশ্চর্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সকল 
কার্য সম্পন্ন করিয়া পূজা-জপ-ধ্যানে নিযুক্তা হইতেন। 
বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবার কালে তিনি এক দিবস এক 
প্রকাণ্ড কুস্তীরের গাত্রে প্রায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। কুম্তীর 
ডাঙায় উঠিয়া সোপানের উপর শয়ন করিয়াছিল। তাহার 
সাড়া পাইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। তদবধি সঙ্গে আলো 
না লইয়া তিনি কখনও ঘাটে নামিতেন না। এইরূপ স্বভাব ও 
অভ্যাস সত্বেও স্বামীর কঠিন কণ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য 
শ্যামপুকুরে অবস্থানের সময় “এক মহল বটীতে অপরিচিত 
পুরুষসকলের মধ্যে সকল প্রকার শারীরিক অসুবিধা সহ্য 
করিয়া তিনি যে ভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা 
ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়!’ “ডাক্তারের উপদেশ মতো 
সুপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির 
সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র সারদামণি দেবী আপনার 
থাকিবার সুবিধা-অসুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া 
শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিয়া এ ভার সানন্দে গ্রহণ করেন। 
তিনি সেখানে থাকিয়া সর্বপ্রকার সেবাকার্যের ভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন।” তিনি তখনও রাত্রি তিনটার পূর্বে শয্যাত্যাগ 

< করিতেন এবং রাত্রি এগারোটার পর মাত্র দুইটা পর্যন্ত শয়ন 

করিয়া থাকিতেন। হিন্দুকুলবধূ হইলেও তিনি প্রয়োজন হইলে 
পূর্বসংস্কার ও অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়া 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের সহিত যথাযথ আচরণে কতদূর 
সমর্থা ছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি ঘটনার বিবরণ 
দিতেছি। - 

স্বল্পব্যয়সাধ্য যানের অভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে 

সেকালে সারদামণি দেবী অনেক সময় জয়রামবাটী ও 

কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে হাঁটিয়া আসিতেন। আসিতে 

হইলে পথিকগণকে চার-পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলো ও 

কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হইত। এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরদ্বয়ে তখন 

নরহস্তা ডাকাতদের ঘাঁটি ছিল [প্রাস্তরের মধ্যভাগে এক ভীষণ 
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কালীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই তেলোভেলোর ডাকাতে- 
কালীর পৃজা করিয়া ডাকাতরা নরহত্যা ও দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইত। 
এই কারণে লোকে দলবদ্ধ না হইয়া এই দুইটি প্রান্তর অতিক্রম 
করিতে সাহসী হইত না। 

একবার রামকৃষ্ণের এক ভাইপো ও ভাইঝি এবং অপর 
কয়েকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষের সহিত সারদামণি দেবী পদব্রজে 
কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। 
আরামবাগে পৌছিয়া তেলোভেলো ও কৈকলার প্রান্তর সন্ধ্যার 
পূর্বে পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া তাহার সঙ্গিগণ 
এঁ স্থানে অবস্থান ও রাত্রিযাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে 
লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকিলেও সারদামণি দেবী আপত্তি 
না করিয়া তাহাদের সহিত অগ্রসর হইলেন। তাহারা বরাবর 
আগাইয়া গিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি নিকটে 
আসিলে আবার চলিতে লাগিলেন। শেষবার তাহারা বলিলেন, 
এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হইতে 
পারা যাইবে না এবং সকলকে ডাকাতের হাতে পড়িতে হইবে। 
এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন 
দেখিয়া তিনি যখন তাহাদিগকে তাহার নিমিত্ত পথিমধ্যে 
তারকেম্বরের চটিতে পৌছে বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্র 
পারি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।” তাহাতে সঙ্গীরা বেলা 
বেশি নাই দেখিয়া জোরে হাঁটিতে লাগিল ও শীঘ্র দৃষ্টির 
বহির্ভূত হইল। সারদামণি দেবীও ক্লান্তি সত্বেও যথাসাধ্য 
দ্রুত চলিতে লাগিলেন, কিন্ত প্রান্তরমধ্যে পৌছিবার কিছু 
পরেই সন্ধ্যা হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি করিবেন 
এক পুরুষ লাঠি কাধে লইয়া তাহার দিকে আসিতেছে। তাহার 
পিছনেও তাহার সঙ্গীর মতো কে যেন একজন আসিতেছে 
মনে হইল। পলায়ন বা চিৎকার বৃথা বুঝিয়া তিনি স্থিরভাবে 
দাঁড়াইয়া রহিলেন। অক্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা তাহার কাছে 
আসিয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কে গা এসময়ে এখানে 
আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধহয় পথ ভুলেছি ;তুমি 
আমাকে সঙ্গে করে যদি তাহাদের নিকট পৌছিয়া দাও। তোমার 


জয়শ্রী ছ্র বৈশাখ ১৪১০ 


জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। আমি 
তাঁহার নিকট যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে 
যাও তা হলে তিনি তোমায় খুব আদরযত্ব করবেন।” এই 
কথাগুলি বলিতে না বলিতে পিছনের দ্বিতীয় লোকটিও তথায় 
আসিয়া পৌছিল এবং সারদামণি দেবী দেখিলেন সে লোকটি 
. পুরুষটির পত্নী। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্তা হইয়া তিনি 
তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, “মা, আমি তোমার 
মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলাম 
;ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতাম বলতে 
পারি নে।” 
সারদামণির এইরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত 
বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগদী পাইক ও তাহার স্ত্রীর প্রাণ 
একেবারে গলিয়া গেল। তাহারা সামাজিক আচার ও জাতির 
পার্থক্য ভুলিয়া সত্যসত্যই তাহাকে আপনার কন্যার ন্যায় 
দেখিয়া তাহাকে খুব সান্তনা দিতে লাগিল এবং তিনি ক্লান্ত 
বলিয়া আর তাহাকে অগ্রসর হইতে না দিয়া নিকটস্থ গ্রামের 
এক দোকানে লইয়া গিয়া রাখিল। রমণী নিজ বস্তাদি বিছাইয়া 
তাহার জন্য বিছানা করিয়া দিল এবং পুরুষটি দোকান হইতে 
মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া তাহাকে খাইতে দিল। এইরূপে 
পিতামাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও 
রক্ষা করিয়া তাহারা রাত কাটাইল এবং ভোরে উঠিয়া তাহাকে 
সঙ্গে লইয়া তারকেম্বরে পৌছিল। সেখানে এক দোকানে 
তাহাকে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। বাগদিনী তাহার 
স্বামীকে বলিল, “আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায় নি; 
বাবা তারকনাথের পূজা শীঘ্র সেরে বাজার হতে মাছ তরকারি 
- নিয়ে এস ;আজ তাকে ভাল করে খাওয়াতে হবে।” 
বাগদী পুরুষটি এসব করিবার জন্য চলিয়া গেলে 
সারদামণি দেবী সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে 
পৌছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন 
তিনি তাহার রাত্রে আশ্রয়দাতা বাগদী পিতামাতার সহিত 
তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, “এরা এসে আমাকে 
রক্ষা না করলে কাল রাত্রে যে কি করতুম, বলতে পারি না।” 
- তাহার পর সকলে আবার পথ চলা আরম্ভ করিবার জন্য 


৩৪ 


প্রস্তুত হইলে সারদামণি দেবী এঁ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ ॥& 
কৃতজ্ঞতা জানাইয় বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তিনি 
বলিয়াছেন . 
- “এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরস্পবকে এতদূর আপনার করিষা 
লইয়াছিলাম যে, বিদায়গ্রহণকালে ব্যাকুল হইয়া অজত্র ক্রন্দন 
করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে 
দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধপূর্বক একথা স্বীকার করাইযা 
লইয়া অতিকষ্টে তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে 
তাহারা অনেকদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং রমণী 
পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কড়াইশুটি তুলিয়া কাদিতে 
কাঁদিতে আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া কাতরকণ্ঠে বলিযাছিল, “মা সারদা 
রাত্রে যখন মুড়ি খাবি তখন এগুলি দিয়ে খাস!” পূর্বোক্ত অঙ্গীকার 
তাহারা রক্ষা করিয়াছিল। নানাবিধ দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে 
মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেম্বরে আসিয়া উপস্থিত হইযাছিল। 
উনিও আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া এ সমযে তাহাদিগেব 
সহিত জামাতার ন্যায় ব্যবহার ও আদর আপ্যায়নে তাহাদিগকে 
পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এমন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার 
ডাকাত বাবা পূর্বে কখন কখনও ভাকাইতি যে করিযাছিল, একথা 
কিন্ত আমার মনে হয়।” 

১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ 
করেন। তখন সারদামণি দেবীর বয়স ৩৩ বৎসর। আমি 
শুনিয়াছিলাম, স্বামীর তিরোভাবে সারদামণি দেবী বিধবার 
বেশ ধারণ করেন নাই। ইহা সত্য কিনা জানিবার জন্য 
পরমহংসদেবের ও সারদামণি দেবীর একজন ভক্তকে চিঠি 
লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তর দিয়াছেন : 

“শ্রীত্রীমৎ পরমহংসদেবের দেহরক্ষার সময় মা হাতের 
বালা খুলিতে গেলে শ্রীশ্তরীপরমহংসদেব, জীবিত অবস্থায় 
মার হাত চাপিয়া ধরিঘা বলিলেন-_ আমি কি মরিয়াছি যে 
তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত হইতে খুলিতেছ? এই কথার 
পর মা আর কখনও শুধু হাতে থাকেন নাই-_ পরিধানে 
লাল নরুন-পেড়ে কাপড় এবং হাতে বালা ছিল।” 

আত্মার অমরত্বে এইরূপ বিশ্বাস সকলের থাকিলে সংসারে 
অনেক দুঃখ পাপ তাপ দুর্গতি দূর হয়। 

স্বামীর তিরোভাবের পর সারদামণি দেবী ৩৪ বৎসর 


সারদামণি দেবী 


বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি ১৩২৭ সালের ৪ শ্রাবণ ৬৭ বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করেন। তার পরবর্তী ভাদ্র মাসের 
উদ্বোধন, পত্রে তাহার ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম সকলের 
কর্মানুষ্ঠান ও নিজ শরীরের সুখদুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, 
সহানুভূতি ও নিংস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ কীর্তিত হইয়াছিল। 
তাহার স্বামীর ও তাহার ভক্তেরা তাহাকে মাতৃসম্বোধন 
করিতেন এবং এখনও মা বলিয়াই তাহার উল্লেখ করেন। 
এই মাতৃসন্বোধন সার্থক হউক। 0 


[সারদামণি দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত-রচনা আমার পক্ষে 
নানা কারণে সহজ হয় নাই। তাহাকে প্রণাম করিবার ও তাহার 
-সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার কখনো না হওয়ায় 
ভাহার সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ কোনো জ্ঞান নাই। পুস্তক ও পত্রিকা 
হইতে আমাকে তাহার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। 


কিন্তু তাহা হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাই নাই। শ্রীন্্রীবামকৃষ্ণ- 
লীলা প্রসঙ্গ' আমার প্রধান অবলম্বন। ছোটো অক্ষরে যাহা ছাপা 
হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য অনেক স্থলেও এ পুস্তকের ভাষা 
পৰ্যন্ত গৃহীত হইয়াছে। ‘উদ্বোধন’ হইতেও অল্প সাহায্য পাইযাছি। 
ইহার দুটি প্রবন্ধে ভক্তি-উচ্ছুসিত ভাষায় তাহার নানা গুণের 
বন্দনা আছে। যে-সকল কথায়, কাজে, ঘটনায়, আখ্যায়িকায় 
এঁ সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কিছু লিখিত হইলে ভালো 
হয়। যাহাতে মানুষের অন্তরেব পরিচয় পাওয়া যায় এমন কোনো 
কথা, কাজ, ঘটনা, আখ্যার়িকা তুচ্ছ নহে। কাহারও জীবন্ত ছবি 
মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে এগুলি আবশ্যক। 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ব্যতীত সারদামণি দেবীর যেসকল 
ফোটোগ্রাফ হইতে ছবি প্রস্তুত করাইয়াছি, সেইগুলির এবং 

সংবাদের জন্যও আমি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের নিকট 
ঝণী। তাহাকে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ] 


প্রবাসী” বৈশাখ, ১৩৩১, “মায়ের কথা" গ্রন্থ হতে সংকলিত। 


জয়শ্রী 


সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 
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এরুটি তালিকা সংযোজিত হবে। 





্রীত্্ীমা ও আধুনিক ভারতের নারী সমাজ 


মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত 
১ এই কঠিন সংশয়পূর্ণ প্রশ্নটির একটি সুনিশ্চিত জবাব 
আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে বাহ্যত মা গৃহী। কিন্তু তাহার এই পাওয়া যায় শ্রীশ্রীমায়ের বিগত শতবার্ষিকী জন্মোৎসবের 
গৃহজীবনে তিনি ভোগবর্জিতা তপস্যা-নিরতা ও এক অপূর্ব সময়। তখন দেখা যায়, এই নবীন ও বাহ্যত বিপরীত পথগামী 
স্নেহের সঙ্গে সকলের সেবায় নিযুক্তা। এবং এইজন্য তিনি নারী সমাজ হইতেই সুসঙ্জিতা মেয়েরা দলে দলে আসিয়া 


গৃহী হইয়াও ত্যাগী ও গৃহী নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই এক 
অতুলনীয় আদর্শ। 
যে তিনি নারীজীবনের সমস্যা একটু বিশেষভাবেই সমাধান 
করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ বর্তমান যুগে তিনিই তাহাদের 
অনুসরণীয় পথের আলো, অনুকরণীয় অপূর্ব জীবনাদর্শ ৷ 
কিন্ত আমরা যদি আমাদের এই বাংলা দেশেরই 
বর্তমানকালের শিক্ষিত মেয়েদের দিকে তাকাই, তাহা হইলে 
আমাদের মনে স্বতঃই জিজ্ঞাসা উঠে, উহারা কি কখনো মাকে 
অনুকরণ অনুসরণ করিয়া চলিবে, না চলিতে পারিবে? এক 
অন্তহীন দীর্ঘ মালার ন্যায় যে রূপ ও ওজ্ববল্য লইয়া ইহারা 
দলে দলে পথে বাহির হইয়া আসিতেছে তাহা একদিকে 
যেমন প্রাণ বিমুগ্ধকর, অন্যদিকে তেমনি এক দারুণ দুর্ভাবনার 
বিষয়। ইহারা কোথায় চলিয়াছে? কি ইহাদের লক্ষ্য? দেখা 
যায় এই অজ্ঞাত নবজীবনের প্রথম প্রভাতে ইহাদের মুখে 
এবং সর্বাঙ্গে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবল স্পৃহা, তীক্ষ 
বুদ্ধি ও জাগ্রত আত্মবিশ্বাসের একটা সুপরিস্ফুট চাঞ্চল্য । 
জীবনের যাত্রা পথে যে বেশ ইহারা বরণ করিয়া লইয়াছে, 
তাহাও অনুপম । ইহাদের পরণে লাল, নীল, শ্বেত, পীত প্রভৃতি 
নানা বর্ণের শাড়ি, নানা রকমের পোশাক, গায়ে নানা বর্ণের 
মনোরম জামা, পায়ে জুতা, হাতে ব্যাগ, ছাতা ও ঘড়ি। সবই 
বিচিত্র দীপ্তিমণ্ডিত, সৌন্দর্যমাখা। কিন্তু লঙ্জাপটাবৃতা, 
চিরবঞ্চিতা, দীনবেশা, শাস্ত, সৌম্য, শান্তি-প্রতিমা শ্রীশ্রীমায়ের 
সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য কোথায়? ইহারা কি স্পষ্টত তাহাকে 
ছাড়িয়া বিপরীত পথে চলিতেছে না? 
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্রীশ্রীমায়ের ওই জন্মোৎসবে প্রবল উৎসাহের সহিত যোগদান 
করিতেছেন এবং তাহাকে সার্থক সফল ও ব্যাপক করিবার 
জন্য তাহারা আশ্চর্য উদ্যমের সহিত নানা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ, 
আয়োজন করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন। মা যেন 
তাহাদেরই আপন মা, তাহার জন্মোৎসবকে সুষ্ঠু ও সফল 
করা যেন তাহাদেরও একটা অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব। এবং 
তজ্জন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া তাহারা শহরে শহরে 
এবং তৎপর গ্রামে গ্রামে গিয়াও শত শত উৎসব সভায় 
শ্ীশ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। 

শুধু ইহাই নহে) শ্রীশ্রীমায়ের বাণী ও আদর্শ নারীদিগের 
মধ্যে স্থায়িভাবে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা এ সময়ে 
স্থানে স্থানে কতিপয় স্থায়ী সংঘ বা প্রতিষ্ঠানও গঠন 
করিয়াছেন।১ এবং তৎসহায়ে তাহারা সযত্বে নিজেদের মধ্যে 
মায়ের ভাবধারার একটা প্রবাহ সন্জীবিত রাখিয়াছেন। 

কিন্তু কেন রাখিয়াছেন? কি উদ্দেশ্য? মায়ের সঙ্গে 


তাহাদের মিল কোথায়? দেখা যায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহারা “ 


১. এই প্রসঙ্গে কলকাতার সারদা সংঘ প্রতিষ্ঠানটিব নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইহার উদ্যোক্তা, পরিচালক ও সমর্থকগণ সকলেই 
আধুনিক শিক্ষিতা নারী। 

ইহারা ওই সংঘ হইতে শ্রীশ্রীমায়ের নামে যে শিক্ষা, সংস্কৃতি 
ও জনসেবামূলক কাজ করিতেছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়। 

পরবর্তী কালে আরো এইরূপ মহিলা সংস্থা শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ, মা ও ভগিনী নিবেদিতাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া 
উঠিয়াছে। তাহারাও অনুরূপ কাজকর্ম প্রশংসনীযতার সহিত 
অনুষ্ঠান করিতেছে। 


শ্রীশ্রীমা ও আধুনিক ভারতের নারী সমাজ " 


শৃক্খল-মোচন, পুকষজাতির অন্যায় ও অনাবশ্যক 
অভিভাবকত্বের অবসান, কাম্য স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতা, 
স্বাধীনাভাবে কর্ম করার সুযোগ, স্বাধীনভাবে নিজের পথ নিজে 
বাছিয়া লইবার উপায়। কিন্তু এই সকলের কোনো কিছু কি 
শ্রীত্রীমায়ের কাম্য ছিল? | 

তাহার নিজের জন্য হয়তো সত্যই ছিল না। কিন্ত অপরের 
জন্য যে ছিল তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। মা কি 
চাহিতেন না, যাহারা অধিকারহারা হইয়া আছে তাহাদের 
অধিকার প্রতিষ্ঠিত হউক--- স্বাধীনভাবে চলুক, ফিরুক, ভোগ 
করুক, নিজের পথ নিজে বাছিয়া লউক? কেহ কি বলিতে 
পারেন, এই সকল মহান অত্যাবশ্যকীয় প্রার্থনা মা তার 
মেয়েদের জন্য করেন নাই? যে মা তাহার সমগ্র জীবন জীব- 
কল্যাণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি কি শুধু তাহার এই প্রিয় 
মেয়েদেরই ভুলিয়া ছিলেন? অথবা তিনি তাহাদের জন্য শুধু 
কি সেই প্রাটীনকালের সংকীর্ণ ব্যবস্থাই রাখিয়া গিয়াছেন__- 
সংকীৰ্ণ গৃহকোণের চির পরাধীন সংকীর্ণ জীবন? ওই জীবনের 
যা গৌরব তা মা নিজে দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু উহার 
মর্মভেদী আর্তনাদ কি তাহার নিকট সুপরিচিত ছিল না? 
সমাগতপ্রায় নূতন সমাজ জীবনেও তিনি কি উহার সংশোধন 
বা অবসান চাহেন নাই? 

প্রশ্ন দুরূহ হইলেও আমাদের ইহার জবাব দিতে হইবে। 
দেখা যায়, শ্রীশ্রীমা এই সকল বিষয়ে তাহার ইচ্ছা বা মতামত 
কখনো কাহাকেও সাজাইয়া গুছাইয়া বলেন নাই, অথবা 
বলিয়া থাকিলেও কোনো শ্রোতা তাহা যত্ব লইয়া আমাদের 
নিকট প্রকাশ করেন নাই। তাহা হইলেও, শ্রীশ্রীমায়ের সমগ্র 
জীবন আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, বিভিন্ন বিষয়ে তাহার বহু 
উক্তি ও সুস্পষ্ট মতামত আমরা পাইয়াছি এবং তাহার কর্ম 
ও উহার ধারার সহিত আমরা পরিচিত। এই সকল 
বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে আমাদের 
কোনো ব্যাপার নয়। বরং বলা যায় যে তিনি ইহার আবির্ভাব 
কামনা করিয়াছেন এবং ইহাকে তাহার আশীর্বাদ ও অভ্যর্থনা 
জানাইয়া গিয়াছেন। 

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মায়ের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু উক্তির 
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অবতারণা করা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তাই 
সে চেষ্টা না করিয়া আমরা শুধু তাহার চরিত্রের দুই-একটি 
বৈশিষ্ট্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং তাহা 
লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও কথা ইত্যাদি পাঠ করিলে 
তিনি বুঝিতে পারিবেন যে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য কিনা। 

প্রথমত দেখা যায় প্রাচীন সমাজোথিতা মা নিজে প্রাচীন 
ধারায় জীবন যাপন করিলেও তিনি নৃতনকে গ্রহণ কন্দিতে বা 
অভিবাদন জানাইতে কখনো কোনো বাধা, দ্বিধা বা অসুবিধা 
বোধ করিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮৯৮ সালে সিস্টার 
নিবেদিতা (পূর্ব নাম মিস্‌ মার্গারেট নোবল, জাতিতে আইরিশ) 
যখন মায়ের সঙ্গে কিছুদিন বাস করিবার উদ্দেশ্যে তাহার 
১০/২ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে আসেন, তখন 
গোপালের মা প্রভৃতি অনেকের আপত্তি সত্বেও, মা তাহাকে 
দুই হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করেন এবং নিজে কন্যার অধিক 
স্নেহে তাহাকে কাছে রাখিয়া একেবারে আপন করিয়া লন। 
অন্য একবার একটি দেশীয় মেম মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিয়া মাকে প্রণাম করিতেই, মা “এস” বলিয়া হ্যান্ড শেক’ 
করার ভঙ্গিতে তাহার হাত ধরিয়া অভ্যর্থনা করেন। এবং 
তাহার সহিত কথাবার্তা শেষ হইলে বলেন, “তোমার সঙ্গে 
কথা কয়ে আমি ভারী খুশি, তুমি একদিন মঙ্গলবারে এস।” 
পরের মঙ্গলবারে মেমটি আসিলে মা তাহাকে যাচিয়া দীক্ষা 
দেন। অপর একদিন সিস্টার নিবেদিতা ও সিস্টার ক্রিস্টিন 
বরিস্টধর্মীয় পদ্ধতিতে বিবাহের বর্ণনা করিতেছিলেন। তখন 
ওই বিবাহের স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহিত যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 
হন, তাহা শুনয়াই মা বলিয়া উঠেন, “আহা কি ধর্ম কথা! কি 
পুণ্যি কথা!” এইরূপ আরও নানা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এবং 
ওই সকল হইতে বোঝা যায় যে বিদেশীয়, বিজাতীয় বা ভিন্ন 
ধর্মীয় হইলেও মা তাহাদের গ্রহণ করিতে বা উহার গুণ স্বীকার 
করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিতেন না। এইরূপে সর্বত্র মা 
নৃতনকে অসীম উদারতার সহিত সকল সময় গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

তাহার জন্য এক ধরনের দৃষ্টান্ত এই। একবার একটি 


জয়শ্রী ঘ্ বৈশাখ ১৪১০ 


চুল আঁচড়াইয়া মায়ের উদ্বোধনের বাড়িতে গিয়াছিলেন। 
সেখানে অপর কয়েকটি মহিলা তাহার ওই বাঁকা সিঁথির 
উপর কটাক্ষ করিয়া কিছু বলিতেই তাহার পক্ষ লইয়া মা 
বলেন, “তা এখন এরকম হয়েছে।” অন্য এক সময়ে অপর 
একটি মেয়ে সিঁদুর না পরিয়া স্বামীর সহিত মায়ের দর্শনে 
গিয়াছিলেন। উপস্থিত একজন মহিলা মেয়েটিকে সিঁদুর না 
পরার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলেন, “তা আর কি হয়েছে? 
ওর এমন স্বামী সঙ্গে, নাই বা পরেছে।” এই ধরনের দৃষটান্তগুলি 
সামান্য বা তুচ্ছ মনে হইলেও উহা হইতেও বেশ বোঝা যায় 


যে মা কোনো সামাজিক প্রথার লংঘন বা পরিবর্তনে অনাবশ্যক - 


বিচলিত হইতেন না, বরং উহার হেতু বুঝিয়া উহা উপেক্ষা 
করিয়াছেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে উহা মানিয়াও 
লইয়াছেন। দেখা যায়, প্রাটীন সামাজিক নিয়ম অন্যায় বা 
অনাবশ্যক মনে হইলে মা সময়ে সময়ে নিজেই উহা লঙ্ঘন 
করিয়াছেন। তাহার সন্তানদের সম্পর্কে জাতিবিচার করা তিনি 
কার্যত একদা পরিত্যাগই করিয়াছিলেন! এবং ধর্মানুষ্ঠান 
বিষয়ে সর্বদাই আধুনিক কালের উপযোগী অতি সহজ সরল 
ব্যবস্থাই দিয়াছেন। একবার একজন স্ত্রীভক্ত শিবপূজা করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা তাহাকে বলেন, “তোমাদের ওসবের 
দরকার নেই, ওসব করলেই হাঙ্গাম বাড়বে।” অন্য এক সময়ে 
একটি গৃহী ছেলে দীক্ষার পরে অতিরিক্ত তপস্যা করার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে মা বলেন, “তোমাদের ওসব করতে হবে না। 
তোমাদের সময় কোথায়?” 
এই সকল ব্যতীত দেখা যায়, শ্রীশ্রীমা স্বভাবত অত্যন্ত 
ধীর, শান্ত ও লঙ্জাশীলা হইলেও তাহার মধ্যে লুক্কায়িত:ছিল 
এক চির-নিভীক মহাতেজস্থিনী সিংহিনী। ইহার প্রকাশ বা 
পরিচয় আমরা তাহার জীবনের নানা ঘটনা হইতে পাই। 
তিনি যেরূপ নিমর্মভাবে নিজ হক্তে তাহাকে শাসন 
করিয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিলে আমরা সত্যই স্তব্ধ ও সন্ত্রস্ত 
হই। ভাবি একি আমাদের সেই চিরমাধুরীমাখা শাস্ত, সুশীলা, 
পরমলজ্জাশীলা অপার ন্নেহময়ী মা? না অপর কেহ? এই 
শ্রেণীর আর-এক ঘটনা এই ৷ উদ্বোধনের বাড়িতে একদিন 
সন্ধ্যাবেলা রাস্তার ধারে দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া মা জপ 


৩৮ 


করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন সামনের বস্তিতে 
একজন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে বেদম প্রহার করিতে শুরু 
করিয়াছে। দেখিয়াই তীহার জপ বন্ধ হইয়া গেল এবং তিনি 
তখনই উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ওই পুরুষটিকে এমন 
তীব্রভাবে ধমক দিলেন যে, তাহাতেই সে নিরস্ত হইতে বাধ্য 
হইল। অথচ উদ্বোধনের বাড়িতে পরমলজ্জাশীলা মা 
সাধারণত এমন সংকোচের সহিত থাকিতেন যে তাহার গলার 
স্বরটি পর্যন্ত কেহ নিচের তলা হইতে শুনিতে পাইত না। 
আর-একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ : স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
বাকুড়ার পুলিশ একদিন সিম্ধুবালা দেবী নামে দুইজন মহিলা 
(দুইজনের একই নাম ছিল) গর্ভবতী স্ত্রীলোককে কোন গ্রাম 
হইতে গ্রেপ্তার করিয়া হাঁটাইয়া থানায় লইয়া যায়। সংবাদটি 
লোকমুখে মায়ের নিকট পৌছিতেই তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া 
প্রশ্ন করেন, “এমন কোনো বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না 
যে দু চড় মেরে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?” 
গিয়াছিল। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই সংবাদ আসিল যে মেয়ে 
দুটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তখন মা শান্ত হন। 
আরও একটি দৃষ্টান্ত এই : দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) 
প্রমুখ কয়েকজন প্রাক্তন বিপ্লবী’ মঠে যোগদান করিয়া সন্ন্যাসী 
হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পুলিশের সন্দেহভাজন কোনো 
কোনো যুবক সময়ে সময়ে মঠের উৎসব বা রিলিফের কাজে 
স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিয়া যাইতেন। এই সকল কারণে 


স্বদেশী যুগে মঠের উপর পুলিশের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। ওই . 


সময়ে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল একদিন এক বক্তৃতায় | 
বলেন, “রামকৃষ্ণ মিশন সেবাধর্মের আবরণে বিপ্লবীদের 
আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে।” ইহাতে ভয় পাইয়া মঠের কতিপয় 
হিতৈষী ভক্ত মঠ পরিচালকদের পরামর্শ দিলেন যে বিপ্লবী ' 
সাধুদের মঠ হইতে সরাইয়া দেওয়া হউক। তখন পরিচালক 
সন্ন্যাসিগণ এ বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি মায়ের কানে পৌছিতেই মা দৃঢ়ভাবে 
বলেন, “ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ-মিশন হয়েছে; রাজরোষে 


১.বিখ্যাত আলিপুব বোমার মামলার আসামী। 


শ্রশ্রীমা ও আধুনিক ভারতের নারী সমাজ 


নিয়ম লঙঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী হয়েছে 
তারা মঠে থাকবে, নয়তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা 
গাছতলায় আশ্রয় নেবে তবু সত্যভঙ্গ করবে না।” তাহার 
কথা শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ প্রমুখ মঠ পরিচালকগণ 
যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং তাহাই বিষয়টির 
সন্তোষজনক মীমাংসা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অবশ্য ইহার 
কিছু পরে স্বামীজীর বন্ধু মিস ম্যাকলাউডের মধ্যস্থতায় স্বামী 
সারদানন্দজী গভর্নরের সঙ্গে দেখা করিয়া সব বুঝাইয়া বলিলে 
ঘটনা আর অধিক দূর গড়াইতে পারে নাই। 

যাহা হউক, উপরে যাহা বলা হইয়াছেতাহা হইতে বোঝা 
যায় মা কিরূপ উদার, প্রগতি সমর্থক ও শক্তিময়ী মা ছিলেন। 
সমাগত নবযুগের নূতন মানুষ ও তাহাদের নৃতন মন, নৃতন 
ভাব ও নৃতন প্রথা ও প্রয়োজনগুলিকে নির্ভয়ে ও মুক্তপ্রাণে 
অভ্যর্থনা বা সমর্থন করিতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্তত করিতেন 
না এবং সকল বিষয়েই তিনি নবযুগোপযোগী ব্যবস্থা দিতেই 
সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ূ 

ইহা ছাড়া দেখা যায় মেয়েদের শিক্ষাদানে মা খুবই 
আগ্রহশীল ছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ও উদার 
মত পোষণ করিতেন। তিনি তাহার ভাইঝি রাধু ও মাকুকে 
শিক্ষালাভের জন্য জয়রামবাটীতে পাঠশালায় এবং কলকাতায় 
মাকুকে নিবেদিতা স্কুলে ও রাধুকে উদ্বোধনের বাড়ির নিকটবতী 


মিশনারি স্কুলে পাঠাইয়াছেন। এমন-কি রাধুর বিবাহের পরও ' 


রাধু মায়ের ইচ্ছানুসারে ওই মিশনারি স্কুলে যাইত। একদিন 
১৯১৩) রাধু ওই মিশনারি স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, 
_ গোলাপমা আসিয়া বলেন, “বড়ো হয়েছে মেয়ে, এখন আবার 
স্কুলে যাওয়া কি?” এই বলিয়া তিনি রাধুকে স্কুলে যাইতে 
নিষেধ করেন। ইহাতে মা বলেন, “কি আর বড়ো হয়েছে, 
যাক না। লেখাপড়া শিল্প এ-সব শিখতে পারলে কত উপকার 
হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে এ-সব জানলে নিজের এবং 
অন্যের কত উপকার করতে পারবে, কি বল মা?” পরে রাধু 
স্কুলে গেল। অন্য একদিন একটি স্ত্রী-ভক্ত মাকে বলেন, 
“আমার পাঁচটি মেয়ে মা, বে দিতে পারি নি, বড়োই ভাবনায় 
আছি।” মা উত্তর দেন, “বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে 
কি হবে? নিবেদিতা স্কুলে রেখে দিও । লেখাপড়া শিখবে, 
1 বেশ থাকবে” 


এই সম্পর্কে আরো দেখা যায়, নিবেদিতা স্কুল বা গৌরী- 
মার স্কুল হইতে কোনো শিক্ষিকা মার নিকট আসিলে মা 
প্রায়ই তাহাকে তাহাদের স্কুল সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেন এবং কোনো ছাত্রী আসিলে তাহাকে নানাভাবে 
বিশেষ আনন্দ অনুগ্ভব করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদিন 
(১৯১৮) নিবেদিতা স্কুলের কয়েকটি মেয়ে মার নিকট আসে। 
তাহাদের মধ্যে দুইটি মাদ্রাজী মেয়ে ইংরাজি জানে শুনিয়া 
মা ওই মেয়ে দুইটিকে কয়েকটি বাক্য ইংরাজিতে অনুবাদ 
করিতে বলেন এবং তাহাদের মধ্যে একজন তাহা করিলে 
তিনি খুব খুশি হন। তারপর তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমরা গান জান?” তাহারা জানে বলিতেই মা তাহাদের 
দুইটি মাদ্রাজী গান গাহিতে আদেশ করিলেন। তাহারা তাহা 
গাহিল এবং মা শুনিতে শুনিতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। দেখা যায়, মেয়েদের গান শেখা মা খুবই পছন্দ 
করিতেন। একদিন (১৯১৮) দুর্গাদেবী সারদেশ্বরী আশ্রমের 
দুইটি ছোটো মেয়ে লইয়া মার নিকট আসেন। তাহারা মাকে 
প্রণাম করিতেই মা তাহাদের আশীর্বাদ করিয়া একটি মেয়েকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি গান গাহিতে জান?” সে “জানি” 
বলিলে, মা তাহাকে একটি গান গাহিতে বলিলেন এবং তাহার 
গাওয়া শেষ হইলে, তিনি তাহাকে আদর করিয়া চুমা খাইয়া 
আর একদিন আসিয়া গান শুনাইতে বলিলেন। 

এই সকল ব্যতীত সিস্টারের আমন্ত্রণের মা মাঝে মাঝে 
নিবেদিতা স্কুল পরিদর্শনেও গিয়াছেন। সেখানে তিনি 
মেয়েদের গান ও কবিতা পাঠ শুনিয়া এবং তাহাদের হাতের 
সেলাই ও শিল্পকার্যাদি দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা বা আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

আবার মা যে শুধু ছাত্রীদের লেখাপড়া হাতের কাজ বা 
সংগীত-শিক্ষারই খবর লইয়াছেন তাহা নয়। তিনি তাহাদের 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাহিতেন। তাই, তিনি তাহাদের মাঝে মাঝে 
যাচাই করিয়া দেখিতেন। একদিন সকালে নিবেদিতা স্কুল 
বোর্ডিং-এর একটি মেয়ে- উদ্বোধনের বাড়িতে মার নিকট 
আসে। মেয়েটিকে বোর্ডিং-এর মেয়েদের কথা, কালু নামে 
একটি ছেলের বিষয় এবং যে রাস্তা দিয়া নেয়েটি আসিয়াছিল 


জয়শ্রী শ্র বৈশাখ ১৪১০ 


তাহার আশেপাশে সে কি দেখিল না দেখিল ইত্যাদি নানা 
কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মেয়েটি সকল বিষয়ে যথাযথ 
উত্তর দিতে না পারায় মা তাহাকে বলেন, “দেখ মা, যেখান 
দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছেনা হচ্ছেসব দেখে রাখবে। 
আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা 
চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।” 

ছাত্রীদের ন্যায়, স্কুলের শিক্ষিকা ও পরিচালিকাদেরও মা 
অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তাহাদের অসুখ-বিসুখ বা অন্য কষ্ট- 
অসুবিধায় তিনি যারপরনাই উৎকঠ্ঠিত বোধ করিয়াছেন। 
সিস্টার নিবেদিতার মৃত্যুর পর সুধীরা দেবী অসুখে পড়েন। 
আরোগ্য লাভের পর তিনি ও সিস্টার ক্রিস্টিন একদিন মায়ের 
সহিত দেখা করিতে উদ্বোধনের বাড়িতে যান। সেদিন মা 
সুধীরা দেবীকে বলেন, “তোমার জন্য বড়ো ভাবনা হয়েছিল। 
যা হোক, ঠাকুরের কৃপায় সেরেছ মা। এই নিবেদিতাটি গেল, 
আবার তোমার অসুখ-_ শুনে ভাবি, সুধীরা গেলে স্কুল চলবে 
কি?” তারপর সিস্টার ক্রিস্টিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 
“আহা দুটিতে একসঙ্গে ছিলে, এখন একলা থাকতে কষ্ট হবে। 
আমাদেরই তার জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার তো আরো 
বেশি হবে মা। কি লোকই ছিল। তার জন্য আজ কত লোক 
কীাদছে।” বলিয়া মা কাদিতে লাগিলেন। পরে মা সিস্টার 
ক্রিস্টিনকে স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। সুধীরা দেবী সম্বন্ধে মা আর একদিন বলেন 
€কোয়ালপাড়া, জগদন্বা আশ্রম, ১৯১৯) “মেয়েদের জন্যে 
সে কত কষ্ট করে। যখন খরচ আর চলে না, বড়োলোকদের 
মেয়েদের গান-বাজনা শিখিয়ে মাসে ৪০/৫০ টাকা আনে। 
স্কুলের মেয়েদের সব শিখিয়েছে__ সেলাই করা, জামা তৈরি 
করা। সে বছর তিনশো টাকা লাভ হয়েছিল। ওই টাকায় 
ওরা হেথা-সেথা যায়__ পুজোর সময়! সুধীরা দেবরতের 
(স্বামী প্রজ্ঞানন্দের) ভন্মী। ভাই নিজে স্টেশনে আড়ালে থেকে 
ভগ্মীকে টিকিট কাটতে, একলা গাড়িতে উঠতে এ-সব 
শেখাত।” 

মায়ের এই শেষের উক্তিটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা 
যায় যে, তিনি মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং একাকী 
স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার ক্ষমতা অর্জন করা পছন্দ 
করিতেন ও প্রশংসার চোখে দেখিতেন। মা যেদিন ওই উক্তিটি 


করেন, সেদিন তিনি আরো বলেন, “মাদ্রাজের দুটি মেয়ে 
বিশ বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই। নিবেদিতা স্কুলে আছে। 
আহা, তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখছে। আর আমাদের 
এখানে পোড়া দেশের লোকে কিনা আট বছর বয়স হতে না 
হতেই বলে-_ “পর গোত্র করে দাও, পর গোত্র করে দাও 
আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হত, তাহলে কি (ওর) এত দুঃখ- 
দুর্দশা হত।” 

এইরূপে সকল বিষয় আলোচনা করিলে বোঝা যায়, 
মার মনে নৃতনের আভাস বেশ ছাপ কাটিয়াছিল। উহার প্রথম 
আবির্ভাবেই তিনি উহাকে তাহার সমর্থন ও সংবর্ধনা 
জানাইয়াছেন। বস্তুত উহার উপরেই তিনি তাহার আসন 
পাতিয়াছেন এবং প্রধানত নবযুগ ও নূতনের অভ্যুদয়কে 
আনিবার জন্যই তাহার (এবং ঠাকুরের) আগমন-__ নরদেহ 
ধারণ। 
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উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের 
ব্যাখ্যা উপস্থিত করা যায়। আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় 
আমরা তাহা সংক্ষেপেই করিতেছি। প্রথমত দেখা যায়, 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ও শিক্ষা যাহারা সর্বপ্রথম ধারণ ও সারা 
শিক্ষায় শিক্ষিত অল্পবয়স্ক ও আধুনিক ধরনের যুবক। ঠাকুর 


তাহাদের বিশেষভাবে যাচাই করিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন। ' 


ভীঁরপর শ্রীশ্রীমা যাহাদের দীক্ষা দেন, তাহাদের মধ্যে অতি 
অল্প-সংখ্যক লোক ব্যতীত অপর সকলেই পরবর্তী কালের 
তকণ-তরুণী। ইহারা সকল বিষয়েই আধুনিক এবং আধুনিক 
কালের হাব-ভাব, শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিপুষ্ট। ইহ্‌ ব্যতীত 
আরও দেখা যায়, মঠের প্রাচীন মহারাজগণও (ইহারা সকলেই 
ঠাকুরের সন্তান) দীক্ষাদানাদি বিষয়ে আধুনিক শিক্ষায় 
সুশিক্ষিত ছেলেদেরই বিশেষ পছন্দ করিতেন।১ ইহার কারণ 


১. দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবার একটি স্বল্প শিক্ষিত স্কুলের ছাত্র সাধু হইবার 
ইচ্ছায দীক্ষা লইতে মঠে আসিলে, প্রেমানন্দ স্বামীজী অত্যন্ত চটিয়া 
যান এবং রাগ ও বিরক্তির ভরে বলেন-_ “মঠ কি শেষে গকর 
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শ্ীশ্রীমা ও আধুনিক ভারতের নারী সমাজ 


j সর্বক্ষেত্রেই এক। মা ও ঠাকুর প্রাচীন সমাজের লোক হইলেও 
তাহারা আসিয়াছিলেন প্রধানত উদীয়মান নবযুগের লোকদের 
জন্যই, তাহাদের সমস্যা সকল সমাধান করিতে, তাহাদের 
নব-পরিবেশে শাস্তি ও মুক্তির পথ দেখাইতে। তাই, এই 
নবযুগের ছেলেমেয়েরাই যে তাহাদের ভাব ও শিক্ষা 
সর্বাপেক্ষা উত্তমভাবে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিবে ইহাই 
তাহারা ও মঠের প্রাচীন মহারাজগণ মনে করিতেন। 

তবে এই সম্পর্কে আর-একটি বিশেষ কথা এই ! আমরা 
ইহা মনে করি না যে, মা ও ঠাকুর (তাহাদের জ্ঞান দৃষ্টি 
বলে) ভবিষ্যতে সব-কিছু পরিকল্পনা করিয়া ও পরিকল্পিত 
ছক অনুসারে বিবেচনা করিয়া আমাদেরস্পথ দেখাইয়াছেন। 
সেরকম কিছু ঘটে নাই বা ঘটা সম্ভব ছিল না। কারণ মা ও 
ঠাকুর ছিলেন প্রেরিত নারী ও পুরুষ, ভগবানের একাংশের 
প্রকাশ। তাই, তাহাদের কর্ম ছিল ঈশ্বর-কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। এবং 
তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা ভগবানের হাতের নিখুঁত 
যন্ত্রবূপেই করিয়াছেন। তাই তাহাদের কাজও হইয়াছে নিখুঁত, 
পরিপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী, সর্বতোমুখী ও সর্বশক্তিযুক্ত। এবং 
তজ্জন্যই আধুনিক সমাজে তাহাদের বাণী আপনি প্রচারিত 
হয়। যুগ্ম-প্রয়োজনে, ওই সমাজের লোকেরা নিজ হইতেই 
উহা অন্বেষণ করে, গ্রহণ করে, প্রচার করে। অবশ্য তাঁহাদের 
নানা উক্তি হইতেই বোঝা যায় যে ভবিষ্যতের কোনো কোনো 
ছবি আপনা হইতেই তাহাদের ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল এবং তাহারা জানিতেন যে নবযুগ তাহাদেরই 


- যুগ। 


আবার এইসঙ্গে এই কথাও সত্য যে মা ও ঠাকুর আমাদের 


গোয়াল হবে?” আর-একটি আরো সুন্দর দৃষ্টান্ত এই ঠাকুরের 
গৃহী শিষ্য ঢাকার পূজনীয় নিত্যগোপাল গোস্বামী ম হাশয় 
পূর্ববঙ্গের কোনো গ্রামে কিছু শিষ্য করিয়াছিলেন। এই লোকগুলি 
বুদ্ধিমান হইলেও প্রাচীন গ্রাম্য ধরনে শুধু বাংলাতেই শিক্ষা প্রদত্ত 
ছিলেন। এইজন্য যথাযথভাবে ঠাকুরের ভাব গ্রহণ বিষয়ে গোস্বামী 
মহাশয় তাহাদের উপর কোনো আস্থা রাখিতেন না। এবং একবার 
কি বুঝবি? দেখ_- স্কুলের (নিকটবর্তী শহরের উচ্চ ইংরাজি 
বিদ্যালয়) ছেলেরা আসে কি না?” 


৪১ 


যাহা দিয়াছেন তাহার সবই যে আমাদের সহজ দৃষ্টির সম্মুখে 
সুপরিস্ফুট তাহা নয়। তাহাদের অবদানের কতকাংশ শুধু 
বীজাকারে বা সৃত্রাকারে প্রদত্ত, কতক শুধু একটু আভাস যা 
ইঙ্জিতেই পরিসমাপ্ত, আর কতক তাহাদের প্রাচীন সমাজের 
মানবীয় ভাবের ছায়াতলে অস্পষ্ট। এইগুলি সুস্পষ্টরূপে 


. আধুনিক আকারে রূপায়িত করার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন (ঠাকুর ' 


ও মাতাহা জানিতেন) অপ্র একজন প্রেরিত পুরুষ, মহামেধা, _ 
মহাশক্তিমান, মহাজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ। তাহা হইলেও 
উহা সবই ছিল তাহাদের অন্তরের পরম সত্যের সজীব দান! 
এবং সজীব ও অর্থপূর্ণ ছিল বলিয়াই যাহা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ 
ছিল তাহা স্বামীজীর ব্যাখ্যার আলোকে দিনে দিনে আমাদের 
নিকট স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 
মহাজ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম ঠাকুরের বাণী 
প্রচার করেন, তখন তাহার গুরুভাইয়েরাও স্তম্ভিত 
হইয়াছিলেন। তাহারা দারুণ বিস্ময়ের সহিত ভাবিয়াছিলেন, 
‘এই কি ঠাকুরের বাণী! এই কি তাহার শিক্ষা! __কখনোই 
না।”তাই তাহাদের কেহ কেহ প্রথমদিকে স্বামীজীকে তাহাদের 
মতানৈক্য জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে দেখা যায়, তাহাদের 
প্রত্যেকেই স্বামীজীর ব্যাখ্যার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া হার 
প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সেবাকার্ষে আস্মোৎসর্গ করেন। 
কি সুক্ষ্ম ও তীক্ষদৃষ্টির সহিত স্বামীজী ঠাকুরের বাণী সকলের 
মর্ম গ্রহণ করিতেন তাহা এক মহা বিস্ময়ের বিষয়! একটি 
দৃষ্টান্ত এই । দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন ভক্তদের নিকট বৈষ্ণব 
ধর্মের “নামে রুচি” ও “বৈষ্ণব পূজন” কথা দুইটির ব্যাখ্যা 
করিয়া “জীবে দয়া” কথাটির অর্থ বুঝাইতে উদ্যত হইতেই 
হঠাৎ সমাধিস্থ হইয়া পড়েন এবং ওই অবস্থার একটু উপশম 
হইতেই তিনি বলিতে থাকেন, “জীবে দয়া-_ জীবে দয়া? 
দূর শালা! কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার 
তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়__ শিবজ্ঞানে জীবসেবা।” 
সেদিন সেখানে অনেক উচ্চশিক্ষিত ভক্ত ও অনুরাগী উপস্থিত 
ছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের কথা কয়টির প্রকৃত মর্ম কেহই বুঝিতে 
পারেন নাই। শুধু স্বামীজী (তখন অল্পবয়স্ক নরেন্দ্রনাথ) 
বাহিরে আসিয়া বলেন, “আজ আমি এক মহাসত্য শুনিয়াছি। 
দিন পাইলে ইহা সমগ্র জগতে প্রচার করিব-_ পণ্ডিত-মূর্খ, 


জয়শ্রী চর বৈশাখ ১৪১০ 


ধনী-দরিদ্, ব্রাম্মাণ-চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।” 
এই বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দেন কেমন 
করিয়া ঠাকুরের এই একটি কথার সাহায্যে বনের বেদান্তকে 
ঘরে আনা যায় ও সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন 
করা যায় এবং জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মকে সম্মিলিত করিয়া কি 
সহজ, সরল ও মধুর উপায়ে মানুষের মুক্তি-পথ উন্মুক্ত করা 
যায়। ঘটনাটি বর্ণনা পৃজনীয় শরৎ মহারাজ 
জীবন-পথ সমুজ্জ্বলকারী অমূল্য কথা সকল বলিতেন। কিন্তু 


* আমরা তখন তাহার কথা ধারণা করিতে পারিতাম না। কেবল 


নরেন্দ্রনাথই সময়ে সময়ে ওই সকল কথা আমাদের নিকট 
ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের জ্তম্ভিত করিতেন!” 

এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ঠাকুরের যে বাণী স্বামীজী জগতে 
- প্রচার করিলেন তাহা শুধু ধর্মপিপাসু বা মুক্তিকামী স্বক্পসংখ্যক 
লোকের জন্যই নয়। তাহার বিরাট কল্যাণময় আবেষ্টনীর 
অন্তৰ্ভুক্ত পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি, এমনকি যাহারা ধর্ম চাহে 
না, ঈশ্বর মানে না, তাহারাও। এমনি বিরাট তাহার দান। 

আর বিশেষভাবে ভারতবর্ষের এহিক কল্যাণ ও 


অভ্যুত্থানের জন্য স্বামীজী যে বন্তৃতাসকল দিয়াছেন, তাহার 


টি বিশেষ কথা এই প্রথম, দারিদ্র, অশিক্ষা এবং সামাজিক 


জিনিস, কেহ আদেশ দিয়া উহা স্থির করিয়া দিতে পারে & 
না!’ বৃদ্ধি বা বিকাশের প্রথম প্রয়োজন হইতেছেস্বাধীনতা। * 

ইহা ব্যতীত ভারতের নারীগণের উন্নতি সম্পর্কে, তিনি 
হইতে। ইহাতে ভারতীয়, ইংরাজ ও আমেরিকান মহিলাগণও 
যোগ দিবেন। এবং তাহারা যোগ দিলেই আমার কাজ 
ফুরাইবে। কারণ, কোনো পুরুষেরই নারীদিগের ভাগ্য বা লক্ষ্য 
বা উন্নতির পথ নির্ণয় করিতে যাওয়া উচিত নয়। অতীতে 
নারীদিগের যত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা উহা হইতেই হইয়াছে 
তাই বর্তমানে তাহাদের যাত্রাপথ তাহারা নিজেরাই স্থির 
করিয়া লইবে। নারী ও পুরুষ উভয়েই স্বাধীন এবং তাহাদের 
মধ্যে যে বন্ধন থাকিবে তাহা শুধুই ভালবাসার বন্ধন।” এই 
(অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানগণ) অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করি 
কিন্তু তিনি কখনো কোনো বিষয়ে আমাদের আদেশ করেন 
না।” এই সম্পর্কেই স্বামীজী অন্যত্র বলিয়াছেন, “লোকে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করে-- আমি বিধবাদের সমস্যা সম্পর্কে 
কি মনে করি? ইহাতে আমার উত্তর এই-_ আমি কি বিধবা 
যে তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করিতেছ? আমি কি নারী যে 


আমাকে বারবার এই সকল প্রশ্ন করা হয়? তুমি নারীদিগের 


অত্যাচার ও অবিচারে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিপীড়িত ভারতের 


কোটি কোটি জনগণকে জাগাইতে হইবে, তাহাদের আহার 


ও শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাদের নষ্ট আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া " 


আনিতে হইবে। দ্বিতীয়, শিক্ষা ও স্বাধীনতা বঞ্চিত ভারতের 
নারীদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে হইবে। 

এই বিরাট জনসমাজ ও নারী-সমাজের জাগরণ ও উন্নতির 
জন্য স্বামীজী নানা উপায়ের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু ওই 
সমাজ দুইটির উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কোন্‌ দিকে কত ধারায় হইবে 
বা উহা কী রূপ পরিগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে, 
তৎসম্বন্ধে কোনো ছকে বাঁধা কিছু বলিতে স্বামীজী অস্বীকার 
করিয়াছেন। বলিয়াছেন, “আমি স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বিশ্বাসী। 
আমি ঈশ্বর নই যে আমি ওই বিষয়ে সমাজকে আদেশ 
(dicta) করিব । আমার কাজ হইতেছে শুধু জাতীয় জীবনের 
মূলে ইন্ধন জোগানো কিন্তু উহার বৃদ্ধি উহার সম্পূর্ণ নিজস্ব 


৪২ 


সমস্যা সমাধান করিয়া দিবার কে? হাত সরাও। নারীদিগের 
সমস্যা নারীরা নিজেরাই সমাধান করিয়া লইবে।” 

উপরে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে নিঃসন্দেহে 
অনুমান করা যায় আমাদের দেশের মেয়েরা কী রূপ পরিগ্রহ ' 
করিয়া কোন্‌ পথে উন্নতির লক্ষ্যে অগ্রসর হইবে তৎসন্বন্ধে 
কোনো নির্দিষ্ট ছক তিনি রাখিয়া যান নাই। বস্তুত মা, ঠাকুর 
বা স্বামীজী ওইরূপ কোনো ছক বাঁধিয়া দেওয়া একেবারেই 
আবশ্যক বোধ করেন নাই, সংগত বা সম্ভবও মনে করেন 
নাই। কারণ, তাহারা জানিতেন যে ভগবানের ইচ্ছা ও ব্যবস্থায় 
আধুনিক কালের মেয়েরা আধুনিক কালের সুযোগ, সুবিধা 
ও অবস্থা সৃষ্ট এবং তাহাদের নিজেদের যুগযুগান্তের কর্ম নিদিষ্ট 
পথেই তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিবে। তাই সেই অজানিত 
পথেই মেয়েদের জন্য তাঁহারা শুধু কামনা করিয়াছেন 
তাহাদের দুঃখের অবসান, কষ্টের অবসান, অপমানের 


পিছ 


- 


শ্ীশ্রীমা ও আধুনিক ভারতের নারী সমাজ 


অবসান। এবং চাহিয়াছেন তাহাদের শিক্ষা, স্বাধীনতা, এঁতিহ্য 
ও পারমার্িক কল্যাণ ও অভ্যুদয়। 

শ্রীশ্রীমা যে এই কামনা করিয়াছিলেন তাহার কিছু প্রমাণ 
এই আলোচনার প্রথমাংশে দিয়াছি। এই অংশে যাহা বলা 
হইল তাহার দ্বারাও ওই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। কারণ মা, 
ঠাকুর ও স্বামীজী সকল বিষয়েই এক-__ এক মত, এক প্রাণ, 
এক আত্মা। তাহারা তিন জনেই একই কার্য সম্পাদনের জন্য 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে 
মতানৈক্য বা মত পার্থক্য কল্পনা করাও অসম্ভব। দেখা যায়, 
ঠাকুরের বাণীসকল মা নির্বিচারে মানিয়া লইতেন, আর মা 
কোনো বিষয়ে কোনো মত বা ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, স্বামীজী 
তাহা সাগ্রহে ও বিনা দ্বিধায় মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেন 
না। আবার স্বামীজী যে ব্যাখ্যা দিয়া ঠাকুরের বাণী জগতে 
যে-সকল উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহা মা অতি সুস্পষ্ট 
ভাষায় পরিপূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়াছেন। স্বামীজী 
আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন কবিয়া প্রথম যেদিন মায়ের 
সঙ্গে দেখা করেন, সেদিন মা তাহাকে বলেন, “তুমি যা করেছ, 
আর যা পরে করবে তা চিরকাল থাকবে । এই কাজের জন্যই 
তোমার জন্ম। হাজার হাজার লোক তোমাকে জগদ্‌গুরু বলে 
মানবে ।” এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা নিঃসংশয়ে 
সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ভারতের নারীদিগের উন্নতি ও 
কল্যাণের জন্য স্বামীজী যে কামনা করিয়াছিলেন মায়ের কামনা 
তাহা হইতে ভিন্ন কিছু ছিল না। বরং (আমরা - ই আলোচনার 
প্রথম পর্বে দেখিয়াছি) উহা সর্বদা একই ছিল। তাহারা কামনা 
করিয়াছিলেন নারীগণের সর্বপ্রকার শৃঙ্খল মুক্তি ও সর্বাঙ্গীণ 
অভ্যুদয়! 
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উপরের আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত 


হই যে ঠাকুর, মা ও স্বামীজী এক নবযুগের অভ্যুদয়ে নারী- 
জীবনেও এক নৃতন অভ্যুদয়ের আবাহন করিযাছেন। উল্লিখিত 


=& তথ্য প্রমাণ সত্বেও যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে আমাদের 


সিদ্ধান্ত ভুল ও গ্রাহ্যের অযোগ্য তাহা হইলেও প্রশ্ন থাকিবে__ 
আধুনিক কালের শিক্ষিত মেয়েরা কি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে 
মাকে গ্রহণ করিতে বিরত থাকিবেন? কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছি শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উৎসবকালে ইহাদের 
অনেকে মাকে আপন বলিযা গ্রহণ করিয়া তাহার শিক্ষা ও 
জীবনাদর্শ নারীদিগের মধ্যে প্রচার করিতে রত হইয়াছেন। 
ইহা ব্যতীত একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়, আজকাল 
বহু মেয়ে খাঁটি আধুনিকভাবে পালিত, বর্ধিত ও উচ্চশিক্ষিত 
হইয়াও নিয়মিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের নানা কেন্দ্র, 
বিশেষত উদ্বোধন ও জয়রামবাট মোষের জন্মস্থান) যাতায়াত 
করেন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে বেলুড় মঠ হইতে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া জীবন 
যাপন করিতেছেন। আবার ইহাদের মধ্যে হইতে দুই-চারিজন 
গৃহজীবন একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 


. আদর্শে গঠিত ও স্বামীজী-পরিকল্পিত স্ত্রীমঠে ও অনুরূপ 
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প্রতিষ্ঠানাদিতে যোগদান করিয়া তাহাদেরই কাজে 
জীবনোতসর্গ করিতেছেন। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 
উক্তস্ত্রী-মঠ (সারদা মঠ) ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। 
এবং ভবিষ্যতে তাহার আরো কত শাখা-প্রশাখা গড়িযা উঠিবে 
এবং এই ছাঁচে তাহার ছত্রছায়ায় আরো কত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিবে তাহা কে বলিতে পারে? ইহা ছাড়া দেখা যায় এই 
সকল নবগঠিত প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতকারী বছ নারী ওই 
প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার ও সাহায্যকল্পে নিজ হইতে অগ্রবর্তী 
হইয়া নানা কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং ইহা 
সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে একটু সুযোগ বা সংস্পর্শ ঘটিলে 
উঠেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, ইহার অন্যথা 
ঘটিলেই আশ্চর্ষেব কথা হইত। কারণ আমরা গ্রস্থমধ্যে 
দেখিয়া আসিয়াছি) শ্রীত্রীমা সর্বতোভাবে একটি পরিপূর্ণ 
আদর্শ, তাহার আকর্ষণ তাই অমোঘ । 

অতএব, ইহা একটি বাস্তব সত্য যে দেশের আধুনিক 
শিক্ষিত নারীসমাজের একটি শক্তিশালী অংশ মাকে বেশ 
দৃটভাবেই আকড়াইয়া ধরিয়াছেন এবং সে অংশটি ক্রমশই 
বিস্তারলাভ করিতেছে। সুতরাং ইহা বলা ভুল যে আধুনিক 
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কালের শিক্ষিতা মেয়েরা মাকে ছাড়িয়া বিপরীত পথে 
চলিতেছেন বা মা তাহাদের উন্নতির জন্য কোনো কিছুই দিয়া 
যান নাই। মা বস্তুত সর্বাগ্রে তাহার এই মেয়েদেরই। এবং 
দেখাও যায় মায়ের স্থান জয়রামবাটী বা উদ্বোধনের বাড়িতে 
গিয়া তাহারা সর্বদাই সে দাবি করিয়া থাকেন। তাহারা স্বভাবত 
মনে করেন যে উহা তাহাদের জন্মস্বত্ব ও কেহই তাহাদের 
উহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। 

বস্তুত এই প্রাচীন সমাজোড়ূতা মা ও তাহার আধুনিকা 
মেয়েদের সম্পর্ক এত অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর সৌন্দর্য- 
মণ্ডিত। আজ দেশের মেয়েরা দিকে দিকে ছুটিয়াছেন, 
নিজেদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিয়া, সর্বত্র ও সর্ববিষয়ে 
বাধা পদদলিত করিয়া। আজ তাহাদের কেহ এয়ার-হোস্টেস, 
কেহ রাজ্যপাল, কেহ বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত, কেহ প্রধানমন্ত্রী, 
কেহ মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, অধ্যক্ষা, অধ্যাপিকা, শিক্ষিকা, 
লেখিকা, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, অফিসার, আ্যাসিস্ট্যান্ট, কত 
ছোটো-বড়ো পদাধিকারী। আবার অন্যদিকে, উহাদেরই কেহ 
কেহ উচ্চশিক্ষিতা হইয়াও স্বেচ্ছায় ত্যাগের পথের যাত্রী, 
কেহ চিরকুমারী, কেহ সর্বত্যাগিনী সন্নাসিনী, কেহ বা বিবাহিতা 
হইয়াও বহর সেবায় উৎসর্গিতা। তাহাদের এই সর্বাদিক উজ্জ্বল 
করা সর্বতোমুখী অভ্যুদয়ের শেষ কোথায় তাহা আমরা এখনো 
জানি না। তথাপি ইহা ঠিক যে ইহা তাহাদের কোনো নিরুদ্দেশ 
যাত্রা নহে। যুগে যুগে যিনি ভারতের কর্ণধার, তিনিই তাহাদের 
জীবনতরীর লক্ষ্য ও দিক নির্দেশ করিয়া দিতেছেন যাহার যে 
পথ তাহাকে সেইপথে রাখিয়াই তাহাদের জীবন সার্থক ও 
সফল করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। “যত মত, তত.পথ”-__ 
শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্রীস্রীমায়ের শিক্ষা। তাই দেখা যায়, আজ 
কত বিভিন্ন স্তর ও পথের মেয়েরা মাকে “মা” বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া ধন্য বোধ করিতেছেন। এবং বহু আধুনিকা আজ 
তাহাদের পদগৌরব, ভোগবিলাস ও সাজসজ্জার মধ্যেই মাকে 
বরণ করিয়া লইতেছেন এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনের 
কর্ম করিয়া যাইতেছেন, মনের আকাঙক্ষা পূরণ করিতেছেন 
এবং অন্তরের আধ্যাত্মিক অভাব দূর করিবার প্রয়াস 
পাইতেছেন। হয়তো ইহাদের অনেকের ঘরে আনুষ্ঠানিক 
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ভক্তি-উপাসনার বাহুল্য নাই। আছে একটি অমূল্য জিনিস-_ 
“মা আমাদের অতি আপনজন” এই বোধ। অতি অপূর্ব, 
সরস, সুমিষ্ট অনুভূতি হয়তো বাঁ তাহা সচেতনতাবিহীন বা 
খেয়ালহীন (07০01001003), নিজের কাছেই তাহা অজ্ঞাত। 
কিন্ত তাহাতে কি আসিয়া যায়? সাথের সাথী মা, তাহার 
স্মরণে বিধি-নিষেধের কোনো বাধা নাই, বিস্মরণেও কোনো 
দোষ নাই, কারণ তিনি তো সাথে সাথেই আছেন। আর তাহা 
ছাড়া বিস্মরণের সুযোগই বা কোথায়? মা আজ তাহার 
কোথায় নয়? ইহাদের একজনের বাড়ি দেখিয়াছিলাম, উপরে 
দেয়ালে ঘন ঘন শুধু মা ও ঠাকুরের ছবি, কোথাও আর বাকি 
নাই। এই অপূর্ব দৃশ্যে বিস্মিত হইয়া গৃহকত্রীর দিকে চাহিতেই 
তিনি বলেন-- “ওঁদের এমনি করেই বেঁধে রেখেছি।” 
এইভাবে ধীরে ধীরে-- আধুনিক নারীদিগের 
আকাঙক্ষায়-_ মা আমাদের সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ 
করিতেছেন। বস্তুত তাহাদের জন্য মায়ের কামনা এবং মায়ের 
জন্য তাহাদের কামনা আজ এক হইয়া কাজ করিতেছে। তাই, 
সকল জ্তরেই মা আজ তাহার এই মেয়েদের এক অপূর্ব 
অবলম্বন। ত্যাগে, ভোগে, কর্তব্য-পালনে এবং সেবা, স্মেহ, 
প্রেম, ভালোবাসা ও করুণা-_ সকল বিষয়েই তাহারা আজ 
অনুভব করেন-_ মা তাহাদের সহায়। এমন-কি যাহার 
ভোগাকাঙক্ষা প্রবল-_ ভোগ না করিয়া যাহার উপায় নাই, 
উন্নতি নাই, তিনিও আজ স্বচ্ছন্দে মনে করেন__ বিশ্বাস 
রাখেন যে, মায়ের ইচ্ছায় তিনি তাহার স্বভাব-নির্দিষ্ট কল্যাণের 
পথেই চলিতেছেন এবং সেই পথেই মা তাহার সাথে সাথে 
থাকিয়া তাহার এহিক-পারমার্থিক কল্যাণ সাধন করিবেন। 
আবার অন্য দিকে শুধু মাকে অবলম্বন করিয়াই আজ কত 
মেয়ে অবিবাহিতা থাকিয়া ও সর্বত্যাগিনী হইয়া অতি শুভ্র, 
নির্মল ও প্রাণভরা আনন্দে জীবন কাটাইতে সমর্থ হইতেছেন। 
কোনো কষ্ট নাই। যাহারা সমাজ-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ তাহারাই 
জানেন সর্বদেশে ও সর্বকালে বিবাহ ও মাতৃত্ব সাধারণ নারী- 
জীবনে কিরূপ একটি অতি গুকত্বপূর্ণ ও সুপ্রয়োজনীয় বস্তু 
সাধারণ ক্ষেত্রে এই দুইয়েব অভাব এমন একটি নিদারুণ ক্ষতি 


শ্ীশ্রীমা ও আধুনিক ভারতের নারী সমাজ 


শপ যাহা অন্য কোনো-কিছু দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নহে। কিন্ত 


আজ মায়ের আদর্শ, মায়ের আকর্ষণ তাহার এক শ্রেণীর 
মেয়েদের যে অপার সম্পদের সন্ধান দিয়াছে তাহার কাছে 
জীবনের ক্ষতি-লাভ সেও অতি তুচ্ছ! আনন্দের সাগর, 
অমৃতের সাগর মা, সেই মহাসাগব হইতে আহান আসিতেছে, 
কে তাহা উপেক্ষা করিবে? ‘লাফিয়ে পড়, ঝাপিয়ে পড়-_ 
অকুলে ভাস+_ এই আহান। ক্ষতি-লাভ পিছনে পড়ে থাক, 


মৃতের সকার মৃতেরা করুক, তুমি ভেসে চল দিকহীন অকুলে, . 


আমারই সাথে সাথে । আমি তোমাকে চির-শাস্তিধামে পৌছে 
দেব। সেই ধামই পরম ধাম, আমার অপার হৃদয়ের অন্তহীন 
আনন্দ-নিলয়।” 

যাহা হউক, ইহা সুস্পষ্ট যে মা আজ দেশের সর্বস্তরের 
মেয়েদেরই মা, সকল মেয়েরই অভীষ্ট প্রাণের জিনিস ৷ তাহারা 
উচ্চশিক্ষিতা, বসনে-ভূষণে নূতন ও সুসজ্জিতা এবং সর্বদিক 
দিয়া সক্ষম ও পারদর্শী । তাহারা এইসব কারণে গর্বিতা ও 
আধুনিকা হইলেও তাহারা মাকে আর কখনো পরিত্যাগ 
করিবেন না । তাহারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে মা সর্বাগ্রে 
তাহাদেরই। তাহারই আশীর্বাদে তাহাদের এই সর্বাঙ্গীণ 
অভ্যুদয় ও তাহারই অভয় চরণে আশ্রয়লাভ। আজ তাহারাই 
তাহাদের অন্তর ও বাহিরের সৌন্দর্য-এশ্বর্য দিয়া আমাদের 
দীনবেশা মাকে রাজরানী সাজাইয়াছেন। আর তাহারাই 
একদিন তাহাকে বুকে করিয়া পৃথিবীর দেশে দেশে বহন করিয়া 
লইয়া যাইবেন। 

৪ 

উপরে আমরা যে আলোচনা করিয়াছি, তৎসম্পর্কে একটি 
শেষের কথা এই। আমরা ইহা মনে করি না যে বর্তমান 
যুগের সকল নারীই শ্রীত্রীমাকে মানিয়া লইবেন। এইরূপ 
ঘটনা পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো অবতারের সম্পর্কেই 
ঘটে নাই। বস্তুত, সর্বকালেই-_ (ও ভগবানের ইচ্ছাতেই) 
শুধু ভোগ, শুধু এঁহিক প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অনেকের 
জীবন কাটাইবার প্রয়োজন থাকে। তাহারা এ পথে আসেন 


না এবং জানিতে বুঝিতেও পারেন না যে তাহাদের উপরেও . 
অবতাবের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। এই সম্পর্কে মনে পড়ে 
্রীশ্রীমার জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা । জয়রামবাটীতে একদিন । 
অনাদৃত দরিদ্র ভিখারিদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে মা 
বলিতেছেন, “খা পেট ভরে খা ।” গুধু এহিক ভোগের জন্য 
যাহাদের জন্ম, তাহাদের আর্তি দূর করিবার নিমিত্তও 
নিঃসন্দেহে ঠিক এমনিভাবে মা কামনা করিয়াছেন “এরা 
প্রাণ ভরে ভোগ করার সুযোগ পাক, এদের বাসনার শাস্তি 
হোক, ভোগশেষে এরাও সত্যলাভের অধিকারী হোক।” 

যাহা হউক, ইহাদের বাদ দিলেও যে-সকল নারী আজ 
মায়ের শরণ লইতেছেন ও অদূর ভবিষ্যতে লইবেন, তাহাদের 
সংখ্যা বিপুল এবং কালে যে দেশের নারী-সমাজে তাহারা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। এই 
সকল ভাগ্যবতীদের আমরা আমাদের অন্তরের অভিবাদন 
জানাইতেছি। 

জীবনের সকল সুখ, সকল প্রাপ্তিই স্বপ্নেব মতোই 
মিলাইয়া যায়। আয়ু, বল, যৌবন__ সবই দুদিনের। তাই 
মানুষের শেষ প্রাপ্তি সর্বত্রই এক_ বঞ্চনা ও অপার নৈরাশ্য। 
এই নৈরাশ্য সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্যই প্রয়োজন__ মায়ের 
জীবনের আলো ও চরণীশ্রয়। তাই আমরা আমাদের দেশের 
মেযেদের জন্য এই প্রার্থনা করি, তাহারা মাকে আশ্রয় করিয়া 
পূরণ ককন এবং দিনের শেষে জীবনের সকল ফাঁকি, সকল ' 
বঞ্চনাকে উপেক্ষা করিয়া নির্ভয়ে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া - 
পড়ুন ও পরমশান্তি ও পরমগতি লাভ করুন। তাহাদের জন্য 
ইহা অপেক্ষা বড়ো কোনো প্রার্থনা বা শ্রেষ্ঠতর শুভেচ্ছা 
আমরা কল্পনা করিতে পারি না। 


মানদাশক্কর দাশগুপ্ত প্রণীত শ্রীস্রীসারদামণি দেবী’, তৃতীয় সংস্করণ 
১৪০৮, উদ্বোধন, হতে সংকলিত। মানদাশঙ্কর পবমারাধ্যা 
শ্রীত্রীমায়ের নচরণাশ্রিত সন্তান ছিলেন। শ্রীশ্রীমাযেব সাক্ষাৎ 
সংস্পর্শে এসে তাব গভীর আধ্যাত্মিক অনুভব সমূহ ব্যক্ত কবেছেন। 

- সম্পাদক 


- 8৫ " 


্রীশ্রীসারদাদেবীর আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিকতা 


ক্ষণেম্বর ঘোষাল 


শ্রীমার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের আলোচনায় 
হস্তক্ষেপ করছি। এ যেন নুনের পুতুলের অসীম সমুদ্রের 
গভীরতা পরিমাপ করার প্রচেষ্টা। তবুও একটি ফুলের 
সৌন্দর্য দেখে ভাবি-_ এর পিছনে যাঁর অদৃশ্য হাতের পরশ 
রয়েছে না জানি তিনি কত সুন্দর! মনস্তাত্বিক জগতের 
মানুষ আমরা, এমনি করেই ঈশ্বরের সুন্দরতার একটা 
অনুমান করি। মাকেও তেমনি করে চেনা। বিশেষ করে 
আধ্যাত্মিক মাকে। শ্রীমার সম্বন্ধে তার নিজের ঠাকুর 
রামকৃষ্জের এবং অন্যান্য মহান ব্যক্তিগণের মুখনিঃসৃত 
বাক্যকুসুমণ্ডলি আমাদের হাতে রয়েছে। এগুলির মধ্যে 
দিয়েই মার মহানতার অনুভব করা। 

বিশ্ববাসিনী মা সারদা আধ্যাত্মিক জগৎটিকে আড়াল 
করে রেখেছেন। লঙ্জাব আবরণটি দিয়ে। দক্ষিণেশ্বর 
মন্দিরের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, “শুনেছি 
বটে নহবত ঘরে নাকি ঠাকুরাণী থাকেন।” যোগীন মা উঠতে 
বসতে মার সঙ্গে রয়েছেন। তিনিও জানতে পারছেন না 
মার আত্মিক সাধনার খবরটুকু। একদিন কিন্তু নজরে পড়ে 
গেল। ছোট্ট নহবতঘরের ভেজানো দরজাটি একটু ফাক 
করে দেখলেন-__ অবিরল ধারায় মা কাদছেন.... একটু 
আবার হাসি! তারপর হাসি কান্নার অবসান... মা নিশ্চল- 
প্রস্তর-মূর্তি ধ্যানমগ্না। মার এমনিতর মুর্তিখানি আরো 
কয়েকবার নজরে পড়েছে কোনো কোনো ভক্তের 
হয়তো বা গভীর নিশীথে না হয় শেষ রজনীতে ৷... 

এই সমাধিস্থা জীবন্ত বিগ্রহ পূজা করেছেন ঠাকুর 


রামকৃষ্ণ... ষোড়শী পূজা। অমবস্যার রাত্রি। পূজারী 


রামকৃষ্ণ বিগ্রহরূপা সাবদার সম্মুখে সমাধিস্থ। মাও প্রস্তর 
স্থিরা।... তৃতীয় প্রহর নিশায় পূজারীর সপ্থিৎ ফিরে এল। 
দেবী তখনও আত্মার গভীরতম প্রদেশটিতে সমাধিস্থা। .... 
ঠাকুরের প্রণামটি নিলেন নির্বিকারে। রামকৃষ্ণ সব সাধনার 
ফল মাকে নিবেদন করে দিলেন... পূজা শেষে মা যখন 


৪৬ 


ফিরে আসছেন নহবতঘরে, মনে পড়ল .. ঠাকুরের প্রণামটি 
তো ফিরিয়ে দেওয়া হল না। মনে মনে দিলেন... 

মা হচ্ছেন সাক্ষাৎ আনন্দময়ী ভগবতী। ঠাকুরই জানিয়ে 
দিয়েছেন সে-কথা। একদিন ঠাকুরের পদসেবা করতে করতে 
জিজ্ঞাসা করলেন মা__ “আমি তোমার কে?” প্রশ্নের উত্তরে 
রামকৃষ্ণ বললেন, “ঘে মা এ মন্দিরে আছেন তিনি এই 
করছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন... 
সাক্ষাৎ আনন্দময়ী তুমি! সেই রূপেই তোমাকে নিত্য আমি 
দেখি পঞ্চবটীতে ঠাকুর একদিন লাটু মহারাজকে বললেন, 
কার ধ্যান করছিস রে লেটো? এ নহবত ঘরে যা। সেখানে 
সাক্ষাৎ ভগবতী আছেন। রুটি বেলছেন বসে বসে ।যা তার 
রুটি বেলে দে গে যা? ঠাকুর আর-একদিন হৃদয়কে শাসিয়ে 
বললেন, ‘তুই আমাকে হেনস্তা করছিস কর, তোর মামীকে 
যেন করিস নে। আমার মধ্যে যে আছে সে যদি ফণা তোলে 
হয়তো বেঁচে যেতে পারিস কিন্ত ওর মধ্যে যে আছে সে 
যদি একবার মাথা তোলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সাধ্য 
নেই, তোকে বাঁচায়? মাও একদিন বলেছেন এই কথাই। 
হয়ে মা বলে ফেললেন, “আমাকে বেশি জ্বালাবে না। আমি 
যদি চটে মটে কাউকে কিছু বলে ফেলি, কারও সাধ্য নেই 
রক্ষে করে... 

এই কথাগুলি থেকে মায়ের আধ্যাত্মিক স্বরূপ যে কী 
তার একটা অনুমান করতে পারি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে 
আমাদের দ্বিধাগ্রক্ত মনে মহত্তর কে? পরমপুরুষ না 
পরমাপ্রকৃতি। অগ্নি না তার দাহিকা শক্তি। রামকৃষ্ণ না 
সারদামণি। মাকে লক্ষ্য করে নিবেদিতা বলেছেন-_ “এ 
মাটু-দে-বী-আ -প-নি হ-ন আ-মা-ডি-গে-র কা-লী।” এই 
মার ডাকাতবাবা। মাকে বলেছে এসে দক্ষিণেশ্বরে, তুমি 
তো সাধারণ মেয়ে নও। তোমাকে যে আমরা কালীরূপে 
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শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আধ্যাত্মিকতা ও সামাজিকতা 
-? দেখলুম।'স্বামীভী একবার শিবানন্দকে লিখছেন আমেরিকা 


থেকে__ ‘রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান ভয় করি না, আমি 
ভীত নই, মা ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হলে 
ছাই হবে।... মা হচ্ছেন বিবেকানন্দের 'জ্যান্তদুর্গা'।... মা 
আমার ব্রিনয়নী। প্রেমবিহ্লা। মা সন্তানদের জন্য এই তৃতীয় 
নয়নটিও খুলে রেখেছেন... একদিন উৎসবের শেষে রাত্রি 


হয়ে গেল অনেক। ঠাকুর বললেন যোগীন মাকে, “আমার 


ঘরের পাশে ঘেরা বারান্দাটা রয়েছে এখানেই শুয়ে রাত 
কাটিয়ে দে। কথা সেরে যোগীন মা নহবত ঘরে মার সঙ্গে 
দেখা করতে গেলেন। দেখলেন__ মা তাদের জন্যে সেই 
ছোটো নহবত ঘরেই বিছানা পেতে রেখেছেন।... একদিন 
স্বামীজী এসেছেন। ঠাকুর বললেন, “যা নহবত ঘরে তোর 
ভাড়ার চারটে পয়সা চেয়ে নিয়ে আয়!’ মা তখন নূতন 
ভক্তদের সামনে বেরতেন না। স্বামীজী নহবত ঘরের দরজায় 
এসে দেখলেন__ দরজার সামনে চারটে পয়সা মা রেখে 
দিয়েছেন। সর্বজ্ঞার কাছে দৃষ্টির সীমানা বলে কিছু নেই। 
সমস্ত জগৎ সংসারের প্রতিচ্ছবি তার হৃদয় মুকুরে ধরা 
পড়ে। রর 
করে হচ্ছে__ মার মুখ থেকেই তা আমরা জেনেছি। বলরাম 
বোসের বাড়ির ছাদে একদিন সমাধিস্থা হয়েছেন মা। বললেন 
দেহভূমিতে নেমে এসে-_ “দেখলাম কোথায় যেন চলে 
গেছি। সেখানে আমার যেন সুন্দর রূপ হয়েছে। কারা যেন 
আমায় আদর যত্ব করে ডেকে নিলে, বসালে, ঠাকুরের 
পাশে। সে যে কি আনন্দ বলতে পারিনে। একটু হুঁস হতে 
দেখি-- শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি__ এ বিশ্রী 
শরীরটার মধ্যে কি করে ঢুকব 1... ‘ও যোগেন আমার হাত 
কই, পা কই'__- কাতর হয়ে বললেন মা আর একদিন। 
ঠাকুর যখন তিরোধান করলেন, সদ্য বিধবার রীতি 
অনুযায়ী মা হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন-_ অমনি ঠাকুর 
এসে তার হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'আমি কি কোথাও 
গেছি গা! এ শুধু এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া!’ মাকে 


হাতের বালা রাখতে হল। সিঁদুর রেখাও একটু রেখে 
দিলেন।... সামনে নয়, ঘাড়ের উপরে চুলের কাছাকাছি। 
চির-সধবা মাকে রাখতে হল সধবার বেশ। 

অনন্ত পুরুষ আর অনন্ত প্রকৃতির মধ্যে কি আছে 
বিচ্ছেদের অবকাশ। কালের সীমানাকে লঙঘন করে এদের . 
সম্পর্ক বিদ্যমান। নিত্যকাল ধরে চলেছে এদের আবির্ভাব 


--আর ত্িরোধানের খেলা। মা হচ্ছেন বৈকুঠ্ঠের লক্ষ্মী, ত্রেতার 
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সীতাঠাকুরাণী, দ্বাপরের রাধারাণী আর এ যুগের সারদামণি। 
তাঁর লীলা। অনন্ত পুরুষ সৎ, তিনি রয়েছেন। অনন্তকাল 
ধরে তীর সুর বেজে চলেছে। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুপ্জে, আজও 
তীর বাঁশি বাজে। পরমা প্রকৃতি শুনতে পান সেই সুর। 
তিনি সর্বময় দেখেন সেই সচ্চিদানন্দকে।... বৃন্দাবনে 
এসেছেন মা। ভক্তরক্ষী্দের বিনা অনুমতিতেই বেরিয়ে 
আসেন সারদা । আকুল সুরে কে যেন তাকে ডাকে। কুঞ্জে 
কুপ্রে গিয়ে ‘তাঁকে’ দেখে আসেন 1... এমনি হল-একদিন-_- 
“ধীর সমীরে' এসে গোবিন্দভাবিনী সারদা-শ্রীরাধা 
বাহ্যজ্ঞানহীনা হয়ে পড়ে রইলেন। রাধারাণী আজ কৃষ্ণ- 
অদর্শনে কাতরা ভাববিহ্লা। ভক্তেরা বহু অনুসন্ধান করে 
খুজে পেলেন তাদের মাকে_- সে ‘ধীর ও সমীরে”। সারদা- 
শ্রীরাধাকে দর্শন করে তারা নিজেদের ধন্য মনে করলেন। 
যান। একদিন নৌকায় ভ্রামণ করছেন, দেখলেন যমুনার 
জলের ভিতরে সেই অনন্ত পুরুষের খেলা। বুঝি, তাকে 
ধরবার জন্যেই মা হস্ত সম্প্রসারণ করলেন। সমস্ত 
দেহখানিও প্রায় আয়ত্তের বাহিরে চলে যায়। স্বামী যোগানন্দ 
চীৎকার করে ওঠেন। গৌরীমা ও গোলাপ মা কোনোমতে 
মাকে আসন্ন দৈহিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন৷... 
বৃন্দাবন আসার আগে মা এসেছেন অযোধ্যায়। সেখানে 
অনুভব করেছেন__ যেন সেই পুরানো দিনের অযোধ্যা- 
পুরী। এখানকার আকাশ বাতাস আর ধুলিকণাও যেন তার 
চেনা । সেখানে নিজ হাতে রেঁধে ভক্তদের খাওয়ালেন মা। 
ভক্তেরা বললেন, সীতামায়ীর প্রসাদ পেয়ে তাদের জীবন 
ধন্য হল।... 
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... বিন্দুবাসিনী মাকে আমরা সর্বব্যাপিনী রূপেও 
দেখলুম।মা যে একই দেহে দুই সত্তা নিয়ে বিরাজ করছেন। 
দেহী আর দেহ। আধ্যাত্মিক আর সামাজিক প্রথমটিতে 
দেবী, সেবিতা, অসামান্যা হয়েও দ্বিতীয়টিতে তিনি মানবী, 
সেবিকা আর সামান্যার ভাবটি রেখেছেন। অন্তরটিকে 
রেখেছেন আধ্যাত্মিক রাজ্যে আর সেখান থেকে সারটুকু 
আহরণ করে সারদা মা আমার আমাদের অকুণ্ঠ প্রেম বিতরণ 
করছেন। সংসারের খুঁটিনাটি, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে নিজেকে 
উজাড় করে বিলিয়ে দিচ্ছেন ।... 

পিতা রামচন্দ্রের মৃত্যু হল। বিধবা মা শ্যামাসুন্দরী 
অসহায় হয়ে পড়লেন। বড়ো ছেলের দু'পয়সা যাজনের 
রোজগার থেকে সংসার চলে না। এসে পাশে দাঁড়ালেন মা 
শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে ধান ভেনে অন্ন যোগালেন।... আবার 
দেখছি খুঁটিনাটি সব কাজগুলিও করছেন। বাসন মাজছেন, 
কাপড় কাচছেন, ঝাট দিচ্ছেন, গোবর চটকে ঘুটে দিচ্ছেন। 
আবার যার যেমনটি দরকার রেঁধে বেড়ে খাওয়াচ্ছেন... 

মা দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন। ঠাকুরের সেবার ভার তার 
ওপর। কালীর ভোগ সহ্য হয় না, তাই তার জন্যে আঝালি 
রাধতে হয়। রাখাল খিচুড়ী খেতে ভালোবাসে তার জন্যে 
খিচুড়ী হল। রাম দত্ত এসে ছোলার ডাল আর রুটি খেতে 
চাইলে । তাই হলো। নরেনের মামুলী ভদ্রতা কম। মুগের 
ডাল আর রুটি খেয়ে বললে-_ ‘রোগীর পথ্য খেলুম’। 
তার জন্যে আবার ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি 
করতে হল। লাটু যা একটু ময়দা ঠেসে দেয়। এ সবই 
আবার হচ্ছে এ চওড়ায়_- দশ ফুট লম্বায় বারো ফুট 
নহবত ঘরটুকুর মধ্যেই । ঢুকতে বেরতে মাথা ঠুকে যায়, 
ওর মধ্যেই জলের জালা, তৈজসপত্তর, এক কোণে 
ঠাকুরের জন্যে মাছ জিয়োনো। মেঝেতে সব ধরে না তাই 
শিকের ওপর শিক দিয়ে ভাড়ার সাজিয়ে রাখেন। শিকও 
অসুবিধায় বিরক্তি নেই, প্রতিবাদ করেন না, বলেন না একটু 
ক্লান্তির কথা-__- সেবারূপিণী আনন্দময়ী মা আমার। শুধু 
কি তাই-_ রূপ ঢেকে জ্ঞান দিচ্ছেন সারদা । লোককেও 
উপদেশ দিচ্ছেন কাজ করতে।... একদিন এক সধবা বৃদ্ধা 
এসে নালিশ করলে-_ “সংসারে কেবল কাজ কাজ করে 
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মরছি। সুধাময় হাসি হেসে মা বললেন; ‘কাজ করা চাই 
বই কি! কর্ম করতে করতেই কর্মের বন্ধন কেটে যায়, নিষ্কাম 
কর্মের উদয় হয়। একদণ্ড কাজ ছাড়া থাকবে না৷... আবার 
বলছেন, ‘কর্মই হচ্ছে লক্ষ্মী। আমার মা বলতেন-_ যে খুব 
ভাল রেঁধে বেড়ে লোকজনকে খাওয়ায়, তার ঘরে মা 
অন্নপূর্ণার নিত্য বসতি!’ এই কর্মটি হবে নিষ্কাম। তাই 
বলছেন মা-_ “.. আর নিষ্কাম কর্ম, ধ্যানের চেয়ে যা বড় 
সাধন। তাই তো নরেন আমার নিষ্কাম কর্মের পত্তন 
করলে।”.. কিন্তু নিষ্কাম কর্মে কি থাকবে উদাসীনতার 
ছোঁয়াচ? এ কি শুধু করার জন্য করা! তা নয়। অন্তরের 
প্রেমটি মিশিয়ে দিতে হবে প্রতিটি কর্মে... দু'সের দুধকে 
আধ সের করে খাওয়াচ্ছেন ঠাকুরকে । সরু করে ভাত 
সাজিয়ে দিচ্ছেন__ যেন ঠাকুর বুঝতে না পারেন বেশি 
খাচ্ছেন।... ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে যোগীনমা একদিন সত্যি 
কথাটি ভেঙে দিয়ে বললেন, ‘দু'বাটি দুধ মেরে, এটুকু করা 
হয়েছে, অমনি ঠাকুরের পেটের গোলমাল ।... যোগীন মা 
বললেন মা-_ ‘খাওয়ার জন্যে মিথ্যে বলতে দোষ নেই। 
তাই দেখ-না আমি ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাওয়াই?” শিষ্যদের 
বরাদ্দের বেশি খাওয়া ঠাকুর পছন্দ করেন না। তারা যে 
সন্যাস নেবে। সব দিক থেকে সংযমটি চাই। মা কিন্তু ঠিক 
ঠিক মানেন না। আদর করে দু চারটি বেশি খাইয়ে দেন। 
ঠাকুরের মৃদু ভত্সনাটিতেও বিশেষ কান দেন না... প্রেম 
আছে বলেই তো আন্তরিকতা । দেওয়া শূন্য করে দেওয়া। 
প্রেম রয়েছে বলেই না স্বচ্ছ মানবিক মূল্যবোধ ।-_ সেবার 
কোথা থেকে অনেক ফল এসেছে। অন্নপূর্ণা মা আমার 
দুহাতে বিলিয়ে দিলেন। ঠাকুরের প্রিয় শিষ্যদের জন্যে 
আলাদা করে রাখলেন না। ঠাকুর বলে উঠলো, 'হ্যাগা, 
সবগুলো দিয়ে দিলে?’ মা কিছু না বলে লান অভিমানে 
চলে গেলেন। ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে রামলালকে পাঠালেন। 
বললেন, “ওরে তোর খুড়িকে গিয়ে শান্ত কর।_ 
শিরোমণিপুরের আমজাদ ভাকাত। জাতে মুসলমান। 
মা একদিন তাকে খাওয়ালেন আবার এঁটোও ধুলেন। নলিনী 
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ভক্তের দল। মা বলে উঠলেন, “থাক, লোক আছে। লোক 
আর কে-_মাস্বয়ং। নিজেই এটো সাফ করলেন। মার যে 
এক ধর্ম এক জাত। মার শিষ্যেরা, ঠাকুরের শিষ্যদের মতো 
সব এক একটি বিরাট পুরুষ নন। প্রেমময়ী মা ঘোষণা 
করেন-_ তিনি যে সকলের মা। সবার জন্যেই তো তাকে 
করতে হবে। তাই সকলকেই আশ্রয় দিচ্ছেন, কাছে টেনে 
নিচ্ছেন। একটি পতিতা এসেছে মার কাছে। মা বললেন__ 
ওরা আমার কাছে আসবে না তো কার কাছে আসবে। 
আমি কাউকে বাদ দিতে পারব না! ঠাকুর বলেছেন-_ এবার 
কাউকে ছাড়ছি না__ ঠাকুর কি কেবল রসগোল্লা খেতে 
এসেছেন ।পরের পাপের বোঝা নিয়ে শরীর জলে যাচ্ছে__ 
তবুও করছেন। যারা একটিবারও জপ করতে পারে না, মা 
তাদের হয়ে নিজেই করে দিচ্ছেন। যার যা সয় তার তেমনটি 
ব্যবস্থা। লোকের জ্বালার তিষ্টোন যায় না কিন্তু সর্বংসহা মা 
সব সইছেন। আবার ক্ষমাও করছেন নির্বিচারে । রাধু লাফ 
মারছে। নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে ক্ষমা করলেন। চাকরটা 
চুরি করেছে_- রাখা চলে না। স্বামীজী তাকে তাড়িয়ে 
দিলেন। মা কিন্তু তাকেও ক্ষমা করলেন। স্বামীজীকে গ্রহণ 
করতে হল। অগ্নিযুগের বিপ্লবী সন্তান সন্ন্যাস নেবে। মঠ 
সংশয়ে প্রত্যাখ্যান করলে। মা গ্রহণ করলেন। দক্ষিণেশ্বরের 
প্রথম জীবনে বাৎসল্য প্রেমে মা একদিন ঠাকুরকে 
বলেছিলেন, তাই তো ছেলেপুলে একটা হবে নি, সংসারে 
ধর্ম বজায় থাকবে কিসে ? ঠাকুর বলেছিলেন, ‘একটা ছেলে 
খুঁজছ। কি গো, কি তোমার এত ছেলে হবে যে তাদের মা 
ডাকের চোটে টিকতে পারবে না।' পরবর্তী জীবনে একদিন 
বলেছেন মা, ‘তাই দেখছি বাবা, কত দেশ-দেশান্তর থেকে 
কত ছেলেই যে আমার আসছে।' তাদের আবার মানুষ 
করছেন মা। মাতৃত্বের এমন বিরাটত্ব আর কোথায় দেখলুম।” 
ঠাকুর একদিন বললেন, “আমি কি করেছি। তোমাকে এর 
চেয়ে'বেশি করতে হবে 1... যার ওপর এত কাজের ভার 
ঠাকুর দিয়েছিলেন, বিষয়ের ব্যাপারে তাঁর অস্তরটি আগভাগে 
পরীক্ষা করতে ছাড়েন নি। ভক্ত লছমীনারায়ণ ঠাকুরের 
সেবার জন্যে দশ হাজার টাকা দিতে এল। ঠাকুর নেবেন 
না। কিন্তু লছমীনারায়ণের অশেষ অনুরোধ । ঠাকুর সারদা- 
মণিকে ডেকে বললেন, "ওগো, ও তো নাছোড়বান্দা, আমি 
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নেব না বলায় এই দশ হাজার টাকা তোমার নামে লিখে 
দিতে চাইছে তা, তুমি কেন নাও না, কি বল! মা কিন্তু 
টেকা দিলেন। চমকে উঠে বললেন, ‘তা কেমন করে হবে? 
আমি নিলে যে টাকাটা তোমারই নেওয়া হয়, আমি তো 
নিয়ে তোমার সেবাতেই খরচ করব।-_ সেকি করে হয়!’ 

সংসারের জন্য টাকাকড়ি নাড়াচাড়া করেও মা যে 
নির্বিকার, নির্লিপ্তা। ঠাকুর বুঝে নিলেন মনের ভাবটি। মাও 
বুঝে নিচ্ছেন ঠিক ঠিক ঠাকুরের অন্তরের কথাটি। 'পেনেটির" 
বৈষ্ণব মেলা । ঠাকুর যাচ্ছেন। সঙ্গে শিষ্যরা রয়েছেন। মাও 
বললেন, “ওর যদি ইচ্ছে হয় চলুক” মা গেলেন না। বললেন, 
‘তীর যদি অনুমতি দেবার ইচ্ছে থাকত, তিনি তা হলে আমার 
ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিতেন না!’ ঠাকুর শুনে বললেন, 
“দেখেছ কী বুদ্ধিমতী। আবার ঠাকুর জেনে নিচ্ছেন-_ 
নহবতখানায় স্বামী-পরিত্যক্তা সারদার বিরহের ব্যথাটুকু। 
পরীক্ষা করছেন নির্বাসিতা সীতাকে। বলছেন, “হ্যা গা, আমি 
কি তোমায় ত্যাগ করেছি "না, তুমি আমায় গ্রহণ করেছ।' 
বললেন মা। আত্মিক রাজ্যের অমৃতরমণের মধো কি 
আছে বিরহের অবকাশ! তবু যে মা দ্বরীসত্তা। মনের রাজ্যে 
সাময়িক বিরহের ব্যথাটুকু রয়েছে। তাও আবার তুলে 
না। কিন্তু সুযোগ এলো একদিন। ঠাকুরকে সকালবেলাকার 
খাবার খাওয়ানোর ভার পড়ল মার ওপর । নিজে হাতে 
করে খাবার নিয়ে খাইয়ে আসেন-_ দিনের মধ্যে এ 
একটিবারই দেখা । কোথা থেকে গোপালের মা উড়ে এসে 
জুড়ে বসল। বললে, ‘আমি দাঁড়িয়ে খাওয়াব ঠাকুরকে!” 
মা প্রতিবাদ করলেন না। মনকে বোঝালেন-_ ‘মন তুই 
এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ তার দেখা পাবি। _- 
আবার দেখছি সংসারের দাম্পত্য জীবন নিয়ে যার যেমন 
তেমনটি করে উপদেশ দিচ্ছেন। স্ত্রীর প্রতি বিরূপ এক 
স্বামীকে বলছেন, 'স্বামী-্ত্রী এক সঙ্গে থেকো। দুজনে 
যেখানে থাক সেখানেই রামরাজ্য।” স্বামীর প্রতি উদাসীনা 
একটি মেয়েকে বলছেন, “স্বামীর সঙ্গে গাছতলাও রাজ 
অট্টালিকা!" -_একদিন একটি স্ত্রীলোক এসে বললে, “মা 
আমাদের কি উপায় হবে।'-_মা ঈযৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, 
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“তোমাদের বছর বছর ছেলে হবে, একটু সংযম নেই। 
এখন আমার কাছে এসে, আমাদের উপায় কি বললে কি 
হবে বল?’ -_আর একদিন মধুকে তিরস্কার করে বলছেন 
মা-_ ‘কেন এত পশুভাব। __এখনও কি ভাই বোনের 
মত থাকতে পারিসনে।” -_সংসারে দাম্পত্য জীবনে এই 
পশুভাবটি বর্জন করতে হবে। সংযমের বাঁধ দিয়ে রুখতে 
হবে রিপুর বন্যাকে। সৃষ্টি করতে হবে নৃতন মূল্যবোধের! 
তবেই না আসবে, সমাজ জীবনের সুষমা।-_ 

সাংসারিক জীবনে আছে আবার পার্থিব চাওয়া। এ 
দীও-__- তা দাও-__। মেয়ে ভক্তদের বললেন মা-_ কারো 
কাছেকিছু চেয়ো না। বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও 
নয়। যে চায় সে পায় না, যে চায় না, সেই পায়।” _ শুধু 
দাও দাও করে মনের মূল্যের অবমাননা কোরো না। নিজের 
জীবনে দেখিয়েছেন মা। রামকৃষ্ণ বলে গেলেন মাকে-_ 
'কামারপুকুরে গিয়ে থাকবে। শাকভাত খেয়েও থাকবে।” 
-_ সত্যি তাই হল। সেখানে শাক-ভাতই জুটল, নুনটুকু 
জুটল না। তাই সই। ত্ৰৈলোক্য বিশ্বাস যে সাতটি টাকা 
দিত, দীনু খাজাঞ্চি তাও বন্ধ করলে তাতেও আপত্তি নেই। 
আবার দেখছি-_ কোথা থেকে সব এসে গেল। অন্নপূর্ণার 
মতো দু'হাতে বিলিয়ে দিলেন।__ 

-_ঠাকুর অপ্রকট হবার পরে মা বিরহকাতরা হয়ে 
পড়লেন। হয়তো নিজেও থাকতেন না এই দেহ নিয়ে। 
কিন্তু মার যে অনেক কাজ বাকি। ঠাকুর তাই তাকে রাধুর 
মায়াতে বেঁধে গেলেন। রাধু কিল মারছে, গালমন্দ করছে, 
লাথি মারছে। মা সব সইছেন। বুঝছেন এ সবই মায়া, তবুও 
বাঁধা রয়েছেন। বলছেন, ‘এই যে রাধি রাধি করি, এ তো 
একটা মোহ নিয়ে আছি। কিন্ত তিরোধানের আগে, রাধুর 
ওপর থেকে মনটি কেমন তুলে নিলেন নির্বিকারে।__ 

মার সামাজিক জীবনের করুণাঘন, প্রেমপূর্ণ, দাক্ষিণ্য- 
মধুর দিকগুলির বাইরে, তার শক্তিরূপিণী অভয়ার রূপটিও 
প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মাতৃশক্তি যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
রুখে দীড়ায়, মার জীবনে আমরা তা দেখেছি। হরিশ পাগল 
একদিন দুর্দাম গতিতে মার দিকে ছুটে এলো! মাও ছুটে 
এসে উঠোনে মরাইয়ের আড়ালে লুকলেন। বাড়িতে অন্য 
লোক ছিল না। পাগল অনুসরণ করতে লাগল মাকে। সাত 


সাত বার মরাইটাকে পাক দিলেন, তবু নিবৃত্তি নেই। মা 
তখন সুপ্তশক্তিকে আহান করলেন। রুখে দাঁড়িয়ে পাগলকে 
আকর্ষণ করে মাটিতে পেড়ে ফেললেন। তারপব বুকের 
উপর হাঁটু গেড়ে বসে এক হাতে টেনে ধরলেন জিব। অন্য 
হাতে চড় মারতে লাগলেন। হেঁ হেঁ করে হরিশ হাঁপিয়ে 
উঠল। প্রেমময়ী মা তখন তাকে ছেড়ে দিলেন। অমনি সে 
ছুটে পালাল। মার কৃপায় হরিশের পাগলামি সেরে গেল। 
বৃন্দাবন পালাল সে। . 

মার সামাজিক জীবনের দিকগুলিকে কিন্তু আধ্যাত্মিক 
জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই দুই স্বভাব- 
বিপরীত জীবনযাত্রার মধ্যে যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন সম্ভব, মা 
তা দেখালেন নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে যাঁরা সাধনার চরম 
ফল লাভ করতে ইচ্ছুক মার জীবন থেকে তারা আহরণ 
করুন তাদের পাথেয়। আধ্যাত্মিক জগতে আরোহণ করে 
মার কাছে থেকে তারা নিশ্চয়ই এর সদুত্তর পাবেন। মার 
জীবন আর উপদেশ থেকে মা-বোনেরা শিক্ষা করুন 
সমাজজীবনের সুষমা আনতে। যাঁরা নিজেদের বর্তমানের 
সমন্বয়বাদী, সমাজবাদী বলে থাকেন, মার জীবন থেকে 
গভীর অধ্যবসায়ে তারা শিক্ষা করুন সমন্বয়ের প্রকৃত অর্থ 
কি! সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে! বস্তুবাদের আওতায় 


“আমরা হারিয়ে ফেলছি আত্মিকশত্তি। সামাজিক 


জীবনধারায় সৃষ্টি করছি যান্ত্রিকতা। প্রেমকে করছি নির্বাসিত। 
তাই কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য কোনো সমাজেই আজও পত্তন 
ঘটল না প্রকৃত সমন্বয়ী জীবনধারার। পথের সন্ধান হয়তো 
চলেছে কিন্তু সবাই যেন দিশাহারা। আজিকার এই যুগ 
প্রয়োজনে আমর! মাতৃহীন, তাই শক্তিহীন, প্রেমহীন হয়ে 
পড়ে আছি। _-তুমি আবার এসো মা। আমাদের পথ 
দেখাও । তোমাকে না চিনে আমরা যে অন্যায় করেছি, প্রাণ 
দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করি। 


শ্রীশ্রী সারদা দেবী জন্মশতবার্ষিকী সমিতি, গাজিপুব (হাওড়া)- 
কর্তৃক বিঘোষিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় চতুর্থ পুরস্কাব প্রাপ্ত। জয়শ্রীর 
জন্য কিছু পরিবর্তন করে লেখা। প্রথম প্রকাশ : জয়শ্রী, পৌষ 
১৩৬১ ।-- সম্পাদক 


রি 
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গীতাশান্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
বৃহৎ পকেট গীতা 
শ্ৰীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 
গদ্যানুবাদ 


১১০,০০ 


৫০.০০ 


২২.০০, ২০.০০ 


সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 
কর্মবাণী 
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ) 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা 
ভারত-আত্মার বাণী 


সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


২৫.০০ 
৩০,০০ 
২৫.০০ 
৬০.০০ 
২০০,০০ 
গীতা সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
ভূমিকা সম্বলিত, অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 


“শ্ৰীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় 
কীর্তি। তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। 
যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভাবত, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতদিন বাংলা ভাষা 
থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাগালীর হৃদয়-মন্দিরে।” 
-_ ডঃ মহানামব্রত ব্রন্মচারী 


শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম-_ শ্রীকৃষ্ণতন্ত ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রস্থ। 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
বিদ্যাসাগর ৪.০০ 


4 ছোঁটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) ৩০.০০ 


৩৫.০০ 
৩৫.০০ 
80.00 
80.00 
৩৫,০০ 
৩০,০০ 
৩৫,০০ 
৩৫.০০ 
রব ৪80০.০০ 
২৫.০০ 
80.00 
২০.০০ 
কয়েকটি অভিমত £ বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে। --প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়। --ভারতবর্ষ 
পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে। __আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার খষি) বাজার চলিত অযতুসস্তৃত সাধারণ 
জীবনী প্রস্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে । __-অল ইন্ডিয়া রেডিও 
দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।-_ আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 


প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।-_আকাশবাণী 


২০০.০০ 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ।। ১৫ বঙ্চি ম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
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জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 





























AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee 65.00 
LAST DAYS OF JAWARHLAL NEHRU: H. V. Kamath 15.00 
জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবৰ্ষ গ্রন্থ শেতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ৩৫০.০০ 
তরুণের আহ্বান : সুভাষচন্দ্র বসু ২৫.০০ 
স্মরণীয় বরণীয় : সুভাষচন্দ্র বসু ২০.০০ 
দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু ২০.০০ 
ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু ১০.০০ 
গান্ধী-সুভাষ সংঘাত গোন্বী-সুভাষ পত্রালাপ) ২০.০০ 
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় I ১৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু : ২৫.০০ 
নেতাজী ও রানী ঝাঁসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী ৩০.০০ 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ :ক্ষণেশ্বর ঘোষাল ৮০.০০" 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস ২৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৫.০০ 
যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল | ৩৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ ২০.০০ 
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ | ২৫.০০ 
স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস (বসু) ৩৫.০০ 
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্পব (১-৩ খণ্ড) : হীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২০০.০০ 
শিখাময়ী লীলা রায় : আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ ৩৫.০০ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত | “+ 80.00 
শৃঙ্খল ঝঙ্কার : বীণা দাস ৫০.০০ 
হেগেলীয় দর্শন : অনিল রায় oo - L ২৫.০০ 
জীবনের রঙ্গমঞ্চে : শাস্তিসুধা ঘোষ | ২০.০০ 


হিমালয়ের গোপনপুরে : প্রাণেশ চক্রবর্তী 


Central Registration No. 2870/57, Per copy Rs 15.00 with Regd. Postage Rs. 25.00. x 
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4 জয়শ্রী ৬৮বর্য || দ্বিতীয় সংখ্যা || জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 
গু বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 
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সুভাষ-রচনাবলী 


প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 
তৃতীয় খণ্ড : ১৯৩০-৩৫ 
চতুর্থ খণ্ড : ১৯৩৬-৩৮ 
পঞ্চম খণ্ড : ১৯৩৯-৪০ 
ষষ্ঠ খণ্ড : ১৯৪০-৪৫ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড গুলিতে। স্বাধীনতার পর 
নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 
জয়ঞ্জী প্রকাশনের “সুভাষ-রচনাবলী” তার প্রকৃষ্ট জবাব। 


বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 


“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_ বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার অভিভাষণ 
প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির 
জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই 
অভাব দূর করিবার জন্য জয়শ্রী প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন।” _ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 


“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় 
সকল লেখায়-_ তার বক্তৃতায়, তীর প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তীর কথা সবই যেন 
একসূত্রে গাথা” --সত্যরঞ্জন বক্সী 


০) 


জয়শ্রী প্রকাশন 
১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 
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পৃষ্ঠপোষক - আজীবন সদস্য 
বিজয় দাস, গুয়াহাটি . তপন চত্রবতী, ইছাপুর ড. মধুসূদন পাল 
এণানয়নী দাস, গুয়াহাটি ড. সাধনা বসু (সরকার) সন্ধ্যা দত্ত 
পার্থ রায় কৃষ্ণা রায় ড. জ্ঞানাঞ্জন নাগ 
সাগরিকা ঘোষ ঈশানী মুখোপাধ্যায় 
সন্দীপ দাস অরুণা ধর ,বি. আর. দাস 
জগন্নাথ দাস, উত্তরপাড়া দিলীপ রায় প্রণতি গুহ, মুম্বাই 
গোপীল ভাওয়াল দীপক দত্ত 
জনৈক 'জয়শ্রী'-সুহাদ পারুল মজুমদার বরুণমোহন চক্রবর্তী 
ভবানী নাগ আনন্দ মল্লিক ' উমাদেবী, বাকুড়া 
জ্যোতিলাল দত্ত সুজাতা ভৌমিক সুশীলরপ্রন মজুমদার 
বিদ্যুৎ রানী গুহ, মুস্বাই মীরা বসু জাহানারা বেগম 
ছায়া গুহ মূগাঙ্কশেখর দত্ত, বর্ধমান শ্যামলিমা সেন 
গীতা চ্যাটার্জী অরূপ গুহ, আমেদাবাদ তপতী পাল  « 
গৌরী দত্ত অরুণ গুহ, মুম্বাই রেণু দাস, খুবড়ী 
স্বপন এম. এম. সরকার, মুম্বাই রাজেন্দ্রনাথ বণিক 
আগমনী লাহিড়ী চিন্ময়ী বসু রায় দীপক দাস 
মণিকা গুহ রায়, দিল্লী সমব সেন গৌতম ঘোষ 
বিপাশা ভাওয়াল কালীপ্রসাদ দাশশর্মা সাহানা রায় 
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বাসনা গুহ ছন্দা রায় নীলিমা মজুমদার, দিল্লী 
ড. দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার সুবিমল মিত্র নেপাল ঘোষ 
সুরেশ্বর দত্ত ভূপাল গুহ মিনতি দাস 
বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী নির্মল সরকার চক্রবর্তী 
মজুমদার অধ্যাপিকা নীলিমা কুমার ড. প্রার্থনা মুখোপাধ্যায় 
অধ্যাপক মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী রায় 
ড় চৌধুর - হীরেন সান্যাল ড. শোভনা মুখোপাধ্যায় 
ড. মণিদীপ চট্টোপাধ্যায় শ্রীধর ঘোষ মিত্র -- 
উৎপল রায় সুলেখা বসু 
তারাপ্রসাদ সিকদার বিদ্যুৎ মুখার্জী সত্যরঞ্জন দাস, রায়গঞ্জ 
চিরঞ্জিত দাস সুখেন্দুকুমার অঞ্জনা বসু 
বন্দনা সেন রত্না বসু অগ্রন বিশ্বাস 
বীণাপাণি ঘোষাল সরোজকুমার দাস, দিল্লী দিলীপকুমার দাস, দিল্লী 
মোহ. মুমিনুল হক, লন্ডন পরেশভদ্র ' সুধীরকুমার দাস 
পি. কে. রায় গৌরী ব্যানাজী জয়দেব 
ড. মৌসুমী ব্যানার্জী, ইউ.এস.এ. সত্যবতবসু . দীপালি নাগ 
নন্দিনী ব্যানার্জী দেব, ইউ.এস.এ. সুমিত্রা দত্ত শুভংকর নাগ 
মালিনী ব্যানার্জী, ইউ.এস.এ. অভিজিৎ সাহা জয়শ্রী নন্দী, চিত্তরঞ্জন 
J টি শ্রাবণী বিশ্বাস 
ভট্টাচার্য অতনু শোভন দে 
কমলারায় অজিত ভট্টাচার্য 
কেশব ভট্টাচার্য ডা. ত্রিদিব 
কার্তিক ঘোষ বাজীব মুং 
কুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য অমলপ্রকাশ চক্রবর্তী 
চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস 


অমলেশ মুখার্জী অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, বাংলাদেশ 


সর 


জয়ী 


৬৮ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা।। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 
সম্পাদকীয় 


নেতাজী-সাধক সমর গুহ 


বিপ্লবী লীলা রায় লিখেছিলেন, “আমার শৈশব ও যৌবনের দীর্ঘ দিন কেটেছে rational 0000187)5 ও ভাবধারার মধ্যে।” 
হিন্দু সভ্যতা মনন ও জীবনধারা ও 77550051-এর একটি শ্রেষ্ঠ 979৫0০-এর সঙ্গে তার যোগাযোগের কথাও ব্যক্ত করেছিলেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ-সৃ্ট ভারতবর্ষের জাগরণ ক্ষেত্রে অনিল রায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, লীলা রায়ও সেই একই সময়ে আবির্ভূতা 
হন। স্বামীজীর পাদস্পর্শপ্রাপ্ত অঞ্চলে এঁদের শৈশব কেটেছে। লীলা রায়ের গোয়ালপাড়ায় আসামে এবং অনিল রায়ের ঢাকায় 
মানিকগঞ্জে। স্বামীজীর পৌরুষ ও অভীমন্ত্রসমস্ত চরাচর তখন ছেয়ে আছে৷ শ্বাস-প্রশ্বাস সেই শিশুদুটির তা থেকেই ভারতবোধ 
ও মানবিকতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমের প্রতি আত্মনিবেদনের শক্তি আহরিত হয়েছিল। স্বামীজীর মানুষ তৈরির মন্ত্রটি এঁদের . 
মধ্যে প্ৰতিধ্বনিত হয়েছিল এবং মানুষ তৈরি ও দেশমুক্তির সাধনায় এঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন, 
পুরুষ ও নারী সংঘ-_ শ্রীসংঘ ও দীপালি সংঘ। তার পর ভিন্ন সংঘদুটি সমন্বিত হয়ে এক মহাসংঘের রূপ নিল-_ পুরুষ ও 
প্রকৃতির সম্মেলনে বাংলা তথা ভারতের বুকে গড়ে উঠল এক অনন্য মানুষ তৈরির কারখানা। এই সংঘে যুক্ত হয়েছেন 
ভারতের বিশেষত বাংলার প্রাণোচ্ছল, স্বাস্থ্যবান, ধীসম্পন্ন পুরুষ-নারী__ মূর্তিগড়ার আকর সম্পদ অর্থাৎ মাটি, নির্ভেজাল 
কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের পেয়ে অনিল রায় ও লীলা রায় গড়ে তুলেছেন অগণন পূর্ণ মানুষ। যাদের মধ্যে উল্লেখ্য-_ 
জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত শহিদ অনিল দাস, সুনীল দাস, অতীন্দ্রনাথ বসু ও সমর গুহ। 
, জনজীবনের উল্লেখ করছি এই কারণে যে, যাঁরা গুপ্ত বৈপ্লবিক কাণ্ড থেকে বৃহত্তর গণআন্দোলনে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত 
ভারতে তাদের কর্মসাধনা সামাজিক-রাজনৈতিক স্তরে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এই পূর্ণতাপ্রাপ্ত সৈনিকদের মধ্যে প্রথমজন অনিল 
দাস__ষাঁর জীবনকাণ্ড খুবই সংক্ষিপ্ত। এমন সম্ভাবনাময়, অনিল রায়-লীলা রায়ের ছায়াসঙ্গী অনিল দাস দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে 
ত্যাগ-তিতিক্ষায় আরব কর্মের অপ্রতিরোধ্য গতিকে তরান্বিত ও চেতনা জাগরণে আত্মবিসর্জন দিলেন। নানা গুপ্ত,বিপ্লবকর্মের 
যোগাযোগের সুত্রে তিনি ধৃত ও পুলিশী নিপীড়ন ও নির্যাতনে বিপ্লবকর্মের গোপনীয়তা অপ্রকাশ রেখে শহিদত্ব বরণ করে 
নিলেন। সংগঠনের এবং ব্যাপকার্থে বাংলার বিপ্লবসাধনায় এই বলিদান গভীরতর তরঙ্গ রচনা করল। সমর গুহ অনিল রায়- 
লীলা রায়ের হাতে-গড়া এই পূর্ণ মানুষদের একজন এবং জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠতম একটি আধার। তীর মধ্যে শরীর, মন, 
মেধা__ তিনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল, সুন্দরের উপাসনা ও সংগীতের মূর্ছনা তাকে চির আনন্দময় ও কর্মময় করেছিল। 
কৈশোরে পরিবারের অগ্রজদের অনুসরণে তিনি নিজের অজ্ঞতেই যুক্ত হয়েছিলেন ‘শ্রীসংঘে'র কর্মবৃত্তে। শরীর, মন তৈরির 
কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের ফাইফরমাশ খাটার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতর হয়েছিলেন লীলা রায়-অনিল রায় 
বৃত্তে। অনিল রায়ের নজর পড়েছিল এই বুদ্ধিদীপ্ত কিশোরটির প্রতি__ লীলা রায়ের সিপিডি 
অচিরেই অনুজের প্রতি নানা হুকুম, নানা নির্দেশ এসে বর্ষিত হয়েছিল। ' 

দিনাজপুর জেল থেকে সমর গুহকে লীলা রায় লিখছেন, হর হরর ES 
জানিয়েছ। আমার কথার্‌ ভাণ্ডার তো অফুরস্ত_ কিন্ত তা থেকে বেছে বেছে মণিমুক্তো যে তোমাদের জন্য পাঠাব সে এক 
বিষম দায় কারণ.আমার মণিমুক্তোগুলো অন্যের কাছে বিকোয় ইটপাথরের মূল্যে কাজেই তাদের স্থান হয় না চিঠির 
মধ্যে... কি কর সারাদিন? কি পড়? কি খেল? কখন খাও? কতজন একসঙ্গে "1655518 কর? কি কি কাগজ রাখ? পড়াশোনা 
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করছো না বা মনের খোড়াক মিলছে না এটা সুখবর নয়! দুটোই যথাসাধ্য জোগাড় করবে। এবং যাদের পড়াশোনা অনেকটা -৯. 


পিছিয়ে আছে সবদিকেই তাদের জন্য সময় ও ৪1919 দেবে__ বর্তমান জীবনে এটা একটা দায়িত্ব ও সুযোগও বটে। কেবল 


বেতালা ছন্দে চ'লে অ-সৌন্দর্য সৃষ্টি কোরো না। আমরা কিভাবে সময় কাটাই জানতে তোমার গুৎসুক্য হয়েছে-_ “সময় 
কাটাই” না আমি কারণ প্রতিদিনই জীবনের অংশ। কাজেই ‘জীবন যাপন’ করি এবং ঠিক সেই কারণেই সাধ্যমতো ও রুচিমতো 
_ সময়টাকে ঢালাই করে নি যাতে সে জীবনের অংশ ০? 1076 5276 Pattern হয়ে উঠতে পারে। সকালে উঠে আমি আধ 
ঘণ্টাখানেক ০,০৪০1$০ করি--- তারপর হাতমুখ ধুয়ে চা খেরে__ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের ভেতরে-- আমারই 
তত্বাবধানে-_ কাজেই সেসব ব্যবস্থা করি__ এখানকার ৮টায় পড়তে বসি ১০টা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পড়ি চিঠি লিখি 
তারপর স্নান খাওয়া সেরে সাড়ে এগারোটায় খবরের কাগজ নিয়ে বসি-_ আমি রাখি 9474274, আনন্দবাজার, Amrita 
Bazar, Pioneer, Leader ও মধ্যে কয়েকদিন “আজাদ” রেখেছিলাম--- সরকার দেন 512/5777-_ এসব পড়তে প্রায়ই _ 
দেড়টা দুটো বাজে। তারপর চা খাই-_ আমি একাই খাই অন্যেরা খায় না-_ আমায় করে, দেয়-_ তারপর বিকেলের রান্নার 
ব্যবস্থা দিয়ে আড়াইটাতে আবার বসি পড়তে। কিছুক্ষণ হিন্দু উর্দু চর্চা করি নিজে নিজেই। বই জোগাড় করেছি। সাড়ে তিনটা 


থেকে 1.4. ছাত্রীকে পড়াই ৫টা থেকে ৫১২ পর্যস্ত। তারপর স্নান খাওয়া করে “ভলিবল” খেলি, প্রায় ৭টা বাজে, তখন গান ; 


প্রায়ই ৩/৪টি ০08১, তারপর ১০টা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পড়াশোনা রুরি, ঘুমাই। কাজেই খুব 1০৮12. জীবন এখানে 
আমাদের এবং উপকরণের অভাব থাকলেও তাতে বিশেষ এসে যায় না, কারণ-_ মন রয়েছে_- সে অনেক কিছু করে নেয়।” 

[১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দিনাজপুর জেল |] বন্দীজীবনে এভাবেই চলে নির্দেশ ও মানুষ গড়ার সংকল্প সমর গুহ তার নেত্রীর ' 
কাছ থেকে পরোপকার, সেবা ইত্যাদির নির্দেশ পান, 'রিক্তির ওনৈ:লাভালাভের বিচার করতে গেলে তো অনেক কিছুই করা 

চলে না'_-উদার দরদী মনটি. নিয়ে বন্ধু সাথীর সেবায় আত্মনিয়োগের নির্দেশ যায়। সমর গুহও তার উত্তরে তার দৈনন্দিন 
খতিয়ান জানান। তা থেকেও জানা যায় কিভাবে নির্দেশমতো নিজেকে তিনি তৈরি করছেন। তারই একটি নমুনা পাওয়া যায় 
১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারির একটি চিঠি থেকে। | 

বক্সা জেল থেকে সমর গুহ লীলা রায়কে তার পারিপার্শ্বিক দৈহিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের কিছু সংবাদ 
পরিবেশন করেছিলেন ...বৃষ্টি থাকাতে খেলাধুলাও জমে না, নইলে বৈকালে মাঝে মাঝে হকি খেলি। এখানে কোনো মতে , 
খেলবার মত একটি পাথর কষ্কর ভরা মাঠ আছে" পড়াশুনার মৃ্যে হিন্দিটা নিয়মিত পড়ি এবং কিঞ্চিৎ উর্দু পড়ারও চেষ্টা 
করি। অন্য পড়ার মধ্যে বর্তমানে 9০০০1০£ নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, $০:০107-এর বইটি বার দুই পড়ার পর কিছু নোট ». 
করছি। ৭০০ পৃষ্ঠার বই সময় লাগে। ফাকে ফাকে Lenin-এর কয়েকটি লেখা পড়েছি। বর্তমানে K. রে Saha-3 How India .. 
Pays for This War ও Principle of Planning-এর পাতা উণ্টাচ্ছি। এরই মাঝে শ্রীঅরবিন্দের লেখার সঙ্গেও “কিছু 
পরিচয় করার চেষ্টা করি। অন্যদিকে গত ছয়মাস একটি কাগজ সম্পাদনার দায়িত্বও সময় নিয়েছে কম নয়।... বাড়ি থেকে 
একটা হারমোনিয়ম আনিয়েছি, সেটা নিয়েও ঘণ্টা কয়েক কসরৎ করি। অবশ্যি গুরু বিহনে দেখা যাক্‌ কলির একলব্যের 
প্রচেষ্টার দৌড় কতদূর চলে ।” ৬. ২. ১৯৪৪। 

আর নেতা অনিল রায় বিজয়ার স্নেহ আশীর্বাদ জানাতে গিয়ে লেখেন, “আপন শক্তিতে মাথা উচু করে দাড়াও, কিন্ত সভা 
দাম্তিকতা ও আত্মস্তরিতার লজ্জা যেন তোমাকে ছুঁতে না পায়। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা অন্তরে নিঃস্ব ভিখারি হয়েও বাহিরে ' 
' লোক ঠকাবার ঠাট ও জীক করতে মজবুত । শক্তিহীনের এই শক্তির মিথ্যা আড়ম্বর করবার নিদারুণ ব্যাধি আমাদের পেয়ে 
বসেছে। তুমি এই ব্যাধি থেকে মুক্ত থেকে সত্যিকার সামর্থ্য অর্জন করো, এই কামনা পোষণ করি।”... দমদম, ২৩. ১০. 
১৯৪৩|- 
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চু 
সমর গুহ অনিল রায়কে লিখছেন, “সঙ্গ একট হাঁরমোনিয়াম নিয়ে এনেছিলাম- আপনার কাছে শিখার আশায় কিছ 


বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


সব আশাই ব্যর্থ হল-_ আমি না জানি বাজাতে_- না জানি সংগীতের অ আ ক খ। শুধু বাইরে থাকতে গ্রামোফোনে গাওয়া 
দুএকটি গান শিখেছিলাম__ লোকেরা বলে চেষ্টা করলে নাকি আমার উন্নতি হতে পারে। এখানে সংগীতজ্ঞ এমন কেউ নেই 
যিনি প্রাথমিক শিক্ষাটুকু দিতে পারেন। আপনি নিজের অথবা অন্যের পত্রদ্ধারা প্রতি পনেরো দিনে আমাকে গানের 165$507 
পাঠাবেন। কিভাবে সকালে সন্ধ্যায় গলা সাধতে হবে কী কী সুর কী কী তান ভাজতে হবে-__ তার তালের স্বরলিপি ও নির্দেশ 
পাঠাবেন। শিক্ষানবিশীর কোনো ভাল সংগীতের রুইয়ের নাম ও ঠিকানা বলতে পারেন কি?” বক্সা জেল, ২০. ৫. ১৯৪৩। 

কোথাও নিজের পড়ার কথা, দীর্ঘ বইয়ের তালিকা, আবার অন্যত্র অনুরোধ-_ জীবনে তো অনেক পড়াশোনা হয়েছে এবার 
আমাদের মতন কর্মীদের জন্য কিছু লিখুন। কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সহজে ও বিস্তৃততর লিখবেন তারও নির্দেশ যায় অনিল রায়ের 
কাছে। জেলখানার এইসব পত্র-বিনিময় থেকে সমর গুহ কিভাবে স্তরে স্তরে নিজেকে তৈরি করেছেন অনুমান করা যায়। 
সেইসঙ্গে নেতা ও নেত্রীর পর্যবেক্ষণ, গভীর অনুশাসন, হিরা টিটি থেকে কিভাবে তারা তাদের 
কর্মীদের তৈরি করতেন তাও অনুমান করা যায়। 

আদর্শবাদের ভিত্তিমূল এভাবেই সমর গুহর জীবনে প্রোথিত হয়ে যায়__ যা ET 
আহানও তাকে নোঙর থেকে টলাতে পারে নি। এখানে উল্লেখ্য, জনতা পার্টি ভেঙে গেলে যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়-- 
যে সময় ভারতীয়, জনতা পাটি একটি সংগঠিত দল হিসেবে--- বিভক্ত জনতা পার্টি. এবং জরুরি অবস্থার পর পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের বিকল্প শক্তিরূপে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে, সে সময় পরিণত সাংসদ সমর গুহকে সেই শক্তিব্যুহে 
আকর্ষণের সর্বত চেষ্টা হয়েছে__ সমর গুহও এই প্রস্তাব ও পরিস্থিতি'অন্তরঙ্গ বৃত্তে আলোচনা ও উপস্থাপনা করেছিলেন 
ভারতীয় জনতা দলের সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেদিন অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের তীব্র ক্ষোভ ও অনীহা প্রকাশিত হয়। সমর গুহ সেদিন 
বন্ধুদের মানসিকতারই সম্মান দিয়েছিলেন। কখনোই নিজের ভবিষ্যৎ ও সম্ভাবনার কথা অগ্রাধিকার দেননি। 

নেত্রী লীলা রায় 'যতদিন জীবিত ও সজ্ঞানে ছিলেন, সমর গুহ সর্বক্ষেত্রে তার সম্মতি ও নির্দেশ চাইতেন। দিল্লীর সংসদ ' 
ভবনে নেতাজীর ফোটো প্রতিষ্ঠা এবং তা বসাবার খরচের প্রসঙ্গে লীলা রায়ের কড়া ছইপ একটি ছোটো পত্রে ব্যক্ত হয়েছে__ 
“২টি জরুরী বিষয় আমার মত জানাবার জন্য এ চিঠি (1) Photo Central 211 ছাড়া কোথাও বসবে না। (2) অন্য ব্যক্তির 
যেই হোক-না-কেন, তোলা টাকা দিয়ে কখনোই এই photo হবে না। এটা 98001951095, কে এই [10951 দিল"? টাকা যা 
লাগে আমরাই দেব। -_কলকাতা, ১৫. ৬. ৬৭। 

জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই অনুশাসন, এই আত্মমর্যাদাবোধ যেভাবে নেত্রী তার অনুগামীদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত করেছেন-_- 
অনুগামী সমর গুহ তাকে যথার্থরূপে অনুসরণ করে মর্যাদা দিয়ে তার সেই অভিমত প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 

_ বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে এত দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতিটি কর্মীকে তার নেতা ও নেত্রী 
এইভাবে খুঁটিনাটি নজরে রেখে পরিচালনার নিদর্শনা যেমন বিরল তেমনি সমর গুহর সমর্পণ ও মর্যাদারক্ষার নিরন্তর প্রচেষ্টা 
" ও সাধনাও দুর্লভ। 

চিরন্তন বিপ্লবী মাত্রেই রোম্যান্টিক ও আআডভেক্কারস্ট। তিনি মিস্টিকও বাটেন ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস, 
এঁতিহ্যে অবগাহন করে যে বিপ্লবী তার জীবনসাধনায় আত্মনিবেদন করেছেন তিনি একটু ভিন্নতর সত্তার হবেনই। সমর গুহর 
চরিত্রে সেই ভিন্নতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকট ছিল। আবেগ ও উচ্ছাস, বিজ্ঞান ও দর্শন, স্বপ্ন ও যুক্তির এক বিচিত্র সম্মেলন 
ঘটেছিল তার জীবনচর্যায়। কারাবন্দী অবস্থায় অপ্রতুল সংবাদে নেতাজীর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ও তার রহস্যময়তা তাকে 
আরাধ্যের প্রতি অবহেলার ব্যথায় ক্ষতবিক্ষত করে, এই রহস্য উদ্ঘাটন্ে প্রতিজ্ঞা সেদিনই অজ্ঞাতসারে তার জীবনচর্যায় 
নথিভুক্ত হয়ে যায় এবং জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সেই রহস্য উন্মোচনে তিনি আত্মনিবেদিত থাকেন। তার জীবনে রাক্জনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা আমরা জানি, কিন্তু দুটি বিষয়ে তার জীবনে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা দোলাচল দেখা 
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জয়শ্রী জজ জ্যেষ্ঠ ১৪১০ 


যায় নি-- একটি অখগ্ুবঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর অবহেলিত বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়, ধর্মের গোড়ামিকে ত্যাগ করে স্বাধীন 
পূর্ববাংলা রূপান্তরের এক অবিশ্বাস্য স্বপ্ন, ক্রমে সে স্বপ্ন ভার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ করে। যদিও সেই স্বাধীন বাংলা 
তার ঈন্সিত গৌরবে আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি-_ কিন্তু যে বীজ তিনি বপণ করেছেন তা ক্রিয়াশীল হয়ে স্বমহিমায় 


অচিরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে বিমান দুর্ঘটনা এবং তার প্রকৃত কী হল তা. সম্পূর্ণরূপে' 


আজও নির্ধারিত হয় নি। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ভারতের কতিপয় নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় কংগ্রেসের সন্দেহজনক আচরণ এই বিষয়টির 
উপর একটি কালো আচ্ছাদন টেনে দিয়েছে। নেতাজী-অনুরাগী বছ ব্যক্তি এবং বিশেষত সমর গুহর নিরন্তর সংগ্রাম এই 
আচ্ছাদনটিকে অনেকটা সরিয়ে মূল বিষয়টি নেতাজীর কী হলই কেবল নয়, তার সজীব অস্তিত্বেরও একটা সন্ধান দিতে সক্ষম 
হয়েছে__ কিন্তু প্রসঙ্গটি তিনি জীবৎকালে সপ্রমাণ দেখে যেতে পারলেন না এটাই বেদনা। শুধুমাত্র নেতাজীর কী হল এই 
অনুসন্ধানেই তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন নি, তিনি তার আদর্শ ও জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত ছিলেন তাই সেই 
আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন, নানাবিধ গ্রন্থ রচনার মধ্যদিয়ে তাকে সপ্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি সংসদে, স্ব-দল ও 
অন্যদলেও এই আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। নেতাজী শতবর্ষের প্রাক্মুহূর্তে তার এই 
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প্রচেষ্টার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন কেন্দ্রীয় সরকার-কর্তৃক তার পরিকল্পিত “নেতাজী আকাদেমি, প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগ। ইন্দিরা গান্ধী ৮ 


সরকারের সময় এবং জনতা পার্টির সংক্ষিপ্ত শাসনকালে দুবার তিনি “নেতাজী আকাদেমি, প্রসঙ্গে প্রস্তাবটি লোকসভায় 
উত্থাপন করেন। ইন্দিরা গান্ধী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসানের উপস্থিতিতে যে দীর্ঘ, যুক্তি ও আবেগমিশ্রিত আলোচনা 
তিনি সংসদে উপস্থাপনা করেছিলেন তা শোনার সৌভাগ্য বর্তমান প্রতিবেদকের হয়েছিল। ঘটনাচক্রে নেতাজী জন্মশতবর্ষের 
নানা কর্মসূচীর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার “নেতাজী আকাদেমি’ রচনা করার একটি সাহসী উদ্যোগ নেন এবং সমর গুহকে তার 
সভাপতি নির্বাচন করেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় তার আকস্মিক শারীরিক অসুস্থতা এবং ড. শিশিরকুমার বসু ও তার কতিপয় 
পার্ধদের চক্রান্তে সেই উদ্যোগ ফাইলবন্দী হয়ে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়। 

সমর গুহ দীর্ঘ কর্মময় জীবনে, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অপূর্ব বিশ্লেষণ শক্তি, সাবলীল লেখনী-_ জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য ও সত্যের 
প্রতিষ্ঠায় আপসহীন এক অনন্য নিদর্শন রেখে গেছেন। তার রচিত ও প্রকাশিত গ্রচ্ছসমূহে সে-সব ব্যক্ত হয়েছে, বহু অগ্রন্থিত 
প্রবন্ধেও তীর বহু কথা ছড়িয়ে আছে। ‘জয়শ্রী'র দীর্ঘ ইতিহাসেও তার সন্ধান মেলে__ যা আমরা এই বিশেষ সংখ্যাটিতে প্রকাশ 
করতে পারি নি। 

এই সংখ্যায় বাংলার বাইরে এবং ঘনিষ্ঠজনের বাইরেও কোনো শ্রন্ধাতর্পণ বা স্মৃতিতর্পণ সংগ্রহ করতে পারি নি। এই » 
ক্রটির জন্য আমরা দুঃখিত। এই সংখ্যায় সমর গুহর পুরোনো দুটি রচনা প্রকাশ করা হল-_ যার মাধ্যমে দেশবিভাগ ও = 
যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া তার বিরাট কর্মকাণ্ডে সাময়িক পত্র প্রকাশের দক্ষতার নিদর্শনস্বরূপ 
'পূর্ববাংলার জনমত” ও “সাপ্তাহিক জনমত’-এর একটি অসম্পূর্ণ সম্পাদকীয় সূচী এই সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে। সর্বশেষে 
সমর গুহর জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য “নেতাজীর কী হল?’ বিষয়টির উপর তার সর্বশেষ খসড়া রচনা-_ যেটি এই সংখ্যা থেকে 
ধাবাবাহিক ‘জয়শ্রী’তে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হল তা আশাকরি 50450559955555555 
করবে। 

বিপ্লবী নেতাজী-সাধক সমর গুহর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। 
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“আমাদের সমরদা 


সত্যরত বসু 


অধ্যাপক সমর গুহ স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনকালে ফিরে তাকাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবনে । পোগোজ স্কুল ও জগন্নাথ 
কলেজে পাঠসমাপনে সমরদা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগে প্রথম বার্ষিক সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন উনিশশো 
ছত্রিশ সালে। বিভাগীয় অধ্যক্ষ প্রয়াত বিজ্ঞানী ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য অধ্যাপকদের স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠেন সমরদা 
অচিরেই । সমরদার নাড়ী বাঁধা বিপ্লবী দল শ্রীসংঘ, এটা ড. ঘোষের অজানা নয় । খানিকটা সন্্েহ প্রশ্রয়। বিপ্লবী নেতা অনিল 
রায় ও নেত্রী লীলা রায়ের অনুগামী সমর গুহ আকৃষ্ট সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ও কর্মকাণ্ডে ব্রিপুরী-কংগ্রেস ও তার পর রামগড় 
কংগ্েসে যাবার জন্য উন্মুখ ছিলেন : দুবারই তার শিক্ষাগুরু ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাকে ডেকে বলেন, “যেয়ো না, আগে 
£ এম.এস্সি-টা শেষ করে নাও। পরে কিন্তু আর সময় পাবে না।” সতর্কবাণী সফল হয়েছিল। এম.এস্‌সি. পরীক্ষার ফল 
বেরুনো মাত্র সমরদা গ্রেপ্তার ও গৃহবন্দী। গবেষক বৃত্তি প্রাপ্তিতে ঢাকা হল-এ অন্তরীণ অবস্থায় গবেষণার সুযোগ । 
ঢাকা হল ছাত্র সমিতি হল ছাত্রদের নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ড ও অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত । শ্রীসংঘ-সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের 
সমর্থিত দলটি ১৯৩৯-৪০ সালে ছাত্র সমিতি নির্বাচনে বিজয়ী। সমরেন্দ্রকুমার গুহ ঢাকা হল বার্ষিকী ‘শতদল’ সম্পাদনের 
‘দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বার্ষিকীর আকর্ষণীয় রচনাসস্তার শিক্ষক ও ছাত্রমহলে বিপুলভাবে প্রশংসিত। সম্পাদকীয়তে . 
আলোচিত হয় ইউরোপীয় যুদ্ধের সূত্রপাত এবং দেশের রাজনীতিতে গান্ধীজী ও লুভাষচন্দ্রের প্রভাব। “শতদল" বার্ষিকীর 
এই সংখ্যার ভূমিকাটি লেখেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি সে বছরে প্রভোস্ট পদে আসীন। ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ঢাকা 
থেকে ব্যাঙ্গালোর চলে গেলেন। “শতদল" বার্ষিকীতে সত্যেন্্রনাথের প্রথম ভূমিকা। 
একচল্লিশে বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম। সমরদা গবৈষক ছাত্র, ঢাকা হলে অন্তরীণ অবস্থায়। একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ শিক্ষাবর্ষে 
ঢাকা হল ছাত্র সমিতির নির্বাচনকালে শ্রীসংঘ ও বি.ভি.র প্রস্তুতিতে গঠিত হয় র্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ফ্রন্ট । 
সমর্থনে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। সমরদার উদ্যোগে তাঁর সহপাঠী শবেষক বৃত্তিপ্রাপ্ত বিনয়রঞ্জন গুপ্ত ফ্রন্টের নেতা ঘোষিত। 
__ বিপক্ষ দল প্রগ্রেসিভ পার্টি, নেতৃত্বে অনুশীলন (আর.এস.পি.)। বিস্ময়করভাবে নির্বাচনে ফ্রন্টের ফোলোজন প্রার্থী বিজয়ী। 
“-যোলোজনের অন্তর্ভুক্ত একজন আমি। দীর্ঘদেহী, গৌরকাস্তি ছাত্রনেতা সমর গুহ তার মধুর সহাস্য আচরণ ও উদাত্তকঠের 
সংগীতে আকর্ষণ করেন সব বয়সের ছাত্রদের । 
ঢাকা হল ছাত্র সমিতি নির্বাচন ও অন্যান্য কর্মযজ্ঞে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছাত্রদের সঙ্গে আমার প্রায়শ 
যোগাযোগ। পরাধীনতার শৃঙ্ঘলমুক্ত স্বাধীন, সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের সংগ্রামে অংশীদার হবার ভাবনা শুরু। আবাল্য বন্ধু 
ইন্দ্রলাল চক্রবর্তী ও পদার্থবিদ্যায় তার সহপাঠী সুবোধ মিত্র কয়েক বছর যুক্ত শ্রীসংঘে। তাদের পরামর্শে হাজির হলাম 
সমরদার কাছে, সেটা একচল্লিশের ডিসেম্বর। জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি রদ করে রাশিয়াতে ত্রিমুখী অভিযান শুরু করেছে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব রণাঙ্গনে বিস্তৃতির পূর্বাভাস। সমরদা আমাকে বিশ্ব ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং শ্রীসংঘের 
, আদর্শ ও পথনির্দেশ ব্যাখ্যা করেন। রাশিয়া ও চীন জনগণের সক্রিয় সাহায্যকারী দেশের ভূমিকা পালনে ভারতের 
" জনপ্রতিনিধিদের নিকট ইংরেজ শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তর জরুরি। সমরদার সঙ্গে এ বিষয়ে আমরা প্রথম ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা ও 
+ আলোচনা। তার নির্দেশে ও ব্যবস্থায় বজীবাজারে নেতৃঘয় লীলা রায় ও অনিল রায়ের বাড়িতে আমি খাই ডিসেম্বরের 
শেষে। 
৬১ 


জয়শ্রী জর জ্যেত ১৪১০ 


সমরদা বেশিদিন ঢাকা হালে অন্তরীণ অবস্থায় রসায়ন বিভাগে গবেষণার কাজ চালাতে পারেন নি। বিয়াল্লিশের এপ্রিলে 
ব্রিটিশ সরকারের ক্রিপস দৌত্য ব্যর্থ। সুঙ্গে সঙ্গে নেত্রী লীলা রায় ও সক্রিয় কর্মীদের কলকাতা, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে 
গ্রেপ্তার। অনিল রায় ফেব্রুয়ারি মাসে কারান্তরালে। সমর গুহ রাজবন্দীরূপে প্রথম বছর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। অকস্মাৎ 
বিয়াল্লিশের সেপ্টেম্বররে সমরদার সঙ্গে দেখা! আগস্ট আন্দোলন চলাকালে মামারবাড়ি কামারগা-ভাগ্যকুল গ্রামে এক 
সথাত্রমিছিলে যোগদানকারী আমরা পাঁচজন গ্রেপ্তার। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে ছিলাম দিন-দশেক। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীশালায় স্থানাম্তরের আদেশে চলে এলাম শকুন্তলা ওয়ার্ডের অনতিদূরে একখানা ঘরে। প্রায় আড়াই শত 
রাজবন্দীদের আবাসস্থান শকুন্তলা ওয়ার্ড। খবর পেলাম সমর গুহ সেখানে আছেন। কাজেই প্রত্যহ সমরদার সঙ্গে দেখা 
সাক্ষাতের সুযোগ করে নিতাম। সহকর্মী ও সহপাঠীদের কথা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিবিধ আলোচনা । 


৮ 
মা 


পীযূষ রাউত ও রসময় বসুর সঙ্গে পরিচয় করালেন। সপ্তাহ খানেক বাদে ছাড়া পেলাম। শ্রীসংঘ কর্মীদের জন্য কিছু বার্তা . 


দিয়েছিলেন সমরদা। আমাকে উপদেশ দিলেন নিয়মিত পড়াশুনা চালাবার। 
তেতাল্লিশে সমরদাকে পাঠানো হয় বক্সা স্পেশাল জেলে। মুক্তি পেলেন ছেচল্লিশের এপ্রিলে। সমরদা বলেছেন 
পঁয়তাল্লিশের শেষ মাসগুলিতে বক্সা ক্যাম্পে বসে হাতের কাছে যে বইগুলি ছিল তাদের ভরসায় “পদার্থের স্বরূপ*নামে 


একটি পাঞ্জুলিপি তৈরি করেন। কারামুক্তির পর তার শিক্ষাগুরু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখা হলে তিনি সাগ্রহে বইখানার - 


ভূমিকা লিখে দেন। আরো বলেছিলেন গবেষণার কাজ শেষ করা হোক বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কলারশিপের ব্যবস্থা 
হবে। সমরদা বলেন, “এখনও তো দেশ স্বাধীন হয় নি, স্যার।” 

জেল থেকে মুক্ত শ্রীসংঘ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব, দেশভাগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। দেখলাম 
সমরদার সেখানে সক্রিয় ভূমিকা। দিদি ও দাদার নির্দেশে নানা দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। সাতচল্লিশের গোড়াতে চলে 
যাই কানুনগো পাড়া কলেজে এবং তার পরে নানা কর্ম উপলক্ষে ভারতের কয়েকটি জায়গায়। সমরদার সঙ্গে আমার 
সাক্ষাতের সুযোগে ছেদ এসে গেল। দেশভাগের পূর্বে সমরদাকে আমি যে-রকম দেখেছি সেটা লিখলাম সমর গুহের 
দেশভাগ-পূর্ববর্তী বিবিধ কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ মোটেই নয়। কয়েকজন বিশিষ্ট “জয়শ্রী*সুহ্দের লেখনীতে প্রকাশ 


পাবে তীর সর্বাঙ্গীণ জীবনকাহিনী। প্রতিফলিত হবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন ও আদর্শে বিশ্বাসী এবং সাহিত্য ও সংগীত- 
কি 


পিপাসু সমর গুহের উদ্দীপনাময় রাজনৈতিক যজ্ঞ এবং আবেগপ্রবণ, সহজ ও অনাড়শ্বর জীবনযাত্রা । 


৬২ 


“ সুভাষপন্থী গণতান্ত্রিক সমাজবাদী নেতা 
অধ্যাপক সমর গুহ : কিছু স্মৃতিচারণ 


ড. দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার 


কোনো নিকটাত্বীয়ের স্মৃতিচারণ খুবই দুরূহ ব্যাপার। তার একটা কারণ আমাদের অনুভূতি, ভাষা ও শব্দসন্তার এবং তার 
" প্রকাশের ক্ষমতা__ এই তিনের মধ্যে One-t0-০n€ correspondence নেই। 
এই অসামান্য সাহসী বিপ্লবীব জীবন ও কর্মকাণ্ডকে অনুধাবন করতে হলে তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক 
প্রেক্ষার মাধ্যমেই করতে হবে। এটা অনস্বীকার্য যে বাংলার নবজাগরণের আন্দোলন ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের 
অন্যতম প্রধান উৎসস্বরূপ। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের দুর্জয় 
₹ প্রত্যাশা নিয়ে বাংলার তকণ সমাজ বিভিন্ন আদর্শবাদী সংগঠনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল-_ তার অন্যতম একটি 'ভ্রীসংঘ'। 
অপর সংগঠনগুলি, ‘অনুশীলন সমিতি”, “যুগান্তর দল’, ‘প্রবর্তক সংঘ" প্রভৃতি 
_. শ্রীসংঘঘের আদর্শনৈতিক আন্দোলনের রূপকার বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় আর সাংগঠনিক রূপকার ছিলেন বিপ্লবী . 
নেত্রী লীলা নাগ রোয়)। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ভারতীয় জীবনবোধ প্রতিষ্ঠার সংকল্প এবং নৃতন ভারত, নূতন সমাজ 
ও নৃতন মানুষ গড়ে তুলবার প্রেরণাই ছিল এই আন্দোলনের কর্মসূচীর মূলকথা। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা 
ছাত্রদেরই এই জাতীয মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলনে আকর্ষণ করা হত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর 
অতিক্রম করে রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর 
ডিগ্রি পান সমর গুহ। তার অগ্রজ শ্রীভূপাল গুহ ছিলেন বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের অনুগামী শ্রীসংঘের একজন সক্রিষ কর্মী, 
তার মেজদি প্রয়াত লাবণ্যপ্রভা বসুও বিপ্লবী লীলা রায়ের সহকর্মী ছিলেন। সুতরাং একদিকে পারিবারিক যোগাযোগ 
অপরদিকে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে বিপ্লববাদের হাতছানি তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত সমর গুহকে চঞ্চল করে তুলেছিল। তাই 
বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপক ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের তত্বাবধানে গবেষণা আরম্ভ করেও--- বিপ্লবী কাজকর্মই তাকে বেশি 
আকর্ষণ করেছিল। এই সুময় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন, শ্রীসংঘ এবং 
₹* অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠন সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন--- যার ফলশ্রুতি হিসেবে বিপ্লবী লীলা রায় এবং বিপ্লবী অনিল 
রায় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী হলেন সুভাষচন্দ্রের। সমর গুহ তদানীন্তন ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্রফণ্টের নেতৃত্ব নিলেন বিপ্লবী 
নেতা অনিল রায়ের তত্বাবধানে । 
বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সমর গুহ বন্দী হলেন, প্রথমে ঢাকা জেলে, ১৯৪৩ সাল' 
থেকে বক্সা স্পেশাল জেলে, সমাজবাদী এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দের জেল থেকে মুক্ত হবার আগেই দেশভাগের 
ষড়যন্ত্রের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু, অনিল রায়, লীলা রায় আরো অনেকে দেশভাগের 
বিকদ্ধে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন-_ গান্ধীজীর সহায়তাও চেয়েছিলেন । কিন্তু একদিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, 
পূৰ্ববঙ্গ থেকে হাজারে হাজারে হিন্দুদের উচ্ছেদ এবং পশ্চিমবঙ্গে অমানুষিক বাস্তহারা জীবন__- অপরদিকে জাতীয় নেতৃত্বের 
4 বিশ্বাসঘাতকতা তাদের হতাশ করেছিল । তারা বাস্তৃহারাদের সংগঠিত করে পুনর্বাসনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সমর 
গুহ পূর্ববঙ্গে থেকে গেলেন। নিজের চেষ্টায় একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জনমত' Sl GL Mt 
অন্যান্য সংখ্যালঘু নেতাদের সংগঠিত করে পাকিস্তান গণসমিতি গঠন করলেন। 
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আমার সঙ্গে সমরদার প্রথম দেখা হয় ১৯৪৯ সালে ঢাকা শহরে ‘জনমত’ পত্রিকা অফিসে, আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের -১. 
Honours School of Physics-এ B.Sc. 07075.) পড়তে যাই । যদিও ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় এবং + 
‘জনমত’ পত্রিকার মাধ্যমে সমর গুহর নামের এবং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম আমি যখন শ্রীহষ্ট মুরারীটাদ কলেজের 
ছাত্র ছিলাম তখন থেকেই । 

ব্যক্তিগত ভাবে আমি শ্রীসংঘের আদর্শবাদী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসি যখন বর্তমান বাংলাদেশ ও তদানীন্তন পূর্ব 
পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জেলার মুরারীটাদ কলেজের ছাত্র ছিলাম । বিপ্লবী নেতা অনিল রায় এবং বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ের 
সংস্পর্শে এবং প্রভাবে এবং বাকিটা ঢাকায় সমরদার সংস্পর্শে মাত্র কিছুদিন ছিলাম শ্রীহট্ট মুরারীটাদ কলেজে পদার্থবিদ্যায় 
অনার্স নিয়ে পড়ছিলাম, একটা ভালো স্কলারশিপও ছিল। হঠাৎ পূর্ব পাকিস্তান সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে অনার্স শুধুমাত্র ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ানো হবে। তখনকার ভারতীয় উপমহাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণায় অন্যতম 
উৎকৃষ্ট স্থান-_ সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে গণ্য ছিল__ আমাকে বিখ্যাত ঢাকা হল-এ (যার পূর্বতন প্রোভস্ট ছিলেন 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু) ভর্তি করা হল। আমি ঢাকা পৌছেই সমরদার সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিই। উনি 
আমাকে সাবধানে থাকতে এবং নিজেকে গুছিয়ে নিতে বললেন এবং ঢাকা হলের প্রোভস্ট ড. পি. সি. চক্রবতী সঙ্গে দেখা * 
করে সব বুঝিয়ে বলতে বললেন। ড. চক্রবর্তী নেত্রী লীলা রায়ের খুবই গুণমুগ্ধ ছিলেন। তিনি আমার সমস্যার সমাধান 
যথাসম্ভব করে দিলেন-- স্কলারশিপ/ফ্রি স্টুডেন্টশিপ ইত্যাদি ট্যান্সফার করা হল। তবে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার 
যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন কলকাতা কিংবা গৌহাটি যাওয়া উচিত ছিল, সমরদাও প্রায় একই 
রকম মত পোষণ করতেন। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা আগে অনেক শুনেছিলাম, কিন্ত চাক্ষুষ দেখতে পেলাম ১৯৫০ 
সালের ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে। তারও বেশ কিছুদিন পূর্বে আমায বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র খবর দিলেন যে আমি যেন 
নির্দেশ অথবা হাতে লেখা চিঠি না পেলে সমরদার সঙ্গে দেখা করতে না যাই। আমি কিন্তু একদিন গোপনে গিয়ে দেখে 
এসেছিলাম ‘জনমত’ পত্রিকা দপ্তর তালা বন্ধ! পরে বুঝেছি না যাওয়াই উচিত ছিল। ঢাকায় হিন্দু নিধনের যে অমানুষিক 
চিত্র সেদিন' প্রত্যক্ষ করেছিলাম তা নিয়ে কিছু না লেখাই শ্রেয়, এপার বাংলায়ও হয় তো কোথাও-না কোথাও তার 
প্রতিহিংসার প্রকাশ হয়েছিল। সে যাইহোক, প্রায় মাস খানেক “ঢাকা হল" ছাত্র নিবাসে গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলাম, আমি 
আবার তার কিছু দিন আগে হলের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলাম । উদ্বান্ত্র স্রোতে ভেসে গৌহাটি এলাম, নিকটাত্মীয়ের 
বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে বিখ্যাত কটন কলেজে পদার্থাবদ্যায় বি.এস্সি অনার্স নিয়ে ফাইনাল ইয়ারে ভর্তি হলাম, ট্যান্সফার 
সার্টিফিকেট ব্যতিরেকেই পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেলাম এজন্য আমি তদানীন্তন আসাম সরকারের কাছে চির কৃতজ্ঞ। প্র 
১৯৫১ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীব প্রথম হয়ে স্নাতক হলাম এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করতে এলাম। সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক এবং তার ছাত্র সংগঠনের (5.5.0.) সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়ি_ এই সুবাদে দাদা (অনিল রায়) দিদি (লীলা রায়), সমরদা, অতীনদা (অতীন্দ্নাথ বসু) এবং পরবর্তীকালে সুনীলদার 
(সুনীল দাস) ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। 

সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক পরবর্তীকালে কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি (0147) এবং সারা ভারত সোশ্যালিস্ট পার্টির 
সমন্বয়ে গঠিত প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব হয়, সমরদা তার জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। আমিও ষাটের 
দশকে প্রথম দিকে পি.এস.পি র রাজনীতিতে খুবই জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং অন্যান্যদের ও সমরদার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে 
কাজ করার সুযোগ হয়। পশ্চিমবাংলার পি.এস.পি.তে তখন অনেক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের .4 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী লীলা রায়, ড. প্রফুল্পচন্দ্র ঘোষ, ড. অতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশিবনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন সেন, শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু, শ্রীসুনীল দাস, অধ্যাপক সমর গুহ, শ্রীবিদ্যুৎ বসু, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র এবং 4 
আরো অনেকে । আমি পি.এস.পি.র প্রাদেশিক কর্মসমিতির এবং পরবর্তীকালে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম । 


৬৪ 





শি 
KL 


পপ ক 


রত 


বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


সমরদা কয়েকবারই প্রাদেশিক সম্পাদকের এবং জাতীয় কর্ম সমিতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৭ সালে কাথি (মেদিনীপুর) 
থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন এবং ১৯৮০ সাল পর্যন্ত একটানা সাংসদ ছিলেন। তিনি নিজেকে অন্যতম বিরোধী নেতা, 
হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ, সারাটা জীবন তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
অন্তর্ধান রহস্যের সত্য উদ্ঘাটনের জন্য যে চেষ্টা করে গেছেন তা ভারতের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। 

সমরদা ইংরেজ সরকারের, পাকিস্তান সরকারের এবং স্বাধীন ভারত সরকারের জেল অনেকবার খেটেছেন। সর্বশেষে 
জরুরি অবস্থার সময়ে তাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সে সময় লোকসভায় শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধীর অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের 
তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং পরিণামে দীর্ঘ কারাবাস করতে হয়। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে তিনি ইন্দিরা 
গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন৷ তিনি সাংসদ হিসেবে 
যে জেলা এবং কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন অর্থাৎ কাথি__ তার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বারংবার লোকসভা উত্তাল করে 
দিয়েছেন। সব সময় যে তার মতামত গৃহীত হয়েছে তা নয়-_ তবে তিনি তার মতামতে অবিচল থেকেছেন। 

সমরদার বর্ণাঢ্য জীবনের আর-একটি দিক হল, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনা । বিজ্ঞানাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ 
বসুর পরামর্শে তিনি,বাংলা ভাষায় রসায়নের বই লিখতে শুরু করেন এবং অন্যতম সফল লেখক হিসেবে গণ্য হন। তিনি 
যদি রাজনীতি নাও করতেন তবুও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলন করার ক্ষেত্রে তার 
অবদানের জন্য। , | 

বাধ্য হয়ে ওপার বাংলা ছেড়ে আসার পরও তিনি সেখানকার রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন_* এবং 
স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে তার একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। অনিবার্যভাবেই এই বিষয়টি গোপন কার্যকলাপের (underground) 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। একই উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকজন যথা-_ আমি, প্রদীপ বসু, যতীন ঘোষ, সন্দীপ দাস ও মৃণাল বিশ্বাস 
আন্তর্জাতিক সমাজবাদী যুব আন্দোলনের এবং অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহায়তা 
করে যাচ্ছিলাম। এই ব্যাপারে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল__ এবং দিদি (শ্রীমতী লীলা রায়) আমাকে ডেকে 
পাঠান। আমি সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বলি। ওঁকে না জানিয়ে এই সব ব্যাপারে কেন জড়িয়ে পড়েছি তা নিয়ে আমায় 
বকলেন-_- এবং ভুলবোঝাবুঝির অবসান হল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সমরদার প্রচেষ্টায় National Co-ordination 
Committee for Aid to Bangladesh গঠিত হয়, নেতাজী ভবনে ছিল তার কেন্দ্রীয় দপ্তর। সেই কমিটির সভাপতি 
ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলা, কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক সমর গুহ, একটি সম্পাদক মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল 
বিপ্লবী বীণা ভৌমিক, ডা. শিশিরকুমার বসু, শ্রীসন্দীপ দাস এবং আমাকে নিয়ে । অনেক ব্যাপারে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
সরকারের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ থাকলেও-_- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে সমরদা এবং আমরা সকলেই 
তাঁদের সাহায্য করার পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলাম সমরদার নেতৃত্বে 
তার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সমরদার নির্বাচিত প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশিত হওয়া উচিত পরবর্তী প্রজন্মের 
কথা স্মরণ করে। রর 

১৯৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজী জন্মদিবসের আট-নয়টি সভায় ভাষণের পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, 
স্নায়বিক ক্লেশ এবং মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ তাকে দৈহিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় এবং তা থেকে আর সম্পূর্ণ সুস্থ 
হয়ে উঠতে পারেন নি সমরদা। দেশমাতৃকার মুক্তিমন্তরে দীক্ষিত আজীবন সংগ্রামী, বাংলার সমাজবাদী আন্দোলনের অন্যতম 
এ পুরোধা এবং আমাদের প্রিয় সমরদা ১৭ জুন ২০০২ বুধবার শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। 

বিপ্লবী সমর গুহ অমর রহে। 
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সমর গুহ : নিবেদিত জীবন 
সলীল বিশ্বাস 


কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 

মা কর্মফলহেতুতূর্মী তে সঙ্গোহস্তকর্মণি।। 
উনিশ আর বিশ শতকের শেষ এবং সূচনার চারদশক ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলা দেশের জাতীয়তার আত্মিক চেতনা 
আর সাধনায় অনাপস শৌর্যের গৌরবময়তারই ইতিহাস। অতিক্রান্ত শতকের স্বপ্ন-সম্ভাবনার অনিবার্য প্রেরণায় বাংলা 
দেশের তারুণ্যশক্তি তাব ‘ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ’ উদ্দীপনায় ‘দেশে... দীপ জ্বালাবার’ আবেদনেই দুশ্চর তপস্যার বেদীতলে 
সমবেত ৷ এই ত্াগব্রতী, দুঃখবরণে কৃতসংকল্প এবং প্রাণনিবেদনে চির-অশঙ্ক তারুণ্যই জাগিয়ে তুলেছে ‘বাংলার দুর্জয় 
ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিই নতুন আত্মবোধনের ‘জাতীয়তার অগ্নিতেজ।’ জাতীয়তার এই অগ্নিতেজই সেদিন বাংলা 
দেশের তারুশ্যকে শুনিয়েছে রুদ্রের আহান। রবীন্দ্রনাথের এক চারিব্র্ভাষ্যেই যেন মূর্ত হয়েছে এই কাল : আজ বাতাসে 
বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চলে। তার বয়স আঠারো। বাতাসে বাতাসে 
কা কা যহত হয চহ হিল 
সমর গুহ । আর গিয়েছিলেন তার ‘আঠারো’র আগেই । 


২ 


জাগরণের এই কালপর্বে, ১৯১৭-র ২৭ জানুয়ারি, ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ১৫ মাঘ, শ্রীপঞ্চমী তিথির বাণীঅর্চনার পুণ্যলগ্নে 
অবিভক্ত বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতনাম ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণকৃত্যা গ্রামের লোকপ্রিয় বৈষ্ঞবচর্যাব্রতী গুহ’ পরিবারে সমর - 
গুহর জন্ম । বিনোদকুমার-যোগেশনন্দিনী গুহর আট সম্তান-সস্ততির, তিন পুত্র আর পাঁচ কন্যার তিনি মধ্যম পুত্র । অকালেই 
লোকান্তরিত হয়েছিলেন এই দম্পতির কনিষ্ঠ সন্তান। 

লোকায়ত প্রত্যয়ই এই যে জাতকের ভন্মলগ্নের প্রভাবই প্রাণিত করে তার জীবনসাধনা আর সত্যের আন্তর প্রাণনা। . 
উত্তর জীবনে শিক্ষা, সংস্কৃতি, মননচর্যা, লোকসৌত্বদ্য আর কর্মসাধনার রহ্ধাব্যাপ্তিতেই প্রকাশ প্রসারিত হয়েছিল সমর 
গুহর প্রতিভার ভাস্বরতা। হয়তো তার পুণ্য জাতকলগ্নের প্রসাদ-প্রভাবই ছিল সেই সার্থক উত্তরণের সত্য। 

সমর গুহর পারিবারিক নাম “সমরেন্দ্রকুমার গুহ"! কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে আর কোথাও তিনি ব্যবহার করেন নি 
তার এই নাম। তারই কথায় : “দিদিই একদিন এই লম্বা নাম ছেটে দিয়ে লিখেছিলেন “সমর গুহ"। দিদির হাতেই আমার 
নামের নবজন্ম।” 

সমর গুহর শৈশব-কৈশোরের সম্ধ্যাকালেই'মিলেছিল, তার মনোধর্মিতীর স্বাতন্ত্যের পরিচয়। সেই প্রেক্ষিতেই, হয়তো 
এক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিশ্বাসে তীর প্রাথমিক শিক্ষ] শেষ হতেই তাকে ঢাকা শহরে পাঠিয়েছিলেন তার পিতা বিনোদকুমার। 
ঢাকা শহরের গ্যান্ডারিয়ায় মেজদি লাবণ্যপ্রভা বসুর বাড়িতে থেকেই তার পরবর্তীর অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন সমর গুহ। 
অবশ্য তার এই একান্ত স্নেহের ছোটো ভাইটিকে নিজের কাছে আনতে আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন স্নেহময়ী লাবণ্যপ্রভা। 
ছোটো ভাইটির প্রতি চিরকালেই অমলিন ছিল তিনকন্যার জননী লাবণ্যপ্রভার এই মাতৃপ্রতিম স্নেহ ৷ তার তিনকন্যার থেকে 
অন্যতম কোনো ভিন্নদৃষ্টিতে কখনোই ছোটো ভাইটিকে দেখেন নি তিনি। এমন্‌-কি শ্রীসংঘের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের সঙ্গে 
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বিপ্পবী সমর শুহ্‌ স্মরণ সংখ্যা 


তীর আত্মবন্ধনের অন্তরালেও আছে এই ছোটো ভাইটির প্রতি মাতৃপ্রতিম স্নেহের অমোঘ আকর্ষণ । উত্তরজীবনেও তার 
এই জীবনব্রত অনলস সাধনায় পালন করেছেন তিনি। তার এইসঙ্গেহ সহজসারল্যেই সংগঠনের অনুজ সতীর্থ-সতীর্থাদের 
মেজদি-ই হয়ে উঠেছিলেন লাবণ্যপ্রভা। 

ঢাকার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পোগজ স্কুলেই তার কৈশোরক অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেন সমর গুহ। আর্মেনিটোলো স্কুলে 
ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতেই যে পোগজ স্কুলে ভর্তি হতে হল তাকে তার ভিতর দিয়েই হয়তো 
প্রমাণিত হল জাগতিক জীবনধর্মের আরো একটি প্রাবাদিক সত্য। ভারতবর্ষের জাতীয় প্রবাদ 'ন্যুনমেব কৃতৎ দিবসম্‌ প্রত্যুষসি'র 
মতো ফরাসির ‘fact ৫০০০1701৩,-তেও ব্যঞ্জিত হয়েছে একই সত্য-_ আরস্তেই নির্দেশিত হয়ে যায় কোনো সূচনার 
পরিণতি। 

এমনিতেই পোগজ স্কুল প্রতিভাবান ছাত্রদেরই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অচিরেই তার অনতিকৈশোরে বিপ্লুব সাধনার অগ্ঠিমন্তরে 
দীক্ষিত হয়ে উঠবেন যে সমর গুহ, তারুণ্যের সূচনায় এই সাধনারই উদযাপনের আবেদনে নেতাজীর অনুবর্তিতায় 
বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে পৌছবেন যিনি, পোগজ স্কুলই ছিল যেন তার অনিবার্য নিয়তি। | 

১৯০১ সালের ১৯ মার্চ ঢাকা এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । তার ষোলো দিনের ঢাকা পরিব্রাজনের দিনগুলোতে 
ফরাশগঞ্জের মোহিনীমোহন দাশের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। সন্ন্যাসীর প্রত্যাশিত ধর্মপ্রচারের চেয়ে ঢাকার তারুণ্যশক্তিকে ' 
বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বোধিত করেছিলেন এই “সাইক্রোনিক মংক'। ঢাকার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়েছিলেন মরণজয়ের 
অভয়মন্ত্র। তার সংবর্ধনায় জগন্নাথ কলেজ আর পোগজ স্কুলে আয়োজিত হয়েছিল দুটি জনসভা । কিন্তু পোগজ স্কুলের 
বিশাল মাঠে আয়োজিত সভাই ছিল বৃহত্তর এবং এই সভায়ই তার দীর্ঘ ইংরাজি ভাষণে বলেছিলেন বিবেকানন্দ : “তোমরা 
কি দেশকে ভালোবাস? তা হলে এসো... পিছনে চেয়ো না... অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কীদুক, পিছনে চেয়ো না। সামনে 
এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্তত সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখ, মানুষ চাই, পশু নয়।”__বলেছিলেন তিনি :“ভুলিও না, 





তুমি জন্ম হতেই মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত।”__ সশস্ত্-বিপ্লবের প্রেরণামূর্তি স্বামীজীর এই.সাগ্সিক আহানই নির্মাণ করেছিল 
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বিপ্লবতীর্থ ঢাকা। বিপ্লবসাধক সমর গুহর মগ্রচেতনায় “গোপনে গোপনে’ কাজ করেছিল পোগজের মহনীয় “অতীত'। 
' এই প্রেক্ষিতেই এ কথা রলে নেওয়া উচিত যে ভারতবর্ষের সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্বোধক এবং প্রেরণাধূর্তি হিসেবে 
স্বামীজীর ভূমিকা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে এই সময়ের কোনো কোনো এঁতিহাসিক তুলেছেন যে প্রশ্ন, অহেতুক বুদ্ধিজীবিতার 
যুযুৎসা ভিন্ন আর কোনো মুল্যই নেই তার। সশস্ত্র বিপ্লবের আঘাত হেনেই ইংরাজরাজের বিতাড়ন নিয়ে স্বামীজির মানসতা 
সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশই নেই আর। 

এই পোগজ স্কুলেব পাঠপর্বেই বিপ্লব সাধনায় সেই অশ্নিমন্তরে দীক্ষা গ্রহণ করেন সমর গুহ, যে মন্ত্র সেই অগ্নিতাপসদের 
মনে সঞ্চারিত করেছিল "হিং দুঃসময়ের পিঠের উপর চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ” হবার প্রেরণা এবং তাদের নির্ভর 
চিত্তে জাগরিত করেছিল “ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ’। 

বিপ্লবতীর্থ ঢাকার অনন্য এক ইতিকথা শ্রীসংঘের ইতিহাস। এই বিপ্লবী-সংগঠনের মতো আদর্শনৈতিক নিবেদিতপ্রাণ 
বিপ্লবী সংস্থা ভারতবর্ষের বিপ্লব সংগঠনের ইতিহাসে একান্তই বিবল। আর বিরল বলেই, যেন আকস্মিক। তার. 3০০11 
Welfare League নামের নৈশ বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করেই ১৯২১ সালে নতুন সাধনার সত্যকল্গে 
'শ্রীসংঘ’ গড়ে তোলেন এই সংগঠনের প্রাণপুকষ বিপ্লবী-দার্শনিক অনিল রায় । বহুশাখ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি । তিনিই প্রথম. 
বদলে দিলেন নতুন বিপ্লবী সংগ্ঁহেব (সেমব গুহর ভাষায় : recruiting of young 50815) নীতি। বললেন তিনি : ক্লাসের 
প্রথম দিক থেকে পরপর দশজনকে আনতে হবে দলে। কেবল শারীরিক বলই নয়, চাই প্রতিভার সাথে আত্মিক বল! ... 
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“We must have pen and rod together.” এভাবেই স্রাসংঘে এসেছিলেন ন্যস্ত বসু, সুনীল দাস, সমর গুহর ' 


মতো প্রতিভাবান ছাত্রদল। 


5 রনির বু রা রর 


সঞ্চারিত হয় তার সংহত শক্তিবেগ। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য এই এঁতিহাসিক সত্য যে শ্রীস্ংঘের নেতৃত্বই প্রথম বিশ্লবীদলে 
সমন্বিত করে বাংলাদেশের নারীশক্তি। এ কথাই বিবৃত করছে জেরালল্ড ফোরবসের ইতিবৃত্ত। ১৯৩২-৩৩ সালে বাংলাদেশ, 
সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের তৈরি প্রতিবেদন : ‘Alliance of Congress with (97011515 : File No.4/21-Pol/ 
1932 এবং ‘On Terrorism in India upto 1933 : File No.45/17/1932-Poll Home’ (the report to submit 
before the Joint Select Committee of the Parliament)-এ বিশেষ করে পাওয়া যাবে শ্রীসংঘের গোয়েন্দা ভাষ্য । 

রাজ্য সরকারের অত্যন্ত কৌশলী এবং নির্মম মনের এক গোয়েন্দাকর্তা বড়ো বিষাদে বলেছিলেন একবার : বাংলাদেশের 
সব বিপ্লবী সংগঠনেই নাকি "চর লাগিয়ে দিতে’ (৫p!০১ed 3125) পেরেছিলেন তারা, কেবল তার একমাত্র ব্যতিক্রম 
প্রীসংঘ। ‘তেরো নম্বরে পাঁচ বছর”এও আছে এরকম এক সাক্ষ্য! 

এই শ্রীসংঘেরই সতীর্থ সমর গুহ। এই বিপ্লবী সংগঠনে যোগদেবার পারিবারিক প্রভাবও ছিল তার । সমর গুহর আগেই 
শ্রীসংঘের ব্রত-উদ্যাপনের আয়োজনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তার অগ্রজ ভূপাল গুহ! উন্মুক্ত দ্বারপথেই তার কাছে 
পৌছেছিল রুদ্রের আহান। ততদিনে কেবল কান পেতেই নয়, হৃদয় দিয়েই শুনেছেন তিনি মজঃফরপুর আর 
জালিয়ানওয়ালাবাগের মন্্রঘোষ : নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান / ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। মর্মে পৌছেছে তার কবির সেই 
মন্ত্রিত আহান ঃ ওরে, তুই ওঠ আজি। / আগুন লেগেছে কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি /... সেই অভয় শঙ্খের 
রণধবনিতেই আলোড়িত হল সরলপ্রাণের আবেগপ্রবণ সমর গুহর কিশোরভুবন। তার কৈশোরিক ধ্যানদৃষ্টিতে প্রতিভাত 
হল ‘শাপমুক্ত দেশজননীর দিব্যোজ্জবল ছবি” । তিনি গ্রহণ করলেন তার সাগ্নিক সৈনিকত্ব। 

আর অচিরেই তার প্রতি উদ্যত হল ইংরাজ শাসকের তর্জনী। তার দৈনিকতার অন্তরালে কোনো এক বন্রঘোষের 
সংকেত যেন শুনতে পেল সুতীক্ষ-ৃষ্টি ইংরাজ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ। এলো অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সমর গুহর ‘গৃহ 
অন্তরীণের' নির্দেশ। অবশ্য শেষ অবধি যাতায়াতের পথে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকর্তার সাথে দেখা করার শর্তে স্কুলে যাবার 
অনুমোদন পেলেন তিনি। 

স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করেই জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিলেন সমর গুহ। ১৯৩৪-৩৬ সালে কলেজের 
পাঠ সমাপ্ত হতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে রসায়নশাস্ত্রের সাম্মানিক শ্রেণীতে যোগ দিলেন তিনি। বিলাতের 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরনে তৈরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক আর স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যক্রম ছিল দুই এবং এক 
বছরের ১৯৩৬ এবং ১৯৩৯-৪০-এ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন সমর গুহ ৷ প্রাতিষ্ঠানিক 
শিক্ষার সমাপ্তি হতেই ১৯৪০ সালে তার অধ্যাপক বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের তত্বাবধানে ‘কয়লার পাতন’ বিষয়ক গবেষণায় 
নিয়োজিত হলেন তিনি। 

কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের সুঙ্গে আন্তরিকতার সাথে রাজনৈতিক কাজেও ব্যাপ্ত থেকেছেন তিনি। কখনো 
কখনো তাই তাকে ঘিরে ঘনিয়ে উঠেছে সংকট। এক সময় অভিভাবক মেনেই নিয়েছিলেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ 
পরীক্ষা দেওয়া হবে না আর। নানান দোলাচলতার মধ্যেই অবশ্য তার পরীক্ষা দিলেন তিনি। 

" এই সময় ঢাকার সারস্বত জগতের ভাস্বরব্যক্তিত্ব ছিলেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং 


এতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষও ছিলেন অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব । এক সময় 


- ৬৮ 


পর্চ 


বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


এ বিশ্লবীদলেও ছিলেন তিনি। সমর গুহকে গভীর স্নেহে আমৃত্যু জড়িয়ে জড়িয়ে বেখেছিলেন তারা। তার একক কারণ এই 


৬০ 


ছিল না যে অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন তিনি। তার কারণ এ-ও ছিল যে মাতৃভূমিব শৃঙ্খলমুক্তির সাগ্নিক সাধনায় 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাদের এই প্রিয় ছাত্র এবং কখনোই ব্রতভ্রষ্ট হন নি তিনি। সমর গুহর কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব বিনয়রঞ্জন গুপ্ত : তার কাজের জন্যে ভয় ০550 
মনে হত যেন বলার মতো একজন রয়েছেন আমাদের, 


ত 


১৯৪১-এর ১৬ জানুয়াবির গভীর রাতে রাজশক্তির শ্যেন প্রহরা চূর্ণ করেই তার সাধনাসিদ্ধির লক্ষ্যে অজানার পথে 
কান্ত হলেন নেতাজী এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হলেন জীসংখের বিষনবীবৃ্দ। তাদেব সঙ্গেই গ্রেপ্তার হলেন সমর 
গুহ। অসম্পূর্ণ রইল তার গবেষণা। 

গ্রেপ্তারের পর প্রথমে ঢাকা জেলেই ছিলেন তিনি। ১৯৪৩ সালে দমদম সেস্ট্রাল জেল হয়ে পৌছলেন ভারতবর্ষ-ভূটান, 
সীমান্তের ২৮০০ ফুটেরও বেশি উঁচু, বক্‌সা পাহাড়ের দুর্গে। ১৯৩০ সালে বক্সার সেনাদুর্গকেই তাদের বিচারে ‘ভয়াবহ 
বিপ্লবীদের” বন্দী রাখার উদ্দেশ্যে বিশেষ কারাগারে পরিণত করে ইংরাজ সরকার। 

বক্সার কারাগারে একখণ্ড চ্যাপটা পাথরকেই শয্যা হিসেবে ব্যবহার করতেন তিনি। এই পাথরখণ্ডের তলা দিয়ে 
ঝিরঝিরিয়ে বয়ে যেত বিরতিহীন পাহাড়ী জলের ধারা। এই শয়ন রোম্যান্টিক হলেও তার পরিণতিতেই “প্ুরিসি*তে 
আক্রান্ত হলেন সমর গুহ। এই বক্সাতেই ১৯৪৫-এর ২৪ আগস্ট শুনলেন তিনি : বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন 
নেতাজী । অবর্ণনীয় এক মানসিক প্রতিক্রিয়ায় নিজের অজান্তেই একখণ্ড কাগজে লিখলেন “মিসট্রি মিসট্রি--- এই বছরের 
শেষ দিকে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আবার দমদম সেন্ট্রাল জেলেই স্থানান্তরিত হলেন তিনি। 

ততদিনে অন্যান্য রাজবন্দী মুক্তি পেলেও মুক্তির আভাসও পান নি সুভাষবাদী কেউ। শেষ হয়ে গেছে মহায়মর। 
আবার এক বির হামযা হয়েছেন নেতাজী তরুও এই সভাববাদীরাই উপনিবেশিক সরকারের স। 
তাঁদের কারাগারে রেখেই তাই আপাত স্বস্তি পেতে চাইছে ইংরাজ সর্কার। 
১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে এই দমদম সেন্ট্রাল জেলেই তাদের সঙ্গে দেখা করলেন গান্ধীজী। তার কাছেই, 
বিপ্লবীদের সাথে শুনলেন সমর গুহ : বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর লোকান্তরণের কথা, বিশ্বাস করেন না “জাতির জনক । এই 
“অন্যান্য বিপ্লবীদের ভিতর ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবততী, হেমচন্দ্ৰ ঘোষ, অনিল রায় এবং সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।_- তার 
কয়েক মাস পরে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তি পেলেন তিনি। কারামুক্তির পর দিল্লীতে নেহরুর সাথে দেখা করেই 
বিহারের ঝাঝাতে চলে গেলেন তিনি। আরোগ্যলাভই ছিল উদ্দেশ্য। 


৪ 


দেশভাগের পর তাঁর জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন নি সমর গুহ। সুদূর এক স্বপ্রিল সম্ভাবনার প্রেরণায় ঢাকাতেই তার কর্মক্ষেএ 
হিসেবে নির্বাচন করলেন তিনি। নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করলেন তিনি : বাঙালির জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক সত্তার এতিহাসিক, 


& ভৌগোলিক, আর্থনীতিক এবং সমাজ-রাজনৈতিকতার সম্পূর্ণ ভিন্নতর বলেই একদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে অনিবার্য 


“+ হয়ে উঠবে পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাত। ধর্মের এক্য কখনোই রচনা করবে না পাকিস্তানের এই দুই অংশের আত্মিক মিলন। 


৬৯" 


' জয়শ্রী জ্র জ্যেষ্ঠ ১৪১০ 


আর সেই সংঘাতের পরিণাম হতে পারে ইতিহাসের আর-এক নতুন জাগরণ। সেই সম্ভাবনার স্বপ্মিল ছবি মনে রেখেই পূর্ব». 
পাকিস্তানে তার কাজ শুরু করলেন সমর গুহ। | | 

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের বদলে-যাওয়া পরিস্থিতিতে তিনি গ্রহণ করলেন পাকিস্তান ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদকের দায়িত্ব । 
১৯৪৯-এর আগস্টে প্রকাশ করলেন পূর্ববাংলার ‘জনমত’। নেতাজীর জাতিসত্তার মৌলদার্শনিক আবেদনের প্রেক্ষিতেই 
সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রচার অভিযান শুরু করলেন তিনি। সেই আদর্শেই গড়ে তুললেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান 
তরুণ সমাজের এক্য।নতুন চেতনার তারণ্যশক্তি এবং ‘শিখা’ আন্দোলনের উত্তরসাধকেরা সাহায্য করলেন ত্তাকে। তাদেরই 
অন্যতম শামসুল হক এবং'মুজিবুর রহমান। ১৯৪৮-এর মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব কার্জন হলের সভায় জিন্নার “উর্দুই . 
হবে রাষ্ট্র ভাষা” ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের প্রতিবাদ পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক রাজনীতিতে খুলে দিল এক নতুন 
দিগন্ত ৷ বাংলাভাষাই হয়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তানের আবহমানের জাতীয়তার অস্তিত্বরক্ষার হাতিযার। অবশ্য কোনো অর্থেই 
তাৎক্ষণিক ছিল না তাব সৃচনা। 

১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই থেকে ১৯৫১ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাভাষা আর সাহিত্য নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে 
সংঘটিত স্মরণীয় ৩২টি ঘটনায় তৎপর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সমর গুহ ৷ তার পাঁচ বছব আগে, টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের * 
গবেষণা পর্বে, ১৯৪২ সালে “বাংলার স্বাতস্ত্যের ভিত্তিতে” গর্বিত রেনেসাঁ সোসাইটির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা- 
সদস্য। কিন্তু তার কারাবাসের কারণেই সেই কাজে আর প্রত্যক্ষ অংশ নিতে পারেন নি তিনি। তার এই বাঙালি-সাংস্কৃতিক' 
জাতীয়তাবাদী চেতনার সত্যে ড. শহীদুল্লাহ, মওলানা আকরাম খা, বেগম সুফিয়া কামাল, জসীমউদ্দিন এবং অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের প্রিয়জন হয়ে ওঠেন তিনি। অবশ্য এই পর্বে জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনায়ও যোগ দিয়েছেন তিনি। তমুদ্দিন * 
মজলিসের সাথেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার যোগ। | 

কিন্তু সহজেই বুঝতে পারছিলেন তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে অমুসলিম-_ বিশেষ করে হিন্দু সমাজকে উৎখাত করার 
পরিকল্পনা নিয়েছে পাকিস্তান সরকার আর সেই দায়িত্ব নিয়েই কাজ শুরু করেছে মুখ্যসচিব আজিজ আহমেদ। সামাজিক 
সাংস্কৃতিক আর্থনীতিক দিক থেকে বিপন্ন হচ্ছে হিন্দু সমাজ। তার প্রতিরোধেই পাকিস্তান গণসমিতি, পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘু 
পরিষদ এবং পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘু শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষা কমিটি গঠন করলেন,তিনি। এই-সব সংগঠনেব ভিতর দিয়েই 
জনমনে সঞ্চার করলেন প্রতিরোধের সক্রিয়তা। ০ | 

কিন্ত এই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের ছিন্ন উদ্ভ্রান্ত রাজনৈতিক স্থবিরতায় তার নতুন প্রাণ সঞ্চারের প্রয়াসই বদলে দিল * 
ইতিহাস। সোহরাওয়ার্দি, ফজলুল হক এবং মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনা করলেন তিনি। তিনি বোঝাতে চাইলেন যে 
১৯৪০-এর মুসলিম লিগের প্রস্তাব অনুসারে পূর্ব বাংলার হওয়া উচিত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, বাংলাদেশের ভৌগোলিক, 
এতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়সত্তা ভিন্নতর, তার জনবিন্যাস মনন চেতনার স্বাতন্ত্য অনস্বীকার্য এবং 
কোনোভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের মৃগয়াক্ষেত্র হতে পারে না “আমাদের এই দেশ’। . 

তার এই আস্তরিক প্রয়াস এবং আরো কয়েকটি অনুযঙ্গের মিলনে ১৯৪৮-এ ঢাকায় গঠিত হল ‘যুব লিগ’ এবং এই 
বছরেই নারায়ণগঞ্জের এক সাংগঠনিক সভায় গঠিত, হল “আওয়ামী মুসলিম লিগ’। ভাসানী হলেন তার সভাপতি এবং 
শামসুল হক, মুজিবুর রহমান সম্পাদক আর সহ-সম্পাদক। 

এই-সব দিনের স্মৃতিকথা বলেছেন ১৯৭১-এর স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান মুজিবুর রহমান : “সুযোগ পাইলেই 
ডাকতাম জনসভা । আমরাও কইতাম ঠিকই। কিন্তু আসল ভাষণটি দিতেন সমরদা। সেই হইল বাঙালের ত্যাজ।” 

কিন্তু এই ‘তেজ’ সহ্য করলেন না ময়মনসিংএর মহম্মদ আমিন খাজা নাজিমুদ্দিনের পর তিনিই তখন পূর্ব পাকিস্তানের 
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চর 


বিপ্পবী সমর শুহ্‌ স্মরণ সংখ্যা 


-মুখ্যমন্ত্ী। বিরোধী-শক্তিকে নিকেষ করতেই তখন অস্ত্র শানিয়েছেন তিনি। গ্রেপ্তার হলেন সমর গুহ জ্বালিয়ে দেওয়া হল . 


ঙ্‌ 


তার ‘জনমত’ দণ্তর। হত্যার চেষ্টাও করা হল তাকে। কিন্তু ইতিহাস বিধাতার শঙ্খে তখন নতুন যুদ্ধের আহান। প্রতিবাদ 
হানলেন শামসুল-মুজিবুররা। ১৯৪৯-এর শেষ দিকে কারামুক্তি হল তার। | 

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতেই শুরু হল মহম্মদ আমিন আর আজিজ আহমেদের হিন্দুহত্যার বীভৎস প্রয়াস। এই 
মাসের ৬ আর ৭ তারিখে কলকাতার কল্পিত মুসলমান হত্যার সংবাদ প্রচার করল পাকিস্তান রেডিও! এই অসত্য সংবাদের 
প্রতিবাদ করলেন সমর গুহ। তার চারি দিকে ঝিকিয়ে উঠল ঘাতকের কৃপাণ। ১০এথেকে শুরু হল পরিকল্পিত গণহত্যা । 
আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন তিনি। ১২ তারিখের সকাল থেকে ভৈরববাজার জংশন-সন্নিহিত মেঘনার পুলের উপর 
একের পর এক ট্রেন থামিয়ে যাত্রী হিন্দুদের হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হল সমস্ত শব। দেখলেন সমর গুহ : 
কোথাও-ই নেই কোনো প্রতিরোধ। মুসলমানের ছদ্মবেশে হিন্দু অঞ্চলে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুললেন তিনি। সেই 
আহ্বান জানিয়েই ছড়িয়ে দিলেন গোপন প্রচারপত্র। বললেন তিনি : ‘কোনো অর্থেই দাঙ্গা নয় এই একপেশে হত্যালীলা। 





২” রাশিয়ান ভাষায় একে বলা হয় প্রগ্নোম। এভাবেই ইহুদিদের হত্যা করা হত সেই দেশে ।” এই একপেশে গণহত্যা ছড়িয়ে 


পড়ল মুলাদি, মাধবপাশা, লাকুটিয়া প্রভৃতি গ্রামে। 

জানালেন বিশ্বস্ত মুসলিম সতীর্ঘরা, মহম্মদ আমিনের মাংসাশী ঘাতকেরা খুঁজছেতাকে। তার পক্ষে আর কোনো অর্থেই 
নিরাপদ নয় পূর্ব পাকিস্তান। তাদেরই সাহায্যে ১৯৫০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মুসলমান যাত্রীর ছদ্মবেশে গভীর রাতের শেষ 
বিমানে “মাতৃভূমি” ছেড়ে এলেন সমর গুহ। এলেন, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের নবীন জায়মান নেতৃত্বের মর্মে জাগরিত করে 
এলেন স্বাধীনতার আগ্নেয় শপথের স্বপ্ন . 

কলকাতায় এসেই শবৎচন্দ্র বসুর সাথে দেখা করলেন তিনি। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রকৃত গণহত্যার বিবরণ জানালেন 
তাকে। সেই বীভৎস পাশবিকতার বর্ণনা শুনে তার অন্তর্হনের অভিঘাতেই লোকান্তরিত হলেন শরৎচন্দ্র বসু। 

কলকাতায় এসেও পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিসংগ্রাম ত্বরান্বিত করতে সততই সচেষ্ট থেকেছেন তিনি। পূর্ব পাকিস্তানের 
সংগ্রামী সতীর্থদের সাথে যোগাযোগ রেখে, বই, প্রবন্ধ এবং প্রচারপত্র লিখে আর প্রচার ক'রে, সেই সংগ্রামের সমর্থনে 

‘ এদেশের জনমত-_ বিশেষ করে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকদের সহমত জাগরিত করে এবং সংগ্রামের 





৮সউ্পযোগিতার তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে তাকে ত্বরাধিত করতে অবিরতই সচেষ্ট থেকেছেন তিনি। তার “স্বাধীন পূর্ব 


বাংলা’ এবং 'কামালউদ্দিন আহমদ" ছন্সনামে লেখা ‘আমাদের মুক্তি সংগ্রাম’ অসংখ্য সংখ্যায় ছড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানে । 
এই সংগ্রামের ধ্রুবশক্তি রূপেই কাজ করেছে এই বই। আর সেইজন্যেই, বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণঅভ্যুত্থান 
“ভারতবর্ষের চক্রান্ত বলে রাষ্ট্রসংঘে অভিযোগ জানিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। আর তার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছিল 
সমর গুহর স্বাধীন পূর্ব বাংলা”। তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক তর্জনী উঠতে পারে জেনেও তিনি ১৯৬৭-তে করেছেন "স্বাধীন 
পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন’। ১৯৬৯-এর ৮ জানুয়ারিতে ‘Democratic Action Committee’ (DAC) গঠিত হলে 
মুজিবুর রহমানকে পাঠিয়েছেন কিছু জরুরি প্রস্তাব আর পরামর্শ। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে এম. 
সি. চাগলাকে সভাপতি করে গঠন করেছেন Nationa! Co-ordination Committee for Bangladesh. নিজেই বহন 


করেছেন এই কমিটির কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব। নেতাজী ভবনে ছিল এই কমিটির কার্যালয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে 


নিয়মিত যোগাযোগ রেখে অব্যাহতভাবেই তাঁদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে এই কমিটি। এই কমিটির সাথে 


-ঈআবিরত যোগ রাখতেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি । বাংলাদেশের পাশে দাড়াতে ভারতবর্ষের সরকারকে প্রায় বাধ্যই 


করেছেন তিনি। এই সময ইন্দিরা গান্ধী প্রতিটি বিষয়েই নিয়েছেন তার পরামর্শ। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তার আধিকারিত্ব 


৭১ 


। জয়শ্রী গজ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 


সম্পর্কে কোনো সংশয়ই ছিল না ইন্দিরার। ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের সপক্ষে বিশ্বের জনমত গঠন করতে জয়প্রকাশ* 


নারায়ণকে রিদেশে পাঠানোর পরামর্শ ইন্দিরাকে দিয়েছিলেন তিনিই। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মুজিবুর - 
রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের দিনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল উপস্থিত ছিলেন তিনিই। সেদিনটি 
ছিল তার স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বপ্র-সাধনার পূর্ণতার দিন! অগণিত শহীদের রক্ত-স্মৃতি তর্পণের পুণ্যদিন! রক্ত্নাত বাংলাদেশের 
আকাশে উদ্ভাসিত নতুন সূর্যের স্বর্ণালি আলোয় শ্যামলিম বাংলাদেশের স্িগ্ধমধুর বীর্যনন্দিত স্বরূপ দর্শনের দিন! 

এই সময়ই বাংলাদেশ বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ১৩৭৮-এর ‘জয়শ্রী'র ভাদ্র সংখ্যায় লিখেছেন “ইতিহাস- 
দর্শনের বিচারে বাংলাদেশের গণবিপ্লব”। এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের অন্তর্ভেদী চেতনায় বাংলাদেশের 
“ বিপ্লবের সার্থক উত্তরণের প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের সম্ভাব্যতাই বলেছেন তিনি।-_ বাংলাদেশের মুক্তি 

সংগ্রামের তিনি এক অনন্য স্বপ্ন-সাধক-_ এ সত্যি কখনোই বিস্মৃত হবে না এই কালের ইতিহাস। 


৫ 


লিখেছেন সমর গুহ : “গোটা পাঁচ দশকে উদ্বাস্তু আন্দোলন নিয়ে? অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তার অর্থ এই নয় যে অন্য 


কোনো কাজে ব্যাপৃত হবার কোনো অবকাশই আর এই দশকে মেলে নি তার। বরং বলা যেতে পারে যে অন্যান্য দায়িত্ব : 


পালনের সাথে সাথে মানবিক এবং এঁতিহাসিক অঙ্গীকারের প্রেরণাতেই উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন 
তিনি। 

'' তার ভারতবর্ষে আসার আগেই আগত উদ্বাস্তদের যথাযথ পুনর্বাসনের দাবিতে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় গড়ে 
তুলেছিলেন “সারা বাংলা উদ্বাস্তু সম্মেলন” সংগঠন। এই সংগঠনের কাজেই আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। তার অভিজ্ঞতার 
সত্য আর তথ্য দিয়ে প্রমাণ, করলেন তিনি : “যাই বলুন-না-কেন লিওনার্ড মোসলে, পূর্ব পাকিস্তানে “সংখ্যালঘু হত্যাকাণ্ডের 
যে বীভৎস ঘটনা ঘটেছে এবং যার ফলে হাজার হাজার অসহায় সংখ্যালঘু নিহত হয়েছে, শত শত মা-বোনের নারীত্বেব 
মৰ্যাদা লাঞ্ছিত হয়েছে এবং প্রায় এক কোটি নিরপরাধ মানুষ বাস্তভিটা হারিয়েছে, সেই মর্মস্তদ কাহিনী মোসলের ইতিহাসে 
স্থান পায় নি ১৯৫০-এর ৮ এপ্রিল নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদিত হলে তিনি বলেছিলেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক 





চরিত্রের বদল না-হলে কখনোই সফল হতে পারে না এই ধরনের কোনো চুক্তি! সাত মাস পরের বগুড়ার সাম্তাহারেব*” 


গীণহিন্দুহত্যা প্রমাণ করেছে তার বক্তব্যের সারবস্তা। ১৯৫৪ সালের মধ্যে ‘আগতপ্রায় ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তুদের সবাইকেই এই ৮ 


সময়ের মধ্যে সরকারি শিবিরে পাঠানো হয়েছে' বলে সরকারি দাবির প্রতিবাদ করে সমর গুহ বলেছিলেন : কখনোই ৫ 
লক্ষের বেশি হতে পারে না এই সংখ্যা। পরবর্তী কালে সরকারি রেকর্ড থেকে জানা যায় যে ১৯৫৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত 
সরকারি নথিভুক্ত উদ্বাস্তর সংখ্যা ২৫,৬২,৬০১ এবং তার মধ্যে কেবল ৫,৫৭,৫৪৪ জনকেই রাজ্যের বিভিন্ন শিবিরে 
পাঠাতে পেরেছে সরকার ।-_তারই ব্যক্তি প্রয়াসের মাধ্যমে সমাধান হয় ২৪ পরগনার জয়তারা আর বাঁকুড়ার বাসুদেবপুরের 
উদ্বাস্ত পুনর্বাসন আর শিবির নির্মাণের সমস্যা। অবশ্য জয়তারার সমস্যা সমাধান করতে তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছিলেন 
তার অগ্রজ সতীর্থ সুনীল দাস। কলকাতার বহির্বত্তে গড়ে ওঠা ৩৬টি কলোনি এবং দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে পুনর্বাসন প্রয়াসে 
লীলা রায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ‘সংগঠন-এর’ অবদান অসীম। 
কলকাতায় এসেই ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সমর গুহ। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে প্র 

সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হলে নবগঠিত এই দলে যোগ দেয় ফরওয়ার্ড ব্লক। এই নতুন দলের রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত ইন 


৭২ 





রব 


বিপ্রবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা 


_ «তিনি এবং একই সাথে নির্বাচিত হন জাতীয় কর্মপরিষদের সদস্য। অনেকেই মনে করলেন তখন : সংহত এবং ত্বরাধিত হল 
_ ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি। 

কিন্তু এই নতুন দলের প্রস্তাব দেখেই সংশয়িত হয়ে উঠলেন সমর গুহ ৷ বলা হয়েছে এই প্রস্তাবে : If by ideology 
we mean a rigid philosophical framework of some closed system of thought, then neither the old 
KMPP nor the old SP had any ideology. The new party also has no such ideology. But if by ideology 
we do not mean a fanatical creed but a set of. integrated ideas, then the Praja Socialist Party has an 


ide০l০৪7.- মনে হল তার : বলার চাতুর্যেই যেন অনিবার্য দার্শনিক প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছে দলের নেতৃত্ব । প্রথম নির্বাচনের 
ব্যর্থতার গ্লানির অপনয়ন আর-ভবিষ্যতের ক্ষমতালাভের.কৌশলযন্ত্র হিসেবেই যেন তৈরি হল এই দল। প্রশ্ন এলো তার 
মনে : এমন যান্ত্রিকযাপনার উত্তরণ কোথায়? 

জয়প্রকাশ আর কৃপালনির সাথে আলোচনা করলেন তিনি। এই আলোচনাই বোধ হয় জয়প্রকাশের মনে তার সম্পর্কে 
জাগিয়েছিল এক চিরকালের আকর্ষণ। আর জয়প্রকাশকেও নির্ভুল বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। 

শু আর বলেছিলেন কৃপালনি : Well, Samar, Praja Socialist Party is simply a practical and pragmatic 
1tem. 

এইখানে একটি সত্য বলে নেওয়া ভালো। ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক দলতন্ত্র আর আন্দোলনের ইতিহাস পুনরাবর্তিত 
ভাঙনের কাহিনীই কেবল। আর তা হল সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্বের চিন্তায়নের মৌলিক ভিন্নতার পরিণাম। নেতৃত্বের একটি 
অংশ অবিরতই ভেবেছেন যে সময় আর সাময়িকতার নানান অনুষঙ্গের হিসেব মেলানো যান্ত্রিক কৌশলেই উত্তীর্ণ এবং 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন। আর অন্য অংশ মেনেছে ব্যক্তিসত্তার মৌলিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে 
জায়মান আত্মিক শক্তিসাম্যের চিদ্বৃত্তিক-_ লোকায়তিক সংহতিই কেবল নিশ্চিত করতে পারে সমাজতান্ত্রিক সমাজায়তির . 
বাস্তবতা । জীবন কল্যাণে সৎ, সত্য আর সুন্দরকে পেতে হলে অতিক্রম করতেই হবে বস্ততান্ত্রকতার আবেদন। মনুষ্যত্বকে 
স্বতঃই বিকৃত করে এই জড়বাদ। এই ভাবনা-ভিন্নতার উৎস হল পাশ্চাত্যের ভোগাশ্রিত জড়বাদ আর প্রাচ্যের বেদান্ত! এই 
দ্বিতীয় ধারার অন্যতম প্রতিনিধিই সমর গুহ। এই দ্বন্দক্ষত সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। এই দলের প্রার্থী 
হিসেবেই নির্বাচিত হয়েছেন সংসদে, সংসদেও দিয়েছেন দলের নেতৃত্ব, আলোচনা আর বিতর্কের ব্যাপ্তি আর গভীরতায় 
৬ প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্যক্তিত্ব আর প্রতিভার দীপ্রতা, সংসদের প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে__ বিশেষত প্রাক্তন 
প্রধানত ইনি গান্ধীর বিচারের ক্ষেত্রে রচনা করলেন এক অনন্য উদাহরণ। কিন্তু ভাব দলের এই দনধকষতব উপশম 
ঘটিয়ে দর্শনসাম্যের সংহতির আত্মিক অঙ্গীকার সম্ভব হয় নি কখনো। 

১৯৫০ সালে চীনের তিব্বত অধিকারের ভিতরেই ভারতবর্ষের সর্বনাশের অগ্নিসংকেত দেখেছিলেন জয়প্রকাশ। সমর 
গুহও মনে করেছিলেন যে একদিন চীনের আগ্রাসনের শিকার হবে ভারতবর্ষ । চীনের প্রতি নেহরুর ভ্রান্তনীতি এবং কমিউনিস্ট 
চীনের তিব্বত দখলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলল পার্টি নেতৃত্ব। সমর গুহ ছিলেন এই আন্দোলনের অগ্রণী 
পুরুষ। 

চীনের তিব্বত অধিকারকে নেহরু সংসদে ‘the running dog of imperialism’ হিসেবে বর্ণনা করলেও অন্যতর 
কোনো প্রতিবাদই করেন নি তিনি। বরং তারই আমন্ত্রণে ১৯৫৪ সালের ২৬ জুন এবং ১৯৫৩ সালের ২৮ নভেম্বর 

_ ভাতরবর্ষে এসেছেন চৌ-এন-লাই। প্রতিবারই জনমত সংগঠিত করে তার প্রতিবাদ করেছেন সমর গুহ। ১৯৫৪ সালের 
+ ১৪ অক্টোবর নেহরু চীনের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করলে তাকে 475801)67005 085588০, বলে চিহ্নিত করলেন তিনি। 


তীঁ 
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জয়শ্রী জজ জ্যেঠি ১৪১০ 


১৯৫৯ সালে কলকাতায় তিব্বত সম্মেলন করলেন তিনি এবং এই সম্মেলন করলেন জয়প্রকাশ। এই বছরেরই ৪ এপ্রিল ». 
ভারতবর্ষে এসেছেন তিব্বতের অত্যাচারিত ধর্মগুরু দলাই লামা । এই তিব্বত সম্মেলনেই বললেন সমর গুহ :অবশ্যস্তাবী + 
হয়ে উঠছে চীনের ভাবতবর্ষ আক্রমণ। আর তাই দেশকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানালেন তিনি। 

তিব্বত সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গেলেন তিনি। এই দেশগুলোর রাষ্ট্রনেতাদের সাথে নানান 

আলোচনার অভিজ্ঞতায় দৃঢ়তর হল চীন সম্পর্কে তার ধারণা। তার বক্তব্যের যৌক্তিকতা মেনেই ভারতবর্ষ-তিববত 
সীমান্তে গেলেন হরিবিষুঃ কামাথ। তার দু-মাসের সীমাস্তাঞ্চল পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ১৯৫৯-এর জুলাইতে 
বললেন কামাথ : Nehru will have to adopt a firmer attitude towards China and her colonisation in Tibet 
must be exposed and condemned, just as he had crjtfcised European imperialism in the past; সমর : 
গুহর ধারণাকে সমর্থন করে নেহরুর তিব্বত-নীতি সম্পর্কে লিখলেন তিনি : মুis supine policy will, if unaltered, 
bring desaster to India.’ তার সাতাশ মাস পার, ১৯৬২-র ২০ অক্টোবর, ভারতবর্ষের উপর তার সাম্রাজ্যবাদী 
ছোবল হানল চীন। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ সংহত করতে ঝাপিয়ে পড়লেন সমর গুহ। 
_. তার এই কর্মব্যস্ততার দিনগুলোতেও 'যুগান্তর' পত্রিকায় ‘ভারতপ্রাণ’ ছদ্মনামে এক প্রাত্যহিক ‘কলাম’ লিখেছেন তিনি। 

এই রচনায় কমিউনিস্ট অপশাসনে রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে চীনের এক তথ্যনিষ্ঠ বিষাদময় 
সকরুণ পরিণাম বর্ণনা করেছেন তিনি। 


৬ 


১৯২১ সালের ১৬ জুলাই “দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া” দেবার অনাপস আত্মিক অঙ্গীকার নিয়েই তার 
আই.সি.এস.-এর বাঁধন ছিঁড়ে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করলেন সুভাষচন্দ্র। আর এই বছরেই বিপ্লবসাধনায় নিবেদিতপ্রাণ 
অনিল রায় গড়ে তুললেন তার শ্রীসংঘ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একান্তই নবাগত নন ১৯২১-এর চব্বিশ বছরের দীপ্ত 
তারুণ্যের সুভাষচন্দ্র। পাঁচ বছর আগেই ওটেন-ঘটনায় লোকজীবনে ছড়িয়ে পড়েছে তার নাম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখনই 
তিনি সমূর্ত “জাতীয়তার অগ্নিতেজ"। সুতরাং অন্যক স্বাতস্ত্যের এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তখনই কোনো আস্তরনৈকট্য অনুভব 
করেন নি বিংশতির পরিণতমন অনিল রায়-_- এই সত্য মেনে নেওয়া কঠিন। বিপ্রবীরা কংগ্রেস সান্নিধ্যে এলেও প্রয়াগ- 
প্রবাহের মতন অবশ্যই অব্যাহত ছিল তাদের সাধনার স্বাতন্ত্যের ধারা । ১৯২৮-এর আগেই তাই সুভাষচন্দ্রের সাথে 
শ্রীসংঘের আত্মবন্ধন। ১৯৩৯-এর ত্রিপুরীর পর ঘটনাক্রমের অভিঘাতে,২৯ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ 
করলেন সুভাষচন্দ্র । ৩ মে গঠন করলেন তার ফরওয়ার্ড ব্লক। আর সেই মুহূর্ত থেকেই তার পতাকা শপথবলিষ্ঠ হাতে তুলে 
নিল শ্রীসংঘ। ১৯৪ ১-এ স্বদেশ ত্যাগের আগে “বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে’ সুভাষচন্দ্রের আহানে তাঁর সাথে দেখা করতে 
এলেন নেত্রী লীলা রায়। কাবুল থেকেও তাকে চিঠি লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু লীলা রায়ের হাতে এক অভাবনীয় 
কারণে, পৌছায় নি সেই চিঠি। আজাদ-হিন্দ বাহিনী ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে শ্রীসংঘও যে পালন করবে সেই 
'বিপ্লব-সাফল্যের জরুরি ভূমিকা, রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে এমন বিশ্বাস নিশ্চয়ই করতেন সেই মহানায়ক। এই “বিশ্বাসেরই” সত্যার্চনের 
মানসতায়, তার বৈপ্লবিক জীবনসত্যের শপথ নিলেন এই বিপ্লবী সংঘের অনন্য সৈনিক বাইশ বছরের তরুণ সমর শুহ। 
সেই অঙ্গীকাবের শুচিতা চিবকালই আত্মিক সত্যে পালন করেছেন তিনি। 

১৯৪৭-৫১ পর্যন্ত তার পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থানের দিনগুলোতে নেতাজীর মৌলদর্শন-বীক্ষার প্রেক্ষিতেই জাতিসত্তার €. 
নিৰ্ম্মাণ, তার ভৌগোলিক, এতিহাসিক, সমাজার্থিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্যের মূল প্রশ্নের আলোচনার মাধ্যমে নতুন এক 
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জাতীয় চেতনার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন তিনি। আর সেই প্রবর্তনাই সৃষ্টি করেছিল একটি নতুন আবির্ভাবের প্রাণপ্রঝাহ্‌। 

১৯৫১ সাল থেকেই ভারতবর্ষে তার কর্মধারা শুরু করেছিলেন সমর গুহ। ১৯৬৭-র মার্চে সংসদে নির্বাচিত হস্ুরা- 
পর্যন্ত লেখায়, ভাষণে, আলোচনায় নেতাজীর রাজনৈতিক; সমাজ-আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক দর্শন গ্রতিপাদনের 
লোকজ্ঞাপনের অবিশ্রান্ত প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। ভারতবর্ষের জাতীয় সাংস্কৃতিক এতিহ্যের পরা-অপরাদর্শিতার আত্মিক 
আবেদনের মৌলিক বিচারের প্রেক্ষিতে নেতাজী-দর্শনের স্বাতন্ত্য নির্ণয় এবং রাষ্ট্রীয় জনজীবনের বহুবিন্যাসের প্রেক্ষিতে 
জাতি-ধর্ম-ভাষা ও লোকায়তিক চর্চার ক্ষেত্রে নেতাজীর দার্শনিক অবদানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে গভীর এক মননচর্া 
জাতীয়জীবনে জাগিয়ে তোলার ‘ব্রত’ অবিরতই পালন করেছেন তিনি। আর সেই সাথেই জনআন্দোলনের মাধ্যমে নেতাজীর 
প্রতি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের অসূয়া-প্রাণিত অবহেলা এবং বৈষম্য প্রদর্শন আর সেই মহানায়কের রহস্যময় অন্তর্ধানের যবনিকার 
উন্মোচন করে তীর “পরিণতির সত্য প্রকাশের জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সক্রিয় থেকেছেন তিনি। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গন থেকেই ভারতবর্ষের রক্তক্ষরা মুক্তিসংগামের নেতৃত্ব দিয়েছেন নেতাজী। মহাদেশের এই 
অঞ্চলই ছিল তার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জটিল আর উদ্বেলিত কর্মক্ষেত্র। তাই এই দেশগুলোতে তার তিব্বত 
সম্মেলনের প্রতিনিধিত্বকে 'তীর্ঘদর্শনের পুণ্যযাত্রা” বলে মনে করেছিলেন তিনি। সমকালীন বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সাথে দেখা' 
করে নেতাজী সম্পর্কে অজানা তথ্য আর সত্য জানতে চেষ্টা করেন তিনি। তাইহোকুর প্রচারিত বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে 
জাপানের টোকিও এবং কি-ইয়ু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক আরাইয়ের সাক্ষ্য একান্তই অসংগত, অযৌক্তিক 
এবং নিরর্থক বলে মনে হয়েছে তাঁর। জাপানের জেনারেল কাওয়াবে.এবং জেনারেল ইয়াকুরু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 
মৃত্যুর সত্যতা স্বীকার না করেও তার জীবন সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন অন্যতর কথা-_ তীর রহস্যময় নীববতা নিয়েই 
তাদের জিজ্ঞাসা। এই দুই জেনারেলের সাক্ষ্য অবশ্য গ্রহণ করে নি শাহনওয়াজ। মায়ানমারের যুদ্ধকালীন এবং অন্যতম 
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. বা-ম এবং উ-বা সুয়ে, থাইল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাই-খোয়াব-অভয় আওয়েও, ইন্দোনেশিয়ার 
ড. হান্টা এবং শাহরিয়ার আব ফিলিপিনসের ড. লরেল গভীর শ্রদ্ধাবেগেই তাকে জানিয়েছেন যে তাদের অভিজ্ঞতায় 
প্রতিভা আর কর্মশক্তির বহুধাব্যাপ্ত প্রসারণার সত্যে নেতাজী মানব-ইতিহাসের এক বিরলতম ব্যক্তিত্ব। কিন্তু নেতাজীর 
প্রতি ভারতবর্ষের সরকাবের ওঁদাসীন্য দেখেই তারা বিস্মিত আর ব্যথিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর কর্মক্ষেত্রের 
স্মারক’ সংরক্ষণ করাই ভারতবর্ষের সরকারের উচিত বলেই মনে করেন তারা। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেই তাদের এবং 
স্বদেশের এই আন্তরিক ‘আবেদন’ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন সমর গুহ। নেতাজীর প্রতি অসুরা-প্রবণিত বিদ্বেষেই 
. সেই আবেদনের মর্যাদা দেবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেন নি নেহরু। 

হয়তো সমর গুহর প্রতি বিরূপও ছিলেন নেহরু ৷ অনিবার্য কারণও ছিল তার। সিঙ্গাপুরে পৌছেই, দেশের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী লী-কোয়ানের সচিবের সতকীকরণ সত্বেও আজাদ হিন্দ শহীদ সৌধে'র “ভিত্তিতলে" শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন 
সমর গুহ। ‘ভিত্তিতলে’ এইজন্যেই যে সেই ‘শহীদ সৌধের' চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না আর। জাপানের পরাজয়ের পর 
সিঙ্গাপুরে পৌছেই মানুষের সভ্যতার রীতিমীতি পদদলিত করে সেই ‘শহীদ সৌধ চূর্ণ করেছিলেন মাউন্টব্যাটেন। তার, 
আমন্ত্রণেই সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন নেহরু এবং তারই নির্দেশে সেই চূর্ণিত ‘শহীদ সৌধের’ দিকে আর ফিরেও তাকান নি 
ভারতবর্ষের এই ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হয়তো সমর-গুহর সাথে কথার মুহূর্তে সেকথা মনে পড়েছিল তার। 

পরবর্তীতে শ্রীলঙ্কা, আমেরিকা এবং ব্রিটেনেও গিয়েছেন সমর গুহ। প্রতিটি দেশেই তিনি নেতাজী সম্পর্কে বলেছেন, 
- সংগ্রহ করতে চেয়েছেন নতুন তথ্য এবং বুঝতে চেয়েছেন “রহস্য যবনিকার অন্তরালের সত্য’। তার অনুরোধ মেনেই 
এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকবৃন্দ রাশিয়ায় খুঁজে পেয়েছেন নেতাজীর জীবনের নতুন ইঙ্গিত। 
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নেতাজীকে কখনোই তার যোগ্য মর্যাদায় স্বীকার করতে পারেন নি উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব! আর্য- 
আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠত্বের অভিযানই একার্থিক কারণ নয়, তার এই আবরণে আবৃত, আদিম পার্থিব ঈর্ধা-অসুয়ার প্রবণতাই 
কারণ। এই অমানবিক অনুদার মানসতার অচলায়তন চূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব জেনেও ১৯৬৭ সালের ৪ এপ্রিল সংসদে তার 
প্রথম ভাষণেই সেই সম্পর্কিত প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন সমর গুহ। সেই মুহূর্ত থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তেরো বছর 
সময়-পর্বের সংসদের প্রতিটি অধিবেশনেই নেতাজী সম্পর্কে নানা প্রশ্ন, প্রস্তাব আর সংশোধনী তুলেছেন তিনি। 
ছিল তার ইস্পাত কঠিন অঙ্গীকার। অনস্বীকার্য তথ্য, দলিল আর যুক্তি দিয়েই তিনি প্রমাণ করলেন যে নেতাজীর অন্তর্ধান 
রহস্যের সত্যোদ্ঘাটনের জন্যে নিয়োজিত হয়নি ১৯৫৬-র শাহনওয়াজ কমিটি, ড. রাধাবিনোদ পালের নেতৃত্বে নাগরিক 
গঠন, প্রতিহত করে সংসদে ঘোষিত নেহরুর ‘The question of Netaji Subhas Chandra Bose’s death was a 
settled fact beyond doubt’ মন্তব্যের ‘সত্যতা’ প্রমাণ করতেই নিয়োজিত হয়েছিলেন শাহনওয়াজ। দীর্ঘ তিন বছরের 
বিতর্ক, বিচার আর আলোচনার পর ১৯৭০-এর ১৮ মার্চ তাকে এক চিঠিতে জানালেন ইন্দিরা সরকারের স্বরাষ্্রম্ত্রী ওয়াই. 
বি.চ্যবন যে সরকার ‘decided that a commission of Inquiry by a Judge of Supreme Court or High Court 
should be appointed to inquire into the matter...” এবং ১৯৭০-এর ৩১ জুলাই গঠিত হল ‘খোশলা কমিশন” 
অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে নতুন তদন্ত কমিশনের দাবির সমর্থনে সংসদের ৩৫০ জন সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন 
সমর গুহ। কিন্তু চার বছর ধরে ২২৪ ব্যক্তির সাক্ষ্য নিয়ে প্রায় ৫,৫০০ পাতার রেকর্ড তৈরি করে ১৯৭৪-এর ৩০ জুন 
১২৩ পাতার যে “রিপোর্ট দিল খোশলা কমিশন, তা ‘Worse than the report of the Shah Nawaz Khan 
Committee’— ‘২৭টি স্থানে নেতাজীর ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক চরিত্রকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা হয়েছে' এই ‘রিপোর্ট’ 
‘নেতাজীকে জাপানে Quisling, PuPPEt, Pawn ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে!” 

তার তথ্য-যুক্তি তর্কাতীতভাবে স্বীকার করেই অবশ্য এই দুই রিপোর্টই সর্বতোভাবে বাতিল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজি দেশাই। ১৯৭৮-এর ৩ সেপ্টেম্বর সংসদে ঘোষণা করলেন তিনি ; ‘Shah Nawaz Committee and Khosla 
Commission held the report of Netaji Subhas Chandra Bose’s death as true. Since then reasonable 
doubts have been cast on the correctness reached in the two reports and various ‘important 
contradictions in the testimony of the witnesses have been noticed. Some further contemporary 


official documentary records have also become available. In the light of those doubts and 
, contradictions and those records, Government find it difficult to accept that the earlier conclusions 


are decisive.’ সাথে সাথে এই বিষয়ে একটি investigative 17001-র নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীর 
দিনগুলোর অস্থির রাজনৈতিক পর্বের ছ-জন প্রধানমন্ত্রী, সমর গুহর আন্তরিক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস আর রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমনের 
সদিচ্ছা সত্বেও, হয়তো বা, আন্তরিকতার অভাবেই কিছু করেন নি আর। অবশ্য এই পর্বে আর সাংসদও ছিলেন না সমর 
গুহ। কিন্তু তার সাধনায় ছিলেন স্থির! বাজপেয়ী সরকার-নিয়োজিত বিচারপতি মনোজ মুখার্জী কমিশন তারই প্রচেষ্টার 
পরিণতি এই কমিশূনে সাক্ষাও দিয়েছেন তিনি। কমিশন দ্বিতীয়বার তীব সাক্ষ্য নেবার প্রয়োজন বোধ কবলেও সে সাক্ষ্য 
আর দিতে পারেন নি তিনি। 

নেতাজীর অনতর্ধান রহস্যের সমাধানে বিশ্বের সংশ্লিষ্ট াষ্টপরধাদের কাছে নানা সময়েই চিঠি লিখেছেন তিনি। নানা 
তথ্য-প্রমাণ থেকে জানা যায় যে যুদ্ধের অবসানে রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন নেতাজী। ১৯৭৩-এর ২৯ নভেম্বর ব্রেজনেভকে - 
তাই দীর্ঘ চিঠি লেখেন তিনি। রাশিয়ার পালাবদলের পর লেখেন ইয়েলৎসিনকে। পত্রোত্তরের সৌজন্য দেখান নি তারা। 
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বিস্সবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


নেহরুও জানতেন নেতাজীর রাশিয়া বাসের কথা। কিন্তু রাশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের সাথে তার হৃদ্যতা থাকলেও এ বিষয়ে 
কখনোই তিনি কিছু জানতে চান নি বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সমর গুহ । মনে করাব কারণ আছে যে তার সমাজতান্ত্রিক 
অনুরাগের প্রেরণাতেই রাশিয়ার দিকে ‘ঝুঁকে’ ছিলেন নেহরু__ রাশিয়াকে ‘প্রীত’ রাখার এ এক কৌশল তাঁর-_ পাছে 
কোনোভাবে তার উপর অপ্রসন্ন হয়ে নেতাজীকে স্বদেশে পাঠানোর কোনো উদ্যোগ নেয় এই কমিউনিস্ট দেশ। 

এই রহস্যের সত্য কোনোদিনও উন্মোচিত হবে কিনা, কেবল ভবিষ্যৎই বলতে পারে তা। তবে তীর তেরো বছরের 
সংসদীয় জীবনে নেতাজী সংক্রান্ত অন্য পনেরোটি গুরুত্বপূর্ণ ‘কাজ’ সম্পূর্ণ করেছেন সমর গুহ। ১৯৭৮-এর ২৩ জানুয়ারিতে 
সংসদের সেন্ট্রাল হলে নেতাজীর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা, মাভলঙ্কার হলে নেতাজীর চিত্রস্থাপন, রেড ফোর্টে ‘আলোক ও 
সুরছন্দে নেতাজীর ভাষণ, নেতাজীর প্রতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদানে বিভিন্ন ব্যবস্থা, ১৯৬৮-তে আজাদ-হিন্দ ফৌজের রজতজয়ন্তীকে 
রাষ্ট্রীয়স্তরে স্বীকৃতি, এই উপলক্ষে ডাক টিকিট ও ১৪ ভাষায় নেতাজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ, ১৯৯৩-তে তার সুবর্ণজয়ন্তীতে 
অনুরূপ উদ্যাপন, নেতাজী সম্পর্কিত নিয়মিত বেতার অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় লাল কেল্লায় নেতাজীর তরবারি স্থাপন, 
আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্বাধীনতা সংগ্রামীরুপে স্বীকৃতিদান, তাদের বকেয়া বেতন-ভাতা ও পেনসন প্রদান, নেতাজীর দুটো 
‘ডকুমেন্টারি ফিল্ম” তৈরি, নেতাজীর নামে লাল কেল্লা রোডের এবং পার্কের “সুভাষ উদ্যান’ নামকরণ, নেতাজী মিউজিয়াম. 
এবং নেতাজী ভবনের নবায়ন__ ইত্যাদি কাজ সম্পূর্ণ করেছেন তিনি। 

কিন্তু আন্দামান-নিকোবরকে নেতাজীর স্বপ্নের শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ, নেতাজী ন্যাশন্যাল মিউজিয়াম এবং নেতাজী 
ন্যাশন্যাল আযাকাডেমির স্বপ্ন তার সফল হয় নি আর। নেতাজী ন্যাশন্যাল আ্যাকাডেমির অসাফল্য অবশ্য বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী 
প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের অবদান। 
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পাঁচের দশকেই সমর গুহকে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের অবৈতনিক অধ্যাপনায় নিয়ে এলেন এই কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা সন্তোষ দত্ত। তার কিছুদিনের মধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন তিনি। অধ্যাপনায় যোগ দেবার দিন উপাচার্য 
ড. ত্রিগুণা সেনকে বললেন তিনি : আমাকে নেবার আগে আবার ভাবুন, আমি কিন্তু রাজনীতি করি। 

স্মিত হেসে বললেন ড. সেন : রাজনীতি তো আমিও করি সমরবাবু। কিন্তু পড়াতে পড়াতে আবার ময়দানে দৌড় 








_ দেবেন না তো। আপনাকে যে আমার বড়ো দরকার। 


সমর গুহর অধ্যাপনার জীবন কৃতিত্বের গৌরবে স্মরণীয়। তথিষ্ঠ বিদ্যানুরাগের গূঢ় সঞ্চারণায় সহজেই শিক্ষার্থীর মনে 
গভীরতর নিবেশতা আর জিজ্ঞাসা সঞ্চার করেছেন তিনি। হয়তো এই সত্যের প্রেক্ষিতেই হেমচন্দ্র গুহকে একবার বলেছিলেন 
ড. সেন : In spite of his incongruous different activities, Samar Babu is innately a teacher. 
বিশ্বাস করতেন সমর গুহ : বিজ্ঞানশিক্ষাই জাতির জাগরণের অন্যতম শক্তি । তাই সর্বস্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন 
আর এই শিক্ষা মাতৃভাষায় প্রবর্তিত হওয়াই সবচেযে জরুরি বলে মনে করতেন:তিনি। তাই তার নানান কাজের মধ্যেও 
নবীন শিক্ষার্থীদের জন্যে লিখলেন অসাধারণ বই : প্রাথমিক রসায়ন”। এই বই দেখে গভীর আনন্দিত’ বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন 
বসু লিখলেন তাকে : “বহুদিন থেকে সকল বাঙালির কাছে বলে চলেছি বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। তার 
জন্যে চাই ভালো পাঠ্যপুস্তক। তুমি যে বৃদ্ধ শিক্ষকের কথায় বই লিখে প্রমাণ করে দিলে চাহিদা থাকলে বাংলায় বইয়ের 
কোনো অভাব হবে না-_ এতে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি। 
দুর্দিনে ডুবতে বসেছি আমরা। দেশকে উদ্ধার করতে চাই কুশলী লক্ষ জোয়ান ছেলে-_ বিজ্ঞানজগৎ থেকে তারা 
an 
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সংকেত পেয়ে দেশকে আবার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তুলবে। তুমি চিরকাল এই চেয়ে এসেছ। বই লেখা তোমার ৮ 
সার্থক হোক।” __আচার্যের এই আশীর্বাণীও তার এক প্রেরণা। 

এই একই প্রবণতা থেকে লোকায়ত মনকে বিজ্ঞানের সত্যে প্রণোদিত করতে তিনি লিখলেন : ‘পদার্থের স্বরূপ’, 
‘প্রলয়ংকর পরমাণু” আর ‘পরমাণুর স্বপ্ন” প্রেকাশিতব্য)। স্মরণ রাখা জরুরি যে ভারতবর্ষকে পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত 
করতে তিনি ছিলেন তৎপর ও অনলস। সংসদীয় পারমাণবিক কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি! 

বৈশিষ্ট্যের বিচারে চার শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় তার রচনা : পাঠক্রমিক এবং লোকশিক্ষার প্রেরণায় রচিত বিজ্ঞান- 
বিষয়ক, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, নেতাজী-রবীন্দ্রনাথ এবং ভ্রমণ সাহিত্য। 

তার রাজনৈতিক রচনাগুলোর অন্যতম : ‘অখণ্ড ভারতে অখণ্ড বাংলা এবং অগাস্ট বিপ্লব (১৯৪৬), ‘ভারত-পাক 
মৈত্রী”, স্বশাসিত পূর্ব-পাকিস্তান” “স্বাধীন পূর্ববাংলা” “আমাদের মুক্তিসংগ্রাম’ (ছদ্মনামে লেখা), ‘প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির 
জন্ম ও ভূমিকা এবং পার্টি : আদর্শ : কর্মসূচি, Behind the curtains of East Pakistan (1951), East Pakistan 
Minorities since Delhi pact (1954), Whither East Pakistan Minorities (1964) ৰ 

‘আত্মীয়ের দেশ ইন্দোনেশিয়া’ আর “ময়ূর পেখম প্যাগোডার দেশ কাস্বোডিমা’ ভ্রমণকাহিনীই নয় কেবল-__ দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতির মানবিক চেতনার সত্যালেখ্য এই রচনা । পৌরাণিক উর্বশীর নৃত্যছন্দের আনন্দবন্দনায় 
তিনি দেখেছেন 'নন্দনপুরী হংকং’। ‘উত্তরাপথ’ তার হিমালয় পরিব্রাজন-কথা। কিন্তু বাংলাভাষার ভ্রমণসাহিত্যে এমন 
শিগ্ম-সমাহিত রচনা একান্তই বিরল। তার মনের বিজ্ঞানচেতনার সাথে কবিত্ব আর বেদান্ত-দর্শনের সারতার সত্যে প্রাণিত 
ধ্যানমৌন হিমালয়ের শান্ত গম্ভীর প্রাবণিক সৌন্দর্যের ভাবভাষ্য “উত্তরাপথ" অবশ্যই এক অনন্য সৃষ্টি। 

ইংরাজের কারামুক্তির পর ঝাঝার সাময়িক অবকাশের দিনগুলোতেই তিনি লিখেছিলেন তীর প্রথম বই “নেতাজীর মত 
ও পথ’। কোনো জাতির সাংস্কৃতিক এতিহ্যের মৌল-প্রবণতার সত্য-নিহিত মতাদর্শই জাতিবিশেষের আন্তর্বেদিক স্থিতি 
আর বিকাশের আত্মশক্তি আর সুভাষ-দর্শনই ভারতবর্ষের সেই নবায়তিক “আত্মশক্তি” বলে তীর এই রচনায় নির্দেশ 
করেছেন তিনি। পূর্ব পাকিস্তানের কারাগারে তাঁর বন্দিত্বের দিনে ১৯৪৮-এ কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল এই বই। এই 
বইটি আবার নতুন করে লেখার ইচ্ছে ছিল তার। এই ‘ইচ্ছা’ তিনি সংবরণ করেছিলেন এই গভীর বিশ্বাসে যে ‘ফিরে এসে 
তিনি (নেতাজী) নিজেই লিখবেন নিজের আদর্শবাদ-__ তার স্বপ্ন-সাধনার ভারতীয় জীবনবাদ।, 

“নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা" প্রায় তিরিশ বছর সময়ের ব্যাপ্তিতে লেখা তীর নির্বাচিত বিশেষ বত্রিশটি প্রবন্ধের সংকলন। ” 
নেতাজীর রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিবেকানন্দ-নিবেশতা, জাতীয়তাবাদ এবং তার নিরূপিত সমাজবাদ- 
দৰ্শনই এই প্রবন্ধ গুলোতে আলোচনা করেছেন তিনি। বর্ণনা করেছেন নেতাজী সম্পর্কে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রনেতাদের 
উপলব্ধি। সেইসাথে অবশ্য বইটিতে সংকলিত হয়েছে তার প্রথম সংসদীয় ভাষণ সহ আরো কয়েকটি ভাষণ এবং প্রধানমন্ত্রীকে 
লেখা একটি চিঠি। ্‌ 

বিশ শতকের সাতের দশকে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বাত্মক বিপ্লবের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী 
" নেতৃব্যক্তিত্ব। এই অপরাধে জরুরি অবস্থা ঘোষণার রাতেই, ১৯৭৫-এর ২৫ জুন, গ্রেপ্তার হন সমর গুহ। রোহটক জেলে 
তার ১৯ মাসের বন্দিত্বের দিনশুলোতেই তিনি লেখেন একান্ত জুরুরি বই Netaji Dead or Alive _ শাহ্নওয়াজ 
আর খোশলার নেতাজী-অন্তর্ধান রহস্যের অনুসন্ধান আর সিদ্ধান্তের মতলব, অসংগতি, অযৌক্তিক যুক্তি আর তথ্যাবিন্যাস 
এবং নতুন প্রাপ্ত দলিলের সাক্ষ্যের প্রেক্ষিতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর “তিরোধানের' অসারতার বাস্তব-প্রমাণই এই বইী। : %. 
এই বইটির বক্তব্যের সত্য মেনেই শাহনওয়াজ এবং খোশলার “নেতাজীর তিরোধান’ বিষয়ক প্রতিবেদন “সর্বতোভাবেই' 
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‘বিপ্পবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


-*বাতিল করেন ভারতবর্ষের সরকার। বইটি তাই এদেশের জাতীয় ইতিহাসের অনিবার্য এক মৌলিক উপাদান। অবশ্য 
-*  গর্ডনের ভাষায় বইটি “707116" তার 77০18754825 2] বইটির শিকড় উপড়ে দিয়েছে সমর গুহর এই বই। 
তার Country Must Know what Happened to Netaji রচনাটি Netaji Dead ০74//৮০-এরই সারসংক্ষেপ 
রচনা (Brochure) ।|-_তবুও অস্বীকার করা যায় না এই সংক্ষেপণের স্বাতন্ত্য। 
তার The Mahatma and the Netaji : Two Men of Destiny of India ১৯৭৭-এর ২ ডিসেম্বর সংসদে 
উপস্থাপিত তার ‘মোশন’-এর উপর ভাষণেরই পূর্ণায়ত রূপায়ণ। তার আস্তর প্রজ্ঞার দীপ্রদর্শনের প্রেক্ষিতে এই রচনায় 
গান্ধীজী-নেতাজীর আত্মিক সাধনার সামন্বয়িক আদর্শেই ভারতবর্ষের স্থিতি আর উত্তরণের সত্য নির্দেশ করেছেন তিনি। 
‘রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র তাঁর এই দুই ব্যক্তিত্বের স্ববূপসত্যের মূল্যায়ন। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের 
একটি অনিবার্য অধ্যায়ই এই দুই ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক 
সমর গুহ ছিলেন “৪ man of 10170 and Pen.” বই পড়া আর লেখাই নল তার জীবনের একাস্তিক অভিলাষ । তবুও 
-&* আত্মজীবনী লেখেন নি তিনি। এমন-কি নানাভাবে অনরুদ্ধ হলেও কখনো হাতে তুলে নেন নি তার বিরতি-বিরল কলম। 
তার অর্থ এই নয় যে কুমারস্বামীর মতোই ভেবেছেন তিনি : I could not think of spending my time, which 15 
very much occupied with more important task, in hunting up such matter, most of which I have 
forgotten’ অথবা ‘modern practice of publishing details about lives and personalities of well-known 
men is nothing but a vulgar catering of illegitimate curiosity’. তার ভাবনায় : আত্মজীবনীর ভিতর নিরুচ্চার 
ব্যঞ্জিত থাকে জীবনব্যাপ্ত কাজের খ্যাতিফলের কামনা। এই কামনামদিরার পেলবোষ্ণ আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা কখনোই 
তাপিত করে নি তার মন। তাই ‘জীবনী’ লিখতে কখনোই অনুভব করেন নি কোনো তাড়না। 
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তাঁর বহরেখ মনের এক অনন্য আনন্দঘন আকৃতি ছিল সংগীত। অনিল রায়ের পোষণায় তিনি পেয়েছিলেন তার আন্তর 
“প্রাণনা। কতবারই বলেছেন তিনি : ‘এমন পরিপূর্ণ মানুষ আর দেখিনি কথনো।” --নানা কাজের মধ্যে গুনগুনিয়ে গেয়েছেন 
*-*অবিরত। তার উদাত্ত কণ্ঠে দ্যোতিত হয়েছে রাগ-ব্যঞ্জনার দীপ্রমাধুর্য। ভজন, রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্র-কান্তগীতি, দিলীপ 
রায়ের গান, এমন-কি ভাটিয়ালিও ছিল তার প্রিয় গান। নির্বাচনের ঝড়ো মুহূর্তে এক শীতের রাতের নৌকাযাত্রায় ‘সারি’ 
শুনিয়ে অবাক করে অনিল রায়ের 'নবগীতিকা'র গান সততই বর্ণিত হয়েছে.তার কণ্ঠে। আড়ানা, আশাবরি, কেদারা, 
গৌরসারঙ, রামকেলি, জয়জয়ন্তী, পূরবী, বিভাস, বাহার, বাগেশ্রী, বেহাগ, ভৈরবী-__ এমন-কি, প্রায় অপ্রচলিত দেশ- 
শংকরাভরণও ছিল তার প্রিয় রাগ। ভালোবাসতেন কীর্তন। সে ছিল তার পারিবারিক উত্তরাধিকার। 
কিন্তু সংগীতিক জীবনের কামনা না-থাকলেও গান, শেখার আন্তরিক ইচ্ছা তার পূর্ণ হয় নি আর। এই অপূর্ণ ইচ্ছার 
অতৃপ্ত বাসনার সমাধানও করেছেন তিনি : পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করি আমি। এই অপূর্ণ তার সাধনা সম্পূর্ণ করতে আবার 
. আসব এদেশে। এ দেশ তো গানেরই দেশ। 
সময়ের উপান্ত পেরিয়ে একদিন সমাহিত হয়ে এলো এই প্রাণচঞ্চল কর্মদীপনার সংগীতনন্দিত জীবন। সাম্প্রতিক 
রাজনীতির ক্ষমতালোলুপ ভোগজারিত দৈনিকতা থেকে আগেই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। নেতাজী-উদ্যাপন 
ভিন্ন আর যেতেনই না কোথাও । ১৯৯৯ থেকে অবসিত হল তাও। 
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জয়শ্রী শ্র জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 


বড়ো মমতায় একবার তাকে বলেছিলেন দিলীপ রায় : যোগাধ্যাস হবে তোমার! শুনবে বাঁশি-_ তারপর গুনগুনিয়ে*- 
গেয়ে উঠেছিলেন তার নিজেরই গান : সেই বৃন্দাবনের লীলা... 

এ.এম.আর.আই. আাপোলো হসপিটালের ইনটেনসিভ -কেয়ার ইউনিটের শয্যায় অনিঃস্বন সমাহিত পাশে দাঁড়িয়ে, 
শরীর ছুঁয়ে কিংবা না ছুঁয়ে ডাকলেই বোঝা যেত স্বতই : তার গভীর থেকে উঠে আসছে এক চৈতন্যের অভিব্যক্তি। কিন্তু 
ভূমির ভুবনে পৌছাত সেই ভূমার প্রণবতা। ভূমি আর ভূমার মাঝখানে ‘জীবনতরীর’ সেই মাঝির “খেয়ার পারাপার’! 
জানিনে তা 'যঙিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনালি বিচল্যতে কিনা। জানিনে সত্যিই সেই ‘বাঁশি’ শুনেছিলেন কিনা। শুধু জানি, 
বড়ো প্রিয় গান ছিল তার : “... আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!’ -_সেই সমাহিতিতেই, হয়তো-বা সেই আন্তরশ্রুত 
“বাশির আহানেই, এই সংগীতময় পুরুষ ‘মিলিয়ে গেলেন বিশ্বস্রষ্টার মহাসংগীতের মহাছন্দের মধ্যে” 

জানিঃ অজো নিত্যঃ শাম্বতোহয়ং পুরাণো,/ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।” --তবুও বিষাদ, তবুও ব্যথা বাজে। পার্থিবতার 
প্রাত্যহিকতায় অল্প নিয়েই থাকি, তাই যাহা যায় তাহা যায়।” তথাপিও, এই রক্তক্ষরিত অশ্রুসিক্ত শূন্যতার ব্যাপ্তিতে রণিত 
সেই নিবেদিতপ্রাণ বিশ্লবীর সমাহিত স্বরনার্দী নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ... বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমহতি... 
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(স্মৃতি সরণী বেয়ে) 


জন্মেজয় ওঝা 


ভূমিকা :আমি লেখক জন্মেজয় ওঝা এক সোশ্যালিস্ট কর্মী। ১৯৫২ সাল থেকে । অধ্যাপক সমর গুহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং একনিষ্ঠভাবে 
কাজ করেছি ১৯৬৭ সাল থেকে বহু বছর! উভয়ের মধ্যে ছিল শুধু নেতা এবং অনুগামী নয় ছিল এক অবিস্মণীয় দাদা-ভাইয়ের 
সম্পর্ক। আজ তিনি নেই, তিনি ভারমুক্ত কিন্তু স্মৃতিভারে আমরা পড়ে আছি। সেই স্মৃতি বহু উত্থান-পতন, গণআন্দোলন এবং 
'সংগ্রামে ভরা। সেই কথা এই -স্মৃতিচারণে বলার চেষ্টা করেছি। স্বাভাবিকভাবে নিজের কিছু কথাও এসে গেছে। সেজন্য এবং 
পরিবেশনায় ক্রটি থাকলে পাঠক মার্জনা করবেন। 
সমর গুহ, আমাদের পরিচিত নায়। তুখোড় ছাত্র। তুখোড় বিপ্লবী ছাত্রাবস্থা থেকেই। বিপ্লবী লীলা রায়ের ক্সেহধন্য। দুরন্ত 
সাহস! ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের আগে-পিছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিতাড়ন নীতির ফলে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল হিন্দু 
শরণার্থীদের সাথে যখন অন্য সব রাজনৈতিক নেতা-ও কর্মী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগ করেছেন সাহসী যুবনেতা 
সমর গুহ তখনও মাটি আকড়ে পড়ে আছেন এবং অকুতোভয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন ১৯৫০ সাল পযন্ত। তারপর . 
_ অনন্যোপায় হয়েই ভারতে এসে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, নির্বাচনেও অংশ নিয়েছেন। সবই 
আমরা জেনেছি তবে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল ১৯৫৩ সালে পি.এস.পি. গঠনের পর রাজ্য দপ্তরে । সেই সাধারণ পরিচয় 
 ঘনিষ্ঠতায় পরিণত, হল ১৯৬৬ সালে। এই ঘনিষ্ঠতা তার মৃত্যু পর্যন্ত ছিল ছেদহীন। পণ্ডিত, লেখক, অধ্যাপক.এবং বাশ * 
হিসাবে তিনি তখনই যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। *« 

১৯৫৭ সাল পৰ্যন্ত কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি এবং মিলিত পি.এস.পি. ভি 


৮০ 


বিপ্লবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা 


-*একটা বিশিষ্ট শক্তি। কিন্ত ১৯৫৭ সালের পঞ্চ বাম থেকে পি.এস.পি-র সংস্রব ত্যাগ এবং একলা চলো নীতি ১৯৬২ সালের 
=, নির্বাচনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। এরই প্রেক্ষাপটে ১৯৬৭ সালে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন। ১৯৬৬ সালের আগস্ট 


থেকেই প্রস্তুতি। সেই সময় বস্তুত পি.এস.পি.-র শক্ত ঘাঁটি বলতে মেদিনীপুর জেলার কাথি মহকুমা ছিল অগ্রগণ্য এবং 
একমাত্র এই লোকসভা কেন্দ্রটিতে পি.এস.পি.-র জেতার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কীথির নেতা সুধীর দাসের আহানে 
প্রতিদ্বন্দিতার জন্য সমরবাবু সাড়া দিলে আমরা খুশিই হলাম। তার লিখিত পাঠ্যপুস্তকের কল্যাণে ছাত্রশিক্ষক মহলেও 
তিনি বেশ পরিচিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। 

নির্বাচন প্রস্তুতির জন্য ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি সমরবাবু কাথি এলেন। কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটা বিপত্তি ঘটে 
গেছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ভেঙে অজয়বাবু এবং সুশীলবাবুর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস গঠিত হয়েছে, মেদিনীপুর জেলায় 
এই দলের প্রভাব তখন তুঙ্গে। এমতাবস্থায় নির্বাচনী সুবিধার জন্য রাজ্য কমিটির অজান্তে আমাদের সুধীরদা (সুধীর দাস, 
ছয়বারের বিধায়ক এবং পরবর্তীকালে মন্ত্রী) বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করেন যে মহকুমার সাতটি কেন্দ্রে 


এ মধ্যে পি.এস.পি. ৪ এবং লোকস্ভা আসন এবং বাংলা কংগ্রেস ৩ বিধানসভা আসন পাবে। আমাদের অঞ্চল সেবারই 


NN 
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মুগবেড়িয়া কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলা কংগ্রেসের ওই কেন্দ্রের কর্মীসভায় আমার নাম প্রস্তাবিত হল। তদনুসারে 
সুশীল ধাড়া আমাকে মুগবেড়িয়ার এক আলোচনা সভায় ডেকে আঁতাতের কথা বললেন এবং আমাকে তাদের দলের প্রার্থী 
হবার প্রস্তাব দিলেন। আমি সক্রিয় পি.এস.পি. কর্মী এবং পটাশপুরের সম্পাদক। তাই সবিনয়ে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে 
তাদের অন্য প্রার্থী স্থির করতে বললাম এবং তাকে আমার সমর্থনের আশ্বাস দিলাম। এই বোঝাপড়ার কথা রাজ্য কমিটির 


, গোচরে আনতেই প্রতিক্রিয়া শুরু হল এবং আমাকে এই কেন্দ্রে পার্টির প্রার্থী করার কথা উঠল। ফলে বাংলা কংগ্রেস ও সব 


বিধানসভা কেন্দ্র ও লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিবার হুমকি দিল। এমন অবস্থায় লোকসভা কেন্দ্রে জেতা শঙ্কাজনক হয়ে 
উঠল। সব চিন্তা করে কেন্দ্রের অসস্তষ্ট সব কর্মীদের বুঝিয়ে এবং রাজ্য কমিটিকে অনুরোধ করে আমি সরে দাড়ালাম এবং . 
অতঃপর আমরা সবাই মিলে নির্বাচনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। | 
প্রতিপক্ষ কংগ্রেস নানা ফ্যাকড়া তুলল । প্রথম কথা-- সমরবাবু বাঙাল-_ সকলকে কাঙাল করবে। আমাদ্রে মোক্ষম 
জবাব__ কংগ্রেস দেশভাগ মেনে গোটা দেশকে করেছে কাঙাল আর বিশ্বাসঘাতকতা করে পূর্ব বাংলা হিন্দুদের দিয়েছে 
বলি। ওর বলল উনি বহিরাগত, ভূমিপুত্র বা আপনজন নন। আমরা বললাম-_- প্রকৃত প্রতিবেশী বা আপনজন কে? 
পাশের ঘরে থেকেও কেবল নিজের স্বার্থ দেখেন এবং দরিদ্রের সর্বনাশ করেন, না কি যিনি পাশের বাড়ির না হয়েও 


. সকলের স্বার্থের জন্য গরীবের জন্য লড়াই করেন? 


কাথির মানুষ দরিদ্র কৃষিজীবী হলেও সাহসী এবং সংগামী। তারা বিভ্রান্ত হলেন না, সমরবাবুকে জেতালেন। অচিরে 
বোঝা গেল লোকসভা পেয়েছে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। লোকসভায় ঝড় তুললেন, শীঘ্র একজন দক্ষ সাংসদরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হলেন। শত্রু মিত্র কাথির মানুষ বুঝতে পারল হ্যা, এ পর্যন্ত কয়েকজন খ্যাতনামা দেশপ্রেমিকেই কাথি লোকসভায় পাঠিয়েছে 
কিন্তু এ কণ্ঠস্বর জোরালো এবং নতুন এবং এ কণ্ঠস্বর স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জ্বল কাথিরই নিজস্ব ক্ঠস্বর। 

কিন্তু এম.পি. হিসাবে কৃতিত্বের পরীক্ষা তখনও শুরু হয় নি। তবে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। প্রথম বছরই। 
অর্থাৎ ১৯৬৭ সেপ্টেম্বর। প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং রেকর্ড বৃষ্টিপাত। একদিনেই বিশ ইঞ্চি। খড়ুগপুর থেকে কীথি, উত্তরে সবং 
পটাশপুর এবং ভগবানপুর যেন এক বিশাল সমুদ্র । মাঝে মাঝে গাছপালা-বেষ্টিত গ্রামগুলো যেন বিচ্ছিন্ন এক-একটি ডুবন্ত 


, 4 ছ্বীপ। মানুষ দিশেহারা, কোনোরকমে প্রাণরক্ষা করছে। দিশেহারা সরকারি দপ্তর, ব্লক অফিস, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর সব জলের 


উরি নিভু জন 
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জয়ন্তী প্র জ্যেন্ট ১৪ ১০ 


খবর পেয়ে সমরবাবু ছুটে এলেন। তীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগও সম্ভব হয় নি। যানবাহন অচল। তারই মধ্যে ত্রাণ ₹. 
এবং উদ্ধারের কাজ চালাতে হচ্ছে। আমি তখন অঞ্চলপ্রধান। নিজের অঞ্চল ছাড়া পার্টির সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন এলাকা ৮” 
দেখতে হচ্ছে। পটাশপুর, ভগবানপুর এবং এগরার দুবদা বেসিন তখন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। উনি কাথি থেকে নৌকায় . 
পটাশপুরে উপস্থিত। সরেজমিনে সব দেখলেন। একটা ছোটো নৌকায় চলেছি গ্রামে গ্রামে অবস্থা দেখতে। নৌকায় স্থানীয় 
বি.ডি.ও. আমি এবং সমরদা। একটা ফাকা জায়গা। দূরে দূরে গ্রাম। বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ এখন সমুদ্র। জোর বাতাস। প্রচণ্ড 
ঢেউ। মাঝি প্রমাদ গুনল। সামলাতে না পেরে একটা গাছের কাছে কোনোরকম এনে নৌকা ঠেকিয়ে কাপতে লাগল। এই 
দরিয়ায় সে নৌকা চালাতে অপারগ। নৌকা পালটি খায় আর কি! সমরদা উঠলেন। বললেন-_ দাও তো হালটা দেখি। 
আমাদের অবাক করে শক্ত হাতে হাল ধরলেন, উত্তাল ঢেউ ভেঙে নৌকা চলল। 

শক্ত হাতে ত্রাণের হালও ধরলেন। মুখার্জি মন্ত্রীসভা পড়ে গেল। রাষ্ট্রপতির শাসন। রাজ্যপাল ধর্মবীর। কাথির সংকটের 
কথা সমরবাবু লোকসভায় রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে সভাকে স্তব্ধ করে দুর্দাস্তভাবে তুলে ধরলেন, বরাদ্দ হল বহু কোটি 
টাকা ত্রাণ এবং পুনর্গঠনের জন্য। পরের বছর আ্বাগস্ট মাসেই অনুরূপ ভয়ংকর বন্যা। কেলেঘাই ভেঙে বিপুল জলরাশি _+. 
পটাশপুর এবং ভগবানপুরের উত্তরাংশকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিল। শতকরা ৯৫টা বসতবাটিই নিশ্চিহ্ু। সব বাড়িই 
. মাটির। খাদ্য নাই, বস্তু নাই, নাই কোনো আশ্রয়। 

এই সময়ের একটি ঘটনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বন্যা পড়ার সাথে সাথে একটা ছোটো নৌকা নিয়ে ব্লকে গেছি। অঞ্চল 
প্রধানের তখন অনেক কাজ। ব্লক থেকে কিছু খাদ্য এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য ট্রাকে করে নিয়ে আসা একটা বড়ো 
নৌকা নিয়ে এলাকায় ফিরলাম.। কিন্তু উদ্ধার, ক্যাম্প সংগঠন, খাদ্যসংস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দুদিন লাগল বাড়ি ফিরতে। ' 
কিন্তু আমার বাড়িও বিধবস্ত। গ্রামের বিপন্ন লোকেরাই আমার ্ত্ী-পুত্র কন্যাদের তুলে কাছেই সেচবিভাগের এমব্যাংকমেন্টের 
উপর পলিথিনের সিট দিয়ে তৈরি একটি অস্থায়ী আস্তানায় রেখে গেছে। ওই আস্তানায় বসে বসে ভাবছি। চারি দিক , 
নিস্তব্ধ সেই নিস্তব্ধতা খান খান করে মাঝে মাঝে হুড় ছড় বিকট শব্দ। মাটির দেওয়াল জলে পড়ছে আর আর্ত মানুষ : 
_ শঙ্বধ্বনি করছে। চারি দিকে ভয়াল পরিবেশ। তখন রাত প্রায় নটা। হঠাৎ একটা নৌকার ছপ ছপ শব্দ, কার নৌকা? হঠাৎ 
নাম ধরে ডাক। সমরবাবু। সঙ্গে সুধীরদা। উঠে দাঁড়িয়ে ভাকলাম। কোথায় বসাই। খাটের উপরই ওঁরা বসে পড়লেন। ওরা 
আমার বাড়ি জানতেন। এসেছেন কয়েকবার । জানতে চাইলেন। বললাম সব। সবই তো ধ্বংসন্তুপ। সমরদা ফিরতে 
চাইলেন দ্রুত গিয়ে কিছু করতে হবে। দেখলাম সকলেই খুব ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্তও। স্রোত ঠেলে আসতে লেগেছে নিশ্চয়ই * ধু 
কমপক্ষে দশঘণ্টা। কিছু খাওয়ানো যায় না! ইতিমধ্যে বেশ-কিছু আমার সঙ্গী পৌছে গেছে। তাদের আড়ালে ডেকে কিছু 
বলে এসেছিলাম। কথাবার্তা সেরে ওঁরা উঠতে যাবেন। বললাম-_ অভুক্ত অবস্থায় না খাইয়ে ছড়া যায়? 

--এই অবস্থায়! 

--দেখা যাক। 

আধঘন্টার মধ্যে শুধু ভাত এবং মুরগির মাংসের ঝোল। সাথীরা অসাধ্য সাধন করেছে। ওঁরা তো অবাক। এই অবস্থায় 
মাংস-ভাত। সেদিন ওরা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে সেই পলিথিনের আস্তানায় জলকাদার মধ্যে খেলেন। সে দৃশ্য ভুলবার নয়। 
সমরদা ভোলেন নি। পরে যখনই সুযোগ পেয়েছেন সভা কিংবা সম্মেলনে কিংবা ঘরোয়া কথাবার্তায় সে গল্প বলেছেন। _ 

বন্যার জল লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সেই রাতেই ওঁরা ফিরবেন। তার আগে তিনজনে বসে পরামর্শ হল। এই চরম 
দুর্দশার হাত থেকে মানুষকে কেমন করে বাঁচানো যায়। প্রথম কথা প্রশাসনকে চাপ দিতে হবে। এজন্য অবিলম্ষে কাথিতেখ 
ধর্না ডেপুটেশন। শত অসুবিধা সত্বেও এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হবে। মাঝে দুদিন। সমরবাবু ছুটলেন বেসরকারি সংস্থা 

. ও | 





বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


_* ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, কেয়ার, কামা প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কাথিতে আন্দোলনে অভূতপূর্ব 
*,  সাড়া। মিছিল, ধর্না, ডেপুটেশন--- লোন চাই, রিলিফ চাই, বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই। উদাত্তকণ্ঠে হাজার হাজার বন্যার্ত 
মানুষের জেহাদি স্সোগান। কাথির এস.ডি.ও. তখন এইচ. এন. রায়। তিনি আবার সমরবাবুর একসময়ের ছাত্র। তিনি 
শুনলেন, সহানুভূতির হাত বাড়ালেন, তার স্যারকে একবার রাজ্যপালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। রাজ্যপাল 
ধর্মবীরের সঙ্গে সমরদার সুসম্পর্ক। তিনি বিপদ পরিমাপ করতে পারলেন। তার পর লোকসভা । কেন্দ্রের উপর চাপ। 
সরকারি সাহায্য এল দ্রুতগতিতে । এস.ডি.ও. আমাদের চেনেন, বিশ্বাস করেন। আমাদের কথামতোই চলল ব্যাপক ত্রাণকার্য। 
বেসরকারি সংস্থাগুলি কাজ আরম্ভ করল। বিশেষত কামা-নামের বিদেশি সংস্থা তো কয়েকটি বিধ্বস্ত এলাকায় সরকারের 
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাদ্যশস্য এনে দিল। সমরদা যোগাযোগ করলেন জয়প্রকাশের উত্তর-বিহার বন্যাত্রাণ কমিটির সঙ্গে । 
জয়প্রকাশজী তার সংগৃহীত ভাণ্ডার থেকে প্রভূত পরিমাণে সোয়াবিন তেল যা আমরা এক বছরের বেশি সময় ধরে 
নিয়মিতভাবে বন্যার্তদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিতরণ করেছি। তা ছাড়া দিলেন গম এবং সাধারণ ও শীতবস্ত্র প্রভূত পরিমাণে । 
ধর তিনমাস পর বন্যার জল নামল! রিলিফ দিতে হয়েছিল শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ গ্রামবাসীকে। বিভিন্ন তরফে এমন পরিমাণ 
দেওয়া হয়েছিল যাতে বন্যার পরে আরো দুমাসের খাদ্য ঘরে ঘরে জমা ছিল। বন্যার্তরা খাদ্যের অভাব বুঝতে পারে নি। 
তারপরেই পুনর্গঠনের কাজে হাতে দেওয়া হল। ভাঙা ঘর মেরামতির সাহায্য এল। রাস্তা ও ঘেরী-বীধ, স্কুলবাড়ি সবই 
পুননির্সিত হল। সমরবাবুর অবদান শত্রমিত্র সবাই স্বীকার করল। তবুও নিন্দুকের অভাব হয় না। ১৯৬৯ এবং ১৯৭১-এর 
নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস নব কংগ্রেস ধুয়া তুলল হাটে-বাজারে সোয়াবিন, পি.এসপপি, -কে চিনে নিন। সবাই বুঝল এটা 
রাজনীতি, পাত্তা দিল না। 
বন্যা তো গেল। কিন্তু কাথিকে চিরতরে বন্যার কবল থেকে মুক্ত করা যায় কীভাবে। বারচৌকা বেসিন-_ পটাশপুরের 
দুঃখ।দুবদা বেসিন-_ ওতো এগরার চিরকালীন দুঃখ । আর কেলেঘাই? কালনাগিনী কেলেঘাই চিরকাল কাথিকে গ্রাস করে 
এসেছে। দেখে দেখে কংগ্রেসীরা এমন-কি স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেসী নেতাদের এ বিশ্বাস যে__ রাধার নাচার মতো তেল 
পাওয়া যাবে না। বেসিনগুলো তো চায়ের পেয়ালার মতো, জল ওখানে বরাবর থাকবে। মাছ চাষ করা ভালো। বস্তুত 
তখনকার আঞ্চলিক সমিতি মাছের মিন ছেড়ে দিত। এইভাবে হাজার-হাজার একর উর্বর জমি জলে ডুবে থাকত। আর 
মাঝে মাঝে কেলেঘাই, বাঘাই আর সুবর্ণরেখার বাঁধ ভেঙে কীথি মহকুমার অধিকাংশ স্থান ভাসিয়ে নিয়ে যেত। 
আমরা বরাবরই জলনিকাশী আন্দোলন করে আসছিলাম। সমরবাবু আসায় বিশেষত এই বিধ্বংসী বন্যার পরে তা নতুন 
মাত্রা পেল! শুরু হল লড়াই, ধর্না, ডেপুটেশন, আইন অমান্য, বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ হাজার লোক নিয়ে মিছিল এবং জনসভা 
শেষ পর্যন্ত অনশন সত্যাগ্রহ। কংগ্রেসীরা এ পর্যন্ত জলনিকাশী__ এই কাথি মহকুমার! অসম্ভব ব্যাপার-_ এসব কথা যতই 
বলুন-না-কেন সমরবাবু নতুন স্বপ্ন দেখালেন। অসম্ভব কেন? তবে তিনি জানতেন রাজ্য সরকারের সাধ্য নয়। কেন্দ্রের টাকা 
চাই। বন্যার এবং বন্যার্তদের অনেক ছবি তুলেছিলেন, সে-সব ছবিসহ সংসদে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
কে. এল. রাওকে বোঝালেন। কাজ হল। জলনিকাশী প্রকল্পের টাকা এল। 
ততদিনে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট হয়েছে। সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। কেলেঘাই প্রকল্পের কাজ শুরু হল। আমাদের 
এ ৯ দুর্ভাগ্য। দেশটা ভারতবর্ষ । আমলারা চরম দুনীতিগ্রত্ত। কাজের নামে পুকুরচুরি হল। কিছু ধনী গলদা চিংড়ি ব্যবসায়ীর 
অর্থের জোরে একটা বাঁক থেকে গেল। কেলেঘাইকে কালনাগিনী, এলাকার দুঃখ, যাই বলি-না-কেন, বড়ো বড়ো গলদা 
++. এবং সুস্বাদু মাছের খনি। কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ প্রকল্প মোটামুটি সফল হয়েছে। তার পর আজ পর্যন্ত দক্ষিণ পাড়ের বাঁধ 
ভেঙে আর বন্যাসৃষ্টি হয় নি। দুবদা জলনিকাশী আন্দোলনের পুরোধা রাজনীতি-না-করা অধ্যাপক প্রবোধ সিংহ সমরদার 


- ৮৩ 


জয়শ্রী ছ্ জ্যেষ্ঠ ১৪১০, 


আমন্ত্রণে রাজনীতিতে এলেন, এম.এল.এ. হলেন, পরে মন্ত্রী। মন্ত্রী হয়েই তাঁর প্রথম কাজ দুবদা প্রকল্পের রূপায়ণ। এতেও 
কি কম বাধা! বেসিন এগরায় খাল হবে রামনগরের ভেতর দিয়ে, সমুদ্রে পড়বে শংকরপুরের কাছে। রামনগরের কী লাভ? 
বরং অনেক জমি চলে যাবে। একদিন সমরবাবু-সহ দেখতে গেছিকয়েকজন। ওরে বাপ রে! শুনেই চার দিক থেকে লোকে 
ছুটে এল, কী গালিগালাজ, ঢিল পড়তে শুরু করল। মেরে দেয় আর কি। সমরদা বেরিয়ে হাতজোড় করে দাড়ালেন। সেই 
উন্মত্ত দৃপ্ত মহিমা। লোকেরা চুপ করল। সমরদা বললেন-_ ভাই! ইঞ্জিনিয়াররা ভালো হবে ভেবে এ পথ দিয়ে প্ল্যান 
দিয়েছে। আমি বলছি এতে তোমাদেরও ভালো হবে। দুপাশ দিয়ে হবে রাজ্তা। শুখার সময় খালে রাখা জলে দুপাশে অনেক 
জমি সেচ পাবে আর এগরাও বাঁচবে। রাগ শান্ত হল। আর এখন দুপাশে মোরাম রাস্তা । যাতায়াত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা, 
খালের জলে সেচ হচ্ছে, মোহানায় শংকরপুর মৎস্যবন্দর। রামনগরের অ চিত্র পালটে গেছে। বারচৌকা বেসিন, 
পটাশপুরের দুঃখ প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে আরম্ত হলেও আমলাতান্ত্রিক ঘেরাটোপে কাজ সমাপ্ত হয় নি। কিন্তু সুফল 
পুরো না হলেও অনেকটা পাওয়া গেছে। কাথি মহকুমা এখন বন্যার আশঙ্কামুক্ত। বেসিনগুলোতে এখন ফসলের বন্যা । স্বপ্ন 
সার্থক। কৃষকের মুখে হাসি। সমরদা তাই দেখতে চেয়েছিলেন। স্বপ্ন তো একটা নয়। স্বপ্ন আরো । কাথির সম্পদ কম নেই। 
বালির পাহাড়ে কাজুবাদামের বন। পরিকল্পনার অভাবে হতশ্রী। বিস্তীর্ণ সমুদ্র-সৈকত। জোয়ার-ভাটার নদী। উর্বর পলিমাটির 
জমি। আছে বহু পান বোরোজ। নেই কোনো পরিকল্পনা, নেই পরিবহনের রাস্তা । 

কেরালার ধাচে কাজুবাদামের ফার্ম এবং বিপণনের ব্যবস্থা করা যায় না? সমরদার চেষ্টায় তাও হল। কোচিনের মতো 
শংকরপুরে মৎস্যবন্দর করা যায না? কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ রাখলেন। টিম এল। দেখে রিপোর্ট দিল-_ হবে না, সামনে 
চড়া, চড়া তো কি হয়েছে! সমুদ্র তো! আবার দরবার । পুনরায় অন্য টিম এল। সমরদা থাকলেন সাথে, বোঝালেন। এবার 
মঞ্জুর। সেই শংকরপুর সমরদার চেষ্টায় নতুন তরুণ এম.এল.এ. এখনকার মৎস্যমনত্রীর হাতে পড়ে এখন এক উন্নত 
মৎস্যবন্দর এবং স্বাস্থ্যনিবাস। শুধু মেদিনীপুর নয় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের ব্যাপক কর্মসংস্থানের একটি উৎস। দীঘার হাল 
ফেরাবার জন্য সমগ্র ভারতের যাতে দৃষ্টি পড়ে সেজন্য তিনি দীঘাতে পি.এস.পি.-র জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সর্বভারতীয় 
বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কীথি মহকুমা রাজনীতি, শিক্ষা এবং কৃষিতে অগ্রগণ্য হলেও রেলপথ নেই। উন্নয়ন 
এবং যোগাযোগের জন্য রেলপথ অবশ্য প্রয়োজন। কেন হবে না, শুরু হল আন্দোলন, মিছিল, ঘেরাও, জনসভা, সত্যাগ্রহ। 


লোকসভাতে জোরালো দাবি শেষ পর্যন্ত জনতা পার্টি ক্ষমতায় এলে বন্ধু রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডবতের বাজেটে দীঘা-তমলুক 





রেলপথকে ঢোকাতে পারলেন। তার পরের ইতিহাস তো সকলের জানা। কিন্তু সমরবাবুর চেষ্টাতেই গোড়াপত্তন। 

এইভাবেই সমরবাবু তীর প্রখর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দিয়ে কীথির সমস্যা সমাধান করে তার উন্নয়ন তুরাঘিত করেছিলেন তাঁর 
কাজ দিয়েই তাকে বলা যায় তিনিই ছিলেন আধুনিক কাথির প্রকৃত রূপকার। 

এই তো গেল কর্মের ইতিহাস। এরই মাঝে রাজনীতি চলছিল তার নিজস্ব গতিতে__ জটিল এবং বঙ্কিম। পার্টির কাথি 
গ্রুপের সঙ্গে রাজ্য কমিটির সংঘাত শুরু হয়েছিল ১৯৬৬তে। ১৯৬৭-এর নির্বাচনে কোনোরকমে সামাল দেওয়া গেলেও 
১৯৬৯তে যখন আবার বিধানসভার ভোট এল, তখনও সেই সমস্যা। কাথি সমঝোতা পন্থী। এবার সমরদাও সোচ্চার। 
আমাকে দাঁড়াতেই হবে। আঁতাত দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত রাজ্য কমিটি গড়িয়ে কেন্দ্রীয় পার্টিতে গেল! সেইখানে চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত। সমরদা আগাম চলে গেলেন। আঁতাতপন্থী দল এবং আমি যাব নির্দিষ্ট দিনে। এদিকে আমার ভালো লাগছিল না। 
বন্যায় অত্যধিক খাটুনিতে শরীর ভেঙে গেছে। ভাঙা ঘর কোনরকমে মেরামত করতে হয়েছে। স্কুলের বেতন অনিয়মিত! 
আর্থিক অবস্থা শোচনীয় । তার উপর আবার এই-সব সংঘাত। ভাবতে ভারতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। এগরা পর্যন্ত 
গিয়ে আর পা উঠল না। ওইখান থেকে প্রেম ভাসিনকে এক টেলিগ্রাম পাঠালাম পার্টির সার্বিক স্বার্থে আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। 
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বিপ্লবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা 


সমরদা তো চটে লাল। ফিরে এসে কিছুদিন পরে যখন কাথির এক কর্মী সম্মেলনে এসেছেন। আমিও গেঁছি। আমাকে যেন 
দেখেও দেখছেন না, যেন কোনোকালে চেনেন না। একটু জনান্তিকে বললাম-_ অত রাগের দরকার নেই। ভেবে দেখুন 
আমি ঠিক করেছি। রর 

এত করেও শেষ রক্ষা হল না। ফের একাত্তরে ভোট । ইতিমধ্যে বাংলাদেশ যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ইন্দিরাজির জয়জয়কার! 
১৯৭২ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। সংসদ ভেঙে দিয়ে লোকসভার ভোট ডেকে দিলেন। তাই ১৯৭১-এ লোকসভা, 
বিধানসভা একসঙ্গে ভোট। সুধীরবাবুরা পার্টি ছেড়ে স্থানীয় দল গড়লেন। আমাদের খুঁজতে হল নতুন নতুন প্রার্থী। প্রবল 
ইন্দিরা ঢেউ। এদিকে পুরাতন নেতারা ত্যাগ করেছেন। আমরা ভগবানপুর কেন্দ্রে প্রার্থীই দিতে পারলাম না। অধিকাংশ 


বুথে আমাদের এজেন্ট নেই। তবুও ভগবানপুরে সারপ্লাস ভোটসহ সমরদা অনেক ভোটে জিতলেন। তবে আমি ৫০০ 


ভোটে হারলাম। প্রবোধবাবু এবং তরুণ প্রার্থী অনিল মানা জিতলেন। আবার রাজ্য মন্ত্রীসভা গড়ল আর পড়ল। সিদ্ধার্থ রায় 
দিল্লী থেকে কলকাতা এলেন রাজ্যপালের উপদেষ্টা হয়ে। ১৯৭ ২-এ আবার বিধানসভা ভোট । এবার আমি জিতব। সকলের 
হিসাব। সমরদা আমার জন্য প্রচুর খাটলেন। টাকা জোগালেন। কিন্তু সব হিসাব পালটে দিয়ে ভোটের দিন দেখা গেল 
আমাদের অধিকাংশ বুথের এজেন্ট বেপাত্তা। রহস্যটা বোঝা গেল গণনার পর। জ্যোতিবাবু-সহ অধিকাংশ অকংগ্লেস প্রার্থী 
পরাজিত। 

তার পর তো অন্য এক জমানা। কাথিতে পার্টির অবস্থা সঙ্গিন। সুধীরদা তো নব কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হয়ে গেলেন। 


চাষী চাষ করবে, সার উধাও । পেতে হলে কংগ্রেসী বাবুদের ধরো। পঞ্চায়েতকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হল। সমরদা অধিবেশনের 


ফাকে ফাকে আসেন। আলোচনা হয়। সমস্যা যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। বাড়ছে আস্ফালন সন্ত্রাস। লোকে আন্দোলনে যেতে 
ভয় পাচ্ছে। ১৯৭৪ জয়প্রকাশের আন্দোলন। এমার্জেন্সি। তানাসাহী, জয়প্রকাশ সমরদা অন্যান্য নেতারা কারাস্তরালে। 
অতি সংগোপনে আন্দোলন চলতে লাগল। সমরদার খবর মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে আনি। প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। 
সহানুভূতির হাওয়া ঝড়ের আকারে নিচ্ছে। সমরবাবুরা ছাড়া পেলেন। এমার্জেন্সি উঠল। জয়প্রকাশ কাথি আসবেন। 
সম্মেলন কীথি ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে। সমরদা কর্মীদের ডাকলেন ব্যবস্থাপনার জন্য। সংগঠন কংগ্রেসের নেতারা আমাদের 
সঙ্গে। সম্মেলনে যোগ দেবেন সহতআ্াধিক। টাকা তুলতে হবে চাল তুলতে হবে। কয়েকজন দায়িত্ব নিলেন। দেখা গেল চাল 
কেবলমাত্র আমিই তুলেছি। সেই চালে হয়ে গেল। কিছু টাকাও দিলাম। সমরদা খুব খুশি। জয়প্রকাশের সামনে আমাকে 
ডেকে নিয়ে বললেন বহোৎ পুরানা সোশ্যালিস্ট হ্যায় জয়প্রকাশের মন্তব্য_ পুরানা লেকিন বাল সফেদ হয়া নেহি। মাথার 
চুল পাকে নি। সবাই হাসল। জয়প্রকাশ পিঠ চাপড়ে দিলেন। 
পিঠ চাপড়ালে কী হবে। টিকিট বিতরণে দেখা গেল আমি নেই। ৮৬-বি চৌরঙ্জির সামনে রাস্তায় ফুটপাথ পর্যন্ত ল্বা 
লাইন। অনেকে ফুটপাথে বিছানা পেতেছে। দার্জিলিং থেকে দীঘা। কে নেই! তাই দেখে আমি আর কিরণময় বলাবলি 
করছিলাম-_ আহা দেখুন দেখুন আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি কাড়াকাড়ি। সমরদা কাথির এম.পি. কীথির 
ব্যাপারে তাঁর কথা শুনতে হবে। তবু না। অনেক কষ্টে বহু যুঝে কিরণময়কে বার করা গেল। কিন্ত আমারটা-_ না-_না। 
কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি পাবে। সমরদা দিল্লী যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন, নমিনেশান দিয়ে রাখুন। শেষদিনে 
কয়েকজন কর্মী আমাকে অনেক খুঁজে নিয়ে গেল একেবারে শেষ-মুহূর্তে একটা মাত্র ফরম পেয়ে পুরণ করে দিলাম। 
ভোটের প্রচারে সমরদার আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিয়ে হাসাহাসি। বেশি টাকা, বেশি সময়। একদিন একটা বিশাল সভা, 
শ্রোতারা সোচ্চারে দাবি করছে ১৯৬১ সাল থেকে পড়ে আছে, হয় নি। কেলেঘাই, কনকপুর, বাঘাই নদীর ওপর ব্রিজ 
করবেন কথা দিতে হবে, সমরদা বললেন-__ কথা দিচ্ছি। সোচ্চার হাততালি, সভয়ে বললাম এ কী বললেন সমরদা!। একটা 
৮৫ 
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বিশাল, দুটা মাঝারি, সতেরো বছর হয় নি। আমি কি পারব! সমরদার উত্তর-_তাহলে এম.এল.এ. হবেন কেন? এম.এল.এ. *- 


হয়ে আমার প্রথম কাজ হল ওই তিনটা ব্রিজ করা। পারলাম। কেমন করে পারলাম সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সমরদার পথ 
ধরেই বিধানসভায় সক্রিয়তা এবং এলাকার কাজ ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অনেকটা সফল। 

কিন্তু সফল হলে কী হবে, কাজের সাথে ভোটের সম্পর্ক কী? মোরারজি মন্ত্রীসভা পড়ে গেল। ১৯৮০-তে লোকসভা 
নির্বাচনে সমরদা হেরে গেলেন। বলেছিলাম-_ সমরদা, বামদের সাথে সাতাত্তরে লোকসভায় আতাত। বিধানসভায় তারা 
শতকরা ৫২টা আসন দিতে চাইলেও নিলেন না। এদিকে জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস পুরাতন অবস্থায় ফিরে গেল। শুধু 
সোশ্যালিস্টরাই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এখনও সময় আছে বামদের সাথে চলুন চন্দ্রশেখর তখন জনতা পার্টির হাল 
ধরেছেন। প্রফুল্ল সেন কংগ্রেসের সাথে আসন রফার আশা দিচ্ছেন। প্রবোধ সিংহ, কিরণময় নন্দ, বলাই দাস মহাপাত্র প্রমুখ 
১৯৮২-তে বামফ্রন্টে চলে গেলেন, আমার ডাক ছিল। তবু সমরদাকে কি ছাড়া যায়। থেকে গেলাম। আর রাজনৈতিক 
আকাশে আমরা নিভে গেলাম। আমি যাই ক্ষতি নাই, কিন্তু সমরদার মতো এতবড়ো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হারিয়ে 
গেলেন। , 

তবু আমাদের সম্পর্ক রইল অটুট। পার্টির সম্মেলন সভা সবই চলল কিন্তু যেন প্রাণের সাড়া নেই। পরিশেষে আর- 
একটা প্রসঙ্গ তুলেই আমার স্মৃতিচারণে ছেদ টানতে চাই। ১৯৯৩ সাল। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে একটা নাগরিক 
সংবর্ধনা দিতে চাইল। সমরদা তাঁদের উৎসাহ দিলেন। আয়োজন বিপুল। আমার জীবনীগ্ন্থ ছাপা হয়েছে। কলকাতা থেকে 
জাহানারা, মন্ত্রী কিরণময়বাবু, সন্দীপবাবু সবাই এসেছেন, এসেছেন বিভিন্ন দলের জেলার নেতারা । মাঠ ভর্তি লোক। পাঁচ- 
সাত হাজার হবে। আমার খুবই সংকোচ হচ্ছিল। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম সমরদা-বউদি এলেন। অনেকে অনেক উপহার 
এনেছেন। অভিভূত হলাম যখন সমরদা একখানা খদ্দরের ধুতি এবং উত্তরীয় উপহার দিলেন। এত স্নেহ! স্নেহের সেই 
রি রা বর 
এই তো সমরদা আছেন আমাদের অন্তরে আমাদের জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে 


নেতাজী-প্রেমিক বিপ্লবী সমর গুহ 


মোহনতোষ চট্টোপাধ্যায় 


১৭ জুন, ২০০২ বিপ্লবীসাধক নেতাজীর আদর্শের একনিষ্ঠ পূজারী কর্মযোগী সমর গুহ (আমাদের প্রিয় সমরদা) চলে 


গেলেন। শুকতারার মতো আলোর মরণ ঘটে গেল। মনে হয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে তথা বিশ্বের ইতিহাসে আদর্শ চেতনায় 
* উদ্বুদ্ধ একজন বিপ্লবী অন্তরালে চলে গেলেন। কী ভাষা দিয়ে হৃদয়ের কথা প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না। তাই কবি ও 
ফাষি শ্রীমৎ অনির্বাণের একটি কবিতা দিয়ে আমাদের অন্তরের বারতা জানাই। ৫ ডিসেম্বর, ১৯৫০-_ শ্রীঅরবিন্দ চলে 
গেলেন। অনির্বাণজী তখন দিল্লীতে__- আগে থেকেই জানতে পেরেছেন-_ একটি জ্যোতি স্বলিত হল। কবিতাটি লিখে 
যাই 
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+ ৫ই ডিসেম্বর 


অজানা ছিল না। অজনা রইলও না। 
জীবনের একটি চরণক্ষেপ-_ 
তার অস্তিমপর্বে ইশারা করে যায় 
আর একটি চরণ ছন্দের নিকণের পানে__ 
অশ্রান্ত উত্তরায়ণ.... 
দীর্ঘজ্যোতির অবিচ্ছেদ মুক্তধারা 
উদয়াচলের নির্বাক সত্তা 
রি পৃথিবীর হিরণ্যবক্ষে জাগাল 
এক অদৃশ্য বিস্ফোরণ । 
মহাশূন্য নেমে এল 
তার কুলে চিকচিক করছে_ 
আনন্দ তনিমার তরুণদ্যুতি।। 


চা 


ইন্দপ্রহ_ 


৫. ১২. ১৯৫০। 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছেন, “যে জাতি ওupram৷en৷a!-এর স্বপ্ন দেখতে জানে না-- সে জাতির বাঁচার কোনো 

অধিকার নেই।” চোখে জল রাখা যায় না-_ কী আমরা হারালাম! সমস্ত ভারতবর্ষে তথা বিশ্বসভায় নেতাজীর কথা 
+= (মহাভারতের কথা অমৃতসমান) বলবার কেউ রইল না। নেতাজীর কথা অমৃতসমান-_ এই কথাগুলি বাসনাদির। বাসনাদি 
সমরদার স্ত্রী-_ একই পথের পথিক দুজনে। দিল্লীতে একটি সভায় এই কথাগুলি দিয়ে বাসনাদি তার বক্তব্য শুরু করেন। 
লিখতে গিয়ে বাসনাদির কথাগুলি অন্তরে আঘাত করল-_ তাই না লিখে পারা গেল না। নেতাজীর উপর সমরদার 
ভাষণ-_ অনবদ্য । সমরদা যখন যেখানে ভাষণ দিয়েছেন, যাঁরা শুনেছেন সেই ভাষণ মন্ত্রমুদ্ধের মতো, তার কথাগুলি যেন 

- আগুনের ফুলকির মতো বেরিয়ে আসত। নেতাজীর জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্যলগ্নে দিল্লীর মহাবীর এনক্লেভে 'ভারত-পথিক' 
এর বন্ধুরা একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। আমাদের সমরদা প্রধান বক্তা ছিলেন। নেতাজীর উপর বলেছেন-_ কে 
জোগাল সেই ভাব ও ভাষা! সত্যি বলতে কি ওরূপ ওজস্বী ভাষণ আগে কোনোদিন শুনি নি। শুধুমাত্র স্মরণে এসে যায় 
সেই দিনের কথা, যেদিন, “নেতাজীর জীবনবাদ'-এর সার্থক রূপকার প্রয়াত বিপ্লবী অনিল রায়, “সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড 
ব্লকের যখন জন্ম হয়, তখন একটি ভাষণ দিয়েছিলেন।-বিষয় ছিল, ‘What Netaji 50705 2০৮ | দীপ্যমান দাহসঞ্যার 

4  করেছিল-_ যেন একটি নৃতন উষার জম্ম হল। অনাগত যুগের চারণকবি অনিল রায় দুরন্ত ক্যানসার রোগে ১৯৫২-এর ৬ 
জানুয়ারি মাত্র কয়েকমাস রোগভোগের পর লোকান্তরিত হলেন। তিনি ছিলেন আবার বিশিষ্ট বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা। 
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নেতাভীয় SSE HEE করবার ভ্য তখন SASS SSE SEE FE 


ভারতীয় জীবনবোধের একটি আদর্শনৈতিক কাঠামো রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। 

সেই ভাবধারায় স্নাত হয়ে-_- সেই ভাবগঙ্গার বাণীকে যাঁরা সার্থক রূপ দিয়েছেন আমাদের জাতীয় জীবনে, সেই-সব 
বিদগ্ধ পুরুষ ছিলেন-_ প্রয়াত হরিবিষু কামাথ, ডা. অতীন্দ্রনাথ বসু, প্রয়াত সুনীল দাস ও আরো অনেকে এবং আমাদের 
আলোকোজ্জ্বল শেষ প্রদীপটি বিপ্লবী সমর গুহ-_ চলে গেলেন। 

শ্রীঅরবিন্দ তার ‘দিব্যজীবন’ গ্রন্থে লিখছেন “উত্তরায়ণের পথেই মানবপ্রকৃতির জয়যাত্রা, এই তার পরমব্রত। তার 
দেবতার অভীষ্ট যজ্ঞ । এ জগতে মানুষের এই একমাত্র কৃত্য, এর জন্য মানুষ হয়ে বাঁচা তার। নইলে জড়বিশ্বের অপ্রমেয় 
হতবুদ্ধির বৈপুল্যের বুকে এই যে একটুখানি কাদা ও জলের আঁচড়, তার মধ্যে দুদিনের জন্য চরে বেড়ায় যে কীট-_ তাদের 
সগোত্র ছাড়া মানুষকে আর কী বলা চলত ।” (শ্রীঅরবিন্দের Li 191,7০-এর একটি পরিচ্ছেদ থেকে শ্রীমৎ অনির্বাণের 
অনুবাদ) মূল অংশটি হল : “The ascent to the Divine Life is the human journey, the work of works, the 


acceptable sacrifice. This alone is man’s real business in the world and the justification of his - 


existence without which he would be only an insect crawling among other ephemeral insects on a 
speck of surface mud and water, which has managed to form itself among the appalling immensities 
of the physical universe.”-—Sri Aurobindo | ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাষায় : লোক না পোক। 

নেতাজীর চরিত্র অঙ্কনে নানা মনীষীর, নানা রাজনৈতিক নেতার নানা উক্তি আমরা শুনেছি। তার মধ্যে যে কথাগুলি 
আমাদের স্বনামধন্য ডা. রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন সেই কথাটিই সমরদার কাছে ভালো লেগেছিল : “Netaji  non- 
conformist revolutionary.” আমাদের 'ভারতপথিক'এর 9০৪৬০11-এর প্রথম সংখ্যায় 88th Birth Anniversary- 
তে “4 ০811” নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার একটি জায়গায় কয়েকটি লাইন লেখা আছে, তাই তুলে দিচ্ছি: 


“Tributes of varying spectrum have been abundantly showered on Netaji by Indian leaders. Sarojini 
Naidu in her poetic expression depicted him as the “flaming sword of patriotism”, others rated him 
as the “Prince of Patriots” while Lal Bahadur Shastri described Netaji as “the greatest revolutionary 
of modern India”. But perhaps evaluation of enigmatic feature was most aptly made by Dr. 
Radhakrishnan who called him a “Non-conformist revolutionary”. Indeed non-conformation was 
the keynote of the chequered career of this great personality.” 


বিপ্লবী সমর গুহের বিখ্যাত প্রবন্ধ “The National Mission of Netaji Subhas Chandra Bose” (যে প্রবন্ধটি 


আমরা 'ভারতপথিক’-এর 5০uveni৷-এ নেতাজীর 89th Birthday Celebration-এ ছাপিয়েছিলাম)। এই প্রবন্ধটিতে 
তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন ভারত-আত্মার বাণী ... “Finally Netaji’s mind was found to be always possessed. 


with a dream—- as that of his spiritual perceptor (Swami Vivekananda)— of a mision. He said 
rcpeatedly— “Even at the risk of being called a chauvinist, I will say that India has a mission to 
fulfill”. And this mission for the “Indian Pilgrim”, as he liked to call himself, was a mission to 
explore an ideology for the mankind beyond the phase of communism. In a masterly summation of 
the course of ideological evolution of modern civilisation of the world, he said in his London speech 
In 1933, “In the 170 century England made a remarkable contibution to the world civilisation 
through her ideas of constitutional and democratic government. Similarly, in the 1800) century France 
made the most wonderful contribution for the culture of the world through her ideas of “liberty, 


equality and fraternity”. Germany made the remarkable gift during the 1901) century through her 
৮৮ 
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+ Marxist philosophy. During the 20th century Russia has enriched the world through her achievements 
w In Proletarian revolution, Proletarian government and Proletarian culture. The next remarkable 
contribution for the culture and civilisation of the world, India will be called upon to make”. He 
echoed and re-echoed this faith many times and once more in concluding his Tokyo speech which 

was a kind of historical testament, he said— “India will try to move in the next stage of political 


and social evolution.” 
এই ব্রত উদ্যাপনে তিনি-_ ৪ 1079 ভা গেছেন সারাজীবন। বিপ্লবী সমর গুহ, স্বাধীনতা - 
সংগ্রামী, প্রাক্তন সংসদ-সদস্য-_ এইসব পরিচিতির আড়ালে কী যেন-_ একজন অজানা পথিকের আহান-_ তাকে 
চিরটাকাল আবেগমুখর করে রেখেছিল। 
কে সে-_-জানি না কে। 
চিনি নাই তারে 
ক শুধু এইটুকু জানি, তারই লাগি 
চলেছে মানবযাত্রী। 
ঝড়ঝঞ্জা বজ্পাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে 
অন্তর প্রদীপখানি। [“চিত্রা” “এবার ফিরাও মোরে”, পৃ. ২২২, সঞ্চয়িতা] 
লিটার সাথে দুখানা পিই The Matera Tsai Hi (By Sister Nivedita) আর শ্রীমন্তভাগবদগীতা’ 
নিত্যসঙ্গী ছিল। অর্ধশতাব্দীর উপর বিপ্লবী সমর গুহের নিবিড় সান্ধ্য ও ভালোবাসা পেয়েছি। বার বার মনে হয়েছে সেই 
দুখানি বই চিরকাল তাকে যেন নেতাজীর মতো চিরতরুণ করে রেখেছিল (“Voice of the Gita is the voice of 
Eternal Youth”— Netaji) ! { 
এইখানে বিপ্লবী সমর গুহ এক অক্ষয় সম্পদ রেখে গেছেন! কী সে অনুপম মহিমা-- সমস্ত জীবনব্যাপী সম্পূর্ণ 
নিঃসঙ্গ তপস্যায় নেতাজীর আদর্শকে তিনি দিয়েছেন। এক অনর্পিতচর উদাত্ত মহিমা । তার রচিত বইগুলি সেই মহিমার 
কথা ঘোষণা করে এবং করবে। বিপ্লবী সমর গুহের একখানি বই, নাম__- “নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা”। বইখানি তিনি অর্পণ 
ye -*. করেছেন ্রীযুক্তা লীলা রায়কে। অর্পণ মন্ত্রটি অপরূপ--- “বাংলার নারীজাতির প্রগতিশীল আন্দোলনে অগ্নিস্বাক্ষরা বিপ্লববাদের 
দুঃসাহসী সংগ্রামে, সমাজবাদী আদর্শের নিভীক অনুসরণে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, নেতাজীর অনন্য সহযোগীরূপে-_ যাঁর 
অমূল্য অবদান স্মরণের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকবে__ তার করকমলে পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পণ করলাম।” : 
লেখক সমর গুহ বিপ্লবী সমর গুহ তার সমস্ত জীবনচর্চা দিয়ে আদর্শের যে নূতন পথরেখা এঁকে গেছেন-_ “নেতাজীর 
পথই ভারতের পথ'__ তার একটি সজীব মূল্যায়ন আমাদের এই কাপুরুষের দেশে আজও হল না। একটি বিরাট হতাশায় 
প্রাণমন মলিন হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন দেখা গেল কোনো Nationa! ৮86-ই (একমাত্র Pion৷ee৮ ছাড়া) বিপ্লবী 
সমর গুহের জীবনের ছবি আঁকা তো দূরে থাক্‌, কোনো পত্রিকাই তার মৃত্যুর খবরটি পর্যন্ত পরিবেশন করে নি। এই যদি হয় 
আমাদের গণতান্ত্রিক জাতীয় জীবনের নির্মম পরিহাস তা হলে আমরা দাঁড়াব কোথায়! আশাহত প্রাণে জাগে একটি উদাত্ত 
- ই  আহান অনির্বাণজীর একটি লেখায় পড়ছিলাম : “এখানকার হাওয়ায় বিষ ছড়ানো আছে। গণচিত্ত মথিত হচ্ছে নানা উত্তাল 
সমস্যায়। এখন বীজবপণের সময় নয়, বীজ সঞ্চয়ের সময়। একটা দুরূহ তপস্যা আর বিপুল পরিণতির নৃত্যছন্দ শুনতে 
4 পাচ্ছি রক্তের তালে তালে। তার কাছে ব্যক্তির ক্ষণিক দায়িত্ব তুচ্ছ হয়ে যায়। আমিও কারও নই, আজ স্বল্প প্রতীক্ষার 
স্তিমিত দীপালোকে ওরা আমার কী রূপের পরিচয় পাবে? মহাভারতের আহান উদাত্ত হয়ে বাজছে কানে। মেরীর মতো 
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ভবিষ্যৎ 5০1 ০£ G০d-এর জ্যোতিজভুণকে আজ তোমার তুষারবক্ষের তলে লালন করছ__ অনামিকা! এই আলোকে *- 


বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নিখিলের কল্যাণে সংবর্ধিত করতে হবে তাকে, তার জন্য চাই অন্তর্মুখ, নিস্তরঙ্গ চেতনার গুহাশয়ন। 
কী দুঃস্তর সাধনা, কী বিরাট সম্ভাবনা হৈমন্তী!” (পুরুরবা’, পৃ. ৬০-৬১, হৈমবতী অনির্বাণ ট্রাস্ট-কর্তৃক প্রকাশিত)। 

সমরদার অন্তর্দৃষ্টি তুলনাহীন। আমাদের সাথে অর্ধশতাব্দীর উপর নিবিড় সান্নিধ্যের ও সহযোগের ফলে কিছু গভীর 
অভিসারের কথাও হয়েছে। সেই-সব কথাগুলি সাজিয়ে লিখতে গেলে একটি প্রবন্ধে তা সম্ভব হবে না। আরো এগিয়ে 
যাবার আগে, সমরদার কথা ভাবতে গিয়ে একটি গল্পের কথা মনে পড়ল গল্পটি লিখে যাই । 

পরিবেশ মানুষ গড়ে, না মানুষ পরিবেশকে গড়ে? মনে হয় দুটিই সত্য । মানুষ মায়ের কোলে জন্মায়, মায়ের স্তন্যে পুষ্ট 
হয়। শৈশবে সে একান্তভাবে মাতৃতান্ত্রিক। মায়ের স্নেহ নাগপাশের মতো তাকে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু তার মধ্যে যৌবন 
জাগে যখন তখন সবলে এই নাগপাশ ছিন্ন করে.সে বেরিয়ে পড়ে। মনোবিদ যুং বলেছেন-_ “এই হল শাশ্বত বীরধর্ম। 
পৃথিবীর হিরোমিথ-এ তার নজির আছে। প্রকৃত বীর পরশুরামেরই মতো মাতৃহস্তা।” যুং-এর এই ভাবনার সায় বেদান্তেও 
কাছ বিচার জরি তাকে হা কে ভালা যার গোলার দিতির ছার 
চরিতার্থতা যেন। 

নেতাজীর জীবন তার সাক্ষী। তিনি তার আত্মজীবনী 47 Indian Pilgrim-a অনেক কথাই বলেছেন__ যার মাঝে 
জীবনের এক অপূর্ব চরিতার্থের ঘোষণা আছে। 

কিন্ত এই শেষ নয়__ (গল্পটির কথা বলছি)__ তার পরেও আছে, য়ুং সে কথা বলেন নি+_ বলেছেন এই রাঢ়েরই 
ধর্মপুরাণকারেরা, এক বিচিত্র যৌনাতিচারের কাহিনী, কিন্তু প্রকৃতির অনুপেক্ষণীয় নিগূঢ় সত্য। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই 
মহাশক্তি ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে প্রসব করে বললেন-_তপ করো। মায়ের কথামতো তাঁরা তপশ্চর্যায় মগ্ন যখন, তখন একদিন 
তিনি এসে বললেন, এইবার আমাকে জায়ারূপে বরণ কর। শুনে ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চতুর্থ হয়ে 
গেলেন, বিষ্ণু ঘামতে লাগলেন-- কিন্তু প্রলয়ের দেবতা অবুদ্ধস্থিরমানস শংকর বললেন-- তোমার আশা আমিই পূর্ণ 
করব। যে পুরুষ একদিন প্রকৃতির দুলাল, সেই পুরুষই আর-একদিন সমর্থ হয়ে তার ভর্তা, ভার্যাকে যে দেয় নূতন রূপ। 
বিচিত্র অলংকরণে তাকে মনের মতো করে সাজিযে তোলে আর পৌরুষের এই তর্পণে প্রকৃতি কৃতার্থ হয়। এই প্রসঙ্গে 
সুভাষপ্রেমী এক বন্ধুর একখানা চিঠির কথা মনে পড়ে যায়-_ “তোমার পাঠানো $০০৮৩7/খানা পড়া হল। তার মাঝে 
একটি সুরই বেজে উঠেছে। সেটি হল দিব্য প্রেম ও দিব্য ভালোবাসা । সেটিই হল ধর্ম, সেটিই হল ভগবান। এই বস্তুর যিনি 
অধিকারী হন তিনিই তার (ভগবানের) স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি তখন হয়ে ওঠেন সর্বত্যাগী, উদার ও নিভীক। পৃজ্যপাদ 
_ নেতাজী ছিলেন এই দিব্যপ্রেমের ও ভালোবাসার অধিকারী । এই প্রেম তাকে নিভীক ও মাতাল করে দিয়েছিল। করেছিল 
সর্বত্যাগী শংকর ও ভয়ংকর-_ আপসহীন... তাই সর্বসংকটে ভয়ংকরের রূপ নিয়ে বিপদের ঝুঁটি ধরে জলে, স্থলে, 
অন্তরীক্ষে, পাহাড় ও মাটিভরা জঙ্গলে দিয়েছে পাড়ি। প্রেমই ধর্ম, প্রেমই ভগবান, এবং তাকে লাভ করাই মানবজীবনের 
উদ্দেশ্য। তিনি লাভ করেছিলেন তাই তিনি নিভীক। আমাদের পূজনীয়, স্মরণীয় ভারতপ্রেমিক দেবতা... নেতাজী বলেছেন 
আদর্শের প্রতি ০811৩ 1072010 চাই। এসো, দেখো-_ সাহায্য করো। পথ বাতলাও।” | 

চিঠিখানিতে বিস্তারিত অনেক কথাই আছে যা ব্যক্তিগত তবে এতসব কথা বলা হল তার একটিমাত্র কারণ আমাদের 
প্রিয় বিপ্লবী সমরদার মাঝে এইসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ দেখেছি। আবারও বলি বিপ্লবী সমর গুহের কথা যখন ভাবি, 
তখন একজন লেখকের কথা মনে এসে যায়--]ag 5. 81810 যিনি নেতাজীর /nportant speeches and writings 
of Subhas Bose-<র সংকলন করেছেন! Preface to the First Edition of the book-এ তিনি লিখছেন, “I am 
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শট fully aware of its shortcomings— because hard you may try, perfection ever escapes'the grasp like 
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রি নিত্যকাল সে শুধু আসিছে। 


will-of-the-wisp, especially in an 00700000010 realm like undocumented literature, of a great liberator 


‘Who comet-like, leaves only a trail of fire behind him.” তার এই কথাগুলির মহিমা trial of fire 


সমরদার মাঝে মূর্ত হতে দেখেছি। 

আমাদের সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয়। চলে যাবার আগে যখনই দিল্লীতে দেখা হত তখনই বলতেন, “এই এক মোহনতোষ, 
ক্ষণেশ আর সুবোধ-_ এরা সবাই আমাদের দেখেছে, যৌবনের মুখে, ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে সে দেখা, আবার আমাদের 
কিশোরচিত্তের আঙিনায় সমরদাকে দেখা কবে সেই ৪৭/৪৮ সালে, আমাদের তখন নানা বইয়ের আসা-যাওয়া চলছে 
“Social Dynamics— A Pluralist Interpretation” | সেখানে পড়ছি “But man is not an insensible 
mechanical instrument. He is himself conscious and active. He thinks, wills and creates, to get an 
insight into the nature..... mode of operation of social forces— a critical analysis of the conative 
effects of man is necessary! এইরূপ আবার বিপ্রব কী? নেতাজীর লেখা Fundamental problems of 
Revolution, An Indian Pilgrim, Indian Struggle etc. এই-সব বই সর্বদা আমাদের পথের সাধী। আবার পড়াশুনার 
মাঝে চলেছে _- সভা-সমিতি, 50॥৭১-০!৭55, প্রস্তুতি চলছে সংসদীয় গণতন্ত্রে 10৮৭৮৭ B০০ (সুভাষবাদী)-র ভূমিকা-_ . 


সেই সময়ে চলেছে নির্বাচনে অংশ নেবার প্রস্তুতি। টী 


দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এখন যেখানে “প্রিয়া সিনেমা হল হয়েছে, ১৯৫২ সালে-- তখন Cinem৭ 17911-এর নির্মাণকার্য 


' চলছে_- সেইখানেই আমাদের নির্বাচন পরিচালনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। সেই সময়ে আমাদের একসাথে জড়ো হতে 


হত, তখন আমাদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ-_ আলাপ-আলোচনা হত। দিদি, সুনীলদা, অতীনদা, সমরদা-_ তাঁদের 
সাথে অবিরত যোগাযোগের ফলে দেশপ্রেমের, মনীষার দীপ্তি, বুদ্ধির বৈদগ্ধ্-_ আমাদের সবাইকে চমক দিয়ে যেত। এই 
যে বিদ্যুৎশিখার ঝলক কৈশোর ও তারুণ্যে-_ এ এক স্বপনের পসরা । আমাদের নিয়ে যেত এক নতুন দেশে-_ সেটি রূপ 
নিল-_ অস্তঃসলিলা ফন্ধু নদীর মতো-_ “/১]1 Power to the Indian People” আমাদের ভোটের চিহ্ন ছিল ‘হাত’। 
আমাদের মনে পড়ে ‘হাত’ ভোটপর্বের জন্য-_ নতুন যুগের বাণীবাহক হয়ে দীড়াল। সেই উদ্দীপনা ও উজ্জীবনের স্মৃতি 
আজও মনকে নাড়িয়ে দেয়। তাকে চোখে দেখি নি, তার বাণী শুনেছি-__ এইভাব মনকে নিয়ে যেত এক অনাগত রূপান্তরের 


+-সামনে। নেতাজীর আদর্শের কথা যাঁদের মুখে শুনেছি মনে হয়েছে এঁরা যেন তারই দূত-_ - 


“অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ 

রহস্যের তীরতায়_ দেহে মনে জাগালো হরষ। 
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই 

“তুমি কি সেই আঁধারের কোন ঘাট হতে 
এসেছ আলোতে ।” 

উত্তরে সে হেনেছিল চকিত বিদ্যুৎ, 

, ইঙ্গিতে জানিয়েছিল “আমি তারি-দূত 

যে রয়েছে সব প্রত্যক্ষের পিছে 


নক্ষত্রলিপির পত্রে তোমার নামের কাছে 


৯১ 


জয়শ্রী শা জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 


যার নাম লেখা রহিয়াছে। | চি 
অনাদি অজ্ঞাতযুগে যে রর 
চড়েছে চতুর্দোলা 
ফিরিছে সে 
চির পথভোলা। 
জ্যোতিষ্কের আলোছায়ে 
গলায় মোতির মালা 
সোনার চরণচক্র পায়ে। (আকাশপ্রদীপ, বধু, সঞ্চয়িতা পৃ. ৭৯০) 
বিপ্লবী নেপরজীপ্রেমিক'সমরদার সাথে আমাদের নিবিড় সম্বন্ধ দীর্ঘদিনের । আমাদের জীবনে তার গভীর অবদান ও 
ভালোবাসা গুরুর মতো, জীবনে আলো, আশা, আনন্দ দিয়েছে। তাই অনেক কথা লিখবার আছে। সময়মতো আরো দু- 
একটি প্রবন্ধে তার অনির্বচনীয় জীবন ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করব। এই কথা বলেই আমরা ভার অমর আত্মার প্রতি বিনীত ০৯ 
শ্রদ্ধা জানাই। এই আশা নিয়ে যেন তার অশরীরী সত্তা চিরকাল আদর্শের দীপ্তিকে অনির্বাণ আলোকে উদ্ভাসিত করে। 
পু জয়হিন্দ 
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আত্মনিবেদিত নেতাজী-পথিক সমর গুহ 
গিরিশচন্দ্র মাইতি 


ভি গেলেন। সবাইকে একদিন যেতে হয়, এটাই জগৎসংসারের অমোঘ নিরম। কি 
পরিতাপের বিষয় এই, এমন সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং চির বিদায় নিলেন যখন অনেক কিছুই তার করার ছিল। " 
বছ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল চিরসংগ্রামী এই মানুষটির মধ্যে। তার অনেক পরিচয়-- স্বাধীনতা সংগ্রামের নিভীক যোদ্ধা, 
এবং আত্মনিবেদিত নেতাজী-পথিক। এতসব পরিচয়ের মধ্যে শেষোক্তটিই সাধারণের কাছে তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় 
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই সুত্রে আমার সুযোগ হয়েছিল তার সংস্পর্শে আসার আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। 

নেতাজীর প্রতি আকর্ষণ এবং তার সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আমার ছোটোবেলা থেকেই গ্রামের স্কুলে পড়ার সময় এ 
বিষয়ে জানার বিশেষ সুযোগ পাই নি। স্কুলের পাট চুকিয়ে ১৯৬১ সালে বি.এ. পড়ার জন্য বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে 
ভর্তি হওয়ার পর সেই সুযোগ এল কলেজ হস্টেলের লাইব্রেরিতে পেয়ে গেলাম নেতাজীর লেখা এবং তার সম্বন্ধে লেখা 
কিছু বই। সেগুলি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন এমন, কারও সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা হয়। 
তখন নেতাজী সম্বন্ধে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি বেশি হত না, অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। যা লেখা বেরোত তার মধ্যে €. 
সমর গুহর লেখা খুব ভালো লাগত। তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করব ঠিক করলাম। কিন্তু তার ঠিকানা জানা নেই। অনেক 


৯২ 


[y 


বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


-* চেষ্টা করেও জোগাড় করতে পারলাম না। এইটুকু জানতাম যে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক। 


» . সেই ঠিকানায় চিঠি লিখলাম তার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছিলাম, তার নেতাজী-বিষয়ক লেখা 


পড়ে মনে হয়েছে তিনি একজন নেতাজী বিশেষজ্ঞ। সেইজন্য তার কাছ থেকে নেতাজী সম্বন্ধে আরো জানতে চাই। চিঠির, 
উত্তর এল খুব তাড়াতাড়ি। তার বাড়িতে আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি লিখলেন, তিনি কোনো নেতাজী বিশেষজ্ঞ 
নন, নেতাজীর একজন অনুগামী মাত্র। তবে চেষ্টা করবেন আমাদের সাহায্য করতে। কীভাবে তার বাড়িতে যাব, কোন্‌ বাস 
ধরব, কোথায় নামব পুরো পথনির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন। সেইমতো আগে থেকে জানিয়ে একটা ছুটির দিন সকালে তীর 
বাড়িতে যাই। সেটা ১৯৬২ সালের কোনো একটা দিন হবে। তখন তিনি থাকতেন যাদবপুরে সুলেখা ওয়ার্কসের উল্টো 
দিকে একটা দোতলা বাড়িতে। প্রথম সাক্ষাতেই আমার সম্পর্কে খুটিনাটি সব জেনে নিলেন, নেতাজী বিষয়ে কী কী বই 
পড়েছি তাও জানলেন। তার পর পরবর্তী পাঠের একটা তালিকা করে দিলেন। আজও মনে আছে নেতাজীর কয়েকটি 


_ বক্তৃতা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলেছিলেন-_ ১৯২৮ সালের পুণা বক্তৃতা, ১৯২৯ সালের রংপুর বন্তুতা,অমরাবতী 
- বক্তৃতা, ১৯৩১ সালের নওজওয়ান ভারত সভার বক্তৃতা, ১৯৩৩ সালের লন্ডন বক্তৃতা, হরিপুরা-কংগ্রেসের ভাষণ এবং 


১৯৪৪ সালের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণ। মাঝে মাঝে এসে দেখা করতেও বললেন। এইভাবে শুরু হয় তার কাছে 
আমার যাতায়াত। 

১৯৬৭ সালে আমি ইতিহাসে এম.এ. পাস করার পর সমরবাবু চেয়েছিলেন নেতাকে নিয়ে আমি পিএইচ.ডি.র 
জন্য গবেষণার কাজ শুরু করি। ব্যক্তিগত নানা অসুবিধার জন্য সে কাজ আমি হাতে নিতে পারি নি। তিনি বারবার তাগিদ 
দিয়েছেন উৎসাহ দিয়েছেন, সাধ্যমতো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু আমি আমার পরিস্থিতিগত অসুবিধা কাটিয়ে 
উঠতে পারি নি। অনেক পরে আমি স্থির করি স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করব। » 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জন্য এই কাজের কথা ভাবি নি। ব্যাপারটা যখন সমরবাবৃকে জানাই তিনি খুশি হযে বলেছিলেন, 
কঠিন বিষয় বেছেছ, কাজটা কিন্তু শেষ করা চাই” এ বিষয়ে আমার বই বেরোনোর পর তাকে দিয়েছিলাম। কিছুদিন পরে 
একবার ফোনে জানতে চেয়েছিলাম কেমন লেগেছে আমার বই। বলেছিলেন, “ভালোভাবে পড়ার সময় পাই নি, তবে 
কাজটা যে খুব পরিশ্রম করে করেছ সেটা বোঝা যায়।” পুষ্থানুপুঙ্খ পড়ার পর একদিন আলোচনা করবেন বলেছিলেন । কিন্ত 


+ »-তা আর সম্ভব হয় নি তার অসুস্থতার জন্য। 


১৯৬৭ সালে সমরবাবুর জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি কাথি থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন! 
আমার জন্মস্থান কাথির রামনগর থানায়। সেই সুবাদে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হল। এই সময়ে 
তিনি চেয়েছিলেন তার রাজনীতির সঙ্গে আমি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হই। তিনি আমাকে রামনগর থানায় প্রজা সোস্যালিস্ট 
পার্টির সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলেন। তবে কোনো জোর করেন নি। ব্যাপারটা আমার নিজের সিদ্ধান্তের উপর 
ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি তাতে উৎসাহ দেখাই নি। তিনিও আর কিছু বলেন নি। কিছুকাল পরে আমি সি.পি.আই. (এম) 
-এ যোগ দিই। তিনি তাতে হয়তো দুঃখ পেয়েছিলেন। আমাকে একবার বলেছিলেন, “তুমি নেতাজীকে এত ভালোবাস, 
অথচ সি.পি.আই. (এম)-এ যোগ দিলে । নেতাজী তো কোনো বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাস করতেন না।”আমি সবিনয়ে বলেছিলাম, 


* . “নেতাজীর নীতি আদর্শকে রূপায়িত করার মতো উপযুক্ত রাজনৈতিক মঞ্চই বা আমাদের দেশে কোথায়?” তিনি আমার 


+ বক্তব্যের সারবন্তা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, “তোমার এ কথা অবশ্য ঠিক। আমরা তেমন মঞ্চ তৈরি করতে পাবি নি। এটা 


আমাদের ব্যর্থতা” যাই হোক, রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ভিন্নতা সত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয় নি। 


৯৩ 


জয়শ্রী জর জ্যেষ্ঠ ১৪১০ 


তার ভরতি আমি একই রকম ্াীল খেকেি। তিনিও যখনই দেখা হয়েছেসক্েহ বাহার করেছে, , কোনো কষুদ্রতা তার + 
মধ্যে দেখি নি। 

১৯৬৭ মেরা 
আমার মনে হয় এটাই তার রাজনৈতিক জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। তার নির্বাচন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও সেখানকার মানুষের 
সুখসুবিধার জন্য তিনি যা করেছেন তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। যে-কোনো সাংসদ বা জনপ্রতিনিধির কাছে তা 
অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য হবে। জাতীয় স্বার্থের নানা প্রশ্নেও তিনি সংসদে এবং বাইরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু সাংসদ সমর গুহ অনন্য অন্য কারণে । নেতাজীর প্রতি জাতীয় কর্তব্য পালনে ভারতীয় সংসদ এবং ভারত 
সরকারকে উদ্যোগী করে তুলতে তিনি যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তার কোনো তুলনা নেই। সংকীর্ণ রাজনৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাষ্ট্রীয় স্তরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর তুলনাহীন অবদান ও তাঁর সংগ্রামী ' 
এঁতিহ্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করার কৌশলী প্রয়াস চলছিল জওহরলাল নেহরুর সময় থেকে। এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে 
সমর গুহই প্রথম সাংসদ যিনি আক্ষরিক অর্থে জেহাদ শুরু করেন। তার আগে এবং পরে অন্য কোনো সাংসদকে তেমন -*. 
ভূমিকায় দেখা যায় নি। 

লোকসভার সদস্য হিসাবে তার প্রথম ভাষণেই (7810075০০০০) সমর গুহ নেতাজীর প্রতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের 
এবং নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুনরায় তদন্তের জোরালো দাবি জানান। বক্তব্য পেশ করতে তিনি দীর্ঘ 
পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় নিয়েছিলেন। নতুন সদস্যকে সংসদে প্রথম বক্তৃতায় দশ-পনেরো মিনিটের বেশি সময় দেওয়া হয় 
না। সেই দিক থেকে এটা বোধহয় একটা নজিরবিহীন ঘটনা । তার পর থেকে তার দীর্ঘ সাংসদ জীবনে লোকসভার একটি 
অধিবেশনও বাদ যায়নি যেখানে নেতাজী প্রসঙ্গে তিনি নানা প্রশ্ন ও বিতর্কের অবতারণা করেন নি। লোকসভার কার্যবিবরণী 
থেকে সেই-সব ভাষণ, প্রশ্নোত্তর ও বিতর্কের পুষ্থানুপুজ্ম বিবরণ সংকলন করে প্রকাশ করা দরকার ভবিষৎ গবেষণার 
স্বার্থে। ভালো হয় যদি 'জয়স্ত্রী-কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদ্যোগী হন। 

অনেকে হয়তো জানেন না, সমর গুহর চেষ্টায় নেতাজীর প্রতি ভারত সরকারের এত দিনের নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন 
আসে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তিনি ১৯৬৮ সালে আজাদ-হিন্দ সরকারের রজতজয়ন্তী উৎসবকে রাষ্ট্রীয় 
স্তরে স্বীকৃতি জানানোর আবেদন করেন। তার ফলে ভারত সরকার নেতাজীর একটি ডাকটিকিট, নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ* + 
ফৌজের উপর একটি পুস্তিকা ও পোস্টার ছাপায়। আমি তখন গ্রামে থাকি। হঠাৎ একদিন ডাকে আমার কাছে বেশ-কিছু 
বিরাট সাইজের পোস্টার এল, তাতে নেতাজীর ছবি ও বাণী রয়েছে। নেতাজী সম্পর্কিত একটি পুক্তিকাও ডাকে এসেছিল। 
সেগুলি সব ভারত সরকার-কর্তৃক প্রকাশিত এবং দিল্লীর সরকারি দপ্তর থেকে পাঠানো হয়েছিল। সে-সব' পেয়ে আমি 
একটু অবাক হয়েছিলাম । পরে বুঝেছিলাম সমরবাবুই সেগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। ওই বছর ২১ অক্টোবর দিল্লীতে 
রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপস্থিতিতে আজাদ-হিন্দ সরকারের রজতজয়ন্তী উৎসব পালিত , 
হয়। তা ছাড়া ইম্ফলের কাছে ময়রাঙ-এ যেখানে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিল সেখানে 
একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপ-রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি এবং তাতে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্র 
ওয়াই, বি. চ্যবন এবং সমর গুহ ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেখানে নেতাজীর মুর্তি সহ একটি স্মারক ভবনের ভিত্তিও স্থাপিত + 
হয়।এই রজতজয়ন্তী উৎসবকে উপলক্ষ করে অল ইন্ডিয়া রেডিওর নেতাজী-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন! 
ঘটে। 
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/ বিপ্লবী সমর শুহ্‌ স্মরণ সংখ্যা 


লাল কেল্লায় স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর যে “লাইট আ্যান্ড সাউন্ড" অনুষ্ঠানেব ব্যবস্থা ছিল তাতে নেতাজীর ছবি ও কণ্ঠস্বব 
যুক্ত করা হয় সমর গুহর দাবি মেনে নিয়ে। ব্রিটিশ সরকার আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈনিকদেব বকেয়া বেতন, ভাতা ও 
পেনসনের দাবি অগ্রাহ্য করেছিল। স্বাধীন ভারতের সরকার সেই সা্রাজ্যবাদী নীতিই অনুসরণ করে চলছিল। লোকসভায় 
সমর গুহই তার বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদে সোচ্চার হন। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার বাধ্য হয় আজাদ-হিন্দ ফৌজের . 
সৈনিকদের সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিতে। তাঁরই সংসদীয় আন্দোলনের ফলে আবো কিছু কাজ সম্ভব হযেছিল পার্লামেন্টেব 
একটি আ্যানেক্স ভবনে-_-মবলংকর হলে-_ নেতাজীর একটি চিত্র স্থাপিত হয়, নেতাজীর নামে লাল কেল্লার সামনেব 
রাস্তার নামকরণ হয়; সেখানকার পার্কটির নাম দেওয়া হয় সুভাষ উদ্যান এবং তাতে নেতাজীর মূর্তি স্থাপন করা হয়, 
কলকাতার নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর জন্য কিছু আর্থিক অনুদান পাওয়া যায়। তাঁর আর-একটি বড়ো কীর্তি হল পার্লামেন্টেব 
সেন্ট্রাল হলে নেতাজীর চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা। এই জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তিনি দীর্ঘ দশ বছর ধরে সংগ্রাম 
করেছেন, অবশেষে ১৯৭৮ সালে নেতাজীর জন্মদিনে ওই এঁতিহাসিক হূলে ভারতের রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেঙ্ডি প্রখ্যাত শিল্পী 
চিন্তামণি করের আঁকা নেতাজীর তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে তাদেব ভাষণে রাষ্ট্রপতি উপ-রাষ্ট্রপতি 
এবং লোকসভার স্পিকার অকপটে উল্লেখ করেন এ বিষয়ে সমর গুহর দীর্ঘ নিরলস প্রয়াসের কথা। 

সমর গুহর সব প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হয নি। নেতাজীর প্রতি জাতীয় কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব 
তিনি দুপ্দুবার-_ ১৯৭৩ এবং ১৯৭৮ সালে লোকসভায় উত্থাপন কবেন। প্রস্তাবটি ছিল রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এবং বাস্্ীয স্তরে 
নেতাজী ন্যাশানাল আযাকাডেমি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবার বিষয়ে। তিনি চেয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হবে 
ভারতের জাতীয় আদর্শবাদ, আর্থিক পৰিকল্পনা, জাতীয় সংহতি, সামরিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের গবেষণার 
ব্যবস্থা করা এবং সেইসঙ্গে ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের তথ্য, দলিল ও স্মারকগুলির একটি 
সংগ্রহালয় গড়ে তোলা। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। তেমনই গৃহীত হয় নি নেতাজীর জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি হিসাবে 
ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে লোকসভায় উত্থাপিত তার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের উপর আলোচনার সময় স্ববাষ্্রমন্ত্রী চরণ সিং কথা 
দিয়েছিলেন এ বিষয়ে তিনি মন্ত্রিসভাকে রাজি করানোর চেষ্টা করবেন। অকালে জনতা সরকারের পতনের ফলে ব্যাপারটা 
চাপা পড়ে যায়। | 

অন্য অনেকের মতো সমর গুহ মনে করতেন যে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের বিষয়টি একটি অবশ্য পালনীয় 
জাতীয় কর্তব্য। যেই কারণে লোকসভায় তার প্রথম ভাষণ থেকে শুরু করে বার বার তিনি শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টের 
বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং নতুন তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ৩৫০ জন সংসদ সদস্যের স্বাক্ষরিত 
দাবিপত্র তিনি সরকারের কাছে পেশ কাবন। কিছুকাল সরকারের কাছ থেকে কোনো সদর্থক সাড়া পাওয়া যায় নি। ১৯৭০ 
সালে এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধী সরকার বাধ্য হয়ে সেই দাবি মেনে'নিয়ে খোসলা কমিশন গঠন 
করতে। মূলত সমর গুহব নিরন্তর সংগ্র মের জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। খোসলা তার রিপোর্টে লিখেছেন, "Prof. Samar 
Guha may be said to be the pr me mover and initiator of these proceedings. It was his zeal and 
persistence which finally preva ed upon the Government of India to initiate the present enquiry and 
appoint this Commission.’ (0-1 2) 

১৯৭৪ সালে খোসলা কমিশন ঢ রিপোর্ট পেশ করে তা নেতাজী রহস্যের সমাধান করার পরিবর্তে তাকে আরো 
ঘনীভূত করে তোলে। নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে শাহ্‌ নওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে খোসলা কমিশন। বলা হয় 


৯৫ 
রা 


জয়শ্রী ছ্ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 


তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। যে-সব সাক্ষ্য ও দলিলপত্র কমিশনের সামনে পেশ করা হয় তার *- 
যথাযথ বিশ্লেষণ না করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে নেতাজ্রী সম্বন্ধে অনেক আপত্তিকর মন্তব্য করা 

হয় যার সঙ্গে কমিশনের বিচার্য বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। খোসলার অভিসন্ধিটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ক্ষুব্ধ সমর 

গুহ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর সামনেই, খোসলার রিপোর্ট টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দেন। নতুন করে গুরু হয় তার 
সংগ্রাম। খোসলার বিরুদ্ধে তিনি ধিক্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেন লোকসভায় এবং রিপোর্টটি আলোচনার জন্য নোটিশও 
দেন। কিন্তু প্রস্তাব দুটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ' আসার আগেই ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হয় এবং সমর গুহ 
কারারুদ্ধ হন। ১৯৭৭ সালে জনতা সরকাব ক্ষমতায় আসার পর খোসলা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে এবং নেতাজী 
রহস্য উন্মোচনে আবার. তিনি সক্রিয় 'হন। তারই পরিণতিতে ১৯৭৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 
শাহ্‌ নওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য নয়.বলে পার্লামেন্টে ঘোষণা 
করেন। প্রধানমন্ত্রী তার বিবৃতিতে বলেছিলেন : ‘There have been two inquiries into the report of the death ০ ৬ 
. Netaji Subhas Chandra Bose in the air crash on I8th August 1945 at Taihoku airfield during his air- 
journey to Manchuria, .. . Since then,. reasonable doubts have been cast on the correctness of the 
conclusions reached in the two reports and vartous important contradictions in the testimony of +r 
witnesses have been noticed. Some further contemporary official documentary records have also ~ 
become available. In the light of those doubts and contradiction and those records, Government find 
it difficult to accept that the earlier conclusions ure dicisive.’ (Samar Guha, Netaji Dead or Alive? 
3rd edn., 1983, p. 310). 

মোরারজী দেশাই আবেগপ্রবণ মানুষ নন। নেতাজীর প্রতি তার কোনো দুর্বলতার কথাও জানা নেই। তাই তাঁর এই 
বিবৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি কিছু মতান্ধ মানুষের 
আবেগতাড়িত ব্যাপার নয়। এইসঙ্গে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, ভারত সরকারের চোখে নেতাজী মৃত নন, অন্তত , 
তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় । এই সরকারি স্বীকৃতি আদায়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সমর গুহর। নেতাজী রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য 
এখনও যে মনোজ মুখার্জি কমিশন কাজ করছে তার গঠনের 'পথও তিনি এইভাবে প্রশস্ত. করে দিয়ে যান। হঠাৎ অসুস্থ না 
হয়ে 'খীড়লে এই কমিশনের কাজে তিনি নানা ভাবে সহায়তা করতে পারতেন। 
নেতাজীর প্রতি জাতীয় কর্তব্য পালনে যেমন, তার নীতি, আদর্শ, চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যায়ও তেমনই সমর গুহর 

একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এইসব বিষয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন। পত্রপত্রিকায় অসংখ্য মননশীল 
প্রবন্ধ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজিতে অনেক মূল্যবান গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। নেতাজীর মতাদর্শ ও জীবন দর্শন বিষয়ক 
তার রচনাগুলি নেতাজী সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে লেখা তার Netaji Dead or 
Alive? বইটি'এ বিষয়ে অনেকের চোখ খুলে দেয়। ১৯৭৮ সালে সংসদ ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বইটি রিলিজ করেন 
রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি। চিন্তায় ও কর্মে উভয়-দিক দিয়ে সমর গুহ একজন যথার্থ নেতাজী-পথিক। f 


1 


৯৬ 


“অস্তরবির রশ্মিরেখা... 
সমর গুহর মহীপ্রয়াণ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি” 
সুমিত মুখোপাধ্যায় 


অধ্যাপক সমর গুহ যখন তার খ্যাতির মধ্যগগনে স্বমহিমায় বিরাজমান, তার অগ্নিক্ষরা বাগ্মিতা যখন জনচিত্তকে উদ্বেলিত 
করে তুলেছে যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বাণী ও মতরে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি একের-পূর-এক গ্রন্থ ও ' 
প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যখন নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের জন্য তিনি লোকসভায় বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, 
তখন তীর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয় নি। আমি যখন তার সংস্পর্শে এসেছি তখন তিনি অস্তগামী সূর্য । শরীর 
ভেঙে পড়েছে, মনও আগের মতো সতেজ সজীব নেই। লেখনীও স্তব্ধ হয়ে এসেছে শারীরিক অপুটতার কারণে । সমর গুহ 

এ তখন অতীতের-ছায়া মাত্র । সেদিক দিয়ে যারা তাকে তীর পূর্ণমহিমায় অবলোকন করেছেন, তারা অনেক বেশি সৌভাগ্যবান। 
তবু অত্তসূর্যও অস্তমিত হওয়ার আগে রক্তিম আলোয় হৃদয়গগনকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। জীবন সায়াহ্ছে উপনীত সহজাত 
বৃত্তিগুলি যেন সায়নসূর্ষের বর্ণচ্ছটার মতো আমার মনকেও রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে। যেটুকু তার কাছ থেকে পেয়েছি তার 
মূল্য অপরিসীম । আমার এই স্মৃতিকথা শুধু সমর গুহর গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দের জন্য নয়, নৃতন প্রজন্ম যদি তার জীবন থেকে 
সামানাতম শিক্ষাও গ্রহণ করে তবে তাই হবে তাদের পক্ষে পরম আশীর্বাদ স্বরূপ। তাই'আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি কেবল প্রবীণ 
নয়, নবীনদের উদ্দেশ্যেও (তা 


১. সাধক, প্রেমিক, পাগল 


কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ, জ্বালিয়ে সমর গুহ ধরায় এসেছিলেন? একটি মাত্র আলোর নিশানাকে সারাজীবন প্রবতারার 
মতো অনুসরণ করেছেন, তা হল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শের প্রদীপের আলোকশিখা। তিনি নেতাজী-সাধক। কারণ 
নেতাজীর জীবন ও কর্ম ছিল তার কাছে নিছক বৌদ্ধিক বিলাসিতা নয়, এ ছিল প্রকৃত জীবনসাধনা। নেতাজীর জীবন ও 
+= বাণীকে হৃদয় দিয়ে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বলেই নেতাজীর নামে তার চিত্তলোকে তুফান উঠত। তিনি নেতাজী- 
প্রেমিক কারণ নেতাজীর প্রেমে তিনি ছিলেন মাতোয়ারা । এ প্রেম হৃদয়সঞ্জাত মরমীয়া প্রেম। নেতাজী ছিলেন তাঁর মনের 
ও হৃদয়ের মানুষ। সমর গুহ নেতাজীর প্রেমে পাগল ছিলেন। অনেকে তার আবেগের আতিশয্য ও উচ্ছাসকে কটাক্ষ 
করতেন এবং নেতাজীর অন্ধ ভক্ত বলে তাকে সমালোচনাও করতেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বুদ্ধিজীবী 
মহলের একাংশ সমরবাবুর বিরুদ্ধে বক্রোক্তিতে সদাই সোচ্চার ছিলেন। এ কথা সত্য যে সমর গুহ আবেগপ্রবণ মানুষ 
ছিলেন এবং যে আদর্শে তার বিশ্বাস ছিল তাকে তিনি সবলে আকড়ে ধরে থাকতেন। সেই অটল বিশ্বাসকে অনেকে মনে 
- করতেন অন্ধ আবেগ কিন্তু এ কথাও সত্য যে আবেগ না থাকলে কোনো আদর্শকে আত্মজ করা যায় না, তার সঙ্গে একাত্ম 
হওয়া যায় না। নেতাজীর আদর্শকে সমর গুহ নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে অন্তরের আকুলতা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। এবং 
৯ আবেগ না থাকলে তা তার পক্ষে করা সম্ভব হত না। নেতাজীকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও শুদ্ধ পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরের দ্বারা ' 
যথার্থভাবে জানা সম্ভব নয়। তাকে গ্রহণ করতে হবে শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েও বটে। এখানেই বর্তমানের 
বুদ্ধিজীবীদের থেকে সমর গুহর পৃথক ও ব্যতিক্রমী রূপটি ফুটে ওঠে! তাদের অধিকাংশই নেতাজীকে বৌদ্ধিক স্তরে 
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বিশ্লেষণ করতে চান, কিন্ত তিনি তাদের মনের মানুষ নন। সমর গুহর মতো নেতাজীর সঙ্গে তাদের কোনো আত্মিক যোগ, 
নেই। এর অর্থ এই নয় যে, সমর গুহ নেতাজীচর্চার ক্ষেত্রে যে মহামূল্য অবদান রেখে গেছেন তা ছিল আবেগসর্বশ্ব এবং * 
তার কোনো বৌদ্ধিক তাৎপর্য ছিল না! নেতাজীর জীবনদর্শনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমর গুহ বারে বারে এক অতলস্পর্শী 
গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তার এই পাণ্ডিত্য হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে। তাই বু পণ্ডিতের নীরস ও আবেদনহীন 
‘লেখনীর তুলনায় সমর গুহর লেখনী হয়ে উঠেছে সজীব, প্রাণবন্ত-ও মর্মস্পর্শী যা মননশীল ও“ সংবেদনশীল মানুষের 
হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তোলে, নিয়ে যায় এক অন্য জগতে । আজকের নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনার প্রবক্তাদের তুলনায় তাই 

. সমর গুহর লেখা আমাদের অনেক সিভি জর জল বিড দের হি 
অপূর্ব মেলবন্ধন সত্যিই বিরল। | 


২. কোন্‌ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে 


পারার নারে হরর সিসির: 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ-আয়োজিত ইন্দুমতী সভাগৃহে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় বক্তা হিসাবে আমি আমন্ত্রিত ২৮. 

হই। অপর বক্তা ছিলেন সমরবাবু। সেখানেই তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। তার আগেও তার অনেক লেখা পড়েছি, 

কয়েকটি অনুষ্ঠানে তাকে দেখেছি। সালটা সঠিক মনে পড়ছেনা, সম্ভবত ১৯৯২ অথবা ১৯৯৩ । সায়েন্স কলেজে আয়োজিত 

এক আলোচনা সভায় সমরবাবুকে দেখেছিলাম। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন প্রবেশ চক্রবর্তী। সে সময় বাংলাদেশের. 

বিদ্রোহী লেখিকা তসলিমা নাসরিন উগ্র মৌলবাদীদের দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন। সমরবাবু আবেগমথিত কণ্ঠে 

. বলেন, “আজ যদি দিদি (দেশনেত্রী লীলা রায়) জীবিত থাকতেন তা হলে তার কণ্ঠ প্রতিবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত!” এ 

_ ছাড়াও অন্য দু-একটি অনুষ্ঠানে তাকে দেখেছি! সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত যে-কোনো আলোচনা সভায় তিনি যেতেন। ১৯৯২ 

- সালের কোনো এক সময়ে ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম-আয়োজিত এমনই এক আলোচনা সভায় শ্রোতা 

হিসাবে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পর্বে কিছু বক্তব্যও রেখেছিলাম আমার পাশে বসেছিলেন 

এক অপরিচিত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কিছু কথা আমাকে বলেন। কয়েকদিন পরে শরৎস্মতি সদনে আর- 

একটি অনুষ্ঠানে তাকে দেখি এবং তখনই জানতে পারি তিনি আর কেউ নন, সমরবাবু। তখনও কিন্তু তিনি দুরের মানুষ। 

তাব অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হল প্রায় চার বছর পরে। 7 
ইন্দুমতী সভাগৃহে প্রথম বক্তা ছিলেন সমরবাবু। একঘণ্টারও বেশি সময় নেতাজী সম্পর্কে তার আবৈগময় ভাষণটি 

পরবর্তীকালে “দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' শিরোনামে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ-প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।' 

দ্বিতীয় বক্তা ছিলাম আমি। সমরবাবু আমার বন্তুতাটি আদ্যোপান্ত মন দিয়ে শুনেছিলেন। এ সম্পর্কে তার সঙ্গে কোনো 

আলোচনার সুযোগ হয় নন, তবে এর কিছুদিন পরে সূর্য সেন ভবনে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ 'জয়স্রী-আয়োজিত 'সুভাষচন্দ্রের 

প্রিয় গান’ শিরোনামে এক অনুষ্ঠানে ্র্থনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনেব দৌহিত্র দিলীপকুমার রায়ের 

পরিচালনায় 'মধুরা” শিল্পীগোষ্ঠী সংগীত পরিবেশন করেন এবং আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ কবিতা পাঠ করেন। সমরবাবু 

শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত, ছিলেন এবং অনুষ্ঠান শেষে আমার কাছে এসে আচমকা অভিনন্দিত করেন। অনুষ্ঠানটি তার 

ভালো লেগেছিল। সুভাষচন্দ্রের সংস্কৃতিমন্স্কতার দিকটি যে অত্যন্ত উপেক্ষিত সে কথার উল্লেখ করে এ বিষয়ে আমাকে *£ 

আরো কাজ করতে তিনি উৎসাহিত করেন। পরে এই স্বল্লালোচিত বিষয়টি নিয়ে কিছু কাজ আমি করেছি এবং তাতে 

, সমরবাবু নিরতিশয় আনন্দিত হয়েছেন। সে সময় সমরবাবু শারীরিক অপটুতাকে অগ্রাহ্য করেই 'জয়ত্রী'র আফিসে প্রায়ই *- 
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বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


আসতেন। একদিন তার সঙ্গে আমার সেখানে হিজর রানা 
: সম্পর্কে তার কৌতুহল হয় এবং আমাব গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কথাপ্রসঙ্গে সূর্য 
সেন ভবনের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত সুভাষচন্দ্রের প্রিয় নজরুলের “দুর্গম গিরি কান্তার মরু’ গানটির কথা ওঠে। এ গানটি যে 
সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে নজরুল লেখেন নি এ বিষষে কমরেড মুজফৃফর আহমেদের বক্তব্য আমি উল্লেখ করতেই সমরবাবু 
বলেন, ‘একটা কথা বলে দিচ্ছি। আপনার "ণ)০১$-এর কোনো জয়গায় মুজফৃফর আহমেদকে 0809 করবেন না| সুভাষচন্দ্র 
সম্পর্কে ওর ধারণা খুব খারাপ ছিল।” আমি আমার গবেষণাকার্ধের জন্য সমরবাবুর একটি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করায় উনি 
বলেন, ‘এখানে হবে না, বাড়িতে আসুন!’ তার কিছুদিন পরে সমরবাবুর পুরী যাবার কথা । আমি টেলিফোনে যোগাযোগ 
করে একদিন সকালে তার বাড়িতে হাজির হলাম। আমাকে সহাস্যে স্বাগত জানিয়ে সমরবাবু বসতে বললেন। আর-এক 
বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পরে জেনেছিলাম তিনি সমরবাবুরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূপাল গুহ। তারও ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার্‌ হয়েছিল। সে অন্য-এক কাহিনী। 
সমরবাবু তখনও আমার আগমনের হেতু সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না। ভেবেছিলেন আমি কোনো খবরেব কাগজের 
“শ তরফ থেকে ওর সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি। তাই প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন ‘এটা কোন্‌ কাগজের জন্য নিতে এসেছেন?” 
অবাক হয়ে আমি বলি, ‘কোনো কাগজের জন্য তো নয়, আমার (॥e515-এর জন্য ।” মুহূর্তের মধ্যে সমরবাবুর মুখের চেহারা 
পাস্টে গেল, কষ্ঠস্বরও ৷ বললেন, ও 019515-এর জন্য ? আপনি 0০০1০7(০-এর জন্য আমার কাছে এসেছেন। [ wi!] help 
you as much as I can!’ কতখানি আন্তরিকতা যে ওই কথাগুলির মধ্যে ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায না। তার পর 
আমার (॥e515-এর বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। যতদুর সম্ভব গুছিয়ে বললাম। সমরবাবু সব শুনে বললেন, "1705 
9০০৫1” বুঝলাম আমার গবেষণার বিষয় নির্বাচন ওঁকে সন্তুষ্ট করেছে। গবেষণার সূত্রে বহ গুণীজনের সাহায্য পেয়েছি 
কিন্তু সমরবাবুর মতো এমন হৃদয়ের স্পর্শ আর কোথাও পাই নি। তাঁব মনের মানুষ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে একজন গবেষণা 
করছে এবং সেই কারণে তার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে কাজেই নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার তাকে উজাড় করে দিতে হবে, এই 
মনোভাবও আজ বিরল। আমরা অনেকেই অনেককে_- সাহায্য ও সহায়তা করি কিন্তু এত একান্তিকতার সঙ্গে করি কি? 
সেই দিন সেন্ট্রাল পার্কের বাড়িতে বসেই অনুভব করেছিলাম যে দূরের মানুষটি কাছে চলে এসেছেন। হৃদয়ের সিংহাসনে 
তিনি তখনই সুপ্রতিষ্ঠিত। সমরবাবু সেদিন বলেছিলেন, ‘আজ আপনাকে সাক্ষাৎকার দেব না। ভালো করে প্রস্তুতি নিয়ে 
॥_-- তারপরে দেব। আগে পুরী থেকে ঘুরে আসি!” তার পর ২৮ জুন ১৯৯৭ বিপ্লবী নিকেতনের এক অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্রের 
সাহিত্য ও সংগীত সম্পর্কে অনুরাগ বিষয়ে আমার বক্তৃতা গুনে সমরবাবু অত্যন্ত আনন্দিত হন। বার বার আমার পিঠ 
চাপড়ে বলেন, ‘খুব ভালো হয়েছে।' সেই স্নেহের স্পর্শ আজও আমি অনুভব করি। নবীন জ্ঞানপিপাসু গবেষকদের কীভাবে 
উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমরবাবু। তার সেদিনের প্রশংসা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম 
প্রাপ্তি। নিজের ওপর বিশ্বাস যেন শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আত্মশক্তি সম্পর্কে কাউকে সচেতন করতে গেলে শুধু সস্তা 
স্তোকবাক্য দিয়ে তা হয় না। প্রশংসার মধ্যেও চাই হৃদয়ের স্পর্শ। সমরবাবুর মধ্যে এই বিবল গুণটি ছিল। 
এরপর বেশ কয়েকবার তার বাড়িতে গিয়েছি। অসুস্থ শরীরে বহু মূল্যবান কথা বলেছেন যা আমার টেপযন্ত্রে সংরক্ষিত 
আছে! আমার Ph.D. 175515 নিয়ে সমরবাবুর চিন্তার অন্ত ছিল না। বারে বারে বলতেন ‘My dear fiend, লেখালেখি 
পরে করলেও হবে। First finish your thesis! 
দিল্লীর একনিষ্ঠ সুভাষভক্ত ‘ভারত পথিক--নামক সংস্থার প্রাণপুরুষ মোহনতোষ চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে বহুবার দিল্লীতে 
বক্তৃতা দেবার সুযোগ আমার হয়েছে। মোহনতোযবাবু এক চিঠিতে আমাকে লেখেন, 'সমরদা সেদিন দিল্লীতে এসে বলে 
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জয়শ্রী শ্র জ্যৈষ্ঠ ১৪১০. 


গেলেন “তোমাদের সুভাষপ্রেমী বন্ধুটিকে আমি বলে এসেছি, আগে নিজের 07০55 শেষ করো। এখন ওকে তোমরা 
disturb কোবো না!’ সমরবাবুর ইচ্ছা ছিল আমার 079515-এর পাগুলিপিটি নিজে দেখবেন। দুঃখের বিষয় তা আর হযে : 


, ওঠে নি। আমাব ০০10791০ উপাধি পাওয়ার খবরটি যদিও তিনি শুনে গেছেন। প্রথম যেদিন তার বাড়িতে যাই সেদিন 
'তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেখানে তিনি অধ্যাপনা করতেন) কর্তৃপক্ষ তাকে নেতাজী সম্পর্কিত 
দুটি 01০515-এর পবীক্ষক নিযুক্ত করেন, কিন্তু 11০515 দুটি পড়ে তিনি নিরতিশয় হতাশ হয়ে বলেন, ‘এই 179515-এর জন্য 
যদি আপনারা doctorate degree দিতে চান তবে অন্য কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করান।' আমার সম্পর্কে তার প্রত্যাশা ও 
“বিশ্বাস ছিল, এটুকু বলতে পাবি জ্ঞানত কখনো তার অমর্যাদা করি নি। আমার গবেবণাপত্রটি পড়লে হয়তো তিনি খুশি 
হতেন। আমাকে কথাপ্রসঙ্গে তিনি একবার বলেন, “নেতাজীকে নিয়ে যারা ৪ei০॥$!) কাজ করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে 
(আমার কখনো ক্লান্তি হয না।' শেষদিকে নিজের শরীরের অপটুতার জন্য আক্ষেপ করে বলতেন যে আরো অনেক কাজ 
করার ইচ্ছা তার ছিল যা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। শেষ যেদিন তার বাড়িতে গিয়েছিলাম সেদিন নিজের বিপ্লবী জীবনের কথা 
আমাকে বলেছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় এগারো বছর তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন এ কথা শুনে আমি বলি ‘তা হলে তো 
আপনাকে প্রায় বিপ্লবীর মতোই বলা চলে!’ উত্তরে তিনি বলেন, ‘বিপ্পবীর মতো নয়! আমি বিপ্পবীই দুঃখের বিষয় সেই 
অন্তরঙ্গ কথাগুলি আমার টেপ করা হয় নি। 





যখন ভার সাক্ষাৎকার নিয়েছি লক্ষ্য করেছি কীভাবে নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার আমার কাছে উজাড় করে দিচ্ছেন। কত ' 


আন্তরিকতা, কত সহানুভূতি, কত সহাদয়তা! তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনুভব করেছি কীভাবে প্রজন্মগত ব্যবধানকে 
দুরে সরিয়ে তিনি চলে এসেছেন কাছে অনেক কাছে। সত্যিই যাবার আগে আমার মনকে তিনি রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছেন 
সায়নসূর্যের দীপ্তিতে যা আজও চিরউজ্জ্বল। 


৩. কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তে সমর গুহ | | 


সমর গুহর কয়েকটি অসাধারণ ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যদিও তখন তার বয়স ও অসুস্থতার ফলে তার 
কণ্ঠ কিঞ্চিৎ স্তিমিত, কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণে অক্ষম নয়! ২ অক্টোবর ১৯৯৫ সূর্য সেন ভবনে দেশনেত্রী লীলা রায়ের 
জন্বাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সমরবাবুর সভাপতির ভাষণ ছিল মনে রাখার মতো। ভারতের জীবনদর্শনের মৌলিকত্বকে অনুধাবন 
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কবলে নেতাজীর চিন্ডাধাবায মৌলিকত্ব স্পষ্ট হবে, একথা বলেই সমরাবাবু বলেন, ‘ভারতবর্ষ আসলে কী গান্ধীজী তা : 


অনুধাবন করেছিলেন, কিন্তু পরে সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। নেতাজী ভারতকে যে চোখে 
দেখতেন, সেই দৃষ্টি ভাবতকে যাবা দ্বিখণ্ডিত করল তাদের ছিল না’ দেশনেত্রীর উপর সুভাষচন্দ্রের অগাধ আস্থার কথা 
উল্লেখ করে সমব গুহ ললেন. 'নেতাজীর দর্শনের সঙ্গে লীলা বায় একাত্ম হযেছিলেন। নেতাজী দেশত্যাগের আগে শীলা 
রাষকে "ফরওয়ার্ড ব্লকে'ব সম্পাদনার দাযিত্ব দেন। এ নিয়ে অনেক গুঞ্জন উঠেছিল। মহাত্মা গান্ধীও লীলা রায়ের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এব নোয়াখালিতে যখন দেশনেত্রী সেবাকার্যে রত তখন তাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু ক্ষমতার বিন্দুমাত্র 
লোভ ছিল না বলেই তিনি গান্ধীর সঙ্গে যোগ দেন নি।” গান্ধীর প্রতি সমর গুহ প্রথম দিকে যথেষ্ট বিরূপ মনোভাবাপন্ন 
হলেও পরে তার দৃষ্টিভঙ্গির কিঞ্চিৎ পবিবর্তন হয, কিন্তু ওহরলালের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। উপরোক্ত ভাষণে 
তিনি শ্লেষেব সাঙ্গ ললেন, “মাউন্টলাটেনেব পদধূলি নিয়ে ভারতবর্ষের আত্মার প্রতি কেউ এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে 
পারে? আরে! ক্ষোভেব সঙ্গে তিনি বলেন: "যে জওহরলাল লীলা রায়ের নামও করেন নি, তিনিই ১৯৪৬ সালে আজাদ- 
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বিপ্রবী সমর শুহ স্মরণ'সংখ্যা 


- হিন্দ ফৌজের নামে দেশ যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখন গাউন পরেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে নেতাজীর 
১. যেটুকু স্থান আছে তা জনগণকে শান্ত রাখার জন্য” 

২১ অক্টোবর ১৯৯৮ ফরওয়ার্ড ব্লকের আহানে মহাজাতি সদনে এক নেতাজী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয।সমরবাবু তার 
আগে দীর্ঘ রোগভোগের পরে সবেমাত্র সুস্থ হয়েছেন। যদিও দীর্ঘ ভাষণ দেবার মতো শরীরের অবস্থা তার ছিল না, তবু 
তিনি এসেছিলেন এবং সংক্ষেপে যে দু-একটি কথা বলেছিলেন, তা শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। অস্তগামী সূর্যের আলোয় 
সেদিন জীবনের সীঝগগন রাঙিয়ে উঠেছিল। সমরবাবু সেদিন বলেছিলেন, "আজকে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এমন পরিস্থিতি 
দাঁড়িয়েছে যে দেশ কোথায় যাবে সেটাই প্রশ্ন। একটা জাতি যদি তার অস্তিত্বকে অনুভূতির স্তরে না আনতে পারে তবে তার 
পক্ষে বেঁচে থাকা মুশকিল। (কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নেই মানুষের'চিত্তলোকে যিনি জাগরণ আনতে পারেন! একমাত্র 
নেতাজীর আদর্শ দিয়েই এই 16091081081 ৮৪০, পূর্ণ হতে পারে। ভারত সর্বনাশেব পথে এসৈ দীড়িযেছে আর্দশবাদের 
কোনো 8981 নেই। নেতাজীর যে স্বপ্ন ছিল, তাকে জাগিয়ে তুলে এই আত্মিক শূন্যতা পূর্ণ করার উদ্যোগ চাই!’ এব চেয়ে 

++ বেশি বলার ক্ষমতা সেদিন এই অশীতিপর নেতজীপ্রেমীর ছিল না । তবু তার মধ্যেই ছিল অতলান্তগভীরতা, নিবিড় অন্তর্দৃষ্টি 
ও ভবিষ্যতের অশনিসংকেত। তাকে অভিনন্দন জানাতে গেলে তিনি হেসে বলেন, “আজ তো শুধু আবেগের কথা বললাম।” 
হয়তো তাই, কিন্তু শুষ্ক পাণ্ডিত্যের কচকচির তুলনায় আবেগেরউচ্ছাস কি মনকে উদ্বেল করে তোলে না? সমর গুহ 
আবেগ দিয়ে মানুষের মনকে স্পর্শ করতে পারতেন কারণ তিনি ছিলেন এক প্রকৃত সংবেদনশীল মানুয তার পাণ্ডিত্য ছিল, 
পণ্ডিতি ছিল না। ৬ জুলাই ১৯৯৭ “জয়স্ত্রী-আযোজিত নেতাজীচর্চা কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমর গুহ একটি মনোজ্ঞ 
ভাষণ দেন। সুভাষচন্দ্রের একটি উক্তি সমরবাবুর বড়া প্রিয় ছিল ‘My divine motherland shall not be cut up.’ 
" উক্তিটি উদ্ধৃত করে সমরবাবু বলেন, ‘আদর্শের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের একাত্মতার মর্মমূলে ছিল এই অনুভূতি যে তিনি একজন 
তীর্থযাত্রী। রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজী ও সুভাষচন্দ্র তিনজনেই ছিলেন ভারতীয় পরিব্রাজক বা [70107 P11871। অত্যন্ত পরিতাপের 
বিষয় যে এই 540 ০1101০ বেশিদিন চলে নি এবং যিনি তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই একনিষ্ঠ নেতাজী-গবেষক 
ক্ষণেশ্বর ঘোষালও লোকান্তরিত হযেছেন। | 
কোনোদিন ভুলব না ৬ জানুয়ারি ১৯৯৭ “চিত্রভানু সভাগৃহে সমর গুহের নেতাজী জন্মশতবর্ষ ও বিপ্লবী অনিল রায় 
॥- স্মরণে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির ভাষণ। বোধহয় মৃত্যুর নিঃশব্দ পদধ্বনি তখনই শুনতে পেয়েছিলেন, তাই স্পষ্টই 
বললেন, ‘আগামী বছর উপস্থিত থাকতে পারব কিনা জানি না!” যদিও মৃত্যু হয়েছিল প্রায় তিন বছর পরে কিন্ত এই সময় . 
সমরবাবু ছিলেন শয্যাশায়ী, প্রায় উত্থানশক্তিরহিত, যেজন্য অনিল রায় জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে ‘জয়শ্রী'র একটি 
অনুষ্ঠানেও তাকে পাওয়া যায় নি। সবটাই মনে হয়েছিল শিবহীন যজ্ঞ। 

অনিল রায়ের জীবনদর্শন ও বহুমুখী প্রতিভার এক জীবন্ত ছবি উক্ত ভাষণে সমর গুহ তুলে ধরেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে 
বিপ্লবীদের মধ্যে মানসিক তোলপাড় শুরু হয়েছে এবং অনেকেই কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত হচ্ছেন। সেই সময় অনিল 
রায় ভারতীয় সমাজবাদের প্রধান প্রবক্তা হয়ে দাড়ান। ভারতবর্ষেব ইতিহাসে 149০1981081 thinker হিসাবে অগ্রণী 
ভূমিকা তিনিই পালন করেছিলেন। এ বিষয়ে কিছু একান্ত ব্যক্তিগত কথা না বলে পারছিনা। 

> ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে মূরলীধর গার্লস কলেজে ‘জয়শ্রী আয়োজিত অনুষ্ঠানে অনিল রায় স্মারক ভাষণ 

দেওয়ার জন্য ‘জয়শ্রী'র বর্তমান সম্পাদক শ্রীবিজয় নাগ আমাকে অনুরোধ করেন। তার নির্বাচন যে খুব যুক্তিযুক্ত হয়েছিল 

তা মনে করি না কারণ অনিল রায় সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত আমার জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল প্রায় শূন্য। তবুও এত বড়ো সম্মান 

প্রত্যাখ্যান করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়.নি। যতদূর সম্ভব পড়াশুনা করে অনিল রায়কে যতটুকু বুঝেছিলাম তাই বলার চেষ্টা 
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করেছিলাম। সভাপতির আসনে ছিলেন শ্রদ্ধেয়া নলিনী মিত্র। সমরবাবু বক্তৃতা শেষে আমাকে কাছে ডেকে বলেন, “মোটের -৯- 
'উপর ভালো হয়েছে। দার্শনিক দিকটা ভালোই হয়েছে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছে but why didn’t you touch upon the 
new ideology of Anil Roy?” এই অনুযোগ খুবই ন্যায্য ছিল. কিন্ত সত্যি কথা বলতে কি এ নিয়ে চর্চা করার সময় 'আমি 
পাই নি। পরে বুঝেছি এই বিষয়টির কী অপরিসীম গুরুত্ব! ত্রিশের দশকে ব্রিটিশ সরকার রাজবন্দিদের মধ্যে মার্কসীয় . 
সাহিত্য ঢেলে দিতে শুরু করেন এবং তাঁদের অনেকেই বিশেষত যুগান্তরের বিপ্লবীবৃন্দ, মার্কসবাদের দ্বারা এমন আচ্ছন্ন হন . 
যে তাদের বিপ্রবীচেতনার মধ্যে আমূল রূপান্তর আসে। তারা কমিউনিজমের অন্ধ অনুগামী হয়ে ওঠেন এবং নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র প্রতি তাদের মনোভাব বিরূপ হয়ে ওঠে। জনৈক বিপ্লবীর মুখে আমি নেতাজী সম্পর্কে অশ্লীল, অশ্রদ্ধেয় উক্তি . 
; শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই এবং তখনই পরিষ্কার হয়ে যায় ব্রিটিশ সরকারের মগজধোলাইয়ের শিকার তার কীভাবে হয়েছিলেন। 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনিল রায়ের ‘সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ' গ্রস্থটিব তাৎপর্য বিচার করতে হবে। তিনিই বিপ্লবীদের 
কাছে ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শের এতিহ্যের কথা উপস্থাপিত করে কমিউনিজমের বিপুল তরঙ্গের অভিঘাতের বিরুদ্ধে 
বৌদ্ধিক স্তরে বলিষ্ঠতম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন! আমার ইচ্ছা ছিল এ সম্পর্কে আমার অনুধ্যানের ফল সমরবাবুর সমক্ষে ১ 
‘জয়শ্রী'র কোনো সভায় ব্যক্ত করব। দুঃখের বিষয় এ জীবনে সে সুযোগ আর আমার হল না। এই অপূর্ণতা সারাজীবন 
আমার মনকে কুরে কুরে খাবে. কিন্তু এর পরে ১৯৯} সালের ২ অক্টোবর সূর্য সেন ভবনে দেশনেত্রী লীলা রায়ের 
জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠান গ্র্থনা ও ভাষ্যপাঠের দায়িত্বে ছিলাম আমি। সমরবাবু আমার গ্রন্থনা শুনে 
খুশি হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে ‘জয়শ্রী’তে লিখতে বলেছিলেন! এটিই সমরবাবুর সামনে আমার শেষ অনুষ্ঠান! আজ.এ 
কথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে এই অনুষ্ঠানের ভাষ্য রচনার জন্য আমাকে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছিল এবং 
সমরবাবুকে খুশি করতে আমি বদ্ধপরিকর ছিলাম। অনুষ্ঠানটি যে কেবল চিত্তবিনোদনের জন্য নয়, দেশনেত্রীর জীবনদর্শনের 
একটি সামগ্রিক চিত্রের প্রতিফলন তার মধ্যে সকলে প্রত্যক্ষ করবেন, এই আশা অনুষ্ঠানের শুকতেই ব্যক্ত করেছিলাম। 
সমরবাবুর প্রশংসা শুনে অনুপ্রাণিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। 

শেষবারের মতো অনিল রায় স্মারক ভাষণ প্রদানকালে সমরবাবু বহু কৌতৃহলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেশন করেন।, 
রেবতী বর্মন একসময় শ্রীসংঘে ছিলেন, এ কথা তার কাছ থেকেই.জানা যায়। ঢাকায় 9০9০1119 Party-র সম্মেলন 
উদ্বোধন করতে গিষে জযপ্রকাশ নারায়ণ দেশনেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি পরিষ্কার বলেন যে শ্রীসংঘের পক্ষে 
মার্কসবাদকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দমদম কারাগৃহে লিখিত অনিল রায়ের গ্রন্থটির নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং সমরবাবু।” ৯ 
সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের পূর্বে অনিল রায় মার্কসবাদের উপর একটি ধারাবাহিক রচনা “ফরওয়ার্ড ব্লক" সাপ্তাহিকে লিখতে 
আরম্ভ করেন, সুভাষচন্দ্র বলেন, ‘চমৎকার হয়েছে, তবে এখন সবাইকে নিয়ে চলতে হবে তাই এই ধরনের লেখা এই 
মুহূর্তে প্রকাশিত না হওয়াই বাঞ্নীয়। এত পাশ্ডিত্যপূর্ণ স্মৃতিচারণ ইতিপূর্বে শোনার সৌভাগ্য আমার হয় নি! এর পর 
১৯৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারি শেষবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় 1. ব./১. /১55০০80০7-এর অনুষ্ঠানে যেখানে আমি 
বক্তা ছিলাম। তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম, সে দেখাই হবে শেষ দেখা? তার পরে টেলিফোনে কয়েকবার কথা হয়েছে 
কিন্তু তখন তিনি প্রায় বাকৃশক্তিরহিত। তবু তার রোগক্রিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনেও মনকে প্রবোধ দিতাম যে তিনি এখনও আছেন। 
পরিভাষায় যাকে বলে To hope against hope সেইভাবে যেন মনের গহনে ক্ষীণ আশা রেখেছিলাম যে সম্নরবাবুকে 
অন্তত আর-একবারের জন্য জনসমক্ষে পাব। শেষ পর্যন্ত তা হল না। নূতন সহত্রাব্দের আলো তিনি দেখলেন, যদিও » 
জীবনের দীপ তখন নিবু নিবু। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালের জুন মাসের ১৭ তারিখে শেষ হল সমরবাবুর জীবন শুরু হল. 
অনস্তের পথে ভার খাত্রা। পিছনে পড়ে রইল অগণিত শোকন্তপ্ত আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ভক্ত। আর রইল তীর 
অক্ষয় কীর্তির কিছু অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর! 
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48. নেতাজীচর্চায় সমর গুহের অসামান্য অবদান 


by নেতাজী সম্পর্কে সমর, গুহ যে গ্রস্থগুলি রচনা করেছেন তার প্রত্যেকটি নেতাজীচর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান। “নেতাজীর মত ও 


' পথ, গ্ৰন্থটি আজ দুষ্প্রাপ্য। অথচ ১৯৪৮ সালে রচিত এই গ্রন্থটি সমর গুহর এক অসামান্য প্রয়াস। সে সময় নেতাজী 
সম্পর্কে তথ্য ছিল যৎসামান্য ও অপ্রতুল। “নেতাজী রচনা সমগ্র’ তখনও প্রকাশিত হয নি। তা সত্ত্বেও এই বিশ্লেষণধর্মী 
গ্রন্থটি নেতাজীচর্চার ক্ষেত্রে এক অসামান্য অবদান। মহাপ্রয়াণের পরে সমর গুহর স্মৃতিরক্ষার কার্যে যারা যুক্ত তাদের 
অবশ্যকর্তব্য এ গ্রন্থটি পুনমুঁ্রিত করা। সমর গুহ একবার কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে এ গ্রন্থে তিনি যে মনোভাব 
ব্যক্ত করেছেন তা গান্ধীবিরোধী। পরবর্তীকালে “নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা” ও The Mahatma and the 156107177১0. 
Men of India’s Destinyaহে তিনি গান্ধী সম্পর্কে ভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শন ও 
কর্মপদ্ধতিকে তিনি মেলাবার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তার বক্তব্যের সঙ্গে মতবিরোধ হতেই পারে, কিন্তু একটি কথা মনে 
রাখা প্রয়োজন যে সমব গুহ কোনো রাজইনতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য তার মত পরিবর্তন করেন নি। গান্ধী সম্পর্কে 


. নবলব্ধ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই তার মতের পরিবর্তন ঘটেছিল। এ থেকে তার সততা ও ক্ষুদ্রতামুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া 


যায়। ৯ আগস্ট ১৯৯২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সমর গুহ 7/6.581257107 পত্রিকায় ‘Quit 
India was Gandhiji’s Gift to Netaji’ শিরোনামে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। মজার কথা এই প্রবন্ধের কোনো প্রতিলিপি 
তার নিজের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল না। প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিতর্কিত হলেও রচনাশৈলী ও ভাষার অনবদ্য লালিত্যের জন্য 
তার পাঠককে আকর্ষণ করতে বাধ্য। সমরবাবুর লেখার হাতটি ছিল চমৎকার তার লেখার মধ্যে তার মরমী মনের প্রকাশ 
মূর্ত হয়ে উঠত। যেমন সুন্দর বাঙলা, তেমনি চোস্ত ইংরেজি। এইজন্য তার লেখা সবসময় পড়তে ভালো লাগত, কখনো 
ক্লান্তিকর মনে হত না। আধুনিক কালের ইতিহাসবিদের এই গুণটি আয়ত্ত করতে পারলেই মঙ্গল কারণ ইতিহাস যদি 
পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য না হয়, তা হলে তার সার্থকতা কোথায়? 

দ্বিতীয়ত, নেতাজী চরিত্র ও তাঁর মতাদর্শ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমর গুহ প্রাথমিক তথ্যসূত্র অর্থাৎ নেতাজী রচনাবলীর 


, উপরেই নির্ভর করেছেন, গৌণ ও পরোক্ষ তথ্যের উপর ততটা নয। এর ফলে কোনো সময়েই তিনি সত্যের পথ থেকে 


বিচ্যুত হন নি এবং তথ্যবিকৃতিও ঘটান নি। আধুনিককালে গৌণ বা ১৩০০০7৫% তথ্যের উপর নির্ভরতা বহু গবেষককে 
সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে। 


1৯৯ তৃতীয়ত, সমর গুহ কখনো শুষ্ক পাণ্ডিত্যের কচকচি দিয়ে পাঠককুলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন নি। একথা সত্য যে 


~~ 


তার লেখার সাহিত্যমূল্য ছিল খুবই বেশি, কিন্তু তার-একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের মনকে নাড়া দেওয়া । ভাষার অলঙ্কার 
তিনি প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তা কখনো পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় নি। বরং ইতিহাস যেন আরো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 
ইতিহাস ও সাহিত্যের হরগৌরী মিলন ঘটেছে তার লেখায়। 

সুভাষচন্দ্রকে সমর গুহ ভারতীয় সভ্যতার প্রতিভু বলে মনে করতেন! যে চিরন্তন মূল্যবোধগুলি ভারতের ইতিহাসসঞ্জাত 
সত্তার ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেছিল, তর প্রকাশ ঘটেছিল-স্ভাষচন্দ্রের গরিমাদীপ্ত জীবনে। স্বামীজী ছিলেন তার প্রাণপুরুষ। 
সুভাষচন্দ্রের একটি কথা সমর গুহ বার বার আমাকে মনে করিয়ে দিতেন, ‘Vivekananda entered my life.’ এখন 
আমি বুঝতে পারি যে কথাটা অতবার করে উনি মনে করিয়ে দিতেন বলেই তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছিলাম । 
১৯৯৯ সালের ১৭ জানুয়ারি বিবেকানন্দ মহিলা কলেজে স্বামীজী সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের উপবোক্ত 
উক্তিটি উদ্ধৃত করে আমি বলেছিলাম যে স্বামীজীর অনুগামী হিসাবে নিজের পরিচয় দেবার অধিকার তারই আছে যিনি 


+ সুভাষচন্দ্রের মতো-বলতৈ পারেন, ‘Vivekananda entered my life!” বলা বাহুল্য এর পিছনে সমরবাবুর প্রেবণা কাজ 





করেছিল। সমরবাবু একস্থানে গান্ধী ও সুভাষের জীবনদর্শনের তুলনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘তারা- ছিলেন একই 


১০৩ 


জয়শ্রী জর জ্যেষ্ঠ ১৪১০ 


আলোকের দ্বয়ী দীপশিখা ৷” আমি তাকে বলেছিলাম এই তুলনা একমাত্র নেতাজী ও স্বামীজীর মধ্যেই চলে। তিনি কিঞ্চিৎ ৯. 
অপ্রতিভ হয়ে হেসে ফেলেছিলেন। অবশ্য সুভাষচন্দ্রের জীবনে স্থামীজীর প্রভাব সম্পর্কে সমরবাবুর প্রত্যয়জাত উপলব্ধি 4৫ 
নিয়ে চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ১২ এপ্রিল ১৯৯৭ বেলুড় বিদ্যামন্দিরের প্রদত্ত সমর গুহর ভাষণ ৷ 
তিনি বলেছিলেন, "্বামীজীর যদি কোনো অবদান থাকে তিনি সুভাষচন্দ্র! বিবেকানন্দের অন্তর্বাণী তার জীবন দর্শন শ্রীবিজয় 
নাগের উচিত টেপযন্ত্র সংরক্ষিত এই ভাষণটি 'জযশ্রী'্র কোনো সংখ্যায় প্রকাশ করা। 

ভারতীয় সভ্যতার দর্পণস্বরূপ ছিলেন ্বাযীী। সৃভাষচন্্ও ছিলেন তারই অনুগাসী। একটি কথা এখানে লক্ষলীয় যে 
. ভারতীয় সভ্যতার আধ্যাত্মিক চরিত্র উন্মোচিত করতে গিয়ে সমর গুহ কোনোপ্রকার ধর্মীয় মৌলবাদের আশ্রয়/নেন নি। 
সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতের মর্মবাণীকে বিচার করেছেন। সুভাষচর্চার ক্ষেত্রে এই সভ্যতা-সংস্কৃতিগত 


দৃষ্টিভঙ্গি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন [cultura] civilizational perspective] এই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে 
সংঘাতমুলক সম্পর্কের অন্তরালে গভীর মতৈর্র সন্ধান পাওয়া যায়। এর ফলে বহুইতিহাসবন্দিত ব্যক্তিত্বকে পরস্পরের 
কাছাকাছি আনা যায়, বহু মতপার্থক্য সত্বেও ৷/এই TE) প্রয়াসের 1ntegrationist approach সার্থকতম প্রতিভূ 

খা) 
সমর গুহ। | 


‘রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র’ গ্রস্থটিও অগৰ সুপ রিও সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কের এমন মননশীল আলোচনা ' 
ইদানীংকালে খুব বেশি প্রকাশিত হয় নি। কেবল পর্বতপ্রমাণ তথ্য সন্নিবেশের দ্বারা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করা যায় 
না। তার জন্য চাই হৃদয়ের স্পর্শ। সমর গুহর হৃদয়, মন ও লেখনী যেন হাত ধরাধরি করে চলত, ফলে কখনোই তার লেখা 
নিষ্প্রাণ বলে প্রতীয়মান হত না। অতিরিক্ত বেশি তথ্যনিষ্ঠতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখার আবেদনকে ব্যাহত করে। সমর 
গুহ তথানিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু এ সম্পর্কে বাতিকগ্রস্ত ছিলেন না, ফলে তীর লেখা রচনাশৈলীর গুণেই পাঠককে অভিভূত 
. করত। Netaji, Dead ০7 Alive গ্রন্থটি নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। এ বিষয়ে সমর গুহর 
নিরলস প্রয়াসের কথা সর্বজনবিদিত, তাই তার পুনরুস্তি নিল্প্রয়োজন। নেতাজীচর্চার দিশারী হিসাবে সমর গুহ চিরস্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন কারণ অন্য অনেকের 5455 লেখা 
চিরিক রান্না ভিসার ER ; 


৫. স্মৃতিবেদনার মালা 
আজ নির্জনে স্মৃতিবেদনার মালিকা গঁথতে বসে বার বার মনে পড়ছে সেই সদাপ্রফুল মুখ, কানে বাজছে সেই'আবেগমধিত -- 
কষ্ঠ। মনে পড়ছে বেলুড় বিদ্যামন্দিরে তার খেদোক্তি, “কী জাতি আমরা? নেতাজীব মতো অগ্নিহোত্রী বিপ্লবীর কী হল তার 
উত্তর নেই। একটা জাতি কোন্‌ স্তরে নামলে এমন হয়?’ 

আরো মনে পড়ছে একদিনের কথা যেদিন ওর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়েছিলাম। শরীরটা খুব ভালো ছিল না বলে 
বাসনাবউদি (সমরবাবুর স্ত্রী) বেশি কথা বলতে বারণ করছিলেন। সমরবাবু বার বার বলছিলেন, ‘না, না, I must help 
1017)” | আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা ছিল ওঁর কাছে যেন এক নৈতিক বাধ্যতা [77001 obligation] ভবিষ্যৎ 
প্রজন্মের কেউ যদি নেতাজীচর্চার জগতে আসেন তা হলে এই মানুষটিকে পাবেন না ভেবে দুঃখ হয়। সেদিক দিয়ে আমি 
সত্যিই ভাগ্যবান। আমি যখন তাকে পেয়েছি তখন সমর গুহর জীবনে দিনান্তের ছাযা নামছে। কবিগুকর বাণী যেন কানে 
বাজছে “ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে, এপার হইতে নবজীবনের কূলে চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা ।” সেই শেষ 
কুসুমেব সৌরভে আমার জীবনকে তিনি ভরিয়ে দিয়ে গেলেন। মাঝে মাঝে মনে হয় বোধহয এই শেষ উপহাবটুকু আমার ' 
প্রাপ্য ছিল। জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত তার মর্যাদা রক্ষা করবার অঙ্গীকার করে কবিগুকর ভাষাতেই সমর গুহকে জানাই শেষ 4- 
প্রণীম__ ‘জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পদপরশ তাহার পরে” 

kl ১০৪ 


“দিনগুলো সব স্মৃতি হয়ে গেল’ 
স্বপন বসু 


'সমরদার সঙ্গে অধ্যাপক সমর গুহ) প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় ১৯৬০-৬১ সাল থেকে। ১৯৫৭ সালে প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির 
সদস্য হওয়ার পর সমরদাকে দেখেছি দূর থেকে। সম্ভবত ১৯৬০-৬১ সালেই সমরদা যাদবপুরের সুবোধ মল্লিক রোডের 
একটা বাড়ির দোতলায় থাকতে শুরু করেন। তার খুব কাছেই বাপুজী নগরে আমি থাকতাম। ঢাকুরিয়ায় এক মাধ্যমিক স্কুলে 
শিক্ষকতা করি। পাড়ায় রামকৃষ্ণ পল্লীমঙ্গল সমিতিতে সেবা ও সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মে যুক্ত ছিলাম তখন। বাকি সময় 
তখনকার টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র ও দক্ষিণ কলকাতা জেলা প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নানা কর্মসূচীতে সময় দিতাম। ক্রমে 
সমরদার নানা কাজে জড়িয়ে পড়লাম। খুব কাছ থেকে প্রায় দৈনন্দিন নানা কাজে সে সময় সমরদার সান্নিধ্যে আসি। 
.4=-একজন মানুষ (যাঁর সম্বন্ধে তখনও বিশেষ কিছুই জানি না)। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কোনো-না-কোনো রকম রাজনৈতিক 
' কাজে এমন গভীরভাবে যুক্ত থাকতে পারেন, তাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। দলের কত বড় নেতা তিনি 
ছিলেন তখনও তা জানতাম না। এর আগে অবশ্য ‘তিব্বত সম্মেলনে” বলাইদার ঢোকুরিয়ার বলাই (সেনগুপ্ত) সহকর্মী 
হিসেবে কাজ করে সমরদাকে কিছুটা চিনেছিলাম। কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে তাকে জানলাম যাদবপুর প্রতিবেশী হয়ে আসার পর। 
আমার মনে হয়, কঠোর পরিশ্রম ও একাগ্রতায় সমরদার নিজেকে এক যোগ্য নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এই 
৬০-এর দশকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঘটনাচক্রে আমি বলতে গেলে তখন তীর প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। পাড়ার দু- 
একজন আমার ঘনিষ্ট, তাদেরও নিয়ে এসেছি নানা কাজে। চীনা আক্রমণের সময়ে “যুগান্তর” পত্রিকার প্রথম পাতার নীচের ' 
দিকে 'ভারতপ্রাণ” ছদ্মনামে চীনের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে ছোটো ছোটো নিবন্ধ সমরদা লিখতেন। 
দক্ষিণারঞ্জন বসুর (সম্ভবত তিনি সে সময়ে পত্রিকার বার্তা সম্পাদক ছিলেন) অনুরোধেই শতব্যস্ততার মধ্যেও এই লেখাগুলি 
সমরদাকে লিখতে হয়েছিল। আমার কাজ ছিল দু-চার দিন পর পর বাগবাজারে পত্রিকা অফিসে সেগুলো পৌছে দেওয়া। 
কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেছিলেন, এর পরে এগুলো একত্র করে একটা বইয়ের আকারে প্রকাশ করবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে 
সস্তা কার্যকরী করার কথা তার আর মনে ছিল না। এই নিবন্ধগুলি যে তারই লেখা তাও বোধহয় বেশি কেউ জানতেন না। 
আজ এত বছর পরে সেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব বলে মনে হয় না। 

‘স্বাধীন পূর্ব বাংলা’ ছিল সমরদার স্থপন। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে, তিনি "স্বাধীন 
পূর্ব বাংলা’ নামে একটি বই লিখলেন। পূর্ব পাকিস্তানকে কির্ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান নানাভাবে শোষণ করছে, বঞ্চিত করছে 
নানা তথ্য সম্বলিত সবিস্তার পরিচয় ছিল বইটির মধ্যে । প্রথমে স্বনামে প্রকাশ করলেও পরে মুসলমানের ছদ্মনামে বইটির 
পুন্মুদ্ৰণ হয়। সেই বইটি কলকাতাব সব পত্রিকার দপ্তরে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌছে দেবার কাজ আমি এবং অন্য 

“ দুই-একজনই করেছিলাম। প্রতিটি বইয়ের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়কে চিহ্নিত করার জন্য সমরদা পিন দিয়ে সাদা কাগজের 
টুকরো 'ফ্ল্যাগমার্ক' দিয়ে দিতেন, যাতে বিশেষ বিশেষ অধ্যয়গুলো অন্তত যাকে পাঠানো হচ্ছে, তিনি বিশেষভাবে পড়েন। 
= এই সমস্ত কাজ সমরদা সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে করেছেন, অর্থের সংস্থানও তাঁকেই করতে হয়েছে। দল হিসেবে প্রজা 
সোশ্যালিস্ট পার্টি ছিল খুবই ছোটো, তা ছাড়া নেতাদের মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। কাজেই দলের 
কোনো সাহায্য, সহযোগিতা সমরদা এ ব্যাপারে পান নি। আমার যোগাযোগ দক্ষিণ কলকাতা জেলাস্তরের বাইরে তখন 








১০৫ 


জয়শ্রী ছ জ্যেষ্ঠ ১৪১০ 


বিশেষ ছিল না। কিন্তু একথা স্পষ্ট স্মরণে আছে সমরদার এসব উদ্যোগে দল হিসেবে পি.এস পি. কখনো পাশে এসে দাঁড়ায় হা 
নি। ওই বইগুলো বস্তাবন্দী করে সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যুর ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস-এর অফিসে আগবতলা পাঠানোর কাজেও 





আমরাই দু-একজন সমরদার সঙ্গী ছিলাম। এমন কি ১৯৬৬ সালেই “ভারত সভা’ হলে স্বাধীন পূর্ব বাংলা সম্মেলন হয়েছিল 
সমরদারই একক উদ্যোগে | তার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন এবং আমন্ত্রণলিপি তৈরি করার সমস্ত কাজেই আমরা ছিলাম তার সহকর্মী। 
দলের কোনো ভূমিকা দেখতে পাই নি সেখানে। স্বাধীন পূর্ববাংলার সমর্থনে (যদিও স্বাধীনতার দাবি তখনও পূর্ব পাকিস্তানে 
সোচ্চার হয়ে ওঠে নি) সমরদার এই উদ্যোগই সম্ভবত প্রথম ও একমাত্র উদ্যোগ ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৭১ সালে 
পূর্ব বাংলায় সত্যি সত্যিই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সে ইতিহাস সবারই জানা। কিন্তু সমরদা যেন দিব্যচক্ষে ১৯৬৬ 
সালেই স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে সমরদা কাথি লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমি তখন রাসবিহারী কেন্দ্রের 
বিধানসভা নির্বাচনে (প্রার্থী ছিলেন সুনীলদা) কাজ করছি। ১৯৭০ সালে দীঘায় সমরদার একক উদ্যোগে প্রজা সোশ্যালিস্ট 


পার্টির পূর্বাঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে ব্যাপারে কদিন আগেই সমরদার নির্দেশে দীঘায় পৌছেছিলাম সম্মেলনের .) 


প্রস্তুতির কাজে। ছোট্ট দীঘা শহরটি দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন এমনভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল, মনে হচ্ছিল সারা শহরটা যেন 
দলেরই। অবশ্য সেখানেও দলের ভূমিকা ছিল নিতান্তই গৌণ। মাত্র তিন বছরের সাংসদ হিসেবে অত বড়ো সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত করার ঝকি সামলানো যে কতখানি সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় তা বলে বোঝান যায় না। সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও 
বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিরাও তিন দিনের এই সম্মেলন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 

১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৭২ সালের বিধানসভার অন্তব্তী নির্বাচনে কীথি সরস্বতীতলার কেন্দ্রীয় নির্বাচনী 
দপ্তরের পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছিল । তিনটি নির্বাচনেই মাসাধিককাল ছুটি নিয়ে সেখানে নির্বাচনের 
কাজ করেছি। সমরদার বিপুল জনপ্রিয়তা, সংগঠনশক্তি এবং ব্যাপক যোগাযোগের যে পরিচয় সেখানে পেয়েছিলাম তা 
ভুলবার নয়। ছোটো একটি বাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে একটা হীনমন্যতায় ভূগতাম সবসময়, বিশেষ করে দলের 





বাইরের বন্ধুদের কাছে। কিন্তু কাথিতে দলের যে প্রভাব প্রতিপত্তি দেখেছি, তাতে গর্বে বুক ফুলে উঠেছে। অবশ্য দল নয়, ' 


সমরদার যোগ্য নেতৃত্বেই যে সেটা সম্ভব হযেছে তা বুঝতে সময় লাগে নি। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে বিরাট ব্যবধানে 
সমরদার দ্বিতীয়বাব সাংসদ হওয়ার পরে কাথি থেকে কদিন বিশ্রাম নিতে দীঘায় কাটিয়েছিলাম। সমরদা, বাসনাদি গুহ), _ 
গীতাদির (বসু মল্লিক) সঙ্গী ছিলাম আমিও। আমার দুর্বল স্বাস্থ্য এবং মাসাধিককাল কঠোর শ্রমের জন্যই, এ সুযোগ 
পেয়েছিলাম বললে সত্যি কথা বলা হবে না, সমরদার সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের উষ্ণতাও এর পরোক্ষ কারণ ছিল। 
যাইহোক, দীঘার সেচ বাংলোয় সমরদাদের সঙ্গে কদিন বিশ্রাম উপভোগের স্মৃতিও কোনোদিন মন থেকে মুছে যাবার নয়। 

_এবপর সাংসদ হিসেবে সমরদার কাজের পরিধির বিস্তৃতির জন্যই আমাদের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ বেশ কিছুদিন , 
আর ছিল না। সেটা আবার নতুন করে তৈরি হল ৯০-এর দশকের শুরুতে। সেটা সমরদার দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কের: 
শেষ পর্ব বলা যায়। এই ঘরেও ঘটনা পরষ্পরার সমরদার সঙ্গ পরায় দৈনন্দিন কাজের সূত্রেই কয়েকটা বছর আবার 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। 


? 
৫ 


৮০-র দশকের শেষ দিকে জনতা পার্টি নাম পরিবর্তিত করে হল জনতা দল। ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জনতা 





দল শ্রী ভি. পি. সিং-এর নেতৃত্বে বিজেপি ও বামদলগুলির সমর্থনে কেন্তরে মন্ত্রীসভা গঠন করল। রাজ্য জনতা দলেও নতুন 


প্রাণের সাড়া জাগল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগেস-ত্যাগী শ্রীঅশোক সেনকে রাজ্যদলের সভাপতি মনোনীত করলেন। এনিয়ে +- 


১০৬ 


বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 





রাজ্যের কর্মীদের মধ্যে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হল। আসলে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জনতা পার্টি ত্যাগ করার পর রাজ্য জনতা 
পার্টি ও পরবর্তীকালে জনতা দলে সমাজবাদী নেতা কর্মীদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। সংগঠনপন্থী কংগ্রেস নেতারা প্রায় কেউই 
না থাকলেও নীচের স্তরে কিছু কর্মী অবশ্যই ছিলেন। 
" অশোক সেন দিল্লী-কেন্দ্রিক বাজনীতিতে অভ্যস্ত । কলকাতাষ তিনি কালেভদ্বে আসতেন । তাই জনতা দলে তার বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে শুরু কবল। অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী ছিলেন রাজ্য কমিটির বরিষ্ঠ সহ-সভাপতি । সমরদা ও তাকে 
সামনে রেখে জনতা দল কর্মীরা সংঘবদ্ধভাবে দলটিকে গড়ে তুলতে এগিয়ে এলেন। দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে 
বিরাট সম্মেলন হল।কিস্তু নেতৃত্বের পরিবর্তন সহজে ঘটল না। হল তখনই, যখন অশোক সেন জনতা দল ত্যাগ করলেন। 
নতুন সভাপতি মনোনীত হলেন সমরদা। দলের দপ্তর খোলা হল পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে ৫-এ ওরিয়েন্ট রো-র 
দোতলায়। এর পরেই এসে পড়ল ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচন। সমরদার নেতৃত্বে বামফ্রন্টের সঙ্গে আলোচনা করে 
কলকাতার দুটি লোকসভা আসন ও বিভিন্ন জেলায় সর্বমোট ১০টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। দলের 
দপ্তর তখন সরগরম। প্রার্থী মনোনয়নে অনেক বাদ-বিসম্বাদ ঝগড়াঝাটি হল, যেমনটা সব নির্বাচনেই হয়ে থাকে। যাইহোক, 
নির্বাচনের কাজ শুরুও হল। সংগঠন কংগ্রেসপন্থী কোনো নেতাই আর জনতা দলে ছিলেন না। পরবর্তী ভরের কারো কারো 
পক্ষে দলে সমাজবাদীদের এই একাধিপত্য হয়তো মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়েছিল। তাদেরই দু-একজন এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হলেন। সমাজবাদী নেতাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সন্দেহ, অবিশ্বাস ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করতে চাইলেন তারা। 
দলে সাংগঠনিক পদ নিয়ে অনেকের মনেই অসন্তোষ ছিল, তার ফলে তারা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা বা কোনো 
দায়িত্ব গ্রহণ থেকে দূরে সরে ছিলেন। বাকি কাজটাও এই ষড়যন্ত্রের ফলে খুব দ্রুত সমাধা হল। নেতাদের মধ্যে সন্দেহ, 
অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ায় দলের দপ্তর ক্রমে জনশূন্য হয়ে পড়ল। মনে আছে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় দলীয় দপ্তরে সভাপতি সমরদা 
ছাড়া দশজন সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মাত্র দু-জন আমি আর অসীম ব্যানার্জী এবং-দলের প্রচার উপসমিতির সম্পাদক 
দীপঙ্কর ঘোষ ছাড়া আর প্রায় সবারই আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল। অসীম ব্যানার্জী সংগঠন কংগ্রেসের ছাত্রক্রন্টের সভাপতি 
ছিলেন। সাংগঠনিক কাজে তীর দারুণ উৎসাহ এবং দলের গোষ্ঠীকোন্দলের থেকে দূরে সরে থাকাই তার স্বভাববৈশিষ্ট্। 
সেই দুঃসময়ে তার সহযোগিতা ভোলাব নয়। 

এরই মধ্যে রটনা করা হল, সমরদা নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দেন এটা নাকি সি.পিআই. (এম) নেতাদের পছন্দ নয়। 
ফলে সমরদা দু-একটা নির্বাচনী সভায় যাতায়াত শুরু করেছিলেন তা বন্ধ হয়ে গৈল, বিশেষ করে কলকাতার সভাগুলিতে। 
তিনি হাওড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্রে এর পরেও নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা অবশ্য দিয়েছিলেন। মনে আছে, দলের 
দপ্তরের পাশেই পার্ক সার্কাস ময়দানে কলকাতা উত্তর-পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী সভা হচ্ছে। 
আমাদের দলীয় প্রার্থী সঙ্গে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও সভায় বক্তব্য রাখলেন। অনেক রাত পর্যন্ত সভা থেকে * 
কয়েক হাত দূরে দলের দপ্তরে বসে আমাদের সঙ্গে সমরদাও সেইসভার বক্তৃতা শুনলেন। এমন অভাবিত ঘটনা কোনো 
দলে কখনো হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। মনে হয় সেদিনই সমরদা পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 
প্রতিদিন ফেরার পথে গাড়িতে বসে এসবই আলোচনা হত। তাকে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাবার মতো কোনো যুক্তি 
৮ আমাদের কাছে ছিল না। সেই নির্বাচনে একমাত্র বর্ধমানের হীরাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী জয়ী হলেন। সমরদা 
+ তীর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। পরবর্তী সভাপতিও অচিরেই মনোনীত হলেন এবং পার্ক সার্কাসের দূলী় দপ্তরের পাটও 
+ চুকল। 
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এরপরে-বেশ-কিছু দিন দলীয় রাজনীতিব সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু মনেপ্রাণে বাজনীতির মানুষ 
সমরদা রাজনীতিব আবর্ত থেকে পবিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা মেনে নিতে পারেন নি। ১৯৯৫ সালে জনতা দলেব রাজ্য কমিটিতে 
ঘোর সংকট দেখা দিল। রাজ্য সভাপতি পদত্যাগ করলেন এবং আসানসোলে রাজ্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহান 
করা হল, সমরদাকে সেই অধিবেশনে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হল। আমি সে সময়ে নানা কারণে দলের সাংগঠনিক 
নির্বাচন থেকে দূরে ছিলাম, তাই রাজ্য পরিষদের সদস্য হই নি। কিন্তু পদত্যাগী সভাপতির আমন্ত্রণে আমিও সমরদার 
সঙ্গী হয়ে আসানসোল গিয়েছিলাম। বাতানুকুল চেয়াবকারে আরো অনেকেই ছিলেন, সমরদা স্বাভাবিকভাবেই সব মালিন্য 
মন থেকে মুছে ফেলে নানা আলোচনায যোগ দিখেছিলেন। সন্ধেবেলা আসানসোল পৌছেই হোটেলের হলঘরে রাজ্য 
কর্মপবিষদের সভায বিশেষ আমন্ত্রিত নেতা হিসেবে সমরদা দলের সংকট নিরসনে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। আমি 
অবশ্য সভায় যোগ দিই নি! রাতে শ্রীজয়ন্ত পোদ্দারেব (বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এবং যাঁর তন্বাবধানেই রাজ্য পরিষদের বিশেষ 
অধিবেশন আহুত হয়েছিল) পনায় সমরদার ঘবেই আমার শোবাব জায়গা হল। সমরদাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম, “অবস্থা কেমন বুঝছেন " সমরদা স্বল্প কথায় উত্তর দিয়েছিলেন, “দলের ব্যাপারে উৎসাহ তো সবারই আছে, 
তবে দলাদলিটা এত বেশি, ‘কি হবে বলা মুশকিল ।” যাইহোক, পরদিন সেই বিশেষ অধিবেশনে রাজ্য জনতা দলের নতুন 
সভাপতি নির্বাচিত হলেন। দিল্লী থেকে পর্যবেক্ষক হিসেবে সে অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন শ্রীমতী প্রমীলা দণ্ডবতে। 

সমরদা অবশ্য এর পর দলের কোনো সভায় আর যোগ দেন নি, তবে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নে 
তার বাড়িতে এবং তদানীন্তন রাজ্য সভাপতিব বাড়িতেষথেষ্ট আগ্রহ সহকারে আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিয়েছিলেন। 
তবে কোনো নির্বাচনী সভায আর তিনি যান নি। 
১৯৯৭ সালে দলের 'বেলেঘাটা” সম্মেলনে আমরা তাকে উপস্থিত করতে পেরেছিলাম। সেটাই সমরদার জীবনে শেষ 
সম্মেলনে যোগদান। অবশ্য তার কারণ ছিল, দিল্লীর নেতৃত্ব আমাদের সেই সম্মেলনকে অনুমোদন কবেন নি। তারা 
অনুমোদন"দিয়েছিলেন শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত অন্য একটি গোষ্ঠীর সম্মেলনকে । সমরদা এই হঠকারী আচরণকেই মেনে 
নিতে পারেন নি। যাইহোক, এর পরে আব কোনো সভা-সমাবেশে সমরদাকে আমরা পাই নি। এরপর নেতাজী ফাউন্ডেশনের 
আসগর নিস নি রেখেছিলেন। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে তো তিনি অসুস্থই হয়ে 
পড়লেন। 
| পানির SIS HAE RMR EES AE Sa HAAN 
করেছেন তখনই সমরদা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ‘কমিশনে'র কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সমরদা ছাড়া 
যোগ্যতর কোনো ব্যক্তি সারা দেশে আর একজনও ছিলেন না। সেই সমরদাই প্রযোজন মুহূর্তে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে 
পড়লেন। স্বাধীন পূর্ব বাংলা’ ছিল সমরদার স্বপ্ন, সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল তার জীবদ্দশাতেই। সমরদার “সাধনা” ছিল 
নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান, তার জীবনদশায় তা পূর্ণ হল না। মুখার্জি কমিশনের কাজ এখনো চলুছে, সমরদা 
“হঠাৎই চলে গেলেন। আমাদের এ দুঃখ রাখার সত্যিই কোনো জায়গা নেই। 
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স্মরণীয় ও মননে সমর গুহ 
সন্দীপ দাস 


অধ্যাপক সমর গুহের মতো বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব যথার্থই বিরল। এই নিবন্ধকার তাকে প্রথম দেখে ১৯৫১ সালে, যখন তিনি তার 
নেত্রী লীলা রায়ের সহকর্মী হিসেবে করিমগঞ্জ শহরে আসেন। কৈশোর অনুত্তীর্ণকালে সমর গুহের নাটকীয় বক্তৃতার 
আকর্ষণ ছিল প্রবল। লম্বা, ফর্সা, ছিপছিপে গঠন, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি এবং প্রচণ্ড আবেগ দিয়ে যখন তিনি বক্তব্য রাখতেন, যেন 
মনে হত মঞ্চে বা পর্দার নায়কও হতে পারতেন তিনি। তারপর বিভিন্ন সভায় তার উচ্চস্বরের বক্তৃতার পরই ঘরোয়া 
পরিবেশে সুমধুর কণ্ঠস্বরে গান শোনার সুযোগ হয়েছে। তারপর দীর্ঘদিন তার নেতৃত্বে পি.এস.পি., এস.এস.পি. সোশ্যালিস্ট 
পার্টি, জনতা পার্টি ও জনতা' দলে এবং চীনের আগ্রাসী ভূমিকায়, উদ্বাস্তু, খাদ্য থেকে বিভিন্ন আন্দোলনে এবং দীঘায় 
পি.এস.পি. পূর্বাঞ্চল শিবিরে ও জাতীয় ও প্রাদেশিক সম্মেলনে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও 
“*- বিহার আন্দোলনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তার নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে নিবন্ধকারের ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় থাকার জন্য এবং তার নির্বাচনী এজেন্ট থাকার সুবাদে অনেক অন্তরঙ্গ ঘটনার সাক্ষী এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উড়িষ্যা 
আসাম ও.ত্রিপুরায় বছ ঘটনার স্মৃতিও জীবন্ত রয়েছে। কাথির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সেবায় ও স্থায়ীভাবে বন্যা প্রতিরোধে 
তার অবিস্মরণীয় ভূমিকার জন্য মহকুমাবাসীদের কাছে তার জনপ্রিয়তা অপরিসীম ছিল। ১৯৭১ সালে নির্বাচনের "সময় 
একদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে প্রায় গভীর রাতে সমরবাবু একটি গ্রামে সভা করতে আসছেন__ তাকে দেখতে 
মুসলমান প্রধান সেই এলাকায় আবালবৃদ্ধবনিতার ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে থাকা এবং তাঁকে নিয়ে যে আবেগ . 
তা দেখার সুযোগ হয়েছে। আর-একটি ঘটনা-_ ভরদুপুরে সমরদা প্রয়াত গীতা বসু মল্লিক, প্রয়াত সুজিত ব্যানার্জি ও 
আমাকে পাঠিয়েছেন একটি সভা করতে, তিনি অন্যান্য সভা করে সেখানে আসবেন। স্বভাবতই প্রত্যেকটি সভার মূল 
আকর্ষণ তিনিই। একে অসময় তারপর সমরবাবুকে না দেখে সভায় লোকজন কম। গীতাদি ও সুজিতরাবু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য 
রেখে আসন গ্রহণ করে ফেলেছেন। তারপর স্বল্পসংখ্যক লোকজনের সামনে আমি বলে চলেছি। সমরদার দেখাই নেই। 
আমার গলা শুকিয়ে আসছে, নিরুপায় অবস্থা। হঠাৎ দেখি সমরদা জীপে 'করে আসছেন। তাঁকে দেখা মাত্র কোথা থেকে 
+--+ পিল পিল করে লোক জড়ো হয়ে মাঠ ভর্তি। ষাটের দশকের শেষের কবছর ৬-দফা ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে ' 
পূর্বপাকিস্তান উত্তাল, সমরদা তো বটেই, আমরাও একটি চরম পরিণতির ইঙ্গিত পাচ্ছি। জেপি ও প্রভাবতীজী এসেছেন শট 
স্তরীটে। এই নিবন্ধকারকে সঙ্গী করে সমরদা গিয়েছেন ওখানকার পরিস্থিতির গুরুত্ব জানাতে বিচারশীল জয়প্রকাশের নানা 
,* প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সমরদা তার সমস্ত আবেগ ও যুক্তি দিয়ে। শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার আগেও আবার কথা 
হয়েছে। দেখতাম তার এই আগ্রহ সৃষ্টিতে সমরদার অবদান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে ও ' 
সহায়তা প্রদানে জয়প্রকাশজীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও এ ব্যাপারে বিরোধী সোশ্যাসিস্ট 
নেতা সমর গুহের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন তাও খানিকটা দেখার সুযোগ হয়েছে। ১ 
সমরদা রাজনৈতিক বই, ভ্রমণ কাহিনী অনেক লিখেছেন। কিন্তু রসায়ণের পাঠ্যপুস্তক্ক লিখে ওঁর যে অনন্য-সাধারণ 
চে জনপ্রিয়তা সে সম্পর্কে দুটি ছোটো ঘটনার উল্লেখ করে আমার মূল বিষয়ের আলোচনা করব। একবার কীথিতে আমরা 
সমরদার নেতৃত্বে আইন অমান্য করেছি। সেদিন কোর্ট বন্ধ ছিল। তাই আমাদের গ্রেপ্তারের পর হাজির করা হল মহকুমা 
_* হাকিমের খাস কামরায়! সমরদাকে, আমাকে এবং সম্ভবত জন্মেজয় ওঝাকে মহকুমা হাকিমের সামনে চেয়ারে বসানো 
হল। অগণিত কারাবরণকারী সাথীরা ঘরে ও বাইরে দাঁড়িয়ে। বিচারুক আসামী সমর গুহকে চুপি চুপি বললেন, স্যার 
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আপনার বই পড়েই আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছি। আর-একটি ঘটনা । ড. ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে একবার দেখা ৯. 
করতে সমরদা, দিলীপদা (অধ্যাপক চক্রবর্তী) ও আমি গিয়েছি ওঁর মেয়ে অধ্যাপিকা দত্তের ফ্ল্যাটে । তালা বন্ধ দেখে ফিরে * 
যাব, হঠাৎ আমার মনে হল পাশের ফ্ল্যাটে সমরদা ও দিলীপদার আসার খবরটা জানিয়ে যাই। ওঁরা দুজনে অদূরে দাঁড়িয়ে । 
যেই মুহূর্তে আমি সমরদ্রার নাম উচ্চারণ করেছি, গৃহস্বামী ও গৃহকন্রী এগিয়ে এসে সমরদাকে বলতে থাকেন, স্যার, 
আপনার বইয়ের দৌলতেই আমাদের বিজ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। আপনার নামই জানতাম, কোনোদিন চোখে 
দেখি নি। আমাদের ভাগ্যক্রমে আজ যখন আপনি আমাদের দ্বারে এসে পৌছেছেন, আপনাকে আমাদের ঘরে আসতেই 
হবে এবং আপনাদের মিষ্টিমুখ করে যেতেই হবে। 

ব্যক্তিগতভাবে সমরদার দল বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য ছিল অপরিসীম। বহু প্রশ্নে সুনীলদা, সাগরদি বা আমাদের সঙ্গে 
তার মতভেদ হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুনীলদাদের সঙ্গে মিলিয়েই তিনি চলতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গেও তার 
খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে মতানৈক্য হত, অনেক বিষয়ে বিতর্ক হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। 
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অধ্যাপক সমর গুহ রাজনৈতিক আঙিনায় তথা বিপ্লববাদে প্রবেশ করেন প্রয়াত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রেরণায়! সমরবাবু 
তখন নিতান্ত কিশোর। সেই সূত্রে তখন থেকেই ঢাকার অগ্রগণ্য বিপ্লবী গোষ্ঠী শ্রীসংঘের সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে বীরেনবাবুর 
পথ ভিন্ন হলেও সমরবাবুর আনুগত্য জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত অটুট ছিল। সহোদর ভূপাল গুহ ও সহোদরা লাবণ্যপ্রভা বসু 
এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। শহীদ বিপ্লবী অনিল দাস ও অনিল ঘোষের নেতৃত্বে কিছুদিন কাজ করার পরই তিনি শ্রীসংঘের 
প্রধান দুই নেতা অনিল রায় ও লীলা নাগের বিশেষ আস্থাভাজন হন। অচিরেই তাদের কর্ম ও মননের অন্যতম প্রধান 
অনুগামী ও সুভাষ-অনুসারী হিসেবে বৃহত্তর রাজনৈতিক আঙ্তিনায় নিজের স্থান করে নেন সমর গুহ। বিজ্ঞানের কৃতীছাত্র 
হিসেবে তিনি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের স্নেহধন্য ছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানের উচ্চতর পঠন- 
পাঠনের সঙ্গে সমরবাবু সাহিত্য, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইতিহাসেরও তিনি অসাধারণ পাঠক হয়ে 
ওঠেন, তাতে বিপ্লবী অনিল রায়ের প্রেরণা তার উপর খুবই কাজ করেছে। তাতে জীবনের একটা লক্ষ্য তার গড়ে উঠেছিল, 
লক্ষ্যচ্যুত হয়ে নিছক ‘বুদ্ধিজীবী’ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 

ভ্রীসংঘ ও ফরওয়ার্ড ব্লক রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে নেত্রজী সুভাষচন্দ্র তার জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে 
পড়েন। ছাত্রাবস্থা থেকে প্রায় আমৃত্যু নেতাজীর আদর্শ ও পরবর্তীকালে তার সঙ্গে তার অপ্রকট রহস্য উন্মোচন ছিল তার 
জীবনের ধ্যানজ্ঞান। তার নেতা অনিল রায়কে বাদ দিলে সুভাষবাদের তিনিই ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা! অনিলচন্দ্রের 
অকালমৃত্যুর জন্য সর্বভারতীয় স্তরে তিনি তত পরিচিত হন নি। সুভাষদর্শনের মর্মবাণী বিষয়ক অনিলচন্দ্রের আকরগ্রন্থ 
“নেতাজীর জীবনবাদ" বইখানি অবাঙালি পাঠকের কাছে পৌছায় নি! সমরবাবু বৃহত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে তার পরিচিতির 
সুত্রে ইংরেজি, হিন্দিতে নেতাজীর মতবাদ সম্পর্কে অনেক বন্তুতা দিয়েছেন। অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। সর্বোপরি তার 
পরিণত জীবনের অনবদ্য গ্রন্থ Mahatma and Netaji- Two Men of Destiny of India প্রকাশের পর সর্বভারতে 
Netaji Dead or Alive বইখানি প্রকাশিত হয় রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির হাত দিয়ে। বইখানির এক মাসের মধ্যেই +" 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পাঁচ বছরের মাথায় পরিবর্ষিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

বাংলায় যখন তিনি 'নেতাজীর মত ও পথ’ লেখেন, তখন তিনি ২৫ বছরের যুবক। রসায়নে এম.এস্‌সি. পরীক্ষায় প্রথম *- 
শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বল্পকালীন গবেষণা ও অধ্যাপনা করা ছাড়া তিনি তখন আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক কর্মী। কারাবাস ও 
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ঘি অন্তরীণ থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি তখন শারীরিকভাবে বিধবস্ত। তার কথায়, “১৯৪৬ সালে জেল থেকে বের হয়েই ইচ্ছে 
₹ হয়েছিল নেতাজীর মতবাদ সম্বন্ধে একটি বই লেখার কিন্ত প্রত্যক্ষ রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ায় সে সময় ও সুযোগ 
আগে হয় নি। ১৯৪৭ সালে অসুস্থ হয়ে বিহারের ঝাঝাপল্লীতে বিশ্রাম নেবার সুযোগে খুব তাড়াতাড়ি করে সে ইচ্ছা পূরণ 
করার চেষ্টা করেছি।” সমববাবু একে বিজ্ঞানের ছাত্র, তারপর দীর্ঘ কারাবাসের মধ্যে কী করে সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় লেখার 
সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং গান্ধীজীর মতাদর্শ, মার্কসবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাজিবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতাদর্শের সঙ্গে সেই সময়ে 
এত জ্ঞানের অধিকারী হলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সেই সময়ে অনেক লেখাই অন্তত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পাওয়া 
যেত না। সুভাষচন্দ্র ও গান্ধী-রচনাবলীও তখন প্রকাশিত হয় নি। কাজেই বক্তৃতা চিঠিপত্র-সহ অনেক লেখাই সংগ্রহ করা 
কঠিন ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আবেগপ্রবণ এবং সুভাষচন্দ্রের মতবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়েও তিনি চেষ্টা করেছেন বস্তনিষ্ঠভাবে 
. গান্ধী মার্কস ও অন্যান্য মতবাদের বিচার করতে। তার তরুণ বয়সেও সুভাষ-গান্ধীর মত ও কর্মসূচী-সহ রাজনৈতিক পার্থক্য 
সত্ত্বেও সমরবাবু গান্ধী সম্পর্কে শ্রদ্ধা বজায় রেখে তার ভাবনার সবিচার আলোচনা করেছেন। সুভাষচন্দ্র ছাড়া সম্ভবত 

= বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ের দৃষ্টান্ত তাকে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়তে সাহায্য করেছে। 

“নেতাজীর মত ও পথ’-এর ভূমিকায় সমরবাবু লিখেছেন যে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এ যাবৎ প্রকাশিত বেশ-কিছু বইয়ের 
মধ্যে তার রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে বেশ-কিছু বিভ্রান্তিকর মন্তব্য রয়েছে। তাই লেখককে বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার জন্য নেতাজীর 
লেখা বই ও ভাষণ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে। কারণ ‘ভুল ব্যাখ্যার দোষারোপ যেন লেখকের উপর না পড়ে। তার 
বিনম্র বক্তব্য, ‘মাঝে মাঝে সংযোজন ও ব্যাখ্যা হিসেবে নিজে কিছু লিখেছি মাত্র!’ কিন্তু এই সংযোজন ব্যাখ্যার মধ্যেই 
- সমরবাবু কৃতিত্বে সমুজ্দ্বল। 

অধ্যাপক সমর গুহ তার বইয়ের প্রথম পর্বে “দৃষ্টি দীপায়ন' অধ্যায়ে নেতাজীর দৃষ্টিতে “জীবনের অর্থ' দিয়ে আলোচনা 
আরম্ত করে সুভাষচন্দ্রকে অনুসরণ কবে মুক্তিমার্গ ও সন্্যাসবাদ এবং ভারতের চিরন্তন সম্মিলিত সাধনা ও কর্মবাদ সম্পর্কে - 
আলোচনা করেছেন। কর্মবাদের দর্শন প্রসঙ্গে কর্ম ও অধ্যাত্মবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সুভাষচন্দ্রের প্রেম- 
সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গেই গান্ধীর জীবনদর্শনে প্রেমের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। সমরবাবু সুভাষচন্দ্র দার্শনিক প্রতীতিতে 
প্রেমের প্রাধান্য থাকা সত্তেও ‘শাক্ত’ সুভাষের সঙ্গে ‘বৈষ্ণব’ গান্ধীর বিচারধারার তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 
এই প্রসঙ্গে এই নিবন্ধকাব সবিনয়ে বলতে চায় যে সুভাষচন্দ্রের দার্শনিক প্রতীতি ও প্রেম সম্পর্কে ভাবনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

৮+--ভাবধারায় সঞ্জীবিত। জগৎকে গান্ধী ও সুভাষ উভয়েই ‘লীলা’ বলেছেন। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য অনুসরণ করলে তা নিত্যলীলা 
এবং জগতের সত্তার সঙ্গে তার বিচার অনুধাবন করলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার “অচিস্তযভেদাভেদ” তত্ব স্বতঃই এসে 
পড়ে। তবে সুভাষচন্দ্রের ভাবনায় শ্রীচৈতন্য প্রভাব, শাক্ত প্রভাব, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ, রামমোহনের ব্রাহ্মাভাবনা-_ 
সব-কিছুরই একটা সমন্বয় গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে যে শাক্তভাবনার প্রকাশ তা কিছুটা তারুণ্যজনিত এবং কিছুটা প্রয়োগিক। 
স্মরণীয় যে, শশিভৃষণ দাশগুপ্ত তীর 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ’, ‘ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাধনা” বই দুটিতে শক্তিসাধনা 
ও বৈষ্ণবীয় প্রেমরস একে অপরের পবিপূরক বলে দেখিয়েছেন। সর্বোপরি সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক গুরু হিসেবে যাঁকে 
বরণ করেছিলেন এবং যিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন সেই চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রাহ্ম পরিবারে 
জন্মেও বৈষ্ণবীয় প্রেম ভাবনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। | 

টি সমরবাবুর বইয়ের অন্যতম সম্পদ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ ও নাজীবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি অনুসরণ করে তার বস্তুনিষ্ঠ 
আলোচনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাসিবাদী বলে অভিহিত করা সহজ বলে মনে করছেন তারা, 

-1 যাঁরা ভারতের স্বাধীনতাকে গৌণ বলে ভাবতেন। এখন তো আরো সহজ, ফ্যাসিবাদ কী, কী তার তত্ত্ব কিছুই না জেনে 
নির্বিচারে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ফ্যাসিবাদী বলে গালি দেওয়া। সমরবাবু বস্তুনিষ্ঠভাবে ফ্যাসিবাদের পৰিচয়, দার্শনিক 
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ব্যাখ্যা ও নেতাজীর মতাদর্শের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য বিবৃত করেছেন। (কী করে সেই সময়কার ইটালির প্রখ্যাত 
দার্শনিকরা, যার মধ্যে কেউ কেউ তো মার্কসীয় ও সমাজবাদী ভাবধারা থেকে এসে ফ্যাসিবাদের উদ্দেশ্য সাধন করলেন, 
সেই আলোচনা থাকলে আরো ভালো হত।) ফ্যাসিবাদের উগ্র জাতীয়তা, একনায়কতান্ত্রিকতা, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সমতার 
পরিপন্থী কার্যকলাপ এবং নাজীবাদের রক্তশুদ্ধি, গোত্রবাদ একপার্টির শাসন এবং তীর পরমতঅসহিষুঞ্ততা প্রভৃতির সুভাষচন্দ্র 
যে কঠোর বিরোধী ছিলেন সুভাষ-ভাবনাকে অনুসরণ করে সমরবাবু তা তুলে ধরেছেন। ফ্যাসিবাদ-নাজীবাদের উগ্র জাতীয়তা 
নয়, আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয়তাবাদে সুভাষচন্দ্র আস্থাশীল ছিলেন। 

সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদের পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শোষণের বিরোধিতা ও তার শ্রমিক স্বার্থরক্ষাকারী 
ভূমিকা এবং সমাজ পরিবর্তনে আর্থনীতিক উপাদানের গুরুত্ব সমর্থন করেন। কিন্তু অখণ্ড জীবনবাদ হিসেবে সুভাষচন্দ্র যে 
মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি-_ সমরবাবু তার মৌলিক ব্যাখ্যা করেছেন। সমরবাবুর ভাষায় “মার্কসবাদে আর্থিক 
মানব উগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে, যেন দেহ ভোগ আর্থিকতাই জীবনের পরমার্থ। তেমনি ফ্যাসিবাদের সব ছাপিয়ে উৎকট হয়ে 
উঠেছেদুর্জেয় জাতীয় সত্তা ও সমষ্টিমানবের ফ্যাসিবাদী অনুশাসন-__ ফ্যাসিবাদ ভোগ ও প্রতাপের লোভে এক ভৌগোলিক 
সংকীর্ণতায় আবদ্ধ সমষ্টি জীবনের সংগঠন ব্যষ্টি মানবের কণ্ঠরোধ করে যান্ত্রিক মানবে পরিণত করেছে। শুধু তাই নয়, 
মার্কসবাদ ও ফ্যাসিবাদ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য পশুমানবের নীচ প্রবৃত্তি-_ হিংসা দ্বেষ গোড়ামি ওদ্ধত্য_ 
কোনোটার সহায়তা নিতেই দ্বিধা বোধ করে নাই। এই মতবাদ দ্বয়ের আতিশয্য ও সংঘর্ষে মানুষের আত্মাকে অবহেলা করা 
হয়েছে। জীব মানবজীবনের ঘূর্ণিবাত্যায় আজ একান্ত মানবআত্মার সান্তনা নিয়ে এসেছে গান্ধীবাদ। দেহ ভোগ এশর্য ও 
সমষ্টিগত জীবনের উবে অধ্যাত্ম মানবের স্বীকৃতি চাই।” এই অনুপম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রকে অনুসরণ করে 
সমরবাবু দেখাতে চেয়েছেন গান্ধীভাবনার মধ্যে দেহ বা জগৎকে অস্বীকার করার একটি প্রবণতা রয়েছে। 

সুভাষচন্দ্র কী এতিহাসিক পরিস্থিতিতে অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন এবং তাদের সহায়তা সত্বেও তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গির সরব সমালোচক ছিলেন, সমরবাবু তার পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন। পররাস্ত্রীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার পারস্পরিক 
সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে সুভাষ-অনুসারী অধ্যাপক গুহ দেখাতে চেয়েছেন দুটোর ভাবগত পার্থক্য। আন্তর্জাতীয়তা 
একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পররাষ্ট্রীয়তা প্রায়োগিক। তৎকালীন প্রেক্ষায় বিভিন্ন রাষ্ট্রজাতীয়তার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জন, স্বাধীনতার রক্ষণ এবং বিশ্বের রাষ্ট্রনীতিতে ভারত রাষ্ট্রের গুরুত্ব স্থাপন। সুভাষচন্দ্রের দেশভাগের বিরোধিতা, 
সাম্প্রদয়িক বাটোয়ারা ও আজাদ-হিন্দ সংগঠনে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অনুপুষ্থ বর্ণনা, যেভাবে সমরবাবুর লেখনীতে ফুটে 
উঠেছে তা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। সুভাষচন্দ্রের “স্বপ্ন ও সাধনা” বইখানি লেখার প্রেরণা পান তিনি বহির্ভারতে সুভাষচন্দ্র ও 
আজাদ-হিন্দের আবেগের অভিব্যক্তি দেখে। 

. এর মধ্যে সমরবাবুর রাজনৈতিক জীবনে বিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক থেকে তিনি হয়েছেন 
সমাজবাদী আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা | জাতীয় কার্ষনির্বাহক সমিতির সদস্য ও লোকসভায় সোস্যালিস্ট গোষ্ঠীর নেতাও 
হয়েছেন! আচার্য নরেন্দ্রদেব থেকে আরম্ভ করে সমাজবাদী আন্দোলনের সব নেতার সান্নিধ্যে এসেছেন। গান্ধীবাদী আচার্য 
কৃপালনী, ড. ঘোষ, ড. ব্যানার্জি সবাইকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ হয়েছে তার। সর্বোপরি জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বপ্লীবী 
ব্যক্তিত্বের অমোঘ প্রভাবে তিনি জয়প্রকীশজীর বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে উঠেছেন। তিব্বত সম্মেলন থেকে আরম্ভ করে 
"তিনি একাধিকবার বহির্ভারতে জয়প্রকাশজীর প্রতিনিধিত্বও করেছেন। পরবর্তীকালে সমরবাবুর দাবিতেই জয় প্রকাশজী 
বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহী হন এবং তীর সর্বাত্মক বিপ্লবের আন্দোলন তথা বিহার আন্দোলনে এবং পশ্চিমবঙ্গে এই 
আন্দোলন গড়ে তোলাতে অধ্যাপক গুহ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই নিবন্ধকারের দুজনের সান্নিধ্যের উত্তাপ সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান রয়েছে। তাই সমরবাবুর মননে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে জয়প্রকাশজীর প্রভাব রয়েছে বলেই মনে হয়। 

১১২ 


বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টিতে মিশে যাওয়ার প্রাক্কালে সমরবাবুর নেত্রী ও সুভাষচন্দ্রের অন্যতম 


০ প্রধান সহকর্মী লীলা রায় 'সুভাষবাদের পুনর্বিচার*নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা 


স 


যতটা প্রাসঙ্গিক তা বিচার-বিবেচনা করে গ্রহণ করতে হবে। সমকালীন বিচারে যা প্রাসঙ্গিক নয়, তা বর্জন করলে সুভাষচন্দ্রের 
প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয় না বস্তুত সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গিরও বৈশিষ্ট্যও তাই। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনার মূর্তরূপ হয়েও 
দার্শনিক বিচারে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার গভীরতা তাকে বেশি আকর্ষণ করেছে। যদিও শ্রীঅরবিন্দের মনন ও কর্মের তিনি 





- " অনুসারী ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের সমকালীন অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে গান্ধী-চিন্তার দুর্তর তফাত থাকা সত্বেও তারা 


গান্ধীর অনুগামী বলে নিজেদের জাহির করেছেন। অবশ্য গান্ধীর জীবনের অন্তিম পর্বে তারা গান্ধীকে চরম উপেক্ষাই 
করেছেন। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্রই গান্ধীকে ‘জাতির পিতা’ অভিধায় ভূষিত করেছেন ‘ভারতীয় নেতাদের মধ্যে তাকে সবচেয়ে 
বেশি শ্রদ্ধা” করেও তার চিন্তা ও কর্মসূচীর সরব প্রতিবাদ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন না। 

সমর গুহ সেই ধারাতে স্নাত হয়ে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীর কর্ম ও মননের যুক্তিপূর্ণ বিচার করেছেন তার The Mahatma 
and the Netaji— Two Men of Destiny of India-নামক গ্রন্থে। গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ভিন্নতা নিয়ে 


4= অনেক সুভাষবাদীই আগে লিখেছেন। অবশ্যই তারা এই বিতর্কে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ছিলেন। এ সবই এতিহাসিক ঘটনা। 


এগুলির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। সমরবাবুর মনে হয়েছে জাতীয় আন্দোলনের অদৃষ্টের নিয়ামক দুই যুগপুরুষের চিন্তার 
প্রাসঙ্গিকতাই এখন প্রধান বিবেচ্য । অর্থাৎ একটা তো সমকালের বিচারের মাপকাঠি, কিন্তু ভবিষ্যৎ তথা মহাকালের বিচারেরও 
তো একটা মাপকাঠি থাকা উচিত। সেই নিরিখে সমরবাবুর গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের T৮০ Great 77:4:%/,, অস্টম অধ্যায়ে 
Concept of Indian Nationalism এবং নবম অধ্যায়ে The Vision of Sarvodaya and Samyabad এবং দশম 
অধ্যায়ে The Mission ০f /৷॥di৭ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ; 

সমরবাবুর ভাষায়, ‘যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার দ্বন্মূলক আবেগ ও রাজনীতির ঢেউ স্তিমিত হয়েছে তখন 
গভীরতর অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে তাদের জীবন সাধনার স্পন্দন অনুধাবন করলে দেখা যাবে আধুনিক ভারতের অদৃষ্টের এই 
দুই নিয়ামক কর্মে ও মননে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি-_ যদিও সাধারণ বিশ্বাস ভিন্নতর!’ অধ্যাপক গুহ দেখাতে 
চেয়েছেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই দুই যুগপুরুষ যেভাবে অদ্যোপান্ত ভারতীয় ছিলেন __ এরকম নজীর জাতীয় 
আন্দোলনে বিরল। ভারতীয় মূল্যবোধ, ভারতীয় এতিহ্য এবং অতীতের কীর্তিগাথায় এঁরা দুজনেই শৌরবান্ধিত ছিলেন। 
আবার দুজনেই নির্বিচারে অতীতমুখী ছিলেন না। এঁতিহ্যের মধ্যে যে কুসংস্কার, সামাজিক অবিচার ও যুগ-বিরোধিতা 


**-রয়েছে তা দুজনেই বর্জন করতে চেয়েছেন। আবার ভারতীয় দর্শন ও এতিহ্যের মধ্যে যেটুকু মানবিক উপাদান ও বৈশ্বিক 


A 


+ 


আবেদন রয়েছে তাতে তারা দুজনেই ছিলেন অনুপ্রাণিত। এ থেকে সমরবাবুর বিবেচনায় এঁরা দুজনে রাজনীতিকে এক ' 
বৃহত্তর প্রেক্ষায় দেখেছেন এবং তাকে অধ্যাত্ম সাধনার সামীপ্যে নিয়ে এসেছেন এবং সর্বধর্মে সমভাবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। 

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে এই দুই মনীষীর সাযুজ্য সমরবাবু গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাদের লেখা 
থেকে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি দিযে বিবৃত কবেছেন। সাধারণভাবে সুভাষচন্দ্রকে উগ্র জাতীয়তাবাদী বলে অভিহিত করার যে 
প্রবণতা তা যে কত ভ্রান্ত, অধ্যাপক গুহ তা ফুটিয়ে তুলেছেন। অধ্যাপক গুহ মনে করেন গান্ধীর ১৯৪০ সালের পরবর্তী 
ভাবনা নানা দিক থেকে সুভাষচন্দ্রের নৈকট্যে। তার বক্তব্য গান্ধী ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সমাজবাদের পক্ষে কোনো বক্তব্য 
রাখেন নি! সমরবাবুর আলোচনায় অনুল্লেখিত থেকে গিয়েছে যে, ১৯৪১ সালে কারান্তরাল থেকে স্বাধীনোত্তর ভারতের 
জন্য যে সমাজবাদী কর্মসূচী, ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনার জন্য গান্ধীর কাছে জয়প্রকাশ পাঠিয়েছিলেন তা ওয়ার্কিং কমিটি 
বিবেচনার অবকাশ না পেলেও গান্ধী তার সমর্থনসূচক মন্তব্যসহ ‘হরিজন’ পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। সমরবাবু উল্লেখ 
করেছেন যে, ১৯৪২ সাল থেকে আগা খাঁ প্রাসাদে কারাবাসে থাকার সময়ে গান্ধী 1৫5 ৫9%21-সহ মার্কসীয় সাহিত্য 

রি ১১৩ 


জয়শ্রী শ্ব জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ | 


ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। এতে তার মৌলভাবনা তথা মার্কসবাদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে তা নয়, | 


অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসেন গ্রন্থকার গান্ধী ও সুভাষের উদ্ধৃতি দিযে দেখিয়েছেন যে, উভয়ের সমাজবাদী আদর্শের মূল 
প্রেরণা ভারতীয় দর্শন ও এতিহ্যেব মধ্যে নিহিত। বিশদভাবে সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় সাম্যবাদের সঙ্গে গান্ধীর সর্বোদয়ী 
অহিংস সমাজবাদের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি দেখাতে চেয়েছেন এই দুই আদর্শ একে অপরের পরিপূরক। সমরবাবু 
আরো এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র যদি ভারতীয় মঞ্চে উপস্থিত থাকতেন তা হলে হয়তো তার 
কর্মপন্থা গান্ধীর সামীপ্যে থাকত। 

সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনের জন্য স্বল্পকালীন একনায়কতন্ত্র চেয়েছেন। তা স্বতঃই গান্ধী-অনুসারী চিন্তার 
পরিপন্থী। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সুভাষচন্দ্র কোনো ক্ষেত্রেই ভিন্ন দলের অবস্থানের বিরোধী ছিলেন না। সমরবাবু 
দেখিয়েছেন, সুভাষ বরাবরই পঞ্চায়েত-ভিত্তিক বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রন্থে অনুল্পেখিত থেকে 
গিয়েছে যে ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পঞ্চায়েত-ভিত্তিক স্বাধীন ভারতের 
সংবিধানের রূপরেখার যে আভাস দিয়েছিলেন, তা রচনাকালে তিনি তার প্রধান অনুসারী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিনিয়ত 
আলোচনা করতেন। গান্ধীর মতো না হলেও সুভাষচন্ত্রও যে কুটিরশিল্প ও শ্রমভিত্তিক শিল্প কাঠামোর পক্ষপাতী ছিলেন 
তার প্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে। এ নিয়ে বিদেশেও বিকেন্দ্রীকৃত শিল্পের সুযোগ অনুসন্ধান করে জার্মানির পরিস্থিতি 
জানবার জন্য এক কমিটিও গঠন করেছিলেন বলে সমরবাবু জানিয়েছেন। আবার গান্ধীও যে আকর শিল্পের ক্ষেত্রে পুরোপুরি 
ভারী শিল্পের বিরোধী ছিলেন তা নয়। তবে তিনি সর্বাবস্থাতেই কর্ম সংকোচন যাতে না হয় তার জন্য সরব ছিলেন। গান্ধী 
বলতে চেয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বপুরুষরা যা উদ্ভাবন করেছেন, তাতে আরো সংযোজন ঘটাতে 
হবে, তবে তার জন্য আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে দীনতা প্রকাশ বাঞ্ছনীয় নয়। সমরবাবু গান্ধী ও সুভাষের 
বিচারধারায় হিংসা ও অহিংসার স্থান নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে সত্য ও অহিংসা গান্ধীর জীবনচর্চা ও জীবনচর্চার 
মূল নীতি হলেও কাপুরুষতার পরিবর্তে হিংসাত্মক প্রতিরোধে তিনি অপারগ ছিলেন না। কাশ্মীরে আচমকা হানাদারদের 
আক্রমণ নিবৃত্ত করতে তিনি সেনা পাঠাতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সে সময়ে নেহেরু ছিলেন দ্বিধাধিত। অছিবাদের 
সাফল্যের জন্য ‘প্রয়োজনে ন্যুনতম হিংসার'ও তিনি বিরোধী ছিলেন না। আবার সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনসাধনার মুল ভিত্তি 
ছিল স্বাধীনতা, তা অর্জনের জন্য হিংসারও তিনি বিরোধী ছিলেন না। তাব মানে এই নয় যে হিংসা যেখানে অত্যাবশ্যক নয়, 
সেখানেও তিনি হিংসার প্রয়োগ চেয়েছেন। মনে রাখতে হবে সুভাষ-দর্শনের মূল সুর ছিল প্রেম-_ যা ব্যক্তি থেকে 

' গোষ্ঠী__ গোষ্ঠী থেকে দেশ এবং দেশ থেকে তিনি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে তিনি চেয়েছেন। 

এই দুই যুগপুরুষের জীবনসাধনা যে ভারতীয় সাধনারই অনুরণন তা সমরবাবু যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাঁত তিমি 
যে এই পথের অনুসারী তা বুঝতে পাঠকের অসুবিধে হয় না। 

i NORTE EH OEE NE EE PE ES OEE TET 
অল্পকাল পরে জয়প্রকাশ যখন তার অন্যতম কাণ্ডারী হয়ে পড়লেন তখন সমরবাবু পুনর্বিবেচনা করতে প্রবৃত্ত হন। অল্পকাল 
আগে তিনি ‘উত্তরাপথ’ পরিক্রমা করে অনেকটা নৈব্যঁক্তিক মনোভাব সম্পন্ন হয়েছেন। জয়প্রকাশের ভূমিকা দেখে তার 
মনে হল এর মধ্যে দিয়ে এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। কিছুকাল ভূদান আন্দোলনের-সূঙ্গে যুক্ত থেকে 
সমরবাবুর প্রতিবাদী চরিত্র এতে সায় AU CSN TT CELE TT 
সঙ্গে তার সংযোগ অক্ষুণ্ন ছিল। 

পরবর্তীকালে জয়প্রকাশ যখন নতুন সমাজ পতি্ঠায় অঙীকারাবদ্ধ হয়ে সর্ব আন্দোলনের একনি রূপ দিতে 
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বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


_এ চান, বিনোবা তা অনুমোদন করেন নি। জয়প্রকাশ তখন অধিকাংশ সর্বোদয় কর্মী প্রায় পুরো সর্বসেবা সংঘ), ছাত্রযুব ও 

১ কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতায় সম্মত রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে সবাত্মকবিপ্লবের ডাক দেন। সমরবাবু তখন এই আন্দোলনের 
পুরোগামী। তার একটি বড়ো গুণ ছিল তিনি বছক্ষেত্রে পরিস্থিতির ইঙ্গিত আগেই অনুধাবন করতে পারতেন এবং সেভাবে 
নিজেকে প্রস্তুত করতেন। সমরবাবুর দল সোশ্যালিস্ট পার্টিও সর্বতোভাবে আন্দোলনে যুক্ত হয়। সর্বাত্মক বিপ্লবের সুচনা 
পর্ব থেকে সর্বভারতীয় স্তবে জয়প্রকাশ যাদের সঙ্গে মত বিনিময় করতেন, সমরবাবু তাদের অন্যতম ছিলেন। বিহার, 
আন্দোলন ও সর্বাত্মক বিপ্লবের কর্মসূচীর সঙ্গে সমরবাবুর তৎকালীন মননের সাদৃশ্য থেকে এ কথা মনে হয় যে, তিনি 
যেভাবে গান্ধী ও সুভাষের মনন ও কর্মের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন, তা জয়প্রকাশের আন্দোলনের দ্বার! গভীরভাবে 
প্রভাবাপ্ধিত। জনতা পার্টি ও জনতা দলের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও এর মধ্যে যে বৈপ্লবিক আদর্শের বিচ্যুতি 
ছিল, সমরবাবুকে বেদনাহতভাবেই তা মেনে নিতে হয়েছিল। 


সুভাববাদের চারণ সমর গুহ 
পবিভ্রকুমার গুপ্ত 


১ 


একদা আরাবল্লীর পাহাড়ে, গিরিপথে, অরণ্যে, প্রান্তরে একদল গ্রাম্য কবি গান গেয়ে বেড়াতেন। গানের মূল কথা স্বদেশ, 
স্বাধীনতা, ব্যক্তির মুক্তি, অনস্তের সঙ্গে ব্যক্তির মিলন। এককথায়, মানবমুক্তির গান। মহাসাধিকা মীরার সাধনাকে এই 
চারণের দলই লোকসমাজের অন্তরে গেঁথে দেন। রাজপুত জাতির বীরত্ব, শৌর্য, আত্মাভিমান, স্বাধীনতাপ্রিয়তাকে চারণরাই 
, লোকগাথায়, লোককথায় ও লোকসংগীতে পরিণত করেন। চারণদের গানের মাধ্যমেই হলদিঘাটের যুদ্ধ স্বাধীনতার ধর্মযুদ্ধের ' 
মর্যাদা লাভ করে এবং রাণা প্রতাপ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অক্ষয় প্রতীকে পরিণত হন। ১ 
৮... মহারাষ্ট্রের জনজীবনেও চারণের ভূমিকা অপরিসীম। সাধক তুকারাম, সাধক রামদাস মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে ঠাই 
পেয়েছেন, লোকায়ত জীবন ও দর্শনে অঙ্গীভূত হয়েছেন চারণদলের সংগীতের মধ্য দিয়ে। শিবাজী যে মারাঠা জনজীবনে 
, স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, তার পশ্চাতে রয়েছে মারাঠী চারণদলের অবদান। 
আমাদের মাতৃপৃজার উষালগ্নে মাতৃবন্দনার গুরুদায়িত্ গ্রহণ করেছিলেন চারণ মুকুন্দ দাস। বরিশালের মুকুটহীন সম্রাট ? 
মহাত্মা অশ্রিনীকুমার দত্তের প্রেরণায়, উৎসাহে ও আশীর্বাদে একদা ডানপিটে যজ্ঞেশ্বর পরিণত হয়েছিলেন চারণকবি 
মুকুন্দে। গড়ে তুলেছিলেন স্বদেশী যাত্রাদল। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে, নগরে, বন্দরে চারণ মুকুন্দ স্বাধীনতার বাণী, স্বরাজের 
মন্ত্র যেভাবে প্রচার করেছিলেন, তার কোনো তুলনা নাই। রাষ্ট্গুরু সুরেন্দ্রনাথ, বাগ্মী বিপিন পালের বক্তৃতায হাজার হাজার 
: শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালি স্বাদেশিকতায় দীক্ষা নিয়েছিলেন নিঃসন্দেহে। চারণ মুকুন্দের উদাত্ত কণ্ঠে মাতৃবন্দনা এবং 
4 লক্ষ লক্ষ মাতৃসম্তান। বাঙালির জাগরণ ও চারণ মুকুন্দ দাস তাই একই সূত্রে গাথা। এই প্রসঙ্গে, চারণকবি বিজয়লাল 
চট্টোপাধ্যায় অবদানের কথাও আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। 
১১৫ 
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২ 
৯ 

চির সংগ্রামী, আপসহীন যোদ্ধা অধ্যাপক সমর গুহকেও আমি চারণের মর্যাদা প্রদান করি। সমরদার সংগীতপ্রিয়তা তার » 
সহকর্মীদের অজানা নয়। রবীন্দ্রলাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তের দেশাত্মবোধক সংগীতগুলি তার কণ্ঠে বহুবার 
শোনা গেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনার প্রচারে তিনি তার জীবনের মূল্যবান দিনগুলি হাসিমুখে প্রসন্নচিন্তে 
ব্যয় করেছেন যথার্থ চারণের মানসিকতা নিয়ে। লাভক্ষতির বিচার তিনি করেন নি। পদ ও মর্যাদাপ্রাপ্তির মোহ থেকে মুক্ত 
ছিলেন। ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে নেতাজীর অবদান এবং নতুন ভারত নির্মাণে সুভাষবাদের শ্রয়োজনীয়তা-_ এই দুটি 
বিষয় ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা ও সাধনা ব্যক্তিগত জীবনে অতিশয় কোমল সমরদা, নেতাজী ও সুভাষবাদের 
ক্ষেত্রে কঠিন ও দৃঢ় ছিলেন! কমনীয়তা ও দৃঢ়তার মিশ্রণে ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিলেন চারণ সমর গুহ। 

ভারত সংগ্রামের এতিহ্যকে ভুলে গিয়ে মাতৃঅঙ্গ খণ্ডিত করে যে স্বাধীনতা লাভ, তা নেতাজীর অনুগামীদের কল্পনার 
বাইরে। প্রত্যাসন্নলগ্নে নতুন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আবার হয়তো উত্থান ঘটবে, এই বিশ্বাসে নেতা দাদা অনিল রায়, নেত্রী 
দিদি. লীলা রায়ের নির্দেশে নেতাজীর মত ও পথে পূর্ব বাঙলায় সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে সমরদা কলকাতার নিরুপদ্রব ৬. 
জীবনযাত্রা যেভাবে অনায়াসে ত্যাগ করেছিলেন, তার নজির আর মিলবে কী; পূর্ব পাকিস্তানের কারাজীবনকে তিনি 
তীর্থযাত্রায় পরিণত করেন। | 

- খণ্ডিত ভারতে প্রত্যাবর্তন করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি'তার নেতা ও নেত্রীর, দাদা ও দিদির নির্দেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করেছেন। এমন নিষ্ঠাবান, অনুগত, আদর্শবাদী কর্মী কজন মেলে? নেতা অকালে চলে গেলেন। দিদিও বেশি 
দিন থাকলেন না। পড়ে রইল তাদের আদর্শ । 

কী সে আদর্শ? মার্কসবাদ নয়, গান্ধীবাদ নয়, ফ্যাসিবাদ নয়, নাৎসিবাদ নয়। এক নতুন আদর্শ । নবভারত গঠনের একটি 
পথ, ভারতবাসীর নতুন তীর্থযাত্রার পথ। সে পথ শতাব্দীর-পর-শতাব্দী ধরে ভারতবাসী নির্মাণ করেছে। সেই চিরন্তন পথ ' 
ধরেই শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন, সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। সন্যাসী সেনাপতি স্বামী বিবেকানন্দ 
সেই পথেই মানুষগড়ার মধ্য দিয়ে জাতি ও বিশ্ব গড়তে উদ্যোগী হয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের পথ ধরেই নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র মহাজাতি গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেন। - 

সমরদার নেতা বিপ্লবী দার্শনিক, মনীধী-- অনিল রায় এবং বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে মার্কসবাদী ». ₹ 
লেনিনবাদী রূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস ও দর্শনকে, রাষ্ট্রভাবনা, সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনাকে, 
অর্থনৈতিক চিন্তা ও জাতি পুনগঠনের কর্মসূচীকে একটি সুসংহত, প্রণালীবদ্ধরূপে প্রদান করতে চেয়েছিলেন। নেতাজীর 
ভাবনায় কোনো সংবীর্ণতা ছিল না। বিশ্বে প্রচলিত ও আলোচিত দর্শন ও মতবাদসমূহের শুভদিকগুলিকে গ্রহণ করতে তার 
কোনো আপত্তি ছিল না। আবাব অশুভ দিকগুলিকে বাতিল করতেও তার অনিচ্ছা ছিল না। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়ী, 
ভারতবর্ষীয় সাম্যবাদী ভাবনাকে দার্শনিক অনিল রায় ‘সুভাষবাদ’ আখ্যা দেন। সুভাষবাদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্যরচনা করার 
কোনো সুযোগই পান নি দার্শনিক অনিল রায়। সুভাষবাদের অন্যতম ব্যাখ্যাকার ড. অতীন্দ্রনাথ বসু ঠাকুরও অসময়ে চলে 
যান। তাদের অবর্তমানে সন্যাসী দেশসেবক সুনীল দাস নীরব প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সুভাষবাদের পতাকা দৃঢ়ভাবে বহন 
করেন। আর সমরদা শহরে, নগরে, বন্দরে, পল্লীতে হাজার হাজার সভাসমিতির মধ্য দিয়ে চারণের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে & 
সুভাষবাদের সংগীত গেয়ে চলেন। 

বস্তৃতপক্ষে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং সুভাষবাদ সমরদার প্রাণবায়ু। ১৯৪৫ সালের তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর ৯ 


১১৬ 











বিপ্পবী সমর শুহ্‌ স্মরণ সংখ্যা 


“মৃত্যু ঘটে নি। নেতাজীর জীবন রহস্যের উন্মোচনকে একমাত্র সমরদাই জাতীয় দাবিতে পরিণত করেন। ১৯৪৫ সালের ১৭ 


+ 


1৯১ 


পাছে 


আগস্টের পর ভারতপথিক কোথায় গেলেন, কীভাবে গেলেন, কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কী করছেন__ তা জানার 
অধিকার প্রত্যেক ভারতবাসীর আছে। সভাসমিতিতে ভাষণের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধের মধ্য 
দিয়ে সমরদা স্বাধীন ভারতবাসীর সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার হয়েছেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি 
লোকসভার সদস্য ছিলেন। লোকসভার প্রথম ভাষণটিতেই তিনি. নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের জন্য নতুন তদন্ত 
কমিশনের দাবি জানান। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ড. রাধাবিনোদ পালের নেতৃত্বে বেসরকারি তদন্ত কমিশন গঠন 
উদ্যোগ গ্রহণে অজানা আতঙ্কে ভীত পণ্ডিতজী রাতারাতি শাহনওয়াজ কমিটি গঠন করে তার আকাঙিক্ষত রিপোর্ট লাভ 
করেন। নিয়তির এমনই পরিহাস যে ১৯৬২ সালে পণ্ডিতজীই স্বীকার করেন যে, “There was no precise and direct 
proof of death of Netaji Subhas Chandra Bose!” সমরদার এঁকান্তিক প্রয়াসে অবশেষে জনতা সরকার শাহনওয়াজ 
কমিশনের সুপারিশ বাতিল করে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী খোসলা কমিশন গঠন করে. জনমতকে শান্ত করার কৌশল নেন। 
খোসলা কমিশনও যথাযথভাবে সত্য উদ্ঘাটন থেকে বিরত থাকে। লোকসভার কক্ষে সমরদার ক্ষোভ বার বার ধ্বনিত- 
প্ৰতিধ্বনিত হয়েছে। অবশেষে খোসলা কমিশনের সিদ্ধান্তকেও বাতিল করে লোকসভা সমরদাকেই সমর্থন জানাতে বাধ্য 
হয়। পরিশেষে মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন গঠিত হয়েছে। কমিশনের রায় প্রকাশে এখনো বিলম্ব আছে। সমরদা আজ 
আর নেই। সমরদার লেখা Netaji : Dead ০7 Ali? গ্রন্থটি আজও প্রাসঙ্গিক। ভূমিকার কয়েকটি কথা আজও কানে 
বাজে, (১৯৮৩), “15 is not a mere book written for any intellectual satisfaction, but it is a solemn 
expression of a mission to fulfil our national duty to the Man of Destiny 96 our Nation who abandoned 
himself totally for the emancipation of his motherland” সমরদাও নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উম্মোচনকে এবং 
সুভাষবাদ প্রতিষ্ঠাকে তার Mi55i০৷-এ পরিণত করেছিলেন। বর্তমান ও ভাবী নিযে যি 
Message | | 

মনীষী দার্শনিক Romain Rolland সুভাষচন্দ্রকে একটি ৫ ... Fight we must, our duty lies on 


this side of the ocean, on the battle ground of men.” 


করেছেন। কবি-সমালোচক মোহিতৃলাল মজুমদারের ন্যায় আমরাও বিশ্বাস করি : “ভারত যদি আবার বাচিয়া উঠে, তবে 
রামায়ণ মহাভারতের মতই এই মহাকাহিনী, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, কৃষকের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র ঘরে 
ঘরে পঠিত হইবে, কত গান, কত গাথা, কত কাব্য, কত নাটক এবং কত রকমের শিল্পকলায় এই অমৃত-নিস্যন্দী রসধারা 


প্রবাহিত হইতে থাকিবে।” 


এবং সেইদিন চারণ সমর গুহকে সকল ভারতবাসী পতি জানাবে। 


৮ 


সমরদার নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও সুভাষবাদের জন্য শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনকাব্য প্রচার ' 


রী 


| 
1 
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আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী সমরদার নাম দিয়েছিল ‘আগুন জ্বালো”। একদা তীর কণ্ঠে অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে 'ব্যর্থশ্রাণের আবর্জনা’ 
' সংগীতটি আমাদের সমগ্র পরিবারকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। আমার ভাইঝির সেই যে তাকে ‘আগুন জ্বালো” নাম দিল 
, সেই নামই তার শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল। বাস্তবিকই আগুন ভ্বালাবার ক্ষমতা ছিল তার। ঢাকা শহরে ছাত্রাবস্থায় সমরদার 
বক্তৃতাব আগুন ছাত্রছাত্রীদেব বিমোহিত করে রাখত। তারই আকর্ষণে ছাত্র-রাজনীতিতে অনেকে এসেছিলেন-_ সেই 
আগুনের প্রতিভূ ১৯৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারি একেবারে নির্বাপিত হয়ে গেল। নেতাজী সুভাষ অনুধ্যানে চিরন্তন পথিক 
সমর গুহ নেতাজী সম্পর্কে সকাল থেকে বিভিন্ন সভায় অর্থাৎ ছয়টি সভায় বক্তৃতা প্রদান করে বাড়িতে যখন ফিরলেন 
তখন প্রায় বিধবস্ত অবস্থায় ওয়ে পড়লেন। সেই শোওয়াই তার শেষ শোওয়া-__ দীর্ঘ আড়াই বছর তাঁকে শুয়ে কাটাতে -= 
হল। শেষ বক্তৃতা দিলেন দেশপ্রিয় পার্কে তখন তার মুখ-চোখ লাল, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তবু -নেতাজীকে শ্রদ্ধা 
নিবেদনের বক্তৃতা থেকে কেউ তাকে বিরত করতে পারেন নি। আজও সেই রক্তাক্ত মুখের চেহারা চোখে ভাসে। অনুগামী 
বন্ধুরা একরকম জোব করেই তাকে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। পর পর 50০%০-এর আঘাতে দেহের 
- একাংশ অবশ হয়ে গেল। যে মানুষ হৈ-হৈ করে দিনের-পর-দিন বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন__ রাজনৈতিক আন্দোলনে বার 
বার কারাবরণ করেছেন-_ বক্তৃতার আগুনে জনতাকে উত্তেজিত করেছেন-_- সেই মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেল-_ সে উত্তেজনা 
কোথায় গেল! বাকৃশক্তি মিলিয়ে গেল, সহজে কথা বলতে চাইতেন না। সমরদাকে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে জানেন, যাঁরা তার 
রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জডিত তাদের পক্ষে সমরদাকে এভাবে অসহায় অবস্থায় শুয়ে থাকা মেনে নেওয়া বড়ো দুঃসহ 
মনে হত। 
প্রায় ষাট বছর যাবৎ সমরদাকে জানবার ও দেখবার সুযোগ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা 

আমরা ছাত্রীজীবনে শুনতাম। বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়, বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের স্রেহধন্য অনুগামী সমর গুহ-_ বিপ্লবী 
সুনীল দাস তার অগ্রজের ভূমিকায়। ১৯৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে ধরা পড়লেন। বিভিন্ন জেলে অস্তরীণ থাকার পর €₹ 
১৯৪৬ সালে মুক্তি। ১৯৪৭-এ ভারত-বিভাগের পর প্রায় সব নেতাই পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন। সেইসময় সমরদা 
ঢাকায় সংখ্যালঘুদের সংঘবদ্ধ কবার প্রচেষ্টায় ‘জনমত’ পত্রিকা প্রকাশে তাকে সহযোগিতা করাধধ সুযোগ হয়েছে। আমি 

তখন বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রী। সেই সময়ের ঘটনা মনে পড়ে। গেণ্ডারিযায় তিনি তার মেজদি লাবণ্য প্রভা বসুর কাছে থাকতেন। 
মেজদি লীলা রায়ের অনুগামী এবং সমবদার সকল কাজের সহায়ক। সমরদা তখন সপ্তাহে একদিন মৌন থাকতেন। আমার 
কাজ ছিল শ্লেট-পেনসিল নিয়ে বসে থাকা। যাঁরা ঘরে আসতেন তারা শ্লেটে তাদের বক্তব্য রাখতেন__ শ্লেট সমরদাকে 
এগিয়ে দিতাম, সমরদা তার উত্তর শ্লেটে লিখে দিতেন-_ এইভাবে কথার আদান-প্রদান হত। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ- 

সব কথা বার বার মনে হচ্ছে। সকলেই প্রায় কলকাতায় চলে এসেছেন, ঘনিষ্ঠদের মধ্যে আমি একা । ১৯৪৮ সালের শেষে 
আমি চলে আসি। তার পরও সমরদা আরো এক বছর দুমাস ঢাকায় ছিলেন। ঢাকায় সমরদার সেই সময়কার কীর্তিকলাপের » 
সাক্ষী আমি। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু কমিটি গঠন করে তাদের নিরাপত্তার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন__ লড়াই 
করেছেন। আমি চলে আসাব পর খবরাখবব কিছু জানতে পারতাম সেই সময়কার হাজার হাজার পুস্তিকার মাধ্যমে।৯- 
স্বাধীনতা পূর্ব বাংলার শ্লোগান উত্তাল করে তুলেছিল-_ সেদিনের সংগ্রামের কাহিনী সমরদার জীবনের বিরাট অবদান 
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- কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। অবস্থা এতই জটিল আকার ধারণ করল, ফলে মুসলমানের ছদ্মবেশে তাকে পশ্চিমবঙ্গে চলে 
> আসতে হয়। 

পারিবারিকসূত্রে সমরদার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ছিল অর্থাৎ আমার পিসিমা ও সমরদার মামীমা একই ব্যক্তি । 
পিতৃবিয়োগের পর সমরদা মেজদিব কাছে থাকতেন আর তার বড়োভাই ভূপালদা মামারবাড়িতে পিসিমার কাছে ছিলেন। 
ভূপালদার সঙ্গে আমাদের-ঘনিষ্ঠতা ছিল খুব বেশি। পারিরারিক ক্রিয়াকলাপে ভূপালদা আমাদের বড়োভাইযের দায়িত্ব 
পালন করতেন। ভূপালদা বিপ্লবী দল শ্রীসংঘের একনিষ্ঠ কর্মী__ দাদা-দিদির একান্ত অনুগামী! ভূপালদাব কাছেবিপ্লবীদলের- 
অনেক কথা শুনতাম আর দিদির কাছে শুনতাম ভূপালদার আনুগত্যের কথা। বিপ্লবী সুনীল দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পরিমল 
দাসের বন্ধু ছিলেন ভূপালদা। 

১৯৩৮ সাল থেকে দাদা-দিদির সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। রাজনৈতিক দীক্ষা বিপ্লবী অনিল রায়েব 
কাছে দাদার পাঠচক্রে আমরা যোগ দিতাম। অনিল রায়ের,কাছে দীক্ষিত বহ ছাত্র সমরদার পাঠচক্রে যোগ দিত। বিদ্যা- 
বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যে__ প্রতিভাবান ছাত্র সমরদা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন-- বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যপক সত্যেন বসু ও, 
অন্যান্য অধ্যপকরা সমরদাকে স্নেহ করতেন। 

পরবর্তী কালে কলকাতায় রাজনীতিতে সমরদা সক্রিয় বৈষয়িক বা বাস্তববুদ্ধি সমরদার কোনো কালেই ছিল না। পার্ক 
সার্কাসে ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে দলে দলে কর্মীদের সংগঠিত করেছেন সমরদা-_ তার অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসা 
করতে হয়। সহজে তিনি যুবকদের আকর্ষণ করতে পারতেন। আমার দিদি সুলতা গুহ চৌধুরী পার্ক সার্কাসে তার শ্বশুর 
বাড়িতে ছিলেন, একদা সুলতা সমরদার সঙ্গে ঢাকায় কাজ করেছেন। পার্ক সার্কাসে কর্মী সভা চলেছে সমরদা একটি 
ছেলেকে দিয়ে বলে পাঠালেন, “সুলতা, ৪০ কাপ চা পাঠিয়ে দাও!” কিভাবে তা সম্ভব তা তার চিন্তা ছিল না। আমার 
ভগ্নীপতি কেটলি সংগ্রহ করে চায়ের ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম নির্বাচনে সমরদা পার্কসার্কাস অঞ্চলে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন 
যতকিছু দায় দায়িত্ব অর্থাৎ কর্মীদের টিফিনের ব্যবস্থা সব অবলীলাক্রমে সমরদা সুলতা গুহ চৌধুরীর উপর চাপিয়েছেন। 
বহু ছোটোখাটো ঘটনা মনে পড়ে। 

আমাদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে সমরদার অবারিত দ্বার ছিল । আমার পিতা, বউদি সবাই সমরদাকে ভালোবাসতেন। 
সমরদা যখন প্রথম হিমালয় যান তখন কেদারবদরী যাবার পথে কনখল, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাকৃতিক 
---দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন, এত সুন্দর চিঠি আমি সযত্বে তুলে রেখেছি। কলকাতায় ফিরে এসে চিঠিগুলি 

ফেরত চাইলেন তারপর একদিন হঠাৎ এসে বললেন, “সাগর আমার একটা লেখা কপি করতে হবে!” কয়দিন পর পর 

তিন-চার ঘণ্টা করে বসে থেকে আমাকে বা আমার সেজদিকে দিয়ে লেখা কপি করলেন সেটাই তার অপূর্ব সাহিত্য কীর্তি 
টউত্তরাপথ'। আমার পিতৃদেব বলতেন, “সমর রোজ রোজ কী লিখতে আসে?” 

সমরদা ফরওয়ার্ড বলক, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, সোশ্যালিস্ট পার্টি, সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি, জনতা পার্টি, জনতা দলে . 

বিশিষ্ট পদে কখনো সম্পাদক, কখনো সভাপতি পদে থেকে কাজ করেছেন। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয় কর্ম পরিষদের 

সদস্য ছিলেন কাঁথি থেকে পর পর পার্লামেন্টে তিনবার তিনি জয়লাভ করেছেন-_- কাথির মানুষের জন্য তার প্রচুর অবদান 

রয়েছে। প্রচুর বন্ধু অনুরাগী তাকে ভালোবেসেছে__ শ্রদ্ধা করেছে। সমরদার সহধর্মিণী বাসনা গুহ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু 

2+ সেই সূত্ৰে রাজনীতি ছাড়াও ওঁদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একটি কথা বার বার মনে হয়, সমরদাকে আমি 

যত কঠিন কথা বলতে পেরেছি কোনো বন্ধু তা পারে নি। অনেক ক্ষেত্রে মতান্তর হয়েছে কিন্তু তা মনান্তরে পরিণত হয় নি। 

4 সোশ্যালিস্ট পার্টিতে কর্ম পরিষদে সদস্য থাকাকালীন বহু মতবিরোধ হয়েছে__ সুনীলদা অসুস্থ সমরদা আমাকে না নিয়ে 

কখনো সভায় যেতেন না। সুনীলদা বলতেন. যত মতবিরোধই থাক সমর জানে তুমি তার বড়ো সহায়। বাস্তবিকই সভায় 
১১৯ 


জয়শী ঘা জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 


যাবার আগে অনেক বিরোধ হয়েছে কিন্ত কর্মপরিষদের সভায় কখনো সমরদাকে অসম্মানিত হতে দিই নি-- প্রতিবাদের ৯. 


ঝড় তুলেছি। রাজনীতিতে গোষ্ঠীদ্বন্ব ব্যক্তিগত ঈর্ষা অনেক সময় তাকে হেয় করবার চেষ্টা হলেও তার পাশে থাকার 
শিক্ষা আমার ছিল-_ সমবদা তা ভালো করেই জানতেন। 

আজ মনে পড়ে, প্রথম যখন কলকাতায় আসি তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগঠনের কাজ জোড় কদমে চলছে। বহু 
জাযগায় সুনীলদা ও সমরদার সঙ্গে আমি থেকেছি। উত্তর চব্বিশ পরগনায় অর্থাৎ বেলঘরিয়া, ব্যারাকপুর, ইছাপুর, 
আগরপাড়া, বসিরহাট সর্বত্র সুনীলদা-সমরদার সঙ্গে আমি থেকেছি। সমরদাকে আমি সবচাইতে বেশি পরিশ্রম করতে 
দেখেছি কাচড়াপাড়ায় সুনীলদার নির্বাচনের সময়। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে দিবারাত্র হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছেন সর্বভারতীয় 
সব নেতাদের জয়প্রকাশজী, কপালনী, কামাথজী লীলা রায় সবাইকে তিনি কাচড়াপাড়ায় সমবেত করেছেন-_ সেবারে 
সুনীলদার পরাজয়ের প্লানি সুনীলদার চাইতে সমরদাকে অনেক বেশি বিধ্বস্ত করেছে। সুনীলদা সমরদাকে সান্তনা দিচ্ছেন__ 
এসব ঘটনার মূল্য বর্তমান প্রজন্ম কতটা অনুধাবন করবে জানি না। পরবর্তী কালে সুনীলদার আশীতম জন্মদিনে চুড়ান্ত 
সাফল্যের পশ্চাতে সমরদার অবদান অনেকথানি। সুনীলদা বলেছেন, “সমর না হলে এত বড় অনুষ্ঠান করা সম্ভব হত না-_ 
আমি অভিভূত ৷” 


সর্বভারতীয় প্রায় সব সম্মেলনে সমরদার সঙ্গে গয়া, বাঙ্গালোর, বোস্বে, দিল্লী, পুনা, কানপুর, বরোদা, ভূপাল, পুরী 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে গিয়েছি প্রতি সম্মেলনে সমরদার ভূমিকা থাকত-_ জাতীয় কর্ম পরিষদে নির্বাচনে সমরদার জন্য আমাদের - 


লড়াই থাকত। হিন্দীতে বক্তৃতায় সরমদা বেশ রপ্ত করেছিলেন। বিভিন্ন সম্মেলনে যাবার সময় ট্রেনে চেপেই সমরদা বিভিন্ন 
স্টেশনে নেমেই কলা কিনবেনই ৷ নিজে নামতে না পারলে পল্টনদাকে অনুরোধ করতেন “পল্টন ভাই, নিয়ে এসো”। কলা, 
85855588454 
আনন্দ ও অভিজ্ঞতা আজও মনকে নাড়া দেয়। 

বিভিন্ন নির্বাচনে সমরদার সঙ্গে বহু জায়গায় গিয়েছি। আগরপাড়া, বসিরহাট, কাথি, বোলপুর, ঝাড়গ্রাম আরো বহু 
জায়গায় যেখানে হয়তো সমরদা ছাড়া আর কেউ নেই তার সঙ্গে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। একটা ঘটনার কথা আজ লিখতে 
বসে মনে হচ্ছে। “মুরারোই” নির্বাচনে সমরদা, ড. দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার ও আমি-_ পথ দুর্গম ছিল-_ যানবাহন নেই 
নির্বাচন কেন্দ্র অনেক ভিতরে। স্থানীয় কর্মীরা বললেন একমাত্র গোরুর গাড়িতে যাওয়া যায় অথবা হাঁটা পথ। আমার 


" হাঁটবার অভ্যাস ছিল ছয়-সাত মাইল হাঁটা কঠিন মনে হত না। সমরদার খুব শখ হলো গোরুর গাড়িতে চড়ার। সমরদা... - 


দ্বিজেশবাবু ও আমি এক গাড়িতে__ গোরুর গাড়ি চলাকালীন সমরদা বুঝতে পারলেন কী কষ্ট। রাস্তা-ঘাট খুব খারাপ-_ 
তার মধো গাড়ি চলতে চায় না সহিস চাবুক দেয় গোরুকে আঘাত করছে সমরদা চীৎকার করে উঠছেন, “এই কী করছ? 
এভাবে মারবে না।” সহিস বলছে.না মারলে যে ও চলবে না। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা-_- কোমর ব্যথা হয়ে গেছে 
- তিনজনের। সমরদা শুয়ে রইলেন, আমি আর দ্বিজেশবাবু বসে বসে কেবল ভাবছি পথ কখন শেষ হবে। নিজের শরীরের 
গ্লানি আর ফাঁড় দুটির আঘাতের বেদনায় সমরদা একেবারেই কাহিল হয়ে পড়লেন যখন পথ শেষে এসে নামলেন। বহু 
নির্বাচনে গিয়েছি__ মাইলের-পর-মাইল হেঁটেছি কিন্তু গোকর গাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা আজও ভুলব না-- ভুলব না 
সমরদার টীৎকারের কথা। কত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে। 

সমরদার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা তার সহকর্মী বন্ধুরা লিখবেন-__ আমি শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার মাধ্যমে তাঁকে 
তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমাদের পারিবারিক এমন কোনো অনুষ্ঠান নেই যাতে সমরদা যোগ দেন নি-_ বিবাহ, পৃজাপার্বণ 


পালি 


সব অনুষ্ঠানেই হাজির থাকতেন তা যত রাতেই হোক। সমরদার জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকীতে আমি কোনোদিন বাদ দিই ৯. 


চির নিহিত নয তে বাতা টানে রর হিতে 


১২০ 


(০০৫ 


বিপ্রবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা 


A প্রতিবছর ‘আমার বাড়িতে-আসতেন-_ শেষে সমরদা কথা রাখতে পারতেন না বলে আসা বন্ধ কবতে হল কিন্তু বাড়িতে 


bd 
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থাকতেন। দোল পূর্ণিমা, রাখীবন্ধন এসব অনুষ্ঠানে সম্ভব হলে যেতাম। ২০০২ সালে দোলপুর্ণিমাৰ দিনে বিকালে আবীব 
নিয়ে সমরদাকে দেখতে গেছি__ শুয়ে আছেন-_ “কপালে আবীর দিয়ে বললাম, “মাথাটা তুলুন শোয়া অবস্থায় তো 
প্রণাম কণা যায় না।” হাসিমুখে আয়াকে ইশারা করায় সে মাথা তুলে ধরল প্রণাম করে বললাম, “বেশ সখ আছে তো?” 
এই শেষ হাসিমুখ দেখলাম। নববর্ষের পর যখন প্রণাম করতে গেছি তখন দেখি যন্ত্রণায় কাতর-_ সে হাসি কোথায় চলে 
গেছেএ- সেদিন আমি অনুভব করলাম সমরদা আর বেশিদিন নেই। বন্ধুদের কাছে তাঁর অবস্থার কথা প্রকাশ করেছি। 

নেতাজীর জন্মশতবর্ষে যাতে সারা ভারতবর্ষে এই বর্ষ পালিত হয় তার জন্য প্রচুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন-_ নেতাজীর 
আদর্শ প্রচারই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা সেই সাধনাতেই বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী অনিল রায়ের এঁতিহ্যবাহী__ 
বিপ্লবী সুনীল দাসের অন্তরঙ্গ অনুগামী সমর গুহ জীবনপাত করে গেলেন। সারা ভারতবর্ষে নেতাজীর শ্রেষ্ঠ অনুরাগী 
হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। নেতাজীর কথা বলতে গেলে তার গোটা মুখে আগুন জ্বলে উঠত-_ সেই আগুন নিভে 
গেল ১৭ জুন-_ যেদিন শহীদ অনিল দাসের আত্মত্যাগের দিন। 

সমরদা সন্ধে লেখার বহু কাহিনী আছে কিন্ত,লেখা বড়ো কঠিন। আজ বলতে হিধা নেই যতবারুকলম ধরেছি চোখ 
জলে ভরে এসেছে। আমাদের জীবনে দাদা, দিদি, সুনীলদা সমরদার প্রভাব অনেকখানি। দাদা-দিদি চলে যাবার পর সুনীলদা , 
‘জয়শ্রী’ পরিবারকে ধরে রেখেছিলেন। সুনীলদা চলে যাবার পর নিঃস্কতার মধ্যে সমরদা ছিলেন পরম আশ্রয়। আমার 
সুখে-দুঃখে, ব্যথা-বেদনা-আনন্দের দীর্ঘদিনের সাথী সমরদা চলে গেলেন। নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়। আজ তাই শেষ মুহূর্তে 
সত্তরের যানে উমরার পতি জামার হালি নিযে কালার! রেভাতন তার ভিতরে ছেই আতন সজ সহ 
কর্মী ভাইবোনদের মধ্যে প্রজ্বলিত হোক এই প্রার্থনা। : 


বিপ্ী লীলা রায় ও সমর গুহ 
"--বিজয়কুমার নাগ 


Pd 


এটি দীর্ঘদিনের সম্পর্ক । দিদি ও অনুজ ভ্রাতা এই ছিল তাদের সম্পর্ক। জ্যেষ্ঠা ভগিনীরূপে অনুজের প্রতি যেমন কড়া নজর, 
অনুশাসন রয়েছে তেমনি ভালোবাসা স্নেহ অজস্র ধারায় নিত্য প্রবহমান তাঁর অনুজ ভাইটিকে 'জয়শ্ী'র নানা কাজে 
নির্দেশ, উপদেশ, দাবি, তিরস্কার, কোনো-কিছুরই কমতি নেই। তারই কিছু তার দিদি__ লীলা রায়ের চিঠি থেকে অসংখ্য 
ছেঁড়া কাগজে নিয়মিত দ্রুত সে-সব নোট সমর গুহকে যেমন পাঠাতেন- যা সমর গুহ অমূল্য সম্পদ ও আশীর্বাদ রূপে 
সঞ্চয় করে রেখেছিলেন তার কয়েকটি এখানে উদ্ধার করা হচ্ছে__ তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে লেখা যাচ্ছে না-_ কারণ 
চিঠিগুলি খুব অগোছালো-_ কাজেই যে বিষয়গুলির উল্লেখ করছি“- তার সংশ্লিষ্ট তারিবট্রা থাকছে। 

‘তুমি কেমন আছ? কি খেয়েছ৮__ভ. রুট ঘামে নেহা হস লিড ভি । “যদি বর্তমান প্রসঙ্গ 


৮ লিখতে পার জানিও’ ৫/৭/৫৮ সকাল ৬টা-_ 


“বর্তমান প্রসঙ্গ’ বেশ কয়েকবছর নিয়মিত সমর গুহ ‘জয়শ্রী’তে লিখতেন। এজন্য একটি বিজ্ঞাপনদাতার মাসোহারার 
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বাবস্থা ছিল।সে সময সমর গুহ বেকার-_ কোনো চাকুরি নেই। সমর গুহ কখনো 'বর্তমান প্রসঙ্গ” ঠিক সময়ে দিতেন না। ৯ 


প্রতি মাসে তাগাদা দিতে হত। এ অভ্যাস কম বয়সেও যেমন ছিল-- পরবর্তীকালে যখন ‘জয়শ্রী'র সম্পাদক হলেন 
নববুইধে দশকে সে সময়ও প্রতিমাসে তাগাদা দিতে হত। অথচ 'জয়শ্রী'র প্রকাশের তারিখ সেই প্রথম থেকেই একই 
রয়েছে ইংরাজি মাসের ১৭/১৮ তারিখ। এজন্য পত্রিকা প্রকাশ করতে হত ১৪/১৫ তারিখ । সম্পাদিকা তাই সমর গুহকে 
লিখছেন _ 

‘কাগজ ১141414 নিয়মানুযায়ী আমাদের ১৪/১৫ই বের কবতেই হবে। সব লেখা ৫/৬ তারিখের মধ্যে না দিলে 
কি করে ১৪/১৫ তারিখে বের হবে? অনুগ্রহ করে একথাটি মনে রেখ প্রতিবার জিজ্ঞাসা করবার তো দরকার নেই। 
Fixed date বেব করবার ১৩/১৪ তার ৭দিন আগে শেষ লেখা না দিলে তিনটা-প্র-ফ থেকে এরা (প্রেস) দিতে পারে 
না... কি করে যে ভাবলে ১০ তারিখ দেবে আশ্চর্য... খুব লম্বা লম্বা না লিখে 1০91০5-এর *৪7৩ করবে । ‘রিফিউজী 
আন্দোলন’ তাদেব সম্বন্ধে খুব ০০7০০া। দেখাবে, কিন্তু এভাবে ফলাফল কি হতে পারে বিচার বিশ্লেষণ করে movement 
করা. উচিত কিন্তু 7১%৪১৩দের সম্বন্ধে যারা ভাববে তাদের ভালো করে বিবেচনা করা উচিত, না হয় r৪a০0৷০n আরো 
খারাপ হবে। Ref॥৪eeদের মনোবল সংহতি ও বিশ্বাস নষ্ট হবে এবং সরকারকেও 17119 দেওয়া হবে।” “মধুচক্র 
নারী হরণ, মালদা ও অন্যান্য জায়গায় খুব 5০athin৪!) লিখবে, police inactivity, exemplary punishment 
demand করবে, পরীক্ষা, (ছাত্রদের বেশী দোষ দেবে না), আবহাওয়ার দোষ, যা গুণ্ডামী তৈরি করে এবং তার জন্য ' 


কারা দায়ী, 8701509০141 elementদের বিরুদ্ধে, গ্রাহাম কমিশন, E Benga! politics, কাগজের অভাব; খুব সংক্ষেপে / 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা প্রসঙ্গ" “আমি বিধানসভা সম্বন্ধে 200 81001 লিখবো’ ৪/৪/৫৮, 

“তুমি কেন এলে না আশ্চর্য। খুব বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছি। তোমার ভাতও এখানে নিয়েছিলাম । আজ যে করে পার 
একার আসবে। যদি কোন মতামত ব্যক্ত করামাত্র রাগান্বিত হও তা হোলে সম্পর্ক যাও সামান্য আছে তাও রাখার অর্থ 
হয় 'না”। তোমাকে কেউ 70150106175187 না ককক তা চাই-_ তার জন্য নিজের মতামত বলতে পারবো না? এই কি 
তুমি চাও?” ১৭/৬/৫৯ 
এই হচ্ছে নেত্রী-_ তার সহকর্মীর জন্য রান্না করে অপেক্ষা করেন-_ তার কোনো ক্রটি থাকলে সে বিষয়ে নির্দয় হতে 

পিছপা নন__ অথচ সহকর্মীকে কেউ ভুল বুঝুক এও তিনি সইছৈ পারেন না, স্নেহ-মমতার এমন নিবিড় রন্ধন বিরল। 
কোনো সহকর্মীব অসুখ, স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে__ সেজন্য অর্থের দরকার। নিজের কাছেও সে টাকা নেই-_ তাই তাব + 
অনুজের কাছে ধার চাইছেন__- শোধেরও সময়সীমা ব্যক্ত করছেন। তার অভিমান এবং স্েহ দুই-ই প্রতিটি চিঠিতে ব্যক্ত 

‘তুমি বোধহয আমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই সেটা দেখাবার জন্য আস না। সে বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। যা 
ভালো মনে হবে নিশ্চয়ই তা করবে। ভবিষ্যৎ তো কেউ দেখতে পারে না। এ ভবিষ্যৎও আমি অনুমান করতে পারি নি 
কোনো দিক দিয়ে। যাক্‌ সেকথা । তোমাকে হয়তো বলেছিলাম সুজিৎ আমার কাছে ৫০ টাকা চেয়েছিল তার চিকিৎসার 
জনা... আমি ভেবেছিলাম ফেব্রুয়ারী মাসে দিতে পারবো। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। এখনো বাড়ি ভাড়া, Telephoneও 
দিতে পারিনি। তোমার নিকট ৫০ টাকা ধার চাচ্ছি... মার্চে যদি শোধ না দিতে পারি-_ তবে বৈশাখে নিশ্চয়ই দেবো 

..২/৩/৫৮ রাত ৭টা। ' 
কমী।দর অসুখ -বিসুখে চিকিৎসার জন্য বিপ্লবী লীলা রায় যখন প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভানেত্রী, ড. 
অতীন্দ্রনাথ বসু বাজ্যসভার সদস্য হয়ে, সাংসদের মাসিক ভাতা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তার সে টাকায় একটি ৯. 
চিকিৎসা নিয়ামক অর্থভাগার গড়ে তোলা হয়। কত কর্মী অর্থাভাবে_- বিনা চিকিৎসায় অথবা স্বল্প চিকিৎসায় শেষ নিশ্বাস 
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\ 
+ ত্যাগ করেছেন তা বলা যাবে না-_ অথচ নেত্রীর দৈনন্দিন জীবনও সচ্ছল নয়-_ বাড়িভাড়া ও অন্যান্য খরচ সংকুলান হয় 
+  না। মানবিকতা, সহকর্মীদের প্রতি দরদ ও'কৃর্তব্য সম্বন্ধে কোনো অবহেলা নেই। 


এই শিক্ষাই নেত্রী তার অনুজদের দিয়ে গেছেন এবং তাই তার অনুজ সহকর্মীদের মধ্যে এই মানবিকতা, এই দরদ 
তাদের ধমনীতে স্বতঃপ্রবাহিত হয়েছে। অর্থ, পদমর্যাদা এসব তাদের আকৃষ্ট করতে পারে নি। 
সমর গুহর আকস্মিক অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন দিদির দলের সর্বভারতীয় সম্পাদকের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। 
From | 
Lecla Roy 
312, Gunguli Bagan, Naktala 
Cul-47 
To 
Shri Prem Bhasin 
wm 18, Windsor Place , 
New Delhi 14. 4, 67 
My deur Prem, 

We received your wire intime. Thank you ever so much. Because of friends like yourself taking 
care of and looking after Samar. We had been confident that everything necessary would be done. 
Samar has also written to say, how ardently you are looking after him. It 1s just human luck that he 
should have a heart attack when he had made a good beginning and was eager to carry this ffission 
further. Any way we are believer in Divine Will, which knows best. 

Whit would be outcome of the Presidential election, who knows? How the CPI(M) is trying w 
wriggle out of the situation. How you are and your family? You never write about them. 

With kindest regards from myself and friends. টু 

Yours affectionately 
Leelad! 
চূড়ান্তভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্বে-_ তার অনুজের অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন হয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন সেই চিঠি সম্পূর্ণ 
[২ 
উদ্ধাব করে এই প্রসঙ্গ এখানে শেষ করছি_ ২. 
Phone 46-4116 
নু 312 08050118959], Naktala 
1,৩1৪ Roy Calcutta-47 
Date : 17.4.1967 
বেলা ১২-৩০ 
স্নেহের সমর, . 
এই মাত্র তোমার চিঠি 6০975 এলো! নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা স্নেহ গ্রহণ কর, বাসনাকেও দিও-_ শ্রীমতীকে 
+  শ্রীমতীজনোচিত আদর। মন্টুর কেমন লাগছে। 

১লা বৈশাখ তোমাকে বার বার মনে করেছি আমরা। প্রেমের ১৫ই এপ্রিলের চিঠিও আজ পেলাম তাতে সে লিখেছিল 

যে সেও কামাথ২ তোমাকে ১৪ বিকেলে দেখতে যায় এবং ১৫/১৬ই তোমাকে ছেড়ে দেবে যদিও আরো কয়েকদিন ' 
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দিল্লীতে থাকতে হবে। নিশ্চয়ই যতটা পার বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করে এসো। কারণ রাস্তার ধকল রয়েছে এই গরমে। 

তোমার ও বাসনার খবরাখবর বাসনার বাসায় পাঠাই সর্বদাই! মেজদি অপেক্ষা করেন না নিজেই অস্থির হয়ে হয়ে 
আসেন বার বার বাবণ কবা সত্বেও । ১৪ই এসে বলে গেলেন “এত উগ্রপন্থী”! বাসনা মেয়েটা ভাল বলে ওর সঙ্গে চলতে 
পারে।” স্নেহ ও উৎকন্ঠাব আরো আরো অনেক প্রলাপ। বেচারি! 

তোমার 5১০০০1টা 1০ করিয়ে পাঠাচ্ছি সেখানেও, ভাল লাগবে ওঁর। কবিরাজৎ এখনো সেখানে, তোমার অসুস্থতার 
খবর দিয়ছি ২/৩ দিন হোলো। 3০৩০০টার বাংলা করেছে পল্টু", আমি দেখে দিয়েছি, জয়শ্রীতে যাচ্ছে চৈত্রে। দেখো 
ভাই, ভবিষ্যৎ বাণী সবই ফলে যাচ্ছে তবে ঠিকই আমরা অশ্প্রস্তুত। তা আর কি হবে। সব আধারে কি সব হয? নিজেকে 
ও অন্যকে ফাঁকি না দিলেই হোলো। আমার যখন cardiog৪ram-এ heart tension পাওয়া গেল হঠাৎ, প্রথম তখন 
আমারও মনে হয়েছিল উদয়াস্ত দৌড়ে ছুটে চলা জীবনে এ কি নেমে এলো! কিন্তু সবই সয়ে যায় “প্রকৃতি অর্থাৎ মা কালী, 
পালয়িত্রী। রক্ষাকন্ত্রী দয়াময়ী'। ওঁর ভাষায়। তুমি ভগবানে বিশ্বাসী, শান্ত মনে তার হাতে জীবনকে ছেড়ে দাও। আমরা কি 
আর বুঝি বল, কতই আর ক্ষমতা। তার কাজ'তিনি করবেন। তোমার চিঠি সুনীল” তো দেখেই সর্বদা, অন্যেরাও দেখে 
দেখাই সবাই জানতে চায় জিজ্ঞেস করে। রবি ভৌমিক লিখেছে দিনাজপুর থেকে তোমার বিষয়। 

দিল্লীতে যে কয়দিন থাকা উচিত থেকে এসো নিশ্চয়। সর্বদা মনে রাখ আমরা কেউ কোথাও 17015975816 নই। 
শান্তভাবে নৃতন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলার e720 অর্জন কর ও প্রকৃতির সুরে সুর বেঁধে নাও সানন্দ চিত্তে। 

আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ টলমল করছে। তার সংকেত চারদিক ঘিরে ঘিরে হাজার ধারায় ভেসে আসছে। দিল্লীর পুলিশ 
বিদ্রোহ-- তাকে দমন করতে মিলিটারিকে ডাকা !! আশ্চর্য! 

সভাপতি নির্বাচন। বিভিন্ন দল-উপদলের টানাপোড়েন__ ৫1550কে রাখবার জন্য কতনা চেষ্টা, কিন্তু এ তো ভাঙন 
নয়, এ যে ধবস। শুধু প্রার্থনা কর, আমরা যারা এই ভারতবর্ষের জাগরণের স্বপ্ন দেখেছি দীর্ঘদিন তাকে স্বর্ণমুকুট শোভিত 
রাজরানীধ বেশে দেখবার নেশায় শিহরিত হয়েছি সারাজীবন__ এখনো হই-_- তারা যেন বৃহতের জন্য বাঁচতে ও বৃহতের 
জনা মরতে পারি। দুর্বল আত্মসর্বস্বতা যেন আমাদের না পেয়ে বসে। 

কোনো বিষয় নিয়েই উত্তেজিত না হতে চেষ্টা কর। আজ এই। 

অনেক স্নেহ ভালবাসা সহ 


চর 


শুভার্থী তি, 


দিদি 


প্রেম : প্রেম ভাসিন, প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক, সম্প্রতি ফেব্রুয়ারি ২০০৩-এ প্রয়াত। 

কাম।থ : হরিবিষুঃ কামাথ। নেতাজীর অন্তরঙ্গ সহকর্মী, পি.এস পি.-ব সাংসদ, প্রয়াত 

মেজদি : লাবণ্যপ্রভা বসু। সমর গুহর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পুত্রসম তাকে মানুষ করেছিলেন। ছোটো-বড়ো সবার তিনি ছিলেন “মেজদি'। 

সেখানে : অনুল্লিখিত স্থানটি, লীলা রায় ষাটের দশকে যে মহাজীবনের সংস্পর্শে আসেন, তাকে তিনি Le৭d০r-নামে অভিহিত 

করতেন সেই সন্যাসী 1.০80০-এর কথা উল্লেখ কবেছেন। 

৫. কবিবাজ : কমলাকান্ত ঘোষ, ্রীসংবের একজন দক্ষ সংগঠক।1.08৫০-এর নিকট তার চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য লীলা রায়-কর্তৃক 
প্রেরিত। 

৬. 5৫০০০ : লোকসভায় সমর গুহর প্রথম ভাষণ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে অসাধারণ সে ভাষণ। 

৭, পণ্টু :ক্জিয়কুমাব নাগ। 


00:64 ৮ 


৮. সুনীল : সুনীল দাস। ky 


১৯২৪ 


বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 





সিঙ্গাপুরে নেতাজী-কর্তৃক নির্মিত আজাদ-হিন্দ স্মৃতিস্তস্ত লর্ড মাউন্টব্যাটেন ধ্বংস করে। সেই স্থানে 
সমর গুহ সর্বপ্রথম মাল্যদান করেন। সঙ্গে ছিলেন মালয় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীএ. এন. মিত্র, 
আজাদ হিন্দ সরকারের “আজাদ হিন্দ’ দৈনিকের সম্পাদক শ্রীমথু কৃষ্ণান, শ্রীরামানুজম এবং নেতাজীর 
সেবক কানাই। ১৯৫৯। 


১২৫ 


জয়শ্রী হর জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 





নাগপুর ফরওয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে, বাঁদিক থেকে অতীন্দ্রনাথ বসু, স্থানীয় জনৈক নেতা, লীলা রায়, 
সমর গুহ ও সুনীল দাস। 


১২৬ 





বিঞ্লাবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 





বিপ্লবী সুনীল দাস ৮০তম জন্মদিনে 


সংবর্ধনা, ১২ জুন ১৯৮৮। 





১২৭ 


দয়জী। জজ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 
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১৯৯৭। 
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নেতাজী জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান 
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১২৮ 


বিপ্রবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 





সমর গুহ ও শ্রীসুক্রত বসু। 


’ 


, ২ অক্টোবর ১৯৯৮ 


রায় 


ৰ 


বিপ্লবী লীলা রায় জন 
উপবিষ্ট শ্রীভূপাল গুহ, ডা. বিভাস 


৩ 


বিপ্লবী লীলা রায় 


সমর গুহ ও শ্রীচিন্তামণি 


| 





১২৯ 





সমর গুহ ভাষণদানরত 
আগরপাড়া, ১২ জুন ১৯৯৫। 





'ভয়শ্রা' সুবর্ণজয়ন্তী সেমিনার, গোলপার্ক 
সমর গুহ ও সুনীল দাস। ১৯৮২। 





১৩০ 


_ অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি 
নেতাজীর রকীহল? 


সমর গুহ 


তাইথেকু বিমান দুর্ঘটনা ও রা 
অধ্যাপক সমর গুহর নিরলস প্রচেষ্টা এক ঘটনাবহুল ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। দেশে-বিদেশে এই প্রসঙ্গে তার 
নি প্রদান, আবেদন, বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু চূড়ান্তভাবে অসুস্থ হবার প্রাক্মুহূর্ত 
_ পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে তিনি যে সচেষ্ট ছিলেন তার প্রমাণ তার গ্রন্থাগারে রক্ষিত অসংখ্য চিঠি ও কাগজপত্র। তার 
সে-সব কাগজপত্র থেকে একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি আমরা উদ্ধার করেছি_- এটিকে তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন: 
= প্রথমপর্বে “নেতাজীর কী হল? অনুসন্ধানের আনুপূর্বিক একটি বিবরণ একটি ইতিহাস-_ এই ইতিহাসে নেতাজী 
প্রসঙ্গে স্তার জীবনের নানা উদ্যোগ বিবৃত হয়েছে। নেহরু পরিবারের চক্রান্ত, নেতাজীর সন্ন্যাসীবেশের আলোকচিত্র 
প্রকাশ ও তা নিয়ে মামলা, মামলায় সুব্রত মুখার্জির পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি সকল ঘটনাই আনুপূর্বিক বিবৃত হয়েছে। 
আর এ িরিরি নি বিডির RU 
কেন তিনি বিশ্বাস করেন নেতাজী জীবিত। . 
নেতাজী কী হল? এই রহস্য উন্মোচনে অধ্যাপক সমর হর এই দীর্ঘ চাটি একটি অমুল্য ও চাঞ্চল্যকর 
সম্পদ হয়ে থাকবে। -_সম্পাদক জয়শ্রী 


কী আশা ও আনন্দ নিয়ে এসেছিল ১৯৭৮ সালের বৎসরটি। খোদ লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রচণ্ড 
গণআন্দোলন এবং প্রায় দেড় বছর ইমারজেন্সিরাজের কবলে প্রায় দেড় লক্ষ কর্মী এবং একমাত্র অতিবৃদ্ধ আচার্য কৃপালনী 
এবং বামফ্রন্টের নেতারা ছাড়া আর-সব বিরোধী নেতারাই ইন্দিরা গান্ধীর কারাগারে আবদ্ধ। ইমারজেন্সি ঘোষণার সঙ্গে 
২ সঙ্গে যে বিরাট ও ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরে এত বড়ো 
আয়তনের গণআন্দোলন আর হয় নি। Hl 
১৯৭৬ সালের শেষের দিকে জরুরি অবস্থা তুলে নিয়ে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করলেন ইন্দিরা গান্ধী! নির্বাচনে 
কংগ্রেস রতি রানির হেরে গেলেন। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা 
সরকার। 
এলে! রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের নতুন জামানা। উৎফুল্ল চিত্তের উত্তেজনা নিয়ে লোকসভার লবিতে ঢুকেছি। এইচ. এম. প্যাটেল 
, এবং নানাজী দেশমুখ আমাকে দেখেই আগ্তহভরে এগিয়ে এলেন। বললেন, কাল শপথ নেওয়া হবে নতুন মন্ত্রীসভার । 
শপথ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন মোরারজীভাই। নু 
শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললাম, “নো, আই আযাম নট ইন্টারেস্টেড। প্লিজ টেল মোরারজীভাই।, 
বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে দুজনেই। লোকসভায় আমি ছিলাম তখন সোশ্যালিস্ট দলনেতা । স্বভাবত্তই আমার 
= নামটিই প্রথম ওঠার কথা সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ার জন্য। 


১৩১ 


জয়শ্রী ছ জ্যেৈন্ঠ ১৪ ১০ 


নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে আমি সংকল্প করে নিয়েছিলাম__ ডাক এলেও মন্ত্রীসভায় যাব , 
না। নিজের মনে মন্ত্রীপদের জন্য কোনো দুর্বলতা এসে যায় এজন্য কলকাতা ময়দানের জনসভায় প্রকাশ্যেই বলেছিলাম 
মন্ত্রী হওয়ার জন্য ডাক এলেও আমি মন্ত্রী হয়ে সরকারে বন্দী হব না। জনতা রাজের এই সুযোগে যেটুকু পারি নেতাজীর 
প্রতি যে অন্যায় কবা হয়েছে এবং এখনো করা হচ্ছে তার প্রতিকার করার জন্য কিছু করার চেষ্টা করব। ময়দানের এই 
জনসভায় আরো দুজন বক্তা ছিলেন__ জনতা-নেতা প্রফুল্পচন্দ্র সেন এবং কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু। তখন চলেছে 
জনতা-বামফ্রন্ট সমঝোতা । আমার কথা শুনে আত্মীয়স্বজন এবং সোশ্যালিস্ট পার্টির বন্ধুরা বেশ আশ্চর্য হলেন, ক্ষুবধও 
হলেন। 

জন্ত পার্টি গড়ে উঠল নির্বাচনের পরে, দি্লীতেকংহোস (ও), বত পার্টি, চরণ সিংহের পাটি জনসংঘ এবং সোশ্ালিস্ট 
পার্টির মিলনে। বাবু জগজীবন রামের দলও নির্বাচনের পরে এই নতুন দলে যোগ দিলেন। . | 

কেন মন্ত্রীত্বের আহানে মন সাড়া দিল না? মন্ত্রী হলে কি দেশের কাজ করা যায় না। নিশ্চয়ই করা যায়। কিন্তু যাঁর 
আজাদ হন্দ বিপ্লবের শেষ আঘাতে বিশ্বযুদ্ধবিজয়ী ব্রিটিশরাজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হল সেই মহাক্ষত্রিয়ের প্রতি অবজ্ঞা 
উপেক্ষা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। যতটুকু পারা যায় প্রতিবিধান করতে হবে। নেতাজীর প্রতি নেহরুরাজের 
চক্রান্তের অবসান ঘটাতে হবে। সেদিনে এই ছিল সংকল্প 

যুদ্ধের শেষে আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের বীর্ষবন্তার কাহিনী জাতীয় উদ্দীপনার মহামস্থন করে এসে প্লাবিত করেছিল ভারতীয় 
জনজীবনকে। ভাসিয়ে দিল জাত-পাত-বর্ণধর্ম-অঞ্চল বা সাম্প্রদায়িকতার সব রকম বিচ্ছিন্নতাবোধ-_সারা দেশের কুলাকুল 
ছাপিয়ে গর্জে উঠল 'জয়হিন্দ” “নেতাজী জিন্দাবাদ’ এবং 'আজাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ'-এর সিংহনাদ। এমন জাতীয় এক্য, 
আজাদীর জন্য এমন বৈপ্লবিক জাতীয় অত্যুথান আগে আর কখনো সৃষ্টি হয় নি। সে সময়ে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় 
উপস্থিত হয়ে লোকেদের ধ্বনি দিতে শোনা গেল-_ 'জয়হিন্দ', ‘নেতাজী জিন্দাবাদ’, “আজাদ-হিন্দ জিন্দাবাদ? । হায়, 
গাঙ্দীজীর নামেও জিন্দাবাদ দেওয়া হল কিন্তু নেতাজী জিন্দাবাদের পরে। ব্রিটিশরাজের বছ ভারতীয় সেনারা গান্ধীজী, সর্দার 
প্যাটেল, মৌলানা আজাদের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানিয়ে বলে এলেন-_ আপনারা নৈতিক দায়িত্ব নিন। আমরা ক্ষমতা 
কেড়ে এনে তুলে দেব আপনাদের হাতে। নেতাজীর জাতীয় বিপ্লবের বহি তখন জ্বালিয়ে দিয়েছে জাতীয় মনেও বিদ্রোহের 
প্রবল বহ্নি! ব্রিটিশরাজের ভারতীয় সেনাবাহিনী তখন জাতীয় স্বাধীনতার দুর্বার আবেগে কম্পমান। 

আর কেউ বুঝুক-কি না-বুঝুক গান্ধীজী কিন্তু সেদিনে বুঝেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বৈপ্রবিক বীর্যবত্তার জ্বলন্ত গাথা- 
কী আনল বন্যা বইয়ে দিয়ে ছিল ভারতীয় জনমনে। সে সময়ে ভারতীয় গণমানসিকতায় এই বিস্ফোরণোন্মুখতার মমার্থ 
তিনি তার অননুকরণীয় ভাষায় লিখলেন “হরিজন-এর পাতায়, ' ‘Hypnotism of INA has cast spell on us. Netaji’s 
name is one to conjure with. His bravery shines through all his actions.’ ’ হ্যা, নেতাজীর আজাদ-হিন্দের 
সম্মোহনে দেশ এখন মন্ত্রমুগ্ধ। নেতাজী এমনই এক অপূর্ব কীর্তির নাম যা শুধু কল্পনাই করা যায়! 

কিন্তু এমন এক ইতিহাস পুরুষের কী হল? ব্রিটিশরাজের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে পণ্ডিত জওহরলাল যখন 
ক্ষমতায় বসলেন__ তিনি তো বটেই, ভারতীয় রাষ্্রশক্তির সরকারি কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেলেন নেতাজীর কথা, 
আজাদ-হিন্দ বাহিনীর কথা। না, নেতাজীর প্রতি সামান্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদর্শনের কথা মনে পড়ল না পণ্ডিত নেহরুর। 
নেতাজীকে নিশ্চিহ্ন করে রাখা হল স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তির মানস পট থেকে। 

তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ ১৯৪৫- ভালে STO OATES RA fl 
গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ-_ সব নেতারাই সমস্বরে বলেছেন-_ তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 
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বিপ্রবী সমর শুহ্‌ স্মরণ সংখ্যা 


“* মৃত্যুকাহিনী একটি রটনা মাত্র! এমন-কি গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল পর্যন্ত এই সংবাদ বিশ্বাস করেন নি। সুভাষ 
৮ বোসকে ধরা হলে তাকে নিয়ে কী করা হবে-_ সে সম্বন্ধে ওয়াভেল সরকার একটি গোপন রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন 
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আটলির কাছে। ১৯৭৫ সালে ট্রাসফার অব পাওয়ার’ বইয়ের ষষ্ঠ খণ্ডে তা প্রথম প্রকাশ করা হয়। 
১৯৪৫ সালে নেহরু দৃঢ়ভাষায় বার বার বলেছিলেন যে তিনি নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করেন না। গান্ধীজী 
বলেছেন, “আমাকে কেউ ছাই এনে দেখালেও আমি বিশ্বাস করব না যে সুভাষ বেঁচে নেই। সুভাষ বেঁচে আছে। কোথাও 
আত্মগোপন করে আছে।” এ কথা অনেকবার বলেছেন গান্ধীজী। | 
নেতাজী সম্বন্ধে এত জানার পর বলার পরে-_ স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পণ্ডিত নেহরু কী করলেন? 
নেতাজী সম্বন্ধে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পরে বাচস্পতি পণ্ডিত নেহরু আকস্মিক একেবারে মৌন হয়ে 
গেলেন। নেতাজীর কী হল সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত করা তো দূরের কথা বিমান দূর্ঘটনার 
সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সেনাপ্রধান জেনারেল ম্যাকআর্থার মিত্র বাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রিম 
4”* কমান্ড আডমিরাল মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ গ্লোবেল ইন্টিলিজেন্সের পক্ষ থেকে টোকিও রেডিও মারফত তাইহোকুতে এক 
বিমান দুর্ঘটনার সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হওয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনার যথার্থ সম্বন্ধে 
ভিন্ন ভিন ভাবৈ তদস্ত:রুরা হয় | সেই তদন্তের রিপোর্টগুলি জানার জন্য এবং প্রকাশ করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পত্ডিত 
নেহরু কোনো চেষ্টা করলেন্‌ না। তাঁর এক্‌কালের বন্ধু চিয়াং-কাইশেক ফরমোজা দখল করেই সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ 
সম্বন্ধে তদন্ত করেন--- সেই রিপোর্টটিরও খোজ নিলেন না। পণ্ডিত নেহরু ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বৈদেশিক মন্ত্রী। 
আমেরিকা, ব্রিটেন ফরমোজাকে চিঠি পাঠালেই এই রিপোর্টগুলি পেয়ে যেতেন। কেন তা করলেন না? পণ্ডিত নেহরুর 
একান্ত বন্ধু মাউন্টব্যাটেন তো দেশভাগের আগে ও পরে ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন! তার তদন্তের রিপোর্টটি 
নেহরু জেনেছিলেন কি না তাও জানা নেই। 
ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য ছিল, 
ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার মহাক্ষত্রিয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কী'হল সর্বপ্রকারে তার অনুসন্ধান করা! 
সে সময়ের সরকারি দলিল থেকে জানা যায় যে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ এ কথা জানতে পারে যে রাশিয়া থেকে এক 
৯-* গোপনবার্তায় নেতাজী পণ্ডিত নেহরুকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাকে ভারতে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। না, 
তা তো পণ্ডিত নেহরু করেন নি-- কোনো তদন্তও করেন নি নেতাজ্জীর প্রকৃতই কী হল তা জানার জন্য। স্বাধীন ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী হয়েই পণ্ডিত নেহরু নেতাজী সম্পর্কে নির্বাক মৌনতায় একেবারে নিরুদ্যম হয়ে গেলেন। নেতাজী সম্বন্ধে ভারত 
সরকারের নীতি হল-__ সম্পূর্ণ নীরবতা, গুঁদাসীন্য, উপেক্ষা আর অবহেলা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিই সরকারের 
কাছে নেতাজীর চূমিকা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত উপেক্ষিত 
কেন পণ্ডিত নেহরু এমন চরম জাতীয় অকৃতজ্ঞতার নীতি বহন করলেন? এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে গুজরাতের 
দৈনিক 'জন্মভূমি'র প্রয়াত সম্পাদক অমৃতলাল শেঠের বক্তব্য ও লেখনী থেকে। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আযাডমিরাল 
মাউন্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত নেহরু সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন তার অতিথি হয়ে। সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে 
« অবতরণের সময়ে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর প্রাক্তন সেনারা বিমানবন্দরে গিয়ে নেহরুকে সাদর সংবর্ধনা জানায়। এই সময়ে 
তারা পণ্ডিত নেহরুকে জানায় যে, মাউন্টব্যাটেন বাহিনী সিঙ্গাপুরে নেমেই আজাদ-হিন্দ ফৌজের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা 
-শনিবেদনে যে শহীদ তম্তটি নেতাজী সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার পূর্বে নির্মাণ করিয়েছিলেন সেই শহীদ স্মারক স্তম্তুটি 
মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুর ও মালয়ের আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনারা এবং সেখানকার 
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জয়শ্রী জজ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 


ভাবতে পত্িত্ীকে একা অনুরোধ জানায় তজাদ-হন্দ শহীদ তের সেই ধংস স্থলে প্র অপ কলার জন 
পণ্ডিতজী রাজী হন। কথা হয় পরের দিন সকালবেলায় এই অনুষ্ঠানে আসবেন নেহরুজী। 

পরের দিন ভারতীয় প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে আনার জন্য মাউন্টব্যাটেনের বাড়ি গেলে পণ্ডিতজী রূঢ় ভাষায় অনুষ্ঠানে 
যাওয়া পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী প্রত্যাখ্যান করে দেন। 

কেন পণ্ডিত নেহরু এমন অভাবনীয় আচরণ করলেন? তিনি না লালকেল্লায় আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচারকালে 
সমর্থন করেছিলেন? বলেছিলেন এই বিচার সাধারণ বিচার নয়-_ এই বিচার হল ‘ইণ্ডিয়া বনাম ইংলন্ড” ‘India Versus 
. England’ । সে সময়ে সারা ভারত ঘুরে তিনি না আজাদ-হিন্দ ফৌজের পক্ষে প্রচার করেছিলেন আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের 
অভূতপূৰ্ব বিপ্লবের অপূর্ব এতিহ্যের অংশীদার হওয়ার জন্য? সেই নেহরু এই জাতীয় সম্মান-বিরোধী কাজটি করলেন কী 
করে? 

এই প্রশ্নের উত্তব পাওয়া যায় 'জন্মভূমি'র তৎকালীন সম্পাদক অমৃতলাল শেঠের বক্তব্য ও লেখনী থেকে। 
মাউন্টব্//টেনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময়ে নেহরু কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
অমৃতলাল শেঠ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। | 

সিঙ্গাপুর ae at তাল CEU SA EHNA SG ASLO 
মেজদাকে তিনি বলেন, পণ্ডিত নেহরু আজাদ-হিন্দ ফৌজের শহীদ স্তম্ভের বিধ্বস্ত স্থানটিতে মালা দিতে যাবেন শুনে 
মাউন্টধ্যাটেন নেহরুকে সর্তক করে দেন। তিনি পণ্ডিতজীকে বলেন, “According to our report Subhas Chandra 


Bose did not die in the reported air crash at Taihoku. He has escaped. If you play up Bose or his INA 
you will be taking the risk of presenting India on a platter to Bose when he reappears.” 


মাউন্টব্যাটেন ছিলেন মিত্রবাহিনীর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুপ্রিম কম্যান্ড। এই ব্রিটিশ আযডমিরাল ‘সুভাষ বসুর’ মৃত্যুসংবাদ 
রচনার সঙ্গে সঙ্গেই এই সংবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করেন। হ্যা, ব্রিটিশরাজকুলোস্তব এই ব্যক্তি এবং তার স্ত্রী নেহরুর 
উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ভারত ভাগের পাকিস্তানী প্রস্তাব গ্রহণে নেহরুকে রাজী করতে তার কাহিনী অজানা 
নয়। কৃতজ্ঞ চিন্তে নেহরু ভারতভাগের পরেও স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থেকে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের 


গতর্ণর রেখেছিলেন এবং ভারত ছিল তথাকথিত স্বাধীন হওয়ার পরেও আড়াই বছর পর্যস্ত' অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার মতো?" 


কমনওয়েলথ-ভুক্ত একটি ব্রিটিশরাজ। এই মাউন্টব্যাটেনই ১৯৭৮ সালের মার্চ, ভারতীয় হাই কমিশনার এন. জি. গোরেকে 


এক পএ দিয়ে জানান, “There was no official record of Shri Subhas Chandra Bose’s death in the archives.” 





এই মাউন্টব্যাটেনের সতর্কবাণীর জন্যই নেহরু কথা দিয়েও বিধ্বস্ত আজাদ হিন্দ শহীদ স্তন্তে মালা অর্পণ করতে 
সরাসরি অস্বীকার করে দেন। হ্যা, এই দিন থেকেই নেতাজীর পুনরাবির্ভাবের বিভীষিকা নেহরুর মনকে সদা আচ্ছন্ন করে 
,রেখেছিল। সেই দিন থেকে তিনি স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হয়ে গেলেন সেই সুভাষচন্দ্রকে যিনি একদিন নেহরুকে ‘এলডার ব্রাদার 
বলে সম্মান দিয়েছিলেন। ভুললেন তিনি আজাদ-হিন্দ ফৌজের জাতীয় কীর্তিকাহিনীর কথা, ভুললেন এই আজাদ-হিন্দ 
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি ভারতের জাতীয় কর্তব্য। না, শুধু নির্বাচকই হলেন না, আরো একটি ভয়ংকর বিশ্বাসঘাতকতার 
কাজ করলেন নেতাজীর প্রতি। ভারত সরকারের দলিল থেকে ১৯৫৬ সালে জানা যায় যে,“১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স 


এক গোপনবার্তীয় ওয়াভেল সরকারকে জানিয়েছিল যে তারা সংবাদ পেয়েছে যে ‘বোস’ রাশিয়ায় আছেন এবং রাশিয়া ॥ 


থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্য বোস নেহরুকে একটি গোপন বার্তা পাঠিয়েছেন।” 


১৩৪ 


বিপ্লবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা 


এ সংখদ্ধে মীরাটের শ্যামলাল জৈন খোসলা কমিশনের কাছে এক অভাবনীয় সাক্ষ্য দেয়। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ- 
হিন্দ ফৌজের বিচারকালে আসফ আলি ছিলেন আই.এন.এ. ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি শ্যামলাল জৈন ছিলেন তীর 
স্টেনো__ জৈন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে নেতাজীর কাছ থেকে একটি গোপন বার্তা পাওয়ার পরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী 
আযাটলিকে পণ্ডিত নেহরু একটি চিঠি দেন। এই চিঠি টাইপ করেন শ্যামলাল জৈন । চিঠিতে পণ্ডিত নেহরু লেখেন 
Dear Mr. Attlee, 

I understand from a reliable source that Subhas Chandra Bose your war criminal, has been 
allowed to enter Russian territory by Stalin. This is a clear treachery and betrayal of faith by the 
Russtans. As Russia has been an Ally of the British-Americans it should not have been done Please 
take note of it and do what you consider proper and fit. i 


Yours sincerely 
Jawaharlal Nehru 
= নেতাজী সম্বন্ধে নেহরু এরূপ অকল্পনীয় বিশ্বাসহস্তার কাজ করলেন কেন? নেতাজীকে আযাটলির কাছে যুদ্ধ-অপরাধী 
বলে চিহ্তিত করার তাৎপর্য যে কী জার্মানি ও জাপানের যুদ্ধ-অপরাধীর বিচারের ক্ষেত্রে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যে: 
ব্রিটিশরাজ নেতাজীকে ভারত সাম্রাজ্যের এক নম্বর শত্রু বলে গণ্য করত তারই প্রধানমন্ত্রীর কাছে নেতাজীর আত্মগোপনের 
অবস্থান ফাঁস করে দেওয়ার তাৎপর্য নেহরুর কাছে অস্পষ্ট ছিল না। 

(নহরু ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা। তার অন্যান্য অসাধারণ গুণাবলীও ছিল সর্বজন- 
স্বীকৃত। কিন্তু একমাত্র গান্ধী ছাড়া ভারতীয় নেতৃত্বের গণনায় তিনি নিজের জন্য কখনো দুই নশ্বর স্থানের কথা কল্পনাও 
করতে পারতেন না। তিনি জানতেন যে গান্ধীজী কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতার আসনে বসবেন না। অসাধারণ মনীষার অধিকারী 
হওয়া সত্বেও নেহরু সমস্ত অস্থিমজ্জায় ছিলেন সর্বোচ্চ রাষ্্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত হবার অন্ধ উচ্চাকাঙক্ষী। এই স্বপ্ন থেকে 
চ্যুত হবার কোনো দ্বন্দই তিনি সহ্য করতে পারতেন না! 

পাকিস্তান হবে-কিহবে না সেই আলোচনার চরমপর্বে ভারতের এঁতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় সত্তাকে অখণ্ড রাখার জন্য 

" গাদীজী মরিয়া হয়ে একটি শেষ প্রচেষ্টা করেছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ভারতের হাতে ক্ষমতা 

৯ হস্তাপ্তরের পরে জিন্নাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করা হোক। এই প্রস্তাবে জিন্নার সম্মতি পাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 

কিও কংগ্রেস নেতৃত্বের বৈঠকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র পণ্ডিত নেহরু বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। চরমভাবে বিরোধিতা 
করেন এই প্রস্তাবের। ফলে ভারত বিভাগ রোধ করার প্রচেষ্টায় গান্ধীজীর শেষ প্রয়াসও নিষ্ফল হয়ে গেল। 

ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সংঘাতে বা সম্ভাবনায় প্রতিপক্ষের প্রতি পণ্ডিত নেহরুর আচরণ ছিল নির্মম ৷ মাউন্টব্যাটেনের সর্তকবাণীকে 
তিনি ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন যে “সুভাষ বোস’ ফিরে এলে ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকার থেকে কেহ 
“বোস'কে রুখতে পারবে না। গান্ধীজী থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেসের সব নেতাই এ কথা জানতেন। ভারতের জনতা ছিল 
তখন শেতাজীর প্রতি মন্তরমুগ্ধ। মোরারজী দেশাই স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে সব সময়ই ছিলেন সুভাষ বোসের রাজনৈতিক 
পষ্থার বিরোধী, একান্ত গান্ধীভক্ত। সেই মোরারজীভাই ১৯৭৮ সালে আমাকে বলেন, “সমর গুহ, তুমি কেন বলছ 'সুভাষবাবু” 

« জীবিত আছেন। তিনি যদি ১৯৪৬ সালে দেশে ফিরে আসতেন তা হলে তিনি হতেন সর্বেসর্বা।না নেহরু, না তাঁর পরিবারের 
১৫ কেউ রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে বসতে পারত না “There would have been no Nehru none from the 

* Nehru family. Subhas babu would have been all in all.” | 
এই দুশ্চিন্তা সম্বন্ধে আরো একটি তথ্য পাওয়া যায় ১৯৮৯ সালে। গান্ধীজীর নির্দেশে এবং তারই বয়ানে মহাত্মার একান্ত 


১৩৫ 








জয়শ্রী শর জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 


জিব ১৯৪৬ সালের ২২ ভুলাই আসে গাধীতীর বিশেষ নি মান সাংবাদিক লুই 
ফিশারকে একটি গোপন চিঠিতে তখনকার ভারতীয় জনগণের এবং ব্রিটিশ-ভারতীয় সামরিক বাহিনীর মনোভাবের কথা 
জানিয়ে লেখেন : “বোস যদি রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে ভারতে আসেন তা হলে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনী গান্ধীজী বা 
কংগ্রেসের কথা শুনবে না। তারা সবাই আই.এন.এ.-র সঙ্গে যোগ দেবে।” 

নেহরু জানতেন ভারতে ফিরে এলে নেতাজীই হবেন সর্বের্বা। এরূপ একটি পরিস্থিতি কল্পনা করাও ছিল নেহরুর 
কাছে অসহনীয়। ক্ষমতা ছন্দের বিশ্বের ইতিহাসে যেমন কত ক্লেদময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেছে, ভারতের ইতিহাসে রীষ্্রক্ষমতা 
হস্তান্তরের প্রাক্কালেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বিমান দুর্ঘটনায় যে নেতাজীর মৃত্যু হয় নি, তিনি যে রাশিয়ায় আশ্রয় 
নিয়েছেন এসব-কৃথা জানা সত্বেও পণ্ডিত নেহরু ক্ষমতাচ্যুতির তীব্র দহনে নেতাজীকে নির্বাসনে রাখবার ব্যবস্থাই নয়-_. 
জীবিত নেতাজীকে রাজনৈতিক কবর দেওয়ার জঘন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন নি। সর্বোচ্চ ক্ষমতায় 
আসীন হবার পরে নেতাজী প্রসঙ্গ কখনো তিনি আর স্বেচ্ছায় মুখে আনেন নি। নেতাজী সম্বন্ধে জাতীয় দাবিকে বিন্দুমাত্র 
গ্রাহ্য করেন নি। নেতাজী সম্বন্ধে নির্মম নীরবতা, উপেক্ষা, ওঁদাসীন্য অবহেলা ও বিস্মৃতির পর্দা দিয়ে আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের 
| মহানায়কের জীবন ও বৈপ্লবিক এতিহ্যকে রাষ্ট্রীয় স্তরে চেপে রাখার সেই প্রসঙ্গ নির্বিকার অস্বীকার করার নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন নেহরু-সরকার, নেহরু-বংশের পরবর্তী রাষ্ট্রনেতারাও মূলত এই নীতিই অনুসরণ করেছেন এবং আজও তাদের 
অনুপত্তী কেন্দ্রীয় সরকার সেই নীতিই আঁকড়ে ধরে আছেন। , [ক্রমশ 


জাতীয় গণবিপ্রাবের ভূমিকা 


সমর শুই". 


রুশ বিপ্লবের পর্যালোচনা,করে বিপ্লবী ট্রটস্কি লিখেছেন, “The art of revolutionary leadership in its most critical 
moment consists nine-tenth in knowing how to sense the mood of the masses I” ভারতবর্ষের বিপ্লবকামীদের 
পক্ষে উদ্দৃতিটি বর্তমানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য । ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে শ্রান্তময় যে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ প্রচণ্ড বেগে 
তুবরীর মতো মুহূরুহ্‌ ফেটে পড়ছে, তার অন্তরালের লক্ষণটি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা জাতীয় বৈপ্লবিক নেতৃত্বের একান্ত 
শোভাযাত্রা, সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট, কলকারখানায় মজুরদের হরতাল-_ সমগ্র ভারতবর্ষে যেন গণউত্তেজনার তপ্ত 
হাওয়া হলকে হলকে ছড়িয়ে পড়ছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচার-প্রহসনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ছাত্র ধর্মঘট ও গণ- 
হরতালের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় বিমানবাহিনী ধর্মঘট করছে এবং বিমানবাহিনীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় 
নৌসেনারও দাবি করছে কালা-গোড়ার সমমর্যাদা । আবার নৌসেনাদের প্রেরণায় স্থলসেনারাও ভারতীয় সেনানীর আত্মমর্যাদা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে গণবিক্ষোভের উস্কানীতে ভারতীয় সামরিক বিভাগে যে ধর্মঘটি আলোড়নের সৃষ্টি 
হয়েছে তার দুর্বার আকর্ষণে চিররাজঅনুগত শুর্থা সৈনিকদের আনুগত্যের কেন্দ্রস্থলও দিল্লী থেকে ক্রমশ স্থানান্তরিত হচ্ছে 
ওয়ার্ধাতে। ভারতীয় পুলিশবাহিনীও বাইশ টাকা মাইনে নিয়ে অশিক্ষিত গোড়া সার্জেন্টের তাবেদার থাকতে রাজি নয়। 


১৩৬ 


বিল্পবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা ' 
এদিকে লোহার দেয়াল দিয়ে ঘেরা ভারতীয় সামরিকবাহিনীর সংরক্ষিত ক্ষেত্রে জাতীয় মনোবৃত্তির শিহরন লেগেছে, 


রশ ওদিকে পোস্টাল ও রেল কর্মচারীদের ধর্মঘটের হুমকি এবং মুহূর্মুহ্‌ ছাত্র ধর্মঘট ও গণহরতালের ব্যাপকতায় সমগ্র গণমানস 


ক 


A 


- অস্বস্তিকর বিক্ষোভের উত্তেজনায় ডিগ্রিতে ডিগ্রিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। গণমানসের এই উত্তপ্ততাকে উন্মত্ততায় পরিণত: 


করেছে সাম্রাজ্য সরকারের দমননীতি। কীদুনে গ্যাস, লাঠি এবং বেটন চার্জে জনতা এখন কৌতুক অনুভব করে, বুলেটের 
গুলিবর্ষণ ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে এবং দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে গুলিবর্ণকারীদের দিকে_- পিছনের দিকে নয়। সরকারি দমন 
নীতির প্রতিষেধকরূপে অভিজ্ঞতা ও লীঞ্ুনা'বরণ করে জনতা আবিষ্কার করেছে ব্যারিকেড স্থাপনের কায়দা, যানচলাচল ও 
সাংবাদাদি অচল করবার কৌশল এবং গেরিলা সংগ্রামের “মারো আর ভাগো’ নীতি, (॥i & run 101105)। সমগ্র ভারতবর্ষে 
এই যে স্বতঃস্ফূর্ত খণ্ড খণ্ড গণউত্তেজনা লক্ষ্য, সংগঠন ও নেতৃত্বহীন অবস্থায় যোগাযোগহীন বিশৃঙ্খল গণবিক্ষোভে 
আত্মপ্রকাশ করছে। একে গুণ্ডা, ছুলিগান, বদমায়েস বা অসামাজিক দুর্বৃত্তদের কারসাজী বলে এই অস্বাভাবিক ঘটনাগুলির 
সমগ্র গুরুত্বকে লঘু করতে চাইলে বর্তমান জাতীয় নেতৃত্বকে চিরবন্ধ্যাত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই বিশৃঙ্খল গণবিক্ষোভের 
পশ্চাতে যে সম্পদটি ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে_ সেই অমুল্য সম্পদের স্বরূপ হল গণমানসের নিভীক উদ্বত্য (Daring 


audacity of the mass mind) | 


গণমানসের বৈপ্পবিক পরিবর্তন 


গণবিশ্নবের প্রধান এবং আদি উপাদান গণমানসের নির্ভীক উদ্ধত্য। গান্ধীজীর অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের 
প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সারা ভারতবর্ষের অবস্থিত মাত্র দু'লক্ষ 'গোরাভৃতে'র ভয় থেকে ভারতীয গণমানসকে মুক্ত করা। 
গাদ্ধীজীর অহিংস সংগ্রামপন্থা ভারতীয় জনসাধারণের মন থেকে জেলের বিভীষিকা ঘুচিয়েছে। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের 
আলোড়ন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে জাতীয়তা ও স্বদেশশ্রীতির দুর্বার ভাবাবেগ সমগ্র মানবজাতিকে উন্মত্ত করে তুলেছে সেই 


- জাতীয় উন্মত্ততা সামরিক এবং অসামরিক ভারতীয় জনসাধারণকেও কম মত্ত করে তোলে নাই। যুদ্ধ, অগাস্ট বিপ্লব, 


দুর্ভিক্ষ, ভারতরক্ষা আইনের বেড়াজাল, যুদ্ধোত্তর অর্থসংকট ও বেকার সমস্যার সংক্রামণ, সরকারি যুদ্ধযন্ত্রে নিযুক্ত এক 
কোটি পঁয়ষট্রি লক্ষ কর্মচারীর কর্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট জীবনযাপনের চড়া খাই-খরচার সঙ্গে 
জনসাধারণের আয়ের ক্রম-সংকোচনের অধোগতি সমগ্র গণমানসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। একদিকে যুদ্ধোত্তর 


ভারতবর্ষে অন্ন-বস্ত্রগৃহের সমস্যার অনিশ্চয়তা, অপর দিকে যুদ্ধকালীন জাতীয় মনোবৃত্তির ভাবাবেগে গণমানসের উন্মস্ততা। 


জাতীয় গণমানসের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চুড়ান্তরাপ দিয়েছে নেতাজীর আদর্শ এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রেরণা। 


' গান্ধীজীও বলেছেন, আজিকার সমগ্র ভারতবর্ষ নেতাজীর আদর্শ ও কর্মপন্থায় বিমুগ্ধ’ (700001550) হয়ে গিয়েছে। এই 


অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষণ ফুটে উঠেছে গণমানসের নিভীক উদ্ধত্যে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম ভারতীয় 
অসামরিক গণমানসকে জেলের ভয় থেকে মুক্ত করেছে আর নেতাজীর আদর্শ শুধু অসামরিক নয় সামরিক গণমানসকেও 
88545358545 
মৃত্তাভয়াতীত। 

'বৈষ্নবিক গরিবেশের লক্ষণ 

কৃত্রিম উপায়ে বিপ্লব সৃষ্টি হয় না। বিপ্নব বহু ঘটনা ও পরিবেশ এবং বহু সক্রিয় ও সচেতন কর্মপ্রচেন্টার অক্লান্ত গতিপ্রবাহের 





*' সৃষ্টি। বহুদিনের পুঞ্জীভূত গণবিক্ষোভ অচানক কোনো এঁতিহাসিক ঘটনার বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়ে ভূকম্পের মতো তীব্র 


১৩৭ 


জয়শ্রী ঘা জ্যেষ্ঠ ১৪১০ 


বেগে আন্দোলিত করে তোলে গণমানসকে। অগ্যুৎপাতের আগে আগ্নেয়গিরির চতুষ্পার্থের বাতাসে যেমন গন্ধক-রেণুর 
আভাস পাওয়া যায় তেমনি গণবিষ্লবের পূর্বাহেও জাতীয় জীবনের পরিবেশে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। ' 
আজিকার ভারতবর্ষের সমগ্র জাতীয় জীবন এবং গণমানসের সমস্ত স্তর বিপ্লব-উন্মুখতার আবেগে ভরপুর। ভারতের 
গণমানস অস্থির, চঞ্চল এবং ক্ষুব্__ গণমানসের দুঃসহ বিক্ষোভ অসহ্য বেগে তাই আত্মপ্রকাশ করছে প্রতিটি সুযোগে । 
“এই গণধিক্ষোভের লক্ষণই কি জাতীয় গণবিপ্বের ভূমিকা রচনার একমাত্র উপাদান? 

গণবিপ্লবের যথার্থ ভূমিকা রচিত হল রিনা তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিপ্লবের পক্ষ ও বিপক্ষের মনস্তত্বে। আজকের 
ভারতবর্ষে একদিকে বিক্ষুব্ধ গণমানস এবং অপর দিকে ক্ষীয়মাণ সাশ্রাজ্যশক্তির মনত্তত্বে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের এমনই লক্ষণ 
প্রকট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় গণমানস নিভীক, উদ্ধত, অস্থির, ভারত সরকারের নীতিপরাষণতায় সম্পূর্ণ আস্থাহীন, গণবিপ্লিব 
দমনে সরকারি ক্ষমতার পর্যাপ্ুতায় সন্দিগ্ধ। অপরদিকে ভারতীয় গণমানস জাতীয় স্বাধীনতার দাবির যৌক্তিকতায় নিঃসন্দেহ 
এবং জাতীয় বৈপ্লবিক শক্তির দুর্জয় আঘাত-ক্ষমতায় সম্পূর্ণ আস্থাশীল। অপর পক্ষ অর্থাৎ ইংরেজ সরকারের অনস্তত্বেও 
একটা সর্বৈব অস্থিরতার লক্ষণ অস্পষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন নিজেদের পূর্ব প্রভুত্ব ও প্রসার সংরক্ষণার্থে উদগ্রীব, 
কিণ্ত প্রয়োজনীয় শক্তি ও পারিবেশিক অবস্থার অভাবে সন্ত্স্ত। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়াতে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি 
এবং কুমিনটার্ন নীতির পুনঃপ্রচার, আন্তর্বাণিজ্য ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রের নির্বনধ প্রসার এবং মার্কিনী ‘ডলার পুলের" গাড়িতে 
বিটেনের আশ্রয় গ্রহণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ শিল্পবাণিজ্য ও জনজীবন পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ইত্যাদি সমস্যা 
নানা দিক দিয়ে ব্রিটেনকে উদ্বিগ্ন ও নিকপায় 'করে তুলেছে। ব্যয় সংকোচনের জন্য যুদ্ধকালীন সামরিকবাহিনীকে ভেঙে 
দেওয়া প্রয়োজন কিন্ত অনিশ্চিত অন্তর্জাতিক অবস্থা সে প্রয়োজনকে মেটাতে দিচ্ছে না। আন্তর্জাতিক সংকট ও অব্যবস্থার 
দিক ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যাও ইংরেজ সরকারের মনস্তত্বকে কম উদ্বিগ্ন করে তোলে নাই। ভারতীয় সামরিকবাহিনীর 
আনুগতো সন্দিহান, ক্ষীন্ত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের প্রচণ্ডতায় উদ্বাস্ত, আসন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় চিন্তিত এবং যুদ্ধ 
প্রচেষ্টায় নিযুক্ত এক কোটি পয়ষ্টি লক্ষ সমর্থ ভারতীয়ের আশু বেকার সমস্যা মিটাবার ব্যবস্থায় দ্বিধাগ্রস্ত সামরাজ্য- . 
সরকার পদে পদে অস্থিরতা, ভীতি ও অব্যবস্থার পরিচয় দিচ্ছে। ইংরেজ সরকারের প্রতি কাজে যেন কী-করি কী-করি ভাব! 
_. আঞাধ-হিন্দ ফৌজের বিচার প্রহসন, সাম্প্রতিক সামরিক ও অসামরিক গণবিক্ষোভ দমন, সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বন্দীদের 
মুক্তিদানে ইতস্ততভাব, মুহূর্মুহ্‌ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীমিশনের সদিচ্ছা প্রকাশ, কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্বের আপাত 
মনোভাব প্রদর্শন, নির্বাচনে লিগ ও সরকারি বুরোক্রেসির সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি অসামঞ্জস্যকর ঘটনাগুলি ইংরেজ সরকারের 
শাসন নীতিতে দ্বিধা ও অব্যবস্থার লক্ষণ সুস্পষ্ট করে তুলেছে। তোষণ অথবা দমন-_ এর কোনো সদুত্তর ইংরেজ সরকার” 
নিজেই যেন খুঁজে পাচ্ছে না। 


ক্ষমতা হস্তান্তর না কালহরণ? রর 


আন্তর্জাতিক এবং ভারতীয় অভ্যন্তরীণ অবস্থার চাপে যে রে রা তি 
হস্তান্তরের বাহ্যিক উদ্দেশ্যে মন্ত্রীমিশন প্রেরণ করেছে। কিন্তু মন্ত্রীমশনের আসল উদ্দেশ্য ভারতীয় গণমানসের বিপ্পব- 
উন্মুখতাকে স্তিমিত করা, রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় সামরিক শক্তি ব্যবহার করা এবং ভারতীয় আন্তর্বাণিজ্যে 
ব্রিটেনের প্রভূত বিস্তার করা। ক্ষমতা হস্তান্তর এবং প্রভুত্বরক্ষার পরস্পর-বিরোধী প্রচেষ্টার সামঞ্জস্য বিধান করবার উদ্দেশ্যে 
ইংরেজ সরকার দেশীয় রাজ্য এবং সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে আত্মবিরোধের উৎসাহ দিয়ে ভারতের ভাবী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ 
শক্তিকে পঙ্গু করে ব্রিটেনের সামরিক শক্তির উপরে নির্ভরশীল রাখবার প্রয়াসে একদিকে কূটনীতির আবর্ত সৃষ্টি করছে 
অপর রবি হরর হতে জিম ভরত হিনিহানিািহ দি প্রকাশ করছে। ব্রিটেনের নীতি ও * 


১৩৮ 





বিপ্রবী সমর শুহ্‌ স্মরণ সংখ্যা 


4. বিবৃতি এমনই অসামঞ্জস্যকর এবং দ্বিধাগ্রস্ত যে সাধারণ পর্যবেক্ষকের মনেও প্রশ্ন জাগে মন্ত্রীমিশনের ‘সদিচ্ছা’ কি ভারতীয় 

০. সামরিক ও অসামরিক জনসাধারণের বৈপ্লবিক উ্মুখতাকে খর্ব কববার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শক্তিকে পুনঃসংহত 
করবার প্রয়োজনে একান্ত কাম্য অবসর প্রাপ্তির কুটকৌশল নয়? ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ আপস রফা এবং আপস বফার 
অর্থ বিরুদ্ধ পক্ষদ্বযের দাবিব মধ্যস্থৃতা। কিন্তু ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ এদেশের উপর থেকে ব্রিটেনের সর্বস্বত্ব 
48585 
করবে? 


খযুদ্ধোত্তর বিপ্লব’ 


যুদ্ধোত্তব যুগে আন্তর্জাতিক CERT EOE TEER SE OE EET 
করে নেতাজী জাপানের আত্মসমর্পণের সমসময়ে বলেছিলেন, “Why should we rush to the Viceroy's house for 
a compromise? .. our next plan should be a post-war revolution inside Indra" :আজকের ১৯৪৬ সালে 
নেঙাজী-পরিকল্পিত গণবিপ্নন্বের ভূমিকা কি ভারতবর্ষে রচিত হয় নাই ? একদিকে শাসকবর্গের নীতি, কার্য ও বিবৃতিতে দ্বিধা 
ও সন্দেহ, অস্থিরতা ও অব্যবস্থা, অপরদিকে সামরিক ও অসামরিক ভারতীয় জনগণের মনে শাসকবার্ণেব প্রতি উপেক্ষা ও 
অবজ্ঞা, আশু বিপ্লব সংগঠনের জন্য অধৈর্য আগ্রহ ও উন্মুখতা এবং গণমানসের প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও নির্ভাক ওদ্ধত্যে যুদ্ধোত্তর 
বিপ্নবেব ভূমিকা যেন ক্রমশ স্পষ্টতর করে তুলছে। কংগ্রেস নেতৃবর্গের সাবধানী এবং মন্ত্রীমিশনের মৃহ্মুঁহু ‘সদিচ্ছা’ 
সাময়িকভাবে বিপ্লবোন্মুখ গণমানসকে শান্ত রেখেছে বটে কিন্তু মন্ত্রীমিশন ব্যর্থ হলে আঙ্লাভঙ্গেব তীব্র কশাঘাত গণমানসকে 
হিংস্র ও ক্ষিপ্ত করে তুলবে। সামরিক ও অসামরিক জনতার স্বতঃস্ফূর্ত খণ্ড গণবিক্ষোভ সর্বগ্রাসী গণবিপ্লবের (Total 
Revolution) ভূকম্পে সমগ্র ভারতবর্ষকে তরঙ্গায়িত করে তুলবে। গণমানসের উন্মুখতায় হান্টাব কমিশনেব ব্যর্থতা জন্ম 
দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলনের, সাইমন কমিশন আইন অমান্য আন্দোলনের এবং বিগত ক্রিপস মিশন “ভারতছাড়' 
সংগ্রামের এবারের মন্ত্রীমিশনের ব্যর্থতা কি সে গণবিক্ষোভের পুনরাবৃত্তির ব্যত্যয় ঘটাবে? 


আগস্ট বিপ্লবের শিক্ষা 


৷ মন্ত্রীমিশন ব্যর্থ হলে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের ঢেউ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে এ কথা সুনিশ্চিত। পণ্ডিত 
জওহবলালও এ কথা বলেছেন। কিন্তু এই গণবিশ্ক্ষাভকে কি সর্বগ্রাসী গণবিল্নবে (Tota! ₹৪৮০1৪107) রূপান্তরিত করা 
যাবে? আগস্ট বিপ্লব সমগ্র গণবিপ্লবে রূপান্তরিত হয় নাই। নেতৃবৃন্দ চিন্তা, লক্ষ্য এবং সংগঠনের দিক দিয়ে আগস্ট 
সংগ্রামের ভয়ংকর বিপ্লবী রূপের জন্য প্রস্তুত ছিল্‌না। বয়কট, পিকেটিং, খাজনা-বন্ধ আন্দোলন পরিচালনা এবং নিরুপদ্রবে 
কারাবরণে অভ্যস্ত নেতৃবৃন্দ আগস্ট বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী নেতৃত্ব ও সংগ্রামের পরিকল্পনা বিপ্লবী জনগণের সামনে তুলে 
ধরতে পারে নাই। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের স্বতঃস্ফূর্ত গণউথান (৬৪55-0005172) শুরু হওযার সঙ্গে সঙ্গেই 
বিভিন্ন প্রান্তের কংগ্রেস কর্মী এবং নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ আইন অমান্য করে বিনা বাধায়কারাবরণ করেছেন অথবা গণবিপ্লুবের 
রুদ্রমূর্তি সহ্য করতে না পেরে আত্মগোপন করেছেন। পরিকল্পনার অভাব ও নেতৃত্বের ব্যর্থতাব ফলে আগস্ট সংগ্রাম প্রচণ্ড 

এ ও ব্যাপক রূপ লাভ করেও সমগ্র গণবিপ্লবে রূপান্তরিত হয় নাই__ খণ্ড খণ্ড গণবিক্ষোভের প্রকৃতি লাভ করে ব্যর্থ হয়ে 
গিয়েছে। আগস্ট বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় যখন আজাদ-হিন্দ ফৌজ আসামের অভ্যন্তরে 

2" স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিল তখনও নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ নেতাজীর বৈপ্রবিক প্রচেষ্টার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি 
করতে পারে নাই। আজাদ-হিন্দ ফৌজকে: 4158100৫+ ‘জাপানি তাবেদার” ফ্যাসিস্ট ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ভারতীয় 


১৩৯ 


জয়শ্রী জর জ্যেন্ঠ ১৪১০ 


জনসাধারণকে বিভ্রান্ত এবং নেতাজী ভারত অভিযানের সময়ে ভারতের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত গণউথানের সম্ভাবনাকে এ 
ব্যাহত করা হয়েছে। এবারেব মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় জাতীয় বিপ্লবের যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ 
অব্যবস্থা এবং দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্বের ফলে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। নেতৃবৃন্দ ‘Quit India: হুংকারকে 
কার্যকরী করে তুলবার প্রয়াসে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’ ধ্বনি তুলেছেন কিন্ত সংগ্রামের কোনো পরিকল্পনায় সাম্রাজ্য শক্তিকে 
ভারত ত্যাগ করাতে বাধ্য করা যায় তার সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও নির্দেশ বিপ্লবী জনতাকে দিতে পারে নাই। আগস্ট বিশ্লবের সময় 
তাই গণউথান হয়েছে, কিন্ত এই গণউথান সংহত গণবিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে জাতীয় গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই। 


অগাস্ট বিপ্লবের নির্দেশ রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তান্তর নয়, রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকার 


কংগ্রেস সরকারিভাবে, আগস্ট সংগ্রাম ঘোষণা করে নাই, কিন্তু কংগ্রেসেরই আদর্শে, উৎসাহে, প্রেরণায় ও প্রচারে এবং 
বিগত জাতীয় আন্দোলনগুলি থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণসংগ্রাম শুরু করেছিল। মহাত্মা 
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ নীতির পঁচিশ বৎসরের শিক্ষার ফলে আশা করা গিয়েছিল আগস্ট বিপ্লব পরিচিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 
নীতিপথেই আত্মপ্রকাশ করবে। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সংগ্রামের যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন সেই +" 
পরিকল্পনাতেও চিবাচরিত উপবাস, সভা, শোভাযাত্রা, বয়কট, অসহযোগিতা এবং আইন অমান্যের কার্ষধারা ব্যতীত অন্য 
কোনো অভিনব সংগ্রামপন্থাব নির্দেশ ছিল না। (নবজীরন প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত Congress Responsibility for August 
Disturbance-এর পবিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) কিন্ত আগস্টের গণসংগ্রাম সত্যাগ্রহ নীতির ধার দিয়েও যায় নাই। গণউথান শুরু 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষুব্ধ জনতা গেরিলা সংগ্রামের কৌশল অনুযায়ী সরকারি রাস্তাঘাট বন্ধ ক'রে, যানবাহন বিনষ্ট ক'রে 
টেলিগ্রাফের তার কেটে, রেল লাইন ও পুল উপরে ফেলে, কোর্ট ও থানা দখল ক'রে এবং স্থানে স্থানে প্রতি-সরকার 
(parallel £০%.) গঠন ক'রে জোর ক'রে ইংরেজ সরকারের হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করবার বিপ্লবী সংগ্রামে মত্ত 
হয়ে উঠেছিল। মেদিনীপুর, বালিয়া, সিতারা ইত্যাদি স্থানে প্রতি সরকার প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা সংগ্রামের পথে রাষ্ট্র ক্ষমতা 
অধিকার করবার বৈপ্লবিক কার্যধারারই নামান্তর। 

আগস্ট বিপ্লবের কার্যধারার সঙ্গে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নীতি ও কার্যধারার কোনো মিল ছিল না। ভারতীয় বিপ্লবী জনতা 
আগস্ট বিপ্লবের সংগ্রাম ক্ষেত্রে এযাবৎকালের পরিচিত সত্যাগ্রহ নীতি ও সংগ্রামপস্থাকে সরাসরি পরিত্যাগ করেছে। 
আগস্ট সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্য গান্ধীজী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই আগস্ট বিপ্লর পরিচালনায় কংগ্রেসের _ 
দায়িত্ব অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। আগস্ট বিপ্লব শিক্ষা দিয়েছে বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করতে হবে| 
কিন্ত-গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পন্থার মূল কথা একদিকে বয়কট, অসহযোগ ও আইন অমান্যের ত্রয়ী অস্ত্রাঘাতে ব্রিটিশ 
, সরকারের শাসনযন্ত্রকে অচল করে এবং অপরদিকে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের অবস্থার চাপে ও অহিংস আদর্শের নৈতিক প্রভাবে - 
সরকারের হৃদয় পরিবর্তন করে (০1815 ০11627) আপস আলোচেনার পথে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে ভারতীয়দের .. 
হাতে রা্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত করা 78175011706 of power through negotiation) সত্যাগ্রহ নীতি অনুসারে রাষ্্রক্ষমতা 
হস্তান্তরের জন্য একান্ত প্রয়োজন অহিংসা, ব্রিটিশ সরকারের হৃদয় পরিবর্তন এবং সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনার 
সুযোগ । কিন্তু আগস্ট বিপ্লধে বিক্ষুব্ধ জনতা সত্যাগ্রহ নীতির পরিবর্তে এবং হিংসা-অহিংসার নীতিগত দ্বন্দ্বের প্রশ্ন না তুলে 
. সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের (5912019 96 0০%/৫1) কর্মপস্থাকে বেছে নিয়েছে। মেদিনীপুর, সিতারা ও বালিয়ার প্রতি- 
সরকার স্থাপনের প্রচেষ্টা এই পরিকল্পনারই অপূর্ণ রূপ। নেতাজী-কর্তৃক ১৯২৯ সালে লাহোব কংগ্রেসে উত্থাপিত প্রতি- 
সরকার স্থাপনের পরিকল্পনা এবং ১৯৪০ সালের রামগড়ের আপস-বিরোধী সম্মিলনের গণপঞ্চয়েত গঠন করার নির্দেশ এ 
আংশিকভাবে কার্যকরী হয়েছিল আগস্ট বিপ্লবের গণউত্থানে। আগস্ট বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা 
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বিস্পবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


ক'রে নেতাজী নিজেই প্রতি সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। অরিন উতর রর 
অর্থাৎ ভারতের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত গণউ্থান এবং আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচেষ্টা ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি এবং 
বৈপ্লবিক শক্তিসমূহের সমাবেশে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষেব উত্তেজনায় উত্তপ্ত। জাতীয় সংগ্রামের বৈপ্লবিক শক্তি এখন শুধু অসামরিক জনসাধারণের 
অন্তর্গত কৃষক, মজুর ও ছাত্র সম্প্রদায় নয়, সামবিক জনসাধারণ অর্থাৎ দেশীয় সৈনিক ও পুলিশবাহিনীও প্রত্যাসন্ন জাতীয় 
সংগ্রামের ভাবী সৈনিক। আগস্ট বিপ্লব ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪০ সালের ধারাবাহিক সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যে নৃতন ০101 ও 
00/০১$-এর আমদানি করেছে এবং আগামী জাতীয় বিপ্লবের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত করবার ইঙ্গিত 
দিয়েছে। ভারতীয় গণমানসের্‌ চাকা সত্যাগ্রহ-নীতি-আশ্রয়ী ক্ষমতাহস্তাম্তরের “নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ পথকে পরিত্যাগ 
করে সামরিক ও অসামরিক জনতার বিপ্লব-গুনেষ্টার দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের সোজা পথে চলতে শুরু করেছে। গণমানসের 
এই অগ্রগামী চাকাকে কি ১৯২১ সালে ফিরিয়ে নেওয়া আর সম্ভব হবে? না, কংগ্রেস আগস্ট বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করে 
নৃতন বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত কায়দায় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের সংগ্রাম পন্থা, সংগঠন এবং 
নেতৃত্বকে রূপান্তরিত করে নেবে? - 


যুদ্ধোত্তর জাতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য-_ “দিল্লী চলো’ 


আগস্ট বিপ্লবে জনুগণ যে শিক্ষালাভ করেছে:সে শিক্ষাকে অস্বীকার করে নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহ সংগ্রামপস্থার পুনঃপ্রবর্তন আর 
সম্ভব হবে না। সাম্প্রতিক গণবিক্ষোভের প্রকৃতিই তার প্রমাণ মন্ত্রীমিশন ব্যর্থ হলে সমগ্র ভারতবর্ষে সামরিক ও অসামরিক 
জনগণের যে বৈপ্লবিক উত্থান দেখা দেবে তার লক্ষ্য হবে সরাসরি রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করা । নেতাজী আদেশ কবেছেন 
“দিল্লী চলো"! এর অর্থ সদলবলে সাত লক্ষ গ্রামের ভারতবাসীকে নিয়ে দিল্লী শহরে হাজির হওয়া নয়। সমগ্র ভাবতবর্ষে যে 
‘ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতি-দিল্লী’ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের শাসন-কেন্দ্রস্থল ছড়ানো রয়েছে সেই কেন্দরস্থলগুলিতে আজাদ-হিন্দ প্রতি- 
সবকার স্থাপন করে আক্রমণকারী সাম্রাজ্য শক্তির হাত থেকে সেই প্রতি-সরকারের অস্তিত্ব রক্ষা কবে জাতীয় শাসনব্যবস্থায় 
জনগণের কর্তৃত্ব কায়েম করা। নেতাজীর নির্দেশ অনুযায়ী আগামী বিপ্লবের লক্ষ্য হবে প্রতি শহরে, কসবায ও পল্লীতে 
আজাদ-হিন্দ প্রতি-সরকার কায়েম করা। মন্ত্রীমিশন ব্যর্থ হলে গণভোটে নির্বাচিত আইনসভার ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে 


--৯-গণপরিষদ আহান করে এবং সেই গণপরিষদ-কর্তৃক একটি অস্থায়ী সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে নেতৃবৃন্দ 


A 


কি সমগ্র সামরিক ও অসামরিক জনগণের আনুগত্যের দাবি করবেন এবং জনগণের সামনে আজাদ-হিন্দ প্রতি-সরকার 
স্থাপন করার একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরবেন? আগস্ট বিপ্লব জনগণকে শিক্ষা দিয়েছে আগামী জাতীয় বিপ্লবের পথ 
দিল্লীর পথ-_ ভারতের প্রতি নগর পল্লীতে আজাদ-হিন্দ প্রতি-সবকার স্থাপনের পথ । নেতৃবৃন্দ কি আগস্ট বিপ্লব ইতিহাসের 
এই ইঙ্গিতকে গ্রহণ করবেন? বয়কট, অসহযোগ, আইন অমান্য পরিচালনায় এবং নিরুপদ্রবভাবে কাবাবরণে অভ্যস্ত 
কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দ কি প্রত্যাসন্ন যুদ্ধোত্তর গণবিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী চিরাচরিত সত্যাগ্রহী নেতৃত্বেব প্রকৃতি ও 
কৌশলে এবং কংগ্রেস সংগঠনের বর্তমান ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হবেন? জাতীয় ইতিহাসেব 
বিবর্তনে গণবিপ্লবের ভূমিকাই কি শুধু রচিত হবে? যুদ্ধোত্তর গণবিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী বিপ্লবের লক্ষ্য, বিপ্লবী শক্তির 
সংগঠন ও নেতৃত্বের নব উপযোগিতায় ১৮৫৭ সালের স্বপ্ন কি ১৯৪৬ সালে সার্থক হবে না? যুদ্ধোত্তর ভাবতবর্ষে সৃষ্ট 
বর্তমান গণবিপ্লবের ভূমিকায় স্বদেশকর্মী মাত্রেরই আজ এই প্রশ্ন। 


১৯৪৬, ঢাকা জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী সংঘ, সংগতটোলা ঢাকা থেকে প্রচারিত 
১৪১ 


১৫ই আগস্ট 


/ 


ইতিহাসের চোখে ১৫ই আগস্ট 


১৫ই আগস্ট। কংগ্রেস এদিনটিব নাম দিয়েছে স্বাধীনতা দিবস'। সমসাময়িক এঁতিহাসিকেরা চিরকালেব কর্তাভজা। 
তারাও সরকারের সামনে মাথা নোযাতে বলছে__ এ-ই স্বাধীনতা দিবস। আজকের এঁতিহাসিকেবা যাই বলুন, আগামীকালের 
ইতিহাসেব চোখে কী হবে ১৫ই আগস্টের মর্যাদা ? আজকের রায় ভাবীকালের রায় নয়। অতীত-বিচারে সত্য ও নিরপেক্ষতাই 
ভাবীকালের মাপকাঠি। ভাবীকালের সেই মাপকাঠিতে ১৫ই আগস্টের স্মরণ হবে, স্বাধীনতা দিবস রূপে নয়, ভারতের 
জাতীয় জীবনের চরম কলঙ্ক দিবস রূপে, প্রতি-বিপ্লবের প্লানিকর প্রতীকরূপে। 

মাউন্টব্যাটেনের হাত থেকে স্বাধীনতার দানপত্র এল ১৫ই আগস্টের প্রথম লগ্নে। জয়োল্লাসে মাতোয়ারা দিল্লী ও 
করাটী। কিন্তু স্বাধীনতার কী মর্মান্তিক সূচনা । একদিকে চলছে জয়োল্লাসের হিল্লোল, আরেক দিকে উঠছে নিরপরাধ নাবী- 
শিশুর মর্মভেদী আর্তনাদ-__ পাঞ্জাব ও বাংলার জনচিত্তে অপমৃত্যুর হাহাকার, দিল্লী ও করাচীতে জয়োল্লাসের ডামাডোল। 
সাশ্ত্রাজাবাদীব কৃটকৌশল যে বিষবৃক্ষ রোপণ করল ১৫ই আগস্ট, রোপণের লগ্ন পার না হতেই ফলতে শুক করল তার 
সর্বনাশা, বিষফল। অখণ্ড জাতীয়তার ইতিহাস গেল। বিপর্যস্ত হল বহু শত বৎসরের জাতীয় এঁতিহ্য। হিমালয়ের কোল 
বেয়ে সিদ্ধু-গঙ্গা-্রহ্মাপুত্র তৈরি করেছিল যে অখণ্ড ভারতবর্ষ, বিখণ্ডিত হল্‌ তার প্রাকৃতিক অবদানে গড়া ভৌগোলিক 


সংহতি। ভাষা, বর্ণ ও ধর্মের বৈচিত্র্য ভারতের জনজীবনে যে অপূর্ব সমন্বয় গড়ে উঠেছিল সহত্র বছরের সাধনায় মুহূর্তের . 


মধ্যে তাব বনিয়াদ গেল ধ্বংস হয়ে। ভারতবর্ষ বহুবার খণ্ডবিখপ্ডিত আর বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু 
ভারতবর্ষেব ইতিহাস ও এতিহ্য বিখণ্ডিত হয় নি কোনোদিন। চেঙ্গিস খা, তৈমুর লঙ, নাদির শাহ যা পারে নি, কংগ্রেসের 
সম্মতি নিয়ে মাউন্টব্যাটেনি কলমের এক খোঁচায় তারই অভিশাপ-লিপি আঁকা হল ভারতের জাতীয় ললাটে। ত্রি-খণ্ডিত 
হল ভারতের জীবন্ত দেহ। সম্ভাব্য জাতীয় বিপ্লবের শোচনীয় পরিণতি হল চরম জাতীয় বিপর্যযে। 


নেতাজীর সতর্ক-বাণী 





চে 


ইংরেজ যে ভারত ছাড়ার আগে ভারতভূমিকে দু'্টুকরো করে দিয়ে যাবে সে সম্বন্ধে নেতাজী বহুবার কংগ্রেসকে সতর্ক - 


করেছেন। ইংরেজ আয়াবল্যান্ডে আলস্টার সৃষ্টি করেছে। প্যালেস্তাইনকে ভাগ কবেছে আরব ও ইহুদি রাষ্ট্রে। নীল নদেব 
দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেছে মিশর ও সুদানে। ব্রন্মাদেশে গৃহবিবাদ সৃষ্টি করেছে কারেণ ও বৌদ্ধদের মধো। ভেদনীতিই 
ইংরেজের সাম্রাজ্য স্বার্থরক্ষার অপকৌশল। হবিপুরা কংগ্রেসেব সভাপতিরূপে নেতাজী তাই কংগ্রেসকে সতর্ক করে 
বলেছিলেন, "আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশের উদ্তাবনা শক্তি ভারতবর্ষকে ভাগ করার কোনো-না-কোনো 
নিয়মতান্ত্রিক ফন্দী বের করবেই এবং এমনি করে ভারতের জনতাব হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হবে তা অকেজো কবে দেওয়! 
হবে।” সে সময়ে “পাকিস্তান” কথাটি মুসলিম লিগ মহলেও চালু হয় নি! হরিপুরা কংগ্রেসের দু'বছর পরে ১৯৪০ সালে 
মুসলিম লিগ ভারত ভাগ করে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় ব্রিটিশ সরকারের কাছে। রাজাজীর ওকালতিতে 
১৯৪৪ সালে বোম্বাইতে পাকিস্তান-স্বীকৃতির ভিত্তিতে গান্ধী-জিন্না আলোচনা শুরু হলে, নেতাজী অস্থির হয়ে দেশ বিভাগের 


১৪২ 





বিপ্লবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা 


_এিযাবহ পরিণতি সম্বন্ধে আবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন বর্মা থেকে। এর পরে আবার ওয়াভেলের সঙ্গে যখন পাকিস্তান 

* গ্রহণের ভিত্তিতে কংগ্রেসী নেতৃবর্গ আপস আলোচনা চালাতে থাকেন, নেতাজী তখনও ব্যাকুল হয়ে বেতারযোগে বারবার 
দেশ ভাগ করার সর্বনাশী পবিণতি সম্বন্ধে দেশবাসীকে সাবধান করে বলেন, “আমরা স্বাধীন ও অখণ্ড ভারতসৃষ্টির জন্য 
'॥ণপণ লড়েছি। ভারত ব্যবচ্ছেদ করে দেশকে খণ্ড খণ্ড করার সমস্ত প্রচেষ্টায় আমরা বাধা দেব। আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি 
করেছি যে ভাগ হলে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমেরিকান পাকিস্তানীদের নিজেদের পথ 
চলতে দিলে আমেবিকা বর্তমাঙ্জ শ্ৰেষ্ঠতা লাভ করতে পারত না। পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেলে আমরা সহজেই সংখ্যালঘু 
সমস্যার সমাধান করতে পারব। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের সামনে । ভারতের চেয়েও সোভিয়েত 
ইউনিয়নে বহুতর সম্প্রদায় রয়েছে, তবু তারা আজ এঁক্যবদ্ধ। আমাদের মাতৃভূমিকে খণ্ড করার পাকিস্তানী পরিকল্পনার 
আমি তীব্ৰ বিরোধী। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিকে খণ্ডিত করা কোনোমতেই চলবে না।” (১২-৯-৪৪)। 





পলায়নপর কংগ্রেস নেতৃত্ব 


নেতাজী বার বার কংগ্রেসকে বলেছেন, সংগ্রামের পথে শুধু সাম্প্রদায়িকতাই নয়, সাম্রাজ্যবাদী সব ভেদনীতিই বানচাল 
হয়ে যায়। নেতাজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হল আগস্ট বিপ্লব এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচারকালীন 
১৯৪৫-৪৬-এর গণবিক্ষোভে। “মুসলমানদের বিরুদ্ধে পিস্তল তোলার" নামে মি. জিন্না আগস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। 
কিন্তু আগস্ট বিপ্লবে প্রচণ্ডতায় সাম্প্রদায়িক ছন্দ মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। এত আশঙ্কা সত্বেও ১৯৪২-এ একটি 
সাম্প্রদাযিক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে নি সারা ভারতবর্ষে । ১৯৪৫ নভেম্বর মাসে ভারতের জনতা আবার উন্মত্ত হয়ে উঠল 
নেতাজীর নামে। শহিদী গৌরবের রক্তবন্যা বইয়ে দিল কলকাতার ছাত্রেরা। বোন্বে-করাটীর নৌসেনারা করল বিদ্রোহ। 
দমদযূজব্বলপুর-দিশ্লীব বায়ু-সেনারা করল ধর্মঘট। স্থল-সেনাদের মধ্যেও উঠল বিক্ষোভের তরঙ্গ! মজুর বিক্ষোভ আর 
রেল চলাচল বন্ধ করার মহড়া চলল সর্বত্র। আসন্ন জাতীয় বিপ্লবের সম্ভাবনায় চঞ্চল ভারতবর্ষ। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ' 
গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-যুবক সৈনিকের সংগ্রামী এক্য দেখে জিন্নার কুটিল কণ্ঠস্বরও স্তব্ধ হয়ে গেল। 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের সাম্প্রদায়িক মিলনের কাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান-শিখদের মধ্যে এল অভূতপূর্ব এক্যানুভূতি। মুসলিম 
লীগের সাম্প্রদাযিক বিষবাম্প উবে গেল ভারতের জাতীয় জীবন থেকে। মুহূর্তের মধ্যে ভোজবাজি হয়ে গেল ভারতের 
* »জীতীয় জীবনে। ‘জযহিন্দ’ আর ‘নেতাজী জিন্দাবাদের’ বিপ্লবী আওয়াজে মুখর হয়ে উঠল ভারতের আকাশ-বাতাস। 
বিপ্লবের সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট । জনতা প্রস্তুত, শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪০ সালের জাতীয 
আন্দোলনে যা ঘটেনি তাই ঘটল ভারতে । পরম রাজভক্ত ভারতীয় সেনারা পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অধীর। ভাবতীয় 
সৈনিকদের একদল অফিসাব গোপনে কংগ্রেস নেতাদের কাছে প্রত্যাসন্ন জাতীয় সংগ্রামের নৈতিক নেতৃত্ব নেওয়ার অনুরোধ 
জানাল। ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতি আর মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িকতা নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে। প্রত্যাসন্ন জাতীয় গণবিপ্লব। 
অখণ্ড ভাবতে অখণ্ড জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হাতের মুঠোয়। কিন্তু জনজাগরণের এই বিপ্লবী অভিযান দেখে 
১ পলায়নপর কস নেতৃত্ব হকচকিয়ে গেল। অহিংসার নামে ভণ্ড শান্তির আওয়াজ তুলে মুণ্ডপাত করল গণউথ্থানের। লুই 
 ফিসারের কাছে গান্ধীজী বললেন, “চারিদিকে যে হিংসার আওয়াজ এ সময় সত্যাগ্রহ সংগ্রামের কথা কল্পনাও করা যায় 
* না।” অরাজক বিশৃঙ্খলা হিংসা ও যথেচ্ছাচারের নাম দিয়ে প্রত্যাসন্ন গণবিপ্লবের বিরোধিতা করে আপসপন্থী ভীরু 
রুংগ্রেস বেছে নিল পলায়নের পথ। নেতৃত্বহীন জনতার প্রচণ্ড বিপ্লবোদ্যম গেল ব্যর্থ হয়ে। 
্রত্যাসন্ বিপ্লবের লক্ষণগুলির তাৎপর্য অনুধাবনে ব্রিটিশ সরকার কিন্তু ভুল করে নি। নৌবিদ্রোহের তিনদিন পরেই 
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ঘোষিত হল ক্যাবিনেট মিশনের ভারত আগমনের কথা। ক্রিপস প্যাথিক লরেন্স ও আলেকজান্দার__ ত্রয়ী ধুরন্ধর এল * 
ভাবতে। কী করে ভাবতকে স্বাধীনতা দেওযা হবে তাই নিয়ে চলল আলোচনা আর গবেষণা । কংগ্রেস, লিগ, হিন্দু মহাসভা, 
দেশীয় রাজন্যবর্গ, সপ্ত“ জয়াকর, টাটা, বিড়লা-_ ভারতীয় জনতার প্রতিনিধিত্বের আর অন্ত ন্টে। মাসের-পর-মাস বয়ে 
চলল ক্ষমতা হতান্তরেব বন্ধ্যা আলাপে। গণবিপ্লবের উদ্যত চিহ্ন গেল স্তিমিত হয়ে। ক্যাবিনেট মিশনের কথামালার 
অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী কারসাজি নীরবে কাজ করে গেল। ১৯৪২ সালের বিপ্লবে এবং ১৯৪৫-,৪৬ সালের যুদ্োত্তর 
গণউখান যে সাম্প্রদারিকতাকে প্রায় নির্মূল করে ফেলেছিল তাই আবার বিষাক্ত ফণা তুলে গর্জে উঠল ভারতের জনজীবনে । 
বিপ্লবের তরবারীকে পদলুঠিত করে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কংগ্রেস ঢুকল ওয়াভেলের কাউন্সিলে। ঘোষিত হল মুসলিম লিগের 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। কংগ্রেসের আপসমুখী কাপুরুষতা এবং ব্রিটিশরাজের ভেদনীতির পরিণামে প্রত্যাসন্ন জাতীয় বিপ্লবের 
অপমৃত্যু হল ভ্রাতৃরক্তস্রাবী সাম্প্রদায়িক দাক্গাহাঙ্গামার বীভৎস দাবানলে। এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে লিগও ঢুকল ওয়াভেলের 
কাউন্সিলে । মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিস্তারে বিষাক্ত হল সারা ভারতবর্ষ। ঘটল কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার ও 
পাঞ্জাবের নারকীয় দাঙ্গাহাঙ্গামা।-ওয়াভেল কাউন্সিলে কংগ্রেস-লিগে চলল দুই সতীনের কুৎসিত কোন্দল। এমনি সময় 
ওয়াভেলের স্থানে এল মাউন্টব্যাটেন। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতি আর মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িকতার 
. নাগপাশে আটকা পরে কংগ্রেস রাজি হল ভাবত ভাগে। এক বছর আগেও দম্ভ ভরে পণ্ডিতজী ঘোষণা করেছিলেন, “সূর্য 
পশ্চিম দিকে উঠতে পারে তবুও ভারত ভাগ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেস রাজি হবে না।” সূর্য বরাবরের মতো পূর্ব 
দিকেই উঠল। সর্দার প্যাটেলের তরবারির আস্ফালন বন্ধ হল। পণ্ডিতজীও তীর সদস্ত উক্তি অনায়াসে বিস্মৃত হলেন। 
কংগ্রেস স্বীকৃত হল ভাবত-ব্যবচ্ছেদে। 

ভারত-ব্যবচ্ছেদে সরাসরি প্রস্তাব করতে ইংরেজও সাহস করে নি। ক্যাবিনেট মিশনের রিপোর্টে পাকিস্তান-পরিকল্পনাকে 
প্রত্যাখ্যান করে তাই ভারত-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করা হয়। কিন্তু কংগ্রেসকে ভারত-ব্যবচ্ছেদে অপ্রত্যাশিত... 
ভাবে রাজি হতে দেখে ইংরেজ সরকার পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেল। তাদের ভেদনীতির কাচিকলে এত সহজে কংগ্রেস যে 
আত্মসমর্পণ করবে ইংরেজ সরকারও তা ভাবতে পারে নি। ভারত-ভাগ করতে রাজি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ভাগের 
সব আয়োজন করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল সুচতুর মাউন্টব্যাটেন। ইংরেজের ভয় পাছে কংগ্রেস আবার*মত বদলায়। 
ক্যাবিনেট মিশনের আলোচনার সময় লেগেছিল মাসের-পর-মাস। আর ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশের ভাগ-বিভাগ, , 
দুমাসেই সাঙ্গ করল মাউন্টব্যাটেন। 
বিপ্লব নয়-_ জাতীয় বিপর্যয় 
সাধারণত যে প্রগতির জন্য একশো বছর লাগে, বিপ্লবের.পথে পাঁচ-দশ বছরেই একটা দেশ সে প্রগতি সম্পন্ন করতে 
পারে এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধু, ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, তুরস্কের বিপ্লব ও চীন বিপ্লব তারই 
সাক্ষী। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী জনগণের শিক্ষা নিয়ে ভারতও দুর্বার বেগে এগিয়ে যাবে প্রগতির পথে এই ছিল 
- সবাইকার আশা। পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামী সাধনায় ভারতে যে জনজাগরণ দেখা দিয়েছিল, যে নৈতিক বলে শক্তিমান হয়ে 
উঠেছিল ভারতের জনতা তার পরিচয় সত্যি অভূতপূর্ব। জনতা এগুবার জন্য তৈরি ছিল কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের চরম 
বিশ্বাসঘাতকতায় জাতীয় প্রগতির সমস্ত প্রস্তুতি পণ্ড হয়ে গেল। ভারতের জনজীবনে বিপ্লব হল না, হল মর্মান্তিক জাতীয় 
বিপর্যয়। ভারত ত্যাগের ফলে যে জটিল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তার নাগপাশে ভারত আটকা পড়ে গেল। প্রগতি তো দূরেব * 

কথা, এই নাগপাশের জটিল বন্ধন ছিন্ন করার নেতিমূলক কাজে ভারতের হৃৎপিণ্ড থেকে যে রক্তক্ষয় হল তার পরিণামে 
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তা 


বিপ্রবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা 


_« ভারতের জনজীবনে দেখা দিল চরম হতাশ্বাস। চার বছরের কংগ্রেসী সরকারের বর্ষপঞ্জি তাই অগ্রগতির তো নয়ই, 


-” অধোগতি আর শূন্য গতির ইতিহাসে পূর্ণ। 


রর ভারতভাগের একচালে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা পেয়ে গেল। ভারত-পাকিস্তান শাসনতন্ত্র স্বাধীন হল বটে 
কিন্তু উভয়েই হল কমনওয়েলথের সভ্য । ভারত নিজেকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করল । কিন্তু ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্যও 
রাখল অর্থাৎ স্বাধীন ভারত হল রাজকীয় রিপাবলিক বা Roy! 7২611 কমনওয়েলথে থাকার ফলে ভারত ও 
পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির উপরে ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্ব বহুলাংশে সংরক্ষিত রইল। ভারত সাত্রাজ্য থেকে প্রায় 
৮.০০০ ইংরেজ কর্মচারী বার্ষিক যে ১২০ কোটি টাকা বেতন পেত, তা গেল বটে কিন্তু ভারতের ব্যাবস্া-বাণিজ্যে ইংরেজ 
জাতির মূলধনের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় যে দুই হাজার কোটি টাকা খাটছিল সেই মূলধন থেকে প্রতি বছর প্রায় তিন 
শত কোটি টাকার মুনাফা লাভ অব্যাহত রইল। ভারতে লগ্মি-করা ব্রিটিশ মূলধন বাজরা করার প্রশ্ন কি ভারত, কি 
পাকিস্তান কেউ তুলল না। ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ এবং অন্যান্য জাহাজ, এরোপ্লের্ন, স্থলবাহিনীর সাজসরঞ্জাম সবই ক্রয় 
করতে লাগল ব্রিটিশের কাছ থেকে। ভারত ও পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শিক্ষাদানের দায়িত্বও, গেল ইংরেজ অফিসারের 
হাতে। আজও ভারত ও পাকিস্তানের নৌ ও বায়ুবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ইংরেজ । অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে যে-সমস্ত বিশেষজ্ঞের 
প্রয়োজন তারও আমদানি ক্ষেত্র হল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ । ইংরেজের সামরিক স্বার্থও অনেকাংশে অক্ষুপ্ন রইল। ইংরেজ সিংহলের 
ত্রিক্ষোমালির নৌঘাটি পেল। ত্রিক্ষোমালি ইংরেজ নৌবাহিনীর পঞ্চম নৌকেন্দ্র। একদিকে এডেন আর-এক দিকে সিঙ্গাপুর 
মাঝে ভারত ভূমির সংলগ্ন ব্রিক্কোমালি নৌঘাটি স্থাপন করে ভারত মহাসাগরে ইংরেজ নৌবাহিনী অখণ্ড কর্তৃত্ব পেল এবং 
ভারত-পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবাঘিত করে, এশিয়াতে ইংরেজের বাণিজ্য চলাচলের রাস্তাকে অক্ষুণ্ন রাখার 
সুযোগ গ্রহণ করল। সেইসঙ্গেই ইংরেজ পেল নেপাল থেকে গুর্খা সৈন্য সংগ্রহ করে সাম্রাজ্য-স্বার্থরক্ষার অধিকার। 
ইংরেজের পক্ষে ভারত ভাগের বড়ো লাভ হল যে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই আজ ব্রিটিশ সরকারের মুখাপেক্ষী এবং 
ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন লাভে তোষণশীল। | 

ভারত-পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়েও ভারত ভাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ 
ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র, সামরিক ও আর্থিক ব্যবস্থার খবরদারি বহুলাংশে নিজের হাতে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হল। 





১২৬ বিষবৃক্ষের বিষফল 
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তরিডের WOE SSR পুরা রাপেই AME জন ভারত ও পাকিস্তানের আতীর় আবরণ 
সুমেরু ও কুমেরুর মতো উস্টোমুখী। তাই জন্মক্ষণ থেকেই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে শুরু হল নিরবচ্ছিন্ন দবন্দ্ব। মাউন্টব্যাটেনের 
পরিকল্পনা আর র্যাডক্লিফের রোয়েদাদ থেকে যে ফল ইংরেজ আশা করেছিল, অক্ষরে অক্ষরে তা ফলতে লাগল । ১৫ 
আগস্টের রাত না-কাটতেই পশ্চিম পাকিস্তান ও উত্তর ভারতে জ্বলে উঠল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার বীভৎস দাবানল! 
দুই পাঞ্জাবে হল লোকবদল। সিন্ধু ও সীমান্ত থেকে হিন্দু শিখেরা ভারতে চলে এল। পশ্চিম পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে হিন্দু- 
শিখ শূন্য হয়ে গেল। পূর্ব-পাকিস্তান থেকেও একই কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হল। 
যারা পড়ে রইল পাকিস্তানে তাদের ভাগ্য হল “হসটেস” OE লেলিহান শিখায় 
_ ঘোষিত হল কংগ্রেসের অহিংস মাহাস্ত্যের মর্মান্তিক বৈজযন্তী। 

১৫ আগস্টের বিষবৃক্ষে প্রথম ফল ফলল__ লক্ষ লক্ষ ভিটামাটিহারা উদ্ধার দল। উদাস পুনর্বাসনের প্রয়োজনে 
কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের বোঝা চাপল ভারত সরকারের উপর। ভারত ভাগ না হলে ০০০85 
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পারত, কংগ্রেস নেতৃত্বের অপকর্ম সংশোধনের জন্য সেই জাতীয় অর্থের হল নেতিমুলক ব্যয়। শুধু কি অর্থই গেল,» 
ভারতের জনজীবনে বিক্ষোভ ও বিদ্বেষের বহিন্রূপে মিনির আতর জব স 5 হক 
মনস্তত্ব । 

ভারত ভাগের ফলে সমগ্র ভারতের আর্থিক ভারসাম্য গুরুতরভাবে ব্যাহত হল। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং 
সহ বৎসরের জনজীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্বদ্ধের ফলে ভারতের আর্থিক জীবন অবিচ্ছেদ্য ভাবে গড়ে উঠেছিল একটি অখণ্ড 
সংহতিরূপে। পশ্চিম পাকিস্তানের গম না হলে উত্তর ভারতের খাদ্য সংকুলান হয় না, তুলা না হলে কাপড়ের কল অচল। 
পূর্ব বাংলার পাট আর চামড়া কলকাতার শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য। ভারতের কয়লা, লোহা, ইস্পাত ও অন্যান্য শিল্পজ দ্রব্য 
এবং তেল, নুন ও লবণের উপর পাকিস্তান নির্ভবশীল।শিল্পোৎপাদনের জায়গা ছিল পশ্চিমবঙ্গে, পাকা মাল ও কাচা মালের 
বাজার ছিল পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গের মাঝ দিয়ে আসামে । পাক-ভারতের শুল্ক প্রাচীর ও আর্থিক দ্বন্দ্বের ফলে উভয় দেশের 
আর্থিক জীবন তথা জনসাধারণের জীবনযাত্রা গুরুতরভাবে ব্যাহত হল। ভারতের খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যার অন্যতম কারণ হল 
পাক-ভারতে তুলা ও খাদ্য চলাচলের প্রতিবন্ধকতা । পাটের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ধানের ক্ষেতে পাট বুনতে হয়, পূর্ব পাঞ্জাবে 
গমের ক্ষেতে তুলা চাষ্রে চেষ্টা চলে। পাক-ভারতের আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিচ্ছেদের জন্য পাকিস্তানের জনজীবনেও 
দারিদ্রের প্রকোপ বেড়ে গেছে। শুধু লাভ হয়েছে ইঙ্গ-মার্কিন শিল্পপতি ও কারবারীদের। বিদেশী মালে এখন পাকিস্তানের 
বাজার ছাওয়া। 

শুধু কি আর্থিক বিপর্যয়? উদ্বাস্তু সম্পত্তি, পাঞ্জাবের খালের জল, ভারত ভাগের লেনদেন, মুদ্রামানের দ্বন্দ, পাট, কয়লা 
তুলার দরকষাকষি-_ এসব তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাশ্মীর সমস্যা। আর যে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের জন্য 
ভারত ভাগ হয়েছে সে সমস্যারও সমাধান হয় নি। লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘুর হয়েছে নিধন, নয়তো উৎসাদন। আর বাকি 
. সংখ্যালঘুদের গলায় ঝুলছে “হসটেসের' বেড়ি। ভারত ও পাকিস্তান আজ রাজস্বের শতকরা ৭০ ভাগই খবচ করে সামরিক 

খাতে। অথচ কি আমেরিকা, কি রাশিয়া বাৎসরিক রাজস্বের এক-চতুর্থাংশের বেশি সামরিক খাতে খরচ করে না। ইংরেজ ' 
আমলে ভারতীয় রাজস্বের শতকরা ৪৫ ভাগ সামরিক খাতে খরচ. হত বলে নালিশের অন্ত ছিল না। পাক-ভারত যদি 
শতকরা ৭০ ভাগ রাজস্বই সামরিক খাতে ব্যয় করে তা হলে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে ব্যয় করবে কী? জাতীয় পুনর্গঠনের 
কাজ ব্যাহত করে ভারতের খণ্ডিত অংশদ্বয়ের মধ্যে আজন্ম শত্রুতা সৃষ্টি দ্বারা ভারতবর্ষকে চিরপঙ্গু রাখবার জন্যই তো, 
ফাদ পাতা হয়েছিল ভারত ভাগের। 


ইঙ্গ-মার্কিন কবলে 


দেশরক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখেই একটি দেশের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হয়। সাগর ও পর্বতে 
বেষ্টিত ভৌগোলিক অখণ্ডতা ভারতবর্ষের দেশরক্ষার জন্য অপরিহার্য। অখণ্ড ভারত দেশরক্ষার দিক দিয়ে প্রায় দুর্ভেদ্য। 
অনেক কম অর্থব্যয়ে অখণ্ড ভারতের দেশরক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু খণ্ডিত ভারতের পশ্চিমে আজ ৭০০ মাইল কৃত্রিম সীমান্ত 
পূর্বাঞ্চল ভারতের দক্ষিণ বাছতে পূর্ব পাকিস্তানের তীক্ষ ফলক। খণ্ডিত ভারতবর্ষের দেশরক্ষা ব্যবস্থা আত্মনির্ভরশীল করা 
ভারত-পাকিস্তানের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু আজন্ম বৈরী ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক মৈত্রী ও 
সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা কোনোকালেই সম্ভব নয়। শুধু কাশ্মীরই বাধা নয়। ভারত-পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ইঙ্গ-মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি দ্বারা। ভারত-পাকিস্তান উভয়েই সামরিক এবং শিল্প সরবরাহের জন্য ইঙ্গ-॥ 
মার্কিনের মুখাপেক্ষী! রুশ-মার্কিনের দ্বন্দ্বে ভারত যে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছে সে নীতি বাঞ্ছনীয় হলেও এ নীতিকে 
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বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


__ ভারত কোনো সময়েই যথার্থভাবে কার্যকরী করতে পারবে না। পাকিস্তানের বঁড়শি দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ভারতকে গেঁথে 
_ রেখেছে। কাশ্মীর নিয়ে তারই খেলা চলছে। বিপর্যস্ত ও বিকলাঙ্গ ভারতকে পাকিস্তানের বঁড়শি দিয়ে সুযোগমতো ইঙ্গ- 
মাকিনের কূলে ভেড়াবার চেষ্টা চলছে। আগামী বিশ্বযুদ্ধে ভারত-পাকিস্তানকে সংযুক্তভাবে পাওয়া ইঙ্গ-মার্কিনের একান্ত 
প্রয়োজন। সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য হবে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ক্ষেত্র । এই সামরিক ক্ষেত্রের জন্য অখণ্ড 
ভারতবর্ষকে সামরিক ঘাঁটি রূপে পাওয়ার পরিকল্পনা ইঙ্গ-মার্কিনের বিশ্বরণনীতির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে 
ঘাটি করেই ইঙ্গ-মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ চালিয়েছে। ভারত এশিয়ার দ্বিতীয় শিল্পপ্রধান রাষ্ট্র। পাকিস্তান গেট 
এবং ভারত খাঁটি। দুই দেশেরই প্রয়োজন ইঙ্গ-মার্কিনের! ভারত যদি যথার্থভাবে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে অথবা রুশ- 
চীনের প্রতি ঝুঁকতে থাকে,পাকিস্তানকে দিয়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ক্ষু্ন করতে পর্যন্ত দ্বিধা করবে না ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি। 
রুশ দেশ থেকে সরাসরি ভারতে কোনো সরবরাহের পথ নেই। বর্তমানে ভারতকে সামরিক ও শিল্প সরবরাহ দেওয়ার 
মতো অবস্থাও নয় রুশ,বা চীনের! ভারত-পাকিস্তানের আন্তরিক ও. মৌলিক মৈত্রী এবং এক্যবদ্ধ সামরিক ও পররাষ্ট্র নীতি 
গৃহীত হলেই ভারতের পক্ষে কার্যকরী নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন সম্ভবপর। কিন্ত প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত 

"4 পাকিস্তান কোনোক্রমেই ইঈ-মার্কিনের তাবেদারি ছাড়তে পারবে না এবং ভারতের সঙ্গেও আন্তরিক মৈত্রী স্থাপনে সম্মত 
হবে না। কারণ, ভারতের সঙ্গে আজন্ম বৈরিতা এবং সর্বপ্রকার পার্থক্য রক্ষাতেই পাকিস্তানের পৃথক অস্তিত্ব নির্ভর করে। 


জাতীয়তার বিপর্যয় . | ‘ 


a EN SAGER GS CAG AAR Se 
খাতিরে যাই বলা হোক, কার্যক্ষেত্রে কংগ্রেসও দুটি-জাতি নীতি স্বীকার করে নিয়েছে। এই নীতি স্বীকার করেই পাকিস্তানের 
হিন্দু-শিখ কর্মচারীদের ভারতে আসতে এবং ভারতের মুসলমান কর্মচারীদেরপাকিস্তানে যেতে দেওয়া হয়েছে। দুই পাঞ্জাবে 
মুসলমান ও হিন্দু-শিখের অদলবদল করা হয়েছে। সিন্ধু, সীমান্ত ও বেলুচিস্তানের হিন্দু-শিখদের মুসলমান রাষ্ট্র পরিত্যাগ 
করে ভারতে আসতে দেওয়া ইয়েছে। এই দুই-জাতি নীতির পরোক্ষ স্বীকৃতির ফলে ভারত পূর্ববাংলার হিন্দুদের এবং 
I 
লিয়াকত চুক্তি । 

--*- ভারত এখনও লৌকিক রাষ্ট্র ও জাতীয়তার কথা বলে।পাকিস্তানের আদর্শ লিক জাতি উদ না হননি 
অর্থনীতি, ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী তাহজিব ও তমদ্দন। বিভক্ত ভারতের কৃত্রিম ও অনৈতিহাসিক সীমান্তের এক পারে 
সর্বব্যাপারে মুসলিম ধর্মের জিগীর। আর-এক পারে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় আদর্শ রক্ষার আহান। এই বিপরীতমুখী আদর্শবাদের 
পরিণামে পশ্চিম পাকিস্তান হিন্দু-শিখ শূন্য হয়েছ, পূর্ববাংলা থেকেও লক্ষ লক্ষ হিন্দু হয়েছে উৎসাদিত। পাকিস্তানে 
ইসলামী আদর্শবাদের জিগীর অব্যাহত থাকলে, ভারতের জাতীয় আদর্শেও অনিবার্যভাবে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। 
পাকিস্তানের ইসলাম-মুসলিম-ইসলামিস্তানের আওয়াজ তাই ভারতেও হিন্দী__ হিন্দু-মুসলমানের প্রতিধ্বনি তুলছে। ভারত 
যে দ্রুত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার প্রতি ঝুঁকতে শুরু করেছে উত্তর ভারতের জনমনে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান! ভারতের 
লৌকিক ও সমন্বয়বাদী জাতীয় আদর্শের শেষ ব্যুহ কাশ্মীর । কাশ্মীরে পাক-কর্তৃতব প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনিবার্য 

* ধারায় ভারতের বুকে মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উত্থান রোধ করা হবে অসম্ভব। 

ক মুসলিম জাতীয়তা ও ইসলামী আদর্শবাদের উপর পাকিস্তানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্ভর করে। সর্বপ্রকারে ভারতের সঙ্গে 
পাৰ্থক সৃষ্টি করাই পাকিস্তানের আত্মস্বাতন্য রক্ষার কৌশল। কাশ্মীর, উদ্বাস্তু সম্পত্তি, পাঞ্জাবী খালের জল নিয়ন্ত্রণ, 
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পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু বিতাড়ন, বাংলাভাষাকে আরবি হরফে রূপান্তর, ভারত ওপাকিস্তানের বৈষয়িক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক -. 
সম্পর্কে কৃত্রিম উপায়ে ছেদ সৃষ্টি-_ সবই পাক-রাষ্ট্রনীতির মৌলিক প্রকৃতির বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। 

দেশ ভাগের ফলে ভারতবর্ষের সামরিক, আর্থিক, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ এবং জনগণের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কই 
শুধু বিপর্যস্ত হয় নি, বহু শতাব্দীর সাধনায় ভারতের জনজীবনে ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক ও সমন্বয়বাদী জাতীয়তার যে আদর্শ 
গড়ে উঠেছিল তাও বিপর্যস্ত হতে বসেছে।পাকিস্তানের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়া ভারতেও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের 
অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। 


প্রতি-বিপ্লবের চার বছর 


চারটি ১৫ আগস্ট গেল দেশভাগের প্রতিক্রিয়া রোধ করতে । গঠনমূলক কাজ করবে কি ভাঙাঘর গোছাতেই কংগ্রেসী 
সরকার ব্যস্ত। এক সমস্যার মুখে চাপা পড়ে তো আর-এক সমস্যা মাথা চাড়া দেয়। পাক-ভারতের দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ ভারতের 
জাতীয় মনত্তত্বকেও দিল সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগে আচ্ছন্ন করে। জাতীয় জীবনের আমূল পুনর্গঠনে কংগ্রেসের সাহস ও ১ 
সামর্থ্য দুই গেল। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ঠাটবাট সাজসরঞ্জাম ও দৃষ্টিভঙ্গি তেমনি রইল অটুট। ব্রিটিশ শাসনের কুখ্যাত " 
আমলাতন্ত্র পেল সাদর সংবর্ধনা। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি যারা চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের বিচার বা পদচ্যুতি 
তো দূরের কথা বরং পদোন্নতি হল। ব্রিটিশ আমলের বরখাস্তকরা সরকারি কর্মচারী বা আজাদ-হিন্দ ফৌজ কারোরই ঠাই 
হল না স্বাধীন ভারতের কংগ্েসী শাসনে। সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের এতিহ্যের এই চরম উপেক্ষার ফলে জাতির নৈতিক 
মনোবলের ভিত গেল ধ্বসে। ত্যাগ ও জাতীয়তাবোধের এঁতিহ্যকে কংগ্রেসই মূল্যহীন করে দিল। সৃষ্টি হল সুবিধাবাদ 
দুর্নীতি এবং জাতীয়তাহীন মনস্তাত্বিক পরিবেশ। এই পরিবেশেই আজ তাই দুর্নীতির বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে 
' ভারতের জাতীয় জীবনে। 

চার বছরে স্বাধীনতার কোনো স্বাদ পায় নি খণ্ডিত ভারতের জনতা । টাকা ও টিকিটে অশোক স্তম্ভ ও টাদ-তারা আর 
রাজপ্রাসাদের চূড়ায় দেখা দিল অশোকচক্র-খচিত ত্রিরঙ্গা ঝাণ্ডা এবং টাদ-তারা লাঞ্ছিত সবুজ নিশান। সেইসঙ্গে পাক- 
ভারতের আমলাতন্ত্ে শ্বেতহস্তীর জায়গায় খানদানি শ্যামহস্তীব হল পদোন্নতি। এ ছাড়া স্বাধীনতার আর যে স্বাদ পেয়েছে 
খণ্ডিত ভারতের জনতা তার পরিচয় মর্মান্তিক! চার বছর আগেও জনসাধারণের জীবনধারণের যে ক্ষীণ সুখ-সুবিধা ছিল : 
আজ তাও নেই। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, কর্মহীন লক্ষ লক্ষ জনতা । বাস্ত মেলে নি লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর। শিক্ষা-স্বাস্থ্যেব ৫ 
উন্নয়নের তো কথাই ওঠে না। ভূখা বেগারের ক্রন্দন রোল আর আর্থিক দুনীতিতে নাভিশ্বাস উঠেছে আজ খণ্ডিত ভারতবর্ষেব। 
নাভি ফুলে উঠেছে শুধু এক শ্রেণীর যারা ইংরেজ সান্রাজ্যস্বার্থের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একদিকে বিড়লা, আর-এক 
দিকে ইস্পাহানি গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে খণ্ডিত ভারতের খণ্ড রাষ্ট্রদ্ধয়ে। দেশীয় রাজ্যের আংশিক বিলোপ আর যে 
“তিনটি সেচ পরিকল্পনা কংগ্রেস করেছে তাই নানা ব্যাখ্যায় ফলাও করে জাহির করা হচ্ছে কংগ্রেসী কীর্তির নামে। জীবন্ত 
জাতিকে আজ নিজীব কঙ্কালে পরিণত করার উপক্রম করেছে কংগ্রেসী শাসন। 

একটি জাতির প্রচণ্ড বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ করে দেওয়ার আর দ্বিতীয় নজির পাওয়া যাবে না 
কোনো দেশে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে । সদ্যলন্ধ স্বাধীনতার বিপুল কর্মোদ্যম আর নবজাগরণের দুর্বার আকাঙক্ষার 
চিহ্ন নেই খণ্ডিত ভারতের জাতীয় জীবনে। চারি দিকে আজ চরম হতাশ্বাসের করাল ছায়া। পাক-ভারতের সম্পর্ককে 
উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উত্তব করে মরা হাড়ে প্রাণ খেলাবার প্রতিক্রিয়াশীল নাট্যাভিনয় শুধু চলছে মাঝে মাঝে। ১৫ 
আগস্টের প্রতিবিপ্লবে আজ চরমভাবে বিড়ম্বিত হচ্ছে খণ্ডিত ভারতের অন্নবস্ত্ুহীন শোষিত জনজীবন। 
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বিপ্লবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা 


-* প্রতিবিপ্রবের প্রতিরোধ চাহি 


খণ্ডিত ভারতের শোষিত জনগণের বাঁচবার পথ কী? ১৫ আগস্টের প্রতিবিপ্রবের প্রতিরোধ চাই। দেশ ভাগ হলে যে 
জনগণের সর্বনাশ হবে নেতাজী বারবার সে সাবধান বাণী করেছেন। হরিপুরা থেকে ১৯৪৫ সালে বর্মাত্যাগের আগে শেষ 
বেতার ভাষণ পর্যন্ত তিনি ভারত ভাগের তীব্র বিরোধ প্রকাশ করেছেন। তবু ভারত ভাগ হয়েছে। ভারত ভাগের প্রতিবিপ্লবকে 
প্রতিরোধ করাই নৃতন করে বাঁচবার পথ। নেতাজীর পথই নবভারতের নবযাত্রার একমাত্র পথ । এ পথযাত্রার সুচনা করতে 
হবে সমাজবাদী আদর্শে খণ্ডিত ভারতের পুনর্মিলন ঘটিয়ে। ভীতি ও বিভ্রান্তির নিষ্করিয়তা বর্জন করে জনবাদী সংগ্রামী 
ভারতকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে হবে যে ভারত ভাগের মৌলিক প্রতিবন্ধকতা দূর না হলে প্রতিক্রিয়াশীল নাগপাশ 
থেকে গণভারতের মুক্তি নেই। জুনাগড়, হায়দারাবাদ, কাশ্মীর, সংখ্যালঘু উৎসাদন, উদ্বাস্তু সম্পত্তি, খালের জল, সংখ্যালঘু 
নিপীড়ন, পাট-কয়লা-তুলা, মুদ্রামান, ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামিস্তান__ পাক-ভারতের কোনো সমস্যারই মৌলিক সমাধান 
_ সম্ভব নয়। একটা মিটবে তো আর-একটা গজাবে। ইঙ্গ-মার্কিনের-পক্ষে এ দ্বন্দ জিইয়ে রাখা চাই। অখণ্ডিত গণভারতের 
+*-. শক্তিশালী উত্থান তা না হলে শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, আফ্রিকায় পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যস্বার্থের মূলোচ্ছেদের ভূমিকা 
রচনা করবে। সমাজবাদী গণআন্দোলনের আগ্রহকে সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের উত্তেজনায় বিভ্রান্ত করে রাখবার শ্রেণীস্বার্থগত 
প্রয়োজনেও পাক-ভারতের দ্বন্দ্রকে বাঁচিয়ে রাখবে বিডুলা-ইস্পাহানি গোষ্ঠীরা। পাকিস্তানের পৃথক সার্বভৌম অস্তিত্ব 
থাকা পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক নীতিতে যথার্থ নিরপেক্ষতা অবলম্বন কোনো কালেই সম্ভব হবে না। জনবাদী জাতীয় 
পরিকল্পনা গ্রহণের মতো অর্থব্যয় করাও সম্ভব হবে না খণ্ডিত ভারতের কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে ৷ রাষ্ট্রীয় রাজস্বের অধিকাংশ 
ব্যয় হবে সামরিক খাতে। কারণ, পাক-ভারতের পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর হবে না কোনোদিন। এই অবিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখা 
এবং রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বার্থ ও আদর্শবাদে চরম পার্থক্য সৃষ্টি করার মধ্যেই পাকিস্তানের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার নৈতিক ভিত্তি এ ছাড়া ইসলামী আদর্শবাদের প্রবল ধর্মীয় ভাবাবেগ তো আছেই। পাকিস্তানের ধর্মীয় 
ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের জাতীয় মনও বার বার আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি এবং 
স্বতন্ত্র অক্তিত্ব এরূপ স্বতঃবিরোধী যে এই বিরোধের পরিবেশে ভারতে জনবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হবে সুদুরপরাহত। 
যারা উটপাখির মতো চোখ বুজে বিভ্রান্ত বুদ্ধির উমেদারিতে নির্বোধের স্বর্গে বাস করে একমাত্র তারাই বিশ্বাস করতে পারে 
*-৯_- যে স্বতঃবিরোধী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী এবং যথার্থ শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন সম্ভব। প্রতিবিপ্লবকে প্রতিরোধ করতে 
হলে গলদের গোড়ায় আঘাত করতে হবে। খণ্ডিত ভারতবর্ষকে নেতাজীর আদর্শে আবার পুনর্মিলিত করতে হবে। আঞ্চলিক: 
স্বায়ত্তশাসনাধিকার দানের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে পুনর্মিলিত অখণ্ড ভারতে নেতাজী-পরিকল্পিত সমাজবাদী গণরাষ্ট্র_ 
‘Union of Socialist Republic of India’ চুক্তি, বোঝাপড়া, শাস্তিবাদে বিষাক্ত ব্যাধির উপরে প্রলেপ দেওয়া যেতে 
পারে, কিন্তু ভারত-বিভাগের ক্ষয়রোগ থেকে জনজীবনকে রক্ষা করার একমাত্র পথ নেতাজীর পথ-_ সে পথ হল সমাজবাদী 
আদর্শে খণ্ডিত ভারতের পুর্নামলন এবং অখণ্ড ভারতে জনরাজ প্রতিষ্ঠা। 








১৯৪৭, টালিগঞ্জ ফরওযার্ড ব্লক-কর্তৃক প্রকাশিত। 
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পূর্ববাংলার 'জনমত'"এর প্রথম সম্পাদকীয় ১ 
আমাদের অভিপ্রায় 


স্বাধীনতা এসেছে আজ পৌনে দুবছর হল। এ স্বাধীনতা ডোমিনিয়নের তকৃমাপরা হলেও রাষ্ট্রশাসনের ক্ষমতা যে দেশবাসীর 
- কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আইনের চোখে তাই দেশের স্বাধীনতা আজ বাস্তব সত্য। কিন্ত 

আইনের চেয়েও স্বাধীনতার আরেকটি স্বরূপ রয়েছে সেই স্বরূপ আইনের নয়, অভিব্যক্তির। শুধুমাত্র, রাষ্ট্র শাসনের 
স্বাতন্ত্যে যে স্বাধীনতার তাৎপর্য নিহিত ছিল, যে স্বাধীনতা বিংশ শতাব্দীর আগেকাবু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা । বিংশ শতাব্দীতে 
রাষ্ট্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি শুধু শাসনের ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ নয়৷ রাষ্ট্রবাসীর রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, 
এককথায় জনজীবনের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রশক্তির অবাধ বিচরণ। এ যুগের রাষ্ট্র শুধুমাত্র শাসন ও শৃত্খলার নয়, সমগ্র 
জাতীয় জীবনের সর্ব অভিব্যক্তির প্রতীক। রাষ্ট্রীয় দর্শনের পরিমণ্ডল এখন জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ আশা-আকাওক্ষায় 2 
পরিব্যাপ্ত। এ যুগে রাষ্ট্রের মূল উৎস তাই রাষ্ট্রবাসীর জাতীয় জীবনদর্শন। এই জাতীয় জীবনদর্শনের স্বাভাবিক ওচস্বতঃস্ফূর্ত 
রূপায়ণ না হলে জাতির জীবনকেন্ত্রে প্রগতি ও বিকাশের অকৃত্রিম আগ্রহ জন্ম নেয় না, জাতির জীবনে অগ্রগতির প্রাণোন্মাদনা 
সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রকে জীবন্ত ও গতিশীল করে তুলতে হলে একটি সুষ্ঠু জাতীয় জীবনদর্শন রচনা যে-কোনো রাষ্ট্রের প্রধান 
এবং প্রাথমিক কর্তব্য। | | | | 

জাতীয় জীবনদর্শনের মৌলিক অভিব্যক্তিতে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপরিচয় কী? নবজাত রাষ্ট্র দুটির কোনোটিতেই 
জাতীয় আদর্শ সুস্পষ্টরূপে লাভ করে নি। দেশ বিভাগের প্রতিক্রিয়ায় অভাবনীয় সব সমস্যা রাষ্ট্রদ্ধয়ের জীবনে গুরুতর 
জটিলতা ও সংকটের সৃষ্টি করেছে। বহুকালের এঁক্যবদ্ধ জনজীবন বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে এবং রাষ্ট্র পরিবর্তনের মুখে এরূপ 
গুরুতর রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যার উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিরু নয়! জাতীয় জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি 
বিভ্রান্তি না থাকে, রাষ্ট্রকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সুস্পষ্ট পরিকল্পনা করতে রাষ্ট্র-পরিচালকগণ যদি অপারগ 
না হন, তাহলে ধীরে ধীরে জাতীয় সংকটমোচন একদিন সম্ভব হবেই। কিন্তু জাতীয় জীবনদর্শনের মৌলিক প্রকৃতিতেই যদি 
বিভ্রান্তি থাকে, তবে রাষ্ট্রজীবনে পদে পদে যে অসামঞ্জস্য ও অসংগতি দেখা দেবে তার আবর্ত থেকে জাতীয় জীবনের * 
অগ্রগতির পথ খুঁজে পাওয়াই হবে অসম্ভব! পাকিস্তান ও হিন্দস্তানের রাষ্ট্রজীবনে সেরূপ বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগের ইঙ্গিত যেন, 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

নবজাত পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান রাষ্ট্রদ্বয়ের জন্মের পিছনে রয়েছে দুই জাতি-তত্বের অবদান। পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে 
দশ কোটি সংখ্যার মুসলিম জাতির স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ আত্মবিকাশের জন্য। পাকিস্তান তাই মুসলিম জাতির একটি স্বতন্ত্র 
" রাষ্ট্রভূমি। এই অর্থে স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় হিন্দুস্তানও হিন্দু-জাতির রাষ্ট্রভূমি। বস্তুত জাতীয় জীবনের এমনই ধর্মীয় 
_ পরিচয় পাকিস্তানে অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট হিন্দুস্তানেও এ মতবাদ ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নিয়ন্তা মুসলিম 
লিগ নেতৃবৃন্দ মুসলিম-জাতি, মুসলিম-রাষ্ট্র, ইসলামী-সমাজবাদ, ইসলামী-তমন্দুন, ইসলামী-শিক্ষা, শরিয়তী-শাসন-__ সব- 
কিছু মুসলিম, সব-কিছু ইসলামী ইতিহাস ও এঁতিহ্যকে অবলম্বন করে পাকিস্তানের জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের কথা নিঃসংকোচে 
এবং নির্বিচারে বলে চলেছেন । ওদিকে কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ প্রচার এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে পণ্ডিতজীর 
অক্রান্ত প্রয়াস সত্বেও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক ধারায় হিন্দুস্তানেও “হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তানের” আওয়াজ ক্রমশ জাতীয় 
আওয়াজে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা কমিউনিজমের সম্ভাবনায় সদাশঙ্কিত, 

১৫০ 





বিপ্লবী সমর শুহ স্মরণ সংখ্যা. | 


সপ কিন্তু কমিউনিভম বা সাম্প্রদায়িক আদর্শ প্রসারের মারাত্মক পরিণতি সম্বন্ধ যেন ততখানি আতঙ্কিত নন। অথচ পাকিস্তান ' 


তি 


ও হিন্দুক্তানের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতা যদি জাতীয়তার মর্যাদা লাভ করে তাহলে কি আভ্যন্তরীণ জীবনে, কিরাষ্্র্ধয়ের 
পারস্পরিক সম্বন্ধে অশান্তি বিড়ম্বনা ও দুর্ভোগের অস্ত থাকবে না। উভয় রাষ্ট্র সমস্যা ও সংকটে নিয় ও নির্জীব হয়ে 
পড়বে। ৃ | 

দশ কোটি মুসলিম সংখ্যালঘুর আদি সমস্যা সমাধানের জনাই দেশ ভাগ করা হয়েছে কিন্ত দেশভাগে সংখ্যালঘুর 
সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান হয় নি। হিন্দুস্তানে সাড়ে চার কোটি মুসলমান এবং পাকিস্তানে দেড় “কোটি হিন্দু, পশ্চিমের 
লোকবিনিময় সত্বেও ছয় কোটি হিন্দু-মুসলমান সংখ্যালঘুর এক নৃতন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের 
অবস্থিতির ফলে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান কোনোটাই নিরঙ্কুশ মুসলিম বা হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হয় নি। সুতরাং নবজাত 
রাষ্ট্রদুটিতে যদি সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা জাতীয় জীবনদর্শনের স্থানলাভ করে তা হলে একদিন এই ছয় কোটি সংখ্যালঘু 
উভয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় জীবনকে সুনিশ্চিতভাবে এক চরম দুর্দেবের মুখে ঠেলে দেবো।, 

পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের জাতীয় জীবন থেকে যদি অসামঞ্জীস্য ও অসংগতি দূর করতে হয় তাহলে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার 
(Communal Nationalism) সংকীর্ণ আদর্শ সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে এবং সম্মিলিত জাতীয়তাবাদকে (Composite 
[811974119) জাতীয় জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষ সম্মিলিত জাতীয়তাবাদ গ্রহণ ছাড়া শাস্তি ও * 
প্রগতির কোনো সম্ভাবনাই নেই নবজাত রাষ্ট্র দুটির সামনে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্টা পাকিস্তানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের 
অবস্থানের কথা বিবেচনা করে তাই দেশবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “কালক্রমে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান 


- আর মুসলমান থাকবে না-_ ধর্মের দিক দিয়ে নয়, কারণ ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার__ রাজনৈতিক দিক থেকে।” 


রাষ্ট্রসষ্টার নির্দেশ গ্রহণ না করলে পাকিস্তানের জনজীবন পদে পদে অসংগতি, অসামঞ্জস্য ও বিড়ম্বনার টেউযে ক্ষতবিক্ষত 
হবে, প্রগতির পথে পাকিস্তানের সমগ্র জনজীবনে স্বাভাবিক সম্মিলিত প্রাণোন্মাদনার ইন্ধন জোগানো কোনোদিনই সম্ভব 
হবে না। 

মে উহ লালের সি বালা লিও একট জাতী আদশবাদের চার কর 

বং অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমস্যা 
১8877755819 তাই জাতীয়তার প্রশ্নের সাম্প্রতিক 
গুরুত্ব পশ্চিমে বেশি নেই। কিন্তু সম্মিলিত জাতীয় আদর্শ ব্যতীত পূর্ববাংলার জনজীবনকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়া কোনোদিনই সম্ভব হবে না। এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি,নিয়ে আমরা পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানেরও 
পথ-নিদর্শন করব, যে রাজনৈতিক জীবন থেকে একদিন সংখ্যাগুরু ও লঘুর বিভেদ সম্পূর্ণ দূর হয়ে পূর্ব বাংলায় একটি, 
55585555094 মৌলিক আদর্শের 
লক্ষ্য হবে 

রাষ্ট্র সবাগীণ ধর্মনিরপেক্ষতা হিন্দু-মুসলমানের নিরক্কুশ যুক্ত নির্বাচন; দানবের তৈরির রাজনীতিক্ষেত্রে 
সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বিভাগের উচ্ছেদ ; গণতন্ত্র ও সমাজবাদী আদর্শে কিষাণ-মজুর-গণরাজ প্রতিষ্ঠা; হিন্দু সমাজে 
বর্ণভেদের সম্পূর্ণ বিলোপ ; সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক দলের উপর রাষ্ট্রীয়. নিষেধাজ্ঞা; ভাষা ও কৃষ্টি স্বাধীনতা; সংখ্যালঘুদের 


৯ ধৰ্মীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ-; প্রগতিশীল, উদারপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-ব্যবস্থা ; ছাত্রদের সর্ব-ধর্ম-সমন্বরের 


শিক্ষা দান ; মতামত প্রকাশ ও সংঘ গঠনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা : : পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানে শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা 


১৫১ 


জয়শ্রী ছ জ্যেষ্ঠ ১৪১০ 


পূর্ববাংলার ‘জনমত’। সম্পাদক-- সমর গুহ। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ২ আগস্ট ১৯৪৯। সম্পাদকীয় পরামর্শমণ্ডলী_ ৯ 
শ্রীকামিনীকুমার দত্ত, পাক গণপরিষদের সভ্য. শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পাক গণপরিষদের সভ্য ও এম.এল.এ.. শ্রীগণেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য এম.এল.এ, শ্রীরাজেন্দ্র্দ্র সরকার এম.এল.এ.. শ্রীফণীভূষণ মজুমদাব। তৃতীয় সংখ্যায় এই পরামর্শদাতার তালিকায় 
আরো দু'টি নাম সংযোজিত হয়-_ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ও শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। ২৯নং পটুয়াটুলি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। 
সম্পাদকীয় ও সম্পাদকের রচনা 
বাংলার কবি তুমি বিশ্বের কবি, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৯ আগস্ট ১৯৪৯ । 
স্বাধীনতার দায়িত্ব ও পরিকল্পনা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৪ই আগস্ট ১৯৪৯ । 
স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু (প্রবন্ধ), ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪ আগস্ট ১৯৪৯ । 
পূর্ব বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার ও রূপান্তর, চতুর্থ সংখ্যা, ২৩ আগস্ট ১৯৪৯। 
তার জীবনী হইতে শিক্ষা নিতে হইবে কোয়েদ আজম-এর প্রয়াণে), ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। 
নেতাজীর অনুসন্ধানে পাকিস্তান ও ভারত সরকারের যুক্ত দায়িত্ব, ৭ম সংখ্যা, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। 
নতুন সঙ্কটের সম্মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ম সংখ্যা, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। | 
এই বিরোধ ও বিদ্বেষের আগুন নির্বাপিত করুন, ৯ম সংখ্যা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯। | 3 
পূর্ববাংলার ইতিহাস ও এঁতিহ্যের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা, ১৩ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৪৯। 
যুক্ত-নির্বাচন প্রবর্তনে তফশীলী-হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্দশা নেতৃত্বদান, ১৪ সংখ্যা, ১৫ নভেম্বব ১৯৪৯। 
আইনসভা ও গণপরিষদের সংখ্যালঘু সদস্যগণের প্রতি নতুন কর্ম ও আদর্শের আহান, ১৫ সংখ্যা, ২২ নভেম্বর ১৯৪৯। 
“বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ কর” এবং “চাষীর হাতে চাষের জমি দাও” ইহাই জনগণের দাবি, ১৬ সংখ্যা, 
২৯ নভেম্বর ১৯৪৯। . রী 
কেবলমাত্র চাউলের মূল হ্রাস কি আর্থিক সমৃদ্ধির লক্ষণ? ১৭ সংখ্যা, ৬ ডিসেম্বর ১৯৪৯। 

ংলা ভাষাকে উর্দুর উর্দি পরাইবার এরূপ কসরৎ কেন? ১৮ সংখ্যা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪১৯ টা 
পাক-গঠনতন্ত্র ও পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ন্ত শাসন দাবি (১), ২০ সংখ্যা, ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৯। - 
পাক-গণঠনতন্ ও পূর্ব বাংলাব পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবি (২), ২১ সংখ্যা, ৩ জানুয়ারি ১৯৫০! 
পূর্ব বাংলায় যুক্ত নির্বাচন প্রথা একান্ত প্রয়োজন, ২২ সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি ১৯৫০। 
মহানায়ক সুভাষচন্দ্র, ২৩ সংখ্যা, ২৩ জানুয়ারি ১৯৫০। | - 
মহামানাবেব আত্মদান, ২৪ সংখ্যা. ৩০ জানুয়াবি ১৯৫০। 
বাষ্টু ও সংখ্যালনু, ২৫ সংখ্যা, ৭ ফেব্রুয়াবি ১৯৫০। 
স্বাধীনতার প্রসাদ দ্বিতীয় বর্ষ ১ম সংখা, ২৯ আগস্ট ১৯৫০।, 
মাইনরিটি কমিষ্টান ও মাইনরিটি বোর্ড, ২য় সংখ্যা, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫০। 
প্রত্যাবর্তন, ওয় সংখ্যা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫০। ba 
সংখ্যালঘুর ভবিষ্যত, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫০। 


১৫২ 


বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


এ যে-কটি সংখ্যা পাওয়া গেছে তারই সম্পাদকীয় ও সম্পাদকের রচনাসূচী এখানে প্রদত্ত হল, পূর্ব পাকিস্তানে কবে পর্যন্ত 
-* পত্রিকাটি শেষ প্রকাশিত হয়েছে তাও বলা সম্ভব হচ্ছে না। এরপর কলকাতা থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয় শুধুমাত্র 'জনমত' 
সাপ্তাহিক এই নামে ১৯৫৩ সালের ২৩ জানুয়ারি থেকে। 


| "সাপ্তাহিক জনমত 


সম্পাদকীয় ও সম্পাদকের প্রবন্ধ 
যুগনায়ক, প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২৩ জানুয়ারি ১৯৫৩। 
নেতাজীর দৃষ্টিতে রাজনৈতিক জীবন, (প্রবন্ধ), ১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২৩ জানুয়ারি ১৯৫৩। 
হায় স্বাধীনতা! হায় মহাত্মা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। | 
মহাসমর আসন্ন? ১ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। 
বাংলার ফাঁপা বাজেট, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ 
+ নেতাজীর অনুসন্ধানে, ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। 
এলিজাবেথ অভিষেক বর্জন কর, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৫ মার্চ ১৯৫৩। 
স্টালিনের এতিহাসিক অবদান, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৩ মার্চ ১৯৫৩। 
প্রজা সমাজতন্ত্র দল কোন্‌ পথে, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২০ মার্চ ১৯৫৩। 
এক ঢিলে তিন পাখী, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৭ মার্চ ১৯৫৩, 
আগুনের মুখে পাকিস্তান, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩ এপ্রিল ১৯৫৩। টু 
দুর্নীতির দায়ে বিধান সরকার, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১০ এপ্রিল ১৯৫৩। 
বাংলার নববর্ষ, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৭ এপ্রিল ১৯৫৩। 
পাকিস্তানের গতি, ১ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২৪ এপ্রিল ১৯৫৩। 
নিপীড়িতের ডাকে, ১ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১ মে, ১৯৫৩। 
জমিদারী বিলোপ, ১ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, ৮ মে, ১৯৫৩। 
+ভৃ-দানের বৈপ্লবিক সম্তাবনা (প্রবন্ধ), ১ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, ৮ মে. ১৯৫৩। 
“ফিবে যাও, নয়-_ ডুলেস, জেনে যাও. ১ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা ২৩ মে. ১৯৫৩) 
ভূদানের বৈপ্লবিক সম্তাবন্থা (প্রবন্ধ), ১ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা ২৩ মে, ১৯৫৩ 
গোলামীর গৌরবে, ১ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, ৭ জুন ১৯৫৩। 
সমাজবাদী এঁক্য, ১ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ১৪ জুন ১৯৫৩। 
নিয়মিত দুর্ভিক্ষ, ১ম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, ২১ জুন ১৯৫৩। 
শ্যামাপ্রসাদ, ১ম বর্ষ, ২১শ সংখ্যা, ২৮ জুন ১৯৫৩। 
কঃ পন্থা, ১ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা, ৫ জুলাই ১৯৫৩। 
» রক্তাক্ত বার্ণপুর, ১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা, ৯ জুলাই ১৯৫৩। 
"জোড়া বলদের’ জোড়া মানিক, ১ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা, ২ আগস্ট ১৯৫৩। 
দাদা” ‘ভাইয়ের মোলাকাত, ১ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা ৯ আগস্ট ১৯৫৩। 
১৫৩ 


জয়শ্রী জা জ্যেত ১৪১০ 


অগ্নি-স্বাক্ষর আগস্ট বিপ্লব (প্রবন্ধ), ১ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা, ৯ আগস্ট ১৯৫৩1 

নয়া শপথ. ১ম বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা, ১৬ আগ্নস্ট ১৯৫৩। 

দুর্যোগের সংকেত, ১ম বর্ষ ২৮শ সংখ্যা, ২৩ আগস্ট ১৯৫৩! 

কাশ্মীরের চ্যালেঞ্জ, ১ম বর্ষ ২৯শ সংখ্যা, ৩০ আগস্ট ১৯৫৩। , 

বাংলা প্রজা সমাজবাদী দলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, ১ম ধর্ষ ২৯শ. সংখ্যা, ৩০ আগস্ট ১৯৫৩। 

ভূদান ও ভূমি সত্যাগ্রহ, ১ম বৰ্ষ ৩১শ সংখ্যা, ১৩ আগস্ট ১৯৫৩ । 

অন্ধের আবর্তে, ১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩। ; 

অন্বোব শিক্ষা, ১ম বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা, ৪ অক্টোবর ১৯৫৩। 

দল ও দেশ সেবা, ১ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা, ১১ অক্টোবর ১৯৫৩। 

কলকাতা থেকে লক্ষ্রৌ, ১ম বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা, ১৫ নভেম্বর ১৯৫৩। 

লোকসভার উপনির্বাচন, ১ম বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা, ২২ নভেম্বর ১৯৫৩ 

জমিদারী বিলোপের পরিহাস, ১ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা, ২৯ নভেম্বর ১৯৫৩1 ৃ 

উপনির্বাচনের বিচারে, ১ম বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা, ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৩৭ 

বাংলায় কংগ্রেস, প্রজা সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ), ১ম বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা, ৬ ডিসে ১৯৫৩। 
পুর্নবাসনের পরিহাস, ১ম বর্ষ ৪০শ সংখ্যা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৩৭ | 

মার্কিনী কবলে পাকিস্তান, ১ম বর্ষ ৪১শ সংখ্যা, ২০ ডিসেম্বর ১৯৫৩। 

পাক মার্কিন আতাতে প্রতিক্রিয়া, ১ম বর্ষ ৪২শ সংখ্যা, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৫৩। 
ত্রিবেণী ডার, ১ম বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা, ১০ জানুয়ারি ১৯৫৪। 

অপমৃত্যুর জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৪। 


২৩ জানুয়ারি ১৯৫৩ সাল থেকে সাপ্তাহিক জনমত, পূর্ববাংলার ‘জনমত’-এর পরিবর্তে কলকাতা থেকে ওই নামে 
রি ১৬/৮/৫৩ পৰ্যন্ত এর সম্পাদকমণ্ডলী ছিল লীলা বায় সভানেত্রী, নিশীথনাথ কুণ্ডু, অতীন বসু, সুনীল দাস 
ও সমর গুহ__ সম্পাদক। ৩০/৮/৫৩ব “নমত'এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী__ সম্প্রসারিত সম্পাদকমণ্ডলী__ ডা. সুরেশচন্দ্র, + 
ব্যানাজী, সিম কয তারক 


১৫৪ 


- সংবাদপত্রের অবহেলা ও এক অনুরাগীর জ্বালা 


To 

The Editor, 

The Statesman, 
Statesman House, 

4, Chowringhee Square, 
Kolkata- 1 


Sir, 

I have been a regular reader of your paper for last forty years or moré. Many times in the past, 

particularly in the last ten. years I contemplated to shift fo other newspapers; but did not do so" 
because of your lucid and analytical editorials, your nice impartial presentation of news and lastly 

important articles of varying nature published in your paper. But I have been shocked to find your 

complete suppression of the news of death of Professor Samar Guha, a great freedom fighter who 

was in British prison for about eleven years, a noted Parliamentarian of the Indian Parliament. He 

was also imprisoned during the period of emergency imposed by late Prime Minister Smt. Indira 

Gandhi. He was a reputed Professor of Chemistry of Jadavpur University. His books on Chemistry 

have been very useful for undergraduate students. I know your apathy towards him because of his 

céaseless and untiring efforts to unravel the mysterious disappearance of Netaji after August 1945. 

You need not be in agreement with Netaji's views and actions during the freedom struggle. But any 

discerning person cannot deny Netaji’s burning patriotism, his unparallefed sacrifice and his INA’s 

last blow to British empire in India. Professor Samar Guha, as a true and ardent follower of Netaji. 
refused to believe Netaji’s death at Taihoku in August 1945 because of very incoherent findings of 
Shawnawaz Committee and Khoshla Commission. Sri Morarji Desai rejected the findings of those 

৮00 commissions when he was the Prime Minister of India during the years 1977 to 1979. In the 

| circumstances may I humbly expect to know the reasor{s which prompted you to completely black- 

out the news of the death of Professor Guha in your paper dated 18th/19th June 2002. 


Thanking you 


24. 6. 02 Yours sincerely 
Sd/- Kiron Kumar Mitra 


Address : Block “A’, Plot No. 160, Flat No. S/T2, Lake Town, 
" Kolkata-700 069 

অব নেতাজী-অন্তপ্রা সমর গুহব প্রয়াণের সংবাদ প্রকাশে 54215577127. পত্রিকার অনীহায় ক্ষুৰ কিরণকুমার মিত্র সম্পাদকের কাছে যে 
* চিঠি লেখেন তাও অবহেলার অন্ধকারে আশ্রয় নেয। তার সে ক্ষোভ প্রকাশার্থেই এই চিঠি প্রকাশ কবা হল। সম্পাদক, জয়শ্রী 


১৫৫ 


জয়ন্্রী ছ্র জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 


জয় শ্রী 


জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ 
নেতাজীর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী বিপ্লবী লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত ‘জয়শ্রী'ই 
* বাংলা তথা ভারতের একমাত্র পত্রিকা যা ১৯৩৮ সাল হরিপুরা কংগ্রেসের সময়কাল 
থেকে অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ, বাণী ও তৎসংশ্লিষ্ট 
ইতিহাস প্রচার করে চলেছে। 


সমগ্র গ্রন্থটি অপ্রকাশিত 'দিললিপি ও আত্মকথা, স্মৃতিকথা-স্মৃতিচারণ; সুভাষ-পর্ব, 
নেতাজী-পর্ব, মূল্যায়ন, জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রচিত বাংলা ও ইংরাজি রচনা প্রভৃতি 
বিভাগে বিভক্ত। বিপ্লবী, সহপাঠী, এঁতিহাসিক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, জননেতা, 


সাংবাদিক, বিজ্ঞানী ও নেতাজী গবেষকদের রচনা থাকবে। থাকবে অসংখ্য 
আলোকচিত্র। 

: ME ECT EEE EEE ET EE EE 
নেতাজী-জীবনাদর্শ প্রচারে নিরলস সংগ্রামী সমর গুহ ও আরো বুহু কৃতি ব্যক্তি । 


প্রতি কপির মূল্য ৩৫০ টাকা। 
জয়ন্তীর গ্রাহক ও অনুরাগীদের জন্য ২৫০ টাকা। 
' এই গ্ৰন্থটি সংগ্রহ করতে চাইলে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন 


১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 
জয়শ্রী পত্ৰিকা ট্রাস্ট - 


-  ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬ 








গীতাশাস্ত্রী মনস্থী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 


শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১১০.০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ৫০.০০ 
শ্ৰীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধৰ্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মুল সংস্কৃত ও 

গদ্যানুবাদ ২২.০০১ ২০.০০ 


সুলভ পদ্য গীতা পেদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
|/ নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 
কর্মবাণী 


২৫.০০ 
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ) ৩০.০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ২৫.০০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০.০০ 






“শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান অগদীশচন্দ্রের অক্ষয় 
কীর্তি । তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ । 

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতদিন বাংলা ভাষা 
থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।” 
---ডঃ মহানামব্রত ব্রম্মাচারী 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম:_শ্রীকৃষ্ততত্্ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রন্থ। 


শ্রীনীলিমী ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
বিদ্যাসাগর 8.00 
- ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) ৩০.০০ 

















প্রেসিডে্সী লাইব্রেরী ৷৷ ১৫ বঞ্চি ম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
















ব্যায়ামে বাঞ্জলী ৩৫.০০ 
বীরত্বে বাঙ্জলী ৩৫.০০ 
বিজ্ঞানে বালী 80.00 
বাংলার খাষি 80.০0০ 
বাংলার বিদুষী ৩৫.০০ 
বাংলার মনীষী ৩০.০০ 
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ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়। __-ভারতবর্ষ 
পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে ।-_ আত্মশক্তি 
্স্থটি (বাংলার খষি) বাজার চলিত অযত্সন্তৃত সাধারণ 
জীবনী গ্রন্থ নয়, রীতিমতো থেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। -_অল ইন্ডিয়া রেডিও 

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে ।__ আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 


প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।-__আকাশবাণী 






২০০.০০ 
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জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 35.00 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 
AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee : 65.00 
LAST DAYS OF JAWARHLAL NEHRU: H. V. Kamath 15.00 
জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ শেতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ৩৫০.০০ 
তরুণের আহান : সুভাষচন্দ্র বসু ২৫.০০ 
স্মরণীয় বরণীয় : সুভাষচন্দ্র বসু “ ২০.০০ 
দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু ২০.০০ 
ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু ১০.০০ 
গীন্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) ২০.০০ 
নেতাঁজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ১৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২৫.০০ 
নেতাজী ও রানী ঝাঁসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী ৩০.০০ 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ : ক্ষণেশ্বর ঘোষাল ৮০.০০ 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস ২৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৫.০০ 
যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল ৩৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ ২০.০০ 
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ . ২৫.০০ 
স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস বেসু) ৩৫.০০ 
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : হীরেন্দ্রন্দ্র নন্দী ২০০.০০ 
শিখাময়ী- লীলা রায় : আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ ৩৫.০০ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত ৪০.০০ 
শৃঙ্বল ঝঙ্কার : বীণা দাস ৫০.০০ 
হেগেলীয় দর্শন : অনিল রায় ২৫.০০ 
জীবনের রঙ্গমঞ্চে : শান্তিসুধা ঘোষ ২০.০০ 
হিমালয়ের গোপনপুরে : প্রাণেশ চক্রবর্তী ২০.০০ 
[__ 
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৬৮ বর্ষ 11 তৃতীয় সংখ্যা || আষাঢ় ১৪১০ 
JULY 2003 


প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 
তৃতীয় খণ্ড : ১৯৩০-৩৫ 
চতুর্থ খণ্ড : ১৯৩৬-৩৮ 
পঞ্চম খণ্ড : ১৯৩৯-৪০ 
ষষ্ঠ খণ্ড : ১৯৪০-৪৫ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড গুলিতে। স্বাধীনতার পর 
নানা অপচেষ্টায় ফে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 
জয়ন্তী প্রকাশনের “সুভাষ-রচনাবলী” তার প্রকৃষ্ট জবাব। 


বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 


“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_ বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার অভিভাষণ 
প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য । সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির 
জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই 
অভাব দূর করিবার জন্য জয়ন্তী প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন।” _ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 


“বর্তমান সংগ্রহ বলতে" গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় 
সকল লেখায়-_ তীর বক্তৃতায়, তীর প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তীর কথা সবই যেন 
একসূত্রে গাঁথা।” _ সত্যরঞ্জন বনী 


০) 


জয়শ্রী প্রকাশন 
১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 
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সম্পাদকীয় 


 ভারতনীন মৈত্রী: ভবিষ্যতের ইংগিত 


চার দশকের বিচ্ছিন্ন মৈত্রী আবার যুক্ত হতে চলেছেকিনা 
বলা দুষ্কর, তবে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পর ভারত-চীন 
প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে যে যৌথ সৌহার্দের বাতাবরণ রচনার 
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা শুভ সূচনার দ্যোতক 
নিঃসন্দেহে । এশিয়ার দুটি বৃহত্তম জনবহুল দেশ, 
প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক এতিহ্যের এক বিস্তীর্ণ 
ভূমি। হিমালয়ের দুই প্রান্তে দুটি দেশ। এদের বন্ধন দৃঢ়তর 
হলে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে প্রধানত মার্কিন 
রাষ্ট্রের উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করবে। আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তথা এককালীন 
বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর এই উদ্যোগ 
প্রশংসনীয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এবারকার সফরের 
প্রেক্ষিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও-এর উক্তি 
‘ইন্ডিয়া ইজ বুমিং। আর্থিক সমৃদ্ধিতে ভারতের প্রশংসা 
এমন কি উদার সংস্কারে ভারতের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য 


৮৯ অগ্রগতি ঘটেছে। তিয়েন-আন মেন স্কোয়ারে ভারতের 


৯ 


প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো, গ্রেট হল অব দ্য পিপ্ল্‌-এ 
দীর্ঘ একান্ত বৈঠক এবং প্রতিনিধি বৈঠকের পর চীনা 


' প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, “আমাদের দুই মহান দেশই যদি আর্থিক 


সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে, তা হলে চলতি শতক হবে এশিয়ার 
শতক!’ তার ফলে হবে বিশ্ব রাজনীতির বহুকেন্দ্রিকতা 
মোস্টি পোলারিটি)। 

ভারতের বিচক্ষণ, পররাষ্ট্র কূটনীতি বিষয়ে চৌখস 
প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী জানান, আর্থিক 


$ সহযোগিতার ভিত্তিতে চীন- Lo নতি 


আমার এই সফর। 
b 


১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর ‘হিন্দি চিনি 
ভাই ভাই’ মুখরিত সংগীত বন্ধ হয়ে গিয়ে এক তিক্ত 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌছায় 
যে দু-দেশের রাষ্ট্রদূতও প্রত্যাহৃত হয়। ভারতীয় 
দূতাবাসের নামেমাত্র চার্জ দ্য আ্যাফেয়ার্স হয়ে কাজ 
চালাচ্ছিলন ফরেন সার্ভিসের অফিসার ব্রজেশ মিশ্র 
যিনি আজ প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। ১৯৭০ 
সালের মে দিবস, কমিউনিস্ট চীনের বিশেষ উৎসবের 
দিন। মাও সে তুঙ তখন জীবিত। এদিকে সেসময় গোটা 


* চীন জুড়ে চলছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। মাওয়ের চতুর্থ পত্নী 


চিয়াং চিংয়ের নেতৃত্বে গ্যাং অব ফোর-এর তাণুব। বিশিষ্ট 
তাত্বিক লি শাও চি জেলে বন্দী। দেঙ জিয়াও পি 


' হারিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। সেসময় আর 


উদ্দেশ্যে মাও বলেছিলেন, “ভারত এক মহান দেশ এবং 
ভারতীয় জনগণও মহান।” সেদিনের সে ইংগিত ব্রজেশ 
মিশ্র ধরতে পেরেছিলেন কিনা জানা নেই। কিন্তু ১৯৭৬ 
সালে মাওয়ের মৃত্যুর সময়েও চীন-ভারতের মধ্যিখানের 
প্রতিবন্ধক বরফ গলে নি। তথচ ভারত সম্পর্কে, ভারতের , 
সংস্কৃতি ও এতিহ্য সম্বন্ধে মাও সে তুঙের শ্রদ্ধার কথা 


‘পূর্বেও শোনা গেছে। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর 
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কমিউনিস্ট চীনের পত্তন ও মাওয়ের ঘোষণায় শরৎচন্দ্র 
বসু অন্য.একটি কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন 
তাও আমরাজানি। "' 

এর পর ১৯৭৯ সালে বিদেশমন্ত্রীরূপে' বর্তমান 
প্রধানমন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী, পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি আর, 


জয়শ্রী শ্ব আষাঢ় ১৪১০ 


ভেঙ্কটরমণের চীন সফর ও একই সময় ভারতে পরমাণু 
বোমা বিস্ফোরণ দু-দেশের সম্পর্ককে সহজতর করতে 
পারেনি। 

কিন্ত এবার চীনের প্রধানমন্ত্রী, অতীতের মাও সে 
তুঙের ভারত সম্পর্কে মনোভাবের _- বলা চলে পুনরুক্তি 
করে বলেছেন, ‘ইন্ডিয়া ইজ আ ল্যান্ড অব মিস্টি, 
স্পিরিচুয়ালিটি আ্যান্ড প্রসপারিটি ৷” 
পর্যন্ত বন্ধ “সিক্ক রোড’ খুলছে। কিন্তু কোন্‌ শর্তে, পরিবর্তে 
আমরা কি পাচ্ছি। আমাদের পূর্বতন সিদ্ধান্ত ও গৌ থেকে 
কতদূর পশ্চৎপদ হয়েছি_ এখনই তা স্পষ্ট নয়, ক্রমে 
তা বিভিন্ন সূত্র থেকে স্পষ্টতর হবে। শোনা, যাচ্ছে 
তিব্বতের অটোনমি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং 
তা চীনেরই অংশ, আর, তার পরিবর্তে চীন অরুণাচল 
প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং সিকিম ভারতের অংশ বলে 


মেনে নিয়েছে কিনা জানা যায় নি। অন্যথায় চীনের . 


সড়কটি চালু হোক--- যে সড়ক পথে তারা ভারতে প্রবেশ 
করেছিল-_ তা আজ খুলে গেল। ভারতীয় পররাষ্ট্র 
বিভাগের যুক্তি পরোক্ষে সিকিমকে ভারতের অংশ বলে 


স্বীকৃতি! কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য না জানা পর্যন্ত ' 


আমাদের ত্যাগ বা চুক্তি ধৌয়াটে থেকেই যাচ্ছে। 


অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে চীনের ' 


কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর আভাষ ইংগিতবহ। 
রাজনীতির এই পট পরিবর্তনে ভারতের মার্কসবাদী 
দলসমূহের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মঞ্চে এমন হেয় 
প্রতিপন্ন হওয়ার আবহাওয়া ইতিপূর্বে ঘটে নি। অদূর 
ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে সাম্প্রতিক চুক্তি এবং দু-দেশের 
সরকারি দলের সম্পর্ক কি রূপ নেয় তা অনুধাবনযোগ্য ৷ 
কারা লাল কুর্তা ফেলে জাতীয়তাবাদী সবুজ জামা ও 
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হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া রঙের জামা পড়লেন আর কারা সবুজ, 
গেরুয়ার সঙ্গে লালের মিশ্রণ ঘটালেন তা আমাদের 
ভবিষ্যতই বলতে পারবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
গবেষণাগারে যে বিচক্ষণ বিজ্ঞানী এই সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন 
তার ইংগিত আর যেই না পেয়ে থাকুন ‘জয়শ্রী’র 
প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা এবং তার একান্ত অনুজ বিপ্লবী সুনীল 
দাস পেয়েছিলেন। আমাদের সে সম্বন্ধেও সচেতন 
থাকতে হবে। মায়ামনার, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, জাপান, 
ফিলিপিনস্‌, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পরস্পর সংলগ্ন 


প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হলে, 


আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল পরিবর্তিত 
হবে। সেইসঙ্গে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক 
অদূর ভবিষ্যতে আমূল পরিবর্তনের পথে যাবে__- এই 
কাজে ভারত-টীনের ভূমিকা সন্দেহাতীত। আমরা প্রাচীন 
ভারতের এই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের অপেক্ষায় থাকব। 
বিশ্ব রাজনীতির এই _- ভারত-ীন 
সম্পর্ক ও তার ভবিষ্যৎ অঙ্ক নিয়ে যে-মহূর্তে আমরা 
এতো কথা ভাবছি_- তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলে-__ 
পশ্চিমবঙ্গে ঘটে গেল পঞ্চায়েত নির্বাচন ও দুটি 
উপনির্বাচন। রিগিং ও সন্ত্রাস কি পর্যায়ে পৌছেছে তার 


_ বিশদ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রোযজন। সমসাময়িক 


পত্রপত্রিকার সংবাদেই তা প্রকাশিত হয়েছে। একদলীয় 
শাসন এভাবেই স্বৈরাচারী রূপ নেয়__ এই কাহিনী 
বিশ্বের সর্বত্র প্রমাণিত। এবং সেই সংহারী মূর্তি ক্রমে 
কীভাবে গণমানসিকতার সচেতনতায় আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত 
হয় তাও আমাদের জানা । কিন্তু একদলীয় দর্শনে বুঁদ হয়ে 
থাকা রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপে অতীত বিস্মরণ 
ঘটে। অবশ্য এ বিস্মরণ না হলে বিপর্যয়ও সহজতর হয় 
না। বিপর্যয়ের সেদিনটি দূরঅস্ত নয়! 


টু 


৯ 


শহীদ অনিল দাসস্মরণে 


প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ 
সংকলন 


গণেশ ঘোষ 


সুচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃস্তব্ধতা ভেদ করিয়া 
উৎ্কষ্ঠিত কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল; আমার মনস্কামনা কি 
সিদ্ধ হইবে না? 


কয়েকবার জিজ্ঞাসার পর অপর পক্ষের সুস্পষ্ট প্রশ্ন 


শোনা গেল, তোমার পণ কি? 

এ পক্ষের স্থির নিভীক উত্তর শোনা গেল, পণ আমার 
জীবন সৰ্বস্ব 

মুহূর্ত পরে ওপক্ষের সুস্পষ্ট মন্তব্য শোনা গেল, জীবন 
তুচ্ছ। সকলেই দিতে পারে। 


তারপর আবার এপক্ষের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন আর কিআছে? 


আর কি দিব? 

ওপক্ষের শেষ এবং স্থির উত্তর হইল, ভক্তি। অর্থাৎ 
অকৃত্রিম ভালোবাসা, অচঞ্চল নিষ্ঠা এবং হিমগিরি সদৃশ্য 
দৃঢ়তা। 

বাংলাভাষার অনবদ্য সাহিত্যে বঞ্কিমচন্দ্রের এই 
অবিস্মরণীয় সৃষ্টির পরিচয় আছে। ' 

আজ একথা বললে আদৌ কোনোরূপ অতিশয়োক্তি" 
হবে না কিংবা বিন্দুমাত্রও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আমাদের 
মৃত্যুঞ্জয়ী বীর অনিলকুমার দাসের স্বল্পস্থায়ী জীবন পরিধির 
মধ্যেও বাস্তবে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 

তখন ১৯৩২ সালের জুন মাস। সেই সময়ে আমি 


সৌভাগ্যক্ৰমে ঢাকা জেলে ছিলাম। প্রথম 'অস্ত্রাগার লুষ্ঠন . 


মামলাসয় দীর্ঘকালের কারাদণ্ড দিয়ে আন্দামান নির্বাসনে 
পাঠাবার পূর্বে আমাদের মামলার অনুরূপ আরো দুইজনের 
সাথে আমাকে ঢাকা জেলের আফিসের নিকটবতী “পুরোনো 
হাজতে’ বন্দী করে রাখা হয়েছে। 


৮ সেই সময় আবার কি একটি সামান্য কারাআইন লঙ্ঘন 


১৬৫ 


করবার অভিযোগে চারদিন ‘ফেন-ভাত খাবার” (Pena! 
৫15) এবং একমাস “নির্জন কারাবাসে*র (solitary 
০০107790761) সাজা দিয়ে আমাকে ‘৮ ডিগ্রি'তে (eight 
০8115) আটক করে রেখেছে। ওই ৮ ডিগ্রিতে ফীসীর 
আসামীদেরই সাধারণত আটক রাখা হয়। অন্যান্য ওয়ার্ড 
থেকে ওই জায়গাটা সম্পূর্ণ পৃথক এবং কিছু দূরে ও সম্পূর্ণ 
নির্জন একটি জায়গায়। বামপ্রর্থেই সংলগ্ন ফাসির মঞ্চ । 
৮ ডিগ্ৰি'তে তখন আমি একাই আছি। একদিন বিকালে 
হঠাৎ দেখলাম জমাদার নূতন একজন মানুষকে এনে “৮ 
ডিগ্রির ভিতরে রেখে দিয়ে চলে গেল। আমি একজন সাথী 
পেয়ে যথার্থই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম । নবাগতের পরনে 
জামাকাপড় ছিল অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু ভদ্রলোকের মতো 
পোষাক এবং তার মুখখানিতে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট ছাপ। সুতরাং আমার মনে আর কোনোই 
সন্দেহ রইল না BEL SAL LL 
অপরাধে অভিযুক্ত । 
লারা হা 
তার নাম, কোথা থেকে তিনি আসছেন, কি তার মামলা 
ইত্যাদি কতকগুলি প্রশ্ন করলাম । কিন্তু কাছেগিয়ে দেখলাম 
যে ভদ্রলোকের চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। আমার দিকে মুহূর্ত 
মাত্র তাকিয়েই তিনি মুখ ফিরিয়ে একবার আকাশের দিকে 
এবং তার পরই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। আমার প্রশ্নগুলির, 
একটি সংক্ষিপ্ত কিংবা ক্ষীণ উত্তরও দিলেন না।তিনি আমার 
প্রশ্ন হয়তো শুনতেই পান নি মনে করে আমি দুইবার তিনবার 
আমার প্রশ্নগুলির পুনরুস্তি করলাম। কিন্তু আমি আশ্চর্য 
হয়ে লক্ষ্য করলাম যে তার চোখের দৃষ্টির কিছু মাত্রও 
পরিবর্তন হয় নি এবং আমার দিকেও তিনি একবারও 


জয়শ্রী চর আষাঢ় ১৪১০ 
প্রীতি ভালোবাসায় তাকে আলিঙ্গন করে কাছে টেনে নিলাম =. 


ভালোকরে ক্ষুদ্র একটি মুহূর্তের জন্যও তাকিয়ে দেখলেন 
না। আমিও যে আর-একটি মানুষ সেখানে উপস্থিত আছি 
এ সম্পর্কে তিনি আদৌ সচেতন বলে মনে হল না। বরং 
আমার মনে হল থানা হাজতে তার উপর যে নিষ্ঠুর 
অমানুষিক দৈহিক নিৰ্যাতন করা হয়েছে তার ফলে হয়তো 
তীর সাময়িকভাবে চিত্ত বিভ্রান্তি কিন্বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। 

ওই অবস্থায় আমি নিরূপায় হয়ে তার কাছ থেকে দূরে 
চলে যাব কিনা ভাবছি, হঠাৎ একটি কথা মনে করে আমি 
তার আরো একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে আমার নাম 
বললাম, আমার মামলার কথা বললাম এবুং অতি সম্প্রতি 
আমি যে দীর্ঘ সাজা নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে এখানে এসে বন্দী 
হয়ে আছি সে কথাই বললাম । কিন্তু প্রথমবার তাকে আমার 
নাম এবং আমার পরিচয় সম্পর্কিত কথা বলবার পরও 
তার চোখের দৃষ্টিতে অথবা মুখের ভাবের আদৌ কোনো 
পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল না। আমি যথার্থই একটু 
নিরাশ হলাম; কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমি একেবারে হতাশ 
হয়ে সেখান থেকে সরে না গিয়ে তার কাছে আমার নাম 
এবং আমার পরিচয় আর একবার একটু উচ্চকণ্ঠেই উচ্চারণ 
করলাম। - ৃ 
কিন্তু এবার মুহূর্তের মধ্যেই একটি পরিবর্তন ঘটে গেল। 
আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক আমার নাম এবং 
চট্টগ্রাম এই দুইটি কথা শুনেই মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে 
তাকিয়ে দেখলেন। এবার দেখলাম তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ 
এবং অনুসন্ধিৎসু। উদ্‌ভ্রান্তির কোনো লক্ষণ, আর তার 
চোখেও নেই এবং তার মুখের উপরেও নেই। মনে হল 
সুনিশ্চিত হবার জন্যই তিনি সুস্পষ্টভাবে আমার নাম 
জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কথায় আদৌ কোনো জড়তা নেই; 
তার মুখের উপর মস্তিষ্ক বিকৃতির বিন্দুমাত্রও কোনো ছায়া 
অথবা কোনো লক্ষণ নেই। তীর প্রশ্নের উত্তরে আমিও 
উদগ্রীব হয়ে তাকে আমার নাম বলতেই তিনি একটুখানি 
এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। 


মুহূর্ত মাত্র। তারপরই ছেড়ে দিয়ে আমি তাকে তার নাম 
জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তার নাম বললেন এবং 
আরো বললেন যে কয়দিন আগে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করে প্রথমে থানা হাজতে এবং পরে আর একটি যায়গায় 


১ 


আটক করে রেখেছিলেন, এবং ওই উভয় স্থানেই তার 


উপর অবর্ণনীয় দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। 
আমি খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করে দেখলাম ওই 


সময়ে তার চোখে মুখে গলার স্বরে কোথাও মস্তিষ্ক বিকৃতির 


লেশ মাত্রও কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ নেই। এমন কি যে- 
কোন সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ মানুষের সাথে সেই সময়ে তার 


না। 
করলাম পুলিশ হাজতে থাকাকালীন তার মাথায় জোরে 
আঘাত দেওয়া হয়েছে? এবং তার ফলে কি তার মস্তিষ্কে 
নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা, অথবা চিন্তার বিভ্রাট কিম্বা মস্তিষ্ক বিকৃতি 
ধরনের কিছু হয়েছে কি না? 

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি গলার স্বর খুব নীচু করে 
এবং সতর্কভাবে এদিক ওদিক একটু তাকিয়ে বললেন, 
“জানেন, আমাকে খুব মেরেছে। মাথায়ও খুব মেরেছে।” 
একটু থেমে তিনি বললেন, “আমি নিজেই বুঝি না ওই 
মারের পর আমি কেমন করে বেঁচে আছি।” এই কথা শুনে 
আমার তখন চোখে জল এসে গিয়েছে এবং বুকের 
ভিতরটায় কেমন যেন একটু অস্বোয়স্তিবোধ হচ্ছিল। আমি 
তাকে সস্মেহে ধরে নিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট কুঠরীতে (০০11) 
গিয়ে লোহার খাটের উপর একখানি কম্বল বিছিয়ে দিয়ে 
তাতে শুয়ে পড়ে কিছুটা বিশ্রাম নিতে বললাম। অতিশয় 
সুবোধ বালকের মতো বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ অথবা বিরোধিতা 


১ না করেই তিনি শুয়ে পড়লেন এবং চোখ বুঁজলেন। 


স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেল; আমিও দুই হাত বাড়িয়ে নিবিড় ' 


১৬৬ 


আমি তার কু%ঠুরি থেকে বের হয়ে এলাম । দেখে এলাম 


বিন্দুমাত্রও কোন পার্থক্য অথবা কোনো প্রভেদ্‌ দেখা যাচ্ছিল 


শি 


টি 


অতি প্রকৃতিস্থ মানুষ, সুস্থ মস্তিষ্ক, সেখানে লেশমাত্রও 


বিকৃতির কোনো চিহ্ন অথবা লক্ষণ নেই। এ সম্পর্কে আমি 


২৫. 


শহীদ অনিল দাস স্মরণে 


সুনিশ্চিত যে শহীদ অনিল দাসের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত 
তার আদৌ কোনোরূপ মস্তিষ্ক বিকৃতি হয় নি। আমি এ 
সম্পর্কেও সুনিশ্চিত যে বিদেশী সান্রাজ্যবাদের ক্রীতদাস, 
দেশ-বিরোধী, জাতি-বিরোধী, দেশদ্রোহী তদানীন্তন কালের 


ঢাকার পুলিশ অনিল দাস সম্পর্কে সুপরিকল্পিতভাবে ওই . 


মিথ্যা কথা প্রচার করেছিল। অনিল দাসের দুঃখজনক 
অস্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্বে দুই-তিন দিন আমি তাব সাথে 
অতি ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে ও সহযোগিতায় একটি অতি সঙ্কীর্ণ 
স্থানে ছিলাম । আমার এই বিশ্বাস আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা প্রসৃত। . 

... অনিলকুমারের জননীর নির্বাচিত ডাক্তার যখন 
নির্ধারিত সময়ে জেলখানার গেটে গিয়ে উপস্থিত হন তখন 
তাকে বলা হয় যে অনিলকুমারের শবব্যবচ্ছেদের সব কাজ 
তার পূর্বেই সব সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে; এবং ডাক্তারবাবুর 
আর তখন (সখানে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই । 
ডাক্তারবাবু তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই ওই শব 
ব্যবচ্ছেদের ফলাফল জানতে চান। কিন্তু তাকে তা তখন 
জানানো হয় নি। এবং আজ পর্যন্তও এই ৪৭ বছরের মধ্যে 
কখনো শহীদ অনিলকুমার দাসের ইংরেজদের সাআজ্যবাদী 
কারাগারে রহস্যজনক মৃত্যুর অথবা হত্যার পর তার শব 
ব্যবচ্ছদের রিপোর্ট দেশের জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা 


হয় নি। যদিও, দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ৩২ বছর, এবং 
দেশের শাসন-কর্তৃত্বে রয়েছেন ভারতীয় জননেতৃত্ব। 

এর পর কোনো মন্তব্য নিপ্প্রোরজন এবং অনর্থক। 

অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক বীর শহীদ অনিলকুমার দাস 
দেশের প্রতি এবং ভারতীয় জনগণের প্রতি নিজের 
দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কর্তব্য অচঞ্চলভাবে পালন কবে 
অবিস্মরণীয় বীরত্বের সাথে শ্রাণ বিসর্জন করে সুদূর 
নিহারীকামণ্ডলীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। 

অনিলকুমারের অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম, আদর্শের প্রতি 
তার অচঞ্চল নিষ্ঠা এবং বিপ্লবী কর্তব্য সম্পাদনে তার 
হিমগিরি সদৃশ্য দৃঢ়তা যুগে যুগে কালে কালে দেশের 
যুবশক্তিকে গণমুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে অনুপ্রেরণা 
দেবে, তাদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করবে। 

অনিল কুমার দাস দীর্ঘজীবী হউন! 

জনমনে তার স্মৃতি অমর হোক।! 

অক্ষয় হোক!!! 


শহিদ অনিল দাস প্রসঙ্গে বিপ্লবী গণেশ ঘোবের দুটি বচনাব 
অংশ বিশেষ সংকলন কবে ১৭ জুন ২০০৩ দেশপ্রিয় পার্কে 
সভায় বিজয় নাগ পড়ে শোনান। পড়ার সময় তিনি অবশ্য 
বঙ্িমচন্দ্রের রচনাব তুলনা ও শেষের দুটি প্যারাই পড়েছিলেন। 


বীণা দাস প্রণীত 


কমলা দাশগুপ্ত প্রণীত 


| স্বাধ নতা সংগ্রামে বাংলার নারী ৪০.০০ 


জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ - 
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নচিকেতা ভরদ্বাজ ০ | 


সমস্ত কাজের পর আমরা যখন ফিরি 

আমরা দুজন মাত্র এই আঁকাবাকা পথ ধ’রে_ 
কয়েকটি আলো-কীপা নীল নীল নীরব আকাশ 

উপরে তখন-_ কী যে করুণ হয়ে থাকে! 

নানা রূপকথা, বাঁকা পুলটার উপরে উঠলে 

ঝিলের সুতীক্ষ জল আয়নার মতো মনে হয়। 

কিন্তু কই? মুখ তো দেখি না, I + 
দেখতে পাই না আমরা আমাদের একটিও মুখ! 

দিনের কাজের শেষে কয়েক-পা একসঙ্গে চলা 

নীরবে নিবিড়তম কয়েকটি নিশ্বাস ফেলা, 

নীল নম্র একটিই অলোছায়া আমাদের অস্পষ্ট আকাশে। 
নিঃশব্দে কয়েকটি কথার কান্না নিরিবিলি ছড়িয়ে কখন 
সহানুভবের ক'টি ঝ'রে-পড়া বকুল কুডোনো। 


তারপর এ-পথের উপরে নেমে আসবে আবার 

গভীর রহস্যময়ী নীল নীল নগ্ন অন্ধকার, 

হয়তো বা কোনো কোনো দিন 

পথের পাশের বোকা আলোটা জ্বলতে থাকবে সারারাত ধ'রে। (০ 


আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া পথের আলোক 

পথের পাশেই তবে এমনি করে জ্বলতে থাকুক! 

আমরা কখনো তাকে ঘরে তুলে নেব না কেউ। নিতে পারব না। 
চার দেয়ালের মৃত অন্ধকারে সে যে বাঁচবে না। বাচতে পারে না। 
কোনোদিন বাঁচেনি। বীচে না।__ সেই ভালো। 
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কিস্তি :২ 


জ্যৈষ্ঠ ১৪১০-এর পর 

অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি 

.. : নেতাজীর কী হল? 

| ূ সমর গুহ 

রাষ্ট্রীয় স্তরে নেতাজীকে রাজনৈতিক কবর দিয়ে ভারতীয় - টোকিও-বিচারের পরে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়ে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের এই মহাক্ষত্রিয়কে বিস্মৃতির অন্তরালে ওঠেন পশ্ডিতজী। টোকিও বিচারের রায়ে ড. পাল 
_ ঢেকে রাখার অপচেষ্টা নেহরু যুগে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মিত্রপক্ষের অন্যান্য বিচারপতিদের সঙ্গে দ্বিমত হয়ে 
এমন্‌ একদিন আসবেই সেদিন এই চক্রান্তের কাহিনী আর জাপানিদের জাতীয় সম্মান বাঁচিয়ে একটি পৃথক রায় দেন। 
চাপা থাকবে না। সেদিনে__ সেই ভবিষ্যতের দিনে . এর ফলে জাপানিদের কাছে ড. পাল হয়ে উঠেছিলেন 


+ 


ভগা িতা নারি রন 
ভারতীয়দের। 

নেতাজীর কী হল সঠিকভাবে সে কথা জানার জন্য 
নেহরু নীরব থাকলেও দেশ কিন্তু নীরব ছিল না। ভারতের 
সর্বত্র অগণিত সভাসমিতি করে নেতাজী সম্বন্ধে তদন্ত করার 
জন্য দাবি ওঠে। লোকসভায় নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী 


অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয়। প্রত্যাশা ছিল নেতাজীর যথার্থ 
কীহল-_ সে সম্বন্ধে জাপানিরা সকৃতজ্ঞ চিন্তে ড. পালের 
কাছে সমস্ত গোপন তথ্য জানিয়ে দেবে। সেই দুশ্িন্তায়ই 
নেহরু রাধাবিনোদ পাল কমিটিকে কাজ শুরু করার আগেই 


- বানচাল করে দিলেন। 


হরিবিষুর কামাথ বারবার দাবি তোলেন নেতাজী-অনুসন্ধানে - 


বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য। কিন্তু 8 
অনড়, অচল সম্পূর্ণ নিরুত্তর। 





নেতাজীর প্রতি পণ্ডিত নেহরুর চরম বিমুখতায় জনগণ 
২ নিরুপায় হয়ে ১৯৫৬ সালে কলকাতায় একটি নাগরিক 


সম্মেলন আহান করে । সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 
সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার । 


এই সম্মেলনে স্থির হয় জাপানের ‘যুদ্ধ অপরাধী’দের 


মিত্রপন্থীয় বিচারের অন্যতম বিচারপতি ড. রাধাবিনোদ পাল 
হবেন এই বেসরকারি তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান। এই 
সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বেসরকারি উদ্যম ব্যর্থ 
করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত নেহরু আকস্মিক আজাদ- 
হিন্দ ফৌজের শাহ্নওয়াজ খানকে চেয়ারম্যান করে 
“নেতাজীর মৃত্যু” সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি 


a গঠন করার কথা ঘোষণা করেন।ড. রাধাবিনোদ পাল সন্বন্ধে 
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আরো আশ্চর্য, যে তাইহোকু বিমানবন্দরে নেতাজীকে 
নিয়ে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে বলে যে রটনা করা হয়েছে 
শাহনওয়াজ কমিটিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেখানে যাওয়ার 
অনুমতি দিলেন না। শুধু তাই নয়-- শাহনওয়াজ কমিটির 
তদন্ত চলার সময়েই লোকসভায় এক বিবৃতি দিয়ে পণ্ডিত 
নেহরু বলেছিলেন, “I have no doubt today of the 
fact of Netaji Subhas Chandra Bose’s death is, 
I think settled beyond doubt.” লোকসভায় এই 
বিবৃতির পর নেহরুর অভিমতকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস 
আর শাহনওয়াজ কমিটির ছিল না। তাই শাহনওয়াজ কমিটি 
দ্বিধাগ্রত্ত দ্যর্থক ভাষায় এক বিচিত্র তদন্তের সিদ্ধান্তে 
লিখলেন : At n0 stage was the casket containing 
the ashes sealed, no formal receipt 1ssued, 1101 
again continuous watch was kept over it. So 
there cannot be absolute certainty about it, 
nevertheless, it can be said that, in all probability 
ashes kept in the Renkoji Temple, Tokyo are 


জয়শ্রী ছ্ছু আবাঢ ১৪১০ 


the ashes of Netaji Subhas Chandra Bose. If 


the ashes are taken to be genuine Renkoji temple. 


cannot be obviously their final resting place.” 

কী বিচিত্র সিদ্ধান্ত? কমিটি বলল, যদিও চিতাভস্ম সম্বন্ধে 
চূড়ান্তভাবে ‘কিছু বলা যায় না’ তবুও “খুব সম্ভবত’ এই 
চিতাভস্মই নেতাজীর এবং “যদি সত্যসত্যই এই চিতাভস্ম 
নেতাজীর হয় তবে রেনকোজি'মন্দির এটি রাখবার স্থান 
নয়” কী অদ্ভুত রায়? কে সিদ্ধান্ত করবে চিতাভস্ম কার? 
মৃত্যু যেখানে একটি সুনিশ্চিত পরিণতি, সেখানে কি 'খুব- 
সম্ভব’ বলে কারো মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। শেষ 
লাইনটি আরো বিস্ময়কর। “যদি সত্যসত্যই এটা নেতাজীর 
চিতাভস্ম হয়" যথার্থই 'রেনকোজি মন্দিরের চিতাভস্ম 
নেতাজীর তা সঠিক ভাবে নির্দেশ করবে কে? শাহনওয়াজ 
সুরেশচন্দ্র বসু শাহনওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা 


করে ‘Dissident’5 Report’ বলে একটি পৃথক রিপোর্ট . 


পেশকরেন। . 
শাহনওয়াজ কমিটির এই বিচিত্র রিপোর্টটি প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত নেহরু সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করে ফেলেন। 


শুরু হয়েছিল। মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি জাপান, 


সরকারের আমন্ত্রণে জাপান গিয়েছিলেন। রেনকোজি 
মন্দিরেও গিয়েছিলেন, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ থেকে শুরু করে 
সবাই রেনকোজি মন্দিরে গিয়েছেন__ উচ্ছৃসিত ভাষায় 
বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্ত পণ্ডিত নেহরু কি 
লিখেছেন? না, নেতাজী সম্বন্ধে একটি কথাও লেখেন নি। 
লিখেছেন “বিশ্বে বুদ্ধের শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হোক!’ ‘Let 
Buddha’s peace be in the world’ নেতাজীর নামে 
রক্ষিত চিতাভস্ম দেখতে গিয়ে নেতাজী সম্বন্ধে একটি কথাও 
লিখলেন না কেন পণ্ডিতজী? রারণ কি এই নয় যে তিনি 


তার সচেতন মনে জানতেন-_ তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায়... 
নেতাজীর মৃত্যু হয় নি। | 

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার কিছু দিন পূর্বে সুরেশচন্দ্র বসুর 
একটি চিঠির উত্তরে নেহরুজী ১৯৬২ সালের ১৩ মে 
লেখেন, “পু cannot send any precise and direct 
proof of Netaji Subhas Chandra Bose’s death:” 
তা হলে-কিভাবে তিনি সংসদে বললেন, “Netaji Subhas 
Chandra Bose’s death settled buyond doubt” ? 
' মৃত্যুর কয়েকদিন আগে শরৎচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় পুত্র 
অমিয়নাথ বসুর এক চিঠির উত্তরে পণ্ডিত নেহরু লিখেছেন, 
‘Tagree with you that something should be done 
to finalise the question of Netaji’s death.’ নেতাজী ১ 
সম্বন্ধে বিবেক সংশয়াহত পণ্ডিতজীর এটিই শেষ বক্তব্য 
হ্যা, নেতাঁজীর মৃত্যু সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের 
“কিছু” ($০0mething) করতে হবে।” 

পণ্ডিতজী দেহাবসানের পর প্রায় আট বছর এবং বিমান 
দুর্ঘটনার পরে প্রায় ৩৪ বছর পার হয়ে গেলেও নেতাজীর 
বিমান দুর্ঘটনার যথার্থতা সম্বন্ধে নেহরুজীর এই 


~ ‘5০mething’ সম্বন্ধে আর কিছু করা হয় নি। বিস্মৃতির 
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অন্তরালে নেতাজীকে আড়াল করে দেওয়ার নীতি বহাল 
রয়েছে। 

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কাথি কেন্দ্র থেকে লোকসভায় - 
নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ হল্‌। কাথি সেই কেন্দ্র যেখান এ. 
থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নির্বাচিত হয়েছিলেন সেদিনের 
অখণ্ড বাংলায় আইনসভায়। কীথি দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ 
শাসমলের স্বদেশ সেবার কর্মস্থল। ১৯২১ এবং ১৯৩০ 
সালে সারা বাংলার গান্ধী-সত্যাগ্রহের মূল কেন্দ্রও ছিল 
এই কীথি। সারা বাংলা থেকে খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতারা 
কাথি এসে সত্যাগ্তহে যোগ দিয়েছেন। ১৯৪২-এর 
ভারতছাড়ো.আন্দোলনে বৈপ্লবিক প্রতিসরকার স্থাপনের 
অপূর্ব কীর্তি স্থাপন করেছিল কাথি ও তমলুক মহকুমা দুটি! 
কাথির গ্রামে গ্রামে রয়েছে আগস্ট বিপ্লবের শহীদ ত্তস্ত। _ 
সেখান থেকে আমার মতো একটি ছিন্নমূল “বাঙালে'র পক্ষে তু" 


নেতাজীর কী হল? 


_একংেস-বিরোধী টির রত ছিল একটি 
" অবিশ্বাস্য ঘটনা ।আমার খরচ হল মাত্র উনিশ হাজার টাকা। 
মনে হল এই নির্বাচনী জয়ে যেন কোন্‌ ইঙ্গিত আছে 
বিধাতার। 

সংকল্প নিলাম কাথি কেন্দ্রের জন্য এবং সাধারণভাবে 
পশ্চিমুবাংলা ও ভারতের জাতীয় সমস্যার প্রশ্নে যেটুকু সম্ভব 
করার চেষ্টা করব। কিন্তু পার্লামেন্টে আমার প্রধান কাজ 
হবে যে মহাঁবিপ্লবী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বস্ব 
নিবেদন করে আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের অপূর্ব বীর্যবন্তার এতিহ্য 
রচনা করেছেন-_ যাঁর দুর্বার সংগ্রামের আঘাতে ব্রিটিশ- 
রাজকে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে__ সেই নেতাজীর 
২. প্রতি উপেক্ষা ও অস্বীকৃতির চক্রান্ত করে ভারতের রাষ্ট্রীয় 
জীবনের পটভূমি থেকে বিস্মৃতির অন্তরালে অবলুপ্ত করে 
রাখার যে নীতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে-_ তার 
প্রাণবন্ত করে তোলার। পার্লামেন্টে আশু ও মুখ্য কাজ 
হবে__ যথার্থই নেতাজীর কী হল সে সম্বন্ধে বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা। 

অধীর অপেক্ষার পর এসে গেল আমার মেডেন স্পিচের 
দিন। মেডেন স্পিচ অর্থ নবনির্বাচিত সদস্যের প্রথম ভাষণ। 


নাম ডাকতেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। পা কাপছে__ চোখে যেন - 


কেমন ঝাপসা দেখছি। বাইরে তো কতবার কত অজস্র 
ভাষণ দিয়েছি, আজ কেন এমন দুরবস্থা! শুনেছি প্রথম 
দিনে প্রায় সব নতুন সদস্যেরই এমন শুরু হয় হৃৎকম্পন। 
শুরু করলাম। তারপর যেন কোন্‌ যাদুবলে কণ্ঠ থেকে 
অনর্গল বের হতে থাকল নেতাজীর কথা। রাষ্ট্রীয়-কর্তৃত্বে 
কী অবজ্ঞা, কী অস্বীকৃতি নেতাজীর প্রতি বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 
জাপানিরা কী অপূর্ব সম্মান দেখিয়েছেন নেতাজীর প্রতি। 
জীপ প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র বসু'র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই 


তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, “To-day ] have met the 


মনির revolutionary, not only of India but of 


১৭১ 


whole of A5ia” তার বৈদেশিক মন্ত্রী সিগেমাৎসু বলেছেন, 
“Chandra Bose is the greatest revolutionary of 
Dur age.” | 

আমি নবাগত সদস্য! তবু এই কথাগুলি তন্ময় হয়ে 
শুনছিলেন লোকসভার সদস্যরা। ডেপুটি স্পীকার বার দুই 
স্মরণ করিয়ে দিলেন বক্তৃতা শেষ করার জন্য । তবুও বলেই 
চলেছি-_ সময়ের কথার স্মরণ নেই। শেষে নিরাপায় হয়ে 
দেশবন্ধুর প্রাক্তন অনুগামী খাদিল হাব বললেন, “It i$ 
line an untold story. But I am bound by the rules, 
please conclude.” 

হ্যা, তখন সময় প্রায় চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। 
দেওয়া হয়। তবুও আরো পাঁচ-সাত মিনিট সময় নিয়ে 
বললাম, “আমি যখন ফিলিপিনসের রাষ্ট্রপিতা ড. জোসেপ 
লরেন্স-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই ম্যানিলায়, বিদায়ের 
সময়, বাড়ির গেট পর্যস্ত এগিয়ে দিয়ে বলেন, দেশে ফিরে 
গিয়ে তোমার দেশবাসীকে বলো, “of al] the greatmen 
Ihave ever met Chandra Bose was the greatest I” 
সেই মহামানসের প্রতি কী অবহেলা কী অকৃতজ্ঞতা ভারতীয় 
রাষ্ট্রকর্তৃত্বে! তার কী হল সে সম্বন্ধে যথার্থ কোনো তদন্ত 
পর্যন্ত করা হলনা! . 

সেদিনের ভাষণের সমাপ্তি পর্বে যা বলেছিলাম : Netaji 


is that type of leader who plunged himself in . 


the surge of reckless abandon in pursuit of 
freedom of his motherland. He is not an ordinary 
type of politician ; he is much more than that,— 
he is a saint patriot of India. He is not a [7616 
revolutionary, but he is a missionary. He is not 
an ordinary fighter only— he is an Indian 
Pilgrim who wanted that history of India should 
remember him not as Subhas but as an Indian 
Pilgrim. Today, we are passing through a' 
national crisis. The galvanizing image of Netaji, 
the inspiration of Netaji, should be brought into 
the heart of Delhi for our national survival. At 
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this hour when we are passing through a national 
crisis, only his message, only his ideal of 
Revolutionary Nationalism can save India. 
Netaji Zindabad. 181 Hind. 

ভাষণ সমাপ্ত হলে সদস্যেরা সাদর অভিনন্দন 
জানালেন। কিন্তু আমাদের তৎকালীন প্রজা সোশালিস্ট 
বললেন, “এতক্ষণ সারাটা সময় শুধু একটি বিষয় নিয়েই 
বললেন? আর কোনো বিষয়ে বললেন না? আপনাকে দিয়ে 
কিচ্ছু হবে না।” উড়িষ্যার অধিবাসী হলেও সুরেন দ্বিবেদী 
ভালো বাংলা বলেন। দলপতির তিরস্কারেও মনে কোনো 
ক্ষোভ হল না। মন তখন নেতাজীর ভারতরঙ্গে উদ্বেল। 

পরদিন আশ্চর্য হয়ে দেখলাম প্রতিটি সংবাদপত্রে বিশেষ 
গুরুত্ব দরিয়ে নেতাজীর বিষয়ে নবাগত সদস্যের ভাষণটি 
ছাপা হয়েছে। কলকাতার ‘আনন্দবাজার’, “যুগান্তর” 
. অমৃতবাজার" ও ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’ কাগজে শুধু নেতাজী 





সম্বন্ধে বক্তব্যটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছাপানোই হল না. 
প্রতিটি সংবাদপত্রে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে নেতাজী প্রসঙ্গ * 
পার্লামেন্টে তোলার জন্য বক্তাকে সাধুবাদ জানিয়ে 
সরকারের সমালোচনা করা হল। ভারতের আরো অন্যান্য 
কাগজেও এমনই সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। 

জানি না, আর কোনো নবাগত বিরোধী সদস্যের প্রথম 
দিনের প্রথম ভাষণ কোনো সংবাদপত্রে এমনভাবে গুরুত্ব 
পেয়েছেকি না। , 

একদিন পরে কলকাতা থেকে একটি ‘তার’ এলো । 
লেখা এ am proud of my Samar’ তার করেছেন 
‘দিদি আমাদের বিপ্রবীদলের নেত্রী লীলা রায়। মনটা .. 
আনন্দে ভরে গেল রাজনৈতিক জীবনে এমন পুরস্কার 
আমি কোনোদিন পাই নি। আমাদের “দিদি” প্রথম দিনের 
ভাষণটি ইংরেজি ও বাংলায় পুত্তিকা করে ছাপিয়ে 
দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। | 








(ক্রমশ) 
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মরিয়া না মরে না এ কেমন বালাই 
| . বিশ্বরঞ্জন চন্দ - 


সুভাষচন্দ্র মরিয়া প্রমাণ করিলেন-__ তিনি মরেন নাই। : 
সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র ১৮ আগস্ট বিমান 


পরেও দেশবাসী ও সরকার উভয়েই এ ‘প্রচারিত সত্যকে” 
মেনে নিতে পরাঙ্মুখ। একদিকে দেশবাসীর তরফ থেকে 
বিশেষত সুভাষঅনুরাগীদের তরফ থেকে সরকারি ভাষ্যের 
সত্যতা নিয়ে সন্দেহ, অপর দিকে সরকারি পক্ষের “ধরি 


দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অথচ আজ ৫৮ বছর ' 


মাছ না-ছুঁই পানি’ গোছের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার 


অপকৌশল। 
সুভাষচন্দ্র মৃত্যু সংবাদ এক গভীর রহস্যে মোড়া। 


তাই প্রচারিত ও. প্রকাশিত তথ্যের বাইরে (ঘটে যাওয়া . 
দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত যা ঘটে থাকৈ সেইরকম) বহু ' 


তথ্য ও কাহিনী লুকিয়ে আছে সেই রহস্যের গভীরে । আর 


সেই-সব রহস্যময় বাস্তব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণও এই. 


রহস্যের উদ্ধারে নিয়োজিত করলে মোটামুটি একটি সুস্পষ্ট 
ছবির ক্যানভাস তৈরি করা যায়, যাতে রঙ-তুলির/সঙ্গে 
বাস্তব ঘটনার রসায়নে কিছু “কাল্পনিক সত্যের অবতারণা 
করাযায়। ‘কাল্পনিক’ শব্দটি ইচ্ছাকৃত দুমুখোদের সমালোচনা 
এড়াবার জন্য। আর বিশ্বাস শব্দটি অত্যন্ত আপেক্ষিক। তবে 
ঘটনা ঘটে গেলে তো তাকে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, 
তা তখন প্রকৃতই সত্য ও বাস্তক কেবল ব্যাখ্যা মনুষ্য- 
বিশেষে ভিন্নতর হতে ব্রাধ্য আর সেই অনুযায়ী বিশ্বাসেরও। 

সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচলিত ও আইনসিদ্ধ পথ প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
ও অভিজ্ঞতার আলোকে যুক্তিতর্ক ও সাক্ষ্য-সাবুদসহ আপন 
বক্তব্য বা মতামতকে প্রতিষ্ঠা করা । একে বলা যেতে পারে 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের চিহ্ন এবং সাক্ষ্যসাবুদ 
লোপ করা হয়ে থাকে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ 
ন্যায়নীতি ও আইনের অনুসরণ করে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও 
সাক্ষ্যসাবুদ দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অসমভ্ভব। ' 

দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি। সমসাময়িক কালের 
পারিপার্থিক ঘটনাবলীর সূত্র, গতি ও প্রকৃতি, উদ্দেশ্য 
মূল বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের পক্ষেও দাড় করানো যায়! এক্ষেত্রে 
অনুঘটক এবং কুশীলবদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং 
ভূমিকার বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে রাজনৈতিক বা বৃহত্তর 
রাস্্রীয়-ভৌগোলিক পরিকাঠামোতে অবলম্থিত নীতি ও. 
উপায়ের সাময়িক ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য 
প্রতিফলন ইত্যাদি সবটাই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য অনিবার্যভাবে 
চর্চার বিষয়। যা পরোক্ষ প্রমাণের সহায়ক। এই সামগ্রিক 
অবস্থার বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সত্য বা তার 
কাছাকাছি অবশই পৌছাতে পারি। আর এই পরোক্ষ পদ্থা 
অবশ্যই স্বীকৃত মাধ্যম। 

আমি যখন কলকাতায় বুদ্ধু ওস্তাগর লেনের এঁদো 
গলিতে বসে আমেরিকার ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টারের 
ধ্বংসাবশেষের কথা শুনি বা দেখি তাও এক ধরনের প্রত্যক্ষ 


অভিজ্ঞতা যদিও আমার দেখা-একটা মাধ্যমের সততার 


প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। কিন্তু প্রথমোক্ত পথের অনুসারী “সত্যে” : 


পৌছানো অনেক ক্ষেত্রেই দুর্গম এবং দুরূহ। বিশেষত 
সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে 


> ক্ষমতাসীন শক্তির স্বার্থরক্ষার তাগিদে অনেক ক্ষেত্রেই বা 


উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে রামকৃষ্ণদেবের ঈশ্বর দর্শন 
এবং আরোপিত বিশ্বাসের সংমিশ্রণ। সুতরাং প্রত্যক্ষ 
পদ্ধতিতে সত্য-মিথ্যার বিচার যেখানে অসম্ভব সেখানে 
ঘুরপথে পরোক্ষ পদ্ধতিতে অবশ্যই অগ্রসর হতে পারা 
যায়।আর এই পরোক্ষ পদ্ধতির মূল উপাদান ও রাজনৈতিক 
ঘটনার বিশ্লেষণ ও বিবর্তনের সঙ্গে বিরুদ্ধ-সত্যের স্ববিরোধী 
কার্যকলাপের প্রাসঙ্গিকতার উত্তর খোঁজা । - 


১৭৩ 


জয়শ্রী হু আষাঢ় ১৪১০ 


মূল বিষয়বস্তুতে আসা য়াক। কিছু প্রশ্ন এবং এর পরে 
কিছু ঘটনা যার উত্তর খোঁজা জরুরি।' 

১. যদি সুভাষচন্দ্র সত্যিই ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ সালে 
বিমান দুর্ঘটনায় মৃত এবং সরকার এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন 
তবে পরপর তিনটি কমিশন গঠন করে “জীবিত কি মৃত বা ' 
বিমান দুর্ঘটনায় মৃত কি না তা প্রমাণ করবার জন্য অগ্রণী 
হলেন কেন? যদি বলা যায় জনমতের চাপে তবে পাল্টা 
প্রশ্ন আসে জনমতের চাপে কি “সত্যি'কে “মিথ্যা” করা,যায় 
বা মিথ্যা'কে ‘সত্যি’! উপযুক্ত প্রমাণসহ সমস্ত দলিল- 
দস্তাবেজ প্রকাশ করেই তো এর মীমাংসা করা যায়। তা- 
হলে কি ধরে নিতে হবে সরকারি-কর্তৃপক্ষও দ্বিধাগ্স্ত এবং 
বিশ্বাসের মূলে কোনো বিবেকের সংঘাত! অবশ্য বিবেক 
বলে যদি কিছু থেকে থাকে। 

২. যদি বা কমিশন গঠন করলেন তা হলে কমিশনের 
সঙ্গে অসহযোগিতা দ্বারা প্রতি পদে বাধার সৃষ্টি করছেন, 
কেন? 

৩. বিশ্বীসযোগ্য মহলের সংবাদ অনুযায়ী শোনা যায় 


আমেরিকার সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির দুঁদে গুপ্তচর ' 


বাহিনী, ব্রিটেনের স্কটল্যান্ডইয়ার্ডের পৃথিবীখ্যাত গোয়েন্দা- 
বাহিনী এবং ভারতের ভোলা মল্লিক মহাশয়ের বাঘা বাঘা 
সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়দের আস্তানার, এমন-কি, মালয়েশিয়া 
ও বার্মার গভীর জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে 
কিছু যদি পাওয়া যায়। | 

এক্ষেত্রে সাইগন-প্রবাসী এক সিন্ধি পরিবারের উপর 
অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী অনুসন্ধিৎসু ও কৌতুহলী 
কিছু সুভাষ-অনুরাগীদের কাছে এক বিভীষিকাময় নাটকের 
বিয়োগান্ত পরিণতির স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। 

এই সিদ্ধি ব্যবসায়ী পরিবার কয়েক পুরুষই,সাইগনের 
রাসিন্দা এবং সুভাষচন্দ্রের সিভিলিয়ান কাজকর্মের পরম 
বিশ্বাসযোগ্য নির্ভরস্থল। কিন্তু আন্তর্জাতিক গোয়েন্দামহলের 


১৭৪ 


নজর তাদের দিকে আগাগোড়াই ছিল। সুতরাং যুদ্ধশেষে 
আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাদলের ব্রিটিশ এবং আমেরিকান 


গোয়েন্দা মিলে প্রথমে বুলডোজার দিয়ে বাঁড়িটিকে ভেঙে . * 


এক জায়গায় জড়ো করে তাতে প্ট্রেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে 
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দেয়-_ বাড়ির সমস্ত পুরুষও স্ত্রীলোকদের এককোণে প্রায় ' 


আটকে রেখে তাদের চোখের সম্মুখে। বাড়ির বাচ্চা 
মেয়েটির ছিল পুতুল খেলার বয়স সে একটা পুতুল সযত্রে 
তার বুকের কাছে রেখে আদর করছিল। কিন্তু না,অত্যাচারীর 
দৃষ্টি তাও এড়ায়নি। যখন গোয়েন্দারা ওই পুতুলটির দিকেও 
হাত বাড়িয়েছে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তখনই মেয়েটি ছুটে 
গিয়ে বহিমান অগ্রনিশিখায় তাকে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং 
তার সাধের স্বপ্নকে হ্ালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। আর 
সেইসঙ্গেই কি একজন নিরুদিষ্টের শেষ ঠিকানাও হারিয়ে 
গেল? শোনা যায় 'মেয়েটি দেখেছিল, বাবা-কাকারা 
পৃতুলটির তলায় ফুটো করে কী একটা কাগজের টুকরো 
ভেতরে পুরে দিয়েছিল। সে চায় নি যে ওটা বন্বেটেদের 


. হাতে পড়ুক। ূ 


এসে বিলাপ করে বলেছিলেন, ‘আমি আযোগ্য, আমি 
অক্ষম, আমার মতো হতভাগা আর কেউ নেই ; আমি 
তার শেষ নির্দেশ.পালন করতে পারি নি। আমায় আপনি 
(একজন নিবেদিত সুভাবপ্রেমিককে) ক্ষমা করুন” বলে হাউ 
হাউ করে কান্না-_ ঘর-বাড়ি-ব্যাবসা উচ্ছন্নে গেছে তার 
জন্য দুঃখ নেই কিন্তু তার নির্দেশ পালন করতে পারেন নি 


, সেই ব্যথা তিনি বয়ে বেড়িয়েছেন আজীবন। এটি একটা 


বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা হলেও এঁরা কখনো এঁতিহাসিক 
স্বীকৃতির দাবিদার হয়ে আসর জমাতে উন্মুখ নয়। 

এর পর শুরু হল ক্ষমতা হস্তান্তরের শ্রাক্মুহূর্তে 
আমাদের নেতাদের কীর্তিকাহিনী, ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষমতার 
লোভে পারস্পরিক ছন্দ, ঘৃণা ও বিশ্বাসঘাতকতা, 
পালাবদলের ইতিহাসের এক ক্লঙ্কময় নেপথ্য কাহিনী। 
এই আত্মঘাতী ক্ষমতার ছ্বন্ৰে আর্দশবাদ, স্বদেশ ও ত্যাগের 
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< 


মরিয়া না মরে না এ কেমন বালাই “ 


সংগ্রামী এতিহ্য গোল্লায় গেল। ব্রিটিশ রাজনীতির পাকা 
ওভাদদের একটার-পর-একটা যাদুকরী চালে তাদের 
অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও ক্টেশল চাপা পড়ে গেল। ' 

ইংরেজদের সম্পর্কে একটা কথা সত্য বলে প্রচারিত 
আছে যে তাদের স্বার্থের কাছে সেন্টিমেন্ট বা.ইমোশনের 
কোনো দাম নেই আর সুভাষচন্দ্র তার “ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল'- 
এর এক জায়গায় লিখে রেখে গেছেন যে,‘ যদি ভারতীয় 
সাথে যুঝতে চান তবে তাদের এমন অনেক জিনিস শিখতে 
হবে যা তারা শেখেননি আজও-_ এবার এমন অনেক 
জিনিস ভুলতে হবে যা তারা খুব ভালো করে শিখেছিলেন। 
ক্ষমতা হস্তাস্তরের প্রাথমিক পর্যায়েরও বহু পূর্বেই তারা 
ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা পাকা করে 
রেখেছিলেন। এটা ছিল রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক প্রতিরক্ষার পক্ষে 


_ যাকে বলা হয়ে থাকে 'জিও-পলিটিক্যাল" প্রয়োজনে একটি 


সঙ্গে যুক্ত করা হল যাতে দেখানো হন্যু যে তিন মহন্মদের 
বোনের তরফ থেকে তাদের প্রত্যক্ষ বংশধর। আর এই 


ইসলামিক অংশ যারা মেসোপোটামিয়ায় তুকীদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে ব্যাপৃত। 

আর এবারে ব্রিটিশ সান্রাজ্যবাদও একই তাস খেললেন 
সেটা হল ইসলামের তাস। ডাগর]? Kh৭n লিখছেন : 
“They wanted an Islam which would align with 
their capitalist Colonial empire and become an 
Idealogical Weapon for them. They wanted to 
use Islam as a Millitary Crescent which 
stretched from Turkey to the Chinese border— 
to strengthen and complete the crescent an 
Islamic stronghold had to be created from 


‘Turkey and Iran right up to China border. To 


জরুরি সমীকরণ। কেননা যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মিত্রশক্তির . 


মৈত্রীবন্ধন কতটা অটুট থাকবে সেটা এক বড়ো প্রশ্ন। তাই 
তার দিক থেকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কিছু প্রতিরোধমূলক 
প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেও ভারত উপমহাদেশের অভ্যন্তরে 
সর্বকালীন এক হাতিয়ার খুঁজে বার করা অবশ্যই জরুরি 
কাজ ছিল। আর সেই মাধ্যম হবে মুসলিম লিগ এবং 
ভৌগোলিক অবস্থান হবে পাকিস্তান সৃষ্টির। এ বিষয়ে তারা 
‘ইসলামকে’ দাড় করাতে চেয়েছিলেন আ গ্বাসি 


 কমিউনিজমের বিরুদ্ধে । সুতরাং একদিকে হাতে হাত ধরে 


মিত্রপক্ষের দামামা বাজিয়ে শত্রু নিধনের যন্ঞে সামিল, 


ঠিক সেইসঙ্গেই যুদ্ধ-পরবরতী বা যুদ্ধকালীন আপৎ ব্যবস্থার 


ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পাকা করে রেখেছিলেন । আর তাতে 
‘ইসলাম’ একটি সুলভ হাতিয়ার হয়ে ওঠে । এটা 
বিশেষভাবে ভাববার বিষয়। প্রথম. মহাযুদ্ধেও একথা প্রচার 
করা হয়ে থাকে যে, অবশ্যই জার্মানির তরফ থেকে যে, 
কাইজার ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন এমং মকা পরিদর্শনের 
পর তার বর্তমান নাম হয়েছে হাজি মহম্মদ শুইলিয়ানো। 


৯৮ এখানেই না থেমে একটি পারিবারিক বংশতালিকাও এর 


১৭৫ 


achieve this it was essential to separate, in the 
name of the Islam, the Northern part of India 
which bordered on the Russian territory.” an 
are facts). 

সুতরাং সুভাষচন্দ্রের মতো ভবিষ্যৎ্দ্রষ্টা রাজনীতিঞ্জের 
পক্ষে এই হিসাব-নিকাশ না কর্সর কোনো কারণই নেই। 


ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিক 


রাজনীতির আঁতুরঘর থেকে ভবিষ্যতের পরিণাম ও 
পরিণতির সুলুক সন্ধান তীর চেয়ে কেউ ভালোভাবে আনত 
না। 

যুদ্ধ শেষে যে যুযুধান দেশগুলি আবার স্বমূর্তিতে ফিরে 
আসবে সেকথা তীর চেয়ে আর ভালো কে জানবেন। তাই 
তিনি তাঁর নিরুদ্দেশযাত্রার প্রথম এবং অস্তিমপর্বে সোভিয়েট 
রাশিয়ার সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা প্রথম থেকেই 
করে নিয়েছিলেন বলেই অনুমিত হয়। যুদ্ধ পরিস্থিতির 
ঘটনাপঞ্জীর এক দৈনন্দিন নির্ঘণ্ট পেশ করলেই তার 
সিদ্ধান্তের চমৎকারিতা ও অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যের আস্বাদ 
রাজনৈতিক শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকের পক্ষে এক নতুন 
জগতের দ্বার খুলে দেবে এবং রাজনীতির চর্চা যে অশিক্ষিত, 


~~ 


জয়শ্রী হু আষাঢ় ১৪১০ 
করেছিলেন ২৩ আগস্ট ১৯৩৯ সালে। অর্থাৎ হিটলার . 


অশিক্ষিত ও ঠিকা-সময়ের কারবারীর বিষয়বস্তু নয় তা 
বোঝা যাবে। গন 

নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রাকৃকালের যুদ্ধ পরিস্থিতির 
ঘটনাপঞ্জি ঃ 

১৯৩৯ সাল : | 
লে ভোিভিজ রন 


৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ এবং ফ্রান্স জার্মানির রিরুদধ যুদ্ধ | 


ঘোষণা করল। 

৩ সেপ্টেম্বর লর্ড লিনলিথগো ভারতবাসীর মতামত 
গ্রাহ্য না করে ভারতকেও যুদ্ধরত দেশ হিসাবে ঘোষণা 
করলেন। . 

১৭ সেপ্টেম্বর রাশিয়া পূর্বদিক থেকে পোলান্ড আক্রমণ 
করল। 

২৭. সেটে রাতের জা হল! 

১৯৪০ সাল : | 

৯ এপ্রিল__ হিটলার জেলার এবং নরওয়ে আক্রমণ 
করলেন। 

১০ রা টড যা 


তার আগ্রাসী অভিযানকে শাস্তি চুক্তির আড়ালে গোপন 


যে,“আমরা কেউ এই চুক্তিকে খুব বেশি গুরুত্ব দিই নি।” . 


এই ডামাডোলের মধ্যেও সুভাষচন্দ্র কিন্তু রাশিয়ায় 
যাওয়া এবং তাদের সাহায্যপ্রার্থী হওয়াই শ্রেয় মনে 
করেছিলেন জার্মানিতে নয়। হিটলারের যুদ্ধ-বিজয়ের 


‘রথযাত্রা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তিনি তার প্রথম পছন্দ 


রেখেছিলেন রাশিয়ার প্রতি। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ ও 
আত্মরক্ষার বাধ্যবাধকতায় রাশিয়া নতুন কোনো ঝুঁকি নিতে 
সাহস করে নি কিন্তু সম্ভাব্য শত্রুপক্ষ বা প্রতিপক্ষ এবং 
তাদেরই মিত্র ইটালিয়ান গেস্টাপো-পরিবৃত সুভাষচন্দ্রকে 


'থেকে মস্কো হয়ে বিমানে জার্মানিতে । সুতরাং মস্কো 


' থাকাকালীন ভবিষ্যতের মিত্রশক্তির চরম শত্রু এবং প্রতিপক্ষ 


আক্রমণ-_ ফলে ভানকার্কের ব্রিটিশ ও ফরাসি সৈন্যদের ' 


. প্রাণ নিয়ে পলায়ন-_ হিটলারের বেলজিয়ামের দিক থেকে 
ফরাসি দেশের উপর আক্রমণ-_ আর এতে সামিল হলেন 
হিটলারের সঙ্গে ইতালির মুসোলিনী। 


২২ জুন-__ভার্সাই চুক্তির প্রতিশোধ নিলেন হিটলার ।৯০- 


বছরের বৃদ্ধ মার্শাল পেঁতা নতজানু হয়ে ফ্রান্সের পক্ষে এক 
অপমানজনক সম্দিপত্রে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। 
আর-একদিকে স্টালিন পোলান্ডের অর্ধেক অংশ ফিনল্যান্ড, 


লিথুয়ানিয়া লাটভিয়া, এস্থোনিয়া এমন-কি রুমানিয়ার 


বেসবেরিয়া ও বাকুলিয়ার মতো স্বাধীন দেশগুলিও দখল 
করে নিলেন। 
২০ জুলাই-_- হিটলার 


শুরু করলেন। 


হিটলার ব্রিটেনের উপর বিমান আক্রমণ 


, ভবিষ্যতের অক্ষশক্তির পরম মিত্র (!)-র সঙ্গে যদি 


আপৎকালীন জরুরি আত্মরক্ষা বা রাজনৈতিক আশ্রয়ের 
আলোচনা হয়ে থাকে তা হলে আশ্চর্যান্িত হবার কিছু 


Yr 


| 


নেই! হতেও তো পারে! না হলে ৬ আগস্ট ১৯৪৫ 


হিরোশিমায় পৃথিবীর প্রথম ভয়াবহ আণবিক বোমা 


সোভিয়েট রাশিয়া জেনারেল ম্যাক আর্থারের ভাষায় ‘after - 
pretentious silence of 4 Years’ ৮.আগস্ট মাধুররিয়া ০474 


আক্রমণ করল। ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে দ্বিতীয় আণবিক 


‘বোমার বিস্ফোরণ হল আর ১৫ আগস্ট জাপ সম্রাট 


0 


সরকারিভাবে আত্মসমর্পণের ঘোষণা করলেন। আর সেই -- 


মুহূর্তেই সুভাষচন্দ্র তখন আকাশচারী নতুন গন্তব্য ও 
আত্মগোপনের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। যদি বলা যায় 
পূর্বপরিকঙ্পিত আর বিশেষ আপত্তি করলে বলা যাক মেজর 


' জেনারেল কিয়ানীর দেওয়া তথ্য অবলম্বনে আমরা জানতে 


এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে এই মারণযজ্ঞ হওয়ার আগে , 


রিবেনট্রপ এবং মলোটভ এক অনাক্রমণ শান্তি চুক্তি 


"১৭৬ 


পারি যে সুভাষচন্দ্র “wished that he should go away 


< 


from Singapore and outside of the countries -. 
which were likely to be occupied by the Anglo- ৮৫ 


মরিয়া না মরে না এ কেমন বালাই 


. American forces so that he did not fall into their 


hands. His intention was to reach Manchuria 
andknowing or just anticipating that the Russian 
forces would occupy that Province, he wanted 
to be captured by them with the possibility 
ultimately of his being taken to Moscow—” 
(P.162) আবার কিয়ানী সাহেব পুনরুক্তি করলেন 
সুভাষচন্দ্র বললেন, “enroute to Japan and 
possibly Manchuria...” (India's Freedom 
Struggle and the Great INA, p, 164) 

এবারে মাঞ্চুরিয়ার অবস্থাটা কি রকম ? রাশিয়া যখন 
মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে তখনও প্রায় দশ লক্ষাধিক জাপানি 
সেনা মাঞ্চুরিয়ায় এবং সমসংখ্যক চীনের মূল ভূখণ্ডে 
অবস্থান করছে অথচ তারা কোনো প্রতিরোধ বা বাধার 


সৃষ্টি করে নি এবং চীনের গৃহযুদ্ধে লালফৌজ বনাম ' 


কুওমিন্টাং-এর লড়াইয়ে চিয়াং কাইশেকের সাহায্যের 
প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। “The problem of ensuring 
the surrender of more than a million Japanese 
in China proper and almost as many in 
Manchuria was enormous...’’(Barbara, W. 
Tuchman, Stilwell and the American 
Experience in China, P. 665) চীন রাশিয়ার সঙ্গে 


_ মৈত্রী চায় এবং মাঞ্চুরিয়া থেকে ক্যান্টন হয়ে পিকিং পর্যন্ত 


be 


2 


মুক্তি ফৌজের অগ্রগতির পথ সুগম করতে উদ্যোগী। 
আমেরিকা এই পরিস্থিতিতে নাক গলাতে অনিচ্ছুক। . 

সুতরাং মাঞ্চুরিয়ার তৃতীয় পক্ষের (যদি রাশিয়াকে ধরা 
হয়) শক্তির একটি সম্মিলিত সমাবেশ যাদের কেউ 
সুভাষচন্দ্রের বৈরী নয়। এবারে যুক্ত হোক আর-একটি 
হেঁয়ালি : 

4,০4৮70৫ though Field Interrogation of 
recovered Jawans, together with the Interception 
at Indian ports of Post-Cords sent from POW 
camps, had enabled the war department to track 
down many missing units and on that basis 
assured many next of kin that their men were 


probably alive some where, to others 1t had been 
unable to say anything. “We are still without 
any information concerning 22000” it had 
admitted early in 1945. Families had to be 
content with silence.”(Peter Ward Fay, The 


Forgotten Armny¥— PP. 447-48) মাউন্টব্যাটেন দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ হিসাবে ওই 
পরিস্থিতির সম্যক পরিচয় থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং 
এর পরিপেক্ষিতে রাজনৈতিক জ্ঞানের সামান্যতম পরিচয় 
থাকলেও সুভাষচন্দ্রের মতো বিপ্লবীনেতার “নিশ্চিত মৃত্যু” 
মেনে নিয়ে শান্তি বা স্বস্তি পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুষ্কর কেন 
না এই নাছোড়বান্দা বিপ্লবী নাকি ১৯৪২ সালে একবার 
“মৃত' বলে রটনা করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তার 
(মোউন্টব্যটেনের) কাজ ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রত্বটিকে বেছে নিয়ে তার মগজ 
ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করা। প্রথমপাঠ শুরু হল সিঙ্গাপুরে 
নেহরুকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা এবং সৈন্যবাহিনীর প্রতি 
নির্দেশ হল একজন রাষ্ট্রীয় প্রধানের মর্যাদায় তাকে যেন 


- অভ্যর্থনা করা হয় এবং সর্বত্র তা অত্যন্ত রাজকীয়ভাবেই 


১৭৭ 


পালন করা হল। গদীতে বসার আগেই এই সম্মান তাকে 
আবেগ-আপগ্রুত করে ফেলল আর ফুলের মালা গলায় 
পড়লে অনেক বড়ো বড়ো বিপ্লুবীর মনই কেমন তখন নরম 
হয়ে যায়। দ্বিতীয় পাঠ-_ আজাদ-হিন্দ ফৌজের মৃত 
করা কেন! ‘এরা ছিল কাপুরুষ এবং বিশ্বাসঘাতক, আজ- 
যদি এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতী প্রশ্রয় পায় 
তা হলে তোমার পক্ষে রাজ্যশাসন করা অতন্ত কঠিন হয়ে 
পড়বে এ কথা শোনার পর ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়? 
সত্যিই তো এর প্রতিফলন পরবর্তীকালে নেহরুর 
আচরণেও পরিস্ফুট-_ আজাদী সেনাদের বিচারে, 
সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তিতে এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
সমস্ত কীর্তিকাহিনীর অবমূল্যায়ন করার ভিতর দিয়ে। 


জয়শ্রী ছ্ছ আবাঢ ১৪১৩ 


এর পরও যারা (অনেক বিশেষজ্ঞ রাজনীতিক যাদের 
সংবাদপত্রে বক্তব্য ছাপাবার সুযোগ আছে) অবশ্যই বুঝতে 
পারা যায় কারা সুভাষচন্দ্রকে গার্হস্থ্য জীবনে শান্তিতে 
বসবাসের সুযোগ করে দেবার জন্য নেহরুর দ্বারস্থ হন 
তাদের প্রতি করুণা করা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায না। 

এখন দেশপ্রেম ওজনদরে বিক্রি হয়৷ স্বদেশসেবায় 
বেতনভুক কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। আর একেক পতাকার 
একেক রকম দাম। সুতরাং রাজনীতির প্রলেপ লাগিয়ে এদের 
গায়ে কৌলীন্যের ছাপ মারা হয়। মাস্তান, তোলাবাজ আর 
খুনিরা এখন রাজনৈতিক দলের ভত্রবেশী ত্যাগী মহাপুরুষ । 

তাই মাউন্টব্যাটেন সাহেব রাজা ফারাও-এর সেই 
সতর্কবাণী নেহরু এবং তার বশংবদদের জন্য রেখে গেলেন, 
10800001015 of the PHARAOH 
AMENEMHET (OF THE TWELFTH 


DYNASTY) To his son:- Hearken to that which 


I say to thee, that thou mayest be king of the 
earth, that thou mayest be ruler of the land... 
harden thyself against all subordinates. The 
people give heed to him, who terrorize them, 
approach them not alone, fill not thy heart with 
a BROTHER, know not a FRIEND, nor make 
for thyself Intimates... when thou sleepest guard 
for thyself thine own heart, for a man has no 
people in the day of Evil... (Piritim Sorokin & 
Walter Alunden, Power and Morality.)” 
এবারে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পর 
থেকেই আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশ-কিছু ভৌতিক ও 
রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে যার 
কোনো ব্যাখ্যা নেহরু বা তার পারিষদবর্গের কাছ থেকে 
পাওয়া যায় নি অথচ তার মাশুল আজও ভারতীয়দের 
জোগাতে হচ্ছে। 
শুরু করা যাক কাশ্মীর প্রসঙ্গ দিয়ে। ভারত ভাগের মূলে 
একটি বিশেষ প্ররোচনা ছিল তা হচ্ছে ইসলামিক ক্রিসেন্ট 
কার্ড’! কিন্তু গতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কোনো 


১৭৮ 


ব্যবস্থাই চিরন্তন নয়। স্টালিনের মৃত্যুর পর ওই ইসলামিক ২. 
ক্রিসেন্টের প্রয়োজন পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে 
অনেকটাই মূল্যহীন হয়ে গেল ভূ-রা্ট্িকাষ্ট্রত্ত্ের বিচারে। 
বেঁধে নিল এই উপমহাদেশের জনগণকে । এর মাঝে কিছু 
কিছু অশাস্ত্ৰীয় ঘটনাও ঘটল যা প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো 
স্বীকৃত রাষ্ট্রের কার্যকরী ভূমিকা-বহির্ভূত। 

প্রাককথন 

১. ভারতবর্ষে আনুমানিক ৫৬৪টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে 
কাশ্মীর একটি বৃহৎ দেশীয় রাজ্য। এই দেশীয় রাজ্যগুলি 
ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দণ্ডরাধীন। সর্দার প্যাটেল এই দপ্তরের 
মন্ত্রী। কিন্তু বাছাই করে নেহরুজী এই দপ্তরটিকে তার অধীন 
করলেন যদিও তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের 
মালিক। সুতরাং বাছাই করে কাশ্মীরকে তিনি কেন তার 
দপ্তরে রাখলেন এবং একটি চিরকালীন সমস্যা সৃষ্টি করে 
ভারতবাসীর শিরে পুরুষানুক্রমিক বোঝা চাপিয়ে গেলেন 
তা বোঝা গেল না। এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আজও 
পাওয়া যায় নি। এটা কি'সেই ইসলামিক ক্রিসেন্ট কার্ডের 
মাউন্টব্যাটেনীয় খেলা না আমাদের প্রধানমন্ত্রীর অপদার্থতা 
তা ইতিহাস থেকেই বোঝা যাবে। অন্য কোনো "মহৎ, 
উদ্দেশ্য এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল কি? 

২. কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ 
ডোমিনিয়নের অন্তর্ভূক্তি চেয়ে কিন্ত পাণ্ডিতজী তা 
প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার যখন ধন-প্রাণ নিয়ে পালিযে 
বাঁচবার তাড়া খেতে শুরু করলেন তখন ত্রাহি মধুসূদন ডাক 
ছেড়ে ভি. পি. মেননকে পাঠালেন মহারাজ হরি সিং-এর 
কাছেই ভারতে অন্তর্ভুক্তির আবেদন নিয়ে। কী রাজনৈতিক 
দূরদর্শিতা, কী বুদ্ধির চমৎকারিতা! একটা দেশ একটা . 
জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেললেন। 

৩. কেন এই তাড়া? উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
তৎকালীন লিগ মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী আবদুল কোয়ায়ুম খা 
নাকি উপজাতীয়দের ক্ষেপিয়ে কাশ্মীরে হানাদারি করতে * 


পশ্য 


PQ 


মরিয়া না মরে না এ কেমন বালাই 


পাঠিয়েছেন। খবরটা সত্যি। এই উপজাতি হানার জনসমষ্টি 
কারা! মাসুদি, ওয়াজিরি আফ্রিদি এবং পাঠান। পাকিস্তান 
সরকার বলেছে যে তারা এ ব্যাপারে কিছুই জানত না। 
তবে কোয়ায়ুম খাঁ মাত্র ক্ষমতায় আসার দুইমাসের ব্যবধানে 
এত বড়ো একটা দুঃসাহসিক অভিযান করতে গেলেন কেন? 


আচ্ছা, কোয়ায়ুম খা কে? তিনি আবদুল মজিদ খাঁর : 


ভ্রাতা।__ যে মজিদ খা আকবর শাহর সহযোগী এবং 
সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান পর্বে এক নির্ভরযোগ্য কাণ্ডারী। 
কোয়ায়ুম লিগপস্থী কিন্তু সুভাষ-বিরোধী নয়। 

এবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক 
চালচিত্রের তৎকালীন ছবিটি দেখা যাক। ১৯৪৫ সালের 
মার্চ মাসে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ডাঃ খান সাহেব উত্তর- 
পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন হন। কিন্ত 
১৯৪৬ সালের গ্রীন্মে ব্রমক্ষীয়মাণ জনপ্রিয়তায় আশঙ্কিত 
পণ্ডিত নেহরু স্থির করলেন তিনি তীর ব্যক্তিগত প্রভাব 
ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিদের মন জয় 


পেশোয়ার মুসলিম প্রধান কোয়ায়ুম খানকে তার দলবলসহ 
গ্রেপ্তার করেন। সীমান্ত প্রদেশে অশান্তির কালো মেঘ আরো ' 
ঘনীভূত হল-_ দাঙ্গা, লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ নিত্যদিন 
ঘটতে শুরু করলো। এই অবস্থায় ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ' 
মাউন্টব্যাটেন বেতার ঘোষণায় সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের 
ঘোষণা করলেন আর জিন্না ও নেহরু তাঁরাও বেতার 


ঘোষণায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন। ২০ জুলাই 


গণভোটের ফলাফল দেখা গেল সীমান্ত প্রদেশের 
২,৮৯,২২৪টি ভোট পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে আর 
২৮৭৪টি ভোট ভারতের দিকে। 
২২ আগস্ট খান সাহেবের মন্ত্রীত্বের অবসান হয় এবং 
কোয়ায়ুম খাঁর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। আর 
২০ অক্টোবর উপজাতি অভিযান কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা 
শুরু করে। সুতরাং এত অল্প সময়ের ব্যবধানে ক্ষমতায় 
আসীন হওয়ার প্রায় দুই মাসের মধ্যে এত বড়ো একটা 


. “দুঃসাহসিক অভিযানের সংগঠন করা ও নেতৃত্ব দেওয়ার 


করে খান সাহেব তথা কংগ্রেস মন্ত্রীত্বকে সুরক্ষিত ও * 


স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করবেন। গভর্নর ওলাকক্যারো, মৌলানা 
আজাদ পরিস্থিতির গভীরতা ও ব্যর্থতার রাজনৈতিক 
মাশুলের দায় বিবেচনা করে নেহরুকে নিরস্ত করার চেষ্টা 
করলেন।কিন্তু নেহরুজী নারাজ । আজাদ এবং অন্য নেতা- 
সহ পেশোয়ার বিমান বন্দরে অবতরণ করা মাত্র তাকে 


২. হাজার হাজার সশস্ত্র পাঠান কালো পতাকা ও কংগ্রেস- 


১. 


ক 


বিরোধী ধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত জানায়। শোনা যায় তার 
ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার ও রাজ্য সরকারের 


সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও - 


আত্মরক্ষার শিকার হন। আর লান্ডি কোটালে আফ্রিদিদের 
আক্রমণে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করেন। 

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে মুসলিম লিগ পাঞ্জাবের 
মুখ্যমন্ত্রী খিজির হায়াৎ খান ও সীমান্ত প্রদেশের খান- 
সাহেবের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে তাদের প্রচার ও প্রতিবাদ ক্রমশ 
তীব্রতর করে তোলে যার ফলে হায়াৎ খান মন্ত্রীসভার পতন 
হয় জুন মাসে এবং খানসাহেব তড়িৎ গতিতে তখন 


১৭৯ 


ব্যাপারটি একটু আশ্চর্যজনক লাগে। অবশ্যই উৎসাহ " 
দেওয়া ও পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটি অন্য রকম। . 

৪. ভারতীয় সৈন্যবাহিনী-কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে 
জানা যায় জেনারেল লকহার্ট কম্যান্ডার অফ চিফ্‌ জানান 
যে তিনি পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর সদরদপ্তর থেকে খবর 
পেয়েছেন ন্যুনাধিক পাঁচ হাজার€৫,০০০) উপজাতি 
তিনদিন আগে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে এবং মজঃফরাবাদ 
শহরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করেছে। 
মজঃফরবাদের পতন হয়েছে ২২ অক্টোবর। মূল অভিযান 
হয়েছে কোহালা-শ্রীনগর পথ দিয়ে ২০ অক্টোবর 
হাজারামুরি হয়ে পাঠান আফ্রিদিদের নিয়ে এবং মুসলিম 
ন্যাশান্যাল গার্ডদের রাওয়ালপিন্ডি থেকে নিয়ে প্রায় তিনশত 
অসামরিক লরীতে করে প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে তারা রওয়ানা হয়েছে। 

৫..একথা সত্য যে ভারত সরকার জানবার আগেই 
পাকিস্তান সরকার এই উপজাতীয় আক্রমণের কথা জানতে 
পারে কিন্তু জিন্না মাউন্টব্যাটেনের কাছে অভিযোগ করেন 
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যে যদি ভারত সরকার পূর্বাহ অথাৎ ২৪ অক্টোবরই 
করাচীতে বেতার মারফত আমাদের সাহায্য চাইতেন তবে 
এই অশ্রীতিকর ঘটনা অচিরেই এাড়নো যেত! আর 
প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁর মতে আমরা যখন খবর 
পেয়েছি তখন মূল অভিযানের অভিযাত্রী বাহিনী অনেক 
আগেই এগিয়ে গেছে। আর তা ছাড়া যদি পাকিস্তানী- 
কর্তৃপক্ষ এই উপজাতি আক্রমণে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ 
করত তা হলে সমস্ত উপজাতি মহলেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে 
এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হত যার ভয়াবহতা অকল্পনীয় এবং 
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে ছন্নছাড় অবস্থা তা এই ধরনের 
উপজাতি বিদ্রোহ দমনের পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অনুপযুক্ত 
এবং অক্ষম। পাকিস্তানের সামরিক অধ্যক্ষ জেনারেল স্যার 
ফ্রাঙ্ক ম্যাসরেভি (ইনি যুদ্ধের সময় বার্মা সীমান্তে আজাদ- 
হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িত ছিলেন) বিলেত 





যাত্রার আগে লিয়াকত আলি খাকে এ সম্ভাবনার আশঙ্কা 


করে নিবৃত্ত করতে বলেছিলেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই 
লাহোরে মহম্মদ আলি জিন্না, লিয়াকত আলি খাঁ এবং 
কোয়ায়ুম খা-একসভায় মিলিত হন যদিও এর পরিণতি 
জানা যায় নি তবে একথা পরবর্তীকালে জানা যায় যে 
রাওয়ালপিন্ডির কমিশনার সাহেবের সভাপতিত্বে 
উপজাতীয় নেতাদের যে সভা হয় তাতে অনেকের সঙ্গে 
বাদশাহ গুল-নামে একজন প্রভাবশালী নেতাও ছিলেন। 
যাকে ইংরেজরা যুদ্ধ-পরবর্তীকালে অনেক কষ্টে তাদের 
সহমতে এনেছে। | 

কিন্তু এত-সব দেখাশুনার পরও না ছিল এদের. এই 
উপজাতি আক্রমণ ঠেকানোর মতো অবস্থা না ছিল তার 
সামর্ঘ্য। এত শক্তিধর এরা কোথা হতে হল? এই বাদশা 
গুল কে? ওয়ালি খানসাহেবের মতামত শোনা যাক _ 
- “Their (British) greatest triumph was to win 
over the sons of these valiant Patriots, Mullah 
Pawandah’s son Fazab Din and Hazi 


Turangzai’s son Padsha Gul. If one were to 
assess the state of things it becomes apparent 
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that there were very few influential persons in 
the Districts and tribes whom the British had 
not obtained for a Price. After the death of Hazi 
Saheb Turangzai and Mullah Pawandah, Fagir 
(৪010 of lpi) was the only stalwart whom they 
could not buy....... ”. (Facts are Facts p. 69) 

এটা হচ্ছে পাকিক্তান সৃষ্টির স্বপক্ষে ইংরেজদের 
চক্রান্তের এক ঝলক, কেন-না উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
এবং উপজাতি মহলে মুসলিম লিগের জনপ্রিয়তা বা প্রাধান্য 
কোনোদিনই ছিল না। সুতরাং একটা উপজাতি অভিযানের 
ভেতর দিয়ে নিজ কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব প্রকাশের একটা ইচ্ছা 
থাকা স্বাভাবিক কিন্তু যে উপজাতি নেতাদের সম্মেলনে 
রাওয়াল্‌পিন্ডির কমিশনারের বাড়িতে বসে এই পরিকল্পনা 
করা হয় বাদশা গুল তাদের একজন অন্যতম কিন্তু একমাত্র 
নন! রর 

আমরা আরও দেখি যে আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন 
সেনানীদের মধ্যে অনেকেই যেমন চিত্রলের ক্যাপ্টেন 
বুরহামউদ্দীন, রাওয়ালপিন্ডির (?) লে. কর্নেল হবিবুর 
রহমান, মেজর জেনারেল এম. জেড্‌. কিয়ানী সহ 
পাকিস্তানে আশ্রিত বহু আজাদী সৈন্যই ওই অভিযানে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপজাতি অভিযানের কুশীলবদের 
এই চরিত্র মিশ্রণে সমস্ত পরিস্থিতিই গোলমেলে হয়ে যায় 
এবং এই থেকে নেহরুর মাউন্টব্যাটেনের কাছে 


A 


শি 


J 


আত্মসমর্পণের বোধহয় একটা সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পাওয়া * 


সম্ভব হবে। সুতরাং মাউন্টব্যাটেন-কেন্দ্রিক ভারতের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম লগ্মে_ গভর্নর জেনারেল 
প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান হিসাবে ক্যাবিনেট কমিটির সমস্ত 
আলোচনায় এবং নীতিনির্দেশক ভূমিকার প্রধান হিসাবে 
আমাদের সরকারি নীতি ও সামরিক প্রতিরক্ষায়ও এক 
বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এটা ভারতীয় সার্ভভৌমত্ 
ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলেই পরিগণিত হয় 
অপরদিকে আমাদের নেতৃত্বের বাক্যবাগিশতার ফাকা 





আওয়াজ ও শোষণতান্ত্রিক অক্ষমতার চরম অপদার্থতাই - 


Me 


> 


মরিয়া না মরে না এ কেমন বালাই 





প্রকাশ করে। সংবিধানগতভাবে গভর্নর জেনারেলই 


ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভার নির্দেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ 


করার কথা ।উপ্টে ক্যাবিনেট গভর্নর-জেনারেল মুখাপেক্ষী! 

২৫ অক্টোবরের সভায় প্রধানমন্ত্রী জেনারেল লক হার্টের 
খবর অনুযায়ী জানান যে হানাদারদের অগ্রবর্তী বাহিনী 
মজফৃফরাবাদ হয়ে উরিতে পৌচেছে এবং মহারাজার 
সৈন্যবাহিনীর মুসলিম অংশ তারা এ হানাদারবাহিনীর সঙ্গে 
যোগ দিয়েছে। 

সুতরাং মহারাজার সরকার বাঁচাতে পাণ্ডিত নেহরুর 
মতে একমাত্র পথ হচ্ছেন্যাশন্যাল কনফারেন্সের সঙ্গে এবং 





* শেখ আবদুল্লার সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা। তিনি 


তখনো মনে করেন যে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের অন্তর্ভূক্তি 
একমাত্র জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং 
মাউন্টব্যাটেনও ভাবেন যে এই সময়ে বিশেষভাবে এই 
বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে মহারাজের পক্ষেও অন্তর্ভূক্তির 
বিষয়টি ভাবা দুষ্কর। 

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় 


তিনদিনের মধ্যেই শ্রীনগর পৌঁছবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত যথাশীঘ্র 
সম্ভব নিতে হবে। কাশ্মীর রাজার সৈন্যবাহিনীতে ৮,০০০ 
সৈন্য, তাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মুসলিম এবং তারা 
উপজাতিদের সঙ্গে যোগদান করেছে। হানাদাররা এখন 
শ্রীনগর থেকে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থান করছে এবং তাদের 
সংখ্যা ২০০০ থেকে ৩,০০০ কিন্তু তাদের হাতে আছে 


অতি আধুনিক সব অস্ত্রশস্ত্। 


করেন নি বা তাদের সাহায্যের জন্য কাশ্মীরের আইন ও 
শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য কোনোরূপ সক্রিয় সহায়তার 
কথাও ভাবেন নি। কিন্তু কেন ??? 

শুধু তাই নয়, মহারাজার তরফ থেকে ভারতে 


অন্তর্ভুক্তির আবেদনও বিবেচিত হবে না যতক্ষণ না. 


জনগণের ইচ্ছা বা অভিমত যাচাই করার সুযোগ আসছে। 
এই-সব অবাস্তব কথার ফানুস বাস্তবঘটনার চাপে কীভাবে 
কতগুলি ফাকা আওয়াজে পর্যবসিত হয়ে জনগণের নেতা 
রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার সাধের নেতাদের রাষ্ট্রনীতির জ্ঞানের 
মুখোশ খুলে দেয় তা দেখলে হাসি পায়। এদের হাতেই 
আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থের টৌকিদারির 

প্রতিরক্ষা কমিটির সভা দি্্রীতে ডাকলেন 
মাউন্টব্যাটেন। ভি. পি. মেননকে এই সভায় ডাকা হল। 


৮ তাতে জানানো হল-_ উপজাতি হানাদারগণ আগামী 
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কিন্তু এবারেও মাউন্টব্যাটেন তার আনুগত্য প্রকাশ 
গভর্নর জেনারেলের রিপোর্ট নং ৫-৭ নভেম্বর ১৯৪৭-_ 
4 [0585 unquestionable that, it Sri Nagar was 
to be saved from Pillage by the Invading 
tribesman and if the couple of hundred British 
residents in Kashmir were not to be massacred, 
Indian troops would have to do the job.—” (H. 
V. Hudson, The Great Divide, p. 452). 

কী সুন্দর ভারতীয় স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের নমুনা 
ব্রিটিশরাজ আমাদের অনুগ্রহ করে জানাবেন আমাদের 
স্বদেশরক্ষায় আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রয়োগ করব 
কিনা? আর কিছু কি আছে? মনে হয় ছুঁয়ে রাখা হল যদি 
এই সংঘর্ষ বা সংঘাত অন্য কোনারূপে প্রকাশ পায়? ভি. 
পি. মেনন তড়িঘড়ি কাশ্মীর রওয়ানা হলেন-_ জম্মুতে 
রাজপ্রাসাদে তখন মহারাজা-_- ভি. পির উদ্ধৃতিহ তোলা 
যাক “The Maharaja was asleep, he had left 
Sri Nagar the previous evening and had been 
driving all night. I woke.him up and told him of 
what had taken place at the defence committee 
meeting. He was ready to Accede at once. He 
then composed a letter to the Governor-General 
describing the pitiable plight of the State and 
reiterating his request for Millitary help.....” 
(ibid, p. 455). 

কিন্তু প্রতিরক্ষা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিলেন “When the . 
accession was accepted this should be subject 
to the proviso that a plebiscite would be held in 
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Kashmir ‘when the law and order situation 
allowed this’ Lord Mountbatten suggested that 
this plebiscite should be on three choices : To 
Join India, to Join Pakisthan, or to remain 
Independent. He also suggested that before a 
plebiscite was held the future defence of 
Kashmir should be discussed by the two 
Dominions in the Joint defence council.” The 
Prime Minister, Pandit Nehru, observed that the 
Government of India would not mind 
KASHMIR’S REMAINING AN INDE- 
PENDENT COUNTRY PROVIDED THAT IT 
WERE WITHIN INDIA’S SPHERE OF 
INFLUENCE” (ibid, 9. 454) কী মামাবাড়ির 
আবদার? 
'. প্রশ্ন তাই তাহলে যুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারত ও 
পাকিস্তানের মধ্যে কার বিরুদ্ধে? তারা কারা? তাঁরা কি 
এতই শক্তিশালী যে একটি উপমহাদেশের যৌথ সামরিক 
শক্তিকেও ভ্রাকুটি করতে পারে? কেন নেহরু তাদের আলদা 
স্বাধীন রায় দিয়ে শান্তিতে থাকতে বলে? আরো আছে। 
ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনী যখন দুর্বার গতিতে এক- 
একটি.রণাঙ্গন বিজয়ের পর এগিয়ে চলেছে তখন নেহরুজী 
হঠাৎ বিরতি ঘোষণা করলেন-_ কমান্ডার আর. ভি. 
পারসানিস (রিটায়ার্ড) লিখলেন : Remembering a War 
শিরোনামে : “_ Worse, as India started winding 
the war and liberating parts of North Kashmir, 
Nehru Inexplicably (most likely under the strong 
Influence of Mountbatten and his wife, who 
shaped much of his thinking in those days) 
declared a cease fire and stopped our victorious 
army. dead in its track before it could liberate 
the entire State. He declared the cease fire 
arbitrarily, without consulting his full Cabinet, 
the Constituent Assembly (as parliament was 
then known) his millitary commanders or the 
Maharaja/Prime Minister of Jammu and 
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Kashmir.” কিন্তু কেন? শুধুই কি মাউন্টব্যাটেনীয় 
পরামর্শে না অন্য কোনো গভীর ইঙ্গিত বহন করছে? হবিবুর 
কিয়ানী এদের পশ্চাৎপটে আর কিছু আছে কি? 

যতই চাপা দেওয়া হোক সত্যকে বেশিদিন চেপে রাখা 
যায় না। আমরা আ্যালেন ক্যাম্পবেল জনসনের ৩০ 
৩০ অক্টোবর ১৯৪৭ গভর্নমেন্ট হাউস-_ নিউদিন্নী, 
বৃহস্পতিবার ।-পিটরিস্‌ এলেন__ তিনি কে? Major 


General T.W. Pete Rees, Commander Punjab 


Boundary Force— July to September 1947, ' 


Head of 0০0৬০177017 Generals (India) Millitary 
Emergency staff— September to December 
1947, ডায়েরির উদ্ধৃতিটিই দেওয়া যাক ‘Pete Rees 
kindly called in to see me after dinner to keep 
me posted with news. The situation 10 Kashmir, 
he said, was very obscure and there was no 
proper Intelligence. He was convinced that if 
the tribesman had followed their own looting 
Instincts they would have been in Srinagar by 
now; but UNDER THE LEADERSHIP OF 
EX-INA OFFICERS THEY SEEMED, 
fortunately, to be more cautious.” (Allan 
Campbel Johnson, Mission with Mountbatten, 
pp. 192-93) 

সুতরাং মাউন্টব্যাটেন ঘটনা ও পরিস্থিতির যে উপলব্ধি 
করলেন তা অবশ্যই তিনি নেহরুকে অবহিত করান নি। 
তাহলে তো তার রাজনৈতিক সংজ্ঞা প্রাপ্তির ব্যবস্থা তখনই 
হয়ে যেত। আর বীরত্ব দেখাবার সুযোগও ঘটত না। যেটুকু 
আভাস-ইঙ্গিত পেয়েছেন মনে হয় তাই যথেষ্ট! ২৬ 
এলেন জয়েন্ট ডিফেন্স কমিটির সভায় যোগদান করতে 
কিন্তু ওই সভাও ভণ্ডুল হতে হতে বেঁচে যায় নেহরুর 
উ্টোপাশ্টা কথাবার্তায়। মাউন্টব্যাটেন লিয়াকত আলির 
সাথে আলাদাভাবে দেখা করেন এবং নেহরুকে সেদিনই 








< 


মরিয়া না মরে না এ কেমন বালাই 


নির্দিষ্ট করেন। এবারের নেহরুর বাক্যবাগিশতার জন্য 
ধন্যবাদ। বেশি কথা বললে কিছু কিছু বেফাস মন্তব্যও 
বেড়িয়ে আসে “Pandit Nefiru held forth for 
about three quarters of an hour and gave a full 
account of events in Kashmir as he saw then. 
He said categorically that if the Dominion of 
India had not gone to the assistance of Kashmir 
when called upon, not only by the Ruler but. 
also by Sheikh Abdulla, the leader of the biggest 
Popular Party. He had no doubt, WHATEVER 
THAT THE PRESENT GOVERNMENT OF 
INDIA WOULD HAVE BEEN REPLACED 
BY AN IRRESPONSIBLE AND EXTRE- 
MIST GOVERNMENT, WHICH IN HIS 
OPINION WOULD PROBABLY HAVE 
DECLARED WAR UPON PAKISTHAN 
(H.V. Hodson, The Great Divide, P. 461) এর 
পরেও তো শুনতে ইচ্ছে করতেই পারে কে সেই 
মহাশক্তিধর কালপুরুষ যিনি আমাদের নেহরু ও জিন্নার 
মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার মতো স্পর্ধা রাখে? -_কার 
এত স্পর্ধা? | 
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আজও ওরা 
দেবকুমার বসু 


একা সেদিন দেখেছিলেন অন্ধ তাদের রাজা 
দেখছে আজ অন্ধ সবাই 
দেখছে নারীর সাজা। 


‘নারী, তোমার ছিড়ছে মান 
ছিড়ছে। টানছে ধরে বস্ত্র তোমার টানছে 
-_সভ্যতার। 


ওরা আজও খেলছে দাবা ২ খেলছে 
দেখছে আজও বন্ত্রুহরণ-__ নারী তোমার। 


ওরাই ছিল মান্ধাতার। 
ওরাই আজ দুর্যোধন, ওরাই আজ দুঃশাসন 
হাসছে ওরা হিঃ হিঃ করে, করছে নারী নির্যাতন। 
ঘটে যেমন মহাভারতে, ঘটছে তেমন আজও ঠিক 
অন্ধরা তাই বলছে হেসে-_ জানিস্‌, গুরু, জানিস্‌ 
দারুণ ছবি-_ দারুণ হিট্‌! 
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হর 


শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমার জন্ম হয়েছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার 
এক গণুগাম যার নাম মন্তগ্রাম। ১৯২৭ সালের ৯ জানুয়ারি 
১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ একটানা আট বৎসর গ্রামে 
ছিলাম। সুতরাং এ গ্রামের স্মৃতি আমার জীবনের মণিকোঠায় 
সঞ্চিত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে রোমস্থন করে পুলকিত 
হই। ১৯৩৫ সালে কলকাতায় চলে আসি। তারপর অবশ্য 
বার তিনেক আবার গ্রামে আসি কয়েকদিনের জন্য। একবার 
১৯৩৭ সালে, আবার ১৯৩৯ সালে, আবার প্রবেশিকা 
পরীক্ষার পর ১৯৪২ সালে এবং শেষবারে ১৯৪৩ সালে। 
তারপর থেকেই গ্রামছাড়া। তারপর দেশবিভাগ আমাদের 
সর্বনাশ করে উদ্বাস্ত করে দিল। আমার দাদু অবশ্য ১৯৫০ 
সাল পর্যন্ত গ্রামে ছিলেন, কিন্তু তিনিও সব ছেড়ে কলকাতা 
চলে,আসেন। আমাদের গ্রাম একেবারেই অপরিচিত একটি 
ছোট গ্রাম যেখানে মাত্র বিশ-পচিশটি ঘর ছিল, সব মিলিয়ে 
আড়াইশো ALLEN LOE ia lr a 
একটি রেখাচিত্র তুলে দিলাম। 





আমার দাদু তালুকদার শ্রেণীর, এক অতি সম্রাস্ত ব্রাহ্মণ 


_ ছিলেন। বাড়িটি ছিল প্রায় দুই বিঘা জমির উপর, তা ছাড়া 


নাতিদূরে প্রায় পনেরো বিঘার একটি ছাড়াবাড়ি (বাগান 
বাড়ি) ছিল। একে, আর্মরা কুশারীবাড়িও বলতাম কারণ 
পূর্বতন কোনো কুশারীদের কাছ থেকে এটি কেনা হয়েছিল! 
এখানে একটি কুস্তির আখরা করা হয়েছিল। যেখানে পাড়ার 
লোকেরা কুস্তি করতেন, এছাড়া এখানে একটি লাইব্রেরি 
কর হয়েছিল, যাতে বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, রবি ঠাকুরের গ্রস্থাবলী 
ও শরৎ গ্রস্থাবলী ছিল। বাগানবাড়িতে প্রচুর আম গাছ, গাব 


- গাছ ও দুটি বাঁশঝাড় ছিল। আম'গাছে এতো আম হত যে 


খেয়ে শেষ করা যেত না। বসতবাড়িতে ছিল চারটি ঘর, 
একটি বড়ো উঠান, দুটি রান্নাঘর (একটি নিরামিষ অন্যটি 


-আমিষ) ঢেকিঘর, পুজার মণ্ডপ, ঠাকুরঘর, বাইরের ঘর, 


গোয়ালঘর, পায়খানা ইত্যাদি। ঘরগুলো মাটি ও টিন দিয়ে 
তৈয়ারি। মোটা শাল কাঠের খুঁটির উপর ঘরগুলি দাড়িয়ে 
থাকত। এতশশ্ত ও মজবুত ছিল যে ছোটোখাটো জলঝড়ে: 
ক্ষতি হত না। 

যদিও আমাদের গ্রামটি খুবই অপরিচিত, “প্রায় দু- 
কিলোমিটার দক্ষিণে যে গ্রামটি ছিল তার নাম রাট্রিখাল, 
বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মস্থান। 
সেখানে তার নামে 'একটি স্কুল ছিল; যেখানে আমাদের 


" কাকারা পড়তেন। তারই অনতিদুরে ভাগ্যকুল। এই 
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ভাগ্যকুলের. জমিদাররা ছিলেন তখনকার দেশের বিখ্যাত 
ধনী, রায়বংশ। এদেরই বংশধর বাংলার বিখ্যাত ক্রিকেট 
খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়। কলকাতা থেকে আমরা গ্রামে, 
যেতাম প্রথমে শিয়ালদহ থেকে ঢাকা অথবা চিটাগাঙ্‌ 
মেইলে । সকালে গোয়ালন্দ স্টেশনে নেমে স্টিমার চেপে 
নামতাম ভাগ্যকুল স্টেশনে । সেখান থেকে হেঁটে বা নৌকা 
করে মত্তগ্বাম। এখানে উল্লেখ্য যে ভাগ্যকুল স্টেশনে 
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রাডার 
গোলাকৃতি, বেশ মোটা, হলুদ রঙ! এ জিনিস যে কি বন্ত' 


-তা যে না খেয়েছে সে বুঝবে না। এখানে এটি পাওয়া যায় 
না। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় চার মাইল উত্তরে যে গ্রামটি 


ছিল তার নাম ষোলঘর, এখানে জন্মেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠের . 


এক অতি সুপরিচিত সন্ন্যাসী স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ ওরফে 
চিন্তাহরণ মহারাজ। গোলপার্কে যে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশাল 
বাড়িটি দেখি তা এই চিন্তাহরণ মহারাজের কীর্তি ৷ দীর্ঘ ২০ 


বৎসর তিনি এখানকার সেক্রেটারি ছিলেন, ১৯৯২ সালে ' 


অক্টবরে তাঁর দেহাস্ত হয়। আর একটি বিখ্যাত গ্রামের 
কথা বলব,নাম তেলিরবাগ, আমাদের বাড়ি থেকে মাইল 
দশেক দূরে। এখানেই জন্মেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। 
এরকম অনেক গ্রামের কথা বলা যায় যেখানে বিখ্যাত 
অনেক লোক জন্মেছিলেন, কিন্তু এখানে সে-সব লেখার 
জায়গা নয়। 

বাতা EE EE CTO 
ছয় বৎসর বয়সেই সাঁতার শিখেছিলাম। পাড়ার জীবন 
“মুখার্জী আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। দুটো ডাব জোড়া 
দিয়ে মাঝখানে আমাকে ছেড়ে দিতেন। এভাবে দিন 
চারেকেই সাঁতার শিখেছিলাম। কিন্তু সে সময় খুবই ভয় 
করত। গৃহকোণে লুকিয়ে থাকতাম, কিন্তু জীবনবাবু ঠিক 
দশটায় বাড়ি এসে খুঁজে বার করে পূবের দীঘিতে নিয়ে 
জলে ফেলতেন। কি উপকার তিনি তখন করেছিলেন এখন 
বুঝতে পারি। একটু বড়ো হয়ে পুবের দীঘিতে ঘণ্টাখানেক 
সাঁতার কাটতাম, নৌকা চালাতাম। জীবনবাবু সাঁতার না 
শেখালে এসব করতে পারতাম না। পৃবের দীঘিতে মনসা 


নৌকাতে যখন বাইচ্‌ হত তখন দার্ডিরা' গান ধরত : 
তোরা টান দেরে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ' 
আশি টাকার ঘাযির নাও পিছে পইড়্যা রইল। 


আমরা পাড়ে বসে সেই বাইচ্‌ খেলা অত্যন্ত উপভোগ 


স্কুলে। সেখানে একবার এক কাণ্ড হল। বড়কাকা স্বদেশী 


~~ 
~~ 


দেশ স্বাধীন করার বক্তৃতা করছিলেন। এমন সময় পুলিশ 
তাদের গ্রেপ্তার করে মারধোর করতে আরম্ত করল । তারাও 


_ বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র ধ্বনি তুলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে 


পূজার দিনে আর একটা জিনিস হত যেটা পশ্চিমবঙ্গে. 


দেখতে পাই না, তবে কেরালায় আছে। এটি হলো বাইচ্‌ 


খেলা। একটি নাতিপ্রস্থ অথচ প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা নৌকাতে 
(যার নাম ছিল ছিপ্‌ নৌকা) দুদিকে কুড়িজন বসে বৈঠা 
বাইতেন, আর নৌকার শেষ প্রান্তে বসতেন প্রধান দাড়ি। 
তার কাজ ছিল নৌকার গতিপথ যাতে ঠিক থাকে। 
নৌকাগুলি রও করা হত, দেখতে খুবই সুন্দর লাগত। দুটি' 
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তুলল। আর যায় কোথা বড়কাকা ও তার সহযোগী অটল 
ব্রহ্মচারীকে হিজলি জেলে, ভর্তি করে দিল। সেখানে তারা 
বাৎসরাধিক জেল, খেটে বাড়ি ফেরে। কাকা জেলে 
থাকাকালীন বাড়িতে একদিন সকালে বিশাল পুলিশবাহিনী 
এসে বাড়ি সার্চ করতে আরম্ভ করল। আমি বিস্ফারিত নয়নে 
সে সব দেখেছিলাম। এবং এ ঘটনাতে আমারও একটু 
দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। তখন পাড়ায় প্রায়ই প্রভাতফেরী বার 
হত। দশ-বারোজন যুবক কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে গান 
গাইত : | 

চল, চল, চল, 

উধর্ব গগনে বাজে মাদল, 

নিম্নে উতলা ধরণীতল, 

অরুণ প্রাতের তরুণ দল, 

চলরে চলরে চল। 
এবারে বলি গ্রামে মাছের ব্যাপারটা । বাঙালি মৎসপ্রিয় 
জীব এ-কথাটা সবার জানা থাকলেও এখানে মাছ সবাই 
খেতে পায় না কারণ পশ্চিমবঙ্গে মাছের বড়োই আকাল , 
বেশির ভাগ আসে অন্বপ্রদেশ থেকে বরফ চাপা মাছ। তারও 
যেমন দাম সবাই খেতে পারে না। কিন্তু আমারা দেশে 
অপর্যাপ্ত মাছ খেতাম দুবেলা। শুধু ইলিশ মাছ বাদে প্রায় 


অন্য সব মাছই পাওয়া যেত। পৌষমাসে জল শুকালে সবাই ' 


পোলো নিয়ে পুবের দীঘিতে মাছ ধরত, সেখানে পোনা 
মাছ, বোয়াল মাছ, আর মাছ ইত্যাদি প্রচুর পাওয়া যেত। 
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রা 


আমার গ্রাম্যজীবন, 


সেটি পৌষসংক্রান্তির দিন একবার পশ্চিমের দীঘিতে জাল 
ফেললে এত পুঁটি মাছ ধরা পড়েছিল যে জেলের পক্ষে 


জাল উঠানো অসম্ভব হয়ে যায়৷ প্রায় অর্ধেক মাছ ছেড়ে . 


দিয়ে বাকি আর্ধেক তুলে সারা পাড়াতে বিলানো হয়েও 
মাছ ফুরোয় নি। এ গালগল্প নয়, নিজে দেখেছি। এখানে 


" নিমন্ত্রণ বাড়ি লোকেরা মাছ খেতে ভালোবাসে, কিন্তু দেশে, 


নিমন্ত্রণ হলে মাছ একটা খুব প্রিয় ছিল না। মাংস হলে অন্য 
কথা, কিন্তু দেশে মাংস হত খুবই কম। শুধু দুর্গাপূজা ও 
কালীপূজা উপলক্ষে । আমাদের বাড়িতে দাদু ঘটা করে 
কালীপূজা করতেন পাঁঠা বলি হত। কিন্তু পূজো হয়ে মাংস 
রান্না করতে করতে রাত দুটো হয়ে যেত। আমার মনে 
আছে একবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টেনে তুলে খাওয়াতে 


হয়েছিল। তবে পাড়ার লোকেদের সঙ্গে একসাথে খেতে, , 


খুবই ভালো লাগত। j 
দেশে দুটো বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। একটি মুখার্জী বাড়ি, 


“একটি আমাদের পাঠশালা বনাম পৃজামগণ্ডপে। মুখার্জী 


বাড়িতে একমাস আগে থেকেই শিল্পীরা মূর্তি তৈয়ারী 
করতেন, আর তা দেখতে আমি প্রায় প্রত্যহ বৈকালে ওখানে 
যেতাম। বাঁশ, খড়, মাটি ইত্যাদি দিয়ে তৈয়ারী মূর্তি ক্রমে 
ক্রমে যখন পূর্ণপ্রকাশিত হয়ে দুর্গামূর্তি হয়ে যেত সেই 
বিচিত্র ব্যাপার নিরীক্ষণ করে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। তবে 
আমাদের পাঠশালার মণ্ডপে মূর্তিটি বাইরে থেকে কিনে 
নিয়ে আসা হৃত ।দু-জায়গাতেই পাঁঠা বলি হত, তবে মুখার্জী 
বাড়িতে বেশি বলি হত। আমরা নবমীর দিনে সেখানে 
নিমন্ত্ৰিত হয়ে খুব আনন্দ করে খেতাম। সেখানকার তিতার 
ডাল খেয়ে এখনো ভুলতে পারিনি। কাচা মুগ ডাল, উচ্ছে, 
লাউ, নারকেল ইত্যাদি দিয়ে যে ডালটি তৈয়ারি হত তা 
এত সুস্বাদু ছিল যে বলে শেষ করা যায় না। খাবার জন্য 
অন্য পদ বিশেষ দরকার হত না। আমাদের চণ্তীমণ্ডপের 


. পুজা একটু নিস্তেজ ছিল বটে, কিন্তু সেখানে আমরা 
. সন্ধ্যাবেলা ধুনুচি নিয়ে ঘন্টাখানেক আরতি করতাম। ' 


বারোয়ারী পুজায় এখানে নাম মাত্র করা হয়, তাবে মাইক 


৮ দিয়ে বিভিন্ন স্বাদের গান বাজানো হয় । আমার এসব মোটেই 
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ভালো লাগে না। আমি মনে করি এসব করে দুর্গামায়ের 
অপমান করা হয়, আর এ জন্যই বোধকরি বাঙালি জাতির 
অধঃপতন । fj 
দেশে যে জিনিসটি আমার ভালো লাগত তা হল প্রতি 
শনিবার সন্ধ্যাবেলা তুলসীতলায় হরির লুট দেওয়া । সন্ধ্যার. 
পর তুলসীতলা মার্জনা করে ধূপ জ্বালিয়ে একটি বড়ো" 
থালায় বাতাসা ঢালা হত। তারপর দশ-বারো জন গ্রামবাসী 
দাড়িয়ে হরির নাম করতেন। দাদু সব অনুষ্ঠানটি পরিচালনা 
করতেন। কিরকম গান গাওয়া হত তার নমুনা দিচ্ছি। 
১। ওই আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব। 
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর'হব। 
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাগ? 
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো। ০ 
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব। 
. তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। 
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে । 
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে, 
আমি কিছুই চাইব না তো, রইব চেয়ে__ 
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব। 
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। 


শৈশবে জানতাম না এটি কবিগুরুর রচনা। যখন জানুতে 

পারলাম তখন রবিঠাকুরকে উচ্চ আসনে বসালাম। 

২। হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো পার কর আমারে, 
তুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা ডাকি হে তোমারে। . 
কড়ি নাই যার তুমি তারে কর পার, 
আমি দীন ভিখারী নাইকো কড়ি পার কর আমারে। 

৩। বল মাধা মধুস্বরে, হরিনাম বিনা আরকিধন' 
: . আছে সংসারে, 
নারদ ঝষি দিবানিশি এ হরিনাম জপ করে। 
আপনি হয় গঙ্গাধর পঞ্চমুখে গান করে। _ 
এ-সব গান শুনতে শুনতে একেবারে বিমোহিত হয়ে 
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যেতাম! মনটা উচ্চত্তরে বাধা থাকতো । দুঃখের বিষয় 
বর্তমান প্রজন্ম এসব গানের অতি অল্পই জানে, জানলে 
তাদের মন অন্য রকম হয়ে যেতে পারে। 

একবার পুজোর পর আমাদের বাড়িতে থিয়েটার 


হয়েছিল, কলকাতা থেকে কয়েকজন অপেশাদার নাট্যকর্মী, 
ও গায়ক গিয়েছিলেন। নাটকটি ছিল সাবিত্রী-সত্যবান।, 


, আমাদের বাইরের উঠানে স্টেজ করা হয়েছিল, যেখানে 
বসে শ'তিনেক লোক নাটকটি দেখেছিলেন। পাড়ায় দুজন 
আর্টিস্ট ছিলেন, প্রাণকুমার ঠাকুরতা (পি. কে. টি.) ও 


_ রমেশচন্দ্র ঠাকুরতা আর. সি. টি.)। তারা তিন দিনের মধ্যে ' 


স্টেজ বাঁধা সিন-সিনারি করা ইত্যাদি সুন্দরভাবে 
করেছিলেন। তারা একটি ছড়াও লিখেছেন : “তিন দিনে 
আর দেখাব কি? পি. কে. টি. আর আর. সি. টি. ৷” এর্টিও 
লোকেরা খুব বাহবা দিয়েছিল। সাবিভ্রী-সত্যবানের কাহিনী 
সুপরিচিত, তবু এখানে 'সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল। 


কামনায় সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে লক্ষ হোম করলেন। 
আঠারো বৎসর পূর্ণ হলে সাবিত্রী তুষ্ট হয়ে হোমকুণ্ড থেকে 
উঠে রাজাকে বর দিতে চাইলেন। অশ্বপতি বললেন, আমার 
‘বহু পুত্ৰ হোক। সাবিত্ৰী বললেন, তোমার একটি তেজস্বিনী 
কন্যা হবে, তুমি এতেই'ভুষ্ঠ থাক। যথাকালে রাজার জ্যেষ্ঠা 
মহিষী এক রাজীবলোচন বন্যা প্রসব করলেন। দেবী সাবিত্রী 
দান্‌করেছেন এজন্য কন্যার নাম রাখা হল সাবিত্রী মূর্তিমতী 
লক্ষ্মীর ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতী হলেন, কিন্তু তার 
তেজের জন্য কেউ তাঁর পাণি প্রার্থনা করলেন না। একদিন 
সময় এসেছে, কিন্তু তোমাকে কেউ চাচ্ছেনা। তুমি নিজেই 
তোমার উপযুক্ত, গুণবান পতির অন্বেষণ কর। এই বলে 
রাজাকন্যার ভ্রমণের ব্যাবস্থা করে দিলেন। সাবিত্রী 
লঙজ্জিতভাবে পিতাকে প্রণাম করে রথারোহণে যাত্রা 
- করলেন। এইভাবে তিনি শান্বদেশে এক বনে উপস্থিত 
হলেন। সেখানে দুমৎসেন নামে এক অন্ধ বৃদ্ধ তার স্ত্রী ও 
পুত্র সত্যবান বাস করতেন। দুমংসেন শান্বদেশের রাজা 


ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে অন্ধ হয়ে যান, তীর পুত্র সত্যবানও 


তখন বালক। এই সুযোগে জ্ঞাতিরা তাকে রাজ্যচুত করে। ৯- 


দুমৎসেন স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে এসে তপশ্চর্যা শুরু করেন। 
সত্যবান বড়ই গুণবান সদা সত্যবাদী অতীব সুশ্রী। ক্রমে 
তিনি যুবক হলেন বন থেকে কাঠ কেটে যে অর্থ পান তাতেই 
পিতামাতার জীবন রক্ষা হয়। সাবিত্রী এহেন সত্যবানকে 
পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু সাবিত্রী জানতেন না সত্যবান 
অল্পায়ু আর এক বৎসর মাত্রতার আয়ু আছে। পিতা 


সাবিত্রী তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। অগত্যা অশ্বপতি . 


সত্যবানের সঙ্গেই সাবিত্রীর বিবাহ দিলেন। 


এক বৎসর শেষ হবার তিন দিন পূর্বে সাবিত্রী উপবাস - 


১কারে থাকলেন। সেদিন সত্যবান বনে কাঠ কাটবার জন্য 


বনে যাবার উপক্রম করলে সাবিত্রীও তীর সঙ্গে .গেলেন। ' 


,কাঠ কাটতে কাটতে একসময় সত্যবান অচৈতন্য হয়ে 


মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, তখন সাবিত্রী তার মাথা কোলে”: 


করে বসে পড়লেন। এমন সময় যমরাজ উপস্থিত হয়ে ' 


সত্যবানকে বেঁধে নিয়ে যাবার উপক্রম করলেন। সাবিত্রীও 
যমরাজের সঙ্গ নিলেন। যমরাজ সাবিত্রীকে ফিরে যেতে 
অনুরোধ করলে সাবিত্রী নানা যুক্তি দিয়ে সত্যবানের 
প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন ।যমরাজ যখন দেখলেন সাবিত্রী 
নাছোরবান্দা তখন তাকে চারটি বর দান করলেন। প্রথম 


বরে অশ্বপতির শতপুত্র লাভ হল। দ্বিতীয় বরে দুমৎসেনের 


দৃষ্টিশক্তি লাভ করলেন। তৃতীয় বরে, দুমৎসেন তার 
হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন। এবং চতুর্থ বরে সত্যবান বেঁচে 
উঠলেন। তারপর সত্যবান চারশত বৎসর রাজত্ব করলেন 
এবং সবিত্রীর গর্ভে শতপুত্র লাভ হল। 

সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী এখানে উল্লেখ করলাম এই 


'কারণে যে আমাদের ভারতবর্ষে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী 


, কষ্টের মধ্যেও আজও বেঁচে আছে। 


১৮৮ 


এবং আরো অনেকে পাতিব্রত্যের এমন একটি আদর্শ তুলে ' 


ধরেছেন যে.বিশ্বসাহিত্যে তার কোনো তুলনা নেই। 
ভারতবর্ষ এঁদের তপশ্চর্যায় শতসহত্র বৎসর যাবৎ বৃহ দুঃখ 


কাস 


ক 


আমার গ্রাম্যজীবন 


পিতৃদেব কলকাতা থেকে গ্রামে এলে আমাদের 
“ ভালো লাগতো। সন্ধ্যার পর হারিকেন লষ্ঠন জ্বেলে বাবা 
গাইতেন: ' | 
শুদ্ধরন্ম-পরাৎপর রাম, কালাত্মক- পরমেশ্বর রাম। ১ 
শেষতজ্পসুখ-নিদ্রিত রাম; ব্রহ্মাদ্যমর প্রার্থিত রাম।। ২ 
চণ্ডাকরণ- কুলমণ্ডল রাম, শ্রীমদ্দশরথ- নন্দন-রাম। ৩' 
কৌশল্যা সুখবদ্ধন রাম, বিশ্বমিত্র-প্রিয়ধন রাম।। ৪ 
অর্থাৎ 
হে রাম তুমি শুদ্ধরন্বস্বরূপ, তুমি কালরূপী পরমেশ্বর । 
তুমি অনম্তনামের দেহরূপ শয্যায় শুয়ে নিদ্রিত ছিলে। 
= ব্ৰহ্মাদি দেবগণ তোমাকে (রাবণবধের জন্য) প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। তুমি সূর্যবংশের ভূষণস্বরূপ। তুমি 
এশ্বৰ্যবান ও কীর্তিমান দশরথের নন্দন। তুমি কৌশল্যার 
"সুখ বৃদ্ধি করিয়াছিলে। তুমি বিশ্বামিত্রের অতি প্রিয়পাত্র , 
ছিলে। | 
এরকম ১০৮টি শ্লোক আছে। এখানে উল্লেখ্য যে 
রামকৃষ্ণ মিশনে প্রতি একাদশীর দিন এই রামনাম সঙ্কীর্তন 
হয় থাকে অতি-নিষ্ঠাসহকারে। - 
 শ্রীরামের আরো একটি স্তব বাবা গাইতেন;  . 
'_ কনকাম্বর কমলাপন জনকাখিল ধাম, 
সনকাদিক মুনি মানস সদনানঘ ভূম। 
~~ শরাণগত সুরনায়ক চির কামিত কাম, 
__ ধরনীতল তরুণ দশরথ নন্দন রাম। 
অর্থাৎ 
হে রাম, তুমি পীতবসন-_ পরিহিত, ব্র্মার জনক, 
সমস্ত জীবন ও জগতের আশ্রয়স্থল। সনকাদি মুণিগণের 
পবিত্র চিত্ত তোমার বাসস্থান, তুমি নিষ্পাপ এবং ভূমাস্বরূপ। 
তুমি শরণাগত দেবগণের নায়ক এবং ভক্তদের চিরকাম্য 
বস্তু, তুমি পৃথিবীর পরিত্রাতা দশরথনন্দন। _ 
ফন এই রামনাম সক্কীর্তন: শ্রবণ করে আমি শ্রীরামের. 
অনুরক্ত হয়ে পড়ি। যদিও আমি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং এখন 
৮ যদিচ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, তবু সময় 


১৮৯ 


পেলেই আজও আমি রামনাম সঙ্কীর্তন করি। গ্রাম্যজীবন 
থেকেই আমার এই অনুরাগ জন্মেছিল। চর 
এবার আমার গ্রাম্যজীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা বিবৃত করে এ কাহিনীর সৃমাপ্তি ঘটাব। আমার তখন 
ছয় বৎসর বয়স। কনিষ্ঠ খুল্লতাত বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে দেশে 
গিয়েছেন, সঙ্গে তার রবীন্দ্রনাথের ‘সঞ্চয়িতা’ গরস্থখানি। 
সেটি থেকে তিনি অনর্গল কবিতা পাঠ করেন আর গ্রামের * 


যুবকেরা সে কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়। এমত অবস্থায় তিনি 


আমাকে নিয়ে গ্রাম থেকে বেড়িয়ে একটি বিস্তীর্ণ মাঠে 
হাজির ,হলেন। সেটা পৌষমাস হবে শীতের বেলা। 


___ রৌদ্রজ্বল সকাল মনোরম পরিবেশ । এমন সময় তিনি উদাত্ত 


রবীন্দ্রনাথের ‘নির্বারের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটি আবৃত্তি করতে , 
করতে পথ চলছেন, আর আমি মুগ্ধ হয়ে সেই কবিতাটি 
শুনছি: , 
আজি এ প্রভাতে রবির কর 
কেমনে পশিল প্রাণের "পর, . 
কেমনে পশিল গুহার আধারে 
প্রভাত পাখির গান। 
না জানি কেনরে এতদিন পরে 
‘৫. জাগিয়া উঠিল প্রাণ! 
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, 
ওরে উথলি উঠেছে বারি, 
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ - 
রুধিয়া রাখিতে নারি। . 
থর থর করি কঁপিছে ভূধর 
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল 
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে। . 
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায় j 
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়, 
কোথায় কারার দ্বার ৷... 
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন, 
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চারি দিকে তার বাধন কেন?, 

ভাঙ্‌ রে হৃদয়, ভাঙ্‌ রে বাঁধন, 

সাধ্‌ রে আজিকে প্রাণের সাধন, 

লহরীর পর লহরী তুলিয়া 

আঘাতের পরে আঘাত কর্‌! 

মাতিয়া যখন উঠেছে পরান 
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ! 
_... উলি যখন উঠেছে বাসনা 

জগতে তখন কিসের ডর | 

ওই বয়স্‌ তখন কবিতাটির মর্মার্থ বোঝবার ক্ষমতা 

ছিল না কিন্তু কবিতাটি শুনতে শুনতে আমার ভিতরে একটি 
শিহরণ অনুভব করেছিলাম তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। 
আমার মনে হয় সেদিন খুল্পতাত আমার হৃদয়ে রবীন্ধরনু- 
* রাগের একটি বীজ বপন করেছিলেন। বড়ো হয়ে কলকাতায় 
যখন কলেজে পড়ি তখন আবার এমন অবস্থা হলো যে 
রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কিছুই ভালো লাগে না, আমি একজন 
উদ্ভ্রান্ত যুবকা এ সময় আবার জীবনজিজ্ঞাসা তীব্র হয়ে 
উঠে। যেখানে সেখানে ঘুড়ে বেড়াই, মনে মনে ভাবি 


জীবনের উদ্দেশ্য কি? কাশীতে গিয়ে এক মহাপুরুষের ' 


সন্ধান পাই যিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের “শান্তিনিকেতন 
স্থখানি পাঠ করতে উপদেশ দেন। বার বার ‘শান্তিনিকেতন’ 
পড়ি, ভালো লাগে, কিন্তু তবু মনে শাস্তি নেই। পরে যখন 
বয়স বাড়ল তখন আবার এক বন্ধু আমাকে 
'শান্তিনিকেতনে'র কিছু গুঢ়-তন্ত্ব আমাকে ব্যাখ্যা করেন। 
আবার কয়েকটি ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’ পাঠ করে বুঝুতে পারলাম যে 
রবীন্দ্রনাথের সূর্যদীক্ষা হয়েছিল যখন তিনি সদর স্ট্রীট 
একদিন সূর্যোদয় দেখতে দেখতে সমাধিলাভ করে চারদিন 
সে অবস্থায় ছিলেন। সেইদিনই তিনি নির্বরের স্বপ্নভঙ্গ’ 


করিতাটি লিখেছিলেন, কি অসাধারণ কবিতা প্রাটীনভারতে 


মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য সূর্যদীক্ষা লাভ করে একটি অসাধারণ গ্রন্থ 
লেখেন যার নাম 'শুক্রযর্জবেদ"। এই গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে 
আছে ঈশোপনিষদ, যার প্রথম ক্লোকটি হল: 


'  ঈশ বাস্যমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।| . ৯ 
এ শ্লোকটি ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ইন্টমন্ত্র,. ” 
রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় মন্ত্র শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন এ মন্ত্র আশ্রমকে (শান্তিনিকেতন) সৃষ্টি করেছে, 
রক্ষা করছে ইত্যাদি। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন 
গ্রন্থে ঈশোপনিষদের আটটি মন্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা -' 
করেছেন। এখানে উল্লেখ্য ঈশোপনিষদে মাত্র ১৮টি মন্ত্র 
পরম ভক্ত ছিলেন। সূর্যকে কেন্দ্র করে এই দুই মহাজীবনের 
একটি মেলবন্ধনও আমি দেখতে পেয়েছি। আর সেজন্যই 
আমি মনে করি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যাজ্ঞবন্ফ্যের মন্ত্রশিষ্য। এ 
কারণ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন গ্রন্থে যাজ্ঞবন্ক্যের নাম 
চারবার উল্লেখ করেছেন, যেখানে অন্য কোনো খবির 
কোনো নাম নেই। আমি আমার গ্রন্থ “মহর্ষি যাজ্ঞবন্ক্য ও - 
রবীন্দ্রনাথ এসব কথার উল্লেখ করেছি। এখন কথাটা হল 
এই যে গ্রামে সেই এক শুভ পৌষমাসের সকালে আমার . 
খুল্পতাত 'নির্বরের স্বপ্নভঙ্গ” কবিতাটি শুনিয়ে আমার মধ্যে 
যে পুলকের সঞ্চার করেছিলেন তার পরিণতি হলো আমার 
“মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য ও রবীন্দ্রনাথ'-নামক খ্স্থে। | 
কলকাতা 
৩১ জানুয়ারি, ২০০৩ 
তথ্যপঞ্জী 
রাজশেখর বসু, 'মহাভারত-_ সারানুবাদ'। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সঞ্চয়িতা’। | 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শাস্তিনিকেতন’। * 
তৎসঙ্গে 
পিতামহ-_ শ্রীমহেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


পিতৃদেক__জিতেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বড়ো খুল্লতাত-_-'অমরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ক 


_ এ 


- সেজ খুল্পতাত-_- শ্রীরমেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


কনিষ্ঠ খুল্লতাত-_- শ্রীগুণীন্দ্রকুমার. বন্দ্যোপাধ্যায় bd 


১. 
ছিছি, আই আই 

এ রাজ্যে আই-ছিআই। 
লাজে মরে যাই, আমি 
লাজে মরে যাই।। 


দেশের মধ্যে এই পবঙ্গে, 
পূর্ণ শাস্তি সর্ব অঙ্গে 
তবু কেন আইছি আই, 
এলো কেন পবঙ্গে।। 


আমরা কিছুই জানি না, 
গুজবেও কান দিই না 
হয়তো বিরোধীরা জানে, 
আমরা কিছুই জানি না।। 


ধরা পড়েছে বিস্ফোরক? 
সেকি RDXএর মোড়ক। 
ভালো করে শুনেছকি, 
ধবা পড়েছে বিস্ফোরক? 


তবে তো দেখতেই হয়, 
না জানি ফল কী হয়__ 
বিরোধীদের চক্রান্ত কিনা 
সেটাও তো দেখতে হয় || 


দেশের মধ্যে এই পবঙ্গে, 
পূর্ণ শান্তি সর্ব অঙ্গে 
তবে কেন আইছি আই, 
এলো কেন পবঙ্গে।। 


ছিছিআইআই 


অমলেন্দু ঘোষ 


১৯১ 


সত্যাসত্য যাচাই করতে, 
তদন্ত দল আমদানিতে 
কাল বিলম্ব না করে, 

খবর গেল রাজধানীতে ।। 


২. 
দিল্লী থেকে তদন্ত দল, 
পেশায় যারা অতি সফল-_ 
RDX-এর মোড়ক দেখতে, 
এসে গেল তদন্ত দল।। 


ওদের কথা শোনার পরে, 
জানিয়ে দিলাম ভালো করে-_ 
আমরা তো সদা সর্বদাই, 
দিল্লীতে সংবাদ পাঠাই ।। 


যে পথে চস আসে পবঙ্গে, 
সীল করে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে-_ 
তাইতে ওরা ভঙ্গ দিয়ে রণে, 
পালিয়েছে অতি সংগোপনে।। 


ধরা পড়েছে বিস্ফোরক যত, 
অস্বীকার করে সাধ্য কার, 
আমরা জনতারই সরকার ।। 


শুনে রাখো যত ভাইসব, 
বিরোধীদের চক্রান্ত এসব 
বিচুর্ণ করো যত চক্রান্ত, 
রাজ্য থেকে দেহলী প্রান্ত।। 
(কিচুৰ্ণ করো যত চক্রান্ত) 


ডাঁকটিকিটে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 
ড. প্রবীরবুমার লাহা 


৬৭. শীলভদ্র যাজী (১৯০৬-১৯৯৩৬):জন্ম বক্তিয়ারপুর, 
পাটনা । কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯২৮) অংশগ্রহণ 
করেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনেও যোগদান 
করেন। ১৯৩৩ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস 
সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে 
“সুভাষচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যে আসেন। সুভাষচন্দ্র “ফরওয়ার্ড 
ব্লক দল প্রতিষ্ঠা করলে তিনি তাতে যোগদান করেন ও 
, তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকা স্বামী সহজানন্দের কিষাণ 
আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। সর্বভারতীয় 
কিষাণসভায় সাধারণ সম্পাদক হন,.১৯৪০ সালে। বিহার 


১৯৩০, ১৯৩২ ১৯৪০, ১৯৪২ জাতীয় আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন। চারবার কারারুদ্ধ হন। মধ্যপ্রদেশের 
মন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৭, ১৯৫৭ অর্থমন্ত্রী। 121018 কেশরী 
নামে পরিচিত। যুক্ত ছিলেন রাজস্থানী, মারওয়াড়ী মিত্র 
(১৯২৫) প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে । Jail mein, Kalpana 


* Kanan, Dharat aur Akash’ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা । 


বিধানসভার সদস্য (১৯৩৭-৪৫) রাজ্যসভার সদস্য 


(১৯৫৭)। মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যুদ্ধোত্তর সারা 
ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক মাকর্সবদের ভিত্তিতে বিভাগে তিনি 
একজন অন্যতম ব্যাক্তি। দীর্ঘদিন সারা ভারত স্বাধীনতা 
সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। “আজাদ-হিন্দ" (হিন্দি 
সাপ্তাহিক), “লেবার টাইমস্‌’ (ইংরাজি সাপ্তাহিক), 'জাকব' 
(হিন্দি সাপ্তাহিক), Hansia, Hathura প্রভৃতি 
সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থবাজি A 
Glimpse of India, The Fall of... Democracy 
প্রভৃতি । 

ডাক টিকিট প্রকাশ কাল ২৮. ১.'২০০১। ৩ টাকা, 
সাইজ : মুদ্রণ ২.৯০ » ৩.৯১. সে.মি, সামগ্রিক ৩.৫৫ x 
২.৫৪ সেমি চার রঙ, ছিদ্রণ ১৩ % ১৩, জলছাপ বিহীন 
কাগজ, মুদ্রক Ene! Press (P) Ltd. মধ্যে মুদ্রণ সংখ্যা 
চার লক্ষ, শিটে টিকিট সংখ্যা '৪০টি, শীলমোহর 
নকশাকার : অলোকা শর্মা । ' 
৬৮.ব্রজলাল বিয়ানী (১৮৯৬-১৯৬৮) :জন্ম মহারাষ্ট্রের 
অলোকা জেলায়! নাগপুর 10715 কলেজের স্নাতক হয়েই 
মহাত্মাজীর ডাকে নাগপুর কংগ্রেসে যোগদেন (১৯২০)। 


১৯২ 


চার বর্ণের চার টাকায়, ২.৯০ % ৩ ৯১ সেমি. সাইজের : 
ডাকটিকিট ৪ লক্ষ মুদ্রিত। ছিদ্রণ ১৩.৫ x ১৩.৫ 7.7, ১ 
মুদ্রক ক্যালকাটা সিকুরিটি প্রেস লি. 

৬৯. কাজী নজরুল ইসলাম (২৫. ৫. ১৮৯৮২২৯. ৮. 
১৯৭৬) :চুরুলিয়া বর্ধমান। কাজী ফকির আহমদ বিদ্রোহী 
কবি” রূপে পরিচিত, যৌবনের গান ও কবিতা, শিকল ভাঙার 
গান, দুনিয়ার সকল প্রকার বজ্জাতি ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে 
যে কবি কণ্ঠ ও লেখনী ছিল সদা উদ্যত। শুধু ভাবের 
অভিব্যক্তি নয়, ভাষার ওজস্বিতার জন্যও তিনি জনপ্রিয় 
ছিলেন। তার ছিল প্রাণমাতানো দরাজ কণ্ঠ। শৈশবে পিতৃহীন 
হয়ে তাকে কঠোর জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়। 
বাল্যকালে সাধু সন্ন্যাসী বাউল দরবেশের সঙ্গলাভ করতে 
ভালোবাসতেন। মাত্র এগারো বছর বযসে ‘লেটো’ নাচেব _ 
উপযুক্ত কাহিনী ও গান রচনা করে অর্থ উপার্জন কবেছেন। 
এক সময়ে গ্রাম ছেড়ে আসানসোলের একটি রুটির 
কারখানায় মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনায কাজ করতেন | প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময় শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর 
ছাত্র নজরুল দেশপ্রেমের আহানে সৈনিক বৃত্তি নিয়ে বেজ 
ল রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে ১৯১৪-১৯ খ্রি. সেনাবাহিনীতে 
ছিলেন। হাবিলদার নজরুল বাঙ্লাব পত্র-পত্রিকার জন্য 
বহু গান কবিতা, গল্প লিখে পাঠাতেন। ১৯২০ সালে ৪৯ 
নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। 
এরপর মুজফৃফর আহমেদ ও তার যুগ্ম সম্পাদনায় দৈনিক খু 


সি 


ডাকটিকিটে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


নবযুগ’ প্রকাশিত হয়। তার তেজপূর্ণ সম্পাদকীয়র জন্য 
এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১২ আগস্ট ১৯২২ রবীন্দ্রনাথের 
আশীবাদ নিয়ে ‘ধূমকেতু’ সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। 
'ধুমকেতু'তে ২৬.৯.১৯২২ 'আনন্দময়ীর আগমন" প্রকাশিত 
হবার পর ২৩.১১.১৯২৩ তিনি গ্রেপ্তার হন ও 
১৬.১.১৯২৩ রাজদ্রোহের অপরাধে তার এক বছরের 
সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেলে. বসে তিনি “শিকল পরা ছল’ 
স্বদেশী যুগের মনমাতানো উদ্দীপক গানটি রচনা করেন। 
আচরণের প্রতিবাদে ৩৯ দিন অনশন করেন। ডিসেম্বর 
১৯২৩ তিনি কারাগৃহ থেকে মুক্তি পান। ১৯২৪ তিনি 
কুমিল্লায় গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিয়ে 
করেন। এই সময়ে তিনি হুগলীতে থাকতেন। বহু গান ও 
কবিতা হুগলীতে অবস্থানকালে রচিত হয়| 'লাঙুল” পত্রিকায় 
প্রথম সংখ্যায় ২৫.১২.১৯২৫ তার “সাম্যবাদী” কবিতাটি 
প্রকাশিত হয়। এরপর কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস করেন। 
বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসাবে নানা কাজে 
তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ‘কাণ্ডারী হুশিয়ার” “আমরা 
শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল” এই সময়ের রচনা। 
কৃষ্ণনগরে তার বাড়ির সাহিত্যবাসরে অনেকে আসতেন। 
হেমন্তকুমার সরকারের সহযোগে তিনি একটি শ্রমজীবী 
নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৯২৮ কৃষ্ণনগর ছেড়ে 








+ কলকাতায় চলে আসেন। গ্রামোফোন কোম্পানিতে 
যোগদান করেন এবং সে সময়ে তিনি গায়ক, গান রচয়িতা, , 


সি 


সুরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ১৯৩৯ সালে স্ত্রী প্রমীলা 
দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন, এবং ১৯৪২-এ তিনি নিজেও 
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। ইতিপূর্বে তিনি লালগোলা 
হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক যোগীবর বরদাচরণ মজুমদারের 
কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে তাকে চিকিৎসার 
জন্য সন্ত্রীক ইউরোপে পাঠানো হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
- ১৯৪৫ তাকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ প্রদান করে, ভারত 


১৮ 


সরকার ১৯৬০ সালে ‘পদ্মভূষণ’ সম্মান প্রদান করেন। 
১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাকে ঢাকায় 
নিয়ে চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন। 
১৯৭৫ তাকে ‘একুশে’ পদক দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। 
তাকে বাংলাদেশের নাগবিকত্ব দেওয়া হযু॥ তিনি জাতীয় 
কবির স্বীকৃতি পান। ২৯.৮ ১৯৭৬ তার ঢাকায় প্রয়াণ হয়। 
প্রকাশ কাল ১৯৯৯। বাংলাদেশ থেকেও ডাকটিকিট 
প্রকাশিত হয়। 

৭০. সতীশচন্দ্র সামন্ত (১৫. ১২. ১৯০০-৪. ৬. ১৯৮৩) 
গোপালপুব, মেদিনীপুর । গান্ধীবাদী নেতা, ভারত-ছাড় 





আন্দোলনে তমলুকে জাতীষ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রধান 


১৯৩ 


সেনাপতি । শিক্ষা : মহিষাদল রাজ কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ 
ও যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ! ১৯১৬-১৯১৯-স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মেদিনীপুরের মহিষাদলে অন্তরীণ থাকা 
কালে তার সংস্পর্শে আসেন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে দীক্ষিত 
হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তীর স্বাধীনতা 
সংগ্রাম শুরু হয় এবং ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় 
তমলুকে গঠিত “তাজলিপ্ত জাতীয় সরকারের তিনি ছিলেন 
সর্বাধিনায়ক। এই সময়কাব তাঁর আরো দুই অন্যতম 
সহযোগী অজয়কুমার মুখোপাধ্যয় ও সুশীল ধারা! দু বছর 
ধরে ব্রিটিশ সরকারের সমাস্তরাল তাত্রলিপ্ত সরকার চলে। 
ব্রিটিশরাজের অধীনে ১৯২০ থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে 
দশ বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। স্বাধীনতার পর 
পার্লামেন্টারিয়ানের ভূমিকা, দেশের আইন প্রণয়নে, উন্নয়ন 
ও গঠন মূলক কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান সর্বজন স্বীকৃত। 
গণপরিষদের সদস্য ১৯৪৭-৪৯! ১৯৫২-৭৭ একটানা 
লোকসভার সাংসদ ছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ স্মৃতিবক্ষা 
সমিতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা এবং তীর সঞ্চয় ও সম্পত্তির 
অধিকাংশ এই প্রতিষ্ঠানে দান করেন। ডাক টিকিটের প্রকাশ 
২০০১ সাল। 











ক্রেমশ) 


গানের স্বরলিপি 
অনিলরায়.  ' 


[ বর্তমান সংখ্যা থেকে 'জয়স্রী'র পাতায় প্রতি মাসে অনিল রায়ের একটি গানের স্বরলিপি থাকবে। তার রচিত অসংখ্য গান 
তানা হলে সর্মঁয়ৈর ব্যবধানে হারিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে অনিল রায়ের ভ্রাতুষ্পু্রী শ্রীমতী উর্মি দাশগুপ্ত ও তার সুযোগ্য স্বামী 
শ্ৰীস্বপন দাশগুপ্ত সে দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমরা আনন্দিত! সংগীত সাধনা ও অনুশীলনে এঁদের অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে 
যথেষ্ট সহায়ক হবে। এই-সব গানের স্বরলিপি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে সময় ও সুযোগ-মতৌ একটি practica] 
06100750811017-এরও আয়োজন করার বাসনা রইল ৷! সম্পাদক] 


আকারমাত্রিক স্বরলিপিপদ্ধতির ব্যাখ্যা 


সর গম প ধ ন-- সপ্তক। খাদ-সপ্তকের চিহ্ন, সুরের নীচে হসন্ত, যথা-_ প্‌» ধূ, এবং উচ্চ-সপ্তকের চিহ্ন সুরের - = 


মাথায় রেফ, যথা__ ঁর। 
টা কোমল গ-_জ্ঞ, কড়ি মন্দ কোমল ধ---দ এবং কোমল ন-_ণ। 
= অনুকোমল খষভ (শ্রুতি)। অনুকোমল খাষভের স্থান স ও খ৷ স্বরদ্ধয়ের মধ্যবতী। জ্+, দ১, ণ১ = যথাক্রমে 


8 যব জা 'দং, ণ২, = যথাক্ৰমে অতিকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। . 


তাল-বিভাগের চিহ্ন পার্শ্বে এক-একটি দাঁড়ি। 

তালের এক ফেরা হইয়া গেলে দাড়ির স্থলে] এরূপ একটি দণ্ড-চিহ্ন বসে। 

প্রায় প্রত্যেক কলির আরস্তে দুইটি দণ্ড বসে। যেখানে গান একেবারে শেষ হয় সেখানে চারিটি দণ্ড বসে। 

পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহনস্বরূপ দুইটি করিয়া দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে [ এই যুগল দণ্ড 
এবং সবশেষে ঘা I দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই আস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ 
করিবে। 


আস্থায়ীর আরস্তে, [ এই যুগল দণ্ডের বাহিরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে ; কারণ প্রত্যেক 


কলির শেষে এই অংশটুকু “ ” এরূপ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে। . এপি 


তালসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪, ০, ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। ০ শূন্য-চিহিত্ত 
_ তালগুলি ফাক এরং যে সংখ্যার শিরোদেশে রেফ-চিহ্ থাকে, যথা-_ ১, ২, তাহাই সম্‌। 

একমাত্রা 211 অর্ধমাত্রা = £1 দুইটি অর্ধমাত্রা, যথা-_ সরা। চারিটি সিকিমাত্রা, যথা-_- সরগমা। দুইটি সিকিমাত্রা, 
যথা-__ সরঃ। একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা, যথা__ সঃ গরঃ। একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা 
মিলিয়া দুই মাত্রা, যথা-__ রাঃ গঃ। 

কোনো আসল সুরের পূর্বে যদি কোনো নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক সুর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই সুরটি 
ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল সুরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয, যথা-_ মরা গরা। আসল সুরের পরে কখনো কখনো অন্য সুরের ঈষৎ 
রেশ লাগে; তখন এঁ সুর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা-_ রাস। 

বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্র একই : হাইফেন-বর্জিত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন, না থাকিলেই.সেই 
মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলিষা বুঝিতে হইবে। সুরের ক্ষণিক স্তব্ধতাকে বিরাম বলে। 





১৯৪ 


CY) 


গানের স্বরলিপি 
অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাড়ি, যথা - লা হয় এইখানে একেবারে থামিবে: নয় এইখানে থামিয়া গানের ' 
_.. অন্য কলি ধরিবে। 
পুনরাবৃত্তির চিহ্ন এই ( তর রে 1 ) বক্ৰ 
বন্ধনী, যথা-_ {সারা গা (মা পা) ধানা }। 
পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হইলে; শিরোদেশে এই [] সরল বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত সুরগুলি 
- [রাগামা] 
স্থাপিত হয়; যথা-_ (সা রা গা)। কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব শেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে এই [] সরল 
বন্ধনী থাকিলে, যথা-- 1.[ ] 1, হা [] 10, আস্থায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত স্বর গাহিতে হইবে। , 
কোনো এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ চিহ্ন থাকে, যথা--ণা -পা। 
যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বাম পার্থ হাইফেন () বসে এবং গানের 
পঙ্ক্তিতে শূন্য (০) দেওয়া হয় ; যথা-_ সা 77 শ। অথবা-- সা -রা -গা -মা। ইত্যাদি। 


থু 


শক, মা০০০ মা০০০ . 
স্বরের নীচে হসন্ত কোনো অক্ষর থাকিলে উপরে স্বরের বাম পার্থে হাইফেন (-) বসে। যথা-_ 
সা -রা-গা-মা সা এ নন নব; ৃ 
গা ০০ ন্‌". গা ০ ০ ন্‌ 
= গান 
জ্বেলে দাও আলো, জেলে দাও, ওগো, আকাশে প্রদীপ তুলে দাও। 
আজি, - দূর কর আঁধি নিশীথের : 
দিক্‌হারা রাতে আধার ভরিয়া জয়-কোলাহল তোলো 
গাও, জয়গাথা প্রভাতের। 
জাগো তরুণ জাগো! জাগো, দুঃসহ তপৌসাধক! . 
| জাগো, নব রবি নীল গগনের! 
চে 


জাগো পুরাতন-পথ-পষ্থী!  ছিঁডি অলস-মধুর গ্র্থি 
গাহো, জয় জাগ্রত নবীনের।। 
সোনার স্বপন, কুসুমের খেলা, ললিত আবেশ ছাড়ো 
ৃ ছাড়ো তন্দ্রার ঘোর নয়নে। 
১ আশার কুহক, অতীতের মায়া, মরীচির দেশ ছাড়ো 
ছাড়ো ' ফুলের বাঁধন জীবনে । 
জাগো 'দুর্গম-পথ-যাত্রী! তব, সমুখে চির রাত্রি, 
+ | চলো : শঙ্খ ফুকারি' মরণের। 
জাগো দুর্বার, জাগো নির্মম জাগো প্রলয়ে রুদ্র সম | 
y= | "ভাঙো, শৃঙ্খল ভাঙো চরণের।। পু 


১৯৫ 


জয়শ্রী শ্ব আষাঢ় ১৪১০ 


স্বরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত (রায়) 


কথা ও সুর : শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় 
* তাল : দাদ্রা 


এবং শ্রীসদা গুপ্ত 


০ ০০ 


পিস স্পা সপ শপ পপ পাপা 
সপ শিপ পপ শো 


গানের স্বরলিপি 


ভি ত 


ভি 


" ভি ছি 


চি ডি 


F dE 
লি চ 


চর পর 
টি 


ঢচ ৬ 
EF ডি 


F 1৮ 


{লি ৬ 
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কচি চি 
ফ্ঢ Ep 
Fe Fr 
পচ ড্র নন 
ছি ক্ষ র্ 
চি নে দি এ 
FH 17 
শত কি 
ছি জি 
উল দল 
উল. ছি 
পল 9 ডু ৮ 
FHF Rr ভি 
FH E11 


' এই গানের রাগ পরিচয়ে আছে ‘মিশ্র ইমন’ কারণ এই গানের রাগ প্রকৃতি অনেকটাই ‘ইমন কল্যাণ’ যা কল্যাণের ঠাটের 
অন্তর্গত। এতে মধ্যম স্বর তীব্র এবং শুদ্ধ মধ্যম স্বরের সামান্য প্রয়োগ হয়ে থাকে যা সর্বগুণীজনবিদিত। এই গানের তাল 
পরিচয় ‘একতালা’ বা ‘একতাল’ যা দুই-দুই ভাগে বারো মানায় তাল। আমার বাবা প্রয়াত অমলচন্দ্র রায়ের কাছে এই গান 
দুইরকম ছন্দেই শিখেছি। প্রথম ছন্দ ‘একতাল’ এবং দ্বিতীয় ছন্দ “দাদ্রা” যা তিন-তিনভাগে ছয় মাত্রায় তাল। আমার নিজস্ব 


+ - 


পছন্দ “দাদ্রা” তালে এই গানটি গাওয়া, তাই স্বরলিপি 'দাদ্রা” তালে নিবদ্ধ করা হল। যদি প্রয়োজন হয়, ভবিষ্যতে এই 


* গান ‘একতাল’ ছন্দেও স্বরলিপি করা যাবে আদেশ পেলে। 


১৯৭ 


সভা-সংবাদ " 


বিগত দুমাসে বেশ কয়েকটি সভা, অনুষ্ঠিত-হয়েছে। যা 


সারার গিরি রিতার লন 


বিবৃত হল : 
EE ETE AEE 


১৮ এপ্রিল ২০০৩, শুক্রবার, ৫টায় 

দেশবন্ধু গালর্স কলেজে প্রতিবারের মতো এবারেও বিপ্লবী 
সুনীল দাস-এর একাদশতম মৃত্যুবার্ষিকী বিকেল পাঁচটায় 
বিপ্লবী সুনীল দাস স্মারকনিধির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এই 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ বিপ্লবী ডা. বিভাস রায় 
এবং 'জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্বাত্মক বিপ্লব ও বিপ্লবী সুনীল 
দাস প্রসঙ্গে’ স্মারক ভাষণ দেন তার স্নেহধন্য প্রধান 
আইনজীবী বিজয় দাস। প্রধান বক্তা তার ভাষণে বিপ্লবী 
সুনীল দাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করে সর্বাত্মক 
বিপ্লবচিন্তা প্রসারে তার ভূমিকা এবং স্বদেশ ও বিশ্বের 
নানাবিধ ঘটনাবলী ও ঘাত-প্রতিঘাতে বিপ্লবী সুনীল দাসের 
গভীর মনন ও চিন্তন ব্যক্ত করেন। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে 
তার গভীর অনুসন্ধিৎসা, বয়সের বাধা অতিক্রম করে বিশ্বের 
নবতর কোনো প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুধাবন করতেও তার 
উৎসাহ দেখা যেত। এমন সতেজ স্নেহময়, সরল নেতার 
-্রতি বক্তা গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। 


বাসস্থানে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন তাঁর বড়ুদা শান্তি 
দাস, সুলতা গুহ চৌধুরী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অপূর্ববুমার 
ঘোষ, চপল মজুমদার, মাধুরী দত্ত, অজিত রায় ধে্ব), 
সুকুমার মুখার্জী, ছবি গাঙ্গুলী, শশবিন্দু চৌধুরী (দুগাপুর), 


, বিজয় দাস (গৌহাটি), বিনয় মজুমদার শিলচর), 


বিপ্লবী সুনীল দাসের দীর্ঘদিনের সহকর্মী শ্রীমতী - 


সাগরিকা ঘোষ জরুরী অবস্থার সময় তিনি কিভবে' দিন 
কাটিয়েছেন, কাদের কাদের সহায়তায় তার সে-সব 
আত্মগোপন করা দিনগুলি কেটেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদান করেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার দিনই 
মাঝরাতে তিনি তার বাসস্থান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং 
সেই অনুযায়ী সাগরিকা ঘোষকে তার পরবর্তী যোগাযোগের 
সংবাদ জানাবেন এবং বিজয় নাগকে ‘জয়শ্রী'র দপ্তর ও 
পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তিনি ভোরের দিকে 
তার বাসস্থান পরিত্যাগ করেন। এই জরুরী অবস্থা 


জ্যোতির্ময় গুহ, কালীপদ দত্ত, শিখা দত্ত (ব্যোরাকপুর), 
অসিত বসু খেদু), সারদা বসু (বেনারস), অনিল দাস (গয়া) 
এবং বিজয় নাগ, চৈতালী রানীর সঙ্গে পুরীতে দশদিনের 
জন্য অবস্থান। “জয়শ্রী” সেল্সারের আওতায় পড়ে এবং 
'জয়শ্রী'র সম্পাদকীয় লেখা সে সময় বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। সুনীল দাস তখন অভয়ঙ্কর শর্মা, তীর্ঘক্কর চট্টোপাধ্যায়, 
সমদৰ্শী প্রভৃতি নামে নানা ধরনের প্রবন্ধ লিখতেন। 


সভাপতি বিপ্লবী ডা. বিভাস রায় ও পূর্বঘোষিত সভাপতি 


অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বিপ্লবী সুনীল দাসের প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করেন। সভার সুচনায় ও পরে দুটি গান পরিবেশন 


করেন শ্রীমতী নমিতা দাস। 


বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়ের ১০ ২তম জন্মবার্ষিকী 
৩০ মে ২০০৩ শনিবার, বিকেল €টায় 


+ 


জয়শ্রী ফাউন্ডেশেনের উদ্যোগে বিপ্লবী নিকেতনের পূর্ণ -€ 


দাস সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 


পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ বিপ্লবী ডা. বিভাস রায়। জন্মজয়ন্তী . 


' ভাষণ প্রদান করেন ড. পবিত্রবুমার্‌ গুপ্ত। সভার প্রারস্তে 


১৯৮ 


সভাপতি ডা. বিভাস রায় বিপ্লবী অনিল রায়ের আলোক 
চিত্রে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 

জয়শ্রী ফাউন্ডেশনের অন্যতম সম্পাদক বিজয় নাগ 
বিপ্লবী অনিল রায়ের-১০২তম জন্মদিবস উদ্যাপনের প্রসঙ্গে 
বলতে গিয়ে জানান আজকের একমাত্র বক্তা ড. পবিভ্রবুমার 
গুপ্ত বিপ্লবী অনিল রায়-লীলা রায় কেন ১৯৪৭ এর পরও 


গোয়েন্দা বিভাগের ০০০ সেবিষয়ে চু 


কা 


তাঁর গবেষণালব তথ্য ও তত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করবেন। 
এবং যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের পরিপেক্ষিতে এই দুই মহান বিপ্লবীর 
গতিবিধি যেমন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের অনুসরণের 
একটি বিষয় ছিল তেমনি স্বাধীন ভারতের গোয়েন্দা 
বিভাগও সেই অনুসন্ধান ও অনুসরণের পথ থেকে মুক্ত 


- বিপ্লবী নিকেতনের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা 


ছিলেন না। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য ড. পবিত্রকুমার গুপ্ত, 


পরিবেশন করবেন। বিজয় নাগ বলেন, অত্যন্ত আনন্দের 
বিষয় সম্প্রতি বিপ্লবী অনিল রায়ের জ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী উর্মি 
দাশগুপ্ত ও তীর স্বামী শ্রীত্বপন দাশগুপ্ত অনিল রায়ের গান- 


সমুহের স্বরলিপি রচনার কাজে হাত দিয়েছেন এবং . 


“জয়আী”তে তা আগামী আষাঢ় সংখা থেকে নিয়মিত 
প্রকাশিত হবে। তারা দুজনেই আজকের অনুষ্ঠানে সে রকম 
কয়েকটি গান পরিবেশন করবেন। 

ভ. পবিভ্রকুমার গুপ্ত তার ঘণ্টাধিক ভাষণে একের- 
পর-এক গোয়েন্দা ডকুমেন্ট উল্লেখ করে কীভাবে অনিল 
রায়-লীলা রায়ের গতিবিধি গোয়েন্দা দপ্তর অনুসরণ করত 
তার উল্লেখ করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে উভয়ের জরুরী 
চিঠি পত্রাদি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত 
intercept করত, বাজেয়াপ্ত করতো তারও বেশ কিছু নমুনা 
সভায় পরিবেশন করেন। তবে এই দীর্ঘ ভাষণটি 'জয়শ্রী'তে 
আগামীতে প্রকাশের সম্ভাবনা রইল। . 

সভাপতি ড. বিভাস রায় অনিল রায়ের প্রতি তার গভীর 


হয়। বিপ্লবী নিকতনের যুগ্মসম্পাদক শ্রীসাধন কর দেবপ্রসাদ - 
গুহর নীরব কর্মময় জীবনের এবং বিপ্লবী নিকতন সংগঠনে 
অসাধারণ ভূমিকার কথা বর্ণনা করেন। শ্রীমতী সাগরিকা 
ঘোষ স্মৃতিচারণায় বলেন, 'জয়শ্রী'র প্রতিটি সভায়.তিনি 
উপস্থিত থাকতেন, বিপ্লবী লীলা রায়-অনিল রায় শতবর্ষ 
উদ্যাপন কমিটিতে তিনি যেভাবে ঘুরে ঘুরে কমিটির 
সদস্য ও অর্থ সংগ্রহ করেছেন তার উল্লেখ না করলে 
আমি অপরাধী থাকব। তিনি আরো বলেন, দেবপ্রসাদবাবুর 
সঙ্গেই শুধু নয় তার অগ্রজ নীহার গুহর সঙ্গে আমাদের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমাদের নানা আপদ-বিপদে তিনি 
একজন সহায়ক ছিলেন। ডা. রণদেব মুখার্জী, শ্রীসরোজ 
চৌধুরী প্রমুখ সভায় স্মৃতিচারণা করেন। ভা. বিভাস রায় 
সভাপতির ভাষণে দেবপ্রসাদ গুহর অক্লান্ত কর্মসাধনার 
উল্লেখ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা, 
জাতীয় মহিলা সংহতি; বিপ্লবী নিকেতন, চট্টগ্রাম বিপ্লবী 
সংস্থা, বিপ্লবী ও সহযোগী পরিষদ প্রভৃতি আরো বছ 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মালা দেওয়া হয়। 


বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় স্মৃতিবার্ষিকী 


১১ জুন ২০০৩ বুধবার, সন্ধ্যা টায় 
‘জয়শ্রী’ দপ্তরে জাতীয় মহিলা- সংহতির উদ্যোগে বিপ্লবী 
দেশনেত্রী ৩৩ তম স্মৃতি বার্ষিকী অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তীর 


. পৌরোহিত্যে উদ্যাপিত হয়। শ্রীমতী নমিতা দাস ও শ্রীমতী 


শদধা জ্ঞাপন করেন এবং জেল খানায় তাকে কাছে থেকে | 


' দেখার সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করেন। 


শ্ৰীস্বপন দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী উর্মী দাশগুপ্ত একক ও 
যৌথভাবে অনিল রায়ের চারটি বিভিন্ন রাগ ও অঙ্গের গান 
পরিবেশন করেন। 


স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ গুহ্‌ স্মরণ সভা ' 
৭ জুন ২০০৩ শনিবার, বিকেল ৫টায় 
৩ মে ২০০৩ প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ গুহ। 


2 ৭ জুন তার স্মরণে বিপ্লবী নিকতনের পূর্ণ দাস সভাগৃহে, 


দেবযানী ও শ্রীমতী গৌরী কুণ্ডু সম্মিলিতভাবে উদ্বোধন 
সংগীত পরিবেশন করেন। জাতীয় মহিলা সংহতির 
সম্পাদিকা শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ বিপ্লধী লীলা রায়ের 
কর্মজীবনের অসাধারণ কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। শ্রীবিজয় নাগ বিপ্লবী লীলা রায় প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব 


" বসুর রচনা পাঠ করেন। শ্রীসন্দীপ দাস, শ্রীস্বপন বসু ও 


১৯৯ 


শ্রীমতী আগমনী লাহিড়ী বক্তব্য রাখেন। সভাপতি অধ্যাপক 
দিলীপ চক্রবর্তী ঢাকা ও সার বাংলায় লীলা রায়ের নানা 
কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করেন। শ্রীমতী রমা দাস ও শ্রীবিজয় 
নাগও সংগীত পরিবেশন করেন। ' 


বিপ্লবী সুনীল দাস-এর ৯৪তম জন্মবার্ষিকী 


১২ জুন ২০০৩ বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬টায় 
‘জয়শ্রী’ দপ্তরে এক ঘরোয়া পরিবেশে বিপ্লবী সুনীল দাসের 


৯৪তম জন্মজয়ন্তী তার অনুগামী সহকর্মীবৃন্দ পালন করেন। . 


উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন সম্মিলিতভাবে সংহতির 
অবাসিকা শ্রীমতী নমিতা দাস, শ্রীমতী গৌরী কুণ্ড ও শ্রীমতী 
দেবযানী। বিপ্লবী সুনীল দাসের সম্পাদকীয় থেকে পাঠ 
করেন শ্রীবিজয় নাগ ও শ্রীস্বপন বসু। স্মৃতিচারণা করেন 
শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুবুমার মুখার্জী, শ্রীদীপঙ্কর 
ঘোষ ও অধ্যপক দিলীপ চক্রবর্তী । সংগীত পরিবেশন করেন 
শ্রীমতী সংঘমিত্রা নাগ, শ্রীমতী নমিতা দাস, শ্রীমতী গৌরী 
কুগু। সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী রমা দাস। 


শহিদ অনিল দাস-এর ৭১তম মৃত্যুবার্ষিকী 

১৭ জুন ২০০৩ মঙ্গলবার, বিকেল ৪টায় . 
578, 
বং বিপ্লবী ললিত বর্মন স্মৃতি সংসদ ও লোকেন্দ্রকুমার 
নজির দিভ লা 
ডা. বিভাস রায়ের পৌরোহিত্যে শহিদ অনিল দাসের 
৭১তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপিত হয়। শ্রীশান্তিরপ্রন দাস 
পাইকপাড়া গ্রামের এই দাস পরিবারের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
অবদানের কথা উল্লেখ করে বিপ্লবী অনিল দাসের অসাধারণ 
ব্যক্তিত্বের বিষয়ে বলেন। শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ শহিদ 
অনিল দাসের ত্যাগ ও সহনশীলতা, এবং তাদের পরিবারের 
অসাধারণ ত্যাগের উল্লেখ করেন। শ্রীস্বপন বসু, বর্তমান 
ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিপ্লবীদের জীবনী প্রকাশের 


- জয়শ্রীর বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখা*টি শ্রীমতী বাসনা , 


প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেনা শ্রীবিজয় নাগ, বিপ্লবী 
গণেশ ঘোষের একটি রচনা থেকে অনিল দাস প্রসঙ্গে পাঠ 
করেন। রচনাটি বর্তমান সংখায় মুদ্রিত হল। শ্রীনাগ একটি 
গানও পরিবেশন করেন। ডা. বিভাস রায় তাঁর সভাপতির 
ভাষণে এই বিপ্লবীদের জীবনী বহুল প্রচাবের প্রয়োজনীয়তার 
কথা বলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীসরোজ চৌধুরী। 


বিপ্লবী সমর গুহর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী 
১৮ জুন ২০০৩ বুধবার, সন্ধ্যা ৬টায় 
২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, শরৎ স্মৃতি মন্দিরে অধ্যাপক দিলীপ 
চক্রব্তীর পৌরোহিত্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে 
বিপ্লবী সমাজবাদী নেতা অধ্যাপক সমর গুহর প্রথম 
মৃত্যুবার্ষিকী বিপ্লবী সুনীল দাস স্মারকনিধির উদ্যোগে 
উদ্যাপিত হয়। সভার সূচনায সভাপতি বিপ্লবী সমর গুহর 
আলোকচিত্রে মাল্য অর্পণ করেন। এ ছাড়া বহ ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠান মাল্য অর্পণ করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন 
স্মারকনিধির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সন্দীপ দাস। 
শ্রীমতী সাগরিকা ঘোষ এক নাতিদীর্ঘ ভীষণে অধ্যাপক সমর 
গুহর ব্যক্তিত্ব ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নানা প্রসঙ্গের 
উল্লেখ করেন। সভায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন, শ্রীবিজয় দাস, 
অধ্যাপক অসীম চৌধুরী, শ্রীসাধন কর, শ্রীসলীল বিশ্বাস, 
শ্রীস্বপন দাস, শ্রীঅসীম ব্যানার্জী প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন 
করেন শ্রীমতী শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায় । এই উপলক্ষে প্রকাশিত 





গুহর হস্তে সভাপতি অর্পণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 


.শ্রীস্বপন বসু। . 


পি 








1 শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 


অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 
শ্রীীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১১০,০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ৫০.০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 

গদ্যানুবাদ ২২.০০, ২০.০০ 


সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 


কর্মবাণী ২৫.০০ 
শ্রীশ্রীচণ্তী (পকেট সংস্করণ) ৩০.০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ২৫.০০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০.০০ 
সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ ২০০.০০ 
গীতা সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 

ভূমিকা সম্বলিত, অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 


“স্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় 
কীর্তি। তার গীতা ভারতীয জাতীয় সম্পদ 


থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্র গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হযে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিবে।” 
_-ডঃ মহানামব্রত ব্ৰহ্মাচারী 


শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম-_ শ্রীকৃষ্ণতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রন্থ। 
ভ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
বিদ্যাসাগর 8.00 
্ছাটদের গল্পগুচ্ছ স্বেরচিত গল্প-সংগ্রহ) 


৩০.০০ 





প্রেসিডেলী লাইব্রেরী ।। ১৫ বঙ্চিম চ্যাটার্জী স্ত্রী, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 













সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 









ব্যায়ামে বালী ৩৫.০০ 
বীরত্বে বাঙালী ৩৫.০০ 
বিজ্ঞানে বাঙ্জলী 80.00 
বাংলার খাষি 80.00 
বাংলার বিদুষী ৩৫ ০০ 
বাংলার মনীষী ৩০.০০ 


রাজর্ষি রামমোহন-_ জীবনী ও রচনা ৩৫.০০ 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ__ জীবনী ও বাণী ৩৫.০০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র জীবনী ও আবিষ্কার ৪০.০০ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র_ জীবনী ও বক্তৃতা ২৫,০০ 
রবীন্দ্রনাথ 80.00 
জীবন গড়া ২০,০০ 


কয়েকটি অভিমত ৪ বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে। প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা শ্রার্থনীয়। --ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে। __আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার ধষি) বাজার চলিত অযত্বসম্ভূত সাধারণ 
জীবনীগ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। __অল ইন্ডিয়া রেডিও 

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 


প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত ৷ সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।__আকাশবাণী 












২০০.০০ 
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জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই 
BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 35.00 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 
AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee 65.00 
LAST DAYS OF JAWARHLAL NEHRU: H. V. Kamath 15.00 
জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ (শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ৩৫০.০০ 
তরুণের আহ্বান : সুভাষচন্দ্র বসু ২৫.০০ 
স্মরণীয় বরণীয়: সুভাষচন্দ্র বসু ' ২০ ০০ 
দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্ৰ বসু | ২০.০০ 
ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু ১০.০০ 
গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গাহ্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) ২০.০০ 
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ১৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২৫.০০ 
নেতাজী ও রানী ঝাসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী ৩০.০০ 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ: ক্ষণেশ্বর ঘোষাল ৮০.০০ 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস ২৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রা ২৫.০০ 
যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল . ৩৫,০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ ২০.০০ 
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ ২৫.০০ , 
স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস (বসু) j ৩৫.০০ | 
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : ২০০,০০ 
শিখাময়ী লীলা রায়: আগমনী লাহিড়ী ও ৩৫.০০ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশ 80.00 
শৃঙ্খল ঝঙ্কার : বীণা দাস ৫০.০০ 
হেগেলীয় দর্শন : অনিল রায় ২৫.০০ 
জীবনের রঙ্গমঞ্চে : শাস্তিসুধা ঘোষ ২০.০০ 
হিমালয়ের গোপনপুরে : প্রাণেশ চক্রবর্তী ২০,০০ 
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সম্পাদকীয় 


জাগরণের স্বপ্ন 
কিছু স্মৃতি 
অগস্ট আন্দোলনের একটি মিছিল 
ad ; 
শত বর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য 
অমিয়কুমার স্মরণে 
মীরা বসু 
স্মৃতিমন্থন 
হীরেন্দ্রনাথ রায় 
অমিয়কুমার দাশগুপ্তর দুটি প্রবন্ধ 
মানুষ ও তার অর্থনৈতিক আবেষ্টনী 
অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 
অপ্রকাশিত খসড়া পাণুলিপি 
নেতাজীব কী হল? 
সমর গুহ 
কাণ্ডারী হুশিয়ার : 
নৌবিদ্রোহী বিশ্বনাথ বসুর অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ 
সুমিত মুখোপাধ্যায় নু 
গানের স্বরলিপি || গান : আমার একলা পথের সাথী || অনিল রায় 
স্বরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত (রায়) ও সদা গুপ্ত রা 


সম্পাদকীয়-পর্যদ 
বিজয়কুমার নাগ, সম্পাদক 


২১০ 


২১৬ 


২১৮ 


২২২ 


২২৬ 


২৩২ 


২৩৫ 


২৪৫ 


সূচীপত্র 





অন্যান্য :উমা দেবী, অজিত নাগ, কাশীকান্ত মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, ড. দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার, আগমনী লাহিড়ী, 
বাসনা গুহ, সন্দীপ দাস, ড. পবিত্র গুপ্ত, সুবিমল লাহিড়ী শ্রীধর ঘোষ, স্বপন বসু ও রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 


মালিনী ব্যানার্জী, ইউ.এস.এ. 


'য়্তরীর পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য 


La 


জয়শ্রী 


৬৮ বৰ্ষ ।। চতুর্থ সংখ্যা।। শ্রাবণ ১৪১০ 


সম্পাদকীয় 


জাগরণের স্বপ্ন 


১৯০৫ সালে বাংলা ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে বাংলা তথা 


ভারতে একটি জাগরণের ঢেউ উঠেছিল। সেই ঢেউয়ে 


প্রধানত বাংলার প্রতিটি জেলার মানুষ উদ্বেল হয়ে 
উঠেছিল-_ বিশেষত পূর্ববাংলার জেলাসমূহ ছিল 
অগ্নিগর্ভ। পত্রপত্রিকা, সমিতি, সংঘ ও ব্যক্তিত্ব সেই 


{& জাগরণকে করেছিল সর্বতোমুখী। স্বদেশীভাবনায় 


উজ্জীবিত সে জাগরণ । পরাধীন ভারতের এই জাগরণের 
আগুন নির্বাপিত হয়ে শ্মশানভূমিতে পর্যবসিত হয়েছিল 
১৯৪৭-এর পূর্ববঙ্গ । ব্রিটিশ ভারতের কাঙিক্ষত বঙ্গ 
ব্যবচ্ছেদ দেশ ভাগে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি ভাগে বিভক্ত 
হয়েছিল। ঘটেছিল নরমেধ যজ্ঞ, নারী লাঞ্ছনা ও অবমাননা 
ছিল সীমাহীন।শুধুকি বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্রিক জাগরণ? জাগরণ 
কি আর হয় নি? হ্যা, হয়েছিল মুসলিম শাসনকালে-__ 
শ্রীচৈতন্যের অবির্ভাবকালে। অনাচার, অবিচার, লাঞ্ছনার 
প্রতিবাদ ঈশ্বরপ্রেমে আপ্লুত শ্রীচৈতন্যর বৈদাস্তিক 
মায়াবাদ-বিরোধী দর্শন ভারত বিজয় করেছিল। শ্রীচৈতন্য- 


*স্ট- দেবের আবির্ভাব ও তার জীবনসাধনায় বাংলা এক নতুন 


নর 


দর্শনের পরিচয় পেল-_ তা বৈষ্ণবদর্শন। সেদিন 
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপাকে এক অভূতপূর্ব জাগরণ 
এনেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। এই জাগরণে পরোক্ষে 
মুসলমানি শাসকও আগ্লুত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের কালের 


* পর দীর্ঘ অবসান, মুসলিম শাসন অতিক্রম করে এল 


ব্রিটিশ শাসন, যে শাসনে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের ঢেউ এল। 
এবং এই ঢেউয়ে বাংলাই সর্বাধিক প্রভাবিত হল। 
উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার 


= প্রভাব ও বেদ-উপনিষদের শিক্ষার আলো রামমোহন, 


২০৭ 


বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রমুখ, অন্যদিকে দেশজ, মাটির 
কাছাকাছি__ বাংলা তথা ভারতের সর্বধর্মের সারৎসার 
রূপে অবিভূর্ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তৎসঙ্গে চূড়ান্ত 
বৈদান্তিক এক আধুনিক ঝগ্জাসম ব্যক্তিত্ব স্বামী 
বিবেকানন্দ। প্রাচ্যের বাণী পৌছে দিলেন জড়বাদী-_ 
অর্থনীতি ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার পীঠস্থান পাশ্চাত্য 
দেশসমূহে-_ ভারতের সংস্কার ও কুপমগ্ডুকতায় হানলেন 
বজ্বাণ। শতবর্ষ পূর্বের তার সে আহানে কতিপয় যুবক- 
যুবতী উদ্দীপিত হয়ে দেশের শৃঙ্খলযুক্তি, সামাজিক বন্ধন 
থেকে মুক্তির উদ্যোগ নিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের-- 
প্রেম সাধনার__ বাণী নিয়ে এলেন শ্রীবিজয়কৃষ 
গোস্বামী_ তারই ভাবশিষ্ের উদ্যোগে গড়ে উঠলো 
শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠার নবতর প্রতিষ্ঠান। উপনিষদের তত্ত্বকে 
বাংলার কাব্যে ছন্দময় করে তুললেন খষি কবি। বাংলা 
তথা ভারত বঙ্গভঙ্গের সমসময়ে ক্রমে জেগে উঠেছিল 
আত্মনির্ভর__ বলিষ্ঠ জাতিতে রূপান্তরিত হতে। 
শতবর্ষ পরে, সেই সংস্কৃতি, সেই ভাবধারা, সেই 
সঞ্চিত সংস্কার সবই আজ অবলুপ্ত, এক জড়বাদী দর্শন 
পাশ্চাত্য দেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম 
করে- দীর্ঘ সাত দশক একটি রাষ্ট্রে পরীক্ষিত প্রযুক্ত হয়ে 
আজ প্রত্যাখ্যাত। শিল্পবিপ্পব-নামে এক বিচিত্র বিপ্ৰব_ 
মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল শুধুমাত্র অর্থনৈতিক চাহিদার 
পেছনে! মানুষের জীবনে অর্থনীতিই সব নয়, তাই 
পাশ্চাত্য ধনী দেশসমূহের নারী-পুরুষ জড়বাদী দর্শনে 
তৃপ্ত নয়, হতাশা, নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধিতে তারা ক্লিষ্ট। 
চলেছে শান্তি ও আনন্দের অহর্নিশ অনুসন্ধান। নিখোজ 


জয়শ্রী হ্ শ্রাবণ ১৪১০ 


আত্মার খোঁজ। অপর দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত ভারত, 
বিগত পঞ্চাশ বছর তার অতীত এঁতিহ্য ও সংস্কৃতিকে 
হারিয়ে অগুনতি দিশেহারা মানুষের সমুদ্রে ভেসে চলে 
লক্ষ্যহীনভাবে। এই ভেসে চলায় শৈশব থেকে মানুষ 
যেমন বেড়ে চলে তারুণ্য যৌবন পেরিয়ে বয়োবৃদ্ধ হয় 
তেমনি দেশটিও গভ্ডালিকা প্রবাহে বেড়ে উঠেছে_-এটি 
এখন অনুন্নত শিরোপা থেকে উন্নয়নশীল দেশে 
রূপান্তরিত। কিন্তু ভারতের সনাতন কৃষ্টি সংস্কৃতি সবই 
আজ অবলুপ্তির পথে, সম্প্রদায়গত যে সম্প্রীতি এক সময় 
দেশের সাধরণ পর্যায়ে বর্তমান ছিল তাও ক্ষমতা হস্তান্তর 
ও দেশ ভাগের মাধ্যমে অবলুপ্ত। অবিশ্বাস ও হিংসা এখন 
গভীর এবং ব্যাপক। দেশের এই চরমতম সংকটে, 
ক্ষমতালিন্সু দলসমূহ-_ তা যে-কোনো পন্থীরই হোক 
একই মানসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কোনো দলের মধ্য 
থেকেই এই মানসিকতা মুক্ত দেশাত্মবোধের মন্ত্রে 
দেশবাসীর জাগরণ সম্ভব নয়। তথাপি জাগরণের 
আকাঙ্ক্ষা দেশের আনাচে-কানাচে উকিঝুঁকি দেয়। 
কোনো অবচেতন মুহূর্তে নাড়া দিয়েছিল। জাগরণের 
একটি উত্তাল তরঙ্গ সে দেখতে পায়-_ যে তরঙ্গ ১৯০৫- 
এর রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান, টাউন হলের সমাবেশ প্রভৃতি 
নানা উদ্যোগ স্মরণ করিয়ে দেয়। একবিংশ শতাব্দীর 
এই জাগরণের দৃশ্য স্বপ্দৃষ্ট হলেও-_ অবাস্তব অসম্ভব 
মনে করি না । কলকাতার ব্রিগ্রেড প্যারেড মাঠে লাখে 
লাখে জাগরিত মানুষের সমাবেশ কণ্ঠে একটি ধ্বনি 
'বন্দেমাতরম্,। এ কোনো দলের ডাকা সমাবেশ নয়, 

ঃপ্রণোদিত মানুষের অন্তরের আহানে এই জাগরণ-_ 
এই জাগরণ সভা । সমাবেশে পুব-পশ্চিমের ভেদাভেদ 
হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন কোনো ভেদ 
নেই__ মিলিত কণ্ঠে দেশমাতৃকার ধ্বনি, আর বিবিধ 
সংগীত। কত রঙের পতাকা-_ কত রঙের মানুষ! পরস্পর 
সৌইহার্দের রাখিবন্ধন চলেছে__ ১৯০৫-এর টাউন হলের 


সামবেশ ভিন্নতর প্রেক্ষায় বিগ্রেডে মিলিত! আর ব্যবচ্ছেদ . 
নয়-_ এবার শুনব মিলনের সংগীত। | 

দূরে ক্রমে উজ্জ্বল একটি অবয়ব। যীর অনুপস্থিতিতে 
দেশ খণ্ডন সম্ভব হয়েছিল। চাপা দেওয়া ইতিহাস 
উন্মোচিত হচ্ছে। সমগ্র বিরোধী চক্রাস্তকারী শক্তিসমূহ 
ব্যুহ রচনা করেছে__ ভারতাত্মার বধের জন্য। কিন্ত 
সুদর্শনধারী মহামানব আজ সকল বাধার অগম্য। তাই 
এক দুঃসাহসী ভগবদ্প্রেমীর নিরন্তর অনুসন্ধানের ফল 
সম্প্রতি প্রাপ্ত তথ্য__ যে ঘটনাকে উম্মোচিত করছে 
তা বিবৃত হল-_ প্রতিবেদনটি কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা 


+ রাখে না। তথ্যটি কমিশনে জমা পড়েছে। 
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A letter from Ministry of Transportation 
and Communications, Republic of China and 
Taiwan : 

“01817 you for your email dated 
07/19/2003 regarding to the accident 
happened on 08/16/1945. Your request has 
been forwarded through Office of the 
President, Republic of China and Taiwan 
Ministry of Transprotation and Communi- 
cations and then been processed by Civil 
Aeronautics Administration. 

First, the R.O.C. government drew back 
Taiwan after WWII, where belonged to _ 
Japanese since 1895 as a colony and the 
precise retrocession date was on 10/25 in 1945. 
Prior to that date, Japanese colonialists were 
Still responsible of not only military but also 
civilian activities in Taiwan. Unfortunately, 
after reviewing all hand over records during 
the period from 8/14/1945 to 10/25/1945, 
there was no evidence shows that one plane 
had ever crashed at old Matsuyama airport 
(now is Taipei Domestic Airport) carrying Mr. 
Subhas Chandra Bose. 


ad 


সম্পাদকীয় £ জাগরণের স্বপ্ন 


However, the most significant and 
4 possible accident in the record shows there 
- exists one U.S.C—47 trasnporter carrying 26 
people (most of them are believed former 
American POWs just released from the 
camps in Philippines) crashed on 09/20-23/ 
1945 in Mt. Trident, Taitung area, where is 
about 200 nautical miles away from Taipei 
south-easternly and 3000 feet high. All the 
search and rescue operations in accident were 
organized by both Japanese and U.S. military 
authorities while conducted by Taiwanese 
natives. 


We may not sure whether U.S. still hold 
the passenger lists of that crashed plane by 
the very limited information, but this is the 








যে বই নিয়ে নেতাজী তদন্ত কমিশনে নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা 


অখণ্ড সংস্করণ 


চারণিক 
মূল্য :৮০ টাকা 


জয়শ্রী প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রীট 


most closest information we could gather 
after the most effort we did in this regard. 
Sincerely yours, 
Lin, Ling-San 
Minister of MOTC ‘ ৪ 

এবার প্রশ্ন ১৮ আগস্টের পূর্বে এবং পরে দীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে যদি কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেই নি, তবে এতোদিন 
কার ভস্ম নিয়ে একটি জাতির ইতিহাসে কালিমা লেপন 


.হয়েছিল। সেই চক্রাস্তকারীরা কারা? আজও কারা এই 


চক্রান্তের সঙ্গে লিপ্ত তা প্রকাশ করার দায় ও দায়িত্ব 
দেশবাসীর। দেশবাসী কি এখনো নিশ্ভুপ থাকবেন? 
এবারকার স্বাধীনতা দিবসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় 


,জীবনসাধনার অন্যতম বাণীবাহক রাত জাগা পাখি ‘জয়শ্রী’ 


সে প্রশ্নই রাখছে। 
১০ আগস্ট ২০০৩ 


অগস্ট আন্দোলনের একটি মিছিল 


সত্যব্ৰত বসু 


বিয়ালিশের অগস্টে ‘ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের ডাকে ছাত্র 
সমাজের সাড়া দেশব্যাপী। বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদসভা ও 
মিছিলে অংশগ্রহণ করেন ও নেতৃত্ব দেন অসংখ্য কিশোর 
ও তরুণ। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমার মামাবাড়ি 
কামারগী-ভাগ্যকুলে একটি মিছিলে যোগদানের কথা বলি। 

১০ অগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস কার্যত বন্ধ। 
ঢাকা শহরে ও বাইরে আন্দোলনের কর্মসূচী পালনে সম্ভাব্য 
পদক্ষেপ আলোচনা হয় শ্রীসংঘের সহযোগীদের সঙ্গে। 
দলের আত্মগোপনকারী সক্রিয় কর্মী সুনির্মল দত্ত ও পার্বতী 
সেন ঢাকাতে অল্পকালমধ্যে গ্রেপ্তার। জেলের বাইরে 
কর্মীদের মধ্যে বয়োজ্যেন্ঠ রইলেন কালীপ্রসাদ দাশশর্মা, 
সুবোধ মিত্র, ইন্দ্রলাল চক্রবর্তী, তরণী ভদ্র, সুলতা ঘোষ, 
মাধুরী বসু প্রমুখ। পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষের 
ছাত্র সুবোধ মিত্র পুলিশের হাত এড়াতে মাঝে মাঝে তার 
বাড়িতে রাত্রে অনুপস্থিত থাকেন। রাত্রে কয়েকবার পুলিশ 
হানা দেয় বাড়িতে। 

আমাদের বাড়িতে দুশ্চিন্তা ঢাকা শহরে কোনো 
আন্দোলন ও গোলমালে জড়িয়ে পড়তে পারি আমি। স্কুল- 
কলেজে ক্লাস কবে শুরু হবে জানা নেই। বাড়িতে প্রস্তাব 
আমার ভাই দশম শ্রেণীর ছাত্র রবি ও আমি মামাবাড়ির 
গ্রামে চলে যাই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও লাইব্রেরিতে 
যাই না। কাজেই বইপত্র সঙ্গে নিয়ে মামাবাড়িতে পড়াশুনা 
চলতে পারে। আন্দোলনের সূত্রে ধরপাকড়ের সম্ভাবনা 
থাকবে না গ্রামে। শ্রীসংঘের বন্ধুরা আপত্তি করেন নি আমার 
গ্রামে যাবার প্রস্তাবে । পরামর্শ পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে 
আন্দোলনের কর্মসূচি পালনের সুযোগ অন্বেষণ। 

অগস্ট মাসের শেষে রবি ও আমি গোয়ালন্দগামী 
স্টিমারে এলাম পদ্মাতীরে ভাগ্যকুল স্টেশনে । ভাদ্র মাসে 


২১০ 


পদ্মার বিশাল বিস্তৃতি। একুল থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না অপর 
তটের সীমানা । অশান্ত ঢেউ ধেয়ে আসে তীরে। কোথাও 
দেখা যায় ফাটল নদী-কিনারাতে। কখনো ধসে এক চাঙর 
মাটি। 

স্টিমার ঘাট থেকে মামাবাড়ি কামারগীয় বর্ষাকালে হেঁটে 
যাওয়া যাবে না। শীত ও ধৰীম্মের শুকনো খালে এখন কুল - 
কুল জল বহে যায়। নৌকাতে নদী থেকে খালে ঢুকে 
মামাবাড়ির ঘাটে পৌছে গেলাম। 

বর্ষায় গ্রামের প্রতিটি পাড়া খাল বা নালার বেষ্টনে একটি 
দ্বীপ। এপাড়া থেকে হাক দিলে খালের ওপারের বাড়ি থেকে 
সাড়া মিলবে। কিন্তু ওদের বাড়ি যেতে খালটি পার হতে 
হবে। প্রতি বাড়ির ঘাটে ডিঙি বীঁধা। আঁকার্বাকা বহমান 
সরু খালে নৌকা চালিয়ে এক পাড়া থেকে অপর পাড়া 
এবং পাশের গ্রামে যাতায়াত। কামারগাবাসীদের বাজার ও 
স্কুল ভাগ্যকুলে। বর্ষাকালে ডিঙি বা নৌকা ভিন্ন গতি নেই। 

অগস্ট বিপ্লবের ডাকে ছাত্রদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ। 
সমবয়সী ও বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে এবং কিছুটা ঘুরে- 
বেড়িয়ে কয়েকটা দিন কাটে । আন্দোলনের ঢেউ এখানেও _এ 
ধাক্কা দিয়েছে, তবে জলে ভরা ধান ক্ষেতে টেলিগ্রাফ খুঁটি 
হয়েছিল। পাশের গ্রামে গান্ধীবাদী প্রবীণ কংগেসকর্মী বীরেন 
গুহ মহাশয় তখনও গ্রেপ্তার হন নি। খবর পাওয়া গেল 
ভাগ্যকুল বাজারের কাছে খেলার মাঠে বীরেন গুহ জাতীয় 
কংগ্রেসের কর্মসূচী প্রচারের জন্যে ১৮ সেপ্টেম্বর এক 
জনসভা আহান করেছেন। 

কামারগা থেকে শিশির ঘোষ, ননীগোপাল ঘোষ ও 
আমার ভাই রবি-সমেত আমরা বারোজন নৌকাতে 
ভাগ্যকুল বাজার চলে গেলাম। বাজার থেকে একটি চওড়া: 


অগস্ট আন্দোলনের একটি মিছিল 


দিকে। পথের দুধারে সারি সারি দোকান। চৌদ্দ থেকে 
উনিশ বছরের দলটি চলেছে ওই মাঠে। তাদের কণ্ঠে মাঝে 
মাঝে ‘বন্দেমাতরম্‌’ ধ্বনি। অপ্রত্যশিতভাবে মাঠের কাছে 
পথ আটকে দাঁড়িয়ে লাল পাগড়ীধারী জনাকয়েক পুলিশ 
কনেস্টবল। তাদের নেতৃত্বে সোলাটুপি মাথায় এক সাব- 
ইন্সপেক্টর । লাঠি হাতে তাড়া করলেন আমাদের । দু- 
চারজনের ঘাড়ে-পিঠে দু-এক ঘা লেগেছিল। আমাদের 
দলের পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে বাকিদের লাঠিচার্জে হটিয়ে 
দিলেন। আটকে গেলাম শিশির ঘোষ, ননীগোপাল ঘোষ, 
আমি এবং আর দুজন। দলের মধ্যে এই পাঁচজনকে বড়ো- 
' সড়ো মনে হয়েছিল বোধহয়। এখানে জানলাম ভাগ্যকুল 
স্কুলের মাঠে ডাকা সভা বেআইনি ঘোষিত হয়েছিল 
ওই সভাতে যোগ দিতে আসা মিছিলও আইনবিরুদ্ধ। 


গ্রেপ্তারের পর আমাদের প্রথম রাত কাটে শ্রীনগর থানার . 


হাজতঘরে। মেঝেতে বিছিয়েছিলাম বহু ব্যবহৃত রৌয়াওঠা 
কম্বল । পরদিন সকালে শুনলাম মুন্সীগঞ্জে মহকুমা হাকিমের 
কাছে আমাদের পাঠাতে হবে। হাজতঘরের বাইরে এলে 
থানার বড়োবাবু আমাদের নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলেন। 
কতটা পড়া হয়েছে এবং কোথায় পড়ি জেনে নিলেন। তিনি 
নিজে একজন শিক্ষিত যুবক। হাজতঘরের বাইরে আমাদের 
হাতকড়া লাগাবার সময় কনস্টেবলকে বললেন, দরকার 
নেই। আমাদের কাধে হাত রেখে থানার মাঠে এসে 
- নৌকাতে তুলে দিলেন। থানার কোনো কর্মচারী আমাদের 
প্রতি বা অগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কোনো বিদ্রপাত্মক মন্তব্য 
করেন নি। বড়োবাবু ও অধিকাংশ কর্মচারী ছিলেন 
মুসলমান। 

নৌকাতে মুলীগঞ্জ যেতে ঘণ্টা সাত-আট লাগবে । এক 
এ.এস.আই. এবং দুই সশস্ত্র কনস্টেবলের প্রহরায় আমরা 
পাঁচজন ছইয়ের নীচে হাত-পা ছড়িয়ে বসে ভবিষ্যৎ চিন্তা 
করছি। বেলা এগারোটা নাগাদ কোলাগ্রামে বাজারের কাছে 
নৌকা বাঁধা হল। শুনলাম খাবার কেনা হবে। কোলাগ্রামে 
ইন্দ্রলালের বাড়ি। বিক্রমপুরে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা 
- সবাই ইন্কুলে পড়ে। কলেজে পড়তে গ্রামের বাইরে যেতে 
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হয়। শ্রীনগর থেকে রামপাল (মুন্সীগঞ্জ) পর্যন্ত বারোমাস্‌ 
বহমান খালের ধার-বরাবর এবং পায়ে হাঁটা রাস্তা। বাজারের 
কাছে নৌকাতে দুই বন্দুকধারী পুলিশ ও পাঁচ তরুণকে দেখে 
খালের ধারে লোক জড়ো হতে থাকে। কৌতৃহলীদের মধ্যে 
একদল কিশোর ও তরুণ ।. হঠাৎ তারা শুরু করেন 
বন্দেমাতরম্* ধ্বনি। বেগতিক বুঝে এ.এস.আই. মহোদয় 
খাবার কেনা স্থগিত রেখে ফিরে এলেন নৌকাতে। মাঝিকে 
নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে। দেখলাম একদল 
কিশোর ও যুবক ‘বন্দেমাতরম্‌’ ধ্বনি-সহ চলেছে রাস্তা 
ধরে নৌকার সঙ্গে সঙ্গে। গ্রামের সীমানাতে ছেলের দল 
দাঁড়িয়ে গেলে পুলিশরক্ষীরা নিশ্চিন্ত । 

সন্ধে নাগাদ মুন্সীগঞ্জ পৌছে আবার হাজতঘরে রাত 
কাটানো! এই থানাতে পুলিশ কর্মচারীরা অনেক রাত অবধি 
কর্মব্যস্ত । পরদিন মহকুমা হাকিমের আদেশ-অনুযায়ী 
আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে 
বিচারাধীন বন্দীরূপে। 

ঢাকা শহরের দেওয়ান বাজারে বিশ্তীর্ণ এলাকা জুড়ে 
এই কেন্দ্রীয় বন্দীশালা। প্রায় তিন হাজার বন্দী রাখার ব্যবস্থা । 
আমরা স্থান পেলাম বিচারাধীন তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের 
এক বিরাট হল ঘরে। জেলখানার এই ওয়ার্ডে প্রায় একশত 
বন্দী। দেখলাম সবাই অগস্ট আন্দোলন সম্পর্কিত কোনো 
অপরাধে অভিযুক্ত শ্রীযুক্ত বীরেন গুহ মহাশয় দুদিন আগে 
গ্রেপ্তার হয়ে এখানে এসেছেন। সৌম্যদর্শন গান্ধীবাদী 
কংগ্রেস নেতা তার পোশাকে, ব্যবহারে ও কথায় আমাদের 
মনে শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা জাগালেন। 

আমরা ওয়ার্ডে নবাগত, আমাদের সহাস্যে ও সাদরে 
অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক 
শিবানন্দ গুহ ৷ গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মী। তার বাড়ি বিক্রমপুর 
আউটশাহী গ্রামে। অগস্ট আন্দোলনের ডাকে সরকার- 
বিরোধী সভা আয়োজনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন। 
এখানে শিবানন্দ ওয়ার্ডের সব বন্দীদের দেখাশুনার দায়িত্ব 
নিজের কাধে নিয়েছেন। আমাদের বুঝিয়েছিলেন সরস 
টিপ্লনীসহ “ডিভিসন থি’ কয়েদীদের প্রাপ্য কম্বল, থালা- 
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. গ্লাস এবং স্নানের জল, পায়খানাদির ব্যবস্থা দুবেলা খাবার 
আসে বন্দীদের জন্য। বিকেলে খাবারের সঙ্গে নুন থাকবে 
না। শিবানন্দ সেটা খেয়াল রেখে সকালে লপ্‌্সির 
€(গলাভাত) সঙ্গে পাওয়া লবণ অর্ধেক সরিয়ে রাখতেন। 
ছয়জন (স্বেচ্ছাসেবক) বন্দী বিকেলে খাবার সঙ্গে সবাইকে 
জোগান দেয় নুন। 

শিবানন্দ গুপ্তের ন্যায় স্েহপ্রবণ, বন্ধুবংসল ও 


পরোপকারী বিরল। তার তীক্ষ দৃষ্টি কেউ শারীরিক ক্লেশে . 


কষ্ট পাচ্ছেন কিনা। সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন ঘরের সামনে 
চওড়া বারান্দা বা খোলা মাঠে ব্যায়াম বা যোগাভ্যাসে শরীর 
সুস্থ রাখতে । উদ্যোগ নেন জেল লাইব্রেরি থেকে বই ও 
পত্রপত্রিকা কীভাবে জোগাড় করা যায়। সবাইকে প্রফুল্ল 
রাখতে গান ও সরস গল্পের আয়োজনে সচেষ্ট । খবর নেন 
আমরা কোথায় পড়াশুনা করি। নানাকথা ও প্রসঙ্গের মাধ্যমে 
অন্তরঙ্গতা প্রসারের চেষ্টা। 

বন্দীশালাতে তিন-চার দিন কেটে যাবার পর এক সকালে 
হেড ওয়ার্ডার বলে গেলেন জেল সুপার ওয়ার্ড পরিদর্শনে 
আসবেন। জেলার সিভিল সার্জন পদাধিকার বলে জেলা 
কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিটেনডেন্ট কারা বিভাগের 
জেলার। ডেপুটি জেলার ও অন্যান্য কর্মীদের কাজ মাঝে 
মাঝে তদারকি করেন। হেড ওয়ার্ডার আরো জানালেন 
কারা বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী সরকার-প্রতিনিধিরূপে সুপার 
সাহেবকে কয়েদীদের “সরকার সালাম’ জানাতে হবে। 
হাবিলদারের নির্দেশমতো “সরকার সালাম’ উচ্চারণে 
অভ্যর্থনা। অন্যথায় শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা আছে। বীরেন 
গুহ মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে শিবানন্দ গুপ্ত জানালেন 
এই বিধি মানব না আমরা। পঁচিশজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে 
থাকব কিন্তু ইংরেজ সরকার বা তার প্রতিনিধিকে সালাম 
(অভিবাদন) জানাব না। শাক্তি হবে এই পঁচিশজনের। 
বাকিরা ওয়ার্ডের ভিতরে থাকবেন যথাসময়ে বীরেন গুহের 
নেতৃত্বে সারি বেঁধে দাড়াতে বন্দীদের আহান জানালেন 
শিবানন্দ গুপ্ত। বললেন কষ্টদায়ক শান্তির ঝুঁকি নেবার 
মনোবল যাঁদের আছে তারা আসুন। পড়ুয়া ছেলেরা ভিতরে 
থাক। কামারগার পাঁচজনের মান রাখতে একজনকে 


বারান্দায় দাঁড়াতে হয়। ভাবলাম আমার পরামর্শে সবাই ৯, 
ভাগ্যকুল বাজারে এসেছিলেন। অতিরিক্ত শাস্তির দায় ++" 
আমার । অজানা লজ্জায় কম্পিত বক্ষে বারান্দায় দাড়ালাম । 

সিভিল সার্জন উর্দি-পরিহিত জেলার ও ডেপুটি 
জেলার-সহ বারান্দায় পা দিলেন. হেড ওয়ার্ডারের হাঁক 
“সরকার সালাম" সারি বেঁধে দাঁড়ানো বন্দীদের কোনো সাড়া 
নেই। জেলার ও তার ডেপুটি অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে বন্দীদের 
দিকে তাকিয়ে রাগত ভঙ্গিতে কিছু বলতে গেলেন। সুপার 
সাহেব তাদের এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। হলঘরটি 
পরিদর্শন করে বন্দীদের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত খবর নিয়েছিলেন। 
জেলার সাহেবের আদেশ বারান্দার বন্দীদের পৃথকভাবে 
রাখা। 

বীরেন গুহ তার স্বাভাবিক গান্তীর্য নিয়ে অপেক্ষমাণ। 


, আদেশ অমান্য করার ফল টের পাবে। ঘানি টানবে অথবা 


দুপুর রোদে ওঠা-বসা করতে হবে ।” খানিকবাদে আদেশ-. 


অমান্যকারী পচিশজনকে বন্দীশালার অপর প্রান্তে নিয়ে 
গেল। জেলখানার কয়েকটি ওয়ার্ডারের পাশ দিয়ে মাঠ 
পেরিয়ে আমরা ঢুকি তাত ঘরে। জাল দিয়ে ঘেরা সে ঘরে 


আমরা বসে রইলাম। এবারে কী হবে তাই নিয়ে জক্পনা- 


২১২ 


কল্পনা । আগেকার কথার রেশ ধরে শিবানন্দ বলেন, “প্রতি 
জনকে আলাদাভাবে ভীতিপ্রদ শাস্তির ব্যবস্থা হ্বে।” 
সকালের খাবার আসে দেরিতে। খাবার পর আদেশের 


প্রতীক্ষায় বসে আছি। বেলা গড়িয়ে যায়। আমাদের উদ্বেগ ৮ 


মাঠে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর । তেমনি বন্দীদের মানসিক শঙ্কা 
বর্ধমান। বেলা শেষে আসেন জেল ওয়ার্ডার। ত্াতঘরের 
বাইরে এসে তার সঙ্গে যেতে হবে। চললাম জেলখানার 
অপর প্রান্তের দিকে । দেখলাম গন্তব্যস্থান আমাদের সেই 
বিচারধীন তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের ওয়ার্ড। সেখানে 
উচ্ছাসপূর্ণ অভ্যর্থনা । আমাদের আশঙ্কা ও উত্তেজনা 
প্রশমিত। কঠিন সাজা থেকে রেহাই পেলাম আমরা 
কীভাবে? অবশ্যই কারাগারের সুপার সিভিল সার্জেনের 


নির্দেশে! বলা যায় ইংরেজ চিকিৎসকের পরোক্ষ সহানুভূতি "₹ 


A 
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অগস্ট আন্দোলনের একটি মিছিল 


পরাধীনতার নিগড় থেকে মুক্তি-আন্দোলনকারীদের প্রতি! 

বিচারাধীন বন্দী নিজেদের জামাকাপড় ব্যবহার করতে 
পারেন। বাড়ি থেকে দেখা করতে এসেছিলেন জেলখানার 
দরজায় কাকা ও ভাই । আমার জামাকাপড় এবং কয়েকখানা 
অতিরিক্ত ধুতি নিলাম। কাকার পর অপর চারজন তাদের 
পরিহিত সার্ট-ধুতি কেচে নেবার সুযোগ পাবেন। 
জেলখানাতে ঢোকার সময়ে জমা দেওয়া টাকা থেকে সাবান 
কেনা। আমাদের সময় কাটে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে পরিচয় 
বিনিময় এবং স্কুল কলেজ ও আত্মীয় বন্ধু-সম্পর্কিত 
আগ্রহ থাকবেই । কিন্তু জেল লাইবেরি থেকে সংবাদপত্র 
পাওয়া যায় কালেভদ্রে। 

দিন দশেক পরে আমার নামে এক পরওয়ানা নিয়ে 
এলেন জেল ওয়ার্ডার। আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী গণ্য 
করা হয়েছে। যেতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের নির্ধারিত 
স্থানে। আমার সঙ্গী অপর চারজন বন্দী সম্পর্কে সে-রকম 
আদেশ নেই। এঁদের এবং তৃতীয় শ্রেণীর অন্যান্য বন্দীর 
সাহচর্য ছেড়ে আমি কেন যাব আরামদায়ক পরিবেশে। 
আপত্তি জানালাম এবং তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে থাকতে 
চাইলাম। হেউ ওয়ার্ডার এসে বলেন, “হুকুম তামিল করতেই 
হবে।” কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি । শিবানন্দ গুপ্ত বোঝালেন 
আদেশ পালন ভিন্ন উপায় নেই । বিরস মনে বিদায় নিলাম 
তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদখানা থেকে। 

কেন্দ্রীয় কারাগারের চৌহদ্দির প্রান্তে এক প্রাটীর-ঘেরা 
বন্দীশালা। ফটক খুলে খানিকটা ফাকা জায়গা পেরিয়ে 
বিস্তৃত চকমিলানো একতলা দালান। একটু তফাতে লম্বা 
একখানা ঘর, বাঁধানো মেঝে ও মাথায় টিনের ছাদ। এই 
লম্বাটে ঘরে প্রবেশ করলাম। মাঝের দরজাটি একমাত্র 
প্রবেশপথ । দরজার ডাইনে ছয়খানা ও বাঁয়ে ছয়খানা 
লোহার খাট । গদি বিছানা খাটে ধবধবে সাদা চাদর । প্রতি 
খাটের পাশে একটি ছোটো টেবিল ও চেয়ার । এখানে হবে 
আমার বাসস্থান। আরো সাতজন বন্দী রখেছেন। সবাই 
বয়স্ক। অগস্ট আন্দোলনে যুক্ত নন তারা! 

দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীর ব্যক্তিগত কাজ করে দেবে 
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কয়েকজন দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কয়েদী। কাপড়কাচা, ফাইফরমাশ 
খাটা ইত্যাদি। খাবার ব্যাবস্থায় বিলিতি কায়দায় প্রাতরাশ। 
সকালে ও দুপুরে নানাবিধ ব্যঞ্জন-সহ মাছ বা মাংস। ভাবতে 
লাগলাম আমার তৃতীয় শ্রেণীর সহবন্দীদের কথা। 

আমাদের ঘরের অদূরে একটি শিউলি গাছ। দাঁড়িয়ে 
আছে চকমিলানো দালানে প্রবেশপথের দাওয়া ঘেঁষে। 
পরদিন সকালে দেখি শিউলি গাছ ও তলা সাদা ফুলে 
আবৃত। লোভ হয়েছিল কিছু শিউলি সংগ্রহে । ফুল কুড়িয়ে 
মুখ তুলে দাড়াতে দেখি এক সৌম্যদর্শন, গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী 
ব্যক্তি। মাঝবয়েসি, খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত। তিনি 
জানালেন এটা শকুন্তলা ওয়ার্ড। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্রার 
বন্দীদের আবাসস্থল। তার পরিচয় গোবিন্দ ব্যানার্জি, দেশ 
খুলনা। : 
আমাকেনিয়ে গেলেন ওয়ার্ডের ভিতরে চতুষ্কোণ মাঠের 
এক ধারে টানা বারান্দার পাশে লম্বা সরু এক ফালি ঘরে। 
দরজার বিপরীতে একটি ছোটো আকারের জানালা। 
দেখলাম মাঠের তিন দিকে সারি সারি অসংখ্য ছোটো ঘর। 
একদিকে কয়েকটি বড়ো ঘর। কাছাকাছি রহ্ধনশীলা ও 
খাবার ঘর আছে শুনলাম। মাঠের মাঝে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ 
শাখাপ্রশাখা বিস্তারে দাড়িয়ে আছে। শকুত্তলা ওয়ার্ডে 
রাজবন্দী প্রায় আড়াইশত। 

গোবিন্দ ব্যানার্জি জানালেন ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি 
যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার 
অভিযোগে যুগান্তরের অধিকাংশ কর্মী আটত্রিশ সাল অবধি 
কারাগারে বন্দী। যুগান্তর দলের কিছু সদস্য কমিউনিস্ট 
পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী দলে যোগ দেন। সুরেন্দ্রমোহন 
55552 
যুগান্তর দলের বিলুপ্তি। 

শুনলাম ফরওয়ার্ড ব্লক, শ্রীসংঘের সমর গুহ রয়েছেন 
এই বন্দীনিবাসে। খুঁজে নিলাম তীকে। কারারক্ষীদের দৃষ্টি 
এড়িয়ে প্রত্যহ দেখা করতাম তীর সঙ্গে। সমরদা ফরওয়ার্ড 
ব্লকের নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আমাকে ব্যাখ্যা করতেন। 
এখানে সাতদিন থাকার পরে জেলখানা থেকে মুক্তির 
আদেশ। 


জয়শ্রী দ্র শ্রাবণ ১৪১০ 
দলের নির্দেশ অনুযায়ী শ্রীসংঘের নেতৃস্থানীয় ড. অতীন্দ্রনাথ ,৯_ 


সহকর্মীদের জন্যে কিছু বার্তা দিলেন সমরদা। আমার 
কাধে হাত রেখে এগিয়েছিলেন শকুস্তলার ওয়ার্ডের গেট 
অবধি। কারাগারের দপ্তরে জমা রাখা ব্যক্তিগত জিনিস 
ফেরত পেলাম। কিন্তু ভাগ্যকুলের মিছিলে যোগদানকারী 
আমার চার সহযাত্রী কোথায়? জেল দপ্তরে তাদের মুক্তি 
পাবার খবর পাওয়া গেল না। 

মানসিক আশাস্তি নিয়ে ফিরলাম রমনার বসু ভবনে 
অক্টোবরের প্রথম ভাগে। ক্ষোভ ছিল কেন আমার মুক্তির 
জন্য বিশেষ তদ্বির। বন্ধু দিলীপের বাবা পঙ্কজ ঘোষ মহাশয় 
ঢাকার সরকারি উকিল (গভর্নমেন্ট প্নিডার)। বুঝেছিলাম 
তার সুপারিশে মুক্তি সম্ভব হয়েছে৷ আমার কারামুক্তির 
ফলে চার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা টেকে না। 

বাড়িতে আমি গম্ভীর থাকায় সবাই কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন। 
বাবা-মা প্রস্তাব দিলেন আমাকে সঙ্গী পেলে তারা উত্তর 
ভারত ভ্রমণে আগ্রহী। রাজি হলাম। প্রথমে কলকাতা । 


বসুর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। এক গোপন 
আস্তানায় সাক্ষাৎ। কিন্তু বেশিদিন পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে 
পারেন নি ড. বসু। অনতিকাল পরে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। 

বিয়ালিশের সেপ্টেম্বরের মিছিলে যোগদানের ফলশ্রুতি 
আমার উত্তর ভারত ভ্রমণ।' গিয়েছিলাম বেনারস, লক্ষে, 
আইজাদ নগর, হরিদ্বার ও দিল্লী। তিনদিন ছিলাম হরিদ্বারে। 
বিশাল স্রোতশ্বিনী গঙ্গা হিমালয়ের কোল ঘেঁষে কুল কুল 
শব্দে বহমান। বিস্তৃত নদীর এই ধারে পাথর বাঁধানো পথ। 
তিন মাইল পুবে কন্খলে সুদৃশ্য মনোমুগ্ধকর গোলাপ 
বাগান। পশ্চিমে কিছু দূরে হৃষিকেশ ও লছমনঝোলা। এই 
পুল পেরিয়ে হিমালয়ের বুকে পায়ে-হাঁটা পথে বদরীনাথ 
ও কেদারনাথ যাত্রা। পথের দুপাশের নৈসর্গিক বিবরণ চার- 
পাঁচ বছর আগে পড়েছিলাম প্রবোধ সান্যালের “মহাপ্রস্থানের 
পথে" বইটিতে এবং অভিভূত হয়েছিলাম। 


জয়শ্রী পড়ন ও পড়ান 
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ 
বিপ্লবী সমর গুহ স্মরণ সংখ্যা 


যাঁরা লিখেছেন 
সত্যব্ৰত বসু, ড. দ্বিদেশ দত্ত মজুমদার, সলীল বিশ্বাস, জন্মেজয় ওঝা, 
মোহনতোব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়, স্বপন বসু, 


অধ্যাপক সন্দীপ দাস, সাগরিকা ঘোষ, বিজয় নাগ। 
সমর গুহর একটি অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি 
নেতাজীর কী হল? 
এ ছাড়া সমর গুহর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা, ‘জনমত’ পত্রিকার নির্বাচিত সূচী 
প্রাপ্তিস্থান : জয়শ্রী প্রকাশন, টেমার লেন, পাতিরাম, কলেজ স্কোয়ার 





৮০ 


৮ 


শতবর্ষের শ্রদ্ধার্থ্য 


অমিয়কুমার দাশগুপ্ত 


জন্ম ১৬ জুলাই ১৯০৩-এ এবং প্রয়াণ ১৪ জানুয়ারি ১৯৯২। গৈলা, বরিশাল বোংলাদেশ)। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
অর্থনীতিবিদ ও প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, এমন ছাত্রবৎসল, ছাত্রকল্যাণব্রতী নিবিষ্ট শিক্ষকের তুলনা দুর্নভ। গৈলা হাই স্কুল 
থেকে ১৯২০ সালে ম্যাট্রিক ও বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও 
স্নাতকোত্তর পর্যায় কাটিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। ১৯২৬ সাল থেকে একটানা ১৯৪৫-৪৬ সাল 
দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. অর্জনের সময়টুকু বাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা শিক্ষকতা 
করেন। পরবর্তীকালে কটক র্যাভেনশ কলেজ (১৯৪৬-৪৭), কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-৫৮), ইন্ডিয়ান স্কুল অব 
ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (১৯৬১-৬৫) এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৬-৮১) অধ্যাপনা করেছেন। কেমব্রিজ 
ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের দক্ষিণ এশীয় বিভাগের প্রধান 
(১৯৫০-৫৩), ন্যাশনাল কাউন্সিল অব আ্যাপ্লীয়েড ইকনমিক রিসাচের্টর ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৫৮-৬১) এবং পাটনার এ. 
এন. সিন্হা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজের ডিরেক্টর (১৯৬৫-৭১) রূপে কাজ করেছেন। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের 
ফেলো ও তৃতীয় বেতন কমিশনের সদস্য ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থ The Conception of Surplus in Theoretical 
Economics, War and Postwar Inflation in India, Planning and Economic Growth, Economics of 
Austerity, A Theory of Wage Policy, Epochs of Economic Theory প্রভৃতি | 

সম্প্রতি তার শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে তার ছাত্রছাত্রী অনুরাগী ও আত্মীয়পরিজনের রচনা-সমৃদ্ধ একটি স্মারকপত্র 
প্রকাশিত হয়েছে। সেই স্মারকপত্র থেকে প্রকাশক শ্রীঅশোক মিত্র অনুমতিক্রমে দুটি স্মৃতিচারণ ও অধ্যাপক দাশগুপ্তর 
দুটি রচনা “জয়শ্রী শ্রদ্ধার্ঘ্য রূপে পুনর্মুদ্রিত হল। পুনর্মুদ্রণে প্রকাশকের অনুমতির জন্য ‘জয়শ্রী’ কৃতজ্ঞ । 

এই অসাধারণ শিক্ষক সম্বন্ধে জনৈক ছাত্র লিখেছেন, স্রচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় যে শিক্ষকটি ছিলেন তিনি ডক্টর অমিয় 
দাশগুপ্ত... চোখের দিকে চাইলে মনে হোতো আমার মাথায় কি আছে তা-ও দেখে নিচ্ছেন। (আহ্মদুল কবির)। “প্রকৃত 
অর্থে “শিক্ষক'। জটিল অর্থনীতির সিদ্ধান্তগুলি প্রাঞ্জল করে বোঝানোর বিরল ক্ষমতার অধিকারী। সাবলীল, সহজভাষা, 
কখনও কোন 18180? ব্যবহার করতে দেখিনি।... জটিলকে প্রাঞ্জল করে বোঝানোর ক্ষমতাই প্রকৃত শিক্ষকতা ।.... মনে প্রাণে 
ছিলেন সংস্কারমুক্ত, অথচ রক্ষণশীল। সবারই তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র।... তীর পাঠ্য বিষয়সূচি শুধু অর্থনীতির গাত্তীর্যপুণ 
তত্বগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভাল বাংলা বা ইংরেজি উপন্যাস পড়তে ভালবাসতেন। উপভোগ করতেন, শাস্তিনিতনের 
সান্ধ্য আসরে তা নিয়ে আলোচনা হত। ভাল গান, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই হোক বা রবীন্দ্রসঙ্গীত তাকে দিত পরম আনন্দ। তার 
কৌতুকরসবোধ ছিল অতি সূক্জ্ন।.. রোধারাণী চৌধুরী) পুষ্পোদ্যান রচনায় তার বরাবরই গভীর আগ্রহ ছিল।.... অর্থনীতি 
চর্চার প্যাশন এবং ফুল ফোটানোর আগ্রহের মধ্যে কোন্টা বেশি জোরালো ছিল বুঝে উঠতে পারিনি । সাহিত্য, চিত্রকলা 
প্রাচ্য সঙ্গীত-_ বেখোফেনের নবম সিমফনি--“করাল’। (সমীর দাশগুপ্ত) “সকল বিষয়েই ছিল সমভাবে আগ্রহ, সমঝদারও 
ছিলেন। ইংরেজি বাংলা সংস্কৃতে সমান সড়গড় ছিলেন। (সুদেষ্তা দাশগুপ্ত) 

তিনি একদিকে সঙ্গ করেছেন, লাওনেল রবিনস্‌, রোজেনস্টাইন রোডান, এ.পি. লার্নার, মিখাল ক্যালেস্কি, জে আর হিক্স 


প্রমুখের । আবার ১৯৬৮ সালে জীপল্‌ সার্ত্র ও জোন রবিনসনের সঙ্গে প্যারিসে সস্ত্রীক জীবনে প্রথম মিছিলও করেছেন। 


আবার ছাত্র জীবনে গৈলা গ্রামে তারকেশ্বর সেন পেরে শহীদ) নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে সৈনিকও হয়েছিলেন! (অরুণ 


- মজুমদার) আমার এটা প্রতীতি, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির শিক্ষক আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নি... জটিল 


২৯৫ 


জয়শ্রী ঘা শ্রাবণ ১৪১০ 


তত্ব সোজা করে বোঝানোর ক্ষেত্রে তার দক্ষতা তুলনাহীন।... পশ্চিম বাংলায় কচিৎ-কদাচিৎ একজন-দুজন পণ্ডিত মানুষ 
ব্যতিরেকে বিশেষ কেউই তার নাম উচ্চারণ করেন না... (অশোক মিত্র) 

স্শুণা্ধিত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তার সুযোগ্য সহধর্মিণীর কথাও বাদ দিলে চলে না। “অমিয়বাবুর কথা 
ভাবতে গেলে সর্বদাই ওঁর পাশে ওঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শান্তিদিকে মনে পড়ে। এত সম্পৃক্ত ছিলেন ওরা, একে অন্যকে 
যেন পূরণ করেছিলেন।' (শোভনা দাশগুপ্ত) | 

জয়শ্রী’ পত্রিকার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 'জয়শ্রী'র প্রয়াত সম্পাদক বিপ্লবী সুনীল দাসের মাধ্যমে । 
'জয়শ্রী'র সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পাঠিয়েছিলেন শুভেচ্ছা বার্তা। 

জয়শ্রী’ সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন কমিটির পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।তিনি সে সময় জহরলাল 
নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যাপক কার্যকরী কমিটির সভাপতি। ‘জয়শ্রী'র সম্পাদককে তিনি যে অভিনন্দন পত্র 
পাঠিয়েছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল-_ 

'জয়স্তরী'র সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ‘জয়শ্রী'র কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি! দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক 
জাগরণের পক্ষে 'জয়শ্রী'র অবদান প্রচুর। স্বর্গতঃ লীলা রায়ের এটি একটি কীর্তি। একে যে আপনি এত যত্ন সহকারে 
বাঁচিয়ে রাখছেন-- এজন্য দেশের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। আশা করি পত্রিকাটি তার আভিজাত্য বজায় রেখে 
আরও দীর্ঘদিন চলবে। নমস্কারান্তে_ 

অমিয় দাশগুপ্ত 
১০. ৬. ১৯৮১ নিউ দিল্লী ' 
একজন অনন্য চিন্তাবিদ, আদর্শ শিক্ষকের শতবর্ষে তারও তার সহধর্মিণী যিনি শিক্ষকের শিক্ষকতায় নিরবচ্ছিন্ন ও অবাধ 
সুযোগ রচনা করেছেন, উভয়ের প্রতি ‘জয়ত্রী'র প্রণতি রইল। __সম্পাদক, 'জয়ত্রী” 
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মীরা বসু 


পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশশুপ্তের ছাত্রী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৪১ থেকে চার বছর ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে অনার্স ও এম.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন করি। অধ্যাপক দাশগুপ্তের অসংখ্য গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীর 
মধ্যে আমি একজন। তার কাছে পড়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তারাই জানেন কী সহজভাবে অর্থনীতির জটিলতম 
বিষয়গুলি তিনি ছাত্রদের বোধগম্য করে তুলতে পারতেন। আমরা ছাত্রছাত্রীরা তার ক্লাসটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা 
করে থাকতাম। কিন্তু আজ আমি এই যে জ্ঞানীগুণীর আসরে অমিয়কুমার দাশগুপ্ত সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছি, সে কোন্‌ 
অধিকারে? সত্যি কথা বলতে কি, অমিয়কুমারের পূত্রতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্র সমীর দাশগুপ্ত যখন আমাকে অনুরোধ করল, বলতে 
গেলে জোর করল, তার সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য-_ তখন আমি প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। কী লিখব? স্মৃতি ধুসর-_ 
ঘটনার পারম্পর্য বর্ণনায় ভুল হয় যদি? পরে ভেবে দেখলাম-_- ঘটনা নয়, মাস্টারমশাইর অধ্যাপনার দিকটিও নয়। আর 
. তার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আলোচনা__ সে অধিকারই আমার নেই---। কিন্তু আমি তার এমন একটি দিকের উপর আলোকপাত 


করতে চাই, যে দিকটি হয়তো সকলের কাছে খুব পরিচিত নয়, অথচ আমার কাছে যা একটি অতি মূল্যবান স্মৃতি। এই এ: 
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প্রসঙ্গে প্রথমেই সুধীজনের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ যেহেতু নিজের অভিজ্ঞতাই এই বক্তব্যের একমাত্র মূলধন, 
০ আমি নামক ব্যক্তিটি বিরক্তিকরভাবে বারে-বারেই এসে যাবে । তবু সমীরের অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না। তা ছাড়া গুরু- 
ঝণ সামান্য শোধ করার চেষ্টা । 

১৯৪০ সাল। আমার পিতৃদেব সরকারি চাকুরির সুবাদে ঢাকায় বদলী হয়ে এসে পুরানা পশ্টনে একটি বাসা ভাড়া করে 
বসবাস করছেন। আমি সদ্য আই.এ. পরীক্ষা দিয়ে ফলের আশায় দিন গুণছি। বাড়িতে গানবাজনার চর্চা ছিল। রোজই 
সন্ধেবেলা গান গাইতে বসতাম। একদিন হঠাৎ অমিয়বাবুর সহধর্মিণী শান্তি দাশগুপ্ত (যাঁকে আমি পরে কাকীমা ডাকতেই 
অভ্যস্ত হয়েছিলাম) এবং অধ্যাপক পরিমল রায়ের সহধর্মিণী রানীদি আমার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য আমাদের 
বাড়ি এলেন। সামান্য আলাপের পর কাকীমা বললেন, “আপনার বাড়িতে কে গান গায়?” মা বললেন, “আমার মেয়েরা, 
বিশেষ করে বড়ো মেয়ে, সন্ধেবেলা গান নিয়ে বসে।” তখন কাকীমা বললেন, “আমার স্বামী অমিয় দাশগুপ্ত আমাকে 
আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে পাঠিয়েছেন এবং বিশেষ অনুরোধ করেছেন যেন আপনার মেয়েকে আমাদের বাড়ি গিয়ে 
গান শোনাতে অনুমতি দেন।”-__ আমার মা, বিস্মিত ও অভিভূত, বললেন, “আপনার এই অনুরোধ করতে কষ্ট করে 
এলেন! ও তো আপনাদের বাড়ির কাছে এবং সারা পাড়াতেই ঘুরে বেড়ায়-_- ডাকলেই চলে যেত।” কাকীমা বললেন, 

* “সে হ'ত না। ডক্টর দাশগুপ্ত হুকুম করেছেন, যেন আমি নিজে এসে ওকে নিয়ে যাই।” এই আমদের মাস্টারমশাই। কোন 
কাজটা শোভন আর কোনটি অবিনয়ের--- সে সম্বন্ধে এত সচেতন! যা-ই হোক, সেই আমার দাশগুপ্ত পরিবারে প্রবেশ। 
বিবি তখন ছোট্র, বোধহয় আড়াই বছর হবে, আর সমীরের পুরানা পন্টনে আসা তার অল্প পরে। গানের ভিতর দিয়েই 
মাস্টারমশাইর নিকটে এসেছিলাম। গান যে কী ভালোবাসতেন তা বলে বোঝাতে পারব না। স্থির ও নিঝিষ্টহয়ে গান 
শুনতেন। তখন আমি খুব দিলীপকুমার রায়ের গান গাইতাম। শুনতে ভালোবাসতেন 'অকুলে সদাই চলে ভাই ছুটে যাই 
ভালোবেসে বাঁশী রেশে ডাকে যে সে ভয় নাই।” কিংবা যখন গাইতাম 'নীলপরী গভীর রাতে স্বপনপথে সঞ্চরি। গান 
ভালোবাসতেন কিন্তু আসর বসিয়ে হৈ-চৈ করে নয়। বিবি একবার শান্তিনিকেতন থেকে ছুটিতে ঢাকায় এল ৷ ওঁর অনুরোধে 
সন্ধেবেলা আমি আর বিবি গান গাইলাম। আজও বিবির গাওয়া গান দুটি আমার মনে পড়ে : “বাকি আমি রাখব না কিছুই" 
আর “ফল ফলাবার আশা অমি মনে রাখি নি রে”। স্থির হয়ে বসে গান শুনছেন-_্রীষ্মের সন্ধ্যা। হাওয়ার ওর চুল ফুরফুর 
করে উড়ছে_ দৃশ্যটি কেমন মনে গেঁথে আছে। 

এই সংগীতপ্রেমী বিদ্বান মানুষটির আর যে দিকটা ওই অল্পবয়সে আমাকে অভিভূত করত তা হল ওঁর ছাত্রদের প্রতি 

২৯. _ আন্তরিক টান ও মধুর ব্যবহার । পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে ওই বাড়িতে 

আমার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল! পিতৃদেব যখন ঢাকা থেকে বদলী হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন আমি পড়া শেষ করার জন্য 
ঢাকায় থেকে গেলাম, তখন কাকীমার কাছে অনেক থেকেছি। তবু মাস্টারমশাইর সামিধ্যে ছাত্রীসুলভ একটু ভয় যে না ছিল, 
তানয়। খেতে বসে অনেক সময় দু-একটা পাঁঠ্যবিষয়ক প্রশ্ন করে বসতেন। ভালো উত্তর না দিতে পারলে যে অস্বস্তি হত 
সেটা তখুনি কিছু বলে দূর করে দিতেন এবং পরে একটা বই হাতে দিয়ে বলতেন, “পড়ে দেখো!” 

ছাত্রদের অবারিত দ্বার সে বাড়িতে ছিল! নিজের লাইব্রেরি থেকেবই নিয়ে ছাত্রদের দিয়ে বলতেন, “বাড়ি নিয়ে যেতে 
পারবে না-_ এখানে বসে পড়তে হবে।” আজকের দিনের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক দেখে মনে হয় আমরা কত সৌভাগ্য নিয়ে 
এসেছিলাম যে এমন শিক্ষকের সান্নিধ্য পেয়েছি। এ নিয়ে একটা মজার কথা মনে পড়ল। কোনো এক সময়ে ডক্টর দাশগুপ্ত 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতায় আসেন, বঙ্গ সরকারের কৃষিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরামর্শদাতা হয়ে। খুব অল্পদিনের 
মধ্যে আবার সে সব ছেড়ে দিয়ে ঢাকা ফিরে গেলেন। তখন আমি এম.এ. পাস করেছি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে একটু সাহস 

৬ বেড়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, “স্যার, চ'লে এলেন কেন?” বললেন, “দূর, ওখানে কাজ করা যায়! অফিসের জানালা দিয়ে 
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বাইরে তাকালে $0০০1:2%০73189 দেখা । ওই পরিবেশে কাজ করা অসম্ভব?” আসল কথা শিক্ষা ও শিক্ষকতার পরিবেশের 
বাইরে ভালো লাগছিল না। এই সময়ের কিছুদিন পরে কোনো-এক সকালে আমি উয়াড়ীর ‘জগৎ কুটীর” বাড়িতে কাকীমার ->- 
সঙ্গে বসে গল্প করছি এমন সময়ে মাস্টারমশাই অধ্যাপক পরিমল রায়__ তিনি তখন দিল্লী চলে গেছেন__ ছাতা মাথায় * 
দিয়ে সেখানে এসে হাজির। এক টুকরো কাগজ হাতে ধরিয়ে বললেন, “তোমাকেই খুঁজছিলাম। দিল্লীর এই কলেজ থেকে 
অধ্যাপিকা চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এক্ষুনি দরখাস্ত করে দাও। অমিয়বাবু ছাত্রদের মুখ দেখতে পান না বলে চাকুরি ছেড়ে 
চলে এসেছেন। দেখে ভয় পেয়ে গেছি, আমার তো বাপু চাকরি ছাড়লে চলবে না। আমি ঢাকাকেই দিল্লী নিয়ে যাব।” এই 
ছিলেন আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারমশইরা। 

আরো-একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে ডক্টর দাশগুপ্ত তখন বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান। আমি 
কটকে উইমেনস্‌ কলেজে অধ্যাপনা করি। একটি ছুটি কাটাতে কাশীতে কাকীমার কাছে এসেছি। আমাকে দেখে খুব ব্যস্ত 
হয়ে স্যার বললেন, “সত্যব্রত কোথায় আছে? ওর কোনো খবর নেই, এদিকে সমর (ড. সমররঞ্জন সেন) ওকে খুঁজে 
বেড়াচ্ছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি ঠিকানা বলতে পারলাম না। কী যে তোমরা করো । এক্ষুনি ওকে জানাও 
সমরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সমরের মন্ত্রণালয়ে অর্থনীতি জানা যোগ্য লোক দরকার!” এখানে সামান্য ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করতে হচ্ছে। আমার স্বাসী সত্যব্রত বসু ও আমি দুজনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর দাশগুপ্তের ছাত্র ছিলাম ৯” 
আমাদের তখন বিবাহ স্থির হয়েছে, কিন্তু আমি কটকে শিক্ষকতা করছি এবং সত্যব্রত জলপাইগুড়ি জেলার একটি ছোটো 
গ্রামে চাকুরিরত। এই যে আমরা দুজনে দুজায়গায় থাকতে বাধ্য হচ্ছি এটা তাকে পীড়া দিচ্ছে। তাই এত উদ্বেগ ও- 
ব্যস্ততা ৷ ছাত্রছাত্রীরা তার যে কত প্রিয়জন ছিল তা এইরকম ছোটো-ছোটো ঘটনার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে। মনে পড়ে 
কাকীমা হয়তো বললেন, “আজও নিজস্ব একটি বাড়ি বানালে না, অবসর নিলে থাকবে কোথায়?” হেসে বলতেন, “কেন 
আমার এত ছাত্রছাত্রী-_- আমার ভাবনা কী? প্রত্যেকের বাড়িতে একমাস করে থাকব। কিন্তু মীরা ও সত্যব্রতর বাড়িতে 
দুমাস থাকতে হবে-_হিসেব মতো দুজনের ভাগে দু'মাস।” ব'লে মৃদু হাসলেন। ৰ 

যে প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করছিলাম সেই গানের কথায় আবার ফিরে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে। একদিন আমাকে বললেন, “তুমি 
দিলীপ রায়ের সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম গানটি শোনাতে পারো?” আমি গানটি জানি না বলাতে তক্ষুনি রেকর্ড 
বাজিয়ে গানটি শোনালেন। নিজে স্তব্ধ হয়ে গানটি শুনলেন। পরে বললেন, “অপূর্ব গান, শিখে নিও!” আমি বললাম, 
“পারব কি? বড় কঠিন।” কী রকম একটা ভাবের ঘোরে আবিষ্ট থেকে বললেন, “এই গানটি শুধু একটি গানই মাত্র নয়_ . 
একটি পরম উপলব্ধির ব্যাপার। সেই উপলব্ধি হলে সহজেই পারবে, নইলে নয়।” আজও আমার মনে তার সেই মুগ্ধ এ 
সংগীতে ডুবে যাওয়া মুখের ছবিটি অল্লান হয়ে আছে। 


স্মৃতিমন্থন 


হীরেন্দ্রনাথ রায় 


আমি কোনোদিনই অধ্যাপক দাশশুপ্তের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলাম না। আমার লেখাপড়া কলকাতায়, তাই সেই সৌভাগ্য আমার 
হয় নি। তবে ক্লাসে বসে তার অসাধারণ বক্তৃতাগুলি শুনতে না পারলেও, প্রথমে চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং পরে নানা সূত্রে € 
তীর সামিধ্যে এসে অনেক কিছুই শিখেছি যা অর্থশাস্ত্রের ছাত্র এবং পরবর্তী জীবনে অধ্যাপক হিসাবে আমার খুবই কাজে 
এসেছে। সেই দাবিতে একটু স্মৃতিমন্থন করি। € । 


২১৮ 


a 


স্মৃতিমন্থন 


অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে ১৯৪৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে সবে ঢুকেছি। অর্থতত্ের খুঁটিনাটি বিষয়ে ক্লাসে যে আলোচনা 
হত তাতে অনেক সময়েই আমার ধারণা খুব স্পষ্ট হত না, একটা-না একটা গোলমাল থেকেই যেত। আমার মুশকিল 
আসান কে হবেন এই কথা ভাবছি__ কে আমাকে অর্থতন্তের জটিল আবর্ত থেকে উদ্ধার করবেন সেই ব্যক্তিটির সন্ধান 
করছি-_ এমন সময় আমার সামনে একটা পথ খুলে গেল। আমার পিতৃদেবের সতীর্থ প্রফুল্পকুমার গুহ মহাশয় তখন ঢাকায় 
ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বাবাকে বলেন যে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে তরুণ অধ্যাপক ডক্টর অমিয়কুমার 
দাশগুপ্ত অল্পবয়সী হলেও একজন অনন্যসাধারণ শিক্ষক, মননশীল এবং ছাত্রবংসল ;ওঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের মারফত যোগাযোগ 
করলে নিশ্চয়ই আমার অর্থতত্ববিষয়ক সন্দেহগুলি দূর করতে সাহায্য করবেন। আমি এর আগে অমিয়বাবুর নাম শুনি নি। 
বলতে দ্বিধা নেই যে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের তথাকথিত নাক-উঁচু ছাত্রদের মধ্যে আমিও একজন । তাই প্রথমে 
একটু খটকা লেগেছিল। মফস্বলের একটি ছোটো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জুনিয়ার লেকচারার অর্থতন্ত্বের এত বড়ো 
একজন পণ্ডিত একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই অনেক ইতস্তত করে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক ও সমষ্টিকেন্দ্রিক 
অর্থতন্তের কতগুলি প্রশ্ন, যা আমার কাছে দুরূই বলে ঠেকেছিল, সেগুলি লিখে ডাকযোগে ঢাকায় অমিয়বাবুর কাছে 
পাঠিয়ে দিলাম । আমার চিঠি পাওয়া মাত্র অমিয়বাবু প্রাপ্তি স্বীকার করে একটি চিঠি দেন। তিনি আমাকে জানান যে প্রশ্নগুলি 
সবই বেশ বুদ্ধিসঞ্জাত। অর্থশাস্ত্রের প্রতি আমার অনুরাগ ও তাত্বিক অর্থনীতিতে আমার অনুসন্ধিৎসার নিদর্শন পেয়ে আমার 
সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার জন্য তিনি উৎসাহী। বলাই বাহুল্য অমিয়বাবুর এ-সব কথা নিছক আমাকে উৎসাহিত 
করার উদ্দেশ্যেই লিখিত। যেসব প্রশ্ন আমি পাঠিয়েছিলাম সেগুলি খুব সাদামাটা না হলেও এমন কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না 
যা দেখে অমিয়বাবু প্রভাবিত হবেন। অর্থতত্বে আমার অনুপ্রবেশ তখন বেশ অগভীর, তার সুস্পষ্ট আভাস ওই প্রশ্নগুলিতে 
প্রতিভাত। নবীন শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করার জন্যই অমিয়বাবু যে ওইরকম লিখেছিলেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই। অমিয়বাবুর লেখা এই প্রথম চিঠিতেই তার সহদদয় ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর । ছাত্রদের এবং যে- কোনো জিজ্ঞাসু ব্যক্তির 
প্রতি যে দরদ তিনি সারাজীবন দেখিয়েছেন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আমি তার প্রথম চিঠিতেই পেয়ে যাই। 

অমিয়বাবু কলকাতায় খুব বেশি আসতেন না। শুনেছি বড়ো শহর তার কাছে ভীতির কারণ ছিল। তিনি আমাকে লিখে 
জানান যে তার একজন প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে সহকর্মী, শ্রীপরিমল রায়, প্রায়শই কলকাতায় আসেন, তার সঙ্গে আমি 
যোগাযোগ করে আমার যে-সব পঠন-সংক্রান্ত সমস্যা আছে তার সমাধান করে নিতে পারি। পরিমলবাবু গ্রীষ্ম এবং পুজোর 


> ছুটিতে দুবার করে কলকাতায় আসতেন। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির লোক, এবং স্বল্পভাষী। অর্থশাস্ত্রের নানা ক্ষেত্রে ওই অস্প 


~~ 


বয়সেই তার যে প্রজ্ঞা তা অনেককেই বিস্মিত করত। পরিমলবাবু আমার লেখা অনেক প্রশ্নোত্তরের ভুলক্রটি শুধরে 
দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তার প্রীতি অর্থশাস্ত্রেই সীমিত ছিল না। বাংলা সাহিত্যর অঙ্গনে তার 
স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তার রচিত ‘ইদানীং’ গ্রন্থটি তৎকালে সাহিত্যিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পরিমলবাবুর কাছেই 
আমি অমিয়বাবুর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাই। তিনিই আমাকে বলেন যে অমিয়বাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত না হলে 
আমি বুঝতেই পারব না যে তিনি কত অন্য ধরনের মানুষ ; তীর ক্ষুরধার মেধার দীপ্তি তার সংস্পর্শে এলেই শুধু প্রতীয়মান 
হয়, ডাকযোগে তা ছিটেফোটাও মেলে না।, 

অমিয়বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে যখন আমি এম.এ. ক্লাসে ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সম্ভব খোঁজ পরিষদের এক 
সেমিনারে বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন! তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। অর্থব্যবস্থার প্রধান সমস্যা তখন মূল্যস্ফীতি, 
চলতি ভাষায় যাকে সবাই 171807 বলি। মূল্যস্ফীতি ব্যাখ্যায় তখন যে-সব তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া হত সেগুলি মূলত 


+ ছিল মুদ্রার পরিমাণতত্বভিত্তিক। মূল্যস্তর বৃদ্ধির ওই ধ্রুপদী তত্ত্বটির সাহায্যেই ভারতীয় ইনফ্লেশানের ব্যাখ্যা করছিলেন 


২১৯ 


জয়শ্রী দ্ধ শ্রাবণ ১৪১০ 


তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় অর্থতাত্বিকেরা ওই ইনফ্রেশানের ওপরেই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। তিনি 
quantity theory of money-র পরিবর্তে কেইনসীয় saving-investment theoryটিকে গ্রহণ করে মূল্যস্কীতির নতুন ৯ 
একটি ব্যাখ্যা দিলেন। এই নতুনত্ব শ্রোতৃবর্গের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এটাই হল অমিয়বাবুর বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক 

যে-কোনো ঘটনা, যা আমাদের সমস্যার কারণ হয়ে দেখা দেয়, তার বিশ্লেষণ করতে তাত্বিক অমিয়বাবু সর্বদাই নতুন পথের 
সন্ধান করেছেন, সৃষ্টিশীল মানসিকতার যা লক্ষণ । পরিচিত বাঁধা পথে অগ্রসর হওয়ার তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না। তবে তার 
চিন্তাধারা সেই অর্থে কখনো বিপ্নবাত্মক হয়ে উঠত না-- তাঁর চিন্তাভাবনা শিকড়হীন ছিল না, পূর্বসূরিদের পথ ধরেই তিনি 
প্রথমে এগোতে শুরু করতেন এবং যেখানেই সমস্যা বোঝার এবং সমাধানসূত্র খুঁজে পাবার পথে প্রাচীন চিন্তা প্রতিবন্ধকতার 
সৃষ্টি করত, সেখানেই তাকে বর্জন করে নতুন ভাবধারা গ্রহণ করতেন। 

প্রায় ওই একই সময়, অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ সালে, অমিয়বাবু আর-একটি বক্তৃতা দেন যার শিরোনাম ছিল “The Theory 
of Black Market Prices” প্রবন্ধটি পরে ওই একই নামে ১৯৫০ সালে ‘ইক্নমিক উইকলিতে’ ছাপা হয়. পরিমার্জিত 
ও পরিবর্ধিত আকারে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তথাকথিত কালোবাজারের রমরমা কারবার স্বাভাবিক কারণেই চলতে 
থাকে। জিনিসপত্র কালোবাজারে নিজস্ব একটা দামে কেনাবেচা হয়। অমিয়বাবুর জিজ্ঞাসা হল যে কালোবাজারে দাম ' 
নির্ধারণ কী পদ্ধতিতে হয়। এক্ষেত্রেও অমিয়বাবু সাচেতনভাবে একজন তাত্বিক অর্থশাস্ত্রী। সব দিক বিবেচনা করে তার 
সিদ্ধান্ত একচেটিয়া কারবারের দাম যে প্রক্রিয়ায় ঠিক হয়, কিছু রদবদল করে প্রায় সেই একই প্রক্রিয়ায় কালোবাজারি দামও 
নির্ধারিত হয়। তার প্রবন্ধ নিয়ে পরের কয়েকমাস ‘ইকনমিক উইকলি'র পাতায় কিছু চিত্তাকর্ষক বাদানুবাদ হয়। এই ঘটনা 
থেকে একটি বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। অধ্যাপক দাশগুপ্ত নিছক বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশিত পাঠ্যতালিকার মধ্যে 
নিজেকে আবদ্ধ রাখতেন না। বাইরের সমাজে যেসব অর্থনৈতিক ঘটনা নিরন্তর ঘটে চলেছে তার মূল্যায়ন করার দায়িত্বও 
যে একজন সমাজ-সচেতন অধ্যাপকের ওপরেই বর্তায়, এ কথা অধ্যাপক দাশগুপ্ত বহুবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 

এর পর দীর্ঘদিন অধ্যাপক দাশগুপ্তর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয় দীর্ঘদিন পর 
যখন অমিয়বাবু অবসর গ্রহণ করে শাস্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। আমাকে বিশ্বভারতীর নানা কাজে 
প্রায়শই শান্তিনিকেতনে যেতে হত, একনাগাড়ে চার-পাঁচদিন থাকতেও হত। ওই সময়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওঁর বাড়িতে 
যেতাম। ছিমছাম সাজানো বাড়ি । অমিয়বাবুর ফুলের শখ ছিল। মালী থাকলেও নিজেই বাগানের দেখভাল করতেন। ওঁর 
বাড়িতে যাবার দুর্নিবার আকর্ষণ এড়াতে পারতাম না। ভয় হত যে উনি হয়তো আমার ঘন-ঘন উপস্থিতিতে বিরক্ত বোধ . 
করছেন। এ কথা ওঁকে একদিন বলাতে উনি বলেন, অর্থশাস্ত্র নিয়ে কথা বলব এতে বিরক্তির কী আছে, এতে যদি কেউ 
বিরক্ত বোধ করে তা হলে বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তিটি মনের দিক থেকে মৃত। এ কথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করি। দীর্ঘ সময় 
ধরে নানা বিষয়ে ওর সুচিন্তিত মতামত শুনি। আলোচনা ও কথোপকথন যে শুধু অর্থশান্ত্রের বাধা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকত তা কিন্তু নয়! সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে ওঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠও ওর খুব সীমিত 
ছিল না। ওঁর মুখেই শুনেছি যে ওঁদের পূর্বপুরুষেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সাথে ধ্রুপদী সংস্কৃত ব্যাকরণেরও চর্চা করতেন। 
ইংরেজি সাহিত্যের জ্ঞানও তার খুব কম ছিল না। ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের সম্বন্ধে একদিন অনেক কথাই উনি আমাকে 
শুনিয়েছিলেন। একদিন অমিয়বাবু আমাকে বলেন যে উনি বা্টান্ড রাসেলের লেখার একজন ভক্ত পাঠক। রাসেল আমারও 
অত্যন্ত প্রিয়। তাই রাসেল সম্পর্কিত আলোচনা মসৃণ গতিতে চলত। এই ধরনের অনেক আলোচনাই তখন ওঁর সঙ্গে 
করেছি যার থেকে প্রতিক্ষেত্রেই আমার মানসিক উন্নতি ঘটেছে; প্রতিক্ষেত্রেই আমি সমৃদ্ধতর হয়ে ফিরে এসেছি। 

আমি যে সময়ের কথা বলছি, অমিয়বাবু তীর Epochs of Economic Theory গ্রন্থটি রচনা করছেন। যারা ধনবিগ্ঞানের bs 
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খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী তার কাছে এলেই ওই গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে শোনাতেন এবং প্রতিক্রিয়া জানতে 
চাইতেন। ওই গ্রস্থটিতে অধ্যাপক দাশগুপ্তের অনন্যতার ছাপ সুস্পষ্ট। ওঁর মতের দৃঢ়তা এবং আত্মপ্রত্যয়, অনেকের মতো, 
আমাকেও বিস্মিত করত। সাধারণত সাহেব-সুবোরা কিছু বললে তার বিরুদ্ধচারণ করা ভারতীয়দের পক্ষে সহজ কাজ হয় 
না। অমিয়বাবু,এর একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। তিনি যেভাবে এবং যে যুক্তি সহকারে জোসেফ শুস্পেটারের মতের বিরুদ্ধে 
কথা বলেছেন তা আমাদের সকলেরই অনুকরণযোগ্য। £০০০১-এ অমিয়বাবু যে মত ব্যক্ত করেছেন, যারা ধনবিজ্ঞানের 
ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাদের অনেকেই তা গ্রাহ্য বলে মনে করবেন না। তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন 
যে গ্রন্থটি একজন প্রথম সারির মনস্বী চিন্তাবিদের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল। প্রতি অধ্যায়েই অমিয়বাবুর স্বাধীন ও বলিষ্ঠ 
চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট 

ইংরেজি ভাষার ওপর অমিয়বাবু দখল অসাধারণ। ইংরেজি ভাষাকে এমন অনায়াসে সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা 
সকলের সহজে জম্মায় না। তার জন্য পরিশ্রম করতে হয়, দীর্ঘদিন অনুশীলন করতে হয়। আমি জানি না অমিয়বাবু কতটা 
পরিশ্রম করেছিলেন, কাকেই বা এ বিষয়ে আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। 

সমাপ্তি টানতে হয়। অধ্যাপক দাশগুপ্ত একজন স্থিতপ্ৰজ্ঞ জ্ঞানতপত্বী, বিদ্যাচর্চার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 
জ্ঞানার্জনে তার অনলস প্রয়াস আমাদের সকলকে বিস্মিত করে। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ; তাই অধীত বিদ্যাকে 
সহজেই তিনি আত্মীকৃত করতে সক্ষম। তার অর্জিত জ্ঞান তাকে অহংকারী করে তোলেনি, তার ব্যক্তিত্বকে মহিমান্বিত 
করেছে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত তার চতুম্পার্থে সুস্সিগ্ধ বৈদগ্ধ্যের এমন একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন যা অনিবার্ধরূপে 
জ্ঞানলিক্সু শিক্ষাব্রতীদের আকর্ষণ করত। আমি নির্ধিধায় বলতে পারি যে অধ্যাপক দাশগুপ্তের সাহচর্যে আমাদের বুদ্ধি 
হয়েছে শাণিত, মার্জিত হয়েছে রুচি, সুদূরপ্রসারী হয়েছে আমাদের জ্ঞানতৃষ্তা। আদর্শ শিক্ষক তিনি। শিক্ষকতাকে তিনি 
জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং কোনো প্রলোভনেই তিনি ওই পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। জ্ঞানার্জন ও 
শিক্ষাদানই ছিল তার অথিষ্ট। অধ্যাপক দাশগুপ্তের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সহজ, স্বচ্ছ ও সাবলীল। অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব তার 
অনুপুঙ্থ বিশ্লেষণে সততই সহজবোধ্য ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তথাকথিত শুষ্ক অর্থনীতির আলোচনাতেও যে একটি 
অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ আছে, এই জ্ঞান আমরা অধ্যাপক দাশগুপ্তের কাছেই প্রথম লাভ করেছি। অধ্যাপনায় তিনি শুধু 
পূর্বসূরিদের লব্ধ জ্ঞানই পরিবেশন করেন নি, তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্বতা ও মৌলিকতার 
ছাপ সুস্পষ্ট। আমাদের দেশে তাত্বিক গবেষণার তিনিই পথিকৃৎ। তার অসংখ্য ছাত্র আজ দেশে ও বিদেশে লব্বপ্রতিষ্ঠ 
অর্থশাস্্রী। এরা সকলেই সানন্দে ও সবিনয়ে অধ্যাপক দাশগুপ্তের কাছে তাদের ঝণ স্বীকার করেন। 

পরিশেষে বলি, অধ্যাপক দাশগুপ্ত তার কর্মে, আচার-ব্যবহারে এবং সাধারণ জীবনযাত্রায় এমন একটি সুসমন্বিত 
জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন যা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল। স্ততিতে তিনি কখনও উল্লসিত হন 
নি, বিরূপতা বা নিন্দা তাকে স্পর্শ করত না। এ বিষয়ে তিনি- ঝষিতুল্য, উদাসীন, নির্বিকার। অধ্যাপক দাশগুপ্ত ছিলেন 
সদালাপী, চারুবাক ও নিতান্ত ছাত্রবৎসল। তাই তার আবাসগৃহের দ্বার সতীর্থ, সহকর্মী ও ছাত্রদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত 
থাকত। বিমূর্ত বিষয়ের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় তার ক্লাস্তিহীন আগ্রহ ছিল। আমরা দেখেছি যে পরিণত বয়সেও তিনি এ 
বিষয়ে যুবকের মতো উৎসাহী ছিলেন। পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি হিসাবেই তিনি আমাদের স্মৃতিপটে চিরজাগরূক 
থাকবেন। 


২২১ 


অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্তর দুটি প্রবন্ধ ~ 


মানুষ ও তার অর্থনৈতিক আবেষ্টনী 


এক 
অর্থনৈতিক নিয়ম ও বাজার মূল্যের উদ্ভব 


“মানুষ ও তার অর্থনৈতিক আবেষ্টনী’ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করবার ভার নিয়ে স্বভাবতই একটা খটকা লেগেছিল-_ যে 
সম্প্রদায়ের জন্য এ আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছে তাদের মন হয়তো বা এতে উপযুক্ত সাড়া দেবে না। কিশোরমন আকাশের 
টাদ ধরবার জন্য ব্যগ্র। পৃথিবীর ধুলির সংস্পর্শ হয়তো বা সে এড়িয়ে চলতে চাইবে। বাজার, আমদানী, রপ্তানী, মুলধন, 
আয়,ব্যয়__এ-সব কথা তার কাছে নিতান্ত খাপছাড়া বলে ঠেকবে। এটা বিচিত্র নয়। মনে পড়ে আমার নিজের ছেলেবেলার 
কথা। ইস্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় “কয়লার খনি’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে দেবার অপরাধে ছেলেদের কাছ থেকে শিক্ষক 
মহাশয়ের অনেক কটুবাক্য ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। 'গ্ৰামপ্রান্তে অস্তগামী সূর্যের শোভা’ বর্ণনা ক'রে প্রবন্ধ লিখতে 
দিলে প্রশ্নকর্তা তরুণ পরীক্ষার্থীদের অশেষ অনুরাগভাজন হতেন সন্দেহ নেই। এই মনোভাবের পরিবর্তন যদি না হয়ে 
থাকে তবে আমার সংকোচ নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়। | 

অথচ আমি বিশ্বাস করি যে এ মনোভাবের পরিবর্তন এনে দেবার প্রয়োজন আছে। এই পৃথিবীর ধুলিই প্রত্যহ মাড়িয়ে 
চলছি আমরা। আর্থিক জগতের প্রতিটি ঘটনা একান্তভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের সঙ্গে জীবনের এই নিকটতম 
এবং অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীকে অবহেলা করে দূরের জিনিস আঁকড়ে ধরবার কৌতুহল স্বভাবিক হলেও তাৎপর্যহীন। 
পরিপূর্ণ জীবন গঠনের পক্ষে এ মনোভাব অস্বাস্থ্যকর। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, তার খাওয়াপরা, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের 
ব্যবস্থা, যা নিয়ে অর্থিক জগত তৈরি, এ-সব যে একটা লাভক্ষতির হিসাব মেনে চলে সে সম্বন্ধে কিশোরমনকে সচেতন 
করে দেয়া-_ এবং এই সমগ্র আর্থিক আবঝেষ্টনীর সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের যোগসূত্র কোথায় তার সন্ধান দেয়া-_ এর একটা 
বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এবং সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান আলোচনার ব্যবস্থা । 

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠেঁ_ অর্থিক জগতের ঘটনা পরম্পরার মধ্যে সত্যিই কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কি না। অভিজ্ঞ 
লোকেদের মধ্যেও এমন একটা ধারণা আছে যে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পেছনে কোনো সাধারণ সুত্র নেই। -* 
তাই এর মধ্যে কোনো নিয়ম বা শৃঙ্খলার পরিচয় তারা খুঁজে পান না। এ যুক্তির খুব খাঁটি উত্তর দিয়েছেন ইটালির এক 
প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্‌, প্যারেটো। একটা গল্প প্রচলিত আছে যে প্যারিসের কোনো আলোচনা সভায় একবার এই বিষয়টি 
নিয়েই বিতর্ক হচ্ছিল। কোনো এক প্রাচীন বক্তা খুব জোর গলায় প্রচার করছিলেন যে “অর্থনৈতিক নিয়ম’ বলে কোনো 
জিনিস নেই। যেমন হয়ে থাকে ধনবৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে সমালোচনাটি একটু তীব্র আকারই ধারণ করেছিল। প্যারেটো 
সেই সভায় কোনো কারণে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিতর্কে যোগ না দিয়ে আত্মগোপন ক'রে গেলেন। পরদিন সন্ধ্যায় 
প্যারিসেরই কোনো রাস্তায় ঘটনাচক্রে পূর্বরাত্রের সেই সমালোচকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। আত্মপরিচয় না দিয়ে দারিদ্র্যের ভান 
ক'রে প্যারেটো সাহেব তার কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন সহরে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কি না যেখানে বিনামূল্যে 
খাবার সংস্থান হতে পারে। ভদ্রলোক খানিকটা তাচ্ছিল্য এবং খানিকটা অনুকম্পার সঙ্গে উত্তর দিলেন-_ ‘না! চতুর 
ধনবৈজ্ঞানিক তখন হেসে ভদ্রলোকের করমর্দন ক'রে জানিয়ে দিলেন যে এ-ই অর্থনীতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বিনামূল্যে 
খাবার সংস্থানের উপায় নেই। সমালোচকের বিদুপের বিরুদ্ধে এটা উত্তম জবাব। শুধু খাবার কেন, আমাদের পোষাকপরিচ্ছদ, নু 
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আসবাসপত্র, জীবন নির্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুর জন্যই উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়। এটা অর্থনৈতিক সমাজের 


- বিধান। এ বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে কোনো সমাজ টিকতে পারে না। মুষ্টিমেয় ভিক্ষুক সম্প্রদায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে 


পারে; কিন্তু সে সম্পর্কেও বলা যায় যে যাঁরা এ সম্প্রদায়কে প্রশ্রয় দেন তারা তাদের দানের সামগরীও মূল্য দিয়েই উপার্জন 
ক'রে থাকেন। 

কিন্ত কেন এ রকম হয়? কেন এই নিয়ম যার ফলে এমনকি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকল 
মানুষেরই আপন পরিশ্রমলন্ধ আয়ের অংশ ছেড়ে দিতে হয়? বাজারে জিনিস বিক্রি ক'রে টাকা নেয়--_ সেটা কি দোকানীর 
জুলুম? অথবা ক্রেতার অনুগ্রহ? সাধারণ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তা থেকে এটা 
বলা যেতে পারে যে এই লেন্দেনের পেছনে জুলুমও নেই বা কোনো অনুগ্রহও নেই। কেনাবেচা ব্যাপারটি লাভক্ষতির 
হিসাব মেনে চলে। জুলুমের প্রশ্ন ওঠে না তারে কারণ দোকানীর জিনিস না কিনবার অধিকার প্রত্যেক লোকেরই আছে। 
সুতরাং একটা জিনিসের মূল্য যত বেশিই হোক-না-কেন যখন সেটা বাজারে চল্‌ছে তখন ও কথা ধ'রে নেস্মা যেতে পারে 
যে সে মূল্য দেবার মধ্যে ক্রেতার সম্পূর্ণ সম্মতি র'য়েছে। অন্যদিকে আবার কেউ অনুগ্রহ ক'রে দোকানীকে তার প্রাপ্যের . 
বেশি কিছু দিয়ে আসবেন না, একথাও মেনে নেয়া যায়। ত্যাগে তৃপ্তি আছে সন্দেহ নেই। এমন লোকের সংখ্যা হয়তো 
সংসারে বিরল নয় যাঁরা সমস্ত জীবনের সঞ্চয় লোকহিতকর অনুষ্ঠানে দান করেই আনন্দ পান। কিন্তু তারাও দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রায় লাভক্ষতি হিসাব করেই চলেন, বাজারে জিনিস কিনতে গিয়ে নিশ্চয়ই চলতি দরের বেশি দিতে চান না। এমন 
কি গৃহত্যাগী সম্যাসীদের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে। এই সেদিনই শুনেছিলাম যে কোনো মিশনের অধিকার-ভূক্ত এক ভাড়াটে 
বাড়ির ভাড়া আদায় করবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে মিশনের পক্ষ থেকে উকিলের পরামর্শ নেয়া হচ্ছে। দানবীর স্যার রাসবিহ্ারী 
তার জীবনের সমগ্র সঞ্চয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসারের জন্য দান করে গেছেন। কিন্তু সেই সঞ্চয়ের সি নভিডি 
হিসাব ছিল একথা মানতে হবে। তা না হলে সঞ্চয়ও সম্ভব হত না, দানও সম্ভব হত না। 

এখন এই হিসাবের উদ্ভব হয় কি কারণে একথাটা পরিষ্কার করে বল দরকার। মানুষ কতকগুলি আকাঙ্ক্ষার টি 
পৃথিবীতে চলতে গিয়ে যে অনেক কিছুর অভাব অনুভব করে; এবং অনেক কিছু পেতে চায়। এটা স্বাভাবিক যে বিভিন্ন 
লোকের আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন পর্য্যায়ের। কেউ হয়তো চা জিনিসটিকে জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে'গণ্য করেন-- 
যেমন আমি করে থাকি। আবার কেউ চা পানকে “বিষপান ব'লে মনে করেন। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন সিনেমায় যেতে 
না-পারাটা কারুর কাছে হয়তো একটা অভাবনীয় দ্দুর্ঘটনা। আবার কেউ হয়তো বা ছবি দেখে পয়সা খরচটাকে নেহাৎ 
একটা অপব্যয় বলে মনে করেন। কেউ হয়তো মাদকদ্রব্যের উপাসক, কারুর রুচি জটিল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে । এ সবাইকে 
নিয়েই আর্থিক জগতের গঠন। উঁচু, নীচু, মহৎ, হীন-_ সবরকম আকাঙ্ক্ষার স্থান সেখানে আছে। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই 
আকাঙ্ক্ষার স্তরভেদ আছে। তার পছন্দের মাপকাঠিতে কোনো জিনিস উচু স্থান, কোনো জিনিস নীচু স্থান অধিকার করে। 
জীবিকা নির্বাহের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে সব সামগ্রী তার স্থান বলা যায় উচুতে। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার খানিকটা 
নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য উপসর্গও এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। প্রথমে মানুষ রুটির বন্দোবস্ত করবার জন্যই যত্ববান 
হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সে ব্যবস্থা পূরণের সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো ডিমের প্রশ্ন জেগে ওঠে। আবার প্রাতঃরাশে টেবিলে দ্বিতীয় 
ডিমের ব্যবস্থা করবার সময় গৃহস্বামিনী হয়তো ইতস্তত করেন ওর বদলে একঠি কমলালেবু হলে অধিকতর বাঞ্চনীয় হত 
কি না। এইভাবে কোনো একদিকে আকাঙক্ষার উপশম এমন কি সম্পূর্ণ নিবৃত্তির সম্ভবনা থাকলেও মানুষ বিভিন্ন দিকে 
আকাঙ্ক্ষার বিস্তার করেই চলে। এটা মানুষের প্রকৃতি। এবং মানুষ এই প্রকৃতির বশবর্তী বলেই অর্থনৈতিক সমাজ গতিশীল-_ 


++ এবং আমি মনে করি উন্নতিশীল। 
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মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রসার অন্তহীন। অথচ এই আকাঙক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য যে সব সামগ্রীর প্রয়োজন প্রকৃতি তার 
সীমানির্দেশ করে দিয়েছেন। জিনিস তৈরি করবার মালমশলার পরিমাণ অপ্রচুর। জমি, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি যে-সব জিনিসের 
জন্য প্রকৃতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে হয় তার পরিমাণ সীমাবন্ধ। সুতরাং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মোট আকাঙ্ক্ষা 
প্রসারের ফলে সমাজে এ-সবের অনটন অনিবার্ধ। মানুষের শক্তি এবং সময় তার আকাঙক্ষার পূর্ণ পরিতৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। দিনে চব্বিশ ঘণ্টা আমরা হয়তো পাই। তার মধ্যে আবার আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন। এই সংকীর্ণ মালমশলার 
ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যতদূর সম্ভব আকাঙ্ক্ষার উপশম করটাই হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবনের গোড়ার কথা । এবং এই প্রক্রিয়ায় 
যে লাভক্ষতির হিসাব রয়েছে সেইটিই হচ্ছে অর্থনীতির মূলসূত্র। রুটির পরিমাণ বাড়াতে চাও তো পোষাকের পারিপাট্যের 
দিকে নজর খানিকটা কমিয়ে আনতে হবে। মোটর গাড়ির ব্যবস্থা রাখতে গিয়ে হয়তো হাওয়া পরিবর্তনের খরচে খানিকটা 
কাপর্ণ্য করতে হবে। আর এ যাবতীয় বিলাসও যদি সম্ভব হল তো সঞ্চয়ের অঙ্ক ক্ষীণতর হয়ে পড়বে! এ অর্থনৈতিক নিয়ম 
ধনী, দরিদ্র, সদাশয়, নীচাশয় সবার উপরেই প্রযোজ্য । যে জিনিস মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর নয়, যে জিনিস 
সম্বন্ধে এই লাভ-লোকসান হিসাবের প্রশ্ন ওঠে না। তাই সে জিনিসের ব্যবহার অর্থনৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত নয়, বাজারে 
তার কেনা-বেচাও হয় না। এক কলসী জল মাটিতে পড়ে গেলে গৃহস্বামীর ঘর নোংরা করায় অপরাধী ভূত্যকে দণ্ড দিতে 
পারেন, কিন্ত জল নষ্ট হল বলে অনুতপ্ত হন না। কিন্তু কলসটি ভেঙে গেলে তার হিসাবের খাতায় ক্ষতির অঙ্ক বেড়ে যায়। 
অর্থনীতির অভিধানে ‘সম্পদ’ কথাটির সংজ্ঞাও এই সূত্রের অনুকরণ করে দেয়া হয়। যে জিনিস মানুষের প্রয়োজনের পূর্ণ 
নিবৃত্তির পক্ষে অপ্রচুর-_ এবং যার ব্যবহার লাভক্ষতির হিসাব মেনে চলে-- অর্থনৈতিক সংজ্ঞা অনুসারে সেই জিনিসটি 
সম্পদ্‌। সাধারণ জল প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর পাওয়া যায় বলে এই সংজ্ঞা অনুসারে সে জিনিসটি সম্পদের তালিকাভূক্ত 
হয় না। আবার ডিস্টিল্‌ করা জল-_- এমন কি কোনো শহরে পানীয় জলও-_ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে তাকে 
সম্পদ্‌ বলে গণ্য করা হয়। অপ্রাচুর্য্যর জগত নিয়েই অর্থনীতির কারবার। 

এখন এই-সব জিনিসের কেনাবেচা কেন হয় এবং তার জন্য মূল্য দেবার প্রশ্নই বা কেন ওঠে-- একথা বোঝা কঠিন 
নয়। যে জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ পাওয়া যায় অবিশ্যি তার কেনাবেচার প্রশ্ন ওঠে না। পচা আমের সংখ্যা 
বাজারে কম হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সুতরাং তার মূল্য নেই।আবার সাধারণ জল অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হলেও 
এত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় যে তার কোনো বাজার মূল্য নেই৷ এসব জিনিস অর্থনীতির গণ্ডির বাইরে । কিন্তু যে জিনিস 
অর্থনীতির সংজ্ঞা অনুসারে সম্পদ বলে গণ্য, প্রয়োজনের তুলনায় যে জিনিস অপ্রচুর সে জিনিসের বাজার মূল্য না থাকলে 
সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি অনিবার্ধ। সংজ্ঞা অনুসারেই দেখা যাচ্ছে যে এ-সব জিনিস সম্বন্ধে সমাজের সবাকার আকাঙ্ক্ষার 
পূর্ণ পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। সুতরাং মূল্যের ব্যবস্থা না থাকলে এ-সব জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ির সূত্রপাত স্বাভাবিক। এই-সব 
অপ্রচুর জিনিসের উপর বিনামূল্যে ভাগ বসাতে গেলে বঞ্চিতের দল ছাড়বে কেন? এক ঝুরি সুপক্ক ন্যাংরা আম যদি কোনো 
বাজারে বিনামুল্যে ছেড়ে দেয়া হয় তা হলে সেখানে যে কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে সেটা কল্পনা করা কঠিন নয়। 
কার ভাগ্যে এর অংশ জুটবে, কে বঞ্চিত হবে তার মীমাংসার উপায় কি? এই কারণেই বাজার মূল্যের উত্তব। বঞ্চিতের 
দলকে নিরজ্ত করবার জন্যই ক্রেতা মূল্য দিয়ে তার অভীন্সিত জিনিসের উপর দাবি জানায়। 

তাই এ কথাও এখানে বলে রাখা যায়-_ যদিও এর বিশদ্‌ ব্যাখ্যা পরে হবে আশা করি-_ যে-কোনো সামগ্রীর বাজারে 
মূলের পরিমাণও নির্ভর করে প্রয়োজনের তুলনায় ওর অগ্রাচুর্য্যের মাত্রার উপরে। 
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দুই 
ক্রেতা বিক্রেতার সম্বন্ধ ও অর্থনৈতিক সমাজ গঠন 


আর্থিক জগতের স্বরূপ কি এবং বাজার মূল্যের উত্তব কেন হয় এ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে 
গতবারের আলোচনায়! বলা হয়েছে যে আর্থিক জগতের বৈশিষ্ট্য এই যে সেখানে যে-কোনো জিনিস মুল্য দিয়ে সংগ্রহ 
করতে হয়-_ একটা কিছু ক্ষতি স্বীকার না করলে কোনো লাভের সম্ভাবনা সেখানে নেই। অপ্রাচুর্য্যের জগতে মানুষের 
সবরকম আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অসম্ভব সম্পদ্‌এর তালিকাভুক্ত যে-কোনো জিনিস পেতে চাও তো অন্যদিকে আকাঙক্ষা 
পূরণের মাত্রা খানিকটা কমিয়ে আনতে হবেই। এই ক্ষতিত্বীকারই হচ্ছে বাজারমূল্যের সত্যিকার অর্থ। আমরা যে টাকা 
দিয়ে জিনিস কিনে থাকি সে প্রক্রিয়াও ওই নিয়মেরই একটা অভিব্যক্তি । যে টাকা ব্যয় করে একটি শেফার্স কলম কেনা হল 
তার পরিবর্তে একটি 90011001901 তৈরি করা অথবা 978৮1 5৪. কেনা যেত। একটি সাইকেল কিন্তে যে টাকা ব্যয় 
হল তার বদলে একটি ড্রইং রুম সুইট্‌ কেনার সম্ভাবনা ছিল। কেনাবেচার বাইরের রূপ যাই হোক-না-কেন-__ একটু 
তলিয়ে দেখলে বোঝা কঠিন নয় যে এর সত্যিকার রূপ হচ্ছে জিনিসের পরস্পর বিনিময়। একটা জিনিস পেতে গিয়ে অন্য 
জিনিস চাইবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয় বলেই মানুষ অর্থনৈতিক কারবার হিসাবের আশ্রয় নেয়। সে বিচার করে দেখে 
যেজিনিস পেল না তার তুলনায় যে জিনিস পেল তার প্রয়োজন বেশি কি না। প্রত্যেক কেনাবেচার মধ্য দিয়ে সে চায় ক্ষতির 
চাইতে লাভের অঙ্ক বেশি রাখতে। এই তার অর্থনৈতিক আচার। 

এখন একটু ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে যে-কোনো অবস্থায়ই মানুষের জীবনে একটা অর্থনৈতিক আচারের সন্ধান 
পাওয়া যায়। পর্বত গুহাশ্রয়ী সন্ন্যাসী দিনের নির্দিষ্ট চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে যতটুকু সময় ফল আহরণের জন্য ব্যয় করেন 
ততটুকু সময়ের জন্য তিনি উপাসনার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন সন্দেহ নেই। তার কাছে এই ক্ষতিই হচ্ছে খাদ্য সংস্থানের ' 
মূল্য। সমাজে থেকে নির্বাসিত 7২০১1)5017 থে০১০০-র পক্ষে কাকাতুয়ার সঙ্গে কথা কওয়া এবং আলুর চাষ করার মধ্যে 
নির্দিষ্ট সময়ের বণ্টনও এই একই আচারের প্রকাশ। কিন্তু এই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আচরণের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। 
মানুষের অর্থনৈতিক আচার প্রাধ্যান্য লাভ করে এবং একটা সমস্যার সৃষ্টি করে তখনই যখন একজনের ব্যবহার অপরের 
সংস্পর্শে আসে__ কেনাবেচার মধ্য দিয়ে যখন একের সঙ্গে অপরের একটা অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। Robinson 
C7U5০৪-র অর্থনৈতিক ব্যবহার হিসাব মেনেই চলেছে আশা করা যায় ; কিন্তু সে হিসাবের ফল তার নিজের মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল, _ অপরের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। 


- পক্ষান্তরে বাজারে যে কেনাবেচা হয় তাতে একজনের জীবনযাত্রা অপরের আচরণের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। এই 


৮ 


+ 


কেনাবেচার মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা সুদৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যাতে করে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় প্রত্যেক 
ব্যক্তি অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকে। সত্যিকার সমাজের গোড়াপত্তনও হয় এই অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের 
মধ্য দিয়েই। বাস্তবিক অর্থনৈতিক আদানপ্রদান ছাড়া কোনো সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা মুক্ষিল। যে-কোনো মনুষ্য 
সমষ্টিকে সমাজ আখ্যা দেয়া যায় না। দেবালয়ে, খেলার মাঠে অথবা সভাসমিতিতে যে সাময়িক জনতার সৃষ্টি হয় সে 
জনতাকে আমরা সমাজ বলে মনে করি না। সমাজ সৃষ্টি হয় তখনই যখন মানুষ মানুষের সঙ্গে একটা দৃঢ় ও স্থায়ী বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়। সেই বন্ধনের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে অর্থনৈতিক আদানপ্রদান। অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের ফলে মানুষের সঙ্গে 
মানুষের যে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয় সে মনুষ্য সমাজকে একটা পাকা ভিত্তির উপর স্থাপন করে। 

“রিভিউর ae ts দি সিরা LLL 
সন্বদ্ধের তাৎপর্য্যই বাকি? 
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জয়শ্রী ছু শ্রাবণ ১৪১০ 


কোনো একটা বিশেষ জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে এক শ্রেণী তার ক্রেতা, অপর এক শ্রেণী বিক্রেতা । 
পাটের চাষী পাট বিক্রী করে, কারখানার মালিক ক্রয় করে। আবার কারখানায় তৈরি চট মালিক বিক্রী করে, অপর এক »৯ 
সম্প্রদায় ক্রয় করে। অন্যদিকে পাটের ব্যবসায়ী পাটের বাজারে বিক্রেতা, কিন্ত কাপড়ের বাজারের ক্রেতা। চাকুরীজীবী 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আপন আপন ক্ষমতা এবং যোগ্যতা অনুসারে সমাজের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকে। কেউ ডাক্তার, কেউ 
ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসর । তাদের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অনেক সামগ্রীর উৎপাদন প্রণালীর কোনো 
খবরই হয়তো তারা রাখেন না। কিন্তু সে সব সামগ্রী বাজারে বিক্রী হয়, এবং তারা যা আয় করেন তা থেকে সেগুলি কিনে 
নেন। আবার ওইসব ব্যবসায়ীদের রোগে ডাক্তারের বিধান, গৃহনির্মাণে ইঞ্জিনিয়রের পরামর্শ এবং ছেলেদের শিক্ষার 
ব্যবস্থার জন্য প্রফেসরের আশ্রয় নেয়া প্রয়োজন। এই-সব ক্ষেত্রে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়র-প্রফেসর সম্প্রদায় বিক্রেতা এবং 
অপর সম্প্রদায় ক্রেতা। 

এ আলোচনার শুরুতে মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে একটা দুর্দশার দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। দুর্দশাই বটে কারণ এই 
কথাই বিশেষ করে বলা হয়েছে যে আর্থিক জগতে মানুষ বিনামূল্যে কোনো জিনিসের সংস্থান করতে অক্ষম, যে-কোনো 
লাভের পিছনে ক্ষতিস্বীকার নিশ্চিত। এ দুর্দশার জন্য দায়ী প্রকৃতির কৃপণতা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এ দুর্দশার মধ্যেও 
একটা সান্ত্বনার রেখা রয়েছে। সে সান্তনা এই যে উপযুক্ত মূল্য দেবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা থাকলে বাজারে এমন অনেক 
জিনিস কিনবার সুযোগ মেলে যা তৈরি করবার সামর্থ্য ক্রেতার নেই। বাজারে কেনাবেচার মধ্য দিয়ে মানুষ যে পরিমাণ 
আকাঙ্ক্ষার উপশম করতে পারে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এর কতটুকু সম্ভব হত যদি প্রত্যেক মানুষ নিজেদের মধ্যে 
আবদ্ধ থাকত? মানুষ এই যে তার আকাঙ্ক্ষা নিবারণের বিস্তীর্ণ সুযোগ পাচ্ছে এটা সমাজের একটা আরীবাদ। সমাজের এ 
ব্যবস্থা মানুষেরই সৃষ্টি, প্রকৃতির দান বিমুখতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার একটা সমবেত প্রয়াস। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 
অনেক ক্ষেত্রেই এর পরিচয় রয়েছে। অথচ বেশি পরিচিত বলেই হয়তো ব্যাপারটি অনেকের নজর এড়িয়ে যায়।এই যে ' 
আমরা আপন আপন পেশী অবলম্বন করে সমাজে চলছি, কেউ অফিস করছি, কেউ স্কুল-কলেজ করছি, কেউ কলকারখানায় 
কাজ করছি__ জীবন নির্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতটুকু জিনিস নিজের হাতে তৈরি করছি? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কথাই 
ধরা যাক। তাদের মধ্যে কজন খোঁজ রাখেন চাল কোথেকে, কিভাবে বাজারে আমদানি হয়, চা, চিনি বা ময়দা তৈরি করবার 
প্রণালী কি,কি কৌশলেই বা কাপড় তৈরি হয়। অনেকেই এ-সব খবর রাখি না, রাখবার প্রয়োজনও মনে করি না,_- সংকীর্ণ 
আওতার মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে আপন পেশা লক্ষ্য করেই দিন কাটাচ্ছি।* 


* কবে এবং কী উপলক্ষে লেখা জানা যায নি। মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ব রচনা, স্মারক গ্রন্থের পূর্বে কোথাও সংকলিত হয় নি। 


অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 


বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেছেন। 

এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ। পরস্ত এ সম্মানে আমার অধিকার সন্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা জিনিস নজরে এল যা 

আমাকে একটুখানি বিচলিত করেছে। নজরে এল যে বর্তমানে আমি বঙ্গের প্রাচীনতম অর্থবিজ্ঞানী। এটা আমাদের পরিতাপের 

বিষয়! আমার অগ্রজদের মধ্যে বীরেন গাঙ্গুলী, দ্বারিক ঘোষ, এমন কি হীরেন্দ্রলাল দে-ও আজ আমাদের মধ্যে বেঁচে 

থাকতে পারতেন, সক্রিয়ভাবে । এঁদের অভাবে নিজেকে বড়োই দুর্বল মনে করি, এবং সে দুর্বলতা বেশি প্রকট হয় তখন 

যখন কোনো প্রতিষ্ঠান আমার প্রাটীনতা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন দিচ্ছে বর্তমান অধিবেশন। + 
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অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 


" প্রথমেই বলে রাখি, আমি বিজ্ঞানচর্চায় মাতৃভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। এ পক্ষপতিত্ব শুধু এজন্য নয় যে এতে আমাদের 
ভাষা সমৃদ্ধ হবে, যদিও সে যুক্তির-গুরুত্বও কম নয়। পক্ষান্তরে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের বিজ্ঞানের প্রসারের জন্যই 
মাতৃভাষার প্রচলন প্রয়োজন। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞন্নের তত্ব গ্রহণ করবার ক্ষমতা মুষ্টিমেয় বিদ্যার্থীর থাকতে পারে। 
যতদিন সামাজিক ব্যবস্থা এমন ছিল যে সাধারণ মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী বলে স্বীকার করা হত না, বিজ্ঞানচর্চা 
উচ্চশ্রেণীর অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ততদিন ভাষাসমস্যা ততটা প্রকট ছিল না। তা ছাড়া দেশ স্বাধীন হবার 
আগে শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ন্ত্রণ আমাদের নিজেদের হাতে ছিল না-_ বিদেশীরাজ নিজেদের স্বার্থে ইংরেজি ভাষা এদেশের 
উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। তাতে করে বিজ্ঞানের সদর দরজা আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল সন্দেহ নেই। একথাও স্বীকার 
করতে হবে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য আমাদের একটি আন্তর্জাতিক ভাষার আশ্রয় নিতেই হবে। সে ক্ষেত্রে 
ইংরেজির দাবি অনস্বীকার্য ;ভারতবর্ষের কোনো আঞ্চলিক ভাষাই আজও সে দাবি মেটাতে পারে না-- বাংলা ভাষাও না। 
কিন্তু বিদ্যা অর্জন করা এক কথা, বিদ্যার সরবরাহ করা আর-এক কথা। একথা অস্বীকার করা যায় না যে আধুনিক অর্থনীতির 
ধারাটি আমারা পশ্চিম থেকে আমদানি রুরেছি। এদেশে অর্থনৈতিক চিন্তা আদৌ ছিল না একথা বলা যায় না। অবশ্যই ছিল। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে অর্থনৈতিকসূত্র তৈরি করার প্রচেষ্টা পশ্চিমেরই অবদান সে-সব সূত্র আমাদের চিস্তাধারাকে 
প্রভাবিত করতে পেরেছে পশ্চিমী ভাষার মাধ্যমেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান অপরিহার্য । এবং সেজন্য 
একটি আর্ন্তজাতিক ভাষাও অপরিহার্ষ। কিন্তু সাধারণ জিজ্ঞাসুর কাছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পৌছে দেবার জন্য আঞ্চলিক 
ভাষাই প্রশস্ত একথা অস্বীকার করা যায় না। জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে যেমন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি, আমদানি রপ্তানির জন্য 
বিদেশী ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য হলেও আঞ্চলিক সরবরাহের জন্য চাই মাতৃভাষার প্রচলন-- যে ভাষায় জিজ্ঞাসু কথা 
বলে, চিন্তা করে, স্বপ্ন দেখে। আমি বিশ্বাস করি এ ব্যবস্থা শুধু যে শ্রেয় তা নয়, এ ব্যবস্থা সম্ভবপরও বটে। এ আমার 
বহুদিনের বিশ্বীস। এই বিশ্বাসের স্বপক্ষেই আমি বর্তমান ভাষণটি বাংলা ভাষায় তৈরি করেছি। আমার মনে হয় বঙ্গীয় 
অর্থনীতি পরিষদের কার্যব্রমও বাংলাভাষাতেই সূচিত হওয়া বাঞ্নীয়। আমি এ-ও মনে করি বাংলাভাষায় লেখা পাঠ্য বই 
ছাড়াও বাঙ্গালি অর্থবিজ্ঞানীদের কর্তব্য একটি অর্থনৈতিক ত্রৈমাসিক চালু করা, যেটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের গবেষণার ফল 
প্রকাশ করবে বাংলাভাষায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালি অর্থবিজ্ঞানীদের অবদান আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। 
কিন্তু সে-সব গবেষণার মাধ্যম ইংরাজি ভাষা। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য এই বিদেশী ভাষার আশ্রয় নেবার প্রয়োজন 


-/ আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, একথা মানি। তবুও বাঙালি গবেষকদের কাছে এই দাবি জানাতে চাই যে তারা যেন তাদের 
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গবেষণার খানিকটা অংশ-_ অন্তত যেসব গবেষণা আমাদের জাতীয় সমস্যার সঙ্গে জড়িত-__ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। 
আমি মনে করি যে এ বিষয়ে বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদ সচেষ্ট হলে একটি সম্তরান্ত পর্যায়ের ত্রৈমাসিক চালু করা সম্ভব। 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমার বিশেষভাবে মনে আসছে! আমরা কি এই বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশের 
অর্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করতে পারি না? আমি মনে করি সে ব্যবস্থায় উভয় পক্ষেরই লাভ। আমার 
নিজের এ বিষয়ে একটুখানি দুর্বলতা আছে। “ওপার বাংলা*তেই আমার অর্থনৈতিক শিক্ষাদীক্ষা। বহু বছর অধ্যাপনাও 
করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওখানে আমার একটি ছাত্রসম্প্রদায় আছেন যারা আজও আমাকে স্মরণ করেন, এবং যাঁরা 
অনেকেই আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাভাষায় এঁদের অনুরাগও প্রচুর। আমাদের এপার থেকে সহযোগিতার 
আহান জানালে এঁরা আন্তরিক সাড়া দেবেন এটা আমি খুবই আশা করি। এবং এও মনে করি এঁদের সহযোগিতার প্রয়োজন 
আছে-_ সাধারণভাবে পরিষদের, আর বিশেষভাবে আমার প্রস্তাবিত ব্রেমাসিকের, সমৃদ্ধির দিক থেকে। 

এখন আমার বক্তব্যে আসা যাক। বর্তমান অধিবেশনের বিষয়সূচি দেখে বুঝতে পারছি যে অধিবেশনে প্রধানত 
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পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে। আলোচনার বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, এবং একটি আঞ্চলিক ৯৯. 
পরিষদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । প্রচুর আগ্রহ নিয়ে এ আলোচনা শুনব এই ভেবে রাখছি। অধিবেশনের প্রারস্তেই এসব 
সমস্যার বিশ্লেষণ করতে বসব না; বরং অপেক্ষা করব বিশেষজ্ঞদের অভিমতের জন্য। বস্তুত আমার এ-বিষয়ে কতটা 
অধিকার আছে সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ নেই, এমন নয়। আমি আমার ভাষণে তাই অর্থনীতির তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি 
সম্বন্ধে দু-একটা কথা আপনাদের কাছে পেশ করব। £ 

আমার বিশ্বাস অর্থনৈতিক তত্ব এবং ঘটনার মধ্যে গুরুতর বিভেদ আছে বলে লোকের যে একটা ধারণা আছে 
অমূলক। সমাজে যা ঘটে তা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি যোগসুত্রের স্ধানই তত্ত্বের উদ্দেশ্য। তত্ত্বের 
উত্তব হয়ে থাকে ঘটনাকে আশ্রয় করে। বিজ্ঞান এই তত্ত্বের সমষ্টি। তাই বিজ্ঞানমাত্রই ঘটনাশ্রয়ী। পরস্ত এই বিজ্ঞানেরই 
অগ্রগতির ফলে এমন সব সূত্রের অবতারণা সম্ভব যাদের সঙ্গে আমাদের পারিপার্শিকের সম্পর্ক অস্পষ্ট হয়ে দীড়ায়। 
আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হতে পারে যে সে-সব সূত্র পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈসাদৃশ্য 
পীড়াদীয়ক সন্দেহ নেই। একথা স্বভাবতই মনে হতে পারে যে অর্থনৈতিক ভাবনার সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গাঙ্গী , 
সম্বন্ধ রয়েছে। কোন্‌ গ্রহের কোথায় অবস্থান, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধই বা কি, অথবা বস্তুর মূলে কি ধরনের শক্তির 
প্রকাশ__- এ-সব নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামায় না। তাই পদার্থ বৈজ্ঞানিক তাদের মরজিমতো গবেষণা চালিয়ে যেতে 
পারেন-_ গবেষণার সূত্র থেকে জাগতিক পরিবেশের ব্যবধান ঘতই বর্ধিষু হোক না-কেন। অর্থবিজ্ঞানীর কাছে সমাজের 
দাবি স্বতন্ত্ৰ । অর্থনীতির কারবার মানুষের সমাজ নিয়ে। সমাজ তাই আশা করে যে অর্থবিজ্ঞানীর গবেষণা সামাজিক সঙ্কটের 
সমাধানে সাহায্য করবে। অর্থনৈতিক তত্ত্ব শুধু আলোকপ্রসু হলে চলবে না, তাকে হতে হবে ফলপ্রসূ। মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা যখন সঙ্কটাপন্ন-_একদিকে মূল্যস্ফীতি, অপরদিকে ক্রমবর্ধমান বেকারী, একদিকে শিল্পবিপ্লব, অপরদিকে অবিশ্বাস্য 
রকম দারিদ্র্য, একদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংবিধান, অপরদিকে ধনতাস্ত্রিক শ্রেণীবৈষম্য-_ সমাজে যখন এইসব বিরুদ্ধ 
শক্তির বিচিত্র খেলা চলছে, তখন অর্থবিজ্ঞানীর পক্ষে “স্থিতি'মূলক গবেষণা নিতান্তই অপ্রাকৃত এরকম মনে করা অস্বাভাবিক 
নয়। একথা স্বতঃই মনে হতে পারে যে অর্থবিজ্ঞানীর কাছে সমাজ চাইছে রুটি, কিন্তু পাচ্ছে পাথরের টুকরো। 

এখন দেখা যাচ্ছে এই প্রশ্ন নিয়ে অর্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দুটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। একটি মার্কস্পন্থী, যীদের 
চিন্তধারা গড়ে উঠেছে ধনতান্ত্রিক স্মাজে শ্রেণীবৈষম্যকে কেন্দ্র করে। অপরটির সংজ্ঞা নিরপণ করা কঠিন-_ মোটামুটি 
বলা যেতে পারে এঁরা স্থিতিমূলক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বিশ্বাসী । এঁদের চিন্তাধারা কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত * 
নয়। এঁদের বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হয় সীমান্তিকী পদ্ধতি । এই দ্বিতীয় গোষ্ঠী গুরুবাদী নয়, তাই সমাজব্যবস্থা নিয়ে এঁদের 
চিন্তাধারা কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এঁদের বিশ্লেবণ-পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সুতরাং শ্রেণী নিরপেক্ষ । 
বিরোধীপক্ষের অনুযোগ এঁরা রক্ষণশীল, অতএব ধনিক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষক। অপর পক্ষে মার্কস্পন্থীদের বিরুদ্ধে এই বলা 
হয় যে এঁদের বিশ্লেষণপদ্ধতি দুর্বল-_অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন অনেক প্রশ্ন আছে, বিশেষ করে যে-সব প্রশ্নের মূলে বাজার- 
মূল্য, সে-সব প্রশ্নের আলোচনার পক্ষে মার্কসীয় পদ্ধতি অনুপযোগী। 

সাম্প্রতিক কালে দুপক্ষের এই বিরোধ বড়ই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন হয়েছে যে যে-সব শিক্ষাকেন্দ্রে মার্কস্পস্থীদের 
আধিপত্য সেখানে স্থিতিবাদী অর্থবিজ্ঞানী'অপাংক্তেয়। অপরদিকে যে-সব শিক্ষাকেন্দ্রের এতিহ্য স্থিতিবাদী অর্থবিজ্ঞানকে 
আশ্রয় করে চলে আসছে সেখানে মার্কস্পন্থীদের প্রবেশ দুঃসাধ্য । এ পক্ষ ততটা উগ্র নয় ;বরং মার্কসীয় সমস্যার গুরুত্ব 
এঁরা স্বীকার করেন, এমনকি অনেকেই এক এক ধরনের সমাজতন্তে বিশ্বাসী। এঁদের আপত্তি মার্কস্বাদী বিশ্লেষণের পদ্ধতি + 
নিয়ে, এবং সে আপত্তি গুরুতর । এ বিরোধ আজ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। শোনা যায় জাপানে দুটি জাতীয় অর্থনীতি 
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অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 


এ পরিষদের সৃষ্টি হয়েছে। একটি মার্কসীয়, অপরটি অমার্কসীয়। একটির নাম ‘Economic Theoretical Association’, 
+ অপরটির নাম Theoretical Economic Association’ | নামের মিল সত্বেও একটির সঙ্গে অপরটির কোনো যোগাযোগ 
নেই। মার্কসীয় সম্প্রদায় বিরুদ্ধ পরিষদকে বলে সমাজ-বিরোধী, অপরপক্ষ তার প্রতিশোধ নেয় এই বলে যে মার্কসবাদী 
পরিষদের সভ্যরা কিঞ্চিৎ ক্ষীণবুদ্ধি । আমার ধারণা আমাদের দেশেও এই ধরনের একটি গোষ্ঠী বিভাগ রয়েছে। অর্থনৈতিক 
শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে আমাদের দেশেও এক ধরনের একদর্শিতা লক্ষ করছি সাম্প্রতিককালে । আশা করছি আমাদের 
বর্তমান পরিষদটি এই তাত্বিক দ্বন্দ্বের বাইরে। আমি মনে করি এ দ্বন্দ্ব অস্বাস্থ্যকর এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকুল। 
এখানে আমার নিজের অর্থনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নিই। আমার নিজের বিশ্বাস যে, কোনো সমাজেই 
ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হতে পারে না। এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের দুরদৃষ্টি অগ্রাহ্য করার অবকাশ আছে বলে 
আমি মনে করি না। ধনতন্ত্রের বিবর্তনের ফলে মালিকের আপেক্ষিক সংখ্যার হ্রাস হবে এবং শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে 
মালিকের মুনাফার ভাগ বসাবার দাবি জানাবে এ যুক্তির সত্যতা সর্বদেশেই আজ প্রমাণিত হচ্ছে! ধনতান্ত্রবাদী উন্নত 
দেশগুলিতে বর্তমানকালে যে-সব অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে সেসবই মার্কসের অনুমানের সপক্ষে রায় দিচ্ছে সন্দেহ 
= নেই। মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে অথবা বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে এ সঙ্কটের সাময়িক সমাধান সম্ভব হতে পারে, এবং হচ্ছেও। . 
কিন্তু এ সমাধানের প্রচেষ্টার মধ্যেই আবার বৃহত্তর সঙ্কটের বীজ থেকে যাচ্ছে একথা বোঝা শক্ত নয়। ধনতান্ত্রর আদি স্থান 
ইংলন্ডে আজ যে ধরনের প্রক্রিয়া চলছে তা থেকে মনে হয় ওখানে হয়তো অচিরেই একটি শ্রমজীবীভিত্তিক অর্থনৈতিক 
সমাজ গড়ে উঠবে। 

MERE SO SE TE লে তারাবির পলি লি 
প্রভাব দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ৷ দ্রব্যমূল্য, শ্রমিকের মজুরী, মালিকের মুনাফার হার ইত্যাদি এখন আর বাজারের 
“অদৃশ্য হাত”-এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, অনেক ক্ষেত্রেই এসব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে। এখন এই নিয়ন্ত্রণ যদি 
শ্রমজীবীর অনুকূল হয়, অথবা শ্রমিকসংঘ যদি বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্রের বিধি জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণকর, তা হলে 
ধনতন্ত্রের ভিত্তি মোটামুটি অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় প্রচারয়ন্ত্রের কথা স্বভাবতই মনে আসে। মানুষের 
আচরণ যেটা সত্য তার উপর নির্ভর করে মানুষ যেটা সত্য বলে বিশ্বাস করে তার ওপর।। রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্র জনসাধারণের 
এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখতে পারে, শ্রমজীবীদের আংশিক দাবি পূরণ করে। বহু দেশেই এ 

৯. ধরনের প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের দেশে 'গরীবি হটাও’ স্লোগানটি এরই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন! তবে রাষ্ট্রের চাতুরী পরিণত 
ধনতান্ত্রিক সমাজে বেশিদিন চলতে পারবে বলে মনে হয় না। অপরপক্ষে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে শৈথিল্য লক্ষ্য করে আসছি তার কারণ সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় এই পরিপ্রেক্ষিতে ূ 

এ-সব সত্বেও আমি বলব যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতবাদ এক কথা, অর্থবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আর এক কথা। 
যতদিন ধনতন্ত্র বজায় রয়েছে ততদিন বৈজ্ঞানিক তার বিশ্লেষণ-পদ্ধতির জন্য ধনতান্ত্রিক ভিত্তির আশ্রয় নেবেন__ এতে 
কোনো আপত্তি থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। সামাজিক পরিবেশ যেখানে ধনতান্ত্রিক সেখানে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ 
ওই পরিপ্রেক্ষিতে চলবে এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধের অবকাশ কোথায়,_ যদি মেনে নেওয়া যায় যে পারিপার্শ্বিক ঘটনার অর্থ 
খোঁজাই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য? মার্কসপন্থীরা বলেছেন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এতিহাসিক বিবর্তনের একটি 

”  স্তরমাত্র, এর স্থায়িত্ব নিঃসন্দেহ নয়। তাদের অনুযোগ এই যে স্থিতিবাদী অর্থনীতির সুত্র এই বিবর্তনের ধারা থেকে বিষুক্ত, 
- সুতরাং কৃত্রিম। এ-কথা সত্য যে স্থিতিবাদী অর্থনীতির পরিধি সংকীর্ণ, অর্থনৈতিক প্রগতির সাথে সাথে এমন সব সামাজিক 
+" সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে যার বিশ্লেষণ স্থিতিবাদী অর্থনীতির বহির্ভূত বলে ধরে নেওয়া হয়। এমনও বলা হয় যে বিশ্লেষণের 


২২৯ 
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তীক্ষুতা বজায় রাখতে হলে এ সংকীর্ণতা অবশ্যভাবী। স্থিতিবাদী অর্থনীতির মূল প্রবর্তক ফরাসি অধ্যাপক ওয়ালরাস্‌ ৯. 
বলেছেন, সমাজের যে সমস্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভব সেটি হচ্ছে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় ; মানুষের সঙ্গে 
মানুষের সম্বন্ধ খাঁটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোঠায় স্থান পায় না, কারণ সে সম্বন্ধের বিচার নির্ভর করে ব্যক্তির মতবাদের 
ওপর। তাঁর মতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হতে হবে নৈব্ক্তিক। সমাজে উৎপাদন-শক্তির বিনিয়োগ একটি বিশেষ নিয়ম মেনে 
চলে ;সেই নিয়মের সুত্র সন্ধান করাই ওয়ালরাসের দৃষ্টিতে অর্থবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই বিনিয়োগের ফলে সমাজে বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যে কি ধরনের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, সে সম্বন্ধের পরিণতিই বা কি, এ-সব প্রশ্ন ওয়ালরাসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির 
আওতার বাইরে। ' 

ওয়ালরাসের এ সিদ্ধান্ত অনেকেই মানতে চাইবেন না__ মার্কসপ্থীরা তো অবশ্যই মানবেন না। বস্তুত অর্থনৈতিক 
বিশ্লেষণ আদৌ নৈর্ব্যক্তিক ধারায় চলতে পারে কি না সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। তবুও ওয়ালরাসীয় বিশ্লেষণ- 
পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। বিষয়বস্তু নির্বাচনে পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র ; মার্কস যে 
সমস্যার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন ওয়ালরাস্‌ সে সমস্যা এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু ওয়ালরাস্‌ অর্থবিজ্ঞানের যে ক্ষেত্র নির্বাচন 
করেছেন সেই ক্ষেত্রে তার পদ্ধতিকে অস্বীকার করলে বিজ্ঞানেরই ক্ষতি! আমি মনে করি ওয়ালরসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ * 
করেও অর্থবিজ্ঞানী মার্কসীয় সমস্যার বিচার করতে পারেন, আপন রুচি অনুসারে। 

এই প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। আপনারা অনেকেই জানেন যে মার্কসীয় অর্থনীতির 
মূল তত্ব হচ্ছে সমাজে ‘উদ্বৃত্ত’ উৎপাদনের বন্টন-সমস্যা নিয়ে । মার্কস বলেছেন যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মোট 
উৎপন্ন সামগ্রীর যে অংশ শ্রমিকসম্প্রদায়ের হাতে আসে সেটা হচ্ছে শুধু তাদের গ্রাসাচ্ছাদন বাবদ, যাতে করে শ্রমিক 
সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও তাদের কার্যক্ষমতা অটুট থাকে। সে হিসেবে শ্রমিকের শ্রম কারখানার যন্ত্রপাতিরই সমতুল্য। উভয়েরই 
শক্তিক্ষয় হয় প্রয়োগের ফলে, এবং উভয়ের শক্তি অটুট রাখার প্রয়োজন সমাজে ধনসম্পদের উৎপাদন অক্ষুণ্ন রাখার 
জন্য। এজন্য যেটুকু খরচের প্রয়োজন তার অতিরিক্ত যা কিছু এরা তৈরি করে সবটাই মার্কস্-এর ভাষায় ‘উদ্বৃত্ত, এবং 
সবটাই এই ব্যবস্থায় ধনিকের করতলগত হয়ে থাকে। এই হচ্ছেমার্কসীয় “শোষণ” তত্ত্বের মূলকথা। মার্কস্‌-এর সমাজে এই 
শোষণ চলতে পারে এইজন্য যে মূলধনের অধিকারী যারা তাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে শ্রমিক সম্প্রদায়ের ওপর জবরদস্তি 
খাটাবার। 

এখন দেখা যাক অপরপক্ষ এ বিষয়ে কি বলে! সীমাস্তিকী অর্থনীতির জিজ্ঞাসাই স্বতন্ত্। সীমান্তিকী তত্বে শ্রেণীর প্রশ্ন _« 
আসে নী। বন্টননীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সীমান্তিকী অর্থবিজ্ঞানী উৎপাদন-শক্তির অধিকারীদের বাদ দিয়ে শক্তিশুলির 
ওপর নজর দিয়ে থাকেন। শ্রমিক থেকে শ্রমকে, ভূমিদার থেকে ভূমিকে এবং মুলধনের মালিক থেকে মূলধনকে বিচ্ছিন্ন 
করে তার বিশ্লেষণ চলে। তার ফলে শ্রেণীসংঘর্ষের সমস্ত ব্যাপারটাই তার বিশ্লেষণের বাইরে চলে যায়-_ উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম বা মূলধনকে যদি আলাদা করে দেখা যায় তাহলে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে সামগ্রিকভাবে এদের 
মধ্যে যে সম্পর্ক দাড়ায় সে সম্পর্ক সহযোগিতার, সংঘের্ষের নয়। শুধু তাই নয় ; আপাতদৃষ্টিতে এমনও মনে হতে পারে , 
যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বলে যে একটা বস্তু রয়েছে সামগ্রিক বণ্টননীতির পেছনে সেটাই স্বীকার করে না সীমান্তিকী অর্থবিজ্ঞানী। 
ওয়ালরাস্‌ তো স্পষ্টই বলেছেন যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মধ্যে যদি অবাধ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে তাহলে 
জিনিসের বাজারমূল্য দাঁড়ায় তার ন্যুনতম খরচের সমান ;সুতরাং তাদের লাভও থাকে না, লোকসানও হয় না। এ থেকে 
মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে সীমাস্তিকী অর্থবিজ্ঞানী মার্কস্বাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন। বস্তুত মার্কস্ও তার প্রস্তাবে 
প্রতিযোগিতার প্রভাব অগ্রাহ্য করেন নি;মার্কসীয় বিশ্লেষণে ধরে নেওয়া হয় যে জিনিসের বাজারমূল্য এমনভাবে ধার্য হয়ে is 
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অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি 


থাকে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুনাফার হার একই দাঁড়ায়! মার্কসীয় অর্থনীতির এটি একটি প্রধান সূত্র, এবং এ সূত্রের ভিত্তি 
হচ্ছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা । 

তা হলে কোথায় গলদ? সত্যিই কি সীমান্তিকী অর্থনীতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'উদ্ৃত্ত-মূলক সমস্যাটি উবে গিয়েছে? 
আমার বক্তব্য এই যে সেরকম কিছুই ঘটে নি। বিশ্লেষণ-পদ্ধতি নিয়ে অর্থনীতির দুটি ধারার মধ্যে পার্থক্য আছে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু সে পার্থক্যের অন্যতম কারণ অবস্থার তারতম্য। উৎপাদনক্ষেত্রে ধনিকের চাহিদার তুলনায় শ্রমিকসংখ্যা যখন 
ছিল প্রচুর__ তা ছাড়া যখন শ্রমিক সংঘের সৃষ্টি হয় নি--- তখন বাজারমূল্যের নিয়ম অনুসারে শ্রমিকের মজুরি ন্যুনতম 
পর্যায়ে নেমে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। মার্কস্‌ সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সীমান্তিকী অর্থবিজ্ঞানী 
এই বিশেষ পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে সূত্র নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, যাতে করে অপ্রাচুর্যের জগতেও শ্রমমূল্যের বিচার 
চলতে পারে । আসল কথা, সীমান্তিকী অর্থনীতিকে “মুনাফা'র সংজ্ঞাই স্বতন্ত্র মার্কস্‌-এর সংজ্ঞার সঙ্গে তার মিল নেই। কিন্ত 
বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে অথবা সংজ্ঞা নিরূপণে যতই স্বতন্ত্র হন না কেন, সীমান্তিকী অর্থবিজ্ঞানী মার্কসীয় “উদ্ৃত্ত'র অস্তিত্বকে 
অস্বীকার করেন একথা বলা ভুল ;তার আলোচনাতেও খাজনা অথবা সুদের স্থান রয়েছে। শুধু এইটুকু বলা যায় যে তিনি 
বিশ্বাস করেন যে অগ্রাচুর্ষের জগতে শ্রমিকশ্রেণী মার্কসীয় ‘উদ্বৃত্ত’ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় না। মার্কসবাদী কি বর্তমান 
পরিস্থিতিতে সে-কথা অস্বীকার করবেন? | 

আমার নিজের শিক্ষাদীক্ষা সীমান্তিকী অর্থনীতির আবহাওয়ায়! এর দুর্বলতা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট অবহিত আছি। মনে 
পড়ে বিশ দশকের গোড়াতে যখন অর্থনীতি অধ্যয়ন শুরু করি তখন আযালফ্রেড মার্শাল-এর পুস্তিকখানি পড়তে গিয়ে 
প্রথমেই একটি কথা নজরে এল। মার্শাল বলছেন দারিদ্য একটি অভিশাপ, এবং প্রশ্ন করছেন : এই অভিশাপটি আমাদের 
সমাজে অবশ্য্তাবী কি? স্বতঃই মনে করেছিলাম পুস্তকখানির মারফৎ প্রশ্নটির উত্তর মিলবে। উৎসাহ বোধ করেছিলাম__ 
আশা করেছিলাম, যে আমার অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হবে দারিদ্রয-সমস্যার বিচার। মার্শাল সাহেব আমার তখনকার তরুণ 
মনের দাবি মেটাতে পারেননি। পরবর্তী জীবনে যখন ওয়ালরাসীয় অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত হলাম তখন দেখলাম ওই 
প্রশ্নটির উতথাপনই বাতিল হয়ে গেছে। অথচ এই সমস্যারই বিচার মার্কসীয় অর্থনীতির কেন্দরস্থল। বিশ্বাস করুন আমি 
মার্কসীয় অর্থনীতির অনুরাগী। তবুও মার্কস্বাদীদের কাছে আমি একটি জিজ্ঞাসা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করব। ধরে 
নেওয়া যাক, যেরকম সামাজিক কাঠামোর প্রবর্তন তাঁদের কাম্য সে কাঠামো তৈরি হল, ধনিকতন্ত্ের জায়গায় শ্রমিকতন্তর 





- প্রতিষ্ঠিত হল-_ তা সে বিপ্লবের মাধ্যমেই হোক অথবা স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই হোক,__ তাই বলে কি ওয়ালরাসীয় 


সমস্যাটির অবসান ঘটবে? উপাদন-শক্তিগুলির বিনিয়োগ কোন্‌ সুত্র মেনে চলবে এই নতুন পরিস্থিতিতে? অর্থনৈতিক 
সমাজের সামগ্রিক গতি নির্ণয় করা এক কথা, শ্রম বিনিয়োগের বিধি নির্দেশ করা আর এক কথা ৷ প্রথমটি যদি হয় মার্কস্‌- 
এর সমস্যা, দ্বিতীয়টি নিশ্চয়ই ওয়ালরাসীয়। এ দুই-এর সমন্বয় কি অসম্ভব? অতি সাম্প্রতিক কালে অর্থনীতিচর্চা যে ধারায় 
চলেছে সে ধারাটি এই সমন্বয়েরই ইঙ্গিত দেয় না কি? যদি তাই হয়, তবে দ্বন্দ কোথায়? 


বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে রেবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) সভাপতির ভাষণ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২। 
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ধারাবাহিক রচনা 
আযাঢ় ১৪১০-এর পর 


অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি 
নেতাজীর কী হল 


সমর গুহ 


দিল্লী এসে দেখলাম, কি সংসদ ভবনে, কি দিল্লীর চারপাশে 
আর-সব নেতাদেরই স্মারণিক আছে নেই শুধু 
একজনের মুর্তি আছে, রাস্তা আছে, কলোনির নাম আছে, 
নানা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন 
নেতাদের নামে। গান্ধীজীর নামেও কিছু সংস্থা আছে__ 
কিন্তু যার নামে আছে অগণিত প্রতিষ্ঠান__ তিনি পণ্ডিত 
_ নেহরু। লোকসভায় একটি প্রশ্ন করেছিলাম কোন্‌ নেতার 
নামে কত প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে এবং কত ব্যয় করা হয়েছে 
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। এই হিসেব দেখে মনে 
হবে একমাত্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছাড়া আর কোনো 
জাতীয় নেতারই বোধহয় বিশেষ কোনো অবদান নেই। 
না, যাকে জাতির পিতা নামে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া 
হয়েছে এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির গণনায় সেই গান্ধীজীর স্থানও 
গৌণ! . 
প্রতিকৃতি টাঙানো রয়েছে_ অনুপস্থিত শুধু একজন। না, 
নেই শুধু একজনের, তিনি দিল্লীর বুকে নিশ্চিহ্ন, কোথাও 
কোনো নামগন্ধ নেই নেতাজীর। কোথাও নেই কোনো 
স্মরণোৎসর্গ নেতাজীর নামে। 

এমন-কি যে লালকেল্লায় প্রতি বছর ১৫ আগস্ট 
উদ্যাপিত হয় সেখানেও নেহরু-যুগে নেতাজীর নামও 
কোনোবারেই উল্লেখ করা হয় নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে 
লালকেল্পার ওই এতিহাসিক গুরুত্বের কথা কারো মনে 
আসে নি__ মনে হয় নি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের 
প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে লালকেল্লাই ছিল মূল কেন্দ্র। 
বাহাদুর শাহ ছিলেন এই জাতীয় সংগ্রামের মূল নেতা। 
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বাহিনীকে আহান জানিয়েছিলেন 
“চলো দেহলী পুকারকে 
কৌমী নিশান সামহালকে 
লাল কেলে পে লহরায়ে যা লহরায়ে যা।” 

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লালকেল্লার এহিত্যকে 
নতুন আবেগে বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন নেতাজী। বার্মার 
রেঙ্গুনের কাছে বাহাদুর শাহের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে 
জাতীয় মুক্তির শপথ নেওয়ার সময়ে নেতাজী অঙ্গীকার 
করেছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই ভারতের শেষ 
স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধি সাড়ম্বরে রাষ্ট্রীয় 
যথাযথভাবে সমাধিস্থ করা হবে। নেহরু বা নেহরু- 
রাজবংশের কারো কি সে-কথা মনে আছে, সেই প্রতিশ্রুতির 
কথা? 
না, আর কেউ নন, যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্কির মুখপাত্র 
হয়ে ১৯৪৭ সালে হাউস অব কমনস্-এ ইন্ডিয়ান 
ইন্ডিপেন্ডেক্স বিলটি উত্থাপন করেছিলেন সেই ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী আযাটলিই বলেছেন বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হয়েও ব্রিটিশ 
শক্তিকে ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করতে হয়েছে; কিন্তু কেন? 
লর্ড আযাটলি ১৯৫৬ সালে ভারত-ভ্রমণে এসে কলকাতায় 
রাজভবনে দুদিন অবস্থান করেছিলেন, সে সময় অস্থায়ী 
রাজ্যপাল ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচার পতি 
ফণীভূষণ চক্রবর্তী! ফণীভূষণ চক্রবর্তীর লর্ড আযাটলির 
নিকট প্রশ্ন, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে ইংরেজ ভারত ছেড়ে 
গেল কেন? “প্রধান কারণ ছিল নেতাজী সুভাষ বসু-কর্তৃক 4 


নেতাজীর কী হল 


ভারতের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীতে যুক্ত দেশীয় 
সেনানীদের ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল 
করে দেওয়া।” রেমেশচন্দ্র মজুমদার, “ভারতের মুক্তি 


সংগ্রামে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ' 


অভিমত’, “জয়শ্রী”, আষাঢ় ১৩৮৩) অর্থাৎ নেতাজী 
ভারতীয় ব্রিটিশ বাহিনীর রাজানুগত্য বিনষ্ট করে দেন। 
হ্যা, যার শেষ বৈপ্লবিক আঘাতের জন্য ব্রিটিশরাজ 
ভারত ছাড়তে বাধ্য হল, দ্বিখণ্ডিত হলেও যেটুকু স্বাধীনতা 
ভারত লাভ করল, যিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সৌরকার্তি মহাবিপ্রবী-_ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় স্তরে নেই 
তার কোনো স্বীকৃতি__ নেই তার ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব ও 
- বৈপ্লবিক এতিহ্যকে ভারতের জনমানসের সামনে স্মরণীয় 
করে রাখার কোনো প্রয়াস! 
দিল্লীতে এসে কয়েকদিন ঘুরে দেখে বুকের মধ্যে যেন 
আগুন জ্বলে উঠল। হ্যা, যেটুকু পারি ওই রাষ্ট্রীয় নেতা 
প্রতিবাদ জানাব, যতটা পারি প্রতিবিধান করার চেষ্টা করব। 
কলকাতা ফিরে তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
এঁতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে গিয়ে একটি 
মেমোরেন্ডাম বা স্মারকলিপির খসড়া রচনার অনুরোধ 
জানালাম। কী বিষয় থাকবে তা নিয়েও আলোচনা হল। ড. 
মজুমদারের প্রতি পণ্ডিত নেহরু ছিলেন বিশেষভাবে রু্ট। 
পঞ্চাশের দশকে ড. মজুমদারকে চেয়ারম্যান করে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস লেখার জন্য 
একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রাথমিক খসড়া 
দেখে পণ্ডিত নেহরু ও শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ ক্ষিপ্ত 
হয়ে ওঠেন। এঁহিসিকদের কী অপরাধ? প্রাথমিক খসড়ায় 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজী অহিংস সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনের পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েও প্রাথমিক খসড়ায় বিপ্লবীদের 
নিভীক উদ্যম এবং নেতাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত আজাদ- 
হিন্দ বিপ্লবের অবদানের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। 
কেন বিপ্লবী আন্দোলন ও নেতাজীর আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের 





+ প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হল সেই অপরাধে গোটা কমিটিটাই 


ভেঙে দেওয়া হল এবং কিছুদিন পরে পণ্ডিত নেহরুর বিশেষ 
বন্ধু ও একান্ত বিশ্বাসভাজন ডা. তারাটাদকে দিয়ে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সরকারি ইতিহাস রচনা করার ব্যবস্থা হয়। 
এঁতিহাসিক হওয়া সত্বেও নেহরু-রাজের সময়ে বা তার 
পরেও ড. মজুমদারকে সামান্যতম কোনো রাষ্ট্রীয় মর্যাদাও 
দেওয়া হয় নি। ড. রাধাবিনোদ পালের ন্যায় আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন বিচারপতি যেমন পণ্ডিত নেহরুর চরম বিরাগ- 
ভাজন হয়েছিলেন-_ তেমনি তার কোপদৃষ্টি পড়েছিল ড. 
মজুমদারের উপর । কিন্তু এরা নেহরুর উপেক্ষাকে 
কোনোরূপ গ্রাহ্য না করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নেতাজীর 
প্রতি জাতীয় কর্তব্য পালনে দ্বিধা করেন নি। 

কাজ শুরু হল দুদিক দিয়ে। রাষ্ট্রপতির নামে একটি 
মেমোরেন্ডাম রচিত হল। স্বাক্ষর শুরু হল দলমতনির্বিশেষে 
লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের-__ শুধু মন্ত্রীদের ছাড়া । 
সানন্দে স্বাক্ষর দিলেন সবাই স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করলেন 
কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় নেতা এস. এ. ডাঙ্গে। কিন্তু 
অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় কোনো প্রশ্ন না তুলেই সানন্দে 
স্বাক্ষর দিলেন। সি.পি.এম.-এর কয়েকজনের কাছে গেলাম. 
তারা স্বাক্ষর দিতে রাজি হলেন না! তাই কমিউনিস্ট 
সাংসদদের সবার কাছে আর যাই নি। তা ছাড়া কি কংগ্রেস, 
কিস্বতন্ত্র পি.এস.পি.,জনসংঘ-_ সব দলই এমন-কি নির্দল 
সদস্যরাও কোনো প্রশ্নাদি না করে সাগ্রহে মেমোরেন্ডামে 
স্বাক্ষর দিলেন। স্বাক্ষর সংগৃহীত হল প্রায় চারশত সংসদ 
সদস্যের। সব স্বাক্ষর প্রায় একাই সংগ্রহ করলাম। উভয় 
কক্ষের প্রায় অধিকাংশ সদস্য এই এতিহাসিক স্মরকলিপিতে 
সাগ্রহে ও সানন্দে স্বাক্ষর দিয়েছেন। ইতিপূর্বে কোনো 
মেমোরেন্ডামে এমন মেজরিটি সদস্যের সমর্থন পায় নি। 

স্বাক্ষরকারী সব প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে 
রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন-এর হাতে দেওয়া হল স্মারক- 
লিপিটি। পড়লেন, নেতাজী সম্বন্ধে অনেক ভালো কথা 
বললেন! কিছুদিন পরে একটি উত্তরও পাঠালেন। লিখলেন 


নেতাজী সম্বন্ধে কী কী করা হবে। কিন্তু নেতাজী সম্পর্কে 


২৩৩ 


জয়শ্রী | শ্রাবণ ১৪১০ 


রটিত বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে কোনো তদন্ত হবে কি না সে 
সম্বন্ধে কিছু জানালেন না। লিখলেন, স্মারকলিপিটি ইন্দিরা 
গান্ধীর কাছে পাঠানো হয়েছে। 


বোঝা গেল সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হাতে : 


না দিলে কিছু হবার নয়। লোকসভার ও রাজ্যসভার 
কয়েকজন প্রতিনিধিদের নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকেও দেওয়া 
হল স্মারকলিপিটি। তৎক্ষণাৎ হ্যা বানা-_ কিছুই বললেন 
না। বিষয়টি জোরদার করার জন্য সব জাতীয়তাবাদী দলের 
বিশিষ্ট সদস্যদের নিয়ে একটি “নেতাজী ন্যাশনাল কমিটি’ 
গঠন করা হল। পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরেও চলল 
এই নিয়ে আন্দোলন। পরিবেশ ক্রমশ গরম হতে আরম্ভ 
করল। 

তারই মধ্যে আরো কিছু কাজও হল। লালকেল্লার 
সোনে-লুমেয়ারে বা ধ্বন্‌.ও আলোকের অনুষ্ঠানটি দেখতে 
গেলাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীর ধবনি ও 
আলোকসম্পীতে রচিত অদৃশ্য কাহিনী। এই কাহিনীতে 
সবাই আছেন। আছেন গান্ধীজী, নেহরুজী-_ তাদের 
কণ্ঠস্বরও, নেই শুধু একজনের। যাঁর কল্যাণে লালকেল্লা 
নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পাদপীঠ বলে স্বীকৃতি 
লাভ করল যে নেতাজীর অবদানে-_তারই কোনো কণ্ঠস্বর 
শোনা গেল না এই আলোক-ধ্বনি অনুষ্ঠানে । 

কল-আ্যাটেনশন শ্রক্তাব এনে প্রশ্নটি রাখলাম 
লোকসভায়। করণ সিং ছিলেন এই দপ্তরের মন্ত্রী রাজি 
হয়ে গেলেন, আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রসঙ্গ আরো বেশি 
করে এবং নেতাজীর সকণ্ঠ ভাষণ যোগ করার জন্য। এখন 


নেতাজীর কণ্ঠস্বর ও সংগ্রামের ভূমিকা অন্তত যুক্ত হয়েছে . 


২৩৪ 


এই লালকেল্লার সোনে-লুমেয়ারের অনুষ্ঠানে 

কিছু দিনের মধ্যে আর-একটি ঘটনা ঘটল । আন্দামানের 
কালাপানির যে সেলুলার জেলে ভারতীয় বিপ্লবীদের রাখা 
গাঙ্গুলী, মহারাজ ব্রৈলোক্য চক্ৰবৰ্তী প্রমুখকে এবং চট্টগ্রাম 
ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই কারাগারটি ভেঙে ফেলার 
ব্যবস্থা হয়েছে। এমন-কি পাঁচটি কারাব্যারাকের মধ্যে দুটি 
ব্যারাক এরই মধ্যে ধুলিসাৎ করা হয়েছে। সরকার স্থির 
করেছেন আন্দামান কারাগারের এই স্থানটিতে গোবিন্দবল্লভ 
পন্থের নামে একটি হাসপাতাল খোলা হবে। 

সংবাদটি প্রকাশিত হয় প্রথমে ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায়। 
সংবাদটি পড়ে যেন বজ্রপাত হল চিত্তে! বৈপ্লবিক এতিহ্য 
ও নেতাজীর বীত্তিগাথার প্রতি কী মনোভাব সরকারের! 
বিপ্রবীরা তো এখানে দীপাস্তরে বছরের-পর-বছর 
কাটিয়েছেন। তাদের দীর্ঘশ্বাস ভারতসাগর পার হয়ে মূল 
মাতৃভূমিতে গিয়ে পৌছতেও পারে নি। শুধু তাই নয়, এই 
আন্দামানই আজাদ-হিন্দ সরকারের প্রথম সার্বভৌম 
মুক্তাঞ্চলের মর্যাদা লাভ করে। এখানেই ১৯৪৩ সালের 
ডিসেম্বর মাসে নেতাজী এসে "ভারতের জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করেন। স্বাধীন ভারতের আন্দামান সেলুলার 
জেলে গিয়ে বিপ্লবীদের সেলগুলি ঘুরে দেখেন। জেলের 
মধ্যে উত্তোলন করেন ভারতের জাতীয় পতাকা । বলেন, 
“আজ মুক্ত হল ভারতের বাস্তিল দুর্গ ।” আন্দামান ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পবিত্র তীর্থ। 

[ক্রমশ 


নৌবিদ্রোহী বিশ্বনাথ বসুর অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ, 
সুমিত মুখোপাধ্যায় 


১৯৪৬ সালের ১৮ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ নৌবহরের 
নিয়েছিল। যাঁরা এই দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন তাদের বয়স ছিল আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে। 
কিন্তু বীর্য, শৌর্য ও ক্ষাত্রতেজের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তারা 
স্থাপন করেছিলেন, তা তুলনাহীন। প্রায় তিরিশটি যুদ্ধ জাহাজ 
এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে এবং রয়াল ইন্ডিয়ান নেভিকে 
সম্পূর্ণভাবে অধিকার কবে তাকে ভারতীয় জাতীয় নৌবহরে 
রূপান্তরিত করেন। মুম্বাই, করাচী, কোচিন, মাদ্রাজ, 
কলকাতা-সহ প্রায় সমস্ত নৌধাঁটির বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল 
প্রায় ৩০,০০০। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ভারতের 
জাতীয় নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শেষ পর্যন্ত এই 
প্রচণ্ড বিদ্রোহের আগুন নিভে যায়। এই বিদ্রোহের অন্যতম 
সৈনিক বিশ্বনাথ বসু আজও জীবিত। বয়স এখন আশির 
কাছাকাছি, কিন্তু চেহারার মধ্যে বয়সের ছাপ ততটা পড়ে 
নি। শরীর ও মনের দিক দিয়ে তিনি আজও সজীব, যদিও 
স্বাধীনতার উত্তরকালে রাজনীতির সঙ্গে কোনো সংস্রব তিনি 
রাখেন নি। আশ্রয় নিতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক জগতে। তবু 
যেহেতু তার সংসার আছে, তাই বাস্তব জগতের 
প্রয়োজনেও তাকে সাড়া দিতে হয়! প্রায় বছর সাত-আট 
আগে তার সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধকারের পত্রালাপ শুরু হয়। 
তার পরে গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা । সেই সুবাদে তার কাছ থেকে 
বহু অমূল্য কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল এবং সেই 
কথাগুলিকেই একটি সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই 
প্রবন্ধ রচনা, যার মধ্যে কিয়দংশ হলেও ভারতমাতার এই 
বীর সন্তানের চরিত্রটি পাঠকের কাছে পরিস্ফুট হবে। 


১. নৌবিদ্রোহ ও আজাদ-হিন্দ বিপ্লব : 


' 4" আজও বিদগ্ধ মহলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে 


২৩৫ 


নৌবিদ্রোহ আদৌ আজাদ-হিন্দ ফৌজের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয় নি। এক শ্রেণীর সমালোচক এঁতিহাসিক তথ্যের প্রতি 
দৃকপাত না করে প্রায় গলার জোরে প্রতিপাদন করতে সচেষ্ট 
হয়েছেন যে নৌবিদ্রোহের সঙ্গে আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
কোনো সম্পর্কই ছিল না। ম. ৪. 81৪0৮নামে এক 
অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫-এ 
The Telegraph পত্রিকায় এক চিঠিতে এই মত ব্যক্ত 
করেন। প্রবন্ধকারের মুখে এ কথা শুনে বিশ্বনাথ বলেন, 
“ইনি তো দেখছি ইতিহাস জানেন না। সেই সময়কার 
ঘটনা সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। তবে ওঁকে দোষ দিয়ে 
লাভ নেই কারণ বছ তথাকথিত বিশেবজ্ঞও তো ইতিহাস 
জানেন না এবং তথ্যের জন্য সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 
রচিত বিদেশীদের পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করেন। প্রকৃত 
সত্য হল এই যে, সিঙ্গাপুর ও ব্রন্মাদেশ থেকে আজাদ- 
নৌবিদ্রোহীরা তাদের ত্যাগ ও মাতৃভূমির মুক্তিসাধনায় 
দুঃখবরণের ইতিহাসগুলো শুনে মুগ্ধ হন। তাদের মধ্যে 
জাগে আত্মজিজ্ঞাসা, যে এই বীর সৈনিকেরা যখন ব্রিটিশদের 
হাতে এইভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন, তখন ভারতবাসী 
হিসাবে তাদের সমব্যথী হওয়া তাদের নিজেদের কর্তব্য 
কি না। তারা এ কথাও সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেন যে 
ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ .থেকে মুক্ত করার সুবর্ণ 
সুযোগ এসেছে এবং নেতাজীর প্রদর্শিত পথেই দেশকে 
স্বাধীন করা সম্ভব। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ 
ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নেতাজীর ক্রিয়াকলাপ তাদের 
সাহস ও শক্তি জোগায় শ্রীবিশ্বনাথ বসুর সাক্ষ্য অনুযায়ী, 
বন্দী সৈনিকদের মুখে নেতাজীর কথা শুনে নৌবিদ্রোহীরা 
এতই আকৃষ্ট হন যে, তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে দেশে 
ফেরার পরেই তারা তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তুলবেন। 


জয়শ্রী শর শ্রাবণ ১৪১০ 


সে সময় বিশ্বনাথ বসু ও অন্যান্য নাবিকদের বয়স খুবই 
কম (উনিশ থেকে তেইশ বছরের মধ্যে)। তাদের মধ্যে 
রাজনৈতিক সচেতনতা সেভাবে গড়ে ওঠে নি, তবু তারা 
আজাদ-হিন্দ সৈনিকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং স্বাধীন 
ভারতের স্বপ্ন দেখতে গুরু করেন যেখানে ভারতবাসী 
নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। আজাদ-হিন্দ 
মধ্যে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্লিত করার যে স্বপ্ন নেতাজী 
দেখতেন তা জানতে পারেন এবং তাকে বাস্তবায়িত করতে 


দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। পরবর্তীকালে নৌবিদ্রোহের সময় ' 


নৌসৈনিকদের ব্যারাকে নেতাজীর ছবি শোভা পায়। 

১২ আগস্ট ১৯৯০-এ “হিতবাদ" পত্রিকায় RIN 
Mutiny 1946-শিরোনামে এক প্রবন্ধে বিশ্বনাথ বসু 
লিখেছেন যে মুম্বাইয়ে নৌসৈনিকদের সমর্থনে বিশাল 
জনতা পথে নামে এবং শ্বেতাঙ্গ দেখলেই তাকে ‘জয়হিন্দ’ 
এবং “সুভাষ বসু কি জয়’ বলতে বাধ্য করেন। সরকারি 
যানবাহনে ‘জয়হিন্দ’, 'নেতাজী জিন্দাবাদ” ইত্যাদি 
ধ্বনিসংবলিত পোস্টার দেখা যায়। বিশ্বনাথ বসু আরো 
লিখেছেন যে যখন নৌবিদ্রোহীরা অনশনে বসেছিলেন, 
তখন তাদের সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল আজাদ-হিন্দ 
ফৌজের সংগীত। এ থেকেই বোঝা যায় যে নৌবিদ্রোহ 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নি, এ কথা 
যাঁরা বলেন তারা আদৌ ইতিহাস সচেতন নন। কোনো 
এঁতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই তারা এ ধরনের ভ্রান্ত 
সিদ্ধান্তকে গলার জোরে প্রতিপাদন করতে চান। 


২. সুভাষ-স্মৃতিমালিকা 


সুভাষ-স্মৃতিমালিকা গাথতে বসে আজও আবেগের ' 


জোয়ারে ভেসে যান বিশ্বনাথ বসু। মন চলে যায় সুদূর 
অতীতে । তখন তিনি নিতান্তই শিশু । বাংলার আযাকাউন্টেন্ট 
পিতামহ ৷ তার মৃত্যুর পর বিশ্বনাথ বসুর পিতৃদেব তার 
বাড়িতে প্রতিপালিত হন। জমিদার রতন রায়ের ভগ্নী ছিলেন 
বিশ্বনাথ বসুর পিতামহের মাতা । তার পিতামহ যশোরের 
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নরাইল অঞ্চলের প্রখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। সেখানকার 
ভিক্টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুলে বিশ্বনাথ বসুর পিতৃদেব + 
শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি কৃষ্ণলাল দত্তের কাছে 
মানুষ হন। সেই বাড়িতে সুভাষচন্দ্র প্রায়ই আসতেন। 
বিশ্বনাথ বসুর পিতৃদেব, পিতামহী প্রমুখ সকলেই ছিলেন 
তার গুণমুগ্ধ ভক্ত ও সমর্থক। তার পিতামহী বেনারসের 
মিশনারি স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 
যা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার পিতা ছিলেন কাশীর 
রাজকুমারের গৃহশিক্ষক এবং সমাজসেবী। শিশুকালের 
সুভাষস্মৃতি আজও বিশ্বনাথ বসুর মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল 
হয়ে রয়েছে। তার মনে হয়েছিল যে সুভাষচন্দ্র 
অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা আগ্লুত ছিলেন। তিনি শিশুদের 
শরীরচর্চা ও খেলাধুলার ব্যাপারে মনোযোগ দিতে বলতেন 
যাতে তারা ভবিষ্যতের দেশসেবক হয়ে উঠতে পারে। তার 
কথার মধ্যে ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। শিশুকাল থেকেই 
মাতৃভূমির দাসত্বের গ্লানি শিশুহ্দয়ে তিনি সঞ্চার করতে 
কৃতসংকল্প হয়। বিশ্বনাথ বসুর মতে সুভাষচন্দ্র এখানে স্বামী 
বিবেকানন্দের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 
এর পর বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসবে স্বেচ্ছাসেবক 
হিসাবে কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্রের দর্শন পেলেন 
বিশ্বনাথ বসু। তখনও তিনি নিতান্তই নাবালক। বিশ্বনাথ 
বসুর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক সেই অভিজ্ঞতার কথা। 
তিনি লিখছেন, “বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি বহু 
প্রাচীন। সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু! 
তখন তিনি নেতাজী নন। ১৯৩৮-৩৯ সাল। তিনি গান্ধীজীর 
প্রতিনিধিকে হারিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচিত হয়ে সারা ভারতবর্ষে একটা বিরাট আলোড়ন 
সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সময় তাকে দেখবার জন্য সর্বভারতে 
একটা বিরাট উন্মাদনা... বিজয়া দশমীর পর বাগবাজারে 
একটা বিজয় উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে 
সুভাষচন্দ্রের আটটার সময় আসার কথা। তাকে দর্শনের 
জন্য প্রচণ্ড ভিড়। তখন তিনি নবনিযুক্ত কংগ্রেস সভাপতি 


বা কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি । তিনি খুব ব্যস্ত। তিনি ছোটোবেলা ॥ 


ডি 


কাণ্ডারী হুশিয়ার : নৌবিদ্রোহী বিশ্বনাথ বসুর অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ 
4 থেকে প্রতিরক্ষাবাহিনীর মতো সময়ের মূল্যকে অগ্রাধিকার 


দিতেন। তাই তিনি বিচলিত বোধ করছেন, কিন্তু উপায় 
নেই । তাকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হচ্ছে! আর সেইজন্যই 
প্রায় আধঘন্টার মতো দেরি হয়ে গেছে। দর্শকবৃন্দ এতই 
উদ্বিগ্ন ও বিচলিত যে তাঁরা পুজা কমিটিকে গালিগালাজ 
করছেন। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি । রাজনীতির কিছুই 
বুঝি না। সুভাষচন্দ্রকে দেখব, এটাই আমার আগ্রহ। যদিও 
তাদের সাথে আমাদের পারিবারিক পরিচয় আছে, সেটা 
বড়ো কথা নয়। আসল কথা গান্ধীজীর প্রতিনিধিকে 
হারিয়েছেন, সেই ব্যক্তিত্বকে দেখার জন্য-_ অন্য কোনো 
উদ্দেশ্য নয়।” এর পর বিশ্বনাথ বসু'লিখছেন যে তিনি ও 
আরো দুজনকে অগ্রজেরা নির্দেশ দেন গেটের কাছে গিয়ে 
দাঁড়াতে এবং সুভাষচন্দ্র এলেই তাদের খবর দিতে । গেটের 
কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের গাড়ি এসে হাজির। 
তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি হাত 
চেপে ধরে বলেন, “কেন প্রণাম করছ? মাথা কেন নোয়াচ্ছ? 
তোমরা তো কোনো দোষ করো নি আমার কাছে।” তখন 
বিশ্বনাথ বসু ও তার সতীর্থেরা সুভাষচন্দ্রের আশীর্বাদ প্রার্থনা 
করলে তিনি বলেন, “আশীর্বাদ তোমাদের উপর আমার 
নিশ্চয় আছে। তাই বলে পায়ে হাত দেবে কেন তোমরা? 
মাথা উঁচু করে থাকবে সবসময়। যা বলার সত্য বলবে।” 
এর পর তিনি বলেন, “তোমাদের কিছু খবর দেবার নেই। 
খবর আমি গিয়ে দেব। আমি অন্যায় করেছি!” সুভাষচন্দ্র 


- ভেতরে যেতেই সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে নেমে এল 


অসীম নীরবতা। বিশ্বনাথ বসুর ভাষায়, “সুভাষচন্দ্র এসে 
সোজা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভণিতা-টনিতা 
সামনে। এই ব্যক্তিত্ব, এই চরিত্র আমি আর কোনো ভারতীয় 
নেতার মধ্যে দেখি নি। তিনি বক্তৃতার বেশি সময় নিবদ্ধ 
করেছিলেন ছাত্রদের উপর, যারা কিশোর, যারা যুবক তাদের 
জন্য :'তোমাদের উপর দেশের দায়িত্ব এসে গেছে। তোমরা 
সোজা হয়ে দীড়াও। তোমাদের স্বাস্থ্যবান হতে হবে। 
তোমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে!’ এই ছিল 


+ বক্তৃতার সারমর্ম ।” পরে নিজ বাসভবনে বসে বিশ্বনাথ বসু 
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এই প্রবন্ধকারকে বলেছিলেন সুভাষচন্দ্রের কথা তার কাছে 
দৈববাণীর মতো মনে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র সেদিন তরুণ 
সমাজকে দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত 
থাকতে বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, “নেতাজীর 
সঙ্গে যারা কাজ করেছেন সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন 
যে এই দেবদূতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কেন, একবার দর্শন হলেও 
মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। এই মহান নেতার সংস্পর্শে এসে আমিও 
নিজেকে ধন্য মনে করি।” এখানে দ্রষ্টব্য যে সুভাষচন্দ্র নিজে 
কিন্ত অগ্রজদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার রীতি সর্বসময় 
রক্ষা করতেন। নিজে প্রণাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রেই তীর কুষ্ঠা 
ছিল। তা ছাড়া দেরিতে আসার জন্য হয়তো তিনি মনে 
মনে নিজেকে অপরাধী ভেবেছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাটি 
সুভাষ-চরিত্রের কিছু বিশেষত্বকে উন্মোচিত করে। এ 
সম্পর্কে বিশ্বনাথ বসুর বিশ্লেষণ পরে আলোচিত হবে। 

বিশ্বনাথ বসু আজও স্মৃতি রোমস্থন করতে গিয়ে 
রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। সেই দিনটির কথা স্মরণ করে 
সেদিন আরব সাগরের বুক চিরে জাহাজ এগিয়ে চলেছিল 
এবং তিনি ছিলেন নাবিকদের একজন। একজন মাদ্রাজি 
ভদ্রলোক ভেবেছিলেন যে বিশ্বনাথ বসু সুভাষচন্দ্রের আত্মীয় 
এবং তাকে নিজের কেবিনে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
সেখানে তার রেডিও সেটে তখন প্রচারিত হচ্ছিল নেতাজীর 
বন্তৃতা। সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার গর্জনের মধ্যে স্পষ্ট 
শোনা যাচ্ছে সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠ । ঠিক তখনই জাহাজের 
কাণ্তেন এসে বিশ্বনাথ বসুকে হাতে-নাতে ধরেন এবং তার 
ওপর দণ্ডাদেশ জারি করেন। 

বিশ্বনাথ বসুর এই স্মৃতিচারণের মধ্যে হয়তো নেতাজীর 
সমালোচকগণ আবেগের আতিশয্য খুঁজে পাবেন, কিন্তু 
তাকে ষীরা কাছ থেকে দেখেছেন তাদের অনেকেই অনুরূপ 
মত ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বনাথ বসু সুভাষচন্দ্রের আবেদনময় 


'সব-কিছুর মধ্যেই ছিল সুসংস্কৃত মন ও শিক্ষার ছাপ।তার 


মতে এত বড়ো জননেতা ভারতে আর হয় নি। তার 
প্রত্যেকটি বাক্য মানুষকে আকর্ষণ করত। 


জয়শ্রী ঘা শ্রাবণ ১৪১০ 
আদর্শ স্বামীজী অনুসরণ করেছিলেন, নেতাজী ছিলেন তারই ১৯. 


৩. নৌবিদ্রোহীর চোখে স্বামীজী ও নেতাজী 
বিশ্বনাথ বসুর মতে নেতাজীর মধ্যে স্বামীজীর চিন্তা, ভাবনা 
ও আদর্শ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল । আজন্ম বিদ্রোহী 
নেতাজী অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে চিরকাল জেহাদ 
ঘোষণা করে এসেছেন। এখানে স্বামীজীর সঙ্গে তিনি 
তুলনীয়। স্বামীজী তার কৈশোরকালে তার পিতার এক 
মকেলের কাছ থেকে হুঁকা নিয়ে ধূমপান করেছিলেন। 
শিকাগোতে তিনি ধর্মীন্তঃকরণের জন্য যান নি, গিয়েছিলেন 
সহিষ্ণুতা ও সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার বাণী প্রচারের 
জন্য যা ভারতীয় সভ্যতার প্রধান স্মারকচিহ্ন। নেতাজী 
হিন্দুধর্মের প্রতি নিঃসন্দেহে আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন, 
কিন্ত রাজনৈতিক দলগুলির হিন্দৃত্ববাদের সঙ্গে তার কোনো 
সম্পর্ক ছিল না। তিনি প্রকৃত মানবমুক্তির বাণী প্রচার 
করেছিলেন। বর্তমানে উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থনে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল যেভাবে হিন্দুত্ব তথা নেতাজীকে ব্যবহার 
করার চেষ্টা করছে, বিশ্বনাথ বসুর উপরোক্ত বক্তব্য সেই 
অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। 

বিশ্বনাথ বসুর মতে কিশোর সুভাষচন্দ্র স্বামীজীর বাণী 
ও রচনার দ্বারা এমনই আচ্ছন্ন ছিলেন যে একথা বললে 
অত্যুক্তি হয় না যে স্বামীজী তাকে একেবারে পাগল করে 
দিয়েছিলেন অর্থাৎ দেশপ্রেমে পাগল। এখানে বিশ্বনাথ 
সুভাষটন্দ্রের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের তুলনা করেছেন। 
শ্রীঅরবিন্দের কাছে দেশমাতৃকা ছিলেন এক জীবন্ত মূর্তি। 
তার কাছে ভারত এক পুণ্যভূমি যেখানে বহু যোগীপুরুষ 
তপস্যা করেছেন, দেহাস্তের পরে যাঁদের অস্তি বিসর্জিত 
হয়েছে পুণ্যজাহন্বীর নীরে। এই অনুভূতি স্বামীজী, 
শ্রীঅরবিন্দ ও সুভাষচন্দ্রের চেতনার মর্মমূলে বিরাজমান 
ছিল। নেতাজীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ বসু 
অবিচল আনুগত্যের কথা বলেছেন। বিশ্বনাথ বসুর ভাষায়, 
নেতাজী ছিলেন প্রকৃত ভারতীয়ত্বের প্রতিভূ যিনি সনাতন 
ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন, যেখানে 
ধর্মজাত বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই । সর্বধর্মসমন্বয়ের যে 


মূর্ত প্রতীক! 
৪. দেশনায়ক ও জাতির জনক : নৌবিদ্রোহীর দৃষ্টিতে 
মহাত্মা গান্ধীকে জাতির জনক বলে প্রথম সম্বোধন 


করেছিলেন সুভাষচন্দ্র! এ-হেন মানুষটিকে বিশ্বনাথ বসু 
কী চোখে দেখেন? তার মতে নেতাজী ও গান্ধীজী ছিলেন 


- বিপরীত মেরুর মানুষ । নেতাজীর স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা 
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ছিল ইতিবাচক কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক। 
যুদ্ধের সময় অহিংসার বাণী উচ্চারণ করা, বিশ্বনাথ বসুর 
মতে অত্যন্ত অবাক্তব। গান্ধীর অসহযোগ ও অন্যান্য 
আন্দোলনগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বেগমুক্ত 
করেছিল কারণ তারা জানত যে এতে তাদের প্রাণের আশঙ্কা 
নেই। নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজের ভারত-অভিযান 
ও তার পরে নৌবিদ্বোহ তাদের ভবিষ্যতের অশনি সংকেত 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পেরেছিল এবং সামরিক ও 
নৌবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের ভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে 
ব্রিটিশ সরকার সত্যি সত্যি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। 
বিশ্বনাথ বসু এ কথা স্বীকার করেন যে গণচেতনা জাগ্রত 
করার বাপারে গান্ধীর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল যা পরাধীন 
দাসমনোভবসম্পন্ন জাতির মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা সঞ্চার 
করেছিলেন। তবে এ কথাও সত্য যে অহিংসাদর্শন গান্ধীর 
নিজস্ব মৌলিক অবদান নয়। গান্ধী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে 
সম্মোহিত করতে পারতেন, এই পর্যস্ত। অহিংস 
আন্দোলনের আনুষঙ্গিক নেতিবাচক ভূমিকা এই অর্থে 
স্বীকার করা যায় যে অলস, স্থবির জনগণকে জাগরিত না 
করে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সফল হতে পারে 
না। এই কারণেই সুভাষচন্দ্র প্রথমে অহিংস আন্দোলনকে 
কৌশলগত কারণে গ্রহণ করেছিলেন যদিও তিনি নিজে 
ছিলেন আজন্ম সংগ্রামী বিপ্লবী 0০774701119) 1 বিশ্বনাথ 
বসুর মতে আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী প্রায় বিস্মৃত। এ 
কথার যাথার্থয প্রশ্নাতীত নয়, তবে সম্প্রতি প্রখ্যাত লেখক 
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করেছেন। 
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সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য ছিল। সুভাষচন্দ্র যে প্রথম দিকে 
কংগ্রেসের অহিংস নীতির অনুগামী ছিলেন তার একটি কারণ 
তার গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। কিন্তু অন্তর থেকে তিনি বিশ্বাস করতেন যে সশস্ত্র 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই দেশের মুক্তি আসবে! সেইজন্য 
প্রায় প্রত্যেক জনসমাবেশে তিনি তরুণ সমাজকে 
দেশজননীর জন্য প্রাণদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলতেন। 
বিপ্লবী সমাজের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ছিল আত্মিক বন্ধন। যে 
মৃত্যু্জয়ী বি্লবীগণ স্বামীজীর মত “সোহহং তন্বমসি" মন্ত 
উচ্চারণ করে সমস্ত শঙ্কা ও বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে জীবন 
উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার বেদীমূলে তাদের সঙ্গে 
গান্ধীর কোনো তুলনাই হয় না। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, 
বাঘাযতীন প্রমুখ ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, মেকি 
দেশপ্রেমিক নন, কিঞ্চিৎ শ্লেষের সঙ্গেই বলেন বিশ্বনাথ 
বসু। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তার বক্তব্য, “সংগ্রাম যীরা করেছেন, 
তারা তো নিজের নামের জন্য করেন নি, করেছেন দেশের 
মুক্তির জন্য, সমগ্র জাতির জন্য। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
তাদের যে চেহারা আঁকি, সেটা তাদের প্রকৃত অবয়ব নয়। 
সেটা এত প্রকাণ্ড যে সময়সীমার মধ্যে বেঁধে রাখার মতো 
নয়। যারা বিপ্লবী তারা অনেক উচ্চত্তরের মানুষ৷ ক্ষুদ্র 
গণ্ডিতে তাঁদের বেঁধে রাখা যায় না। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবী, 
কিন্তু গান্ধী তা নন। বিশ্বনাথ বসু কিছুতেই বুঝে উঠতে 
পারেন না গান্ধী কীভাবে অহিংসার পরিপ্রেক্ষিতে গীতার 
ব্যাখ্যা করেছিলেন। ৪ অক্টোবর ১৯৯৯-এ নিজ বাসভবনে 
এই প্রবদ্ধকারকে তিনি বলেন যে শাক্তমত অনুযায়ী 
পশুহত্যার মধ্যে কোনো দোষ নেই। তা ছাড়া মানুষ যখন 
পশুর মতো আচরণ করে তখন তাকে পশুজ্ঞীন করেই হত্যা 
করতে হবে কারণ তা না হলে জীবনে দুর্বৃত্তের দৌরাত্ম্য 
বাড়তেই থাকবে। গীতার অর্জুনকে কৃষ্ণ কি অহিংসার 
উপদেশ দিয়েছিলেন? তা হলে অর্জুন গাণ্ডীব তুললেন 
কেন? তীর ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বিশ্বনাথ বসু বললেন, “এদেশে 
অনেকেই ধর্মগুরু হয়েছেন যাঁরা ধর্মের অ আ ক খ জানেন 
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না। তাদের শিষ্যদের অবস্থাও তথৈবচ। এইজন্যই সৃষ্টি 
হয়েছে ক্রীতদাসের জাত এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় 
কুসংস্কার। এই অবস্থায় গান্ধীর মধ্যে জনসাধারণ খুঁজে 
পেয়েছিল একজন নেতাকে যাঁর কথা তারা সহজে বুঝত। 
সুভাষচন্দ্রও তা স্বীকার করেছেন যদিও জননেতা হিসাবে 
তিনি ছিলেন অনেক বড়ো!” স্মৃতিচারণ করে বিশ্বনাথ বসু 
বললেন যে গান্ধীর বিভিন্ন সভায় তার বিরুদ্ধে বহু 
সমালোচনা হয়েছে তাকে নিয়ে রঙ্গরসিকতাও হয়েছে 
বিশেষত ছাগল রাখার জন্য। বিশ্বনাথ বসু বললেন, 
“গৌড়ীয় বৈষ্ণববেরাও ভিক্ষার জন্য আসত কিন্তু সঙ্গে 
ছাগল নিয়ে নয়।” বেলেঘাটায় এক জনসভায় বিশ্বনাথ বসু 
ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকেরা গান্ধীকে জনতার পাথরবৃষ্টি 
থেকে রক্ষা করেন। গান্ধীর জনসভায় যাঁরা যেতেন তারা 
সকলেই তার সমর্থক ছিলেন না। শুধু সুবিধাবাদীরা গান্ধীর 
অনুগামী ছিলেন। যাঁরা গান্ধীকে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে বড়ো 
জননেতা মনে করেন বিশ্বনাথ বসু তাদের সঙ্গে একেবারেই 
একমত নন। তার মতে সুভাষচন্দ্রের চেহারার মধ্যেই ছিল 
অসাধারণ আকর্ষণ। যখন তিনি তরুণ ছাত্রনেতা তখন 
থেকেই তার কথার মধ্যে আগুন ছুটত। তার প্রত্যেকটি 
কথা সরাসরি মানুষের মনে রেখাপাত করত। 

_ তবে গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে বিশ্বনাথ বসু 
একটি ব্যতিক্রমী আন্দোলন মনে করেন। একটি সুন্দর উপমা 
ও নেগেটিভ তার থাকে, তেমনই নেতাজী ও গান্ধীজী ছিলেন 
স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটি তার-স্বরূপ। ভারত ছাড়ো 
আন্দোলনের সময় দুটি তার জোড়া লেগে আলো জ্বলে 
উঠেছিল। কারণ পন্থা ভিন্ন হলেও দুজনেরই লক্ষ্য ছিল 
এক। বিশ্বনাথ বসুর মতে সহিংস ও অহিংস আন্দোলনকে 
পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত নয়। পূর্ণাঙ্গ 
বিপ্লবে উভয়েরই প্রয়োজন আছে। তাঁরা অনেকাংশে 
পরস্পরের পরিপূরক! সেই কারণে সুভাষচন্দ্র গান্ধীকে 
শ্রদ্ধা করতেন এবং গান্ধীও তার পরিণত চিন্তাধারার প্রশংসা 
করতেন। ফলে তাদের দ্বিমেরুকেন্দ্রিক অবস্থান সত্ত্বেও এক 
জায়গায় তাদের গভীর ও নিবিড় এক্য-ছিল। 
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৫. নেতাজী চরিত্রের অনন্যতা : 

নৌবিদ্রোহীর জবানবন্দী 
নেতাজী চরিত্রের গুণকীর্তনে বিশ্বনাথ বসু সদাই পঞ্চমুখ, 
তবে তার মধ্যে শুধু আবেগের উচ্ছাস নয়, মননশীলতার 
ছাপও স্পন্ট। বাগবাজারের বিজয়া সম্মিলনীতে 
সুভাষচন্দ্রের দেরিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য দর্শকদের কাছে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন, বিশ্বনাথ বসুর মতে যা এক আদর্শ 
ৃষ্টান্ত। তিনি প্রশ্ন করেন, “বর্তমানে কোনো রাজনৈতিক 
নেতা বিলম্বের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন কি?” বিশ্বনাথ বসুর 
মতে দেরি করার জন্য সুভাষচন্দ্র একা দোষী ছিলেন না, 
কারণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমবেত জনতা তুচ্ছ কারণে ছবি 
তোলা ও অন্যান্য অছিলায় তাকে আটকে রাখত। 
ক্রীতদাসের জাতির মধ্যে তো শৃঙ্ঘলাবোধ থাকে না। কিন্তু 
সুভাষচন্দ্র ছিলেন কঠোর শৃহ্খলাপরায়ণ। সেইজন্যই তিনি 
অনুতপ্ত হয়েছিলেন। 

শৃঙ্খলা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অত্যধিক কঠোরতা 
অনেকের মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে যে তিনি কি 
তবে একনায়কতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন। এ বিষয়ে বিশ্বনাথ 
বসুর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তার মতে ভারতের 
সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হল নিয়মানুবর্তিতা। চীন দেশের 
কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, “আজ যে তারা এই 
জায়গায় চলে গেছে, তার জন্য দায়ী সামরিক শৃজ্বলা। অথচ 
গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের জন্ম হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতালাভের 
পরে।”সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে এলে আগে দেশের মানুষদের 
মধ্যে শৃঙ্খলার উপর জোর দিতেন। জনসাধারণের 
মানবাধিকার সম্পর্কেও তিনি নিস্পৃহ ছিলেন না, তবে তা 
তার অনুসৃত নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলে তবেই তিনি 
তাকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সেক্ষেত্রে কি জনগণের 
অধিকার খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা ছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে 
বিশ্বনাথ বসু তীক্ষ ভাষায় জানালেন, যারা ইংরেজদের 
তাবেদার ছিল, তাদের অধিকার খর্ব হত। তিনি হয়তো 
ব্রিটিশ সরকারের আজ্ঞাবহ পুলিশদের সরিয়ে দিতেন। 
বিশ্বনাথ বসু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করেন, “ভারতে কি গণতন্ত্র 


আছে? এ তো প্রহসন ৷ যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রাসীরা অশেষ ' 
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দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করছেন অথচ কেউ তাদের দিকেদৃক্পাত 


করে না, তা কি গণতন্ত্রপদবাচ্য? গণতন্ত্রের অর্থ কি ব্যালট ৯ 


বাক্সের সাহায্যে ক্ষমতার গদিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া?” 
স্বাধীনতার পর বিশ্বনাথ বসু মাত্র দুবার ভোট দিয়েছেন 
নীতিগত কারণে তাঁর মতে সামরিক সরকারের মাধমেই 
নির্বাচনে রিগিং বন্ধ করা সম্ভব বিশ্বনাথ বসুর মতে সামরিক 
বাহিনীর বীর্ষের জন্যই ভারত কারগিল যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। 
কিন্তু সাধারণ মানুষ কি তাই চায়? বিশ্বনাথ বসুর মতে, 
যারা চায় না তারা কোটিপতি । নিজেদের স্বার্থ বিদ্বিত হবার 
ভয়ে তারা সামরিক শাসনকে এড়াতে চায়। 
সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সামরিক সর্বাধিনায়কের সব 
গুণগুলিই ছিল। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে তার 
প্রকাশ ঘটেছিল। সামরিক নেতার মধ্যে কিছু পরিমাণে 
একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব পরিস্ফুট হতে বাধ্য কারণ তা 
বিনা জনচিত্ত জয় করা সহজ নয়। তবে বিশ্বনাথ বসুর মতে 
নেতাজী কখনোই একনায়কতাম্ত্িক ছিলেন না। তিনি নিজে 
আজাদ-হিন্দ সৈনিকদের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর রাখতেন । 
সে সময় গণতন্ত্রের ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না, তবুও 
তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যতদূর সাধ্য অনুসরণ করেছিলেন। 
সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন 
করে বিশ্বনাথ বসু বলেন, দেশে থাকলে তিনি কিছুই করতে 
পারতেন না। দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন বলেই আজাদ-হিন্দ 
ফৌজ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল 


) 


নৌবিদ্োহ। সে সময় ভারতের মতো পরাধীন দেশের পক্ষে €- 


অক্ষশক্তির সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল 
না। বিশ্বনাথ বসুর, মতে সুভাষচন্দ্র ছিলেন এক আজন্ম 
ব্যতিক্রমী চরিত্র । ছাত্রাবস্থাতেই তিনি তার অসাধারণ মেধার 
পরিচয় রাখেন এবং তার অগ্রগতি ও বিবর্তনের রথ 
অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। এখানেই নেহরুর সঙ্গে 
তার পার্থক্য। নেহরু ছিলেন সদাই দ্বিধাগ্রস্ত। ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী না হয়ে ব্যারিস্টার হলে তিনি ভালো করতেন। 
সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের আগুন যদি তার মধ্যে থাকত তা 
হলে তিনি তার মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত হতে দিতেন না। 


০4. 


সুভাষচন্দ্রের জীবন ছিল গীতার প্রতিমূর্তি।তিনি ছিলেন & -. 


Lab 


কাণ্ডারী হুশিয়ার : নৌবিদ্রোহী বিশ্বনাথ বসুর অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ 


আত্মিকশক্তিতে বলীয়ান! তিনি কখনো ফাকা বুলি আউড়ে 
মানুষকে বিভ্রান্ত করতেন না। কথা ও কাজের সংগতি ছিল 
তাঁর দেশপ্রেমের মুখ্য পরিচয় । আজ ভারতের রাজনৈতিক 
জীবনে একমাত্র সুভাষচন্দ্রের আদর্শই অনুসরণ করার 
উপযুক্ত । বিশ্বনাথ বসুর মতে, “আমরা বানরের জাত তৈরি 
করেছি। এখন কেবল নেতাজীর দর্শন আমাদের মুক্তির 
পথ দেখাতে পারে।” বিশ্বনাথ বসুর প্রত্যজ্ঞাত উপলব্ধি 
থেকে বলেন, “এই উপমহাদেশে নেতাজীর মতো মানুষ 
বিরল।” তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে ব্যাপক গবেষণার 
প্রয়োজনীয়তা আছে। 


৬. নৌবিদ্রোহ : নতুন করে দেখা 
বিশ্বনাথ বসু যে ইতিহাসের গৌরবান্ধিত অংশীদার, সেই 
ফিরে দেখেন, নতুন করে দেখেন। তার মতে নৌবিদ্রোহ 
ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক যুগান্তকারী ঘটনা, বিশ্বে যার 
তুলনা মেলা ভার। নৌবাহিনীর প্রতিটি ইউনিট এই বিদ্রোহে 
সামিল হয়েছিল এবং সামরিক এবং বিমানবাহিনীও 
স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। সর্বস্তরের মানুষ এই 
বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিটি মানুষ কোনো-না- 
কোনোভাবে তার অবদান রাখবার চেষ্টা করে। সংক্রামক 
রোগ যেমনভাবে ছড়ায় ঠিক তেমনভাবে নৌবিদ্রোহের 
প্রজ্লিত অগ্নিশিখা দিকে দিকে ব্যাপ্ত হতে থাকে। মধ্য 
প্রদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি. কে. তারের মত 
উদ্ধৃত করে বিশ্বনাথ বসু বলেন যে ১৮৫৭ সালের সিপাই 
বিদ্রোহের পরে এতবড়ো অভ্যুত্থান আর হয় নি। নেতাজীর 
নাম সর্বশ্রেণীর মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে 
থাকে। বিশ্বনাথ বসুর ভাষায় এই প্রথম তারা স্বাধীনতা- 
নামক ফলের স্বাদ পেয়েছিলেন। 

৪ অক্টোবর ১৯৯৯-এ নিজ বাসভবনে বসে বিশ্বনাথ 
বসু আরো জানালেন যে কয়েক লক্ষ কলের শ্রমিক ব্রিবর্ণ 
পতাকা নিয়ে বিদ্রোহে যোগদান করে । ধাঙড়েরাও 
বিদ্রোহীদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা এত অনুপ্রাণিত 


»$ হয়েছিল যে একযোগে বলতে থাকে, “এতদিন ব্রিটিশরা 
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আমাদের শাসন করেছে। আজ আমরা ওদের শাসন করব!” 
বিশ্বনাথ বসুর এই সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একশ্রেণীর 
বুদ্ধিজীবী ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে বুর্জোয়া আন্দোলন 
বলে চিহিন্ত করে থাকেন। কিন্তু আজাদ-হিন্দ ফৌজ ও 
নৌবিদ্োহের মধ্যে শ্রেণীচরিত্রের বিষয়টি বড়ো হয়ে দেখা 
দেয় নি। এই দুটি অভুযথানই ছিল অনেকাংশে 
শ্রেণীনিরপেক্ষ। সেদিক দিয়ে তাদের গণবিশ্লবরূপে গণ্য 
করা যায় কি না সে প্রশ্নটিও এখানে প্রাসঙ্গিক। 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী মানুষকে 
স্বাভাবিক কারণেই বেশি আকর্ষণ করে, কিন্তু তার মতাদর্শ 
ও দর্শনগত তাৎপর্যও ছিল সুদুরপ্রসারী। এই প্রথম সর্বপ্রকার 
ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে এক এঁক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ কোনো 
অভ্যুত্থানের মধ্যে চিত্রায়িত হয়েছিল। এদিক দিয়ে 
নৌবিদ্বোহও ছিল অখণ্ড ভারতের আদর্শে অনুপ্রীণিত। 
বিশ্বনাথ বসুর ভাষায়, “আমাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, 
শিখ সকলেই ছিল কিন্তু কেউ ধর্মান্ধ ছিল না । আমরা ছিলাম 
সাম্প্রদায়িকতার চিরশক্র। আমাদের আনুগত্য ছিল ঈশ্বরের 
প্রতি, কিন্ত নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে নয়। ভারত 
এক পবিত্রভূমি__ যা সর্বধর্মের এক মহাসঙ্গম। শ্রীরামকৃষ্ণ 
যেমেন বলেছেন যে পুকুরে খালে কেউ জলকে বলে পানি, 
কডে বলে ওয়াটার, কিন্তু প্রত্যেকেই একই কাজে জল 
ব্যবহার করে,ঠিক তেমনি আমরা সকলেই একই ঈশ্বরের 
উপাসক। এভাবেই আমরা চিরন্তন শাস্তির উপলব্ধির পথের 
(eternal bliss) সন্ধান করছিলাম ।” প্রবন্ধকার যখন 
বিশ্বনাথ বসুকে তার সঙ্গে তার কথোপকথনের প্রতিবেদন 
পাঠিয়েছিলেন, তিনি স্বহস্তে তা পৃঙ্খানুপুজ্খভাবে সংশোধন 
করে ফেরত পাঠান এবং একস্থানে লেখেন যে নৌবিদ্রোহের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের, ভারততীর্থ' কবিতার সার্থক রূপায়ণ 
ঘটেছিল। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই বিদ্রোহে 
মুসলমানদের ভূমিকা কেমন ছিল? আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
অনেক সেনানায়ক ছিলেন মাসলমান, যেমন, শাহনওয়াজ 
খান, হবিবুর রহমান, জামান কিয়ানি। বিশ্বনাথ বসুর সাক্ষ্য 
থেকে আমরা নুরুলইসলাম ও আসরফ খানের কথা জানতে 
পারি-- নৌবিদ্রোহে যাঁদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য । 
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তারা বিশ্বনাথ বসুর সঙ্গে এক সেলে কারাবাস করেছিলেন। 
তারা প্রত্যেকেই ছিলেন নিজধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত। বিশ্বনাথ 
বসুও প্রত্যহ একসঙ্গে ভারতমাতা ও কালীমাতার ধ্যান 
করতেন এবং কর্মের ফল সম্পর্কে নিস্পৃহ থেকে প্রার্থনা 
করতেন যেন দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনে তিনি ব্যর্থ না হন। 
এখানে উল্লেখ্য যে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমের যে 
আদর্শ তারা স্থাপন করেছিলেন, তা ধর্মকে বর্জন করে নি, 
করেছিল ধর্মান্ধতাকে। এদিক দিয়ে নৌবিদ্রোহীরা ছিলেন 
নেতাজীর যোগ্য উত্তরসূরী । বিশ্বনাথ বসু পত্রযোগে 
প্রবন্ধকারকে জানিয়েছেন যে নৌবিদ্রোহীরা যে 78181161 
Committee গঠন করেছিলেন সেখানে সর্বধর্মের মানুষ 
ছিলেন। অখণ্ড ভারতের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে 
নৌবিদ্রোহীরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। এবং ভারতের জাতীয় 
সংগ্রামে নৌবিদ্রোহের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে এই 
দিকটির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা উচিত। 
বিশ্বনাথ বসু Indian Book Chronicle-এ এ প্রসঙ্গে 
লিখেছেন, “RIN uprising was a total and well 
organised armed revolution in which Hindus, 
Muslims, Christians, Sikhs and all participated, 
and they were taken as RIN Central Strike 
Committee members in parallel with the INA 
concept. In general, about 80 to 100 RIN 
warships were involved in the uprising, and 
nearly 30,000 of Indian sailors also fought out 
this gallant fight, comprising men of different 
religious and beliefs.” 

বিশ্বনাথ বসুর মতে এই এঁতিহাসিক অভ্যুানে যাঁরা 
অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকেই আজ ইহলোকে 
নেই। যারা রয়েছেন তাদের স্মৃতিকথা ও জবানবন্দী সংগহ 
করে সত্য ইতিহাস রচনা করা এঁতিহাসিকদের কর্তব্য 
দুঃখের বিষয় বহু শিক্ষক নৌবিদ্রোহ সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান 
নিয়ে ক্লাসে পড়াতে যান এবং বু ক্ষেত্রে ছাত্রদের কাছে 
মিথ্যা ও অর্ধসত্য তথ্য পরিবেশন করেন। প্রবন্ধকারের 
টেপযস্ত্রে রেকর্ড করা নিজস্ব বক্তব্য স্বহস্তে সংশোধন করতে 


গিয়ে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বিশ্বনাথ বসু লিখেছেন, “Why 
do our politcians monkey with the faces of A 
history unparalleled in the world?” বিশ্বনাথ 
দ্যর্থহীন ভাষায় বসু লিখেছেন, “The revolt of the 


naval ratings was indeed a landmark in the 


“ Indian struggle for freedom.” 


সেই স্মরণীয় দিনগুলির স্মৃতিরোমস্থন করতে গিয়ে 
আজও সত্তরোধর্ব বিশ্বনাথ বসু রোমাঞ্চিত হন। মনে পড়ে 
যায় ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এর কথা যেদিন মুম্বাইয়ের 
কোলাবা সিগনাল স্কুলে প্রথম নৌসৈনিকদের ধর্মঘট শুরু 
হয়েছিল। তিনি ও নুরুল ইসলাম Times of India-র 
সান্ধ্য সংখ্যা সংগ্রহ করেন এবং তার পরেই ধর্মঘটকারীদের 
প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করে নাবিকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন। বিশ্বনাথ বসু নিজের হাতে জাহাজের মাস্তুল থেকে 
ইউনিয়ন জ্যাক ছিড়ে ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। 


. সেদিন থেকে তারা নিজেদের স্বাধীন নৌবাহিনীর 
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আধিকারিকরূপে ঘোষণা করেন। Admira! Godfrey 
anti-aircraft Eun নিয়ে তাদের জাহাজ ধ্বংস করতে 
আসেন। সে সময় বিশ্বনাথ বসুর ভাষায় তিনি এক অদৃশ্য 
শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন৷ Magazine 79০1. থেকে 
একা ুunbarrel বার করে নিয়ে এসে যো অন্ততপক্ষে 
তিনজন লোকের কাজ) তিনি সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উপরে 
ওঠেন এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আকাশের দিকে anti- 
aircraft Sun তাক করে শ্রাবণের ধারার মতো গুলিবর্ষণ 
শুরু করেন। তার রক্তে তখন লেগেছে সর্বনাশের নেশা। 
মুহূর্তের মধ্যে শত্রুপক্ষের বিমান পলায়ন করে। যে শক্তি 
সেদিন তাকে এই অসাধ্যসাধন করিয়েছিল এঁতিহাসিক 
রচনায় তা নিয়ে অধিক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, তবে 
এঁতিহাসিক সত্যের অপলাপ না করে এটুকু বলা যায় যে 
বিপ্লবীরা ছিলেন আত্মশক্তিতে উদ্বুন্ধ। চরম মুহূর্তে তার 
শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটত। যেমনটি ঘটেছিল বিশ্বনাথ বসুর বেলায়। 
করাচিতে হিন্দুস্থান জাহাজের ২৯জন নাবিক ব্রিটিশদের 
shore battery charge নিহত হবার খবর মুম্বাইয়ে 
পৌছানো মাত্র বিশ্বনাথ বসু ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা ২০টি র্‌ 
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কাণ্ডারী হুশিয়ার : নৌবিদ্রোহী বিশ্বনাথ বসুর অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ 


যুদ্ধজাহাজ দখল করে নেন। তার পর বিপুল জনসমর্থন 
লাভ করে নৌবিদ্বোহীরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক 
গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেন। কিন্ত অগণিত সাধারণ 
মানুষ তাদের সমর্থন জানালেও রাজনৈতিক নেতৃত্ব শেষ 
পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সেই দুঃখ-বেদনা 
জ্বালা ও গ্লানি আজও বিশ্বনাথ বসু তার হৃদয়ে বহন করে 
চলেছেন। জীবনে তিনি কী পেয়েছেন বা পান নি তার হিসাব 
মেলাতে গিয়ে তিনি দেখেন যে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। 


এই কিত্তার বিপ্লবসাধনার ফল? এর জন্যেই কি তিনি অশেষ 


ত্যাগ ও দুঃখবরণ স্বীকার করেছেন? এই কি তীর চলার 
পথের শেষ পরিণতি? এই কি ছিল তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য? 
তীব্র ব্যথায় তার হৃদয় আজও বিদীর্ণ হয়। সেই ক্ষতবিক্ষত 
হৃদয়ের দহনজ্বালার কাহিনী বিবৃত করেই শেষ হবে এই 
রচনা। 


৭. হৃদয়ের দুঃসহ ব্যথা, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও 
সঞ্চিত মর্মবেদনা 


নৌবাহিনীতে এত সহজে এ কাজ হয় না।” তিনি আরো 
বলেন, “আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল রাজনীতি সম্পর্কে 
অনভিজ্ঞ, সেইজন্য তারা প্রথমে গান্ধীর পথ অনুসরণ 
করেন। আমি চিরকাল নেতাজীর সমর্থক ছিলাম। পরে 
সকলেই আমার দিকে চলে আসে ।” কিন্তু তার শেষ পরিণতি 
কী হল? বিশ্বনাথ বসুর ভাষায়, “যখন সেনা ও বিমানবাহিনী 
নৌবিদ্রোহের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে, ঠিক তখনই ব্রিটিশ 
সরকার কূটনীতিক পরামর্শ দিয়ে জওহরলাল ও প্যাটেলকে 
দিয়ে ভারত দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব আনে-_ গান্ধীকে বোকা 
বানিয়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সাভারকর। বর্তমানে 
বিশেষত সংসদে তার তৈলচিত্র উদ্বোধন সম্পর্কে । কিন্তু 
বিশ্বনাথ বসু সাভারকরকে মৌলবাদী মনে করেন না। তার 


কথায় সাভারকরের যথেষ্ট অবদান ও ত্যাগ আছে। হিন্দু 


বোঝাই করতে গিয়ে বিশ্বনাথ বসু দেশভাগের জ্বালা দ্বিগুণ . 


করে অনুভব করেন। তীব্র বেদনার সঙ্গে তিনি বলেন, “ধূর্ত 
ব্রিটিশ সরকার দেশ ভাগের প্রস্তাব দেয়। শুধু হিন্দু 
মহাসভার সাভারকর ছাড়া সবাই গ্রহণ করে।” গান্ধীর 
সম্বন্ধে অনেক ক্ষোভ থাকলেও বিশ্বনাথ বসু পরিষ্কার 
বলেন, “গান্ধী যদি মৌলবাদী হতেন তা হলে বিভক্ত ভারত 
চাইতেন। তা তো তিনি চান নি। তা হলে ভারত ভাগ হল 
কেন? যাঁরা এর জন্য দায়ী তাদের ধরুন। এঁতিহাসিকদের 
কাজ তো সত্য উদ্ঘাটন করা, সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া নয়!” 

বিশ্বনাথ বসু স্মরণ করেন নৌবিদ্রোহের সৃচনাপর্বের 
দিনগুলির কথা যখন গান্ধীর অহিংস সত্যগ্রহকে তারা 
রণকৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল 
যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়াই যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তা হলে তা 
হওয়াই বাঞ্চনীয়। কিন্তু গান্ধী নৌবিদ্রোহীদের.অনশনকে 
সমর্থন করেন নি, বলেছিলেন চাকরি ছেড়ে দিতে ৷ বিশ্বনাথ 
বসুর মতে, “তার বোঝা উচিত ছিল যে সেনা ও 
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মহাসভা যদি স্বীকৃতি পেয়ে থাকে তাতে গর্হিত কিছু নেই। 
সাভারকর তো ভারতমাতারই সম্তান।” 

সে সময়কার দিনগুলির কথা স্মরণ করে বিশ্বনাথ বসু 
লিখেছেন, সকলেই “জয় হিন্দ’ মন্ত্র উচ্চারণ করে 
নৌবিদ্রোহীদের স্বাগত জানান। তার ভাষায়, “But it is 
most unfortunate that now-a-days that spirit of 
oneness or sameness, sacrifice and unity 15 
diminishing gradually and in that consequential 
trend, our unique salutation Jai Hind seems to 
be fading out too. However, the same national 
spirit must be upheld at any cost?” বিশ্বনাথ বসু 
সাক্ষী হয়ে। এই জ্বালা যেন বৃশ্চিক দংশনের মতো দিবারাত্র 
তাকে অস্থির করে তোলে। কিন্তু বাস্তব বড়োই কঠোর। 
বিশ্বনাথ বসু তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তবে অন্তর 
থেকেনয়, কারণ জাতীয় নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই 
অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। 


৮. কাণ্ডারী হুশিয়ার 


বিশ্বনাথ বসুর জীবন সুভাষচন্দ্রের ভাষায় ‘ceaseless 
adventure’-এর জীবন। উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে ভয়ংকর 
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মাইন, টর্পেডো, হিংস্র হাঙর ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে জীবনের 
, রোমাঞ্চ তিনি অনুভব করেছেন। প্রতিপদে কানে বেজেছে 
কবিগুরুর গান “তরঙ্গের সাথে লড়ি, বাহিয়া চলিতে হবে 
তরী । সুভাষচন্দ্রের তরুণের স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে 
তার ঘটনাবহুল জীবনে । বিশ্বনাথ বসু ও অন্যান্য 
নৌবিদ্রোহীরা ছিলেন তারুণ্যের রসে উপটীয়মান। দুর্জয় 
সাহস ও মনোবলের দ্বারা সর্বপ্রকার প্রতিকূলতাকে জয় 
করেতীরা ব্রিটিশ সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের মতো প্রত্যক্ষ সাফল্য না এলেও 
স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের পরোক্ষ অবদান চিরস্মরণীয়। 
আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বিশ্বনাথ বসুর চোখের 
সামনে একে একে ভেসে উঠতে থাকে পুরোনো দিনের 
ছবি। সুদূর অতীত থেকে ভেসে আসে স্মৃতির সুরভি। মনে 
পড়ে সেই বিপ্লবীদের অমরকীর্তির কথা যাঁদের স্বর্ণোজ্্বল 
উত্তরাধিকারকে নিজের জীবনে স্বীকৃতি দেবার ব্রত নিয়ে 
তিনি বিপ্লবসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিজের 
মতো বিশ্পবেরও কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তর আছে। প্রথমে 
বর্ণপরিচয়, তার পর নিজের পরিচয়ের বিকাশ হয়। তার 


পরে তার ভাষার পরিবর্তন হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী 


নিজেই একজন দার্শনিক হয়ে যায়।” বিশ্বনাথ বসুর জীবনের 
নিরন্তর কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে 
একটি মননশীল চিন্তাজগৎ। তার স্মৃতিচারণ শুধু আমাদের 
রোমাঞ্চিতই করে না, নতুন করে ভাবায়ও বটে । বিপ্লবীদের 
আত্মত্যাগের কাহিনী যতটা প্রচারিত হয়েছে তাদের দার্শনিক 
নি। এই কারণেই ভারতের মুক্তিসংগ্ামের ইতিহাসে 


বিপ্লবীদের অবদানের কোনো পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ আজও হয় 





নি। ফলে তাদের চিন্তার অতলীন্ত গভীরতার নাগাল আমরা 
আজও পাই নি। এই প্রবন্ধকারের কাছে বিশ্বনাথ বসু ধরা 
দিয়েছেন শুধু বিপ্লবী হিসাবে নয়, বিপ্লব-দার্শনিক হিসাবেও, 
কারণ ঝঞ্ধাক্ষুবধ রাত্রের সমুদ্রে রণতরীর কাণ্ডারী বিশ্বনাথের 
ধমনীতে তো তাদেরই রক্ত প্রবাহিত 
“ফাসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান। 
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্‌ বলিদান। 
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ। 
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল 
কাণ্ডারী হুশিয়ার ৷” 


বীণা দাস প্রণীত 


কমলা দাশগুপ্ত প্রণীত 


স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী ৪০.০ 


জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 





গানের স্বরলিপি 


অনিল রায় 


একলা পথের সাথী! 


আমার তুফান, বাদল, সমান সকল, সমান মঘা-স্বাতি | 


আমি, 
সেই 


কথা ও সুর : শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় 


পিছনে মোর রবির কিরণ, সামনে আধার রাতি।। 
জীবন-পথের প্রদীপ! এসো, দুখের পথের সাথী। 
ঢাল্বে পথে সোনার আলো, জ্বালবে সোনার বাতি।। 
কাটার পথে নাইকো কুসুম, নাইকো যুথি-জাতি 

তুমি আঁচল ভরে’ ছড়াবে ফুল, পথে ফুল-শেজ পাতি।। 
তোমার হাসির সুর দিয়ে আজ গানের মালা গাঁথি 
গানে গানে আমার প্রাণে ঝড় উঠেছে মাতি’!। 


আমার 
আমার 
তুমি, 


আমার 


স্বরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত (রায়) 
এবং শ্রীসদা গুপ্ত 





| 





X 
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গানের স্বরলিপি 


“আমার একেলা পথের সাথী’... 


রাগ ‘মান্দ’ (হিন্দী উচ্চারণ “মান্ড?) বিলাওল ঠাট (হিন্দী উচ্চারণ ঠাঠ) থেকে উৎপন্ন । এই রাগ শুদ্ধ প্রকৃতির এবং প্রত্যেক 
সময় গাওয়া যায়। রাজস্থান প্রান্তে লোকগীতে এই রাগের প্রচলন। ‘শুদ্ধ মান্দ’ রাগে সব স্বর শুদ্ধ। যেহেতু ‘আমার একেলা 
পথের সাথী” গানে কোমল নিষাদের সুন্দর প্রযোগ-_ তাই আমার জ্যাঠামণি অনিলচন্দ্র রায় এই গানের রাগ পরিচয়ে 
লিখেছেন “মিশ্র মান্দ'। গানটির তাল পরিচয়ে লিখেছেন কার্ফা যার অন্য চলনে নামকরণ ‘কাহারবা’ (৮ মাত্রার তাল) এই 
গানের স্বরলিপি করা হল 'দাদ্রা'য় (৬ মাত্রার তাল)। কারণ এই তালে আমি শিখেছি ছোটোবেলায় বাবার কাছে। তবে 
তালের উপর ভালো দখল থাকলে এই গান কার্ধা তালে সুন্দর গাওয়া যায় ২৪ মাত্রার ফেরতায় ৩১৮ = ২৪, ৪১৬ = 
২৪)। সহজভাবে সুন্দর গাইবার জন্য স্বরলিপি ‘দাদ্রা তালে নিবন্ধ করা হল। 
ভ্রম সংশোধন 

৬৮ বর্ষ।। তৃতীয় সংখ্যা।। আষাঢ় ১৪১০ 
ছ ধারাবাহিক রচনা ‘গানের স্বরলিপি অনিল রায় 

পৃষ্ঠা ১৯৫-এর ১১, ১২, ১৩ নং লাইনে আছে £-_ 


“পত্ক্তিতে শূন্য (০) দেওয়া হয়;যথা সানানএ | অথবা সা -রা -গা -মা | ইত্যাদি। 
মা০০০ মা০০০ 


স্বরের নীচে হসন্ত কোনো অক্ষর থাকিলে উপরে স্বরের বামপার্থে হাইফেন (-) বসে। যথা-_ সংশোধিত লাইন হবেঃ 
পডঙ্ক্তিতে শূন্য (০) দেওয়া হয়; যথা সা“ “এ | অথবা-সা-রা-গা-মা | ইত্যাদি। 


মা০০০ মা ০০০ 
নীচের গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে স্বরের বামপার্থে হাইফেন (-) বসে। যথা 
পৃষ্ঠা ১৯৬ এর ৩ নং লাইনে আছে ঃ__ 


২ ]নাসারা |গাক্ষাপা]ন্বাধাপা]ন্ধাগান্মা] 
. সংশোধিত লাইন হবে ৪ 
না সারা [গান্মাপা]ক্মাধাপা]ক্মাগান্মা] 


পৃষ্ঠা ১৯৬ এবং ১৯৭ ছাপায় এই প্রকার ভুল বশত যেখানে “ক্ষা’ আছে সেখানে ‘ন্মা’ পড়তে হবে কড়ি মধ্যম স্বর 
বোঝাতে। 
পৃষ্ঠা ১৯৭ এর ১১ নং লাইনে আছে ঃ_ 
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পৃষ্ঠা ১৯৭ এর ১৩ এবং ১৪ লাইনে আছে £_- 

[গা গান্মা | ধানা সা] স্ন স|-্সাৰ্সা 
দুর্গ মপথ যাণ্ত্রী ০চলো 
সংশোধিত লাইন হবে ৪ 

[গ গাঙ্গা|ধানার্সা]র্সাবর্সা|বর্সার্সা] 
দুর্গ মপথ থা ণত্রী ০ তব 
[নারানা |ধাপাল্মা[গামাগা |-র্সার্সা 
সমুখে ০ চির রাণত্রি ০ চলো 
পৃষ্ঠা ১৯৭-এর ২৩ নং লাইন 


আছে-_ ০ ০ ০ যা কল্যাণের ঠাটের 
হবে -- ০০০ যা কল্যাণ ঠাটের 


পৃষ্ঠা ১৯৭-এর ২৫ নং লাইন 
আছে ০ ০ ০ ০ ০ দুই-দুই ভাগে বারো মানায় তাল। 
হবে-_ ০০ ০ ০ ০ দুই-দুই ভাগে বারো মাত্রায় তাল। 


সুভাষচন্দ্র বসু 


জন্মশতবর্ধ গ্রন্থ . 
নেতাজীর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী বিপ্লবী লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'জয়ত্রী'ই বাংলা তথা ভারতেব একমাত্র পত্রিকা যা 
১৯৩৮ সাল হরিপুরা কংগ্রেসের সময়কাল থেকে অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে নেতাজী সুভাবচন্দ্রের আদর্শ, বাণী ও তৎসংশ্লিষ্ট 
ইতিহাস প্রচার করে চলেছে। 


সমগ্ধ গ্রন্থটি অপ্রকাশিত দিললিপি ও আত্মকথা, স্মৃতিকথা-স্মৃতিচারণ, সুভাষ-পর্ব, নেতাজী-পর্ব, মূল্যাযন, জম্মশতবর্ষ উপলক্ষে 
রচিত বাংলা ও ইংরাজি রচনা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত। বিপ্লবী, সহপাঠী, এঁতিহাসিক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, জননেতা, 
সাংবাদিক, বিজ্ঞানী ও নেতাজী গবেষকদের রচনা থাকবে। থাকবে অসংখ্য আলোকচিত্র । 

গ্রন্থ সম্পাদনায় আছেন 'জয়শ্রী'র সম্পাদকীয় পর্ষদ 'জয়শ্রী'র সম্পাদক ও নেতাজী-জীবনাদর্শ প্রচারে নিরলস সংগ্রামী সমর 
শুহ ও আরো বহু কৃতি ব্যক্তি। প্রতি কপির মূল্য ৩৫০ টাকা। 
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গীতাশান্ত্রী মনস্থী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ 
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
বৃহৎ পকেট গীতা 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা মেল সংস্কৃত ও 
গদ্যানুবাদ 


২০০.০০/১৯০.০০ 
১১০.০০ 


৫০,০০ 


২২.০০, ২০.০০ 


সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
নিত্যপাঠ গীতা কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 
কর্মবাণী 
্রীশ্রীচণ্তী (পকেট সংস্করণ) 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা 
ভারত-আত্মার বাণী 


সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


২৫.০০ 
৩০.০০ 
২৫.০০ 


৬০.০০ 


২০০.০০ 


গীতা সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
ভূমিকা সম্বলিত, অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 


“শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় 
কীর্তি ৷ তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ! 
যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতদিন বাংলা ভাষা 
থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাজলীর হৃদয়-মন্দিরে।” 
__ডঃ মহানামন্রত ব্ৰম্মাচারী 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম-__শ্রীকৃষ্ততত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতা পরিপূরক গ্স্থ। 


শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
বিদ্যাসাগর 8.00 
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) 


৩০,০০. 


৩৫.০০ 
৩৫.০০ 
80.00 
80.00 
৩৫,০০ 
৩০,০০ 
৩৫,০০ 
৩৫,০০ 
80.00 
২৫.০০ 
80.00 
২০,০০ 
কয়েকটি অভিমত £ বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।-_ প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষ 
পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে। __আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার খষি) বাজার চলিত অযস্ন্সম্ভূত সাধারণ 
জীবনী-গরন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। --অল ইন্ডিয়া রেডিও 
দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। -_আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 


প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।__আকাশবাণী 


২০০.০০ 


প্রেসিডেলী লাইব্রেরী ll ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাভা-৭০০ ০৭৩ 
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জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 
AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee 


LAST DAYS OF JAWARHLAL NEHRU : H.V. Kamath 
জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবরষ গ্রন্থ শৈতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন), 
তরুণের আহ্বান : সুভাষচন্দ্র বসু | ২ 
স্মরণীয় বরণীয় : সুভাষচন্দ্র বসু . 

দিলী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু "| 

ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু 

গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) ২. 

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় রি 

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু - 

নেতাজী ও রানী ঝীসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী 

নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ: ক্ষণেম্বর ঘোষাল 

যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস 

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 

যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ 

নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ 

নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লুব (১-৩ খণ্ড) : হীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী 
শিখাময়ী লীলা রায়: আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত 

শৃঙ্খল ঝঙ্কার : বীণা দাস 

জীবনের রঙ্গমঞ্চে : শাস্তিসুধা ঘোষ 

হিমালয়ের গোপনপুরে : প্রাণেশ চক্রবর্তী 
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বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় 
জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন 


সবিনয় নিবেদন, 


আগামী ১৭ অক্টোবর ২০০৩, শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বিপ্লবী 
দেশনেত্রী লীলা রায়-এর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান শরৎ স্মৃতি 
সদন-এ (ত্ৰিকোণ পার্ক, রাসবিহারী এভিনিউ) উদ্যাপিত হবে। 


এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. অসীমকুমার চৌধুরী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 
প্রসঙ্গে বিপ্লবী লীলা রায় জন্মজয়ন্তী ভাষণ প্রদান করবেন এবং 
পৌরোহিত্য করবেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্দি অধ্যাপিকা গীতা চট্টোপাধ্যায়। 


আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। 


১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বিজয়কুমার নাগ 
২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে 
কলকাতা-৭০০ ০২৬ জয়শ্রী ফাউন্ডেশন 
ফোন ঃ ২৪৬৪-০৯৩০ 

২৪৩২-৯৪২২ 
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সম্পাদকীয় 

জাগো মা 

উদ্বোধন 

আবাহন 

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ও তার পর্বাপর 


_ রেনকোজী মন্দিরের ভস্ম, DঘA পরীক্ষা প্রসঙ্গ : 












একটি সংলাপ 
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্যদ স্বামী অভেদানন্দ 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় 

কথামৃত-কথা 

সলীল বিশ্বাস 

সংগীতপ্রিয় বৈষ্ণবসাধক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
সুখেন্দুকুমার বাউর 

মধুদা ও কালীদা সংবাদ 

শোভন বন্দ্যোপাধ্যায় 

অপ্রকাশিত খসড়া পাগুলিপি 
নেতাজীর কী হল? 

সমর শুহ 

রবীন্দ্রনাথের বিনোদনী, আমার নয় 

বিকাশ বসু 

শ্রদ্ধাতর্পণ 
শতবর্ষ-উত্তীর্ণ বিপ্লবী মনোহর মুখোপাধ্যায় 
অমর কণ্ঠশিল্পী জগন্ময় মিত্র স্মরণে 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় 


গানের স্বরলিপি ।। গান : যাব কি যাব না যমুনায়।। অনিন রায় 


স্বরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত (রায়) ও সদা গুপ্ত 


সম্পাদকীয়-পর্যদ 
বিজয়কুমার নাগ, সম্পাদক 


২৫৫ 


২৫৮ 


২৫৯ 
২৬১ 


২৬৬ 


২৬৯ 


২৭১ 


২৭৮ 


- ২৮২ 


২৯০ 
২৯৪ 
২৯৯ 
৩০১ 


৩০৪ 





অন্যান্য : উমা দেবী, অজিত নাগ, কাশীকান্ত মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, ড. দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার, আগমনী লাহিড়ী, 
বাসনা গুহ, সন্দীপ দাস, ড. পবিত্র গুপ্ত, সুবিমল লাহিড়ী শ্রীধর ঘোষ, স্বপন বসু ও রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 


মালিনী ব্যানার্জী, ইউ.এস.এ. 


হাঃ 


৯ 
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৬৮ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা।। ভাদ্র ১৪১০ ' 


সম্পাদকীয় 


জাগো মা 


জাগরণের স্বপ্ন দেখা আব তা কার্যকর করা এককথা নয়। 
সমগ্র দেশের যে প্রতিচ্ছবি নিত্য উদ্ভাসিত হচ্ছে__ যে 
গুঞ্জরণ, যে ব্যথা-বেদনা অব্যক্ত হৃদয়ে গুমরে মরছে তা 
নিদ্ৰিত মাতার জাগরণেই সম্ভব। তাই মাতৃবোধনের 
প্রাক্কালে মায়ের জাগরণ প্রার্থনা। মা, তোমার জাগরণ 
ভিন্ন সার্বিক গ্লানি, ধোঁয়াশা, অন্ধকার থেকে আলোর 
ঝলকানি পথ চলার অনিঃশেষ আবেগ অসম্ভব। 
দেশব্যাপী কোন্‌ চিত্র আমাদের সম্মুখে নিত্য উদ্ভাসিত 
হচ্ছে, আমরা কি হলফ করে বলতে পারি আমরা সে সম্বন্ধে 
সচেতন সজাগ। বাংলার নগরে-গ্রামে-গঞ্জে হত্যা, 
রাজনৈতিক খুন, রাহাজানি, নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, 
সদ্যোজাত শিশু পরিত্যক্ত, স্কুলে-কন্সেজে-বিশ্ববিদালয়ে 
নদনদীর ভাঙন, নগরের বর্জ্য পদার্থে ক্রমে নদনদী 
গতিহীন-_ ফলে বর্ষায় প্লাবন, শিল্পসমূহ হয় বন্ধ না-হয় 


ভিন্‌ প্রদেশে পলার়নপর। দেশের পূর্বাঞ্চলে জাতি-বিরোধ, . 


শাস্তি বিদ্িত। বিহারে লালু-দম্পতির আত্মউন্নতি- 
আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রচারে আপামর জনশক্তি বিহ্ল, উত্তর 
প্রদেশেও সেই একই নাটক-__ মায়াবতী ও বিরোধীপক্ষের 
গদি দখলের নিত্য প্রক্রিয়া, সমগ্র দেশে পাকিস্তানি গুপ্তচর 
ও জঙ্গি অনুপ্রবেশে আতঙ্কিত, জম্মু-কাশ্মীর এবং তৎসংলগ্ন 
সমগ্র অঞ্চলে চলছে নিত্য হামলা-_ নিরপরাধ জনশক্তি 
ও সেনাসম্পদের হানি। 

এই সামগ্রিক চিত্রের আড়ালে, ‘জয়শ্রী'র ঘরের খবর 
যথারীতি আঞ্চলিক উৎপাত, একটি বিশেষ রাজনৈতিক 
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দলের মদতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে, ফলে নেতাজীচর্চা 
কেন্দ্র, লীলা রায়-অনিল রায় সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও 
গবেষণা কেন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য সেখানে স্থগিত। 
বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা কলকাতা 
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নানা প্রকার ছল. ও 
প্রতিবন্ধকতায় অনিশ্চিত অথচ প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরমেশ পাল 
প্রায় দু'বছর পূর্বেই মূর্তিটি গড়ে রেখেছেন। কেন্দ্রীয় 
সরকারের অনিল রায়-লীলা রায় ডাক টিকিটটি প্রকাশের 
ছাড়পত্র আজও পাওয়া যায় নি, অথচ ইতিমধ্যে অখ্যাত- 
স্বল্প পরিচিত অনেকের ডাকটিকিট দলীয় ও নানা পরিস্থিতির 
মাহাত্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিপ্লবী লীলা রায় সম্বন্ধে একটি 
তথ্যচিত্রের আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
নির্দেশ দিলেও তা দূরদর্শন অধিকর্তার দপ্তরে ফাইলবন্দী 
হয়ে ঠাণ্ডা ঘরে প্রেরিত। লোকসভার কোনো কক্ষে 
কনস্টট্যুয়েন্ট আযসেম্বলির সদস্যা বিপ্লবী লীলা রায়ের 
একটি তৈলচিত্র স্থাপনের আবেদন দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর 
কিছুদিন হল তা প্রতিষ্ঠার সম্মতি পাওয়া গেছে এবং সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী সেটি রচনায় শিল্পী গৌতম ঘোষের 
নিকট ন্যস্ত এবং প্রস্তুতির পথে। 

এই সমস্ত কর্মকাণ্ড ও পরিস্থিতির পশ্চাৎপটে রয়েছে 
অনুগামী-সহযোগী অনেকেই জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনে কর্মসূচী 
গ্রহণের পর এবং উপরোক্ত বাধাবিঘ্ উপস্থিতিতে বিলম্বের 
অবসরে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। এখনও 
বেশ-কিছু সহকর্মী গুরুতর অসুস্থ অথবা বার্ধক্যে বিবশ। 
এই-সব ভাবনা ও কর্মসূচী রূপায়ণে আমাদের ব্যস্ততা 


জয়শ্রী ছ্ছ ভাদ ১৪১০ 


অন্যদিকে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহল নির্বিকার, তাদের কাছে 
অতীত এতিহ্য গরিমা মূল্যহীন। 
আবারও বলছি, রঙ্গমঞ্চে একটি দেশেবই সার্বিক পাঁয়তারা 
চলেছে সেটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের সকল 
দেশের নজরদারি ও পরিচালনার হালহকিকৎ পর্যালোচনার 
একমাত্র ইজারাদার। তাই কখনো বিনয় কখনো বক্তচক্ষু 
সব দেশের উপর বর্ষিত হচ্ছে। ভারতও এই শকুন দৃষ্টিকোণ 
থেকে অব্যাহতি পায় নি। এত বৃহৎ দেশ, এত প্রাকৃতিক 
সম্পদ, এত অশিক্ষিত স্বল্পমূল্যে প্রাপ্য মানবিক সম্পদ 
দুর্লভ। তা ছাড়া এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য তার দেশের 
কনজ্যুমার দ্রব্য একটি লোভনীয় বিষয়। তাই, পূর্বেকার 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনুসরণ করে আজকের গণতান্ত্রিক, 
স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক মার্কিন সাম্রাজ্য দেশে 
দেশে নয়া সাম্রাজ্যবাদ পত্তনের খোয়াব দেখছে। 

কিন্তু অদূরে দৃশ্যপটের অন্তরালে একটি সদাজাগ্রত চক্ষু 
বিদ্যমান এটি ভুললে চলবে না। ‘জয়শ্রী’ যেহেতু এই জাগ্রত 
শক্তির স্নেহধন্য তাই সেকথা ভুলতে পাবে না, তাকে তার 
প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি অঙ্গুলি হেলন সম্তর্পণে স্মরণ 
করতে হয়, সে সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। জনমনে একই 
প্রশ্ন বার বার আন্দোলিত ও উ্থিত হয়েছে, হচ্ছে, কেন 
এত দীর্ঘকাল নীরবতা, কোন্‌ শক্তির ভয়ে তিনি গুহাহিত 
অথবা চতুর কোন্‌ ব্যক্তির এ এক বিচিত্র অভিনয় প্রশ্নগুলি 
আজ জাস্টিস মুখার্জী কমিশনের কর্মতৎপরতায আবার 
. মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সংশয় শুধু সাধারণ মানুষের মনেই 
নয়, সংশয় কমিশনেরও কর্তাব্যক্তিদের মনে। 











তাইওয়ান সরকারের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর 


বিমান দুর্ঘটনা রটনার প্রবস্তরা একটু থমকে দাঁড়িয়েছেন, 
আর বুঝি বিমান দুর্ঘটনা ও তৎপরবতী ভস্মকাহিনী ধোপে 
টেকে না, ‘ভস্ম’ সত্যে প্রতিপন্ন করতে যে চক্র এতদিন, 
সৎন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিদের উপর নানা মিথ্যা অপবাদ আবোপ 
করেছেন আজ তা ইতিহাসের অমোঘ চাকায দলিত-পিষ্ট 
হয়ে বুমেরাং রূপে প্রবক্তাদের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। 
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স্মরণ করতে হবে কোন্‌ পরিস্থিতিতে তিনি দেশত্যাগ 
করেছিলেন, কী তার স্বপ্ন ছিল। কী তীর প্রতিজ্ঞা ছিল! 
পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে, দেশের অভ্যন্তরে বাধা- 
বিপত্তিকে সরিয়ে যখন তা সম্ভব হচ্ছিল না, তখন জীবনের 
ঝুঁকিনিয়ে দেশান্তরে ছুটেছিলেন___ কাবুল, রাশিয়া, জার্মানি 
পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াষ। ব্রিটিশরাজশক্তির উপর ধাক্কা 
লেগেছিল, সীমান্তে তার উপস্থিতি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 
কিন্তু প্রতিপক্ষের পরাজয়, বিশেষত জার্মানি ও জাপানের 
পরাজয়, জাপানের আত্মসমর্পণ, তাকে সাময়িক পরিকল্পনা 
ও কর্মসূচী পরিবর্তন করতে হয়েছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
আত্মসমর্পণ করেন নি, তীর সৃষ্ট আজাদ-হিন্দ বাহিনীর যারা 
জনজীবন থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে, তারা আত্মসমর্পণ করেন 
নি। তারা তার নির্দেশে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ও সমরনেতাব 
হুকুম অনুযায়ী জনজীবনে মিশে গিয়েছিলেন। তারই 
উদ্দীপনায়, পরবর্তীকালে দেশে দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বন্ধনমুক্তির যে সংগ্রাম সারা বিশ্বে 
রূপায়িত হয়েছে তাতে বীজরূপে কাজ করেছেন এই 
মুক্তিযোদ্ধারা। আর তার পেছনে কার্যকর রয়েছে মানবাত্মার 
মুক্তির অনন্য উপাসক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি 
যে কথা বলছিলাম, তিনি সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে যুদ্ধ 
সমাপ্তির বহু পূর্ব থেকে ব্রিটিশরাজ ও মার্কিন শক্তির চক্রান্ত 
সম্বন্ধে সচেতন সজাগ থেকে বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ 
করেছেন-_ দেশ যেন বিভক্ত না হয়! কিন্ত কেউ সে কথায় 
কর্ণপাত করে নি। ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতারা এই 
বিরোধী ক্ঠরোধে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তাই, 
আত্মগোপনকারী মহাবিপ্লবীর মৃত্যু ঘোষণা তাদের কাছে 
বেশি প্রয়োজন ও সহজ প্রতিষেধক রূপে প্রতিপন্ন হয়েছিল। 
আপামব দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে এই পরিকল্পনাকে প্রতিহত 
করতে কোনো উদ্যোগ কবে নি। এ ক্ষেত্রে দেশবাসীও 
কোনো ত্যাগ স্বীকারে উদ্যোগী হয় নি। সুভাষচন্দ্র খণ্ডিতে 
বিশ্বাসী নন, তাই খণ্ডিত ভারতে তিনি আত্মপ্রকাশে বিশ্বাসী 
নন। তার জীবনের কোনো প্রতিজ্ঞা বিফল অথবা অসম্পূর্ণ 
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হতে আমরা দেখি নি। অখণ্ড দেশগরিমায় তার আবির্ভাব 
বা আত্মপ্রকাশেও আমরা চির আস্থাশীল ও বিশ্বাসী। 

এক মাতৃসাধকের মাতৃবন্দনায়, আমরাও আজ যুক্ত 
হয়ে কায়মনোচিত্তে নিবেদন করছি, হে শক্তিময়ী দ্যুতিময়ী 
আনন্দময়ী বরাভয়কন মা! তুমি জাগো, আর এই অন্ধ, 
নিশ্চেষ্ট জনমনে শক্তি ও সাহস সঞ্চাৰ করো। মহাসাধকের 
আপ্তবাক্য, “যদি দেবতারা জাগরিত না হন, যদি মানুষের 
শুভশক্তির জাগরণ না হয় তা হলে পিশাচের জাগয়ণ হবে,’ 
পৈশাচিক তাণ্ডবে দেশ আজ আলোড়িত। অসুরদলনী 
মাতৃশক্তির আবির্ভাবের এই কি শুভ মুহূর্ত! এই কি 
' মহাসাধক কৃষ্ণমুরারীর আবির্ভাব মুহূর্তের শুভলগ্ন? 

মাতৃবোধনের প্রাক্মুহূর্তে, ‘জয়শ্রী’ব প্রতিষ্ঠাত্রী- 
প্রণাম. তার সন্মেহ আশীর্বাদ আমাদের সকল কাজ ও 


উদ্যোগের প্রেরণা ও শক্তি হোক এই কামনা করি। সেই 
সঙ্গে ‘জয়শ্রী'র জয়যাত্রায় যাদের অনুপম সহায়তা ও 
উদ্যোগ বিস্তৃত ছিল, বিশেষত অনিল রায়, শহিদ অনিল 
দাস, অনিলচন্দ্র ঘোষ, রেণু সেন, শকুন্তলা বায, উষা রায়, 
বীণা রায়, ড. শৈলেশচন্দ্র রায়, সুনীল দাস, সুখোধচন্দ্র ঘোষ, 
কিরণচন্দ্র মিত্র, সমর গুহ, ক্ষণেশ্বর ঘোষাল প্রমুখ এবং 
প্রতিষ্ঠাত্রীর পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ ও অনুজ সুশীলচন্দ্র নাগ, 
সুধীরচন্দ্র নাগ__ তাদের সবার উদ্দেশে আমাদের প্রণাম। 
অসংখ্য সহযাত্রী যারা ইহলোকে নেই এবং যারা আজও 
প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করি। 

'জয়ন্রী'র- লেখক, পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহক সবার কল্যাণ ও 
আনন্দ কামনা করি। ' 


যে বই নিয়ে নেতাজী তদন্ত কমিশনে নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা 





>) 


উদ্বোধন 


(২) 


জড় বঙ্গে আয় মা শক্তি বঙ্গে, 
আয় মা চণ্ডিকে রণ তাগুব রঙ্গে। ঝলকে ঝলসিত জ্বূলজ্যোতি অঙ্গে । 
ভুকুটি ভয়াল বয়ান করালে অট্ট বিকট শৌর্ষ্য বীর্য্য জ্ঞান সিদ্ধি ধন ধান্যে, 
হাসি খলখল, দানব দলনে ব্যক্ত বিক্রম অদম্যে, 
নয়নে অনল ঢালি ঝল ঝল, দিশি দিশি ব্যাপ্তি করিয়ে দীপ্তি আয় মা 
হঙ্কারে কাপায়ে গগনতল, '_ শক্তি বঙ্গে। 
ত্রাসে কাপাও ঘন নিদ্রালস ভঙ্গে । বিলাস শয়নে সুখে অবসাদ ঘুমে ভোর, 
করে খর অসি হানি ঘন ঘন, পদাঘাতে নত শৃগাল ব্রত তোমারি সন্তান বঙ্গে 
ভীম পদ ভরে করিয়া দলন, শক্তি তুমি মাতা ব্যাপ্তি জগতের প্রাণ, 
নাচ্‌ মা বঙ্গ শ্মশান অঙ্গে হীন সন্তান মা এ কলঙ্ক তোমারি কেন, 
ডাকিনী যোগিনী প্রেতিনী সঙ্গে, রয়েছ কেমনে শান্ত পরাণে মাতৃ নামে 
মৃত বঙ্গে এ কলঙ্কে? 
ডুবায়ে শোণিত সিন্ধু ভীম তরঙ্গে! দীপ্ত তেজোরাশি ঝলকে উগারি, 

_ হীন এ বঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে ভীম রূপে মা হুঙ্কার ভীষণ ছাড়ি, . 
যাক্‌ সে শোণিত সাগরে মিশিয়ে কাপায়ে বঙ্গ অবশ অঙ্গ নাচ্‌ মা ভীষণ রঙ্গে, 
সে অণুতে পুন জাগরিত তরঙ্গে তরঙ্গে, উঠুক শক্তি বঙ্গে, 

| নবীন বঙ্গে নয় যাক পদভরে রসাতল ঘোরে জননী 

হাসিয়া উঠুক প্রাণ নবীন রঙ্গে। কলঙ্ক সঙ্গে! 


“যুগান্তর সাপ্তাহিক” ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৬ অগ্নিযুগেব অগ্নিকথা যুগান্তর” সংকলন হতে পুনমু্রিত। 


২৫৮ 


আবাহন 


দুর্গে স্মৃতা হরসি.ভীতিমশেষ জন্তোঃ 
্বস্থৈঃস্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। ৷ 


মা গো! এখনও কি সময় হয় নাই। এখন কি আয্যর্ভূমি 
ক্লীবত্বে, অধর্মে নিমজ্জিত হইয়া থাকিবে? এখনও কি তোমার 
দ সর্বার্তিহারী প্রচণ্ড হুঙ্কার শ্রুত হইবে না? আর যে আশা 
নাই, পথ নাই। হিন্দস্থানেব মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া ব্লীবত্ব 
প্রাপ্ত হইতে চলিল ;“দানবোথা বাধা” প্রবল হইয়া সর্বত্রই 
ধর্মনাশ করিতে বসিয়াছে। যাহারা তপস্যা বা অধ্যবসায়েব 
ফলে অসাধারণ শক্তিলাভ করিয়া, সেই শক্তি অন্যায় 
আচরণে প্রয়োগ করে, তাহারাই আর্য্যের নিকট অসুর পদবী 
লাভ করে; মাগো, আজ যে সেই অসুরের প্রকোপে আযেরি 
গৌরব যা কিছু বাকি ছিল সকলই অতলে মগ্ন হইতেছে। 
নীতি, জ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষা সকলই যে বিলুপ্ত হইতে থাকে। 
আজ এই “দানবোথা বাধা” বিনাশ করিবার জন্য তুমি কি 
এ হিন্দুর হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে না? 
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ 
মহত্তত্বাদি ভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টিমিদং জগৎ 
নিমিত্তমাত্রং তদ্বন্মা সর্বকারণকারণং 
তস্যেচ্ছামাত্রমালন্থ্য ত্বং মহায্যোগনীপরা 
করোষি পাসি হংস্যস্তে জগদেতনীবারণং। 
মা গো! তোর অসাধ্য কি আছে;এক পলকের মধ্যে 
তুই প্রলয় আনিতে পারিস। হিন্দুস্থান আকল্পান্ত কাল তোরই 
আশ্রয়ে রক্ষিত হইতেছে, আজ কি আমাদের ত্যাগ করিতে 
- পারিস? কখনই নয়! আমরা অবিশ্বাসী হইয়াছি, আমরা বহু 


৮ 


তর্ক ও অনুমানের সীমান্তে তোমাকে সরাইয়া রাখিয়ষ্ছিতুমি 
যে হিন্দুস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া যুগে যুগে এ দেশকে 
বিপদ হইতে রক্ষা রুরিয়া এতকাল বীরভূমি করিয়াছ তাহাও 
আমরা ভুলিয়া যাই। তুমি যে যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের 


[মধ্য দিয়া আপন অপূর্ব লীলা প্রকাশ করিয়া হিন্দুর 


সভ্যতাকে হিন্দুর মনুষ্যত্বকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ তাহা আমাদের 
হৃদযঙ্গম হয় না। ভারতে প্রাচীন ইতিহাসের যবনিকা পতনের 
পর দেশব্যাপী আঁধারের মধ্যে তুমি রাজপৃতজাতিকে অভ্যুদিত 
করিয়াছিলে ; তারপর মুসলমান সাম্রাজের অধঃপতনের 
কালেও হিন্দুজীবনের প্রচীন হোমাগ্নি নির্বাপিত হয় নাই, ইহা 
বুঝাইবার জন্য নূতন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া উজ্ছবলতর 
ভবিষ্যতে পৌছিবার শক্তি উন্মেষিত করিবার জন্য শিখ ও 
জীবনীশক্তির নৃতনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলে। 

কিন্তু, মাগো, আজ দৃষ্টি ক্রমশঃই তমসাচ্ছন্ন হইয়া 
আসিতেছে;আজ একদিকে উষালোকের উন্মেষের মত একটা 
উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে, অপরদিকে আশঙ্কা শ্শানচারী সহস্র 
সহস্ৰ ছায়ারূর্তি যেন.চতুর্দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে! মাগো, যদি 


হইবে, যদি সত্যই আবার জগতে গৌরবের পতাকা উ্থিত 


করিতে হইবে, যদি সত্যই আবার জগতকে শিখাইতে হইবে, 
হইবে, তবে অগ্রেই সন্তানের হৃদয়ে আসন বিছাইয়া রাখ; 
যেন এমন করে আঁধারে আঁধারে ভ'য়ে ভ'য়ে পথ খুঁজিতে না 
হয-__ এখন নিজে একবার সন্তান হৃদয়ে অবতীর্ণ হও! 

মা গো, সন্তানের বিশ্বাসের অভাবেই কি তোমার প্রকাশের 
বিলম্ব হইতেছে? গত বৎসর পূজার সময় সন্তানের প্রতি 
কৃপাপরবশ হইয়া “বন্দে মাতরম্” মন্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলে ; 
জন্মভূমি ভারতজননীরূপে তোমার নূতন প্রকাশের আভাস 
মাত্র সন্তানের মানস চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু হায় 


২৫৯ 


জয়শ্রী হর ভাদ্র ১৪১০ 


আমাদের হৃদয় যে মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। যদি বিশ্বাসের 
কৃপা ফলবতী হইত। আমরা শক্তিমন্ত্রকে অগ্রাহ্য করিয়াছি; 
সেই মন্ত্র প্রকাশের যোগ্য কাল ও মানসিক অবস্থাকে স্মৃতি 
হইতে অপসারিত করিযাছি ;এখন ভিক্ষাঝুলির গাত্রে সেই 

মা গো, তুমি “মেধাসিদেবী বিদিতাখিল শাস্ত্র সারা” বল 
মা আমাদের চেতনা কি ক'রে হবে! “যা দেবী সবর্বভূতেষু 
চেতনেতাভিধীয়তে”__মা গো, তুই সব জানিস। আমরা কি 
তোমাতে বিশ্বাস করিতে শিখিব না? আমরা কি চিরকালই 
নিত্যন্ত অসহায়ের মত পরের দ্বারে দ্বাবে ঘুরিযা বেড়াইব? 
বল মা কি করে তোমাতে বিশ্বাস জাগিবে, কি ক'রে 
আত্মবিশ্বাসী হব ;মা গো তুই বিবেকানন্দকে পাঠিয়েছিলি এ 
বিশ্বাস জাগাইবার জন্য, আর তেমন.কেহ পুঁজি পাতায় নেই 
মা? কই, যারা তার-পদাঙ্ক অনুসবণ করলে, তারা যে আদত 
কাজ থেকে স'রে দাঁড়াল, তারা যেখানে বিশ্বাস দরকার, 
সেখানে বিশ্বাসের সঞ্চার করতে কেহই অগ্রসর হ'ল না। মা 
গো, এবার এই ভিক্ষাটুকু পূরণ কর মা-_ তোর নিতান্ত 
অকৃতী সন্তান, অনেক ক'রে তোর খোঁজটুকু মাত্র পেয়েছি 
মা-- এই ভিক্ষাটুকু পূরণ কর যে হিন্দুস্থানে বিশ্বাসের সঞ্চার 
কর মা-- এক বিশ্বাসী সন্তানের প্রাণে অবতীর্ণ হ'য়ে একবার 


নিজ হাতে বিশ্বাস বিলাইয়া দাও মা; নতুবা আর উপায় - 


নাই। 

চেতনা সঞ্চারের আর একটা বিঘ্ন আছে,_ভয়। এই 
ভয়েব জন্যই “বন্দেমাতরম্*এর অপব্যবহার হয়েছে, এই 
ভয়ই অসার আবেদন নীতির উপর আস্থাকে বিজড়িত করিয়া 
রাখে, শক্তিতন্ত্রের প্রতি মুখ ফিরাইতে দেয় না;বলে “পাগল 
নাকি?” মা গো কে অধ্যবসাযেব সহিত অভিনিবিষ্টচিত্তে 
শক্তিতন্ত্রপ্রদর্শিত বীর্য্যমণ্ডিত দাসত্বমোচন-পথকে বিচারা- 
লোকে পরীক্ষা করিযা দেখিযাছে? যে দেখিয়াছে, সে আর 


প্রথম বর্ষ, সংখ্যা ২৮ : ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৬ : ৭ আশ্বিন ১৩১৩। 


কখনই ভয়ের প্রলোভনে ভূলে নাই, সে আত্ম-বলিদান দিতে 
ব্যাকুল হইয়াছে, সে ছলনাপূর্ণ অসুরবাক্যে কর্ণপাত করে 
নাই, সে কারাগার প্রভৃতি রাজদণ্ডকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে 
করিয়াছে। আমাদের কি দুর্ভাগ্য যে আমরা অল্পক্ষণের জন্যও 
ভয়কে, ভয়ের উপহাসকে অতিক্রম করিয়া ব্যাকুলভাবে পথ 
নির্ণয়ের জন্য চেষ্টিত হই না? দুই দণ্ড ভয়কে সরাইয়া 
রাখিলেও তৎপরমুহূর্তে ভয় ও তাহার সহচর আলস্য ও 
অসার সুবিধান্বেষিণী বিচারবুদ্ধি আসিয়া হাজির হয়, এবং 
সমস্ত সৎসক্কল্পকে পণ্ড করে। 
মাগো, আজ বাঙ্গাদেশে তোর পূজার বোধন বসিয়াছে, 
আজ আমরা নিতান্ত কাতর ভাবে তোর কাছে এই প্রার্থনা 
করিতেছি যে, এ অবিশ্বাস ও ভয়কে বিনাশ করিবার উপায় 
আমাদিগকে বলিয়া দে; এ দুইটী অন্তরায় বিদ্যমানে 
মহাবীর্য্যসম্পন্ন “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র নিষ্ফল। এবার কৃপা 
ক'রে এই অবিশ্বাস ও ভয়কে বিনাশ কর মা। এই ব্যাকুল 
সঙ্কল্প লইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ তোর পূজায় নিমগ্ন হউক ;এই 
দুই অন্তরায় না ঘুচিলে তোর প্রকৃত পূজার আশা নাই, সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদেরও কোন আশা নাই। 
আর আমাদের আশীর্বাদ কর মা, আমরা যে মহৎ সঙ্কল্প 

লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে তোমার প্রসাদ যেন 
আরও গভীরভাবে অনুভব করি : 

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়োন চাম্বিকে 

ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ। 

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে 

ভ্রামণেনাত্মাশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বরি। 

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্ৰৈলোক্যে বিচরন্তি তে 

যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভূবং। 

খড়াশুলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেহম্বিকে 

করপল্পবসঙ্গীনি তৈরস্মান্‌ রক্ষ সব্বতিঃ। 


যুগান্তর সাপ্তাহিক” অগ্নিযুগেব অগ্নিকথা 'থুগান্তব” সংকলন হতে পুনধুদ্রিত। 


17 





তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ও তার পূর্বাপর | 


আনন্দমোহন সহায়, এ. এস. আয়ার ও নেহরুর পত্রালাপ , 


গতমাসে আমরা প্রকাশ করেছি যে তাইওয়ান সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-সহ আরোহীদের নিয়ে ১৪ আগস্ট ১৯৪৫ থেকে 
অক্টৌবর ১৯৪৫ কোনো বিমান পরিবহন ও তার দুর্ঘটনার কাহিনী অস্বীকার করেছেন এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবছেন 
এখনো জানতে পারি নি। কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে দায়িত্ব নয কি এই ঘোষণাটির সত্যাসত্য যাচাই করা এবং যাচাইয়ের পর যদি 
এটি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে পূর্বেকার কমিটি ও কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে, রেনকোজি মন্দিবের ভক্মাধার ও তৎ-সংশ্লিষ্ট সব 
প্রচারক-পৃষ্ঠপোষকদের উপর শোকজ জারি করা! আমরা এবার এ.এম. সহায়-এর চিঠি ও বিবৃতি পরিবেশন করছি। নেতাজী 
রাশিয়ায় যেতে চেয়েছিলেন, এবং সে ব্যবস্থা হযেছিল তার বিভিন্ন কারণ ও যুক্তি। জানি কিছু ধীতিহাসিক, গবেষক ও রাশিয়া বিষযে 
বিশেষজ্ঞ নেতাজীর রাশিয়া যাওয়া ও অবস্থান নিযে নানাধরনের মত পোষণ করেন। এদের আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ডিপ্লোম্যাসির 
কৌশল, দেশ ও দেশমাতৃকার প্রতি আত্মনিবেদন সম্বন্ধে আমাদের কোনো আস্থা নেই-_ নেতাজীর জ্ঞান ও কৌশল সম্বন্ধে আমাদের 
আস্থা সুদৃঢ় ও গভীর কারণ সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা ও তথ্য অন্য অনেকেব চেয়ে বেশি-_ সেই সুরাদে একথা স্পষ্ট বলতে, 
পারি-_ এ.এম. সহায়েব বিবৃতি তৎ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি থেকে শুধু বাশিয়া নয চীন, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি 
পড়ে। যুদ্ধোত্তর পর্বে এই সব অঞ্চলে যে অভ্যুথান ও ক্রিয়াকাণ্ড তার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রেব প্রত্যক্ষ যোগাযোগের কাহিনীও 
ক্রমে প্রকাশিত হবে। সেদিন আজকের বিচক্ষণ, বুদ্ধিজীবী গবেষক কী বলেন তার অপেক্ষায় থাকব। 

_ সম্পাদক, 'জয়শ্রী”। 


নেতাজী বিমান দুর্ঘটনা ও তথাকথিত মৃত্যুরহস্য উদ্‌্ঘাটনের বন্ধু দেশসমূহ, জাপান, আমেরিকা, ব্রিটেন, ইউ.এস.এস. 
জন্য কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর সমর্থক নীহারেন্দু দত্ত আর., চীন এবং অন্যান্য দেশের কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য 
মজুমদার, জানুয়ারি ১৯৫৪ সালে একটি কমিশন গঠনের প্রার্থনা করতে পারবে। 

কথা চিন্তা করেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি পণ্ডিত জওহরলাল সম্ভবত, শ্রীমজুমদার নেহরুর নিকট অতিরিক্ত আশা করে- 
নেহরুর সমক্ষে একটি খসড়া প্রস্তাবও পাঠান কল্যাণীতে ছিলেন। ২১ জানুয়ারি ১৯৫৪ নেহরুর রূঢ় উত্তর এলো : 
অনুষ্ঠিতব্য প্রকাশ্য অধিবেশনের পূর্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং “প্রিয় দত্ত মজুমদার, 

কমিটির কাছে যাতে পেশ করা যায়। শ্রীমজুমদার প্রস্তাব আপনার ১৬ জানুয়ারির চিঠিটি আমি সবে দেখছি। কংগ্রেস 
দিয়েছিলেন একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হোক যার উপর ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয়ে গেছে। 
জনগণের আস্থা থাকবে এবং তারা বিদেশে ভারতীয় দূত সত্যি আমি বুঝতে পারি না নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু 
সমপর্যায়ের হবে, তার সে-সব ক্ষমতা থাকবে যার বলে সম্পর্কে ভারত সরকার আর কী তথ্য সংগ্রহ করতে পারে? 


২৬১ 


জয়শ্রী দ্ত ভাত ১৪১০ 


আমাদের পক্ষে যা করণীয়, আমাদের ক্ষমতায় যা সম্ভব তা 
করা হয়ে গেছে। সে সব সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সংশয় 
নেই | নানা সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা বলেন নেতাজী 
জীবিত। এর চেয়ে দায়িত্বহীন আর কী হতে পাবে। আমার 
কল্পনা করতে কষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ফরওয়ার্ড ব্লকের এই 
কথার পুনরুক্তি ভিন্ন আর কোনো রাজনীতি নেই। আপনার 
চিঠিতে উল্লিখিত জাপান ভিন্ন অন্য সকল দেশই এই প্রকার 
সরকারি অনুসন্ধানের বিরোধীতা করবে । আর জাপানে তো 
আমরা পূর্ণ তদন্তই করেছি”... 

বহরমপুর মিউনিপ্যালিটির কমিশনাররা ৭ জুলাই 
১৯৫৪ একটি সভায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদসমূহের 
প্রতি নজর রেখে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন 
একটি নিশ্ছিদ্র তদন্ত করে সত্য নির্ধারণ করতে এবং গুজব 
ও রটনাসমূহ প্রতিহত করতে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি 
প্রস্তাবও সেই মর্মে পাঠানো হয়েছে। 

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তাবও তড়িঘড়ি উত্তর পাঠানো 
হয়েছে__ যেখানে নেহরুব মতই প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রাইভেট সেক্রেটারি এম.এল. বাজাজ জানিয়েছেন, ‘ভারত 
সরকার যতটা অনুসন্ধান করতে পারে করেছে। সে দৃঢ়মত 
শ্রীবসু এক চূড়ান্ত বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।” এবং সেই 
উত্তরে আরও যোগ দেওয়া হয়েছে__ ‘এই প্রসঙ্গে আর 
কোনো তদন্তের প্রয়োজনীয়তা সরকার বোধ করছেনা!’ 

কিন্তু এতসব বলা ও অভিব্যক্তি সত্বেও সরকার কিন্ত 
কোন্‌ পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশ হলেন সেই প্রসঙ্গে 
নিরস্তর অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। নেতাজী সম্পর্কে 
নেহরুর ভূমিকার রক্ষক নেতাজীরই কতিপয় সহযোগী 
ছিলেন যাঁদের প্রতি নেহরুর অনুরাগ ছিল একটু বেশি। ' 

এই সব নেহরু-বশংবদদের মধ্যে নেতাজীর মন্ত্রীসভার 
এ.এম. সহায় অন্যতম। তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের 
জিজ্ঞাসাবাদের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণের 
ইঙ্গিত প্রকাশ করেছিলেন। স্পেন-এর পোর্টের তিনি যে- 
সময় ভারত সরকার-নিযুস্ত কমিশনার ছিলেন সে সময় 
স্বাধীন ভারতের বিদেশ সচিবের সঙ্গে দিল্লীতে পত্রালাপে 





২৬২ 


তার বশংবদতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলি 


তার পত্রালাপ নয়, তার বিবৃতি যা বিদেশদপ্তর আদায় করে . 


নিয়েছিল। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে নেতাজীর মন্ত্রীসভার কিছু * 


সদস্য তার বিমান দুর্ঘটনা ঘটার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই তা 
জেনে গিয়েছিলেন তা ছাড়া মিস্টাব সহায় নেতাজীর কাছ 
থেকে ১৭ আগস্ট একটি গোপন বার্তা পেয়েছিলেন। শ্রী 
বসু তাকে মাঞ্চুরিয়ায়___ যা রাশিয়ার প্রবেশপথ সাক্ষাৎ 
করতে বলেছিলেন। 

SOA 

Top Secret 

Prot of Spain 

Trinidad, BWI 

17 Januaty 1952 


D.O. No. 13-0077/52 
প্রিয় শ্রী দত্ত, 

স্বর্গীয় EE SEE রন 
[০ 758/51-5, ১লা নভেম্বর ১৯৫১ এবং মিস লীলামণি 


নাইড়ুর N০ 25/4/00৯ ২১শে ডিসেম্বরেব তাগিদ , 


পেয়েছি। আমি দুঃখিত, এই সঙ্গে সেই বিবৃতি পাঠাচ্ছি, 
আশা করি এটি কাজে লাগবে। 

সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার রয়েছে 
জাপানের কাছ থেকে যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমি যতদূর 


হয়েছিলেন এবং সেখানে তার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্ত বিমান 


দুর্ঘটনা ঘটল ১৮ আগস্ট, আব তার সংবাদ ঘোষিত হল ৮. 
তার আগের দিন? সম্ভবত সাফরনি (Safrai) যিনি” 
আপনার অধীনে Under 9৩০761% রূপে কর্মরত তিনি 
বলতে পারবেন নেতাজী কখন সাইগন থেকে টোকিওর 
উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। আমার বিবৃতিতে আমার স্মৃতি 
থেকে যা বলতে পারি তা রয়েছে। 

| শ্রদ্ধার সঙ্গে 

আপনার 

; এ.এম.সহায় 
প্রাপক : Shri S. Dutt, ICS 


তু 


তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ও তার পূর্বাপর 


Secretary to the Government of India 


Br Ministry of External Affaris, New Delhi 
__"" সংলগ্ন পত্র 


Page 50-B 
Top Secret 
১৯৪৪ এর শেষের দিকে নেতাজী আই.এন.এ.-র ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য টোকিও পরিদর্শন করেন। 
- সাংহাইতে জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষ ও ইন্ডিয়ান 


ইন্ভিপেন্ডেন্স লীগের মধ্যে কিছু বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে - 


আমি লীগের কার্যকলাপ তত্বাবধান ও বিরোধ মীমাংসার 
জন্য চীনের 'উদ্দেশে রওনা হলাম। চীন-এ আমার কাজ 
সমাপানান্তে আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব মুদ্রা মুদ্রণের 


“* ব্যবস্থাদির জন্য টোকিও অভিমুখে আমার যাত্রা করার কথা। 


আমি যখন জানুয়ারি ১৯৪৫ সাংহাই পরিদর্শন করছিলাম, 
নেতাজী টোকিও থেকে ফেরার সময় এ পথ দিয়েই 
ফিরছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, জাপান ভবিষ্যতে 
আমাদের বিশেষ সাহায্য করতে পারবে না। মার্কিন বিমান 
বাহিনী জাপানের উপর নিয়মিত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, 
জাপানের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে, ফলে তার পক্ষে বর্মা বা 
কোনো সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে না। 


আমি ১৯৪৫-এর মে মাসের প্রথম দিকে ফরমোজা 
হয়ে ব্যাংকক ফিরলাম। আমেরিকান বিমানবাহিনীর 
কর্মতৎপরতার জন্য আমাকে প্রায় একমাস এই অঞ্চলে 
আটকে থাকতে হয়েছিল। আমি ব্যাংককে পৌছালে, 
আমাকে জানানো হয় যে রেঙ্গুনের আমাদের প্রধান কর্মকেন্দ্ 
পরিত্যাগ করা হয়েছে, নেতাজী সমগ্র সামরিক কর্তৃত্ব নিয়ে 
ব্যাংককের পথে রওনা হয়েছেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যে 
সেখানে এসে পৌছলেন। আমি তাঁকে জানালাম সোভিয়েত 
দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে জাপান সহমত হয় 


- নি। তিনি বলেছিলেন, যদি সম্ভব হয় সোভিয়েতের সঙ্গে 


যোগাযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। তিনি জানতেন আমার 
বেশ-কিছু চীনা কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে পরিচয় আছে। 
এবং আমাকে পরামর্শ দিলেন তীদের সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করতে। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, চুঙ্গকিং-এর« 


পথেই তা একমাত্র সম্ভব। আমি নিশ্চিত ছিলাম সেখানে 


নেতাজী বলেছিলেন, কয়েকমাসের মধ্যে যুদ্ধের 


4৯ যেন জাপানকে প্রভাবিত করে টোকিওতে অবস্থিত 


সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে সরাসরি যোগযোগ করতে 
সক্ষম হই। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫-এর প্রথম দিকে আমি 
টোকিওতে ছিলাম। আমি জেনারেল তোজো এবং 
সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ সময় 


' এই বিষয়ে আলোচনা করি । আমি 'বলেছিলাম, আমরা যদি 


রুশো-জাপান সম্পর্কেরও উন্নতিবিধান করতে পারি, এই 


৮. মদত জাপানের বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্ত প্রয়োজন। 


+ 


একগুঁয়ে জাপান এ বিষয়ে সহমত হল না। 


২৬৩ 


কিছু চীনা কমিউনিস্ট কর্মরত রয়েছেন। এ অবস্থায় আমার 
প্রস্তাব ছিল, আমি ভিয়েৎনামের রাজধানী হ্যানয় চলে যাই, 
কারণ তা চীনের সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চল। হ্যানয় , 
পৌছতে পারলে, চুংকিং-এ কাউকে পাঠানো যাবে এবং 
চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হবে এবং 
তাদের মাধ্যমে উত্তরের প্রধান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ 


স্থাপন সম্ভব হবে। পরিকল্পনাটি এইরূপ :আমরা মাঞ্চুরিয়ার 


উদ্দেশে যাত্রা করব এবং যুদ্ধ সমাপনান্তে সেখানে অপেক্ষা 
করব, অর্থাৎ জাপানের আত্মসমর্পণ কালে আমরা 
সোভিয়েত দেশের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারি। যুদ্ধের পর 
সোভিয়েতরা আর ব্রিটেনের মিত্র থাকবে না এবং আমরা 
অনুমান করছিলাম ভবিষ্যতে আমাদের কর্মসূচী ও 
পরিকল্পনায় তাদের সহায়তা পাব। 

নেতাজী, আমার প্রস্তাবে সহমত হয়ে, হুকুমত জারি 
করলেন, মেজর জেনারেল চ্যাটার্জী এবং আমি যেন 
ভিয়েতনামের উদ্দেশে রওনা দিই, এবং ইন্ডিয়ান 
ইন্ডিপেন্ডল্স লীগ সংগঠন ও প্রচারের কাজে নিযুক্ত হই। 


ভিয়েতনামের উত্তরাংশের ১৬ অক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলের 
দায়িত্ব আমার ওপর এবং চ্যাটার্জীর উপর সায়গনে প্রধান 
কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণাংশের দায়িত্ব অর্পিত হল। 
জুলাই ১৯৪৫-এর শেষে আমি সায়গন পৌছলাম। এবং 
. এক সপ্তাহের মধ্যে ড. হো.চি.মিন-এর সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করলাম। তার এজেন্সি মারফত আমার দুজন বিশ্বস্ত 
লোককে চুংকিং পাঠালাম। 

১৫ আগস্ট যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হল। নেতাজীর বিশেষ 
দূত ব্যাংকক থেকে একটি চিঠি নিয়ে ১৬ আগস্ট আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করল, জাপানের কাছ থেকে একটি ট্রান্সপোর্টের 
ব্যবস্থা করে মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে রওনা হতে, এবং-তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, যদিও 
সোভিয়েত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তবু 
মাঞ্চুরিয়াতে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক বন্দীত্ব গ্রহণ কাম্য। 
কারণ পরে এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমরা শত্রু 
নই, প্রকৃতই মিত্র এটা বোঝানো সম্ভব হবে। এটাই নেতাজীর 
কাছ থেকে প্রাপ্ত শেষ নির্দেশ। 

১৮ আগস্ট ১৯৪৫ বিকেল পাঁচটায় মেজর জেনারেল 
চ্যাটার্জী, কর্নেল গুলজারা সিং, কর্নেল শ্রীতম সিং, মিস্টার 
থিভি এবং মিস্টার আবিদ হাসান সায়গন থেকে এসে 
পৌছলেন এবং জানালেন নেতাজী উত্তরাভিমুখে (অর্থাৎ 


মাঞ্চুরিয়ার দিকে) যাত্রা করেছেন। পরিকল্পনার বিষয়ে জ্ঞাত ' 


থাকায় আমি ইতিপূর্বেই জাপানের সঙ্গে আমাকে টোকিও 
নিয়ে যাবার প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলাম। টোকিও থেকে 
মাঞ্চুরিয়া নিজের উদ্যোগে যাবার কথা ভাবছিলাম । আমার 
ঘরে তখন নবাগতরা বসে আছেন, রেডিওতে ঘোষিত হল 
তাইহোকু ফেরমোজা) বিমান দুর্ঘটনা ও নেতাজীর মৃত্যু 
সংবাদ। 
পোর্ট অব স্পেন 
ত্রিনিদাদ, বি.ডব্ু আই. 


১৬.১.১৯৫২ 


এ. এম. সহায় 


জয়শ্রী হ্ছ ভাদ ১৪১০ 


পানর 

১. NGO “Not to Go to Office”, নিয়মটি ব্িটিশরাজ- 
এব সময় থেকে প্রচলিত। সকল অত্যন্ত গোপন বহির্মন্রক ” 
বিষযক নথিপত্র NG0 রূপে চিহ্নিত থাকে। 

২-৪. সহায়-এর তথ্য উদ্ঘাটন, বোস মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে 
যাচ্ছেন সংবাদটি ভারতীয়-কর্তৃপক্ষের কাছে ‘বাসী’ খবরে . 
পরিগণিত হয়েছিল। কারণ জুন ১৯৫১ প্রধানমন্ত্রী সংবাদ ' 
পেয়েছিলেন বোস সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশে অন্তর্ধান 
করেছেন, সেই সঙ্গে জাপান কেন তাকে সাহায্য করবে এই 
মর্মে একটি ব্যাখ্যাও ছিল। ৫ মার্চ ১৯৫২ পণ্ডিত নেহরু সংসদে 
আয়ারেব একটি. পত্রের কিছু অংশ পড়ে শোনান। তিনি 
দেশবাসীর কাছে পুবো কাহিনী উদ্ঘাটন করেন নি। প্রধানমন্ত্রী 
যে কাহিনীটি দেশবাসীর জন্য পরিবেশন কবলেন তার তাবিখ 


ছিল ২৪.৯.১৯৫১। এটি আযার জাপান থেকে প্রত্যাবর্তনের 1 


পর বন্ধের তাঁর চার্চ গেট বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিলেন। 
অন্যটি অত্যন্ত গোপন, পেন্সিলে লেখা, এবং আয়ার তখনো 
জাপানে একটি হোটেলে অবস্থান করছেন, তারিখ ছিল ৫ জুন 


১৯৫১। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেব ' 


কিছু ফাইল খোসলা কমিশনকে দেয়, তখন এই নথিটিকে অত্যন্ত 
উত্তেজক বিবেচনায় নথি নম্বব প্রকাশ করা হয় নি এমন-কি, 
প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের কোন্‌ ফাইলের অন্তর্গত তাও উল্লেখ করা 
হয়নি। 

ভূমিকায় বলা হয়েছিল ‘ক্রমিক নং ৩৬ এস. এ. আয়ারের 
রিপোর্ট সমূহের তালিকা” এই রিপোর্টগুলির অনস্তভুক্ত বিষয় 
ছিল আয়ারের সঙ্গে কর্নেল টাডার (যিনি ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট 
টেবাউচির স্টাফ অফিসার ছিলেন) গোপন আলোচনা : বোস- এ. 
এর শেষযাত্রার পূর্বে হিকারি কিকান-এর লে. জেনারেল ইসোদা”* 
ও কর্নেল টাডার উপস্থিতি মিত্রপক্ষ এবং আই-বি. গোয়েন্দা 
বিভাগের চিন্তায় আলোড়ন এনেছিল। এই ঘটনার যাথার্থ্য 
আয়ারেব রিপোর্টে ব্যক্ত হযেছে। কর্নেল টাডা ব্যক্ত করেছেন 
যে তিনি মার্শাল টেবাউচির সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন এবং সায়গনে নারায়ণ দাসের বাড়িতে গোপন 


. বৈঠকে কী আলোচনা হযেছিল। নেতাজীর সায়গন থেকে সেই 


| ২৬৪ 


দুর্ভাগ্যজনক যাত্রার পূর্বে ও পরে কী ঘটেছিল, সে বিষয়ে আমার 
বক্তব্যের বিশেষ ফাকগুলি রর টাডা তার বক্তব্যে পূরণ 
পর 

১: 


ডি 


তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ও তার পূর্বাপর 


নেতাজী ও তার দল (আমি-সহ) সাযগন বিমানবন্দরে দুটি 
বিমানে ব্যাংকক থেকে এসে অবতরণ করল, তখন সকাল দশটা 
১৭ আগস্ট ১৯৪৫, কর্নেল টাডা বিমানে দালাত (981) 
গেলেন ও ফিল্ড মার্শাল টেরাউচির সাদার্ন কম্যান্ডের বের্মা থেকে 
শুরু করে চীন পর্যন্ত এবং মাঞ্চুরিয়া) প্রধান সেনাধ্যক্ষর সঙ্গে 
যোগযোগ করলেন, এবং জানালেন নেতাজীর অনুরোধ, রাশিযা- 


অঞ্চলে পৌছানের সব ব্যবস্থা করা হবে। কাউন্ট টেরাউচির 


“নেতাজীব প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল গভীর। তার একমাত্র 


অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া পৌঁছবার ব্যবস্থা করতে, যাতে তিনি শেষ . 


পর্যন্ত মস্কো, পৌছতে পারেন। - 

মার্চ কিংবা এপ্রিল ১৯৪৫ থেকে জার্মানির পতনের পব 
থেকেই নেতাজী টোকিওর কাছে এই অনুরোধ করে আসছেন। 
করছে, একমাত্র কারণ, রাশিয়ার মাধ্যমে জাপানের শান্তির দৌত্য 
বানচাল হয়ে যাবে যদি নেতাজী (জার্মানির মিত্র এবং অন্যদিকে 
রাশিয়ার জাত শত্রু) পূর্বাহেই রাশিয়া পৌছে যান ও মস্কোর 
উচ্চবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। জাপানের ধারণা 
ছিল নেতাজী সন্বন্ধে রাশিয়াব কিছু বিরুদ্ধ মত ছিল ফলে 
নেতাজীকে রাশিয়ায় পৌছনোয় সাহায্য করলে, তা জাপানেব 
স্বার্থের প্রতিবন্ধকের কাজ করবে। 

যাই হোক, যুদ্ধশেষ হয়েছে, জাপান মিত্রপক্ষের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছে; কিন্তু মার্শাল টেরাউচি নেতাজীর রাশিয়ায় 
পৌছানোর প্রসঙ্গটি জাপ সম্রাটের টোকিওয় অবস্থিত সামরিক 
কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ না করেই নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি 
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কামনা ছিল যা-ই ঘটুক-না-কেন, নেতাজীর মনস্কামনা পূরণে 
তাঁর সকল প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। 

একটি বিমান দাইবেন ও টোকিও অভিমুখে যাত্রা করছিল, 
জেনারেল সিদেইকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল অবিলম্বে দাইরেনের 
উদ্দেশে রওনা হতে এবং সহ সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। 
একটি মাত্র আসন ছিল সেটি নেতাজীকে গ্রহণ কবতে অনুরোধ 
করা হয়েছিল এবং জেনারেল সিদেইকে দাইবেন পর্যন্ত তার 
দেখভাল করতে বলা হয়েছিল। এবং তার পর নেতাজী তার 
ক্ষমতা অনুযায়ী রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন। 

জাপান বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করবে নেতাজী জাপানের 
পথে"দাইরেন থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। মিত্রপক্ষের চোখে 
নেতীজীর নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি. সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটবে। 

“কর্নেল টাডা বেলা দুটা কি তিনটার সময় দালাত থেকে 
ফিরে নারায়ণ দাসের বাড়িতে একটি গোপন বৈঠকে নেতাজীকে 
পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ জানান। তার পর প্রথমে একটি আসন এবং 
পরে নিজের আসনটির পরিবর্তে আর-একটি আসনের প্রস্তাব 
দেন।টাডা টোকিওতে বদলি হয়ে যান। কাউন্ট তেরাউচি কর্নেল 
টাডাকে বলেন টোকিওতে জাপ-কর্তৃপক্ষ নেতাজী সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা করলে যেন বলেন, তেরাউচি তাঁর নিজের দায়িত্বেই 
যা করার করেছেন। 
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একটি সংলাপ 


[পূর্বে বিমান দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে কিছু প্রতিবেদন আমবা পেশ করেছি। এবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০২, টোকিও থেকে ব্যাঙ্কক যাত্রার পূর্বে, 
টোকিওয় নিযুক্ত ভারতীয় দূতাবাসের শ্রীবীরেন নন্দ, দূতাবাসের সহকারী দূত এবং সেসময় অস্থায়ী দূতাবাস প্রধান ও ডা. মধুসূদন 
পাল-এর যে কথোপকথন হয়-_ সেই সংলাপ এখানে নিবেদিত হল। সময় বেলা ২টা থেকে ৪টা। ডা. পালের সঙ্গে উপস্থিত 
ছিলেন শ্রীসুব্রত বসু, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য, স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসুব কনিষ্ঠ পত্র। (বীবেন নন্দ = বী.ন., ডা. মধুসূদন পাল = 
ডা.পা.) সম্পাদক, 'জযস্ত্রী] 


বীন. 


ডা.পা, 


গুমনামী বাবা কে? ফৈজাবাদের সাধু সম্বন্ধে 
সংবাদপত্রে কিছু দেখলাম, ব্যাপারটা কী? 
নেতাজী রহস্য উন্মোচনে যে-সব সাধুর সংবাদ 
পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে এই সাধুর কয়েকটি 
সুস্পষ্ট অমিল আছে। 

ক. এঁর নাম শুমনামী বাবা, সংবাদ মাধ্যমে এই নাম 
সৃষ্ট ও প্রচারিত। গুমনামী অর্থাৎ গোপনচারী ব্যক্তি। 
খ. গুমনামী বাবার অবস্থানকালে তার নাম সংবাদ- 
মাধ্যমে কখনোই প্রচারিত হয় নি। প্রকাশ্যে কেউই 
তার খবর জানতেন না। 

গ. আজও পর্যস্ত কেউই তাকে সামনাসামনি 
দেখেছেন-_ এ দাবি করেন নি। 

ঘ. তার সম্বন্ধে যা-কিছু প্রকাশিত হয়েছে__ তা 
তার তথাকথিত দেহান্তের পরে। 

উ. তার দেহান্তের (?) পর-- এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের লক্ষ্রৌ বেঞ্চ-এব নির্দেশে তার 
গচ্ছিত আছে। নির্দেশনামার জন্য নেতাজীর ভাইঝি 





সুরেশচন্দ্র বসুর কন্যা ললিতা বসু আবেদন 


জানিয়েছিলেন । তার ব্যবহৃত জিনিসের মধ্যে আছে 
কয়েক হাজার ইংরাজি, বাংলা ও হিন্দী ভাষার বই। 


না-কেন, তিনি একজন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যেব অধিকারী। 


. জাস্টিস মুখার্জীর মতে গুমনামী বাবা যে-ই হৌন- . 
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ডা.পা. 


বীন, 


সংগৃহীত তথ্য থেকে এটা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় 
তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত, তার সংগ্রহের বিবিধ বই থেকে 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল জানা যাবে। 
কিছু বই ও পত্রপত্রিকাতে তার কিছু হস্তাক্ষর পাওয়া 
গেছে। জাস্টিস মুখাজী কমিশন (70) হস্তলিপি 
বিশারদকে দিয়ে তা পরীক্ষার চেষ্টা করছেন। কিছু 
মধ্যে ত্ৰৈলোক্য চক্ৰবৰ্তী, সেজবউদি প্রমুখের নাম 
পাওয়া যায়। 

রেনকোজী মন্দিরে রক্ষিত ভস্মের 0) পরীক্ষা 
করলে কেমন হয়? 


. শবদাহের পর তার অস্তিমবস্ত (end-product) 


অর্থাৎ ভস্মের DNA পরীক্ষা হয় না। কারণ 
শবদাহের পর তার ভস্মে কোনো 7) থাকতে 
পারে না। 

বিশ্বের কোনো গবেষণাগারে দাহর (cremation) 
পর ভস্মের কোনো 7), পরীক্ষার সংবাদ নেই। 
রেনকোজী মন্দিরের তথাকথিত ভস্মের DNA 
পরীক্ষা হলে তা একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে 
বিবেচিত হবে। | 

পাশ্চাত্য দেশে তো medicolegal কারণে DNA 
পরীক্ষা হয়-_ সেখানে কী করে তা সম্ভব? 


ডা.পা. পাশ্চাত্য দুনিয়া আমাদের শবদাহের পদ্ধতি বা 


ঞ 


ত 


এ 


ব্‌ 


~ 


পি 


বীন. 


ডা.পা 


বীন. 


ডা.পা 


বী:ন. 


ডা.পা. 
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ভাবনা জানে না৷ ওদের হয় কবর, কবরস্থ শবের 
exhume করে DNA করে DNA সম্ভব— 
কারণ ওই কবরস্থ শবে প্রচুর DঘN4-সমসন্বিত পদার্থ 
থাকবে। | 

গভীরভাবে অগ্নিদগ্ধ শবের দেহাবশেষ থেকেও 
DNA সম্ভব-_ কারণ সেখানে 1014 যুক্ত মৌল 
পদার্থ থাকবে। কিন্তু দাহর (07971080107) পর 
অন্তিমবস্তুতে কোনো DN4-যুক্ত মৌল পদার্থ 
থাকবে না-_ তাই অস্থিভস্মের কোনো DNA 
পরীক্ষা সম্ভব নয়। 

শুনেছি-- রেনকোজী মন্দিরে রক্ষিত তথাকথিত 
ভস্মে দাত আছে__তা থেকে তো DNA সম্ভব? 
প্রথম প্রশ্ন : স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যে দাহ হয় তাতে 
অস্থিভস্মে দাত থাকতে পারে না। অস্থিভস্মে 
এইভাবে একটি দাত থাকা-—maniplation বা 
implantation ব্যতীত সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন : Manipulated/implanted— 
medicolegal Specimen-এর DNA পরীক্ষা 
হতে পারে না। তা ছাড়া তথাকথিত ভস্মাধার ও 
ভস্ম দেখতে পেলাম না প্রধান পুরোহিত মাননীয় 
কোশী মুচিজোকি কিছু বলতে অস্বীকার করেছেন। 
দুঃখিত, মিস্ত্রী পাওয়া গেল না, ক্রমান্বয়ে তিনদিন 
ছুটি। বিমান দুর্ঘটনার তথ্য স্বীকারের বিরুদ্ধে 
আপনাদের ব্যক্তব্য কি? 

Transfer of Power, Vol. VI, সাময়িক পত্র- 
পত্রিকা ইউ.কে., আমেরিকার classified docu- 
ments (CSDIC ও CIA papers) যেগুলি গত 
দুই দশকে de-০la55ified হল, তা থেকে 
নেতাজীর তাই হোকু বিমান দুর্ঘটনার পাণ্টা বহু তথ্য 
এসেছে। এ ছাড়া নেতাজীর রাশিয়ায় অনুপ্রবেশের 
বহু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ এসেছে। 

আরো কিছু তথ্য কি পাওয়া যাবে? 

আমেরিকা, ইউ. কে., রাশিয়া এমন-কি ভারতও 
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কিছু তথ্য এখনো গোপন করে রেখেছে_ এর 
কারণ কী? ভারত সরকারের পক্ষ থেকে হলফ- 
নামায় বলা হয়েছে__ কিছু নথি প্রকাশ করলে-- 
বন্ধুভাবাপন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে এবং 
দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। 

১৪ আগস্ট ১৯৪৫ মধ্যরাত্রে সম্রাট হিরোহিতো-_ 
বেতার ঘোষণার মাধ্যমে তার দেশের 
আত্মসমর্পণের ঘোষণা করলেন। আত্মসমর্পণের 
সনদ নিশ্চয়ই তৎপূর্বে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তার 
পর জাপান এমন এক রাষ্ট্রপ্রধানকে বিমান দিয়ে 
সাহায্য করল যিনি আত্মসমর্পণের কোনো ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন নি। নেতাজী ভিন্ন, অক্ষশক্তির সবাই 
এবং তাদের সহযোগী সবাই হয় আত্মসমর্পণ 
করেছে অথবা আত্মসমর্পণ ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। 
১৬ আগস্ট ১৯৪৫ নেতাজী সিঙ্গাপুব থেকে তার 
ধনদৌলত সহ দুটি বোমারু বিমানে ব্যাংককের 
উদ্দেশে রওনা হলেন সে সময় পর্যন্ত তার তরফ 
থেকে আত্মসমর্পণের কোনো ইচ্ছা প্রকাশ নেই। 
নেতাজী তখনো আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক, ব্রিটিশ ও 
করার ঝুঁকিআত্মসমর্পিত জাপান কেন নিল। এই 
রহস্যের দ্বার কে উদ্ঘাটন করবে? 

তারও পরে সত্যি যদি বিমান দুর্ঘটনা ঘটে থাকে 
এবং তাতে নেতাজীর মৃত্যু হয়ে থাকে_ তার 
মৃতদেহের ছবি এবং তাব গ্রহণযোগ্য কোনো death 
certificate রাখলে তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য 
হত। 

নেতাজীর শবদেহের কোনো আলোকচিত্র না রেখে 
এবং কোনো death certificate না রেখে একটি 
পরাজিত জাতি বিজয়ী বিটিশ-আমেরিকার 
সন্দেহভাজন হবার ঝুঁকি নিল কেন? 

যে ক্যামেরা ও ফিল্ম দিয়ে নেতাজীর তথাকথিত 
শববহনকারী কফিনের ছবি তোলা গেল তা দিয়ে 


জয়ঞ্রী ঘা ভাদ ১৪১০ 


নেতাজীর শবদেহের ফোটো তোলা হল না কেন? 
শুনেছি, মৃতদেহের ছবি তোলা জাপানের বীতি- 
বিরুদ্ধ, কিন্তু দুর্ঘটনা বা রহস্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে 
জাপানে ছবি তোলার রীতিও প্রাচীন। এক্ষেত্রে ছবি 
তোলার বাঁধা কোথায়? এই ছবি থাকলে ব্রিটিশ ও 
আমেরিকার গোয়েন্দারা আশ্বস্ত হত। . 
পরাজিত জাপান এতগুলি ঝুঁকি নিল কী প্রয়োজনে 
আর কোন্‌ সাহসে? এর রহস্য কোথায়? 


. এই নথিগুলি আপনি পাবেন না। নেতাজীর ১৬, 
--১৭,এবং ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এর গতিবিধির মধ্যে 


নিশ্চয়ই অনেক রহস্য রয়েছে। ওই সময়কার নথি 
বের হলে জাপানকে বেশ অস্বস্তিতে পড়তে হতে 
পারে, যা তারা চায় না। আজকেব জাপান দ্বিতীয় 


- বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপানকে ভুলতে চায়। সে: 


' সময়কার নথি বেরিয়ে এলে এটা প্রমাণিত হবে 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সমস্ত সিদ্ধান্তের পিছনে 
সম্রাটের সমর্থন ছিল এমন-কিকিছু সরকারি সিদ্ধান্ত 
সম্ৰাট স্বয়ং নিয়েছিলেন। 


ম্যাকআর্থার জাপানের দখল নেওয়ার পর 


জাপানের আমলাতান্ত্রিক কর্মজাল ধ্বংস করেনি, 
জাপানের নিজস্ব কাঠামোর মধ্যেই উপর থেকে 


নির্দেশ পাঠিয়ে তাকে কার্যকর করেছেন। এমন-কি - 


জাপানে ভূমি সংস্কারের মতন বড়ো কাজও 
করেছেন। কিন্তু সবটাই করিয়েছেন জাপানের 
পূর্বতন আমলাতান্ত্রিক কাঠমোকে রেখে। সবই 
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করিয়েছেন জাপানি আমলাদের দিয়ে। সম্রাট 


- হিরেহিতোকে কোথাও অসম্মান করেন নি। 


জাপানের মানুষ সম্রাটকে দেবতার আসনে বসিয়ে 
পুজো করে। তাকে কোনোভাবে অবজ্ঞা বা 
অবহেলা করলে যে বিক্ষোভ দেখা দেবে তাকে 


সংযত রেখে শাসন চালানো দুরূহ। সম্ভবত . 


‘পরাজিত জাপান সরকারের সঙ্গে ম্যাকআর্থারের 


একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, ষে-কোনোভাবেই যেন, 
সম্রাটকে বিচারের কাঠগড়ায় দীড়াতে না হয়] 


জাপানের সমগ্র নথি প্রকাশিত হলে সম্রাটকে 
হয়তো কাঠগোড়ায় দাড়াতে হোত-_ সে পরিস্থিতি 
সৃষ্টির পূর্বেই সেই সম্ভাবনাকে সমূলে বিনাশ করা 
হয়েছে। আমেরিকা কখনো এই-সব সিদ্ধান্তের নথি 
দেখতে. চায় নি। এটি একটি চতুর পারস্পরিক 
বোঝাপড়া। 

প্রধানমন্ত্রী তোজো-সহ অনেকের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড 
হল? কিন্তু সম্রাট রইলেন এ-সবের উ্ধ্রে। 


ডা.পা. সবটাই পরাজিত জাপান ও বিজয়ী আমেরিকার 


স্বার্থে ঘটল। ৃ | 
নেতাজী সংক্রান্ত বিষয়টিই হল এই রকম সবাই 
সব-কিছুজানে অথচ প্রকাশ্যে কিছুই প্রচারিত হচ্ছে 


না। কাজেই নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু সবার কাছে, 


গ্রহণযোগ্য করে একটি খোলসের ভেতরে সত্য 
রয়ে গেল৷ খোলস ছাড়িয়ে তার আসল সত্যকে 
আজও প্রকাশ করা গেল না। ) 


শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদীনন্দ 


পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যুগে যুগে ধর্মাবতারগণ আবির্ভূত 
হয়েছেন। পাপ, অনাচার.-ও অধর্মের দ্বারা সমাজ যখন 
জর্জরিত হয়ে ওঠে, তখন অর্ধমের গ্লানি দূরীভূত করে ধর্মের 


শাশ্বত মহিমা সংস্থাপনের জন্য তারা অলৌকিক ধশ্বরিক 


শক্তি বহন করে ধরার ধুলায় আসেন সাধারণ রক্তমাংসের 
মানুষের মতোই ।কিস্তু লোকশিক্ষার নিমিত্ত তারা অসাধারণ 


, কৃচ্ছুসাধন ও তপস্যার দ্বারা দেহে ও মনে পবিত্র হয়ে 


শাক... 


অধ্যাত্মানুভূতির দিব্য শক্তি জ্যোতির্ময় পুরুষে পরিণত হন। 
প্রাচীনকালে ভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ, 
মধ্যযুগে আবির্ভূত হলেন চৈতন্য মহাপ্রভু, আধুনিক কালে 
আবার জন্মগ্রহণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-- যাঁর 
চরণে ‘অবতারবরিষ্ঠ’ বলে স্বামী বিবেকানন্দ ঢেলে 
দিয়েছিলেন হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা। বিবেকানন্দের গুরুভাই 
স্বামী অভেদানন্দ শ্রীঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করলেন এই 
বলে 
* নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং 

ভক্তানুকম্পাধৃতিবিগ্রহংবৈ 

ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং 

ত্বং রামকৃষ্ণং শিরখা নমামঃ।। 
অভেদানন্দ-কৃত এর বঙ্গানুবাদ হলো নিম্নরূপ : 

নিরঞ্জন নিত্য তুমি অন্ত স্বরূপ, 

ভক্ত হেতু কৃপাকরি, ধর নানা রূপ। 

পূজা পরমেশ পূর্ণ ঈশ অবতার, 

নতশিরে রামকৃষ্ণে করি অনিবার।। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঠাকুরের উদ্দেশে প্রথম প্রণাম-মন্ত্ 

অভেদানন্দ-কর্তৃক বিরচিত। আর স্বনামধন্য শ্রীম-লিখিত 
শ্ীশ্রীরামকৃষ্ কথামৃত’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম 
ভাগের সুচনা হয়েছিল ওই মন্ত্র লিপিবদ্ধ করে। প্রথম ভাগ 
প্রকাশনার তারিখ ১ ফাল্ধুন,.১৩০৮। রয়্যাল ১/১৬ 
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সাইজের, ৩৯৪ পৃষ্ঠায় প্রথম ভাগ সমাপ্ত হয় বইখানি 
উৎসর্গ করা হয় শ্রীমাকে অর্থাৎ পরমারাধ্যা সারদামণি 
দেবীকে। . j 
অবতার যখন মর্তযভূমিতে অবতরণ করেন, তিনি একাকী 
আসেন না, সঙ্গে নিয়ে আসেন কিছুসংখ্যক পার্যদ যাঁদের 
অবতার পুরুষ নিজের হাতে গড়ে তোলেন তার ভাবাদর্শ 
প্রচারের উপযুক্ত বাহন হিসাবে। ১৮৮৬ সনে ঠাকুর 
দেহরক্ষা করলেন, তার বাণী প্রচারের দায়িত্ব কাধে তুলে 
নিলেন তার সন্ন্যাসী পার্ধদগণ যাঁদের নেতৃত্ব দিলেন 
বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ নম্বর দেহ পরিত্যাগ করলেন 
১৯০২ ধ্রিস্টাব্দে। পেছনে রেখে গেলেন স্বামী বরচ্মানন্দ, 
সারদানন্দ, অভেদানন্দ, শিবানন্দ, প্রেমানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ 
প্রমুখ যোগ্য গুরুভাইদের। বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মনীষী এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকামন্দ আন্দোলনের বিশেষ 
ওয়াকিবহাল ব্যক্তি বিনয় সরকাব (১৮৮৭-১৯৪৯) এই 
প্রসঙ্গে বহু বছর পূর্বে যে উক্তি করেছিলেন তা আজও 
গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য। রামকৃষ্ণ ভাবধারা 
প্রচারে বিবেকানন্দের অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার তারিফ 
করলেও অধ্যাপক সরকারের দশাননী দৃষ্টিভঙ্গিতে 
বিবেকানন্দের অন্যান্য গুরুভাইদের ও অনুগামীদের 
ভূমিকাও ছিল বিশেষ তারিফযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 
রামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর বিবেকানন্দের মতো চেলা 
বা শিষ্য আসরে অবতীর্ণ না হলে রামকৃষেওর 
উপদেশাবলীকে লোকেরা ভুলে যেত। আবার ১৯০২ সনে 
বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর তীর গুরুভাইয়েরা ও শিষ্যরা 
যদি নিষ্ঠা ও যত্বের সঙ্গে তার বাণী প্রচার না করতেন তা 
হলে তারও মহিমা জনসমক্ষে প্রস্ফুটিত হত না। পাশ্চাত্য 
ভূখণ্ডে বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচারকে যেভাবে অভেদানন্দ 
ফলপ্রসূ ও সার্থক করে তুলেছিলেন, সেই কর্মকাহিনীর 
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সঙ্গে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয়ের ইতিহাস ওতপ্রোত- 
ভাবে জড়িত। পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারে স্বামী সাবদানন্দ, 
তুরীয়ানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, নির্মলানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণ- 
মন্ত্রশিষ্যদের কৃতিত্বও নেহাত ছোটো ছিল না।৯ 

১৯০২ সনে বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর পাশ্চাত্যে 
বৈদান্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি 
উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছিলেন অভেদানন্দ। আবার 
ভারতবর্ষের ভিতরে রামকৃষ্ণ মিশনের গোড়াপত্তনে ও 
সংগঠনে বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর বিশ বছর ধরে 
(১৯০২-২২) স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্থানন্দ, 
শিবানন্দ, নির্মলানন্দ প্রমুখ রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যরা 
যে অসাধারণ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য নিয়ে জীবন সমর্পণ 
করেছিলেন তার তুলনা পাওয়া ভার। রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের 
সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত চিন্তানায়ক বিনয় সরকার গত 
শতকের ত্রিশের দশকে মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে, 
দেশে-বিদেশে রামকৃষ্ণ আন্দোলন সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে 
তোলার ব্যাপারে সব কৃতিতৃটুকু বিবেকানন্দের উপর 
আরোপ করা অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক। ভক্তপ্রাণে 
আঘাত লাগলেও এটাই নিরেট বাস্তব সত্য। বিবেকানন্দ- 
বিশেষজ্ঞ ড. রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় তার নবপ্রকাশিত 
গবেষণামূলক বৃহদাকার Swami Vivekananda in 
India : A Corrective Biography গ্রন্থের (Delhi, 
1999, P.viii) ভূমিকায় লিখেছেন, “In many books 
Vivekananda has been lionized at the cost of 
his brother disciples— readers will find that I 
support them and often agree with them against 
SV(Swami Vivekananda),” ব্যক্তিগত আবেগ দিয়ে 
কাউকে অযথা বড়ো করা বা অযথা ছোটো করা 
এতিহাসিকের ধর্ম নয়। প্রচাব-সাহিত্য ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস 
দুটো স্বতন্ত্র জাতের জিনিস। ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগা 
বা না-লাগার আকাঙক্ষাকে শিকেয় তুলে রেখে 
এঁতিহাসিককে অএসর হতে হয় নির্ভেজাল দলিল-পত্রাদিব 
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নিবিখে। অবশ্য সেখানেও কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণী শক্তির 


গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। ড. চট্টোপাধ্যায়ের দশাননী =- 


দৃষ্টিভঙ্গি তারিফযোগ্য। এতিহাসিক কোনো আন্দোলন 
জনৈক ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় সধিত হয় না, তার পশ্চাতে 
থাকে রকমারি শক্তির (pluralistic forces-এর প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ প্রভাব । এখানে দুটিমাত্র উদাহরণ দিলেই বিষয়টা, 
আরো! পরিষ্কার হবে। ঠাকুরের দেহাবসানের পর তিন 
দশকেরও বেশি সময় জুড়ে (১৮৮৬-১৯২০) যে মহীয়সী 
নারী অপার্থিব স্নেহ, কারুণ্য, ভালোবাসা, প্রত্যয়, সাহস, 
দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে নবজাত রামকৃষ্ণ সংঘকে সর্ববিধ 
বাধাবিপত্তি থেকে সুরক্ষা করে সংঘের ধমনীতে নিঃশব্দে 
অপরিমিত শক্তিসঞ্চার করেছিলেন, সেই সংঘজননীর 
অবদানের কথা কি কখনো ভোলা যায়? আবার ঠাকুরের 
গৃহী ভক্তদের__ যেমন শ্রী'ম’ বা মাস্টারমশায়, বলরাম 
বসু, রামচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুরেশচন্দ্র দত্ত, কিরণচন্দ্ 
দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের--_ ত্যাগ, ভালোবাসা ও উদার দাক্ষিণ্য 
বামকৃষ্ণ সংঘের এঁতিহাসিক বিবর্তনে ছিল এক প্রকাণ্ড 
শক্তি। বিদেশি গৃহী ভক্তদের দানও এইসঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে 
স্মরণীয়। ড. জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়ই বোধহয় প্রথম গবেষক 
যিনি তার The Ramakrishna Vivekananda 
Movement গহে (কলিকাতা, ১৯৯৭) ওই দিকের উপর 
বিস্তৃত তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। 


>. “The categories of Ramakrishna might have 
become things of the past with his passing away in 
1886 had there been no Vivekananda to take them up 
and make them current coin for East and West 
Humanly speaking, again, in 1902 with Vivekananda’s 
death the world might have heard no more either of 
himself or of his master ..But Vivekananda's 
colleagues and followers have succeeded in 
accomplishing a miracle, as it were, by assuring 
immortality to their Prophet and their 
Leader "(B K.Sarkar's Political Philosophies since 
1905, Lahore 1942, Vol-IL, Part-I, pp-239-241) 


বৃ 


চিত 


শি 


কথামৃত-কথা 
সলীল বিশ্বাস 


অনেক বাগানের পথ পেরিয়েই শেষ-অবধি তাব মনের 


বাগানে এসে পৌছচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত-_ অর্থাৎ শ্রী-ম। . 


এ বাগান রানী রাসমণির আনন্দ-নিকেতন শ্রীরামকৃষ্ণের 
লীলাপীঠ নিত্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর। পতিততারিণী গঙ্গার 
পুণ্যধারায় ধোয়া এই ভূমিতে তখন ভূমার অমৃতের উৎসার। 
আত্মকেন্দ্র তার বরদাত্রী'ভবতারিণী আর নিত্যকল্পতরু 
সন্ধ্যায় সে তীর্থেই এসে পৌছচ্ছেন মহেন্দ্রনাথ। বৃন্দ 
ঝি-র সরল হৃদ্যতার খুলে যাচ্ছে ঘরের দুয়োর। ‘বই-টই’ 
না-পড়া শ্রীরামকৃষ্ণের__'সনাতন চেতনমানুষে*র__ 
মুখোমুখি হচ্ছেন ইংরাজি পড়া” মহেন্দ্রনাথ। আর সেই- 
ই শুরু। খুলে যাচ্ছে ‘কথামৃত’র কথন-ধারার উৎসমুখ। যা 
আজ একশত দু-বছব (১৩০৮-১৪ ১০) ধরেই বিতরণ করে 


চলেছে “অমৃত'__ আর করে চলেছে শাম্বতির অনিবার্য ' 


প্রত্যয় নিয়েই । যা পান করেই আজ প্রাণিত এই বিশ্বলোক। 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণের প্রেরণায়ই 
মহেন্দ্রনাথের ‘কথামৃত’ রচনা । তুলনা নেই যার অনন্যতার। 
তার অনিবার্য কারণ এই যে তার এই ‘রচনার’ ভিতর দিয়ে 
যে-কোনো পাঠক-পাঠিকা অবিরতই অনুভব করতে পারেন 
এক পরম পুরুষের দিব্য স্পর্শ। জ্যোতির্ময় শ্রীরামকৃষ্ণের 


-*- ভাস্বর উপস্থিতির লীলা-ছন্দময় ভাবমুখে-স্থিততার সজীব 


tb 


ভুবনই ‘কথামৃত’। 

মহেন্দ্রনাথের 'রচনা'র প্রতি ছত্রেই উৎসারিত হচ্ছে 
ধ্রুপদী সাহিত্যের রসধাবা। নানান পর্যায়ে বিচার হতে পারে 
তার। অনিবার্যতই ‘কথামৃত’ ধর্মসাহিত্য। জীবনপ্রেমের 
অসাধারণ রসমাধূর্যে পূর্ণ এই ‘রচনা’ অন্যতর এক অনুপম 
রসসাহিত্য। আবার প্রজ্ঞাসাহিত্য হিসেবেও অস্বীকার করা 
যায় না তার মূল্যের পরমতা। তার সঙ্গেই মিশে আছে 


৮ 
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মৌলিক উপাদীন। এই প্রেক্ষিতের মননায়ই মনে হয় 
মানবতা আর মানব-কল্যাণ সাধনার নতুন এক বেদামূত 
উপনিষদই ‘কথামৃত’। | 

বলছেন বৃহদারণ্যকে উপনিষদের ঝষি : ইদম্‌ সত্যম্‌ 
সর্বেষাং ভূতনাং মধূ/ ইদম ব্রচ্মম, ইদম্‌ অমৃতম্/-_ অর্থাৎ 
“সত্যই” সব-কিছুর মধু আর এই “সত্যই'ব্রহ্মএবং অমৃত 
আর এই “সত্যেরই” সহজ, সরল, স্বরাট সরস প্রকাশই 
“কথামৃত'র ‘একমামৃতম্‌ সত্যম’ অথাৎ একমাত্র অমৃত সত্য। 
তার জীবনচর্যার আলোকায়তিক ভাবরাগে আবিশ্বকেই সেই 
সত্যশীলতায় দীক্ষিত করছেন তিনি। প্রতিটি জীবনে আর 
জড়ে সঞ্চার করছেন সেই ‘সত্যের’ অমোঘ শক্তি। সেই 
সত্যেব "শক্তিই, মানুষের আত্মসত্তায় চারিয়ে দেয় 
‘কথামৃত’। ‘কথামৃত’ পাঠ আর অনুশীলন থেকেই তাই 
শক্তি, সাহস, প্রেরণা, উদ্যম, আনন্দ আর শাস্তি পায় মানুষ ৷ 
এই পরম অর্জনেই নির্ভর-নির্ভয় হতে পারে মানুষ-_ 
মরণভয়ও জয় করতে পরে সে। এই অভয়বাণীর বজ্বঘোষই 
‘কথামৃত’। এই 'বাণীমুর্তি'তেই তার বরাভয়-প্রসন্নতায় 
বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : ভয় করবার কিছু নেই-_ নেই, 
সকলেরই সব শক্তি আছে, তাকে জাগ্রত করো ।' নানান 
কাহিনী-কথায়ই সে-কথা বলছেন তিনি। বারে বারেই 
বলছেন তাই : ‘চাই ডাকাতপড়া বিশ্বাস, “হবে না মানে, 
হতেই হবে, হরিণ নিজেই জানে না তারই নাভিতে আছে 
সুরভির উৎস, সেই কথা জানো, জাগো, উপলব্ধি করো 
তুমি কে? ‘এই পৃথিবীতে তো নেই এই বিদ্যুৎ প্রেরণার 
স্পর্শে জেগে না-ওঠার মতো মৃতমন মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের 
দিব্যস্বর এই ‘কথামৃত’! অবিরতই রণিত সে দিব্যস্বর : 
‘মহাশক্তি ঘুমায় তো হৃদয়ে, তুই কেন রে শবের মতো 
রইবি পড়ে?’ জাগরণের এমন মরণজয়ী টান কোথায় পাই 
আর !-- শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমৃতকথাই ‘কথামৃত’। 


জয়শ্রী শা ভাদ্র ১৪১০ 


অধ্যাত্ম জীবনসাধনার এক সজীব প্রবণিক মন্ত্র এই 
‘কথামৃত’ শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে অবিরতই ভাবমুখে অবস্থান 
করছেন না কেবল, নিয়তই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত এবং 
ব্ৰহ্মানন্দে আনন্দময় ক্ষণ-মুহূর্তেই ভাবসমাধি হচ্ছে তীার। 
তার প্রসাদেই ভূমিতে বইছে ভূমার চৈতন্যধারা। ধর্ম- 
জীবনের এমন অনন্য পূর্ণতার জ্যোতির্ময় চিদানন্দ-চিত্র 
কোথাও পাইনে'আর। সূর্যের মতো ভাস্বর সেই 
্রান্মানেতা, প্রতাপচন্ত্র : ‘আমার মন এখনো সেই 
জ্যোতির্মগুলে ভেসে-বেড়াচ্ছে যা সেই আশ্চর্য মানুষটি 
যেখানে যান সেখানেই বিকিরিত হতে থাকে।... যতদিন 
তিনি আমাদের মধ্যে থাকবেন, ততদিন তার পদতলে বসে 
পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বর প্রেমের কথা সানন্দে শিক্ষা 
করব! 

‘কথামৃত’ পাঠের প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করি এই 


পরমপুরষের সজীব উপস্থিতি । ‘কোনো কোনো ভাগ্যবান”, 


পান তাঁর দিব্য স্পর্শ। বিবেকানন্দের কথায় তিনিই তো 
“অনন্ত প্রেম, অনন্ত জীবে সহানুভূতি তার কথাই তো 


‘কথামৃত’ ভরে বলছেন, মহেন্দ্রনাথ : “ভক্ত সঙ্গে বিলাস 


করছেন তিনি।'... “কখনও সমাধিস্থ, কখনও, কীর্তনানন্দে 
মাতোয়ারা, আবার কখনও-বা প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভক্তের 
সহিত কথা কহিতেছেন ...। শ্রীমুখে ঈশ্বর বই আর কিছুই 
নাই। মন সর্বদা অন্তমুখ, ব্যবহার পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়। 
প্রতি নিশ্বাসের সহিত মায়ের নাম করিতেছেন ।.. এক কথা, 
ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য...। মহাযোগী অনন্ত সাগর 
তীরে একাকী, বিচরণ করিতেছেন।_ 'রাসমণিব কালী- 
বাড়িতে এই যে লোকাতীত লীলানন্দযজ্ঞের নিত্য 
আয়োজন হচ্ছে একদিন, সেই লীলানন্দ যজ্ঞে অংশ নেবার 
শ্রীক্ষেত্রই ‘কথামৃত’। 

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ-সত্যের পরিচয় দিতে বলছেন 
নিবেদিতা : কৃষিজীবী ব্রাহ্মণবর্গের ভিতর থেকেই এসেছেন 
তিনি-_ প্রায় নিরক্ষর। কিন্তু মৌলিক চিন্তা আর গভীর- 


২৭২ 


ব্যাপ্ত অনুশীলনের উৎকর্ষে পরম প্রাজ্ঞ।...জীবনের শেষ 
কুড়ি বছর মহান আলোক উৎসবের মতোই ছিলেন তিনি। 


বাংলাদেশের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলো আর , 


নেপালে সিদ্ধপুরুষ রূপেই পরিচিত ছিলেন তিনি... তার 


সংস্পর্শে এসে এমন এক শক্তি অনুভব করত মানুষ, যার .. 





কোনো পরিমাপই করতে পারত না তারা। তার জ্ঞানরাশির 
গভীরে প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না কারও... প্রভুর কাছে 
এসে নিজেদের গৌরবান্ধিত বোধ করতেন সব বিখ্যাত 
পণ্ডিত আর প্রবল ক্ষমতার মানুষ প্রভুর কাছে শিশুর মতো 
মনে হত তাঁদের । এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার ‘তাকে’ 
এক “মহান সংগীতের মতোও মনে হচ্ছেনিবেদিতার। আর 
এই সংগীত বয়ে আনছে “যার” ছোঁয়া, কাছে এসে ‘তার’ 
আভাস পাচ্ছেন প্রতিজন মানুষ। তার পর যখন “নিজের 
হযে উঠছেন আরো “বলবান, প্রাজ্ঞ আর মধুর ৷” এই “আরো 
বলবান, প্রাজ্ঞ আর মধুর হয়ে ওঠা*র চিরন্তন শক্তি-প্রেরণার 
উৎসই এই “কথামৃত”। ধর্মসাহিত্য হিসেবে তাই কেবল 
অধ্যাত্মসাধনার আলোর পথের নির্দেশই দেয় না ‘কথামৃত’, 
খুলেও দেয় এহিক জীবনের সাফল্যের দুয়োর। 

উত্তরণ-প্রতিশ্রত কল্যাণের সদিচ্ছাই জীবন প্রেম। আর 
তারই অন্য নাম মানবতা । ‘কথামৃত’-তে ব্যবহারিক 
ভাবসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এই মানবতার সত্য । এই বিচারের 





প্রেক্ষিতে তাই 'কথামৃত' অনিবার্যতই উচ্চাঙ্গের রস- *' 


সাহিত্য । বিশ্বসাহিত্যের ববেণ্যধারার শাশ্বত এক বিরল 
সৃষ্টি। ‘কথামৃত’ পড়তে পড়তে তাই নির্মল আনন্দের 
রসমাধুর্যে ভরে ওঠে সাহিত্য-রসতৃষ্ণমন। সহজেই বুঝতে 
পারি ধ্রুপদী কথাকোবিদ শ্রীরামকৃষ্ণের বেদোপম অনন্যতা। 

প্রজ্ঞাসাহিত্য হিসেবেও ‘ৰাথামৃত’র অবদান অসামান্য। 
টয়েনবি, আর্নেস্ট হোরিউইত্জ, ক্রিস্টোফার ইশারউড, 


রা 


কথামৃত-কথা 


জেরাল হার্ড টমাস মান, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিনয় সরকার, 
যোগীবর দিলীপকুমার রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং 


এ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতন বিশ্ববরেণ্য মানুষ | 


ভিন্নতর আঙ্গিক আর অনুষঙ্গে হলেও 'কথামৃত'র 'আত্মারাম 
শ্রীরামকৃষ্ণের “পরমপদ কমলে” এসে পৌচচ্ছে রবীন্দ্র- 
নাথেরও 'প্রণতি”। সুতরাং ‘কথামৃত যে বিশ্বসাহিত্যের এক 
অনন্য সম্পদ, এ সত্য অস্বীকারের কোনো উপায়ই থাকছে 
নাআর। 

‘কথামৃত’র অন্যতম ধারা-বৈশিষ্ট্যই উনিশ শতকের 
বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস। তার সময় আর 
সমসাময়িকতার অনন্য দলিল। এই রচনার দেখছি যে 
নানাভাবেই “ঘুগপুরুষ" শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসছেন 
বাংলার নবজাগরণের নানান পুরোধা ব্যক্তিত্ব । এই পুরোধা 


পুরুষদের ভিতর আছেন দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বন্ধিম- . 


অধর সেনের মতো অনেক মানুষ। শ্রীবামকৃষ্ণের সঙ্গে 
নানান বিষয়েই আলাপ-আলোচনা করছেন তারা আর এই 
আলাপচারিতার প্রেক্ষিতে নতুন উপলব্ধির প্রেরণায় 
সংশোধিত হচ্ছে তাদের মানস-সংস্কার এবং নতুনতর 
জায়মান সত্য-সারতার প্রাবণিক শক্তিতে কৃত্যসাধনায় ব্রতী 
হচ্ছেন তারা শ্রীরামকৃষ্ণই হয়ে উঠছেন তারা দিক্দর্শক। 
বাংলার নবজাগরণের প্রামাণ্য ইতিহাস লিখতে চাইছেন 
আর চাইবেন যে গবেষক, এই কথোপকথনের এঁতিহাসিক 
উপযোগ অস্বীকার করতে পারেন না তিনি। এই-সব 
আলাপচারিতার প্রেক্ষিতেই যেমন পেয়ে যাই তাদের 
পরিচয়, তেমনিই পাই সেই সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের 
মূল্যায়ন। আর আজ এই শতবর্ষের ব্যাপ্তিকাল পেরিয়ে 
সহজেই বুঝে যাই যে কোন্‌ দিকে চলছে মহাকালের 
গতিযাত্রা। সুতরাং এ সত্যি উপেক্ষা করতে পারে না কোনো 
ইতিহাস। আর তাই ‘কথামৃত’ সরিয়ে রেখে রচিত হতেই 
পারে না বাংলার নবজাগরণের সত্য পরিচয়ের কোনো 
ইতিভাষ্য। 





কেবল তুলে ধরছেনা ‘কথামৃত’, সামজ-মানসিকতার জটিল 


সংঘাত আর উত্তরণের তথ্যনিষ্ঠ পরিচয়ও পেয়ে যাই এই 
রচনায়। এ লেখায় নেই তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ। 
কেবল কয়েকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ‘কথামৃত’ 
থেকেই পেয়ে যাই নব্যহিন্দু আন্দোলনের নেতা শশধর 
তেরুণ সমাজের শিকড় সন্ধানের বিবরণ, পেয়ে যাই ব্রাহ্ম 
সমাজের সংঘাত-বিবর্তন আর নানান উৎসব-আয়োজনের 
তথ্য আর পেয়ে যাই অবশ্যস্তাবী যুগান্তরের শিহরন 
জাগানো এক ইতিহাস-- শ্রীরামকৃষ্ণই যে ইতিহাসের 
কালপুরুষ | 

সেকালের ধর্মধ্বজীর দল। ‘নরকের দ্বার’ হিসেবে নারীকে 
মনোবিলাস। আর এই নারীকেই কেবল তরল পার্শ্বচারিতা 
আর কেতাবী কথকতার আয়োজনে ধরে রাখতে চাইতেন 
সেদিনের প্রগতিশীল মানুষের “সমাজ"। অর্থাৎ যথার্থ বিচারে 


এই প্রেক্ষিতেই এক নারীকে তার গুরুর আসনে বরণ 
কবছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্ত্রী বর্জন না-করেও পালন করছেন 
এক আশ্চর্য সন্ন্যাস জীবন এবং তারই পায়ে অগ্জলি দিচ্ছেন 
তার জীবনসাধনার সমস্ত ফল। আর এই চর্যায়ই 'নারী”কে 
অনন্য এক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করছেন তিনি। এ পর্যন্ত 
চলতি ধারার মানুষের ভাবনার বাইরেই ছিল যা।'মানুষের 
সভ্যতার ইতিহাসে এ এক যুগান্তরের অনিবার্য দিক্নির্দেশ। 

মানুষের অধিকার থেকে শুত্রবর্গকে বঞ্চিত করাই ছিল 
"উনিশ শতকের ব্রান্মাণ্য-সংস্কৃতির সংস্কার। এই সংস্কারের 
অভিমানেই কোনো অব্রাহ্মণকে আচাৰ্য মর্যাদায় মেনে নিতে 
পারছেন না প্রগৃতিশীল ব্রাহ্ম আন্দোলনের কোনো নেতা। 
এই ব্রাহ্মণ্য অহংকারের মূলে আঘাত হেনেই শৃদ্রাণী- 
প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের দায়ভার গ্রহণ করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
আর তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তাকেই করে তুলেছেন 
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বিশ্বলোকের যোগনন্দিত মিলনভূমি। আর এই মিলন 
প্রাঙ্গনে দাড়িয়েই “যত মত তত পথ’-এর মহামন্ত্রে বিশ্বকে 
দীক্ষা দিচ্ছেন তিনি। এই প্রেক্ষিতেই জানিয়ে দিচ্ছেন এই 
সত্য যে ধর্ম আর সম্প্রদায়েব বিভেদের পরিবর্তে সমন্বয়ই 
আগামীর মানবসভ্যতাব অগ্রগামিতার সত্যমন্ত্র। এই সমস্ত- 
কিছুর ভিতর দিয়েই এক গভীর ব্যাপ্ত আত্মবোধন জাগিয়ে 
তুলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । সেই বোধনের মহাপাঠই ‘কথামৃত'। 
. -. সেদিনের তথাকথিত নবজাগরণের পুরোধা-পুরুষেরা 
বুঝতেই পারেন নি এই নিহিত সত্য যে আত্মিক স্বাতন্ত্ের 
স্বরাট জাগরণ ভিন্ন সফল হতেই পারে না কোনো কষ্টনিরত 
অনুকরণের মার্জিত বিলাস এবং এ-সত্য তাই আজও 
অনুষ্চারিত যে শ্রীরামকৃষ্ণই উনিশ শৃতকের গভীর-ব্যাপ্ত 
নবজাগরণের' খাত্বিক-_ ভারতবর্ষের সত্ববতার চিরঞ্জয়ী 
এতিহ্যের কালাস্তিক উত্তরণের অঙ্গীকারেই উদ্বোধিত 
হচ্ছে যে ‘জাগরণ’ অনিবার্য উত্তরণের সম্ভাবনায় আজও 
চলছে সেই সাধনা। এই সত্য অস্বীকার করেই চলছে 
' নবজাগরণের চলতি ইতিহাস" সত্যের “হিরথায় মুখ’ 
অনাবৃর্তির প্রয়োজনেই আজ একান্ত জরুরি এই গতানু- 
অভ্যাসের পরিবর্তন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের ‘একমেবাদ্বিতীযম্‌’ দৈবী-ব্যক্তিত্বের 
টানেই তার কাছে আসছেন নানান বর্ণ-ধর্ম-সাধনা আর 
পেশার মানুষ, তাদের ভিতর আছেন বিশ্বখ্যাত ধর্মনেতা 
কেশবচন্দ্র সেন, সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, খরিস্টধর্মান্তরিত 
সাংবাদিক ধীরানন্দ, অবিসংবাদিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
কবি অধরচন্দ্র সেন এবং বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল 
সরকার! নানাভাবেই এইসব মননশীল মানুষেরা সেই 
বিবর্তিত সময়ের সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন 
সেদিন। তাঁদের মনস্থিতার পূর্ণতার প্রযোজনেই 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসছেন তারা । আর তার প্রসাদ- 
দাক্ষিণ্যেই হয়ে উঠছেন “আরও প্রাজ্ঞ, আরও বলবান ও 
আরও মধুর ৷’ কথামৃত'র কথাভাষ্যেই ছড়িয়ে আছেতাদের 
এই "হয়ে ওঠা"র কাহিনী। সময়-সাময়িকতা আর 


হার্দা উপলব্ধির সত্যভাষেও পূর্ণ হয়ে আছে এই “রচনা”। 


‘একক, অনন্য, পুরুষসিংহ্‌* শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে. 


অন্যদের ‘শিশুর মতই” মনে করছেন মহেন্দ্রনাথ।‘অনপেক্ষ' 
শ্রীবামকৃষ্জের অন্তর্ধানেব বারো বছর পর ভারতবর্ষে এসে 
আর তাকে আত্মিকভাবে অনুধাবন করে নিবেদিতারও হচ্ছে 
এই উপলবি। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপার্থিব স্বরাট পৌরুষের 
কথাই বলছেন মহেন্দ্রনাথ :“ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকের মধ্যে 
একাকী পদচারণা করিতেছেন । একাকী, নিঃসঙ্গ ।..আত্মারাম 
সিংহ একলা থাকতে একলা বেড়াতে ভালোবাসে । 
“অনপেক্ষণ।-_ শ্রীরামকৃষ্ণের এই "অনপেক্ষ আত্মারাম 
সিংহত্বে'র অনবদ্য স্বরূপভাষ্যই মহেন্দ্রনাথের “কথামৃত”। 

এই-সব মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য- 
সান্নিধ্যের টানে আসছেন আর-কিছু ভিন্নতর মানুষ, সহজেই 
চোখে পড়ে যাদের স্বাতন্ত্য আর অন্যতা। এই স্বতন্ত্র 
নিবেদিতার। সেই কৈশোর আর যৌবন সূচনার সন্ধিবেলার 
তারুণ্যধর্মে চঞ্চল এই অন্যতর মানুষেরা অস্থির জিজ্ঞাসু 
আর অনাপোষ। এই মানুষদেরই অগ্রজন আশাস্ত জিজ্ঞাসু 
দীপ্র তরুণ নরেন্দ্রনাথ__ সত্য আর উশ্বরলাভের তীব্র 
তাড়নায় রক্তক্ষর এক কঠিন সংঘাতে রত। তারই প্রবল 





জিজ্ঞাসার সামনে শান্ত, সংযত অথচ অমোঘ ভাবনন্দিত 
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স্বরে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : হ্যা দেখেছি, ঠিক যেমন তোকে 
দেখছি এই রকম, তুই যদি দেখতে চাস তোকেও দেখাতে 
পারি।' তার পর নিরন্ধ অন্ধকারের নিহিতবলয়ের আত্ম- 
প্রাণবিক রাত্রির তপস্যান্তিক ব্রিলোকনন্দিত এক সূর্যোদয়ের 
রোমাঞ্চকর ইতিহাস।-_ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে তখনই 
অন্রিত হয়ে উঠেছে অমিততেজ এক বিরাট পৌরুষ, 
শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে যার স্বরাট পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করেছে 
উত্তরপর্বের পৃথিবী। “কথামৃত'র সবচেয়ে আকর্ষণীয় 
আলেখ্যই এই তরুণদলের তীব্র তরঙক্ষুব্ধ উত্তরণ। 
বিচিত্র সরস আর গভীর এই উত্তরণের কাহিনী। 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসছেন তারা। আর তাদের সঙ্গে 


নত 


পা 


চি 


কথামৃত-কথা 


নানান রঙ্গরস-_ হাস্যকৌতুক-__ লতা-দোলনায় আর 
২ বাগানের চড়ুইভাতিতে সময় অতিবাহিত করছেন সদা সৎ- 
চিৎআনন্দপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ । আর তার মধ্যেই চলছে বোধ. 
ও বোধির জাগরণের কথালাপ। দেখছেন এই তরুণেরা, 
প্রশান্ত আর নিয়ত ভাবমুখে বিরাজিত শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি 
আনন্দরূপ। তার অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধিতে শিহরিত 
হচ্ছেন তারা। গভীর রাত্রির সমাহিত-সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণই 
ধ্যানে আর দিচ্ছেন “গুরুকে পরীক্ষা করে’ নেবার উপদেশ। 
আর এই সব-কিছুর ভিতর দিয়েই নিজের হাতে নির্মাণ 
করে তুলছেন তাদের স্বরাট ব্যক্তিত্ব অলক্ষ্যে তাদের, 
প্রাণবিক প্রেরণা সঞ্চার করছেন তিনি-_ দিচ্ছেন তার 
অপরাজেয়তার অঙ্গীকারের দীক্ষা। | 

এই সময়ের এই তরুণেরা জেনে নিচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
সাধনজীরনের সংঘাত-সংকুল দিনের নানান কাহিনী, 
অনুভবের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করছেন তার অপৌরুষেয় 
অনন্যতা। এইসব উপলব্ধি আব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই 
খুলে যাচ্ছে তাদের সত্যলোকে উত্তরণের দুয়োর। 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ কর্মায়তির খাত্বিকরূপেই তৈরি হয়ে 
উঠছেন তারা। তাদেব এই ‘হয়ে ওঠা'র আত্মরূপের 
সত্যগাথাই 'কথামৃত। 

উনিশ আর বিশ শতকের মানুষের কাছে পৌচচ্ছেনানান 
বৈপ্লবিক মতবাদের আহান। এইসব মতবাদের প্রবল তর্জনে 
ঘোষিত হচ্ছে চলতি সমাজব্যবস্থা বদলে দিয়ে নতুন সাম্যের 
সমাজ গঠনের অঙ্গীকার। বিশ শতক শেষ হবার অনেক 
আগেই কালের পরিহাসের সাক্ষ্যে লেখা হচ্ছে সেই-সব 
মতবাদের অমানবিক স্পর্ধার ব্যর্থতা-লাঞ্কিত ইতিহাস। 
মানুষের সত্যধর্ম দলিত করেই জেগে ওঠে যে দানব স্পর্ধা, 
নিজের হাতেই যে খুলে দেয় তার নিজেরই মরণদুয়ার। 
এইসব ব্যর্থ-পরিত্যক্ত মতবাদের ভাষ্যকারেরা বুঝতেই 














?_ পারেন নি এই পরম সত্য যে, ব্যক্তির আত্মিক সাধনার 
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কল্যাণময় রূপান্তরের মৌলিক উপাদানই ধর্ম ব্যক্তির সেই 
রূপান্তরের প্রেক্ষিতেই সমাজ আর রাষ্ট্রের আসে স্বাভাবিক 
পরিবর্তন। ধর্মই সব অস্থিত্বের জায়মান মূলাধার। অস্তিত্বের 
কাল-জয়িতা আর অমোঘ সঞ্তারণার সত্যমন্ত্। 

অপরিণত মননশীলতার মতান্ধ ভাষ্যকারেরা মনে করেন 
ধর্ম নিছকই এক আচার-নির্ভর অপরিশীলিত মনের অশেষ 
এক প্রবণতা যার মধ্যে নিহিত আছে আদিম আরণ্যক 
কৌমতার অন্ত্যজ সংস্কার__“আফিম'এর মতো তার টান। 
এই বানানো ভাষ্যের ধোঁয়ায় আচ্ছননদৃষ্টি ভাষ্যকারেরা 
বুঝতেই পারেন না ধর্মের মৌলিক সত্য আর আবেদন। 
ধর্ম অনিবার্ধতই এক রূপান্তরের মন্ত্র। মানুষের আত্মিক 
জাগবণ, উন্মোচন, বিকাশ, বিস্তার আর সক্রিষতার প্রাবণিক 
শক্তিই ধর্ম-_ জাগতিক কল্যাণ আর পারস্পরিক আত্মিক 
মেলবন্ধনই যার অনুচর্ধা। ব্যক্তির এই বিকাশ আর বিস্তারের 
ভিতর দিয়েই সমাজে আসবে সান্তিক রূপান্তর । আর এই 
রূপান্তরিত সমাজেই থাকবে প্রতিজন মানুষেব বিকাশ আর 
বিস্তারের সমান সুযোগ । এই সমাজই হবে বাঞ্ছিত সাম্যের 
সমাজ-_- কবিভাষ্যের “তৃতীয় ভূবন" । ধর্মের এই অন্তর্নিহিত 
সুগভীর তাৎপর্যই ব্যাখ্যা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেই ভাষ্যই 
‘কথামৃত’ হার জিডি 
নির্দেশক শাস্ত্র | 

এই প্রেক্ষিতেই মানুষের 'যুলিলাঞ্ছিত ললাটে’ মহনীয় 
মর্যাদার জয়তিলক এঁকে দিচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ যার প্রেরণায় 
খুলে যেতে পারে মানুষেব ভিতরের রুদ্ধতা এবং তার 
মানবিক সন্তায় আসতে পারে দেবত্বের জাগরণ আর 
বিস্তার। সত্যি অর্থে, ব্যক্তি আর সমাজের রূপান্তরের যে 
নতুন সমাজ, সভ্যতা আর সংস্কৃতি নির্মাণ করতে চাইছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ, মানুষের এই পরিচয় প্রদানের ভিতর দিয়েই 
তিনি ঘোষণা করছেন সেই দর্শন। 

বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : ‘জীবই শিব’ আর শিব-অর্চনার 
ব্রতমন নিয়েই করতে হবে জীবের সেবা। নতুন যুগ সৃষ্টির 
যে বৈপ্লবিক সাধনার নির্দেশ করছেন তিনি, এই 'দর্শনই 
সেই বিশ্বের মার্মিক মন্ত্রবাণী। আর এই মন্ত্রের আত্মদীক্ষা 
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নিয়েই বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ :'আজ একটা নতুন কথা 
শুনলাম। যদি কোনোদিন দিন পাই, তাহলে করে দেখাব!” 
সেই সাগ্নিক সন্ন্যাসী রেখেছেন তার কথা । আর এই কর্ম- 
সাধনার 'বীজনই ধর্ম। “বনের বেদান্ত'কে কেবল “জীবনের 
বেদাস্তে' সত্য করে তোলবার প্রেরণাই সঞ্চার করছেন না 
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের ভুলে যাওয়া অর্থ-তাৎপর্যকেও জীবনে 
মূর্ত করে তুলেছেন তিনি। আর এই সত্যি অনুধাবন করেই 
তাই বলছেন রোমী রলী :“ধর্ম আর ঈশ্বরের রিরুদ্ধে কেবল 
প্রতিরোধই ঘোষণা করে নি একালের .মানুষ, ধর্ম আর 
যে। আর তা করেছে এইজন্যেই যে মানুষকে ভুলেই 
গিয়েছিল বর্তমানের গতদৈনিকের ধর্ম। একালের ধর্মের 
প্রতিনিধিবর্গ আর প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর 
হাত ধরে চলছিল বলেই ধর্মকে অত্যাচার আর. শোষণের 
হাতিয়ার মনে করেছে একালের মানুষ । আর এই কারণেই 
জগৎ ছেয়ে নেমে আসা অন্ধকারের মধ্যে সূর্য-বিস্ফারের 
মতো ধর্মের নতুন তাৎপর্য ঘোষণা করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । 
প্রত্যক্ষ ঈশ্বর!” 

কেবল বলছেনই না তিনি, বাস্তবে প্রমাণও করছেন এ- 
সব কথার সুগভীর তাৎপর্যের সত্য । এই মন্ত্রবোধনের ভিতর 
দিয়েই তো নিচুজাতের অশিক্ষিত গৃহভৃত্য লাটু হয়ে উঠছেন 
মহাপুরুষ স্বামী অদ্তুতানন্দ। তার জীবনে সত্য হচ্ছে 
বেদান্তের ‘সোহম’। বেদান্তই যে কেবল বাস্তব সত্য তা 
প্রমাণ করছেন শ্রীরামকৃষ্চ। বেদান্তের মূল কথাই 
‘আব্ৰক্মত্তম্ভ পর্যন্ত’ সকল জীবের মধ্যেই আছে একই মহৎ 
সম্ভাবনা ৷ শ্রীরামকৃষ্ণের “জীবই শিব’ ঘোষণার ভিতর দিয়ে 
আরও সজীব-মূর্ত হয়ে উঠছে বেদান্তের এই মর্মবাণী। 

বেদান্তের এই ঘমর্মবাণী'র উপরেই সমাজকে স্থাপিত 
করছেন শ্রীরামকৃষ্। এই সত্যেই চাইছেন শ্রতিজন মানুষের 
বিকাশ আর বিস্তার। আর তা হলেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত 





কথামৃত'তেই ঘোষিত হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহানবাণী। 
তাই নতুন এক বিপ্লবের অভিজ্ঞানই “কথামৃত"। 
গণজাগরণের অনিবার্ধতার কথা ঘোষণা করেছেন স্বামী 
বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণই এই গণজাগরণের মন্ত্রগুরু। 
মানুষের ভিতর নিহিত আছে যে অনস্তশক্তি, তার সক্রিয় 
পূর্ণতার পথ বেষেই আসবে এই জাগরণ । মানুষের 
অন্তর্নিহিত এই অনন্ত শক্তি আর সম্ভাবনার কথাই কেবল 
বলছেন না তিনি, মানুষের গতপ্রাত্যহিকের প্রতিটি 
কাজকেই ঈশ্বর লাভের উপায় বলে নির্দেশ করছেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাকে স্মরণ করতে 
করতে “এক হাত পায়ে রেখে’ অন্য হাতে আর-সব কাজ’ 
করলে সহজেই তা পারে মানুষ। তার জন্যে কেবল “মোড় 
ঘুরিযে' দেয়াই প্রয়োজন। “কথামৃত'-তে আছে এই ‘মোড় 
ঘোরানো'র নির্দেশনা । বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : ‘যে যেখানে 
আছ, সেখানে থেকেই, যা তোমার আছে তাই নিয়েই... 
রাখো দৃষ্টি ৷’ অর্থাৎ ‘যো সো করে ঈশ্বর লাভ করো । এই 
প্রেক্ষিতেই তাই বলছেন নিবেদিতা যে শ্রীরামকৃষ্ণের এই 
দর্শন এক “সুমহান মতবাদ’ আর বলছেন এই অর্থেই যে 
এই দর্শন বলছে প্রতিটি মানুষের ছোট্ট ঘরের দুয়োর খুলে 
আছে অনন্তের রাজপথের দিকে!’ “কথামৃত”কে তাই 
নিবেদিতার মনে হচ্ছে সাধারণ মানুষের অধিকারের 
সবচেয়ে সেরা “সংবিধান'। বিশ্বে যার তুলনা নেই আর। 
সাধারণ মানুষকে এগিয়ে চলার প্রেরণায় অবিরতই 
প্রাণিত করছে এই সংবিধান। এতরেয় ব্রাহ্মণের মতে সে 
চারণার মন্ত্র: চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণস্সাদুমুদুশ্বরম্।... 


- চরণ চরৈবেতি।” অর্থাৎ এগিয়ে চলাই সুস্বাদু ফল, এগিয়ে 


হবে প্রকৃত সাম্য_ দূর হবে স্বার্থপীড়িত আর মতান্ধ' 


মানুষের তৈরি অমানবিক সামাজিক বিভেদ বৈষম্য। 
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চললেই মিলবে, অমৃতত্ব ৷... এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!” 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীও এই অমোঘ প্রেরণা : ‘...অনন্ত 
শক্তিমান তুমি তোমার শক্তির শেষ নেই, তাকে জাগাও 
আর এগিয়ে চলো! 

আরো-একটি অভিজ্ঞতার দুয়োর খুলে দেয় “কথামৃত”। 


শ্রীরামকৃষ্ণের চর্যা থেকেই জেনে যাই যে এই ‘যুগ’ সাধারণ রখ 


" কথামৃত-কথা 


মানুষেরই যুগ। প্রতিদিনের দিনযাপনের গ্লানির ভিতর দিয়ে 


4 কেবল জীবনধারণের খাদ্যটুকু পাবার অধিকারই নেই 


তাদের, জীবনের “পরম অমৃতফল লাভের*ও আছে 
অধিকার। এই সাধারণ মানুষেরাই এ যুগের প্রাণশক্তি । 
এই সাধারণ্রে জীবনধারার সঙ্গে জীবনযোগের সাধনার 
সফল না-হলেই ব্যর্থ হবে এই যুগসাধনা। তাদের সঙ্গে 
আত্মিক যোগ গড়ে তোলার শর্তই তাদের মনের সঙ্গে মনের 
বিনিময়। আর তার মাধ্যম লোকভাষা অর্থাৎ সাধারণ 
মানুষের ভাষা। এই কারণে গাঁয়ের কিষান আর শহরের 
শ্রমিকের ভাষায় অবিরতই কথা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
সমাজের উচ্চবর্গ আর বর্ণের শিক্ষিত মানুষের সঙ্গেও যখন 
কথা বলছেন তিনি, তখনও এই; লৌকিক ভাষাই তার 
ব্যবহারিক ভাষা । কখনোই কোনো আয়াস-আয়ত্ত জটিল 


বিন্যাসের দার্শনিক-ভাষ্যের ভাষায় কথা বলছেন না তিনি। 


“কথামৃত'র পাতায় পাতায় তাই ছড়িয়ে আছে লোকভাষা- 
লোকযানের মাটির গন্ধ, লোকায়ত উপমা আর কাহিনীর 
সুষমা। বিশ্বের কোনো দেশেই এমনিতর গভীর প্রজ্ঞা- 
দর্শন-_ ধর্মতত্ত্ব আর সাধনধারা এমন সহজ-সরল 
লোকভাষায় আর বলা হয় নি কখনো। এই প্রেক্ষিতেই 
‘কথামৃত’ অভিনব এক গণসাহিত্য। টমাস মান-ভাষ্যে এই 
'কথামৃত'ই-_ স্মরণীয় মানবদলিল। 

নিজেরই তৈরি এক “প্রাকৃতিক সংকটে’ পড়েছে চলতি 
সময়ের মানুষ। প্রাধান্য বিস্তারের অপরিণামদর্শিতা আর 
অহমিকায় নিজেই সে ডেকে এনেছে এই মারণ-সংকট। 


সভ্যতার অভিজ্ঞতাকে স্বীকরণ করার পরিবর্তে সে তাকেই . 


করেছেঅস্বীকার। আগুনের ব্যবহার শেখার আগেই প্রকৃতি- 
বিজ্ঞানের গোপনকথা শিখেছে মানুষ! সেই আস্তর-সত্য 
অস্বীকার করেই এ সংকটের আবর্তে পড়েছে আজকের 
মানুষ। প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়েই সে ছিন্ন করেছে 
প্রকৃতির সঙ্গে গড়ে ওঠা তার সৃষ্টি-সূচনার আত্মিক বন্ধন। 
প্রকৃতিকে জয় করার. পরিবর্তে তার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েই 
- মানুষ পেতে পারে এক সুস্থ জীবনতা-_ 'কথামৃত'তেই 
+- আছে তার গভীর ইঙ্গিত। এই রচনায়ই দেখছি যে গঙ্গার 


তুলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । সেই “আনন্দ নিকেতন” মানুষ আর 
ছয়টি খতুর সৌন্দর্য সম্ভার। তার ভাষাশৈলীর ভাব-প্রকাশের 
সহজ ছন্দে সেই পরিবেশ-সৌন্দর্যের অসাধারণ ছবি 
আঁকছেন মহেন্দ্রনাথ। আর এই পরিবেশ-নন্দিত সুন্দর 
দেবাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণের ছোট্ট ঘরখানি দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে 
বলে উঠছেন নিবেদিতা :‘অকিঞ্চনের এত রূপ আর আমি 
দেখি নি কখনো!’ 

বলছেন ওঁতিহাসিক টয়েনকি যে কখনোই কেবল 
পড়াশোনার বিষষ নয় ধর্ম_ তা অনুভব আর অনুশীলন , 
করার বিষয়, আর এই ক্ষেত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ রাখছেন তার 
অনন্যতার পরিচয়। অন্য ভাষায় প্রায় একই কথা বলছেন 
আরনেস্ট হোরিউইৎজ। বলছেন তিনি : “তাদের উর্পলক্ধি 
সত্যই জীবনে পালন কবেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ আর 
বিবেকানন্দ বিশ্বের কারো আলগা কথা কিংবা নাক 
কৌচকানোকে কোনো মূল্যই দেন নি তারা!’ অর্থাৎ 
নিরাবরণ কঠিন সত্যকে অনাপোষ ব্রতে পালন করার কথাই 
বারে বারে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ । সেই ব্রতকথাই “কথামৃত”। , 

আর এই প্রেক্ষিতেই মনে পড়ছে ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়ের 
কথা :“ জান কি, রামকৃষ্ণ কে?... পুরাতন যুগের অস্তিমকালে 
নৃতন যুগের প্রারস্তে স্বয়ং বিষ্ণু অবির্ভূত হয়৷... আজ যিনি 
রামকৃষ্তরূপী, তিনিই সেই যুগসম্তাবনা '... হিন্দুর জীবন্ত ও 
বহু ইতিহাস তাহার শ্রীচরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেই 
হিন্দুর আদর্শ, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষাকে পুনরায় তিনি জীবনে 
পরিস্ফুট, বেগবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন।... তাই 
আমেরিকায় তোমার বেদীস্তের ধ্বজা উঠিয়াছে। ইংলন্ডে 


অনুসরণ করিবার জন্য সেই ফিরিঙ্গি নরনারীগুলির কী 
প্রাণপণ অকিঞ্চন তাহা জান কি? কাহার কৃপায় হইয়াছে? 
তোমার গোলামখানার বিদ্যায় নহে। এ ব্রাহ্মণের কৃপায় ৷” 
_-এই কৃপাময় নিত্য-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের ‘কথা'ই 


- কথামৃত’। 
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ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী জ্ঞানী” দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু 
বিরাট হৃদয়ের অধিকারী! যত বড়ো রাজনৈতিক নেতা তত 
বড়ো হৃদয়ের অধিকারী ; সাধারণত এরকম মানুষ কম 
দেখা যায়। একবার মহাত্যাগী প্রেমিক চিত্তরঞ্জন আক্ষেপ 
করে বলেছিলেন : “It is the greatest tragedy in my 
life that I have been drawn to a profession that 
Ido not like,” 
আইন ব্যবসায়ে চূড়ান্ত সাফল্য ও শীর্ষস্থানে উঠলেও 
(১৮৯৩ খ্রি, আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ) তিনি মূলত 
মহাপ্রেমিকু। শ্রীচৈতন্যের'মতোই তিনি “আপনি আচরি 
ধর্ম” অন্যকে শিখিয়েছেন দেশসেবা মানেই সর্বস্ব ত্যাগ। 
, শরৎচন্দ্র একটি সংবর্ধনা সভায় (১৩২৯ সালের ২৫ 
শ্রাবণ, ভবানীপুরের হরিশ পার্কে) দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে 
নিবেদন করেছিলেন, “সেদিন এই বাংলার নিগুঢ় মর্মস্থানটি 
উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর 
বাণীটি নিরম্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় 
দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একান্ত সাধনার অবধি 
ছিল না।” সভায় উপস্থিত ছিলেন আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়। 
মূলত অখণ্ড বাংলার নিগুঢ় মায়াময় রূপ, এর প্রকৃতি 
এর বাতাসে ভাসা রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের অমরবাণী তিনি শুনতে 
-পেয়েছিলেন। কাজী নজরুলের ভাষায় : 
“তুমি দেখেছিলে ফাসির গোপীতে বাঁশীর গোপীমোহন 
রক্ত-যমুনা কুলে রচে গেলে প্রেমের বৃন্দাবন” 
' ইন্দ্রপতন) 
দেশজননীর উদ্দেশে নিজ প্রাণের আছতি রক্তন্নানের 
মধ্যদিয়ে প্রেমের বৃন্দাবন রচনা করে যাওয়া ছিল তাঁর 
উদ্দেশ্য। এই উত্তরাধিকার তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তীর 


সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধের মহাআহবের মধ্যে 
প্রেম বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসার এক প্রেম বৃন্দাবন সৃষ্টি 
করেছিলেন সৈন্য ও সাথীদের মাঝে। দেশবন্ধু ও 
সুভাষচন্দ্রের শাক্ত ভাবের মধ্যেও বৈষ্ণবভাব সৃষ্টি 
হয়েছিল। দুইজন, গুরু ও শিষ্য, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র 
ছিলেন মহাশাক্ত ও মহাবৈষ্ঞব। চিত্তরঞ্জন কবি। “মোছ 
আঁখি” কবিতায় তিনি লিখেছেন : 

“হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে 

একটি কুসুম কলি নয়ন কিরণে 

একটি জীবন ব্যথা যদি না জুড়ালে 

বুক-ভরা প্রেম ঢেলে--বিফল জীবনে । 

আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা; 

জনম বিশ্বের তরে-_- পরার্থে কামনা ।” 

বৈচিত্র্যময় সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি। 
পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নে তিনি সফল ব্যবহারজীবী, 
পরম তার্কিক। তার সম্পাদিত ‘নারায়ণ’ পত্রিকায় যেমন 
দুর্গা সম্বন্ধে আলোচনা হত বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধেও প্রবন্ধ প্রকাশ 
পেত। চিত্তরঞ্জন রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য ধর্ম 
এসবকেই আলাদা করে দেখতেন না, এদের পরস্পরের 
মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে মানতেন এবং মনে করতেন 
একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হবে না। * 
তিনি বৈষ্বদর্শনের অটিস্ত্যভেদাভেদবাদ তত্ব 

মানতেন। বৈরাগ্য সাধনে ধর্ম সে আমার নয়। অন্তরে 
বৈরাগী হলেও ভগবানকে পেতে গেলে রূপ, রস, গন্ধ, 


' স্পর্শ এসব বর্জনের তিনি প্রয়াসী ছিলেন না। মানুষের হৃদয় 
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নিত্য বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে জীবের সঙ্গে ভগবানের, রাধার 


সঙ্গে কৃষ্ণের অনন্ত লীলা চলছে। তিনি রসময়, “রসো বৈ. 


সংগীতপ্রিষ বৈষ্ণবসাধক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 





সঃ” তাই সকল রসের ভিতব তাকে পেতে হবে। ব্রহ্ম 
সত্য, জগৎ মিথ্যা নয, এই তার মত। 

‘বাংলার গীতিকবিতা” সম্বন্ধে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের 
দশম অধিবেশন ১৩২৩ পৌষে সাহিত্য শাখার সভাপতি 
হিসাবে বলেছিলেন, বাংলার জল, বাংলার মাটিব মধ্যে 
একটি চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য, যুগে যুগে 
আপনাকে নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত কবিতেছে। 
শত সহস্ৰ পরিবর্তন, আবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই 
চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, 
যুদ্ধ, বিপ্লবে, ধর্মে, কর্মে, অজ্ঞানে , অধর্মে স্বাধীনতায়, 
পরাধীনতায়, সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিতেছে, 
এখনো করিতেছে। 

বৈষ্ণব কবিতার আলোচনায় এই প্রবন্ধে রাগী-চণ্ডীদাস, 
গৌড়ীয় বৈষ্তবসাধনা-_ রসের সাধনার উল্লেখ কবেছেন। 
এ যে বাংলার নিজস্ব সাধনা তা উল্লেখ করতে ভোলেন 
নি। এই রস যে সেই রসামৃত মায়াধীশের প্রেমের খেলা 
যার কাছে “মায়া আসি প্রেম মাগে।” চণ্ডীদাস ও 
বিদ্যাপতি-_ অর্থাৎ চৈতনোত্তর দুইজন কবি শ্রীচৈতন্যের 
আগমনের দ্বার প্রশস্ত করলেন “চণ্ডীদাস অরুণের বথ 
বাংলায় জানাইয়া দিয়া গেলেন, বপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধময়ী 
পৃথিবীর পূর্ণরূপ আসিতেছে, উঠ_- উঠ, জাগ...” 

প্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদের কথা-- ধন চাই না, মনোহর 





নরোত্তম দাসও লোচন দাসের পদে ভাষাতীত মগ্নচৈতন্য, 
অরূপ প্রেমজগতের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। 
শ্রীচেতন্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন__ 

“গৌরাঙ্গ জীবন্ত প্রেমের ভাবে মাতোয়ারা হইয়া 
দেশকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন।” 

এই নবদেহ ধাবণ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া জগতের 
অজ্ঞ, বদ্ধ শান্ত, তৃষিত তাপিতের জন্য যে করুণা, 
মহাপ্রভুতে তাহার পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। 
শ্রীনিত্যানন্দে আমরা তাহার জীবন্ত, সজীব, জাগ্রত মূর্তির 
ভাব পাই। যখন কলসীব কানায় কপাল কাটিয়া দব-দব 
ধারে রক্ত ঝবিতেছে তখন গাইছেন 

তা বলে কি প্রেম দেব না!” 
এই দুই ছত্ৰ যখন মনে পড়ে, তখন মন প্রাণ এক অদ্ভূত 
নবরসে উছলিয়া ওঠে, আঁখি ছল ছল করে, মনে হয় আমার 
জন্ম সার্থক, সার্থক আমি বাংলাষ জন্মিযাছি।” 

“বাংলাব গীতিকবিতা” এই প্রবন্ধে আমরা রসিক 
চিত্তরঞ্জন, সমালোচক চিত্তরঞ্জন, লীলারস আস্বাদক 
চিত্তরঞ্জনকে পাই। 

চণ্ডীদাস হতে কৃষ্তকমল গোস্বামী: শ্রীচৈতন্যের 
রাধাভাব জীবন্ত রাধাভাবের ছাপ কৃষ্ণকমলের রাই 
উন্মাদিনীর রাধিকায় ফুটে উঠেছে। কৃষ্তকমলকে বৈষ্ণবনীতি 














কবিতা চাই না, শ্রদ্ধা ভক্তি চাই-_“ন ধনংন জনং ন সুন্দরী 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে” শিক্ষার্টকের অহৈতুকী নিষ্কাম 
প্রেমভক্তির কথা বলেছেন। চণ্তীদাসের উপলব্ধি জ্ঞান ও 
রসের মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যের জীবন। এর পরে তার ব্যাপ্তি 
ও পরিধি বেড়েছে। এই লীলা বিশ্বের চরমের শুধু মধুরে 
মিলাল, কল্যাণ ও মঙ্গলময় করল। এর পরে তিনি 
জ্ঞানদাসেব কবিতার ব্যাখ্যা করেছেন। লোচন দাসের পদ 
আস্বাদ করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর ও মঙ্গলের আভাস, 
চৈতন্যে তা সম্বিত হয়েছে। একদিকে নিত্যানন্দ ও যবন 
হরিদাসের মিলন, আর অন্য দিকে জগাই-মাধাই উদ্ধার। 
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পুনরুথানে কালের শ্রেষ্ঠ কবি আখ্যা নিয়েছেন। তার পর 
এর শেষাংশে পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত ও তার পরে 
মধুসূদন, সুরেন্দ্র মজুমদাব, বিহারীলাল, নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথেব গীতিকবিতার উল্লেখ কবেছেন। তিনি নীলকণ্ঠ 
ও গিবিশচন্দ্রকে প্রশংসা করে অনাগত,বাংলার সাধক করির 
আগমনের প্রত্যাশা করেছেন। | 

কাব্য চর্চা ছাড়াও দানবীর চিত্তরঞ্জন অনেক কবিকে 
আর্থিক সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে অপারেশনের জন্য 
ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গোবিন্দ দাস, 
অন্যতম৷... 





জয়শ্রী ল্ল ভাদ্র ১৪১০ 


পাবনা সৎসঙ্গের হিমাইতপুর আশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুর 
অনুকূলচন্দ্রের কাছে তিনি কলকাতায় নাম দীক্ষা নেন ও 
হিমাইতপুরে কয়েকদিন কাটান। দেশবন্ধু বীর্তনপ্রিয় ছিলেন। 
তার স্ত্রী পরম মহীয়সী বাসন্তী দেবীও কীর্তন শুনতে যেতেন। 
কীর্তনকে এত ভালোবাসতেন দেশবন্ধু, যে ভাবের 
উত্তেজনায় পড়তেন! অনেক সময় মত প্রকাশ করেছেন 
" যে তিনি একজন বৈষ্ণব এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন 
বৈষ্ঞবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলকে ভালোবেসে 
আলিঙ্গন করা, কারো বিরুদ্ধে নালিশ নয়, এই তার ভাব। 
“সাগর সংগীতে” তিনি লিখেছেন : 
“আমারে ডুবায়ে দাও, ওগো মহাপ্রাণ। 
আমারে ভাসায়ে লও, তোমার ওপারে 
তবে কি মিলিবে মোর আশার স্বপন? 
কাঙাল পরাণ হবে রাজার মতন?” 
আবার সম্পূর্ণ আত্মসম্্পণ : 
“আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ। 
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। বাজাও আমারে 
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে 
বাজাও নির্জনতীবে, বিজন আকাশে । 
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়__ 
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায়। 
ওগো যন্ত্রী! 
তিনি যন্ত্রীর হাতেব যন্ত্র হতে চেয়েছেন। শেষজীবনে 
আশা করেছিলেন গঙ্গার ধারে কুঁড়ে ঘরে বাস করবেন। 
মনের পরিপূর্ণ বৈষ্ঞবরূপ তার ফুটে উঠেছিল এই চিস্তায়। 


যখনই ভালো কীর্তনীয়ার খোঁজ পেতেন, তখন তাকে 


আমন্ত্রণ করে নিজের বাড়িতে এনে কীর্তনগান গনতেন। 
তার বাড়িতে বীর্তনের গান গাইতেন দীনেশ ভট্টাচার্য । ফরাস 
পেতে কীর্তন গান হতো ।দরদর করে তার আনন্দাশ্রঝরত 
কীর্তন গান শুনে। 

কলকাতার রাজপথে এক বৈষ্ণব ভিখারীকে ‘পরাণ 





বধুকে স্বপনে দেখিনু’ গান করতে শুনে সাহিত্যিক উপেন্দ্র- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার ঠিকানা জেনে রাখেন। এই কথা 





চিত্তবঞ্জনকে বললে, ওই বৈষ্ণব ভিখারী যষ্টাচরণ এসে 





চিন্তরঞ্জনের বাড়িতে গাইলেন। 
“পরাণ বধূকে স্বপন দেখিনু 
বসিয়া শিষর পাশে। 
রাধার বেশর পরশ করিয়া 
ঈষৎ ঈষৎ হাসে।” 


একতারা বাজছিল। প্রায় দেড়ঘণ্টা ষষ্ঠীচরণের কণ্ঠে চণ্তীদাস, - 


গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পদাবলীর গান শুনে পরিতৃপ্ত 
চিত্তরঞ্জন তাকে মাসিক কুড়ি টাকা পারিশ্রমিকে সপ্তাহে 
একদিন গান শোনাবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। 

অল ইন্ডিয়া কংগ্ৰেস কমিটির ত্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি 
রাজারামের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মঠের 
বিশদ আলোচনা করেন। দীর্ঘ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গও 
হত। দেশবন্ধু তার বাড়িতে গান শুনতেন বিশিষ্ট গায়ক ও 
বাইজীদের ভাকিয়ে। দেশবন্ধু (তখনও দেশবন্ধু হন নি) 
তার দুই কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা ও শ্রীমতী কল্যাণীর জন্য 
একজন সংগীতশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন মাসিক ১৫০ 
টাকায়। সময় ১৯১৩ খ্রি.। এই সংগীতশিল্পী প্রমথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ বীনকার ও প্রস্পদী। সারস্বতবীণা, 
রুদ্রবীণা ও শৃক্গার-বাদক। প্রথমে ছিলেন ধ্রুপদী। শিক্ষা 


_ বিখ্যাত ধণ্পদী মুরাদ আলি খা ও আলী বখশের কাছে। তা 


২৮০ 


ছাড়া ইনি লক্ষেনীর নবাব ওয়াজেদ আলির দরবারের গায়ক - 


আনসাদ্‌ দৌল্লার কাছে খেয়াল, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীজনাবাঈ-এর 
কাছে খেয়াল ও টপ্সা, মেটিয়াবুরুজের শানাইবাদক প্যারে 
খার শিষ্য গুরু বিনায়কের কাছেপ্পদ, শ্যামলাল গোস্বামীর 
কাছে এসরাজ ও পুণার বীনকার ও দ্বারভাঙা-রাজের 


| 


সভাবাদক আন্না ঘোরপুরের কাছে সারস্বতবীণা ও স্বানমধন্য : 


উজীর খাঁর কাছে সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করেন। প্রমথনাথ 
আমেদাবাদ ও লক্ষ্লৌ সংগীত সম্মেলনে (১৯২৮ খ্রি.) 
লাহোর, পুণা, নাগপুর, বাঙ্গালোর, শিমলা, কাশ্মীর, কাশী, 


ৰ 


A 


4. 


সংগীতপ্রিয় বৈষ্ণবসাধক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 


গিধৌড়, পাটনা, দ্বারভা্জ প্রভৃতি আসরে ও দরবারে গান 
গেয়ে প্রশংসা পান। প্রশংসা পান বিখ্যাত পিয়ানোবাদক 
মিরোভিচের কাছে। ৮৭ বছর হতে ৯৩ বছর অর্থাৎ ৫ 
বছর জীবনের শেষলগ্মে তিনি দিল্লীর সংগীত নাটক 
আযকাদেমির কার্যকরী বোর্ডের সদস্য হন। তিনি সুরশূঙ্গার 
একটি হার্পের অনুকরণে কাঠের ফ্রেমে ২২ তারের য* 
“সুর আয়না'তে। | 

" দেশবন্ধু এঁর যন্ত্রসংগীত ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা শুনতেন। 
প্রমথনাথকে তিনি তার ভাই পি.আর. দাশের বাড়ি ও 
ডুমরাওনের রানীর বাড়িতেও গৃহশিক্ষক (সংগীত) করে 
দেন। আমেদাবাদ সংগীত সম্মেলনে দেশবন্ধু প্রমথনাথকে 
যোগদানের বন্দোবস্ত করেন তার সংগঠক বিষ্ণু দিশম্বর 
পালুসকরকে চিঠি দিয়ে। 
, গাহ্ধীজীকে সংগীত শোনাবার জন্য শ্রমথনাথকে 
চিত্তরঞ্জন আনিয়েছিলেন। গান্ধীজী.বলেছিলেন “সংগীতকে 
বাদ দিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক 'জীবনের বিকাশের কথা 
ভাবতেই পারি না।” সংগীতাদি ললিতকলার ভক্ত ছিলেন 
গান্ধীজী ! 

প্রমথনাথকে এনে তার যন্ত্রসংগীত গান্ধীজীকে শোনান 
দেশবন্ধু তীর জীবনের অস্ত্পপর্বে। সঙ্গী মহাদেব দেশাই। 
দোতলার দক্ষিণের ঘরে মেহফিল বসেছে। গান্ধীজী বসে 
একধারে চরকায় সুতো কাটছেন। সামনে বসেছেন 
চিত্তরঞ্জন । গান্ধীজীর পাশে মহাদেব দেশাই। দিনটি সোমবার 
ছিল। গান্ধীজী পকেট ঘড়ি রেখেছেন সময় অনুধাবনের 
জন্য। গান্ধীজীর মৌনদিবস। 

প্রথমে বাজালেন দরবারী টোড়ি। তার পর অপ্রচলিত 


রাগ মঙ্গল। সুরশৃঙ্গার নামিয়ে ঝংকার তুললেন প্রমথনাথ 


নিজস্ব যন্ত্র সুর আয়নাস্ম ভৈরবীর উদাস করা আবহ। . 

গান্ধীজী মহাদেব দেশাইকে চিরকুটে লিখে দেশবন্ধুকে 
জানালেন, 'আধঘণ্টার মধ্যে আজ আমার সাতবার সুতো 
ছিড়ে গেছে। এমন আর আগে কোনোদিন হয় নি! 

দেশবন্ধু স্মিতমুখে কাগজটি প্রমথনাথকে দেখালেন 
কারণ তার অসাধারণ সুরসৃষ্টিই এর জন্য দায়ী। 

অপর্ণা দেবী ও তার স্বামী সুধীরবাবু একটি কীর্তন সংগ্রহ 
প্রকাশ করেন, দেশবন্ধুর প্রিয় কীর্তনগুলি সেই গ্রন্থে মুদ্রিত 
হয়েছে। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে একটি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ 
উপহার দেন। শরৎচন্দ্র পরে কণ্ঠীমালাও পড়তেন। এটি 
দেশবন্ধুর প্রভাব। 

সংগীতপ্রিয় কীর্তনপ্রিয় পরম বৈষ্ণব দেশবদ্ধুর এই 


_ বিস্মৃত দিকটি উপস্থাপিত করার সময় সেই মহান 


ভি কার 
প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই। 

বৈষ্ঞবীয় রসধারায় নিষিক্ত হয়ে তিনি বাংলার 
নবজাগরণ চেয়েছিলেন-- কালের ওপার হতে তার উদাত্ত 
গান্তীর ডাক যেন আজও আমরা শুনতে পাচ্ছি। 


প্ীবন্ধসূত্র 
১. চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন, ডা. নরেশচন্দ্র ঘোষ। জয়শ্রী : 


- প্রকাশন, ১৩৭৮। 


২৮১ 


২। দেশবন্ধু স্মৃতি : দিলদার। 
৩. সংগীতের আসরে--দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়! 
৪. দেশবন্ধু রচনাসস্তার, তুলি কলম। 
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শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রাককথন | : মাতা শ্রীমতী সুনীতি দেবী। পিতা ছিলেন আর্দশবান শিক্ষক, 
এই লেখাটিতে আমরা বিগত দিনের সিনেমা শিল্পের এক নিষ্ঠাবান তেজন্বী ও নিভীক। গ্রামের লোকেরা তার কাছে , 
প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব মধু বসুর সঙ্গে যোগীশ্রেষ্ঠ মহামানব সালিশির জন্য আসত, তিনি নিরপেক্ষভাবে সব সমস্যার 
কালীদার যে একটা সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তারই সমাধান করে দিতেন। এ জন্য বহুবার জীবনের ঝুঁকি নিতে 


আলোচনা করব। যদিও অনেকে মধুবাবুকে জানেন, কালীদা 
কিন্তু ততটা পরিচিত নন। যোগীশ্রেষ্ঠ এই মহাপুরুষ সবার 
অলক্ষ্যেই জীবনটা কাটিয়ে নিয়েছেন। বিগত দিনের একজন 
সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কথাচ্ছলে 
একবার বলেছিলেন : কালীদার মতো একজন লোক 
' আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে সাধারণ লোকেদের সঙ্গে 
হৈচৈ করে কাটিয়ে চলে গেলেন এব চেয়ে বড়ো miracle 
(অলৌকিক) বিংশ শতাব্দীতে আর হয় নি। প্রথমেই আমরা 
কালীদার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেব, তার পর দেব মধু 
বসুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। পরে মূল সংবাদটি পরিবেশন 
করব। 


কালীদার পরিচিতি 


' কালীদার পুরো নাম শ্রীকালীপদ গুহ রায়, কিন্তু আমরা 
তাকে তারই নির্দেশে কালীদা বলে অভিহিত করতাম। 
১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কালীদার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলায় 
মাদারীপুর মহকুমায়। গ্রামের নাম দত্তকেন্দুয়া। গ্রামের 
কাছাকাছি অনেক মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। প্রথমেই যাঁর 
নাম মনে আসে তিনি মহাত্মা রামঠাকুর। তার পর যাঁদের 
আচার্য প্রণবানন্দ, প্রভু জগবন্ধু, ডা. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 
প্রমুখ । সুতরাং স্থান মাহাত্ম্য তো একটা আছে, তা ছাড়া 
ওখানকার একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে যা এখানে লেখা 
সম্ভবপর নয়। কালীদার পিতার নাম ভারতচন্দ্র গুহ রায় ও 


ং 


২৮২ 


হয়েছিল অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করার জন্য। সুনীতি 
দেবী ছিলেন ভক্তিমতী, নিত্য পৃজারিণী"সেবাপরায়ণা। 
কালীদা মাদারীপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় থেকে 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে । মাঝে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য কটি বৎসর নষ্ট 
হয়েছিল। স্কুল থেকে কলেজে ভর্তি হন দৌলতপুর হিন্দু 
আকাডেমিতে (খুলনা. জেলা, অধুনা বাংলাদেশ) সেখান 
থেকে চলে গেলেন রংপুর কলেজে । কালীদা একজনকে 
বলেছিলেন : ১৯২৫ সালে যখন রংপুর কলেজে পড়তাম, 


' একজন প্রফেসারকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। শুধু আমি 


নই, সবাই। দিব্যকান্তি, শান্ত সমাহিত ভাব, দেখলেই শ্রদ্ধা 
হত। তখন আমি আই.এ. ক্লাসের ছাত্র। সেই সময় তিনি 
আমার উত্তরকালের অধ্যত্মজীবন সম্পর্কে এমন একটা 
ভাবিষদ্বাণী করেন, যা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কলেজে 
একটা ডিবেটিং ক্লাব ছিল। ছুটির পর নানা বিষয় নিয়ে 
বিতর্ক হত। ছাত্র ও অধ্যাপকদের অনেকেই উপস্থিত 


টি 


থাকতেন। একদিনকার বিতর্কে আমি যোগ দিলাম। তখন | 


লেখা বা বন্তুতা আমার ভালোই লাগত। সেদিনকার 
বিষয়বস্তুটা ভুলে গেছি, সমাজ ধর্ম বা সংস্কৃতি সম্পর্কে 
একটা কিছু হবে। বেশ তোড়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে বসে 
পড়লাম! ডিবেট শেষ হলে প্রফেসার তার ঘরে আমায় 
ডাকিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে 
রইলেন, তার পর শান্ত হয়ে বললেন, কালীপদ, তোমাকে 
একটা কথা জানাচ্ছি, ভবিষ্যতে তা স্মরণ রেখো। আমি 


মধু বসু ও কালীদা সংবাদ 


বলছি এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি, উত্তরকালে তুমি 
এ একজন শ্রেষ্ঠ যোগী হবে। তোমার চোখ, মুখ কথা বলার 
ভঙ্গি এসব দেখেই একথা জোর দিয়ে বলছি।” রংপুর 
থেকে তিনি আসেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন আশুতোষ 
কলেজে । বি.এ. পাস করেন এই কলেজ থেকেই । পববর্তী 
কালে তিনি ল’ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি তাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে 
নি। ছোটোবেলা থেকে দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল 
তাকে যেভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে যৌবনে তা বেড়ে গেল। 
তিনি দুর্দম গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে । যোগ 
দিলেন “যুগান্তর, পার্টিতে। মাদারীপুর গোষ্ঠীতে তখন নামী 
লোক ছিলেন. পঞ্চানন চক্রবর্তী, পূর্ণ দাস প্রমুখ। ব্রিটিশ 
সরকার তাকে অবজ্ঞা করে বাখল বক্সা ক্যাম্পে । এটি ছিল 
একটি কুখ্যাত ক্যাম্প, আন্দামানের পরই এর স্থান। এর 
পর তাকে রাখা হল রাজপুতনার (রাজস্থান) দেউলী বন্দী- 
শিবিরে। সেখান থেকে ছাড়া, পেয়ে তিনি নিজের গ্রামে 
অন্তরীণ থাকেন। তার পর তিনি কলকাতায় এলেন, থাকতেন 
বউবাজার মেসে। নেতাজীর অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, তার 
সংবাদপত্রেও তিনি কাজ করেতেন। তার পর লেগে গেলেন 
ব্যাঙ্কের কাজে। তার অনুগত শিষ্য প্রমথনাথ ভট্টাচার্য 
কয়েজনকে নিয়ে গড়েছিলেন ভারত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড। কালীদা সেখানে ম্যানেজার হিসাবে যোগদান 
করেন। ব্যাঙ্কের তখন শেষ অবস্থা এমন সময় আবির্ভূত 


বন্ধু নাকি স্বয়ং ব্রন্মা। এই 'বন্ধু'র সাহায্যে কালীদার স্মৃতির 
দুয়ার খুলে যায়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে কালীদা একজন 
শ্রেষ্ঠ যোগী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। 

১৯৫০ সাল নাগাদ কালীদা ১৬নং গণেশচন্দ্র 
এভিনিউতে ‘হিমাদ্ৰি’ অফিস স্থাপন করেন। এখান থেকে 
নিয়মিতভাবে “হিমাদ্রি” সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়ে পাঠক 
সামজে সাড়া জাগায়। এখান থেকে কালীদার সহযোগী 
প্রমথনাথ ভট্টাচার্য শঙ্করনাথ রায় ছদ্মনামে ‘ভারতের সাধক 
ও সাধিকা” ১-১৪ খণ্ডে প্রকাশিত করে রবীন্দ্র পুরস্কার 


পান। কালীদা দেহত্যাগ করেছেন ১৯৬৬ সালে, কিন্তু 
আজও “হমাদ্রি'তে কালীদার আসন সংরক্ষিত আছে। 
অগণিত ভক্ত অনুগামী সেখানে বৎসরে সাত-আটদিন নানা 
উৎসব-অনুষ্ঠানে যোগদান কবেন। 

১৯৫৮ সালে কালীদা কলকাতাব পাট উঠিযে দিয়ে 
কাশীতে চলে যান এবং কেদার ঘাটে বসবাস শুরু করেন। 


- এখানে থাকাকালীন বহু সাধু-সম্যাসী ও সাধারণ লোক 


-&- তিনি, অর্থাৎ কালীদার গুক যাকে তিনি বন্ধু বলতেন। এই - 
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কালীদার বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এঁদেব মধ্যে আছেন 
মহামহোপাধ্যায় ড. গোপীনাথ কবিবাজ. আনন্দময়ী মা, 
নিমকরোরি বাবা, সীতারামদাস ওঙ্কাবনাথ প্রমুখ । পণ্ডিচেরী 
আশ্রমের একজন প্রধান স্থাপয়িতা ডোবাইস্বামী আইযার 
(দাদাজী) কাশীতে কালীদার বাড়িতে প্রতি বৎসর আসতেন 
এবং মাসখানেক থাকতেন। বিখ্যাত ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ 
ডা রামচন্দ্র অধিকারী শেষজীবনে কলকাতার বিরাট পসার 
ছেড়ে কাশীতে থাড়ারবাগে একটি বাড়ি ক্রয় করে থাকতেন। 
তিনি প্রতিদিন সকালে ঘণ্টা দুই কালীদার বাডি এসে তার 
সঙ্গে নানা বিষয়ে কতাবার্তা বলতেন। পোর্ট কমিশনারের 
সেক্রেটাবি টি. রঘুপতি প্রতিমাসে কালীদার কাছে যেতেন। 
রামচন্দ্র মিশ্র রাজনীতিতে জয় প্রকাশ নারায়ণের 
Comrade-in-arms? তিনি শেষজীবনে কালীদার কাছে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন। দিলীপকুমার রায় ছিলেন কালীদার 
অন্তরঙ্গ তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস “অঘটন আজো ঘটে? 
কালীদাকে উৎসর্গ করেছিলেন। রবীন্দ্র-স্লেহধন্যা রানী চন্দ 
ছিলেন কালীদাব একজন ভক্ত। তিনি তার বিখ্যাত বই 
গুরুদেব’ কালীদাকেই উৎসর্গ করেন। আর-একটি শেষ 
কথা, কালীদা ছিলেন নজরুলের অতি ঘনিষ্ঠ । নজরুল যখন 
মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত তখন প্রায় দীর্ঘ দশ বৎসর কালীদা 
তার সংসারের ভার বহন করেছিলেন। কত আর বলব? 
লেখকের সঙ্গে কালীদার পরিচয় ১৯৬১ সালের 
সেপ্টেম্বরে । তার পর যতদিন কালীদা.জীবিত ছিলেন তিনি 
অন্তত বার-দশেক কালীদার বাড়ি গিয়ে সপ্তাহ খানেক 
থাকতেন। কালীদার দেহত্যাগ হয় ১৯৬৬ সালেব ১৯ 
অক্টোবর। তার সাতদিন পূর্বে লেখকের সঙ্গে শেষ দেখা 
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হয়। আসবার সময লেখককে তিনি বলেছিলেন, যে- 
অবস্থাতেই পড়বে ঘাবড়াবে না। লেখক নিশ্চিত যে তার 
কথাই তার বাণী। লেখকের বিশ্বাস কালীদাই তাকে পথ 
দেখিয়ে এই দুত্তর ভবার্ণব পাব করিয়ে অমৃতলোকের যাত্রী 
করে দেবেন। কাশীতে (২৪/১১/৬০) কালীদা একটি 
আশীর্াণী দিষেছিলেন : 
“আমায় ঘেরি আমায ধরি পেল যারা সুখ! 
পরমক্ষণে পরমধনে ভরবে তাদের বুক 11” 
এই আশীর্বাণীই এখন.আমাদেব পরম সম্পদ। 


মধু বসুর পরিচিতি 
বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মধু বসুকে বর্তমান প্রজন্ম প্রায় 








ভুলতেই বসেছে।তাই তার একটি সংক্ষিপ্তপরিচিতি এখানে 


দেবার প্রয়াস করছি। 

মধু বসুর আসল নাম ছিল সুকুমার বসু। স্কুল ও কলেজে 
সেই নামই চালু ছিল, কিন্তু বাড়ির নাম ছিল মধু। সেই 
নামটাই শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে। 

মধু বসুর জন্ম ১৯০০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার 
৬৩ নং ধর্মতলা স্থ্রাটে। তিনি পিতা-মাতার নবম সন্তান, 
আগে তিন'ভাই আর পাঁচ বোন। তাব পিতার নাম বিখ্যাত 
ভূতত্বববিদ প্রমথনাথ বসু, ও মাতা শ্রীমতী কমলাদেবী। 
কমলাদেবী ছিলেন বিখ্যাত সিভিলিয়ান বমেশচন্দ্র দত্তের 
কন্যা। রমেশবাবু ছিলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌ ও উপন্যাস 
লেখক। তার লিখিত “মহাঁঝাষ্ট্র জীবনপ্রভাত” ও “রাজপুত 
জীবনসন্ধ্যা” বহুপঠিত ও উচ্চপ্রশংসিত। সুতরাং দেখা যায় 
মধুবাবুদের পরিবার ছিল যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং প্রগতিশীল 
অর্থাৎ কলকাতা শহরের আধুনিক সমাজের যারা অষ্টা, 
মধুবাবুদের পরিবার ছিল তাদের অন্যতম। তাদেব ধর্মতলার 


বাড়িটি ছিল সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বপ। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ. 


মনীষীদের সঙ্গে তাঁদের সামাজিক যোগাযোগ ও হৃদতা 


ছিল-_ যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ববীন্দ্রনাথ ও তাদের 
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বি.এল. গুপ্ত, জি.কে. গোখলে, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ 


ভাবতীয় সমাজের এই-সব শ্রেষ্ঠ নর-নারীর ব্যক্তিগত . 


সংস্পর্শে আসার দুর্লভ সুযোগ মধুবাবুদের হয়েছিল। 
শৈশবে মধুবাবুকে কিছু দিনের জন্য শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য 
আশ্রমে ভর্তি করা হযেছিল, সেই সুবাদে তিনি কবিগুরুর 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। এখানে মধুবাবুর পিতা সম্বন্ধে দু- 
চার কথা লেখা যাক। ভারত সরকারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ভূতত্বববিদ্‌ হিসাবে প্রমথবাবুর যশ ছিল সুবিস্তৃত। ভূত্ববিদ্যা 
তিনি বিলাতেই অধ্যায়ন কবেন এবং বিলাত থেকেই চাকুরি 
নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ভারত 
সরকারেব সঙ্গে মতবিরোধের জন্য সেই উচ্চ চাকুরিতে 
ইস্তফা দিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ 
করেন দীর্ঘদিন! তিনি যখন ময়ুরভর্জ স্টেটে কনসালটেন্টের 
কাজ করছিলেন তখন ওখানকার বিখ্যাত লোহার আকর 
আবিষ্কার করেন। আর এই আকর দিয়ে জামসেদজী টাটা 
জামসেদপুরে টাটা আয়রন ত্যান্ড স্টিল স্থাপন করেন। 
টাটাব কারখানার ফটকের কাছে তাই প্রমথবাবুর একটি 
আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রমথবাবু ইংরাজিতে 
বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যেমন, A History of Hindu 
Civilisation During British Rule, Epochs of 
Civilisation, The Root Cause of Great War, 
Swaraj— Cultural and Political ইত্যাদি| সুতরাং 
বোঝাই যাচ্ছে যে বহু পুণ্যের ফলে এমন পিতামাতার গৃহে 
মধু বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 

আগেই উল্লেখ করেছি শৈশবে মধুবাবু কিছুদিনের জন্য 
শস্তিনিকেতনে ছিলেন, তার পর রাঁচিতে ফিরে এসে (এখানে 
উল্লেখ্য প্রমথনাথ বসু রাঁচিতে প্রায় কুড়ি বিঘা জমির উপর 
এক বিশাল দ্বিতল বাড়ি নির্মাণ করে সেইখানেই থাকতেন। 
সেখানে বাগানে টেনিস খেলার মাঠও ছিল)। জেলা স্কুল 
থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। পড়াশুনা ছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট 
ও টেনিস খুব ভালো খেলতেন। ম্যাট্রিক পাস করে তিনি 
বাঁকুড়া ওয়েসলিযান কলেজে ভর্তি হলেন। এক বৎসর 
সেখানে পড়ে চলে আসেন কলকাতায় এবং মেট্রোপলিটনে 


LE 
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রি 


মধু বসু ও কালীদা সংবাদ 


(অধুনা বিদ্যাসাগর) সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তি হয়ে দ্বিতীয় 
বিভাগে আই.এস্সি. পাস করেন। সেখান থেকেই 
বি.এস্সি. পাস করে শিক্ষাজীবনে সমাপ্তি ঘটান। দু-তিন 
বৎসর এখানে-ওখানে চাকুরি করেন, কিন্তু চাকুরিতে 
কোনোদিনই মন ছিল না। স্যার বীরেন মুখার্জীর পিতা 
রাজেন মুখার্জী ছিলেন প্রমথনাথের বন্ধু, সুতরাং ইচ্ছা 
থাকলে অনায়াসেই মার্টিন কোম্পানিতে উচ্চপদে চাকুরি 


, করতে পারতেন। কিন্তু মধুবাবুর শৈশব থেকেই প্রবল ইচ্ছা 


ফিল্ম লাইনে বা নাট্যজগতে কাজ করবেন। 

এসব ব্যাপারে তার মায়ের খুব উৎসাহ ছিল। তার 
মাতা ছোটো ছোটো নাটক লিখে রাঁচির বাড়িতে 
ছেলেমেয়েদের দিয়ে অভিনয় করাতেন এবং মধুবাবু এসব 
করতেই উৎসাহ পেতেন। এজন্যই হয়তো পরবর্তী জীবনে 
তিনি সিনেমা লাইনে একজন প্রবাদপুরুষ হয়েছিলেন। তিনি 
কয়েক বৎসর জার্মানিতে ক্যামেরার কাজ শিক্ষা করেন। 
তার পর দেশে এসে পুরোপুরি সিনেমা ও নাটকের কাজে 
লেগে যান। তীর বিখ্যাত নাটক ও সিনেমার মধ্যে আছে: 
রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্টাকৃত রূপ ‘দালিয়া’ (১৯৩৩), 
'জেরিনা', “বিদ্যুৎপর্ণা” নাটক এবং ‘আলিবাবা’, “ওমর 
খৈয়াম’, ‘কুমকুম’ (বাংলা ও হিন্দি), ‘রাজনর্তকী’ (বাংলা, 
হিন্দি ও ইংরেজি)! 

‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ২২ মার্চ ১৯৪১ তারিখে 
‘রাজনর্ভকী’ সম্বন্ধে লিখেছিল :রাজনর্তকী-_ একসঙ্গে এই 
ছবিখানির তিনটি সংস্করণ বাংলা হিন্দী ও ইংরেজী তোলা 
হইয়াছে। এতবড় প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে এই প্রথম। ভারতীয় 
ছায়াচিত্রের ইতিহাসে ওয়াদিয়া মুভিটোন ও শ্রীযুক্ত মধু 
বোসের এই বিরাট প্রচেষ্টা এক নৃতন অধ্যায়ের সূচনা 
করিল। 


মধুবাবু বিবাহ করেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসু, 


যিনি নৃত্য ও অভিনয় দুটিতেই পারদর্শিনী ছিলেন। তখনকার 
দিনে সাধনা বসুর এত নাম যে কাশ্মীরের মহারাজা হরি 
সিং কাশ্মীরের প্রথম সিনেমা হল সাধনা বসুকে দিয়ে 
উদ্বোধন করান। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে স্বামী ও স্ত্রী 
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ম্যানসনে। এখান থেকেই কয়েকটি বিখ্যাত বাংলা সিনেমা 
পরিচালনা করেছিলেন! যথা, “মাইকেল মধুসূদন’, “মহাকবি 
উল্লেখ্য, বিখ্যাত নট উৎপল দত্তকে মধুবাবুই প্রথম সিনেমায় 
নিয়ে এসে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। 

১৯৭৬ সালে মধু বসুর জীবনাবসান হয়। . 

মধুবাবু কালীদার সংস্পর্শে আসেন ১৯৪৪ সালে বন্ধু 
হেম সোম (এইচ.এম.ভি. কোম্পানির স্টুডিও ম্যানেজার) 
মহাশয়ের সূত্রে। তিনি কালীদাকে এক ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ 
হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কালীদার ভালোবাসায় তিনি 
ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং কতভাবে যে 
কালীদা-দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তারই কাহিনী আমরা এখানে 
লিপিবদ্ধ করছি। | 


মধু বসু ও কালীদা সংবাদ 


বলেছি। তবে একটা বলতে ভুলে গেছি। সোম একবার 
বন্ধে এসে আমার মালাবার হিলের ফ্ল্যাটে কিছুদিন ছিল। 
সেটা সম্ভবত ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে। গ্রামোফোন 
কোম্পানির কী একটা কার্য উপলক্ষে সে বন্ধে এসেছিল। 
আমাদের মধ্যে বহু ধরনের আলোচনা হত-- ধর্ম, দর্শন, 
মনস্তত্ব প্রভৃতি। আমি জানতাম যে সোম একজন 
সত্যকারের ভালো লোক, কিন্তু তার যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শনশাস্ত্রে এত গভীর জ্ঞান আছে, তার পরিচয় আমি এর 
আগে কখনো পাই নি। খুব সহজ-সরলভাবে সে আমাকে 
‘গীতা’ থেকে মূল্যবান শ্লোকগুলি বুঝিয়ে বলত। সে সময়টা 
আমিও একটা ভয়ানক মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে 
চলেছিলাম, সুতরাং এই-সব আলোচনা বেশ খানিকটা 
সান্তনা জোগাত আমাকে। 
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একদিন কথায় কথায় সোম বলেছিল, কলকাতায় 
একজন গৃহী সন্যাসী আছেন। তিনি নাকি মহাঁযোগীও। সোম 
তার সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছিল বটে, তবে সবটাই 
অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা। এমন-কি তার নামটাও আমার কাছে 
প্রকাশ করে নি। আর আমিও জিজ্ঞাসা করি নি। তার পর 
সোম কলকাতায় চলে এসেছিল। এদিকে আমিও সেই 
মহাযোগীর কথা ভুলে গিয়েছিলাম। 

কলকাতায় থাকাকালীন যেদিন আমি বন্ধে রওনা হব 
তার আগের দিন সোম আমাকে তাদের বাড়িতে লাঞ্চ খাবার 
নিমন্ত্রণ করল! আমি তাকে বললাম, কাল চলে যাচ্ছিভাই, 
এখনো অনেক কাজ বাকি, সুতরাং এবারকাব মতো লাঞ্চটা 
থাক্‌, পরে যখন আসব তখন হবে এখন। কিন্তু সোম 
নাছোড়বান্দা, ওর মনে কষ্ট দিতে পারলাম না। সুতরাং বাধ্য 
হয়ে রাজি হলাম। সোম বলল যে সে এসে নিয়ে যাবে। 
তার পরদিন ট্যার্সিতে যেতে যেতে সোম বলল, হ্যা মধু, 
তোমাকে যাঁর কথা বলেছিলাম তিনি এখন আমাদের 
বাড়িতেই থাকেন।তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব তোমায়। 
আমি বললাম, তুমি তো বেশ লোক। কাল তো কিছুই বললে 
না যে উনি তোমার এখানে আছেন, ধরো যদি কোনা কারণে 
না আসতে পারতাম তা হলে তো ওর সঙ্গে দেখা হত না। 
সোম বরাবরই আত্মভোলা লোক। দার্শনিক মানুষ, বেশির 
ভাগ সময়েই কী রকম অন্যমনস্ক-_ যা হোক, সোমের 
বাড়িতে আসতেই সোম দোতলার ওপরে একটা ঘরে নিয়ে 
গেল। তাকে দেখলাম । শুনলাম তিনি সোমকে “হেমদা? 
বলে সম্বোধন করছেন। প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে 
এত আপন করে নিলেন যে মনে হল যে কতকালের 
পরিচয়। বন্বেতে সোম আমাকে বলেছিল যে তিনি গৃহী 
সন্ন্যাসী, তবু আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো দেখব তিনি 
গেরুয়া পরে বসে আছেন। কিন্তু সে ভূল আমার ভাঙল 
যখন দেখলাম যে তিনি সাদা ধুতি ও গেঞ্জি গায়ে দিয়ে 
বসে আছেন আর একটার-পর-একটা সিগারেট খাচ্ছেন। 
আমি আরো ভেবেছিলাম, তিনি শুধু ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয় 
নিয়েই আলোচনা করবেন। কিন্তু আমাদের আলোচনা হল 
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বহু বিষয়ে-- সিনেমা, সাহিত্য, রাজনীতি, মনস্তত্ব, দর্শন 
প্রভৃতি। প্রত্যেক বিষয়েই তার গভীর জ্ঞান। তার ব্যক্তিত্ব 
এবং কথাবার্তায় এমন একটা অন্তরঙ্গতার সুর ছিল যা 
আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করল। কথা বলতে বলতে সময়টা 
কোথা দিয়ে যে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। তার 
পর খাওয়া-দাওয়া হল। অনেকদিন হোটেলে খেয়ে খেয়ে 
অরুচি ধরে গিয়েছিল। মাদ্রাজেও হোটেল, কলকাতায় 
এসেও সেই হোটেল। আজ অনেকদিন পরে বাংলাদেশে 
বাড়ির রান্না খেলাম। সোমের স্ত্রী নিজে রানা করেছিলেন 
বছ রকমের পদ ছিল। খেয়ে খুবই তৃপ্তি পেলাম। 
খাওয়াদাওয়ার পর আজ তার কাছ থেকে বিদায় নিতে 
গেলাম। এখন পর্যন্ত সোম আমাকে তার নামটি বলে নি, 
আমিও জিজ্ঞাসা করি নি। অতি পরিচিতের কাছ থেকে 
তা হলে আসি, আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে। 
দেখা হবে আপনার সঙ্গে। 

“অনেকবার দেখা হবে’ কথাটার মধ্যে তেমন গুরুত্ব 
দিই নি। | 

কিন্তু এর বেশ-কিছুদিন পরে আমার জীবনের এক 
অত্যন্ত সংকটমর মুহূর্তে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি 
আমার শ্রেষ্ঠতম হিতৈষী বন্ধু হিসাবে আবার আবির্ভূত 
হলেন, তখন বুঝলাম সেই সেদিনের কথার অর্থ “আপনার 
সঙ্গে অনেকবার দেখা হবে! 

কথাগুলি যে কতখানি অর্থবহ তা আমি সেদিন বুঝি 
নি। বুঝি নি যে তা শুধু তীর মুখের কথা নয়। তার মুখের 
কথাই যে বাণী তাও বুঝি নি। এও বুঝি নি যে তিনি শুধু 
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নয়- তিনি ছিলেন ব্রিকালদর্শী। 
বুঝি নি যে অনেক সৌভাগ্য থাকলে কেউ এমন 
ত্রিকালদর্শীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসে। 

১৯৪৫ সালেব জুন মাস নাগাদ বুড়্ঢা আমায় টেলিগ্রাম 
করল অবিলম্বে দিল্লী চলে আসতে । "চলে এসো” বললেই 
তো আর যাওয়া যায় না-_ বেশ-কিছু টাকার দরকার। 


~~ 
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আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। কিন্তু দিনের-পর-দিন 
গেল, কোনো জবাব এল না। 

আগস্ট মাসে টাকা-পয়সার এত টানাটানি যে দিন আর 
চলে না! এমন সময আবার সেই অলৌকিক ঘটনা 
কালীদার কাছ থেকে এল ৫০০ টাকার আর-একটি মনি 
অর্ডার, এবারও এল না-চাইতে। সোমকে লিখলাম 
কালীদাকেও.আবার লিখলীম। 

কালীদার কাছ থেকে কোনো জবাব পেলাম না, কিন্তু 
সোম উত্তরে জানাল, তোমার যখন খুব প্রয়োজন হয় সেই 
সময় যখন তুমি সাহায্য পাচ্ছ, তখন বুঝতে হবে যে যিনি 
বুঝতে পারেন তোমার প্রয়োজনের সময়টা ।কী করে বুঝতে 
পারেন, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। 
শুধু এইটুকু জানি তিনি সব বুঝতে পারেন, সব জানতে 
পারেন। 


অলৌকিক ঘটনার কথা অনেক পড়েছি এবং শুনেছি, ' 


এখন আবার নিজের জীবনেও তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম। 
এতদিনে বুঝলাম তার কথার মানে, “আপনাব সঙ্গে আমার 
অনেকবার দেখা হবে” তার মুখের কথাই যে তার বাণী 
এতদিনে বুঝলাম। সত্যিই তিনি ব্রিকালদর্শী। 
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, আবার এল দেবতার 
আশীর্বাদের মতো কালীদার কাছ থেকে ৫০০ টাকার মনি 
অর্ডার। ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি দিলাম কালীদাকে, কিন্তু এবারেও 
যথারীতি কোনো উত্তর নেই। এদিকে কালীদা কিন্তু আমাকে 
প্রতি মাসেই টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছেন-_ এমন-কি অক্টোবর 
ও নভেম্বর মাসেও তিনি পাঠালেন দেড় হাজার টাকা। 
এবং সব সময় মনি অর্ডার কুপনে লেখা থাকত সেই এক 
বাণী : Have faith 10,0০৫ অর্থাৎ ভগবানে বিশ্বাস 
রাখো। ভগবানের উপর আমার কতটা বিশ্বাস হল জানি 
না, তবে এই কথাটা ভালোভাবেই বিশ্বাস হল যে কালীদা 
সত্যিই অন্তর্যামী। 


৪ * 


মনের যখন এই অবস্থা চারিদিকে হতাশার আমার কোনো 


L 
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কুলকিনারা দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে 
কালীদার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলাম-- এই প্রথম 
চিঠি। চিঠিখানা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাতে যা লেখা ছিল, 
তাই মৃতসঞ্্রীবনীর কাজ করল। চিঠির হুবহু ভাষাটা ঠিক 
মনে নেই, তবে মোটামুটি ভাবটা এইরকম :“Youarea 
born fighter. You will have to fight against all 
০৭৫5.” (অর্থাৎ তুমি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছ, আরো 
বহু সংগ্রাম করতে হবে) তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব 
ঠিক হয়ে যাবে!” তিনি যে নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন সে 
বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। এতদিনে আমি বুঝেছিলাম 
যে, তার মুখের কথাই তার বাণী। সুতরাং তিনি যখন 
বলেছিলেন, “ঘাবড়াবার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে”__ 
তখন আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। 


* bd 


“গিরিবালা*র কন্ট্রা্ট সই করে বেশ মোটামুটি টাকা অগ্রিম 
পেয়েছিলাম। কালীদা আমাকে প্রায় চার হাজার টাকার 
মতো পাঠিয়েছিলেন। এ টাকা তার নিজের নয় নিশ্চয় 
কারু কাছ থেকে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য তার এমন- 
সব ভক্ত ছিলেন যাদের কাছে অস্কটা কিছু নয়। যত টাকাই 
হোক চাইলেই পাওয়া যেত। কিন্তু কালীদা নিজের জন্য 
কখনো এক পয়সাও চান নি কারু থেকে। 

টাকাটা কালীদাকে ফেরত দিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে 
বললাম, আপনার পাঠানো টাকা বোম্বাইয়ে আমাকে যে 
দুর্দিনের সময় কতখানি সাহায্য করেছে তা বলবার নয়। 

তিনি মৃদু হেসে বললেন, এত ধন্যবাদ দেবার কী আছে 
মধুবাবু! আপনার তখন টাকার দরকার পড়েছিল,আর আমি 
ভগবানের দয়ায় তা জোগাড় করে পাঠাতে পেরেছিলাম, 
তাই পাঠিয়েছিলাম। 


আমি বললাম, কিন্তু কালীদা, আপনি জানলেন কী করে , 


আমার টাকার খুব দরকার পড়েছিল। আমি তো কলকাতার 
কাউকে জানাই নি, অথচ আপনি-_ 

তিনি আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না। বাধা দিয়ে 
সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, থাক্‌ থাক্‌ ও-সব কথা 
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ছেড়ে দিন। হ্যা, হেমদা বলেছিল যে, আপনি ব্যাবসায় খুব 
বড়ো ফাইন্যপিয়ারের সঙ্গে কন্টাক্ট সই করেছেন। ভগবানের 
উপর বিশ্বাস রাখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে। 

এর পর কলকাতায় যে কদিন ছিলাম, প্রায় রোজই 
কালীদ্ার ওখানে যেতাম ।তার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ- 
আলোচনা করে খুব ভালো লাগত। 
অক্টোবর মাসে আমি ফিরে এলাম গ্রেট ইস্টার্নে আমার 
পুরোনো “সুইটে”। কালীদা এসময়ে প্রায় রোজই আসতেন। 
আর কেউ বুঝুক-না-বুঝুক তিনি নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে 
ক্রমা্য় আঘাতের-পর-আঘাতে আমার মনটা খুবই ক্ষত- 
বিক্ষত হয়ে আছে। এখন আমার প্রয়োজন সান্তনা ও শান্তি। 
তাই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন আমার মনটাকে ভুলিয়ে 
রাখবার। এই সময় তার অনেক ভক্ত ও শিষ্যরাও আসতেন। 
তাদের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন 
আমাদের বাংলা সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
খাদ্য দপ্তরের রেশনিং বিভাগের একজন হোমরা-চোমরা-_ 
ওঁর উপর চিনির বরাদ্দ-বণ্টনের ভার ছিল। 

সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে কালীদা একদিন আমাকে 
বললেন, জানেন মধুবাবু, ছেলেটি কি বোকা? 

আমি অবাক হয়ে বললাম, না,না। কী বলছেন কালীদা? 
আমার তো মনে হয় ঠিক উল্টো, আমার মনে হয় ইনি 
অসাধারণ বুদ্ধিমান। | 

কালীদা হেসে বললেন, বোকা ছাড়া কি! নিজের স্বার্থ 
বলে কিছু বুঝল না। চিনির বরাদ্দ-বণ্টনের ভার ছিল এর 
হাতে, যদি সকলের কাছ থেকে সামান্য কিছু কিছু করেও 
কমিশন খেত, তা হলেও লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে 
পারত। তা নয়, চাকরিতে কিনা ইস্তফা দিয়েছে। 

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক কথাই বলেছেন কালীদা, সে 
সময় এই গ্রেট ইস্টার্নেই লাঞ্চ আর ডিনারের ঠেলায় আমার 
প্রায় যায়-যায় অবস্থা, পানীয়ের তো কথাই নেই। সকাল 
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থেকে চলত বিয়ার, তার পর উৎকৃষ্ট দামী বিলাতি সুরা 
তো ছিলই। সকলের কাছে কমিশন খেলে কয়েক লক্ষ 
টাকা কামাতে পারতাম । কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করুন 
তো কালীদাকে? তা হলে কি আমি ওঁর দেখা পেতাম? 
তার স্নেহ, ভালোবাসা আজ আমার মনে যা শাস্তি দিয়েছে, 
তা কি কোনোদিন পেতাম? কালীদা সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটাকে 
চাপা দিয়ে অন্য আলোচনার অবতারণা করলেন। 

১৯৪৮ সাল শেষ হতে চলল । “গিরিবালা'র দরুন 
পাওয়া টাকা প্রায় শেষ হয়ে এল। গ্রেট ইস্টার্নে অত বড়ো 
সুইটের খরচ চালানো মুশকিল হয়ে উঠল। সুতরাং সুইট 
ছেড়ে একটা বড়ো ঘর ॥e5e1ve করলাম। | 

মনের তখন যে অবস্থা, তাতে নতুন কাজের যে চেষ্টা 
করব, তেমন কোনো. উৎসাহই পাই না। কোনোদিকেই 
আর আলোর সন্ধান পাই না। সব সময় মনে হয় যেন . 
একটা বিরাট অন্ধকারে ডুবে আছি। একমাত্র কালীদার 
আশীর্বাদ ও সান্ত্বনার জন্য আমি আমার জীবনের সব থেকে 
সংকটময় সময়টি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। নৈরাশ্যের 
অন্ধকারে আমি যখন একেবারে দিশেহারা তখন তিনি 
যেভাবে আমাকে পথ দেখিয়ে মানসিক শক্তি ফিরে পেতে 
সাহায্য করেছিলেন তা একমাত্র আমি জানি। 

কালীদার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল বারাণসীতে 
'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'র ছবি তুলতে গিয়েছিলাম সেখানে। 
ভুল তত ফুল।' 

আজ মাও নেই, কালীদাও নেই কিন্তু দুজনের শেষ 
কথাগুলোই আজ আমার জীবনে অমূল্য পাথেয় হয়ে রইল। 
তাদের উদ্দেশে প্রণাম জানাই। 


তথ্যপঞ্জি 

১. মধু বসু, “আমার জীবন", বাকসাহিত্য। 
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অপ্রকাশিত খসড়া পাঞ্জলিপি 


ধারাবাহিক রচনা : কিস্তি ৪ 
শ্রাবণ ১৪১০-এর পর 


নেতাজীর কী হল 


সমর গুহ 


কল আ্যাটেনশন' প্রস্তাবে সুচেতা কৃপালনী এবং এন.সি. 
াটার্জী মত দিলেন। জোরালো বক্তৃতা হল। তৎকালীন 
গৃহমন্ত্ৰী ওয়াই.বি. চ্যবন বললেন, আন্দামান সেলুলার জেল 
ভাঞ্া বন্ধ করা হবে এবং বাকি তিনটি ব্যারাক রক্ষা করা 
হবে। একটি সংসদীয় ডেলিগেশন পাঠানো হবে আন্দামানে। 
এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমারও আন্দামান যাওয়ার এবং 
সেলুলার জেল পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে 
দেখেছি সেই দ্বীপান্তরের জেলখানার সেলগুলি। এই নির্জন 
নিঃসঙ্গ সেলগুলিতে বছরের-পর-বছর কাটিয়েছেন বিপ্লবী 
বন্দীরা। দেখলাম কোন্‌ সেলে তারা- বিশিষ্ট বন্দীরা আটক 
ছলেন। 

নেতাজী সেখানে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভাবতের 
গাতীয় পতাকা তুলেছিলেন, দেখলাম সেই স্থানটিও। আরো 
দেখলাম সেলুলার জেলের সমুদ্রের পাড়ের যে স্থানটিতে 
নেতাজী। শুনেছি ভারতপথিকের চোখদুটি অশ্রুসজল হয়ে 
উঠেছিল। একটি ছোটো বিচ্ছিন্ন দ্বীপে যেখানে ইতিপূর্বে 
ব্রটিশ কমিশনারের বাসস্থান ছিল সেই দ্বীপের যে বাংলোতে 
নেতাজী একরাত্রি বাস করেছিলেন, আরো কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জও 
বুরে দেখার সুযোগ হল। 

ফিরে এসে সরকারকে যে স্মারকলিপি দিয়ে কুখ্যাত 
মান্দামানের জাতীয়করণের বিভিন্ন প্রস্তাব করা হয় তার কিছু 
দাবি কার্যকর হয়েছে। নেতাজীর একটি মর্মরমূর্তি স্থাপন করা 
হয়েছে সেই স্থানটিতে ভারতের যে প্রথম মুক্তাঞ্চলে দাঁড়িয়ে 
নেতাজী স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করেছিলেন, আর তার দুর্জয় সংকল্পের পুনরুদ্ধার 
করেছিলেন__ ভারতের মূল ভূখণ্ডের মুক্তির সংকল্প। 
সেলুলার জেলটিকে একটি সুরক্ষিত জাতীয় সংগ্রহশালায় 
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পরিণত করা হয়েছেনতুন করে সজ্জিত ক'রে ।আরো অনেক 
দাবি ছিল তা পূর্ণ করা হয় নি আজও ৷ যে দ্বীপের বাংলোটিতে 
নেতাজী ছিলেন তাকে নেতাজীভবন নাম দিয়ে রক্ষা করা 
হয় নি-- সেই স্থান এখন পরিত্যক্ত জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। 
নেতাজী আন্দামান ও নিকোবরের নতুন করে নাম দিয়ে 
ছিলেন__ শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ । লোকসভায় এই নাম 
পরিবর্তন নিয়ে দু-বার সর্বসম্মত অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। 
কিন্ত নানা অজুহাতে চহা অমলা লাম টে 
পরিবর্তন করা হয় নি। 

আর-একটি সুযোগ এল লোকসভায়। টি 
সংগ্রামীদের সম্মানভাতা অর্থাৎ পেনশনের স্বীকৃতির সব দাবি: 
ইন্দিরা গান্ধী মেনে নিলেন। এই অবকাশে তীর কণ্ঠে তুললাম 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানীদের দাবি। পণ্ডিত নেহক 
ক্ষমতায় এসে আজাদ-হিন্দ ফৌজকে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
রাষ্ট্রায় মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন। কিন্ত ইন্দিরা 
গান্ধী আমার প্রস্তাব মেনে নিলেন__- ঘোষণা করলেন 
নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজের সবাইকে মান্যতা দেওয়া 
হবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীর-_তীরাও পাবেন স্বাধীনতা 
সংগ্রামীর সম্মানভাতা বা পেনশন! একটা বড়ো কাজ হল। 
আশ্বস্ত হলেন আই.এন.এ.-র সংগ্রামীরা। কিন্ত যারা ব্রিটিশ 
বাহিনী থেকে আজাদ-হিন্দ ফৌজে তথা ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল 
আর্ষিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের স্বাধীন ভারতের আর্মিতে 
ফিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হল না। স্বাধীন ভারতের 
ফৌজী ব্যারাকে বিপ্লবী ভারতের জাতীয় সরকারের প্রথম 
কমান্ডার-ইন-চিফের ফোটো রাখতে নেহরু সরকার যে 
অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাই-ই বহাল রইল। দেরাদুনের 


নেতাজীর কী হল 


রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শনে নতুন করে নামান্তরকরণের দাবিটিও 
স্বীকৃত হল না। 

এরই মধ্যে নেতাজীর বৈপ্লবিক জাতীয় সংগ্রামের 
এত্হ্যিকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি সুযোগ এসে গেল। ১৯৬৮ 
সালের ২১ অক্টোবর ছিল আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার 
এঁতিহাসিক রজতজয়ন্তী বর্ষ। 

সংসদ ভবনের প্রধানমন্ত্রীর ঘরে গেলাম ইন্দিরা গান্ধীর 
সঙ্গে দেখা করতে। পূর্বে ফোন করে বা চিঠি না দিয়েই। 

সাক্ষাতে অনেকটা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললাম, ইন্দিবাজী 
আই হ্যাভ কাম টু প্লেস এ স্পেশাল আ্যাপিল টু ইয়ু ৷” 

মুখটি তুলে প্রধানমন্ত্রী অনেকটা বিস্ময়ে তাকালেন আমার 
দিকে। প্রশ্নটি আবার তুললাম। 

উত্তর এল : “হোয়াট্স দ্যাট?’ 

ইয়ু আ্যান্ড আই বিলংগ টু দিস জেনারেশন। হোয়াই 
শুড ইউ বি আ্যাফেকটেড বাই দি পলিটিক্যাল প্রেজুডিস 
অব দি পাস্ট ডেজ অব আওয়ার ফ্রিডম স্ট্রাগল ? 

আরো বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, “হোয়াট ডু ইয়ু মিন 
বাই ইট? | 

বললাম, ‘দিস ইজ দি গোল্ডেন জুবিলি ইয়ার অব দি 
ফরমেশন অব আজাদ-হিন্দ গভর্নমেন্ট বাই নেতাজী! হোয়াই 
উড ইয়ু নট সেলিব্রেট ইট আ্যাট দি ন্যাশানাল লেভেল? 

বক্তব্যটি শুনেই হেসে ফেললেন ইন্দিরা গান্ধী, বললেন, 
ইট উইল বি ডান! 

হ্যা, যথাযথ মর্যাদার সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় স্তরে উদ্যাপিত 
হয়েছিল আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী। 
সামনে যে জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তার প্রধান 
অতিথির আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালাম। রাজি 
হলেন ইন্দিরা গান্ধী । প্রধানমন্ত্রী আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শ্রদ্ধা নিবেদন 
করলেন নেতাজীর প্রতি এবং আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের এতিহ্যের 
প্রতি। 

ইন্দিরা মন্ত্রীসভায় ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং দপ্তরের 
মন্ত্রী ছিলেন তখন গুজরাটের কে.কে. শাহ। ১৯৩৯-৪০ সালে 
শার্দূল সিংহ কবিশের, লালা শংকরলালের সঙ্গে কে.কে. 
শাহও জোট বেঁধেছিলেন বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। কেন্দ্রীয় 





২৯১ 


সরকার আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার রজতজয়স্তী উদ্যাপন 
করবেন একথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কে.কে. শাহ। 
উচ্ছাসের ঝৌকে একটি গোপন কথাও বলে ফেললেন 
আমাকে। ‘জানো নেতাজী সম্বন্ধে একটি গোপন ফাইল 
নিজের কাছেরাখতেন পণ্ডিতজী ? তিনি আমাকে বলেছেন 
তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনার নেতাজীর মৃত্যু হয় নি।”কথাটি 
বলেই যেন একটু থমকে গেলেন কে.কে. শাহ। আমাকে 
সতর্ক করে দিয়ে বললেন, ‘ইফ ইয়ু সে ইট পাবলিকলি, আই 
উইল ডিনাই ইট।” কে.কে. শাহর অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম 
খোসল কমিশন.পর্যন্ত। অনেক কিছুকরেছিলেন কে.কে. শাহ! 
ভাবতের তেরোটি প্রধান ভাষায় নেতাজী এবং আজাদ-হিন্দ 
তীর দপ্তর। ২১ অক্টোবর উপলক্ষে বেতার ও দূরদর্শনে ব্যাপক 
প্রচার, ভাষণ এবং আজাদ-হিন্দ সরকারের তথ্যচিত্র প্রচারের 
ব্যবস্থা হয়েছিল। এই রজতজয়ন্তী উৎসবের দিনটিতে 
বিমানবন্দর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নতুন দিল্লী ও পুরোনো 
দিল্লীর সব কটি মোড়ে ও লালকেল্লায় নেতাজীর সুসজ্জিত 
‘লাইফ সাইজ" বিরাট বিরাট ফোটো রাখা হয়েছিল। 

হোম মিনিস্টার চ্যবনও সব রাজ্যকে চিঠি দিলেন রাজ্য - 
প্রায় প্রতি রাজ্যেই নেতাজীর মর্মর মূর্তি বা প্রতিকৃতির সামনে 
প্যারা মিলিটারির প্যারেড হল-_ সভাও করা হল শিক্ষামন্ত্রী 
ড. ত্রিগুণা সেন সব স্কুলে সার্কুলার দিলেন এই এঁতিহাসিক 
দিনটি ছাত্রদের নিয়ে উদ্যাপনের জন্য। 

মণিপুরে তখন আই.এন.এ.-র কৈরাঙ সিং মুখ্যমন্ত্রী 
ইম্ফলে খুব বড়ো করে অনুষ্ঠান হল। তখনকার উপরাষ্ট্রপতি 
ড. ভি.ভি. গিরি। নেতাজীর সঙ্গে তার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। 
অনুরোধ করতেই তিনি রাজি হলেন ইম্ফল যেতে । ইম্ফলের 
অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন উপরাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি, 'গৃহমন্ত্রী 
ওয়াই-বি. চ্যবন ও আরো কয়েকজন । কৈরাঙ সিংহের বিশেষ 
নিমন্ত্রণে আমিও গেলাম ইম্ফলে দিল্লী থেকে উপরাষ্ট্রপতির 
সঙ্গে একই বিমানে। ইম্ফষলের অনুষ্ঠানে গৃহমন্ত্রী ঘোষণা 
করলেন-_- মৈরাঙের যেখানে মণিপুরের মুক্তাঞ্চলে আজাদ- 
হিন্দ সরকারের হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছিল এবং যেখানে 
কর্নেল মালিক রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন সেখানে 








জয়শ্রী ছল ভাদ্র ১৪১০ 


নেতাজীর একটি মর্মরমূর্তি স্থাপিত হবে এবং একটি নেতাজী 
মিউজিয়াম তৈরি হবে। এই দুইটি সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়েছে 
ইম্ফল রণাঙ্গনে অনেক মণিপুরী নারী নিজেদের জীবন বিপন্ন 
করে আজাদ-হিন্দ ফৌজকে খাবার দেওয়া ও সংবাদ 
সরবরাহের কাজ করেছেন। তাঁদের সবার হাতে বিশেষ 
সম্মানপত্র দেওয়া হল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন 
দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হল এই সাহসী স্বদেশপ্রেমিক 
মণিপুরী নারীদের। | 
"_ আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী ব্যা 
অনুষ্ঠানের ফলে বিস্মৃত নেতাজী সম্বন্ধে সারা দেশে একটি 
নতুন চেতনার উন্মেষ হল। নেহরু-যুগের নেতাজীর প্রতি 
ও চ্যবনের মনোভাবের জন্য। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে 
গেল। 

পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
সব জাতীয় নেতাদের প্রতিকৃতি-_ ছিল না শুধু নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের। শুধু সেন্ট্রাল হলেই নয়-_ পার্লামেন্টের 
আওতায় অন্য-কোনো হলেই নেতাজীর কোনো প্রতিকৃতি 
ছিল না। প্রায় চারশত সংসদ সদস্যের স্বাক্ষরিত স্মারক- 
লিপিতে নেতাজী সম্বন্ধে তদন্তের দাবিসহ সেন্ট্রাল হলে 
নেতাজীর একটি তৈলচিত্র স্থাপনের দাবিও ছিল। কিন্ত 


- স্পিকারের যে কমিটি কোনো নেতার প্রতিকৃতি স্থাপনের ' 


প্রস্তাবটি চেপে রেখে দিল। 

তখন পার্লামেন্টের আযানেক্সটি তৈরি হয় নি। প্যাটেল 
হাউসেই তখন বিভিন্ন দলের সভাসমিতি বসত। এই হলের 
রাজনৈতিক গুকত্ব ছিল অনেকখাঁনি। এই ভবনে ঢোকার 
_হলটিতে অনেক জাতীয় নেতার প্রতিকৃতি ছিল। ছিল না 
শুধু নেতাজীর। এই হল-কমিটির সভাপতিও লোকসভার 
স্পিকার। তিনি রাজি হলেন নেতাজীর একটি. প্রতিকৃতি 


স্থাপনের ৷ যে সদস্য প্রতিকৃতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন তাঁকেই 


প্রতিকৃতি দিতে হয়। তাই এই দায়িত্ব সানন্দে আমাকেই 
গ্রহণ করতে হল। প্রতিকৃতি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করলেন লোকসভার তখনকার স্পিকার নীলম সঞ্জীব রেড্ডি 


এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করলেন উপরাষ্ট্রপতি ভি. 
ভি. গিরি। বললেন হরিবিষ্ণু কামাথ সহ অনেকেই দিল্লীর 
কাগজে বড়ো বড়ো করে অনুষ্ঠানের সংবাদটি প্রকাশিত হল। 

আরো একটি সুযোগ এলো জনমানসে নেতাজী এবং 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের এতিহ্য তুলে ধরার। জাপানের সম্রাট 
হিরোহিতো স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপানের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মান 
অর্পণের প্রস্তাব করেছিলেন। যতদিন ভারতের স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন পর্যন্ত এরূপ কোনো সম্মান তার 
পক্ষে গ্রহণ কবা সম্ভব নয় বলে নেতাজী বিনীতভাবে জানিয়ে 
দেন জাপ সম্রাটকে। পরে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য 
কামনার প্রতীক রূপে সম্রাট হিরোহিতো নেতাজীকে একটি 


তরবারি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। এই তরবারিটি পাওয়া - 


যায় এবং কলকাতার নেতাজীভবনে আনা হয়। প্রস্তাব করা 
হয় এই তরবারিটি রাষ্ট্রীয় সম্মানে দিল্লী আনার জন্য এবং 
রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনকে অনুরোধ করা হয় লালকেল্লার 
দরবার হলে ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই তরবারিটি 
গ্রহণ করতে। রাষ্ট্রপতি রাজি হলেন। কলকাতা থেকে 
সাড়ম্বরে এই তরবারিটি দিল্লী নিয়ে যাবার জন্য রেলের 
রাষ্্রমন্ত্রী পরিমল ঘোষ একটি বিশেষ সেলুন দিতে রাজি হন। 
আরো স্থির হয় স্পিকার সঞ্জীব রেড্ডি দিল্লীর রেল স্টেশনে 
গিয়ে প্রথমে নেতাজীর তরবারিটি গ্রহণ করবেন। 

বসু পরিবারের ছেলে ও মেয়েরা দলবেধে এলেন 
নেতাজীর তরবারিবাহী সেলুনে। শিশির বসু ও আমিও ছিলাম 
সবার সঙ্গে। দিল্লীর অভিমুখে সমস্ত বড়ো বড়ো স্টেশনে 
সেলুনটি দাড় করানো হল। হাজার হাজার মানুষ এসে 
পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলেন নেতাজীর তরবারির উদ্দেশে! 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের জয়ধবনিতে মুখরিত হয়ে 
উঠল প্রতিটি স্টেশন। সেলুনের যাত্রীরা আজাদ-হিন্দের 


বৈপ্লবিক সংগীতে উদ্বুদ্ধ করে তুলল সমগ্র পরিবেশ। 


সেলুনটি যখন দিল্লীতে এসে পৌছাল-__ স্টেশন তখন লোকে 
'লোকারণ্য।স্পিকার কোনো মতে পথ করে গিয়ে তরবারিটি 
বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে গ্রহণ করে একটি সুসজ্জিত শকটে 
স্থাপন করলেন। দিল্লীর স্টেশন থেকে লালকেল্লা পর্যন্ত সমগ্র 


রাস্তায় কোথাও তিলধারণের স্থান ছিল না। প্রতিটি মোড়ে 
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টি 


0h 
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নেতাজীর কী হল 


সংবর্ধনার তোরণ। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলিতেও ভিড় 
এ স্বতঃস্ফূর্ত জনউচ্ছাসের এক অপূর্ব পরিবেশ। নেতাজীর 
প্রতি সাধারণ মানুষের অনুরাগ যে কত গভীর কলকাতার 
সারা রাস্তায় তা দেখা গেল-- দিল্লীতে সে উচ্ছাস যেন 
ফেটে পড়ল। দিল্লীর অধিবাসীবা স্বেচ্ছায় রাস্তায়-রাস্তায় তৈরি 
করেছিল অনেক তোরণ-_ সজ্জিত করেছিল দুপাশে গৃহ ও 
দোকানসমূহ। এত মানুষের ভিড় ঠেলে মন্থর গতিতে 
58855558 পৌছাল। 
লালকেক্লা তখন জনসমুত্র। 

রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গ্রহণ 
করলেন নেতাজীর তরবারি। মিলিটারি ব্যান্ডে বেজে উঠল 
রাষ্ট্রীয় সংগীত। লালকেল্লার দববার হলের মঞ্চে উপবিষ্ট 
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, স্বরাষ্ট্রম্ত্রী ওয়াই. বি চ্যবন, 
রেলমন্ত্রী আরো অনেক মন্ত্রী এবং আই.এন.এ.-র বরিষ্ঠ 
অফিসারেরা। রাষ্ট্রপতি নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে আমাকে 
বলেছিলেন-_ তিনি বলবেন না। সমগ্ন সংবর্ধনার এমন 
উদ্বেল রূপ দেখে তার মনও এক গভীর আবেগে ভরে 
উঠল। আমাকে ডেকে বললেন, ‘আমি বলব !' হ্যা,বললেন। 
তার কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো এক সংগীতের মূর্ছনা। বললেন, 
আজও আমার ছোটোবেলার সেদিনটির কথা মনে আছে, 
* যেদিনে আমাদের বাড়িতে প্রথমে দেখেছিলাম সুভাষন্দ্রকে। 
কী অপূর্ব ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল দ্যুতি বেরুচ্ছিল সুভাষচন্দ্রের 
দুটি চোখ থেকে । আজও সেই চোখ দুটি আমার মনের কোণে 


& ভেসে আছে। 


আজাদ-হিন্দ সরকারের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আরো 
একটি কাজ হল। আই.কে. গুজরাল তখন ইন্দিরা সরকারের 
ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং দপ্তরের মন্ত্রী! গুজরাল বহুবার 
আমাকে বলেছেন যে তাঁর বাবা নেতাজীর খুব অনুরাগী 
ছিলেন। নেতাজী তাঁদের লাহোরের বাড়িতেও গিয়েছেন। 


গুজরালকে বললাম, সব জাতীয় নেতাকে নিয়েই ডকুমেন্টারি 


ফিল্ম তৈরি হয়েছে _ শুধুই মনে পড়ে নি কেন্দ্রীয় সরকারের 
একজনের কথা। আজাদ-হিন্দ সরকার জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের 
যে ডকুমেন্টারি ছবিটি তৈরি করেছিল লালকেন্লায় আজাদ- 


+ 


হিন্দ ফৌজের বিচারের সময়ে তা ছিল সর্দার প্যাটেলের 
কাছে। ওটাকে দেখিয়ে তখন অর্থ সংগ্রহ করা হত লালকেল্লার 
বিচাবের সময়ে ডিফেন্স কমিটির খরচ তোলার জন্য। কিন্ত 
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নেহরুরাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই 
ফিল্মটি গায়েব হয়ে যায়। পার্লামেন্টে বার বার প্রশ্ন কবেও 
তার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এমন একটি এতিহাসিক ফিল্ম 
স্বাধীন সরকারের নেতাজীর বৈপ্লবিক এঁতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞার 
নীতির জন্য হারিযে গেছে। 

গুজরালকে বললাম, ‘একটি নতুন ডকুমেন্টারি করুন’। 
রাজি হলেন গুজরাল। তৈরি হল চার রিলের একটি ফিল্ম-- 
‘The Flame Burns’-এই নাম দিয়ে| ফিল্মটি মোটামুটি 
ভালোই হল, কিন্তু কেন জানি না বিভিন্ন সিনেমা হলে দেখানো 
হল চার রিলের বদলে দুই রিল। তবু নেতাজীর নামে হল 
একটি ডকুমেন্টারি। নেতাজীর উপর বড়ো কোনো প্রামাণ্য 
চিত্রের কথা এখনো সরকারের মনে স্থান পায় নি। 

একের-পরে-এক নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের 
অনেকগুলি অনুষ্ঠানে সংসদের পরিবেশ নেতাজী সম্বন্ধে বেশ 
উষ্ণ হয়ে উঠল। বাইরের জনমানসেও পড়ল তার প্রতিফলন । 
এরই মধ্যে ঘটল আরো একটি বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনা । 
আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লোকসভার স্পীকার নীলম সঞ্জীব 
রেড্ডি ছিলেন কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী। এই প্রার্থীর নাম 
প্রস্তাব করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
তিনি গোপনে সমর্থন করলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ড. ভি. ভি. 
গিবিকে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সাংসদদের গোপনে নির্দেশ 
দিলেন-_ ভি. ভি. গিরিকে সমর্থন করার জন্য। এক বিচিত্র 
সংঘাত ঘটল কংগ্রেসের মধ্যে। মোরারজী দেশাই কামরাজ 
নাদার, নিজলিঙ্গপ্লা এবং আরো অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ কংগ্রেসে 
নেতাই কংগ্রেসের অফিসিয়াল প্রার্থীর পক্ষে । কিন্তু অল্প, 
ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডি 
হেরে গেলেন। বিদ্রোহী ইন্দিরার বিদ্রোহী প্রার্থী ভি.ভি. গিরি 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন কংগ্রেসের ঘটল এক চরম 
সাংগঠনিক সংকট, কি সংগঠনে, কি সংসদে কংগ্রেস দুই ভাগ 


বিরহী নিগার রর 
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রবীন্দ্রনাথের বিনোদনী, আমার নয় 
বিকাশ বসু 


[সম্প্রতি “আনন্দবাজার পত্রিকা*় তিন কিস্তিতে (১১ মে, ২০০৩ থেকে) প্রকাশিত হয়েছে চলচ্চিত্র-পরিচালক খতুপর্ণ ঘোষের 
রচনা “আমার বিনোদিনী'। শ্রীঘোষের ওই রচনায় সাহিত্যশিল্প বিষয়ে কিন্তু সীমাবদ্ধ /ভ্রান্ত ধাবণার পরিচয় আছে, রবীন্দ্রনাথের 
“চোখের বালি’ রচনাকর্ম, বিশেষ নায়িকা বিনোদনী সম্পর্কে কিছু অর্বাটান বিরস মন্তব্য আছে। শ্রীঘোষের ওই রচনা কার্যত উপন্যাস- 
লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার__ এই বিধায় আনন্দবাজার পত্রিকা'র দপ্তরে একটি চিঠি প্রেরিত হয়। কিন্তু যে-কোনো কারণেই ' 
হোক, এই চিঠি প্রকাশিত হয়-নি। ওই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের “বিনোদনী'কে বোঝার আন্তরিক চেষ্টা আছে। সে-কারণ, বিকাশ বসু- , 
প্রেরিত অপ্রকাশিত সেই চিঠিটি এখানে হুবহু মুদ্রিত হল। __সম্পাদক, ‘জয়ত্রী’] 


“সম্পাদক 

আনন্দবাজার পত্রিকা . 

শ্রদ্ধাভাজনেষু 

মহাশয়, 

আপনাদের দৈনিকে খণ্ডশ প্রকাশিত খতুপর্ণ ঘোষের 
রচনা (১১ মে, ২০০৩ থেকে) রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী 
সম্পর্কে আমাকে নতুন করে কৌতৃহলী করে তুলেছে। 
খতুপর্ণ লিখেছেন-- “বিনোদিনীকে আমি কখনো স্পষ্ট 
দেখতে পাই না। এক আবছা, অস্পষ্ট, শুভ্রবসনা অবগুঠিতা 
রমণীর সঙ্গে আমার আদানপ্রদান চলছে বহুদিন ধরে। 
রবীন্দ্রনাথ আমাকে সেখানে কোনো সাহায্য করেন নি 
সামান্য যেটুকু করেছেন তার থেকে চরিত্রের বাহ্যিক অবয়ব 


রাজ্যের এক যুবক, যদিও অশ্ব ও অসি চালনায় রীতিমত 
পারঙ্গম। একটু বা বেশি রকমের স্পর্শকাতর, আর 
গড়পড়তা সামাজিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আপোষে অরাজি, 
অতএব পরিশেষে আত্মবিনাশী। এটুকু অন্তত স্পর্শ যোগ্য 
হয়ে ওঠে শেক্সগীয়রের রচনা পাঠে, মঞ্চে, পর্দাতেও। 


. পরিচালক-অভিনেতার নাট্যশিল্প-প্রতিভায় (যদিও 


নির্মাণ, এবং তদুপরি অভিনেত্রী নির্বাচনের কাজটুকু মোটেই 


সহজ নয়। 

সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের একাধিক গল্পউপন্যাস নিয়ে 
ছবি করেছেন ।কিন্তু তিনি তো এমন কোনো সমস্যায় পড়েন 
নি। এই প্রশ্ন আমাকে আলোড়িত করেছে। তবে কি সমস্যা 
“চোখের বালি” উপন্যাসের টেক্সটের মধ্যেই? বিনোদিনী 
কি হ্যামলেট? সাহিত্যের মোনালিসা? অধরা রহস্যময় 
মাধুর্য? অবশ্যই তা নয়। আর যদিই বা তা হয়, তাতেই বা 
কী আসে যায়? | . 

লরেন্স অলিভিয়েরদের মরমী বোধবুদ্ধি ও প্রতিভার 
স্পর্শে সাহিত্যের এই মোনালিসাও তো বেশ ধরা দিয়েছে। 
মঞ্চে ও পর্দায় দর্শক চাক্ষুষ করে কাকে? মুখ্যত পড়াশোনার 


হ্যামলেটের পাগলামি ভান অথবা অকৃত্রিম, এই বিষয়টি 
বিতর্কিতই থেকে যায়, যেমন নাটকে) আদ্যন্ত এক সজ্জন 
যুবককে সমাজের গভীর অসুখ যে সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে 
দেয় নি-- তাও তো ধরা যায় নাটক থেকে, আবার তার 
মঞ্চ-পর্দার রূপায়ণ থেকেও। 


এদিকে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীকে ঠিকমতো মুঠোতে ' 


ধরতে পারছেন না ধতুপর্ণ। খতুপর্ণ ভালো-ছবি-করিয়েদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।এ কারণ, উপন্যাসটি নতুন করে 
পড়েছি, খুঁটিয়ে, মনঃসংযোগের অভাব ঘটে নি। এ ব্যাপারে 
আমার অভিগম ছিল-_ সাধারণ পাঠক কী বলেন? 
শন্াক্তযোগ্য কোনো ছবি কি ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের কলমে? 

তো শুরুতেই রাজলন্ষ্পীর মন্তব্য "শুনিয়াছি মেয়েটি 
বড় সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশোনাও করিয়াছে 
আর লেখকের নিজের বয়ানে-_ “জোড়া জু, তীক্ষ দৃষ্টি, 


. নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন। তদুপরি-_ গৃহকর্মনিপুণ 


২৯৪ 


সে-_ প্রিভৃতব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্বভাবসিদ্ধ। 
দীপশিখা, আবার আগুনও, এ নারী খেলা করবার নয়, 


A 


নু 


A 


A 


উহাকে উপেক্ষা করাও যায় না। 
স্বভাবতই এসেছে প্রতিতুলনা-_ ‘আশার হাস্যালাপ 


করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অজস্র 


যোগাইতে পারিত।” বা, ‘আশা-- যাহা পড়িত, তাহাই মনে 
হইত চমৎকার! বিনোদিনী ভালমন্দ বিচার করিয়া আশার 
উচ্ছুসিত উৎসাহে বড়ো আঘাত করিত।, (অর্থাৎ, 
অস্তিবাদীদের অর্থে-_ বিনোদিনী আছে, কারণ সে “চিন্তা? 
করে। অন্য কথায়, তার অতীতের না হোক, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের দায় তারই ৷) 

এ ছাড়া, আশা বিনোদিনীর প্রত্যক্ষ পরিচয পাবার পর 
একবার কাশীতে যায়, সেখানে সে মাসিমা অন্নপূর্ণাকে 
জানায়, ‘তার (বিনোদিনীর) যেমন বুদ্ধি, তেমনি রূপ, 
কাজকর্মে তাব তেমনি হাত ৷ বাড়ির চাকববাকরেরও ব্যামো 
হলে, বোনের মতো, মায়ের মতো সেবা! 

স্বাধীন চিন্তীবৃত্তির সঙ্গে চাকরবাকরদেরও স্নেহসিক্ত 
সেবা-_ এইখানেই কি খতুপর্ণের ধন্দ? কে জানে । পাঠকের 
মনে কিন্তু একটা স্পর্শ যোগ্য ছবি গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। 
কেননা এর পরে আছে__ ‘কাজে শৈথিল্য ছিল না, সমস্ত 
সে নিঃশেষ পূর্বক শেষ করিয়া আমোদে যোগ দিত! 

মানুষটা ব্যতিক্রমী, কিন্তু ধরা যায়। অলস নয়, বরং 
সদাব্যক্ত, দায়িত্বশীল! আবার আমোদে অনীহা নেই, বরং 
সে আমোদে যোগ দেয। 

এমন মানুষও অকারণে জীবনানন্দ থেকে বঞ্চিত 


+&- দায়ী সমাজ-মানসের অনুদারতা। এই জিনিসটা উপন্যাসের 


আবহ সংগীতের মতো অনুরণিত হতে থাকে পাঠকের মনে। 

দমদমের বাগানবাড়িতে বিনোদিনীর অন্যতর পরিচয়-_ 
ছবিটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসে। তেজ ও বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ও 
যুক্ত হয়, যদিও জীবনবঞ্চিতা এই নারী হৃদয়হীন হলেও 
কিছু বলার ছিল না। “বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে 
একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া তাহাকে 
আসিল-_ বিনোদিনী অন্য মানুষ ৷” 

কৌতুকতীব্র কটাক্ষই বিনোদিনী চরিত্রের সঙ্গে সমঞ্জস, 


7 


২৯৫ 


তার মধ্যেও সরলা বালিকার ছায়াপাত-_ এইখানেই কি 
খতুপর্ণের ধন্দ ও সমস্যা? কে জানে। এদিকে, 'দীপ্তি- 
মণ্ডলের, কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় 
সরস! শুধু তাই? ‘সলজ্জ, সতীস্ত্রীভাবে একান্ত ভক্তিভরে 
পতিসেবা কল্যাণপূর্ণা জননী।” একেবারে এতখানি? এ 
রবীন্দ্রনাথের সত্যিই বাড়াবাড়ি। এমন মানুষকে ক্যামেরাবন্দী 
করা সত্যিই সহজ নয়। এজন্যে আর-এক চিত্র-পরিচালক 
আলফ্রেড হিচককের ডিকটাম্‌-_ ‘ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম- 
গুলোকে চিত্র-পরিচালকদের রেহাই দেওয়াই ভালো!” যাই 
হোক, “বিহারী ভাবিল, বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী 
বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে 
তপস্যা করিতেছে। 

আমি তো দেখি এমন নায়িকার যোগ্য পুরুষ খুঁজে 
পাওয়াই ভার। বিনোদিনীর বোধবুদ্ধি, হৃদয়বেত্তা জীবন- 
যাপনযোগ্যতার স্তর, মহেন্দ্রের থেকে তো বটেই, বিহারীর 
থেকেও অনেক ওপরে, যদিও রবীন্দ্রনাথ বিহারীকে তার 
যোগ্য করে তোলার জন্যে যথাসাধ্য করেছেন। পরজন্মে 
বিহারীকে স্বামী রূপে পাবার বিনোদিনীর বাসনার কথাও 
পাঠককে জানিয়েছেন। 

আসলে একান্ত সামাজিক বিচারেও বিনোদিনী “ভালো 
মেয়ে’, অথচ তার জীবনটা অন্য রকম হয়ে গেল-_ এইটাই 
তো “চোখের বালি’ গল্পের সারাৎসার। আর এ ব্যাপারে 
লেখক রবীন্দ্রনাথ সব সময়ই তার পাঠককে সচেতন 
বেখেছেন। দমদমের এ বাগানবাড়িতেই বিনোদিনীর 
‘আত্মবিস্মৃত স্বাভাবিক" স্বরূপের আংশিক পরিচয় পাবার 
পব বিহারীর অনুভব এই রকম-_ 

'প্রকৃতআপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, 
অন্তর্যামীই জানেন, অবস্থা বিপাকে যেটা “বাহিরে গড়িয়া , 
ওঠে, সংসারের কাছে সেটাই সত্য!” সাহিত্যিকের কাজ 
এই দুই সত্যকে এক আধারিত করা। রবীন্দ্র কলমে 
সংসারের কাছেসত্য যে বিনোদিনী তাকে তো পাওয়া যায়ই, 
অন্তর্যামী যেটুকু জানেন, তারও কিছু পরিচয় মেলে। 

বিহারী ভাবে সেবায় সাস্বনায় নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে 


সে (বিনোদিনী) মর্ত্যবাসিনী দেবী!” 


জয়শ্রী শল ভাত ১৪১০ 


বাহিরের আচরণে এই মর্ত্যবাসিনী দেবীর পরিচয় 
বিশেষ মেলে না। বরং চাদের উণ্টো পিঠটাই তার জীবনের 
একটা পর্বে প্রবল প্রকট হয়ে উঠেছে। আশা-মহেন্দ্রে 
সংসার জ্বালাবার কাজ সে অনেকটাই এগিয়ে এনেছিল 
এবং ইচ্ছে করলে সে-কাজ সে সম্পূর্ণ ও কবতে পারত। 

তবে এই বৈপরীত্যটুকু সহজেই ব্যাখ্যাযোগ্য-- ‘ক্রুদ্ধা 
মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুন্ধা 
বিনোদিনী তেমনি চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার 
জন্যে প্রস্তুত হইল!’ 

বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্রের ছিননবাধা প্রেমোন্মাত্ততা 
থেকে এটা স্পষ্ট যে-_ সংসার জ্বালাবার মতো রূপ, যৌবন, 
সামর্থ্য যোগ্যতা প্রতিভা সুযোগ সবই ছিল বিনোদিনীর, 
কিন্তু সে স্বেচ্ছাবিরত এবং সে শুধু সে বড় মাপের মানুষ 
বলেই। বিনোদিনী রক্তমাংসের মানুষ, আবার বড় মাপের 
মানুষও। এই জিনিষটা পর্দায় দুঘণ্টা সময়সীমায় দর্শকের 
তবে এমন কথা অশ্রদ্ধেয় যে উপন্যাস থেকে চবিত্রটিকে 
বুঝে নেওয়া, চিনে নেওয়া সম্ভব নয়। 

মহেন্দ্রের প্রবল ভালবাসার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার 
উদ্দেশ্যে বিহারীর কাছে বিনোদিনীর প্রেমাবিষ্ট আত্ম- 
সমর্পণের সেই করুণ মধুর দৃশ্যে বিনোদিনী নিজেই তাকে 
চিনে নেবার উপায় বালে দিয়েছে। “ঠাকুরপো, একবার 
অন্তর্যামীর মতো হৃদযেব মধ্যে দৃষ্টিপাত করো!’ পাঠকদের 
কাছেও বিনোদিনীর সেই একই মিনতি। বস্তুত সমগ্র 
উপন্যাসের মধ্যে বিহারীই একমাত্র চরিত্র যে বিনোদিনীকে 
কিছুটা অন্তর্যামীর দৃষ্টিতে দেখেছে। সে কারণ__ লেখকের 
এবস্বিধ মন্তব্য-- “পিশাচী। বিহারী এটা কি পুরা ভর্তসনা 
করিয়া বলিল, না ইহার সঙ্গে একটুখানি আদরের সুর 
আসিয়া মিশিল।' 

রবীন্দ্রনাথের এই গোত্রের একাধিক বাক্যে, বহুবিধ 
ইঙ্গিতে তার নায়িকাকে শনাক্তযোগ্য করে তুলেছেন বলেই 
তো মনে হয়। হ্যামলেট সাহিত্যের মোনালিসা, সেটা 
নাট্যকারের অকৃতিত্ব নয়। কেননা রহস্যময়তা সত্বেও একটা 
গোটা মানুষকেই আমরা পেয়ে যাই। বলা হযে থাকে 


নাট্যকার হ্যামলেট চরিত্রটিকে সামলাতে পারেন নি। 
বিনোদিনীকে নিয়ে কিছু ধন্দ আছে, চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের 
ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, কিন্তু সাহিত্যের মোনালিসা সে নয়, 
লেখকের কলমের অবাধ্য চরিত্র সে নয়। 

লেখকের কলমের অবাধ্য চরিত্রের সর্বোত্তম উদাহরণ 
চেখভের “ডারলিং'। বিনোদিনী ডারলিং-এর নায়িকাকে 
স্মরণ করায়, প্রেম-বাসনার দুর্মরতায় এবং উভয় ক্ষেত্রেই 
ভুল বোঝার অবকাশ আছে। 

চেখভ অনেক ভালো গল্প লিখেছেন। কিন্তু টলস্টয়ের 
বিবেচনায় তার এই “ভারলিং' গল্পই সেরা । কেননা, গল্প- 
লেখক এখানে নায়িকা চরিত্রের কাছে হার মেনেছেন। এই 


- মহিলার অবিরাম প্রেমে-পড়া রোগকে, প্রেমবিলাসকে, 
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লঘুচিত্ততাকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে চেখভ কলম ধরেছিলেন, 


কিন্ত রচনাকর্ম যখন শেষ হলো, দেখা গেল-_ 


পরিহাসোজ্জ্বল ব্যক্তিসমালোচনা না হয়ে গল্পটা হয়ে উঠেছে 
চিরকালের স্মরণীয় বরণীয় এক বেনজির প্রেমিকার গল্প। 
(হায় প্রেমরসজীবিনী এই মহিলাকে খাঁটি প্রেম যার জীবন, 
খাদ্য চেখভ একই সঙ্গে পরিহাস ও করুণা করতে 
চেয়েছিলেন তার কুশলী কলমে 1) ‘ডারলিং' গল্পের নায়িকা 
পরিহাস্যযোগ্য প্রেমরোগিণী একেবারেই নন, তার হাফ- 
ভজন প্রেম-বিবাহ উপাখ্যানও হাস্যোদ্রেকী ব্যাপার নয়। 
কারণ-- এমনই ঘটনাচক্র ও মহিলার আদ্যন্ত প্রেমিক 
চরিত্রের যোগফল। অর্থাৎ, লেখকের কলমের অবাধ্য হয়ে 
সে জানিয়ে দিয়েছে__ তার ক্ষেত্রে বাহিরের হিসেব চলবে 
না। 





বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও বাহিরের এই.হিসেব অচল। 
রবীন্দ্রনাথের কলমের অবাধ্য হলে কি তার চরিত্র স্পষ্টতর 
হতো? পাঠকচিত্তে আরো অভিঘাতী, মনে হয় না। নিজেকে 
সে বলেছে__ পাপিষ্ঠা। অথচ বস্তুত পাপকার্য সে কিছুই 
করে নি। সার্থকতাময় জীবন যাপন--_ অভীন্সা পাপ নয়। 
রবীন্দ্রনাথ এই মৌল ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন, বস্তুত এই 
নিয়েই তার গল্প! 

এই গল্প যখন এগিষেছে__ বিনোদিনীর প্রেমের 
ব্যাপাবে স্থিরপ্রত্যয় যখন বিহারী, তখনই সে বঞ্চিতা 


A 


দুঃখশুদ্ধা এই নারীকে তার প্রাপ্য সার্থকতাময় জীবন দিতে 
চেয়েছে_- বিবাহ-প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু বিনোদিনী প্রবল 
অনিচ্ছা জানিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই শুভ প্রস্তাবের ইতি 
টেনেছে। যে-কাজে বঙ্কিমচন্দ্র সাহস দেখালেন, সে-কাজে 


রবীন্দ্রনাথ পিছিয়ে এলেন কেন? স্রেফ এই কারণে যে ' 


বিহারীর বিবাহ-প্রস্তাবই বিনোদিনীর কাছে যৎপরোনাস্তি, 
তার প্রেমের সম্যক স্বীকৃতি, পরম মূল্য । নিত্য শরীবসংযোগে 
প্রত্যহের ম্লান স্পর্শে মূল্যবান সেই শ্রাপণা নষ্ট করতে 
বিনোদিনী অরাজি। সমাজবিপ্লবমনস্ক পাঠক অবশ্যই খুশি 
হতেন, বিহারী-বিনোদিনীর বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে 
পারলে, কিন্তু উপন্যাসটি মহৎ সৃষ্টির মর্যাদা হারাতো। 
(রাধা-কৃষ্ণের শুভবিবাহ কি ভাবা যায়?) 

সাধারণ্যে অপ্রকাশিত বিনোদিনী চরিত্র স-রোমাঞ্চ 
অভিব্যক্ত মহেন্দ্রের এক অনুভবে। রবীন্দ্রনাথের সৃজনী 
ব্যক্তিগত গদ্য এখানে পাঠককে চরিত্রের মর্মমূলে পৌছে 
দেয়। 

“মুনাতীরে এক বর্ষাসন্ধ্যায় পদাবলীর বর্ধাভিসার 
মহোন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যমুনার 
এ তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দীঁড়াইয়াছে। পার হইবে 
কেমন করিয়া। "ওগো পার করো গো, পার করো।... নদীর 
পরপারে সেই অভিসারিণী বহুদূরে তবু মহেন্দ্র তাহাকে 
স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই, বয়স নাই, সে 
চিরন্তন গোপবালা-_ কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল, 
সে এই বিনোদিনী” 

রোমাঞ্চিত হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের পাঠক এই বিনোদিনীকে 
চিনে নেয়, তার আচরণের বৈপরীত্যে, ভালোমন্দ বিবেচনার 
অযোগ্য হয়ে যায়। অবশ্য পাঠক ইতিমধ্যে জেনে 
গিয়েছে__ বিনোদিনীর কৃষ্ণ মহেন্দ্র নয়, বিহারী। 
পাঠকবন্দিত এই রাই বিনোদিনীকে চিনে নিতে চিত্র- 
পরিচালকের অসুবিধা হবার কথা নয়। তবে তার ছবির 
বিনোদিনী হবে তারই. বিনোদিনী, রবীন্দ্রনাথের নয় 
রবীন্দ্-রচনাকে ছুঁয়ে এক নতুন সৃষ্টি-_ “আনন্দবাজারে'র 
পাতায় খণ্ডশ প্রকাশিত খতুপর্ণের ‘আমার বিনোদিনী” যদি 
হয় তারই আগাম ঘোষণা, সে অন্য কথা । 
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সবচেয়ে হাস্যকর কথা-_ এই চরিত্র নিয়ে ছবি করার 
উদ্দেশ্যে খতুপর্ণ চরিত্রটির রোল মডেল খুঁজে বেড়িয়েছেন। 
বিনোদিনীর আবার রোল মডেল কী? তার তেজ দীপ্তি 
হৃদয়বত্তা নিয়ে সে-ই অপরের রোল মডেল হতে পারে। 
রোল মডেল হলো সেই ব্যক্তি যাকে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের 
সঙ্গে নকল করা যায়, করার ইচ্ছা জাগে। অভিধানে এই. 
অর্থ এবং এই অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ । যেমন, যে-সব সুন্দরী 
বিশ্বসুন্দরী হবার উচ্চাশা পোষণ করেন এশ্বর্য রায় তাদের 
রাখতে হয় তাদের। একসময় শাস্তিগোপাল-নামের এক 
প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন! তো তাকে কি লেনিনের রোল 
মডেল বলা যাবে? বিদ্যাসাগরমশাই বাঙালির রোল মডেল 
হলে বাঙালির আজ এই দুরবস্থা হতো না। তো তাকে রোল 
মডেল কবার মতো সততা বা সাহস-_ কোনোটাই নেই 
বাঙালির। মোদ্দা কথা, প্রতিষ্ঠিতরাই উচ্চাকাঙক্ষীদের বোল 
মডেল হতে পারেন। অতএব, বিনোদিনীর রোল মডেল 
অনুসন্ধান-- ব্যাপারটাই হাস্যকর। সবচেয়ে আপতিত 
ব্যাপার-_ রবীন্দ্রনাথের রচনায় খতুপর্ণ ব্যবসায়িক মোটিঙ 
আবিষ্কার করেছেন। যে যুগের যেমন চিন্তাধারা। এযুগের 
বিশিষ্ট কবি লেখেন-_ ‘আমিও লাইনে আছি।” কথাটা সত্য, 
তার সতীর্থদের সম্পর্কে, তাঁর নিজের সম্পর্কেও । কিন্তু 
খতৃপর্ণ ভুলে গেছেন ‘চোখের বালি’ রচনার কাল, সেই 
সময় সাহিত্যকর্ম পণ্য হয়ে ওঠে নি। চাকরিবাকরি না 
করলেও ঠাকুরবাড়ির সন্তানদের স্থাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের 
মতো রেস্ত ছিল। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথ উপরিতলের লেখক 
ছিলেন না। সাহিত্য বলতে তিনি জীবনে জীবন যোগ করাই 
বুঝতেন। 

এ কারণ প্যারিসের এক কাফের টেবিলে জী পল সার্র 
দিলীপ.মালাকারকে প্রশ্ন করেছিলেন-_ হু ইজ দি বেস্ট 
রাইটার আফ্টার টেগোর ইন বেঙ্গল” মালাকারকে নিরুত্তর 
দেখে তৎক্ষণাৎ ভেঙে বলেছিলেন সার্র, ‘আই মিন, ছ ইজ 
দি মোস্ট অনেস্ট রাইটার ইন বেঙ্গল নাও £ 

বাঙ্লি শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্যে এই ‘অনেস্ট’ শব্দটি 
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বিশেষ করে অধোরেখায়িত করা দবকাব। এখন টেগোর- 
নামের এই যে বাঙালি লেখক, সততাই যাব মুখ্য সম্বল, 
মুখ্যত সততার জোরেই যিনি নোবেলজয়ী, তিনি “বিধবার 
প্রণয়’ পাবলিকে খাবে এই বিবেচনায় তার নায়িকা 
বিনোদিনীকে বিধবা বানিয়েছেন? একী ভাবা যায়? এই 
উক্তি শ্রদ্ধেয়? তো খতুপর্ণ এ রকমই ভেবেছেন। রবীন্দ্রনাথ 
জীবিত থাকলে কী বলতেন তা অনুমান করা যায়! 

বিনোদিনী অকারণে, এবং সর্বতোভাবে জীবনবঞ্চিতা 
এক নারী, জীবন থেকে যৎপরোনাস্তি প্রাপণার যোগ্য এক 
নারী-_ এইটা ভেবে নিলেই তো এই সঙ্গত কারণে ক্ষুব্ধার 
যাবতীয় আচরণের ব্যাখ্যা মিলে যায়। ব্যাপারটা 
পরিস্ফুটনের কাজে কুমারীর চেয়ে বিধবার দাবি বেশি নয় 
কি? বিশেষ সেই সময়ের সমাজ পরিবেশে জীবনানন্দ- 
বঞ্চিতার ভূমিকায় বিধবা নারী যোগ্যতর নির্বাচন নয় কি? 
অথচ খতুপর্ণ এ নিয়েও সাতকাহন করেছেন। এমনকি 
রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর স্বামীর মৃত্যুর বিবরণ পেশ করার 
সময় বাক্য-ব্যয়ে যে কার্পণ্য দেখিয়েছেন তাতে খতুপর্ণ 
কুরুচির পরিচয় পেয়েছেন। আসলে বিনোদিনীর জীবনে 
তার স্বামীর ভূমিকা যে তাৎপর্যহীন, অবাস্তর-_ সেই ইঙ্গি 
ত দিতেই রবীন্দ্রনাথ একটি বাক্যেই কাজটি সেরেছেন। 
সোপ-অপেরায় অভ্যস্ত বাঙালির কাছে খাপছাড়া নিষ্ঠুরতা 
মনে হলেও এক্ষেত্রে তার কিছু করার নেই, কেননা, 
অকারণে উপন্যাসের কলেবরবৃদ্ধি তার শিল্পরুচিবিরুদ্ধ। 

বস্তুত, ধপদী সাহিত্যকর্ম নিয়ে সিনেমা করায় সমস্যা 
অনেক। অনেক সময় সমস্যা দুরপনেয়েও। এ ব্যাপারে 
আর-এক প্রখ্যাত ছবি-করিয়ে আলফ্রেড হিচককের কথা 
একেবারে অন্যরকম। তিনি ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম নিয়ে ছবি 
করায় শুধু অনুৎসাহী নন, অনিচ্ছুক। এ ব্যাপারে তার 
ডিকটাম-_ ধ্রপদী” সাহিত্যকর্মগুলিকে চিত্রনির্মাতাদের 
রেহাই দেওয়াই উচিত!’ 

খতুপর্ণ একজন ভালোছবি-করিয়ে। আশা করব, ছবি 
করতে গিয়ে তিনি উপরিতলের বাস্তবতা নিয়ে বেশি 
দুশ্চিন্তিত হবেন না। (অধুনা বাংলা টিভি সিরিয়াল দেখলে 
মনে হয়-_ বাঙালির বিনোদনের স্তর সোপ-অপেরাকে 
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কোনো দিনই ছাড়াবে না। টিভি-পরিবেশিত 'ডাকঘরে, 
অমলের পিসিমা সশরীরে উপস্থিত, অমলকে ঘুম পাড়ান, 
আরো অনেক কিছু করেন, বলেন। যে নাটক কাব্যের 
সীমান্তবর্তী, যে নাটকে মুক্তির দর্শন ইন্দিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে, 
তার কী দুরবস্থা)। খতুপর্ণর হাত থেকে সোপ-অপেরার 
আশঙ্কা করি না, তরে রবীন্দ্রনাথের গল্প বলেই একটা জিনিস 
বোধহয় স্মরণে রাখা দরকার-__ রবীন্দ্রনাথের ভুবনে ভিলেন 
নেই, সবাই সজ্জন। তথাপি তারা কষ্ট দেয়, কষ্ট পায়, দুঃখ 
দেয়, দুঃখ পায়। “নষ্টনীড়ে” এই জিনিসটা সর্বাধিক স্পষ্ট 
তার রঘুপতিও ভিলেন নয়, “রক্তকরবী'র রাজাও নয় 
ভিলেন। খুচরো দু-একটি ভিলেনের সাক্ষাৎ মিলতে পারে 
তার রচনায় যেমন 'নষ্টনীড়েঃ মন্দা বৌঠানের স্বামী 
(এরাও যথার্থ অর্থে ভিলেন নয়, জাত ভিলেন নয়।) 

. মহেন্দ্র একসময় নিজেকে ‘পাষণ্ড’ বলে ধিক্কৃত 
করে-- সে যে ভিলেন নয সেটাই প্রমাণিত করে। বিনোদিনী 
নিজেকে পাপিষ্ঠও বলে-_ সে আদ্যন্ত সজ্জন বলেই। . 

ধ্রুপদী সাহিত্যকর্ম যেখানে গভীর বোধের ব্যাপার, 
ঘটনা-চরিত্র-সংলাপে, সর্বোপরি লেখকের নিজস্ব কলমের 
মন্তব্যে/ভাষ্যে অনুভববেদ্য, সেখানে তা নিয়ে ছবি করায় 
মুশকিল আছে। (সে কারণে, হিচকক সে পথে যান নি।) 

খতুপর্ণের রচনা পাঠের পর “চোখের বালি” আবার 
পড়েছি, এবং খুটিয়ে। ঘটনা কম নয়, চবিত্র অনেক ও বিচিত্র, 
সেকারণ মুঠোনো শক্ত। কিন্তু দিশেহারা হবার মতো কিছু 
নয়। যে ত্রুটি চোখে পড়েছে তা-_- অশ্রপাতের আধিক্য। 
প্রধান চরিত্ররা সবাই অশ্রপাত করে কৃতকর্মের জন্যে 
অনুতপ্ত হৃদয়ে । এইটা মনে রাখা দরকার-_ কেননা, সঙ্জন 
মানুষদের আচরণই এরকম হয়ে থাকে। তারা অন্যকে দুঃখ 
দিয়ে নিজেও দুঃখ পায়। বয়স্ক মানুষের ঘন ঘন অশ্রপাত 
না ঘটিযে ছবিতে এটা ঘটানো কঠিন। তবু আশা করব-_ 
ঝতুপর্ণের ছবিতে আমরা যেন দুঃখদায়ী দুঃখভোগী সৎল 
সজ্জন মানুষের ভুবনই চাক্ষুষ করি। এইখানে তিনি যেন 
রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে না আসেন। বিনীত 

বিকাশ বসু 


৮. ৬. ২০০৩” 
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৮ আগস্ট ২০০৩ বিপ্লবী মনোহর মুখোপাধ্যায়-এর প্রযাণ 
হল। ১৯০৩, ৩০ এপ্রিল বরিশাল জেলার নলচিড়া গ্রামে 


' তার জন্ম । পিতা স্বগীয প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় (পূর্ব নিবাস 


ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার মাঝগ্রামে), মাতা 


হ্মোঙ্গিনী দেবীর পিত্রালয় ঢাকা বিক্রমপুর পরগনার 


ব্ৰাহ্মাণগীও। 

১৯১৮ সালে নলচিড়া হাইস্কুলের তদানীন্তন প্রধান 
শিক্ষক অনস্তকুমার সেনগুপ্ত (স্বরাজ গীতা*র লেখক) এবং 
সহকারী প্রধান শিক্ষক অনন্তপ্রসাদ সেনগুপ্তর অনুপ্রেরণায় 
শচীন কর গুপ্ত, ভবরঞ্জন পৃততুণ্ড প্রমুখের সহযোগে ‘বিবেক 
সমিতি’ নামে একটি সমাজসেবা এবং রাজনৈতিক কাজের 
কেন্দ্র গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে সমিতির নাম বদল করে 
“বিবেক আশ্রম" বাখা হয। 

১৯১৯ সালে যুগান্তর বিপ্লবী দলের ‘শঙ্কর মঠ’ শাখার 
সঙ্গে যুক্ত হন। বরিশাল কনফাবেন্সে তিনি একজন 
স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯২১ সালে উজিরপুরে এক বিলাতি 
কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে প্রথম গ্রেপ্তার 
হন। ১৯২২-২৫ “পটুয়াখালি জাতীয় বিদ্যালয়ে’র ছাত্র 
ছিলেন৷ জেলাব্যাপী অগণতান্ধ্রিক উপায়ে ইউনিয়ন 
বোর্ডগুলি গঠনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি সতীন সেনের 
সর্বক্ষণের সহযোগী ছিলেন। “গৌড় সর্ববিদ্যায়তন স্কুল” 
থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। 

১৯২৫ সালে ফরিদপুব প্রাদেশিক কনফারেন্সে তিনি 
একজন প্রতিনিধি ছিলেন৷ সতীন সেন প্রমুখ ৪০ জনের 
সঙ্গে তিনি বরিশাল থেকে পায়ে হেঁটে ফরিদপুর সম্মেলনে 
যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে ঢাকা জেলা কংগ্রেস 
কমিটির সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত 
প্রতিনিধিরূপে ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্েস-এ এবং 
১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে যোগদান করেন। 





১৯৩০ সালে ঢাকায় অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সঙ্গে 
মিলনের উদ্যোগে এবং ঢাকায় প্রধানত শ্রীসংঘেব সঙ্গে 
যুগান্তরের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাকে দল থেকে 
নিয়োগ করা হয়। এই সময় তিনি বিপ্লবী অনিল রায় ও 
বিপ্লবী লীলা রায়ের সংস্পর্শে আসেন। এই দুই বিপ্লবীব 
প্রতি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ 
করতেন। ঢাকায় বোমা বানানো এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে 
ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রস্তুতিকালে ১৯৩০-এর ২৩ আগস্ট 


তিনি বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার হন। প্রথমে ঢাকা জেলে, 


২৯৯ 
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পরে বক্সা ক্যাম্পে, আলিপুরদুয়ার জেল, প্রেসিডেন্সি জেল, 
থানা প্রভৃতিতে একনাগাড়ে আট বৎসর বন্দী অবস্থায় তাকে 
রাখা হয়। অনশনে যোগ দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ বহুবার নির্জন 
সেল-এ থাকতে হয়। হিজলী বন্দী নিবাসে গুলি চালনায় 
তিনিও আহত হয়েছিলেন। 

১৯৪৩ সালে ঢাকায় ডি.এম.ডি আই. আ্যাক্টের বলে 
১৮ মাসের জন্য তাকে ঢাকা জেলা থেকে বহিষ্কারের 
আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর কালে 
তিনি জানতে পারেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন তিনি গ্রেপ্তার 
হতে পারেন এবং সেই কারণে তিনি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে 
পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংখেস কমিটির দ্বারা তিনি 
ক্রেডেনশিয়াল ক্মিটির চেয়ারম্যান এবং দক্ষিণ কলকাতা 
জেলা কংগ্রেস কমিটির ইলেকশন ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট 
রূপে নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে যখন বন্যার মতো 
উদ্বাস্তরা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে থাকেন তখন 
বি.পি.সি.সি.-র প্রেসিডেন্ট সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাকে 
শিয়ালদহ স্টেশনে বি.পি.সি সি.-র ক্যাম্প রিলিফ 
সেন্টারের ভার দেন। পঞ্চাশটির বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 
তখন"শিয়ালদহ স্টেশনে ত্রাণ কাজ করছিল, চারজনের 
একটি সমন্বয় কমিটি গঠিত হয় এবং তার অন্যতম সদস্য 
ও আহায়ক নির্বাচিত হন মনোহর মুখোপাধ্যায়। অতিরিক্ত 
পরিশ্রমে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত 
হন! তাকে সহকর্মী ও বন্ধুরা হাওয়া বদলের জন্য ডা. 
যাদুগোপাল মুখার্জীর নিকট প্রেরণ করেন। এর পর তিনি 


সিংভূমের গোয়িলকেরায় ১১ বৎসর কাটান। এখানে কাঠ 
সাপ্নাইযের কাজ এবং সেই-সব নানা সমাজসেবামূলক , 
কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। 

গোয়িলকেরা থেকে কলকাতায় এসে কসবায় বসবাস 
শুক করেন। নানা প্রকার সামাজিক ও উন্নয়ন্মূলক কাজের 
সঙ্গে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। তার বন্ধু 
তার ঢাকায় পরিচয় ঘটে_ এবং উভয়ে যখন কলকাতায় 
বসবাস শুরু করেন তখন তারা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। 
এঁদের কোনো সন্তান নেই। বছর দুই পূর্বে তার শিরদাঁড়ার 
হাড় ভাঙে। সুস্থ হয়ে উঠলেও ২৫ ডিসেম্বর ২০০২ আবার 
হার ভাঙে। হাপানির অসুখেও তিনি প্রায়ই কষ্ট পেতেন। 
তা সত্বেও অসীম মনোবল, আত্মনির্ভরশীল, কর্মেবিশ্বাসী 
বিপ্লবী মনোহর মুখার্জী শতবর্ষ অতিক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত 
যেখানেই ডাক পড়েছে হাজির হয়েছেন, ওয়ার্ক কালচারের 
একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার স্মরণ করিয়ে 
দিযেছেন। 'জয়শ্রী'র সকল অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি 
আমাদের উদ্দীপনা ও সাহস সঞ্চার করত। তার উদ্যোগে 
“যুগান্তর” দলের ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রথম 


, খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে_ এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ 


বিভিন্ন দলের সাজা পাওয়া বিপ্লবী-সহযোগীদের নামের 
তালিকা। 
এই সর্বত্যাগী, বিপ্লববহ্ির প্রয়াণে আমরা শোকাহত। 


তার সহধর্মিণী ও অন্যান্য সহযোগীদের আমাদের সমবেদনা -+-- 


জানাই। তার পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ 
প্রণাম। 


অমর কণ্ঠশিল্পী জগন্ময় মিত্র স্মরণে 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় 


একালের প্রজন্মের কাছে জগন্ময় মিত্র কিছুটা অস্পষ্টতায় 
ঢাকা থাকলেও যারা বয়ঃজ্যেষ্ঠ সংগীতপ্রেমিক তাঁদের কাছে 
তিনি কণ্ঠশিল্পী হিসাবে এক বরেণ্যপুরুষ বলে আজও শ্রদ্ধার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে তার জুড়িদার 
কণ্ঠশিল্পী বঙ্গভূমিতে খুব অল্পই ছিলেন। ত্রিশের দশকে 
আধুনিক বাংলা গানের যে-যুগ শুরু হয় তাতে সর্বাগ্রে উল্লেখ 
মৃণালকান্তি ঘোষ ও কানন দেবীর নাম। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 
ধনঞ্জষ ভট্টাচার্য ও জগন্ময় মিত্র হলেন তাদের যোগ্য 
উত্তরসূরী । এঁদের মধ্যে চল্লিশেব দশক জুড়ে কণ্ঠশিল্পী হিসাবে 
জগন্ময়ের জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। সমসাময়িক 
শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও আমাকে অকুষ্ঠচিত্তে জগন্ময় 
সম্বন্ধে এ ধরনের কথা বলেছিলেন। তার “আনন্দধারা”বইয়েও 
এর কিছুটা ইঙ্গিত আছে। পরে অবশ্য হেমন্ত সবাইকে ছাপিয়ে 
এক কিংবদন্তী শিল্পীর অনন্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন 
দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে। তার স্বর্ণকণ্ঠ তুলনাহীন। চল্লিশের 
প্রচণ্ুভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাড়িতে রেডিও বলে 
কোনো পদার্থ ছিল না। তাই রেডিওতে__ এখনকার 
অন্য বাড়ির রকে বসেই মনোবাসনা পরিতৃপ্ত করতাম। এটা 
শুধু আমার একলা নিজের কথা নয়, বাংলার যুবসমাজের 
হৃদয়ের কথা। আমার স্ত্রী (সম্প্রতি প্রয়াত) উমা 
মুখোপাধ্যায়ও সংগীতের ভীষণ অনুরাগী ছিলেন। 
২ - 

জগন্ময়ের আধুনিক বাংলা গানের প্রথম রেকর্ড গ্রামোফোন 
কোম্পানি বের করে ১৯৪০ সালে। রেকর্ডের একপিঠে ছিল 
“গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো”, অন্যপিঠে ছিল “শাওন রাতে যদি 


' স্মরণে আসে মোরে”। উভয়েরই গীতিকাব ছিলেন কাজী 


“শাওন রাতে যদি” গানটির সুরকার ছিলেন শিল্পী জগন্ময়। 
চমৎকার গানের কলি, চমৎকার সুর, চমৎকার কঠের জাদু। 
গানটি রেকর্ড করার সঙ্গে সঙ্গে হিট্‌ হয়ে গেল। তার অন্যান্য 
হিট্‌ গানগুলির মধ্যে “তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন”, “বিরহে 
তোমারে পাই”, “জানি মিছে পথ চাওয়া”, “ভালোবাসা 
দূরে প্রণয়ীর পথে”, “যদি মালা হলো আজি ল্লান”, “(তব) 
মাখা”, “কেউ শুধু হাসে”, “বুঝিবা ফুরালো রাত” আজও 
স্মরণীয়, আজও শ্রোতাদের মনে স্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টি করে। 
তার সংগীত-গুকদের মধ্যে দিলীপকুমার রায়, ভীম্মদেব 
চট্টোপাধ্যায়, কেশব মুখোপাধ্যায়, লক্ষৌয়ের শস্ভু মহারাজ 
থাকলেও আধুনিক বাংলা গানের তার প্রিয়তম গুরু ছিলেন 
সেকালের “সিংহ সুরকাব” কমল দাশগুপ্ত, আর কমল 
দাশগুপ্তের সুরেই তিনি খুব বেশি সংখ্যক প্রেম ও বিরহের 
সংগীত গেয়েছেন। তবে তাব সুপারহিট গান হলো “সাতটি 
বছর আগে ও পরে” এবং “চিঠি” প্রণব রায়ের, দুটোরই 
সুরকার ছিলেন সুবল দাশগুপ্ত। ১৯৫৩ সালে গ্রামোফোন 
কোম্পানি থেকে বের হয় তার দুটি গান-_ “অশ্রমুকুতা 
কেন তোমার চোখে” ও “মনবিহঙ্গরে প্রাণ-বিহঙ্গরে”। 
গীতিকার ছিলেন শৈলেন রায, সুরকার অনুপম ঘটক। দুটি 
গানই জগম্ময়েব কণ্ঠে অনবদ্য হয়েছিল। গ্রামোফোন 
ছিল “আজি এলো ফিরে” উন্টোপিঠে ছিল “বাঁশরি কি 
বাজিবে না আর”। সুরকার ছিলেন শিল্পী নিজেই ৷ দুটো গানই 
তাকে প্রচুর খ্যাতি এনে দিল। যেটা ১৯৫৪ সালের ঘটনা! 

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে ১৯৫৪ সনের পর 


- নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতে ওই সময় জগন্ময 


নজরুল, “গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো” গানটির সুরকারও তিনি। 


থামোফোন কোম্পানির সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন 
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ও বন্বেতে নতুন জীবনের সন্ধানে চলে যান। একটা সময়ে 
তাকে বস্বেতে খুব আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে যেতে 
হয়েছিল। অগ্রজপ্রতিম হীরেন বসু ও সহোদরপ্রতিম হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায় তাদের সহযোগিতার হাত জগন্ময়ের দিকে 
বাড়িয়ে দিয়েছিলেন (হীরেন বসুর 'জাতিস্মার' গ্রন্থ দরষ্টব্য)। 
বাংলার বাইরে তার পরিচিতি ছিল জগমোহন বলে। তার 
গাওয়া হিন্দি গীত তাকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। 
সে গীতগুলি এতবছর 'পরেও মাধুর্য ও স্বকীয়তা হারিয়ে 
- ফেলে নি। তখনকার দিনে তার হিন্দি গীতের দুখানা এল.পি. 
ছিল। দুখানাই আমি সংগ্রহ করেছিলাম। তার একখানি আশির 
দশকে খোওয়া যায়। 
৩ 

রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও জগন্ময়ের দান অসাধারণ। 
রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ নিয়ে ১৯৪০ সালে কবি-নির্বাচিত যে 
দুটি গান প্রথম তিনি রেকর্ড করেছিলেন তা হলো “ছিন্নপাতার 
' সাজাই তরণী” ও “একদা তুমি প্রিয়ে”। এর পর তিনি 
গেয়েছেন “মম যৌবন-নিকুঞ্জে”, “সে আসে ধীরে”, “আমি 
চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা”, “এবার অবগুঠ্ঠন 
খোলো”, “তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি”, “আহা জাগি 
পোহালো বিভাবরী”, “প্রথম আদি তব শক্তি”, “ভেঙেছে 
দুয়ার এসেছ জ্যোর্তিময়”, এবং “বিপদে মোরে রক্ষা কর” 
ও “হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে” (শেষ দুখানা গান তার স্ত্রী 
গীতা মিত্রের সঙ্গে গীত) গ্রামোফোন কোম্পানি-কর্তৃক 
প্রকাশিত তার সর্বশেষ রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডেছিল যে দুখানি 
গান তার একটি হলো “স্বপ্নে আমার মনে হল”, আর-একটি 
“দেখা না-দেখায় মেশা”। রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ও প্রসারের 


আদিযুগের শিল্পী জগন্ময় রবীন্দ্রসংগীত সংখ্যায় বেশি গান 


নি সত্য। কিন্ত উৎ্কর্ষগত গুণে সেই সীমিত সংখ্যক গান 
আজও সংগীত রসিকদের চিত্তকে রসাপ্লুত করে দেয়। তার 
উচ্চারণরীতি, গলার সুক্ষ্ম কাজ রসোপলব্ধির আবেগ 
অবিস্মরণীয়। সংখ্যা দিয়ে তো উৎকর্ষ মাপা যায় না। 

৪ 
১৯৫৪ সাল থেকে জগন্ময় কার্যত প্রবাসী বাংলার 
জীবনত্রোত থেকে তিনি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দশ বছর 


করে। রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডে ছিল “হায় গো, ব্যথায় কথা 
বায়” ও “আধেক ঘুমে নয়ন চুমে”। আধুনিক গানের রেকর্ডে 
ছিল “সেই মুখখানি” (কথা : মোহিনী চৌধুরী / সুর : কমল 
দাশগুপ্ত) ও “খেলা শেষ হলো” নেজরুল-গীতি)। এই 
গানগুলির মধ্যেও জগন্ময়ের পুরোনো গলার কিছুটা আস্বাদন 
পাওয়া যায়। কিন্ত ওই গানগুলিতে তাঁর গলায় বার্ধক্যের 
কিছুটা ছাপ ছিল। এর পর ‘হিন্দুস্থান’ জগন্ময়ের আর কোনো 
রেকর্ড বের করেনি। তিনি তখন বাংলা সংগীতের জগৎ থেকে 
প্রায় অন্তর্ধানে চলে গেলেন। থাকতেন বন্ষের জুহু বিচের 
নিজস্ব ভবনে, প্রবাসী বাঙালি হিসাবে। ১৯৭৯ সালের ১১ 
জুলাই রবীন্দ্রসদনে ‘কমল দাশগুপ্ত স্মরণ সন্ধ্যা” অনুষ্ঠানে 
আবার আমরা জগন্ময়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করে থাকি। 
অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গীতিকার 
প্রণব রায়ের পুত্র প্রদীপ্ত রায়। আয়োজকের দ্বারা আমন্ত্রিত 
হয়ে জগন্ময় সেই উপলক্ষে বন্বে থেকে কলকাতায় 
এসেছিলেন তার সংগীতগুরু কমল দাশগুপ্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
অর্পণ করতে । বাংলা গানের আসরে তার এই 
rehabilitation বা পুনর্বহালে আমার মন খুশিতে ভরে 
উঠেছিল! উক্ত অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণীয় শিল্পী 


ছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত ফিরোজা বেগম। যার - 


পরিচিতি সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের ও সুরের 
২০খানা গানে ওই অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের তিনি স্বপ্রাবিষ্ট করে 
রেখেছিলেন। 


৫ 
ওই অনুষ্ঠানের আমেজ কাটাতে-না-কাটাতেই শিল্পী 
জগন্ময়কে আমরা নতুন করে পেলাম বাংলা নববর্ষের 
(১৩৮৭-র)'প্রথম দিনে “স্টার থিয়েটারের” এক প্রভাতী 


অনুষ্ঠানে ১৪/৪/১৯৮০)। “শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে 


৩০২ 


মহারাজের কাছে শেখা) ইত্যাদি গানগুলিতে তিনি যে সুরের 
লহরী সৃষ্টি করলেন তা শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল।' এই 
অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ কারণে আমার কাছে আরো বেশি 
স্মরণীয়। এই অনুষ্ঠানেই মঞ্চে উপবিষ্ট জগন্ময় মিত্রের সঙ্গে 


~~ 


অমর কণ্ঠশিল্পী জগন্ময় মিত্র স্মরণে 


আমাকে পরিচিত করিয়ে দেন শ্রদ্ধেয় বিমলদা অর্থাৎ বিমল 
চট্টোপাধ্যায় (পার্লামেন্ট সদস্য প্রয়াত নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের 
ছোটো ভহি, সত্যজিৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিসাধক এবং প্রচণ্ড অরবিন্দ-ভক্ত)। ওই দিনই রাত্রিতে 
জগম্ময়ের ফোন এল আমাদের গড়িয়ার বাড়িতে__ অনুরোধ 
জানালেন তার আত্মজীবনীমূলক “স্মৃতিমন্থন” বইয়ের 
পাণ্ডুলিপি আমাকে সংশোধন করে দিতে হবে। উনি বললেন, 
বিমলদার এটাই একান্ত ইচ্ছা । সানন্দে তার প্রস্তাব গ্রহণে 
রাজি হলাম, তবে একটি শর্তে । শর্তটি হল-_ আমার 
অশীতিপর বৃদ্ধা মাকে আপনার কয়েকখানা গান শোনাতে 
হবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজি তিনি বললেন আগামীকালই বিকেলের 
দিকে আপনাদের বাড়ি যাব, মাকে গান শুনিয়ে তার আশীর্বাদ 
নিয়ে আসব। তিনি তার টালিগঞ্জ অবস্থিত শ্যালকের বাড়ির 
ঠিকানা দিলেন। বললেন যে কোনো একজনকে আমার কাছে 
পাঠিয়ে দেবেন ও একটা Scale Changing 
Harmonium জোগাড় করে রাখবেন! আমাদের 
স্নেহাস্পদ সংগীত-রসজ্ঞ ছাত্র জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় এই 
ব্যাপারে সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। পরদিন 
(১৫/৪/১৯৮০) জগন্ময় মিত্র আমাদের বাড়িতে এসে 
প্রথমেই মার ঘরে ঢুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদেন করলেন। 


. কিছু গল্পগুজব করার পর একতলার পশ্চিমের দিককার ঘরে 


চৌকিতে বসে পর পর ১৪খানা গান গেষে আমাদের সকলকে 
অভিভূত করে ফেললেন। বাড়ির বাইরে রাস্তায় দাঁড়িযে 
সেই সন্ধ্যায় পাড়ার বহু লোকও তার গানে আকৃষ্ট হয়ে 
দু'ঘণ্টার মতো সুরের মূর্ছনায় মেতে উঠেছিল। আমার ঘরখানি 
অপ্রশত্তহওয়ার জন্য বাইরের কাউকে আর সেখানে আমন্ত্রণ 
জানাতে পারি নি বলে আজও আমার দুঃখ রয়ে গেছে। টেপ- 
রেকর্ডার না থাকায় তার গানগুলি টেপে ধরে বাখতে পারি 
নি। এর পর থেকে জগন্ময়ের সঙ্গে আমাব হদ্যতা আরো 
বেড়ে যায়। টালিগঞ্জে তার শ্যালকেব বাড়িতে বহুবার দেখা 
করতে গেছি! জগন্ময়ও আরো দুবার আমাদের বাড়িতে 


এসেছিলেন। বম্বে থেকেও মাঝে মাঝে তিনি আমার সঙ্গে 
পত্রালাপ করতেন ও ফোনে যোগাযোগ রাখতেন। 
৬ 


জগন্ময়ের “স্মৃতিমন্থন” গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যথাযথভাবে 


সংশোধন করতে ও তাকে সুপরামর্শ দিতে আমাকে সে সময় 
বহু শক্তি ও সময় ব্যয় কবতে হয়েছিল। ১৭/৫/১৯৮০ 
তারিখে তাকে আমি তিন পৃষ্ঠাব্যাপী (ফুলস্কেপ সাইজের) 
যে সুদীর্ঘ পর্যালোচনা পত্র লিখেছিলাম, তা তার ছোটো মেয়ে 
বকুলের হাতে তার মাম্াবাড়িতে গিয়ে নিজে দিয়ে এসেছিলাম, 
সেইসঙ্গে “স্ৃতিমস্থনের সমগ্র পাণ্ডুলিপি ও মূল ফটোগুলি। 
সেই চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ : 
“বইয়ের নাম “ম্মৃতি-মন্থন' চলতে পারে, তবে “শাওন রাতে 
যদি স্মরণে আসে মোরে” নামকরণ আরও সুন্দর হবে বলে 
মনে হয়। গায়ক-জীবনের প্রথম সংগীতের নাম অনুসারে 
বইয়ের নামকরণ করা হলে তা হবে অর্থবহ। নামকরণের 
মধ্যেই নজরুলের সঙ্গে গ্রন্থকারের আত্মিক সম্বন্ধও হবে 
পরিস্ফুট।” ১৯/৭/১৯৮০ তারিখে বন্ে থেকে লেখা এক 
পত্রে তিনি আমাকে জানালেন, “I received back my 
script along with your remarks.” তার গ্রন্থের 
আমার দেওয়া নামকরণ তার পছন্দসই হয়েছে বলে তিনি 
দিন কয়েক বাদে বন্ধে থেকে আমাকে ট্রাঙ্ককলে সংবাদটি 
দিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে অনেক ধন্যবাদও | বিমলদা (বিমল 
চট্টোপাধ্যায়) এই নামকরণের জন্য আমাকে বাড়িতে এসে 
সাধুবাদ জানিয়েছিলেন এবং আমার মাকে প্রণাম করে নিজের 
হারানো মাকে প্রণামের অনাবিল আনন্দ লাভ করেছিলেন। 
তার এন্টালির বাড়িতে আমাব যাতায়াত ছিল অবারিত। 
১৯৮০ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে বছবার বিমলদার বাড়িতে 
গেছি। তার কথাবার্তায় সবসময়ই জগন্ময় ও হেমন্তের কথা 
উঠে আসত! এমন হৃদয়বান নিরহংকার ও স্পষ্টবাদী বন্ধু 
জীবনে খুব কম পেয়েছি। জগন্ময়কে স্মরণ করতে গিয়ে 
আজ বিমলদাকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 


[3 
সম্‌ 


লুল 
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গানের স্বরলিপি 
অনিল রায় | 


যাব কি যাব না যমুনায়! 
পরানে বাঁশরি বাজে সাঁঝের বেলায়।। 


পিয়াল তমালবন করুণ নয়নে চায় 


হেলিয়া দুলিয়া দেখো আমারে স্াকিছে হায় " 
কে যেন এসেছে বনে আমারে জানায় | 


উতলা দখিনা হাওয়া কাদিযা ফিরিয়া যায় 
মুরলী আকুল তানে ডাকে অই আয়, আয়।| 


কত বার ভেবেছি যে যমুনাতে যাব না 
আঁখি তুলে মনোভুলে কারো পানে চাব না 


7) 
এ 


পাগল বাঁশরি তবু আমারে কাদায়।। 


তাল - তেতালা ১৬ মাত্রা 
(গানটি ফাক্‌ থেকে আরম্ভ) 
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স্বরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত (রায) 


এবং শ্রী সদাগুপ্ত 


|| 
মপা ধপা. গরা রগা 


০0 ০ ০ য় 





, গানের স্বরলিপি 


দাম : পঞ্চাশ টাকা 


প্রাপ্তিস্থান : জয়শ্রী প্রকাশন || ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 
নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা ৯, পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট 
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পরিস্থিতি সবদিক থেকেই অশান্ত। একদিকে যেমন আতঙ্কবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ জীবনের সমস্ত রসকেই 


শুকিয়ে দিচ্ছে, তেমনি মূল্যবোধের অবক্ষয় সামাজিক জীবনকে আরো গ্লানিময় করে তুলছে। পৃথিবীর 
এই অবক্ষয় এবং অশান্তি দেবকুমারের চিন্তে যে বেদনার গ্লানি ছায়া সংক্রামিত করেছে, তারই বহিঃপ্রকাশ 


এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় রয়েছে। কিন্তু শুধু যন্ত্রণা বা ক্লেশ নয়, আছে মুক্তির উত্তরও । 








প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 
তৃতীয় খণ্ড : ১৯৩০-৩৫ 
চতুর্থ খণ্ড : ১৯৩৬-৩৮ 
পঞ্চম খণ্ড : ১৯৩৯-৪০ 
ষষ্ঠ খণ্ড : ১৯৪০-৪৫ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড শুলিতে। স্বাধীনতার পর 
নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 
জয়ন্তী প্রকাশনের “সুভাষ-রচনাবলী” তার প্রকৃষ্ট জবাব। 


"* বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 
“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_ বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার -অভিভাষণ 
প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য । সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির 
জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই 
করিয়াছেন।” _ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 
“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় 
সকল লেখায়-_ তীর বক্তৃতায়, তার প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তাঁর কথা সবই যেন 
একসৃত্রে গাথা 1” _-সত্যরঞ্জন বক্সী ' 


জয়শ্রী প্রকাশন 
১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 











গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 
স্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
বৃহৎ পকেট গীতা 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 
গদ্যানুবাদ ২২.০০, ২০.০০ 
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 
কর্মবাণী ২৫,০০ 
্রীশ্রীচণ্তী (পকেট সংস্করণ) 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা 
ভারত-আত্মার বাণী 
সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
গীতা সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
ভূমিকা সম্বলিত, অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 


“শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় 
কীর্তি । তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। 
যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালীপ্রসম্ন সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
ভাষায শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতদিন বাংলা ভাষা 
থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।” 
ডঃ মহানামব্রত ব্রন্মাচারী 


শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম-_ শ্ৰীকৃষ্ণতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রন্থ । 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 


বিদ্যাসাগর 
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) 


১১০,০০ 


৫০,০০ 


৩০,০০ 
২৫.০০ 
৬০,০০ 


২০০,০০ 


8.00 


৩০,০০ 








ঘবে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।-_ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে। -_আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার খাবি) বাজার চলিত অযত্রসম্ভূত সাধারণ 
জীবনীশ্রস্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে।--অল ইন্ডিয়া রেডিও 

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। __আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 


প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।-_আকাশবাণী 


২০০.০০ 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী।। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
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ভয় শরকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত = = 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 

SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 
AND PARLIAMENT : Nanda; s00kerjee = i 
LAST DAYS OF JAW AARLAL NEHRU: H.V. Kanriath . | 
জয়ন্রী : নেতাজী জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ শেতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ূ 
তরুণের আহ্বান : সুভাষচন্দ্র বসু 

স্মরণীয় বরণীষ : সুভাষচন্দ্র বসু 

দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু 

ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু 

গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাহ পত্রালাপ) 

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় . 

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু 

নেতাজী ও রানী ঝাসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী 

নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ : ক্ষণেশ্বর ঘোযাল 

যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস 

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চ্টোপা 

যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ 

নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ 

নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : হীরেন্দ্রন্দ্র নন্দী 
শিখাময়ী লীলা রায়: আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ 

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত 

শৃঙ্খল ঝঙ্কার : বীণা দাস 

জীবনের রঙ্গমণ্চে : শাস্তিসুধা ঘোষ 

হিমালয়ের গোপনপুরে : প্রাণেশ চক্রবর্তী 
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জয়শ্রী 
: প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা ৪ লীলা 
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প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 
তৃতীয় খণ্ড : ১৯৩০-৩৫ 
চতুর্থ খণ্ড : ১৯৩৬-৩৮ 
পঞ্চম খণ্ড : ১৯৩৯-৪০ 
ষষ্ঠ খণ্ড : ১৯৪০-৪৫ 


নেতাজী সুভীষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড গুলিতে। স্বাধীনতার পর 
নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 
জয়শ্রী প্রকাশনের “সুভাষ-রচনাবলী” তার প্রকৃষ্ট জবাব। 


বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 


“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_ বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার অভিভাষণ 
প্রকাশিত হইলেও দুল্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেব প্রধান সেবাপতির 
জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই 
করিয়াছেন।” __ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 


“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় 
সকল লেখায় তার বন্তুতায, তার প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তার কথা সবই যেন 
একসৃত্রে গাথা” -সত্যরঞ্জন বক্সী 


OC) 


জয়শ্রী প্ৰকাশন 
১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 
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জয়শ্রী 


৬৮ বর্ষ || ষষ্ঠ সংখ্যা।। আশ্বিন ১৪১০ 


সম্পাদকীয় 


শক্তি ও মন্ত্রদায়িনী সন্্যাসিনী মা 


অক্টৌবর মাসটি এলে আমাদের মনে চঞ্চলতা আসে-- আসে 
আবেশ। এ মাসটি যেমন ‘জয়শ্রী'র প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার 
জন্মমাস তেমনি এ মাসেই তারই স্নেহধন্য গভীর প্রজ্ঞা ও 
বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্ব ‘জয়শ্ৰী’র প্রতিষ্াত্রীর অন্তরঙ্গ সঙ্গী রেণুকা 
বসুর (সেন) জীবনসাথী অতীন্দ্রনাথ বসুর আকস্মিক 
আত্মীয়পরিজন বন্ধুবান্ধবহীন বিদেশ-বিভূয়ে অকাল প্রয়াণ, 
এই মাসেই দেশনেত্রীর সহপাঠী এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, সহজসরল 
সদানন্দ পুরুষ রাখালচন্দ্র দত্তের অকাল প্রয়াণ__ জন্ম ও 
মৃত্যু যেন পাশাপাশি চলেছে। লীলা নাগের অন্ধ মাসীমার 
মঙ্গলচণ্ডী ব্রত পালনের প্রসাদস্বরূপ যে শিশুকন্যা ১৯০০ 
সালে মাতৃশক্তি নিয়ে একদিন আবির্ভূতা হয়েছিলেন, 
মাতৃদীপ্তিতে, তার সে দীপ্তি ক্রম প্রসারিত হয়েছে সংঘের 
নারী-পুরুষ-কিশোর-তরুণ-ছাত্র যুবতীর মধ্যে। জননীর স্বভাব 
স্নিন্ধতা সকলকে আপ্লুত করেছে, আর একবার যে তার প্রসাদ 
লাভ করেছে সে বিস্মৃত হয় নি তার মাতৃমহিমা। তিনি 
অচেতনকে চেতনার দ্বারে অতি সহজে পৌছে দিতে 
পারতেন। এই-সব উপলব্ধির পরম পরিণতি তার দ্মেহ- 


“লালিত সন্তানে, শক্তিমন্দ্র দানে। এই সন্তানের কাছে তিনি 


শুধু সরলা সহজগম্যা মাতা নন-- তিনি সন্ন্যাসিনী সাধিকা 
মা। তার সাধন ক্ষেত্র সন্তান লালন-পবিবর্ধন নয়__ শক্তি 
বীজবপণ ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ও রক্ষার কবচ নির্মাণ। এই 


অভাব-_- এর কারণ ব্যাখ্যা দুষ্কর । তবে একটা কারণ নিশ্চয়ই 
রয়েছে স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক 
দল থেকে তিনি ছিলেন বছ দূরে। ক্ষমতা আয়ত্তকরণের 
রাজনীতির প্রতিও তিনি ছিলেন পরাঙ্মুখ। ফলে, নাম-যশের 
কাঙাল আত্মপ্রচারমুখী বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের তার 
অবদান, তার এঁতিহ্য ও জীবনাদর্শ অনুভব করা কঠিন।- 
সুভাষচন্দ্রের প্রতি দুর্ব্যবহার, দেশবিভাগ প্রভৃতি নানা কারণে 


‘ তিনি দক্ষিণপন্থী কংগ্ৰেস দলের ছিলেন তীব্র বিরোধী । 


উপলব্ধির প্রকাশ কীভাবে কবে সম্ভব জানা নেই। যে ভাবতরঙ্গ, 


বিদ্যুৎ ঝিলিকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক-_ তাকে লিপিবদ্ধ 
করা কঠিন। ভবিষ্যৎ মূর্তি নির্মাণের অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা 
স্বীকার করে আজ তার শুভ জন্মদিনে তাকে ‘জয়শ্রী’ 
পরিবারের প্রবীণ-নবীন, আগত-অনাগত সবার প্রণাম নিবেদন 


_ করি। 


বিপ্লনী লীলা রায় জন্মশতবর্ধ উদ্যাপন কালে আমরা 
লক্ষ্য করেছি পশ্চিমবাংলায় তার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহের 


অন্যদিকে মার্কসবাদী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক 
ফ্রন্টেরও তিনি ছিলেন সমপরিমাণে বিরোধী! কিন্তু ক্ষমতা 
আবোহণে উন্মুখ ব্যক্তিরা এমন-কি তিনি যে সমাজবাদী দলের 
নেত্রী ছিলেন তারাও সেই প্রতিযোগিতায় তার মতামতকে 
গ্রাহ্য করেন নি। বিগত ব্রিশ-পয়ত্রিশ বছরে রাজনৈতিক 
পরিমগ্ডল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে__ আজকের 
রাজনীতি ব্যক্তিকেন্দ্িক, আত্মপ্রচার সর্বস্ব-_ দেশ ও মানুষের 
ভাবনা এখানে গৌণ। এমন একটি আবহাওয়ায় ‘জয়শ্রী’ 
পরিবার ও তার সম্পর্কিত বিপ্লবীগোষ্ঠী ও ব্যক্তিত্ব 
স্বাভাবিকভাবে তার শতবর্ষে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এঁদের 
সীমিত ক্ষমতায় বিপ্লবী লীলা রায় জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন 
কর্মসূচী পালিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। 

কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছর যে-দেশে লীলা রায় (নাগ) 
এর উপস্থিতি ছিল না-_- তার কর্মজীবনের কোনো রেশ 
ছিল না-- সে দেশেও-_ বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকায় 
বিপ্লবী লীলা নাগ জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন পরিষদ গঠিত 
হল। পরিষদ এই মহিয়সী নারীর স্মৃতিকে দেশের মানুষের 
মনে জাগরুক রাখার অন্যতম উপায় হিসেবে লীলা নাগের 
জন্মশতবার্ষিকীতে একটি স্মারকগ্রস্থ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করে। এই কাজকে পূর্ণতা দানে পরিষদ বাংলাদেশে 
বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন একই সময় 


~~ 


জয়শ্রী শ্ আশ্ধিন ১৪১০ 


ভারতেও প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাদের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে 
পঁচিশজন ব্যক্তি এই স্মারকগ্রন্থে রচনা প্রদান করেন। 
পনেরোজন বাংলাদেশের ও দশজন পশ্চিমবঙ্গের । 
বাংলাদেশের যাঁরা লিখেছেন তারা হলেন, রঙ্গলাল সেন, 
বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, 
নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, শিক্ষক ও সাংবাদিক, সুহাসিনী 
দাস, ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রঙ্গিরকুল আশ্রমের 
সঙ্গে যুক্ত, হেনা দাস, ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী, 
কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা, সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন, 
ইতিহাসের অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 
ইংরাজি সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক, দীপঙ্কর মোহান্ত, শিক্ষক, 
লীলা নাগের দুটি জীবনীগ্রন্থ প্রণেতা, আবুল কাসেম ফজলুল 
হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, 
অধ্যাপক, নির্মল সেন, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক, হায়দার 
আকবর খান রনো, রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির 
পলিটব্যুরোর সদস্য, মালেকা বেগম, বাংলাদেশ মহিলা 
পরিষদের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী, “বাংলার নারী আন্দোলন”, 
“আমি নারী’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, শামছুজ্জামান সেলিম, 
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, মফিদুল 
হক, প্রকাশক, প্রাবন্ধিক এবং অজয রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক। 
পশ্চিমবঙ্গের দশজন যাঁবা লিখেছেন, ফুলরেণু গুহ, হেলেনা 
দত্ত, উমা দেবী, ড. ভূদেব চৌধুরী, সাগরিকা ঘোষ, আগমনী 
লাহিড়ী, ক্ষণেশ্বর ঘোষাল, সন্দীপ দাস, ঈশানী সুধা 
ও বিজয়কুমার নাগ। 

এই স্মারক গ্রন্থে বাংলাদেশের লেখকদের রচনায় যেমন 
নতুন তথ্য ও আবেগ রয়েছে তেমনি কিছু বিভ্রান্তমূলক, লীলা 
নাগের জীবনাদর্শ সম্পর্কে ভুল ধারণা ও ত্রুটিযুক্ত মন্তব্য 
প্রকাশ পেয়েছে। 

আমাদের কোনো রচনায় ইতিপূর্বে রি কোনো 
তথ্য প্রকাশিত হয় নি- তা দীপংকর মোহান্তেব গ্রন্থে প্রথম 
প্রকাশ পায়-_ বর্তমান স্মারক গ্রস্থটিতে রঙ্গলাল সেনও 


লিখেছেন....১৯৩৮ সালে তিনি (লীলা রায়) তার মায়ের 
নামে স্বগ্ামে 'কুঞ্জলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। 
বিদ্যালয়টি এখনও সরকারি হয় নি, তবে কোন ক্রমে অস্তিত্ব 
রক্ষা করে চলেছে। যেহেতু বাংলা' দেশের গণতান্ত্রিক সরকার 
প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা 
বলছেন, সেহেতু বাংলাদেশে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে একাধিক 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা বিন্যোৎসাহী লীলা নাগের 
বিদ্যমান একমাত্র উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়টির প্রতি সরকারের 
সুদৃষ্টি কামনা করছি। ঢাকা শহরে তার প্রতিষ্ঠিত কোনো 
প্রতিষ্ঠানের পুরাতন পরিচয় আজ আর নেই। কোনো 
কোনোটি একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে, কোনোটি নতুন নাম ধারণ 
করেছে। কিন্তু তার মায়ের নামাঙ্কিত পীচগাও-এ উক্ত 
বিদ্যালয়টিকে রক্ষা ও উন্নত করতে অন্তত এ বিপ্লবী মহীয়সী 
নারীর অমূল্য অবদানকে সামান্য স্বীকৃতি দেয়ার স্বার্থে 
দেশবাসীর এগিয়ে আসা উচিত। কারণ বাংলাদেশের আপামর 
জনসাধারণকে তিনি আমৃত্যু ভালোরেসে গেছেন। এখন 
বংলাদেশের মানুষ নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেবে_- এ বিশ্বাস 
আমার আছে। লীলা নাগ শুধু ঢাকা শহরে ও স্বগ্রামে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন নি, তিনি সহপাঠী, বিপ্লবী সাথী ও 
জীবনসঙ্গী অনিল রায়ের মাতুলালয় ঢাকার মনিকগঞ্জের বায়রা 
গ্রামে ১৯৩৮ সালে কৃষক সন্তানদের শিক্ষার জন্য একটি 
হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, গ্রামটির অধিবাসী 
অধিকাংশই মুসলমান । তাছাড়া, তিনি সেখানে একটি প্রাথমিক _, 
বিদ্যালয় ও মেয়েদের জন্য একটি ক্লাব গঠন করেন।... 
সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন, “বাংলার উজ্জ্বলতম অগ্নিকন্যা: 
লীলা নাগ’ শীর্ষক প্রবন্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উত্তেজনা 
প্রশমনে লীলা রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সোহরাওয়র্দি- 
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রচিত “বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ’ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড 
থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন “পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ১৮ 
আগস্ট ১৯৪৬ তারিখে ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিসে কংগ্রেস, 
কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং ফরওয়ার্ড 
ব্লকের ঢাকাস্থ নেতাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।, 
সেখানে লীলা রায় উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকের 
আলোচনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেলে নেতাদের এ 


সম্পাদকীয় : শক্তি ও মন্ত্রদায়িনী সন্্যাসিনী মা 


ধরনের বৈঠক কোথায় হতে পারে তা নিয়ে কথা ওঠে। 
বৈঠকের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন। সে কথামত ২০ আগস্ট 
তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেবের অফিসকক্ষে 
সর্বদলীয় সভা হয় এবং সেখানে একটি শান্তি কমিটি গঠিত 
হয়, যার অন্যতম সদস্যা ছিলেন লীলা বায়। “শান্তি কমিটি 
নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে লাগলো। আমাদের জন্য 
দুটো বন্দুকধারী পাঠান পুলিশ দেয়া হলো, তা সত্বেও উর্দু 
' রোডে আমরা গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হলাম। ভাগ্য ভালো, ঠিক 
তখনই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্টেট খবর পেয়ে পুলিশ 
পাঠিয়ে আমাদের উদ্ধার করলো। আর একদিন জগন্নাথ সাহা 
রোডে আমরা সভা করছি এমন সময় একজন হিন্দু ভদ্রলোক 
দা নিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়লো আমাকে খুন করার জন্য। সমর 
গুহ (ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য) তাকে ধরার চেষ্টা করে আহত 
হল এবং শেষ পর্যন্ত লীলা রায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে. দা 
খানা ধরে ফেললেন। পরে শুনলাম যে কিছুক্ষণ আগেই সে 
খবর পেয়েছে যে, তার ছেলেকে মুসলমানরা মেরে ফেলেছে, 
তাই আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসেছে। আমার 
মনে হয়, লীলা রায়ের সাহস এবং সুবুদ্ধির জন্যই সে যাত্রা 
রক্ষা পেলাম।” কেমকদ্দিন আহমেদ, পৃ. ৭৫) এই ঘটনার 
সঙ্গে স্মরণ করতে হয় কলকাতায় হিন্দুদের আক্রমণ থেকে 
আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরীকে বাঁচানো এবং মুসলমান 
পল্লী থেকে উজ্জলা রক্ষিত রায়কে লীলা রায়ের উদ্ধার। 
এছাড়া, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-এর সঙ্গে বিপ্লবী লীলা রায়ের যে 
দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের ব্যাপারে প্রায়শই যোগাযোগ 
হোত তা মিস্টার বেল-এর ২৫ আক্টোবর ১৯৪৬ এর চিঠি 
থেকে প্রমাণিত হবে। - 

Dacca 
The 25 oct 1946 
Dear Mrs Roy, 

In view of the reports we had received from 
Manikganj, the S.P. went therc., the day before 


yesterday. I hope his visit will quicten the situation, 
and anyway, he will be able to leave an cxtra force 


“" there, if he thinks that therc is any danger. 
Thank you for your letter. I hope you have 
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becn able to calm Hindu fews, and I am sure you 
will do all you can to influence people in Dacca 
city to avoid retaliation. There have been fewel 
outrages In the last weck, and our task are now, to 
get people in the frame of mind when they will 
not retaliate, and next, to persuade them to venture 
into.strects invabitated by the apposite community. 
| Yours sincerly 

F. O. Bell. 

হোসাইন আরো লিখেছেন লীলা রায় সাম্প্রদায়িক চিন্তার 
ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভেব প্রচেষ্টাকে নিভীক চিত্তে প্রত্যাখান 
করেছেন। দেশ বিভাগকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি 
কংগ্রেস, মুসলিম লিগ এবং হিন্দু মহাসভার তৎকালীন 
সাম্প্রদায়িকতা-_ প্রভাবান্বিত স্বাধীনতার রাজনীতিকে 
জনগণের ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলা মনে করতেন, নেতৃত্বের 
দায়িত্বহীনতা বলে আখ্যায়িত করতেন। তিনি ভারত বিভক্ত 
ভিত্তিক সর্বনাশা স্বাধীনতা রোধে গান্ধীজী পণ্ডিত জহরলাল 
নেহরুর কাছেছুটে গিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান প্রত্যাখান 
করতে তিনি তাঁদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতো 
করেও নেতাদের রাজি করাতে পারলেন না; দেশভাগ ঠেকাতে 
পারলেন না। ব্যর্থ হয়ে অনিল রায় ও লীলা রায় কলকাতা 
ছেড়ে নিজ দেশ পূর্ব বাংলায় থাকার জন্য ঢাকায় চলে 
এসেছিলেন। সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন লীলা রায়। 
এ সময় কবি বেগম সুফিয়া কামাল ও তার মতো আরো 
সংস্পর্শে আসেন এবং তার “সমাজসেবা-আদর্শে” উদ্বুদ্ধ 
হন। পরবর্তীকালে কবি সুফিয়া কামাল লেখেন, “কান্নায় কান্না 
মিশিয়ে, হাসিতে হাসি মিশিয়ে দুঃখের কাহিনী শুনে শুনে 
কত প্রহর, কত গভীর রাত হয়ে গেছে। অসীম ধৈর্য ছিল 
লীলাদির। বলতেন ওদের (স্বজনহারা ছিনমূলদের) সাথে না 
মিশলে সমব্যথী না হলে ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন ?... 
‘5 শুধু মাতৃভূমি নয়, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ছিল লীলা 
রায়ের গভীর অনুরাগ । তাই রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে মুহম্মদ আলি 
জিন্নাহর ঘোষণার প্রতিবাদ তিনি করেন। জিন্নাহর মতামতকে 
“একনায়কত্ব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। একই সঙ্গে 
ভারত সরকারের বাংলা বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধেও তিনি 
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সোচ্চার ছিলেন। একদিকে বাংলা ভাষার 'ইসলামীকরণ' 
অন্যদিকে “হিন্দিকরণ” উভয় অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে তিনি 
প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মাতৃভাষা অনুরাগী এই বিপ্লবী নারী 
তার মাতৃভূমিতে বেশি দিন থাকতে পরেন নি। রাষ্ট্ররোষে 
পড়ে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ মাথায় নিয়ে অনিল রায় এবং 
লীলা রায়কে চিরতরে প্রিয় স্বদেশ জন্মভূমি অর্থাৎ তখনকার 
পূর্ব বাংলা ত্যাগ করতে হয়েছিল 1... 


' পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই স্মারকগ্রন্থে কোনো কোনো . 


রচনায় চিন্তার বিভ্রান্তি দেখা গেছে, যেমন সিরাজুল ইসলাম 
চৌধুরী, “প্রদীপ, মশাল এবং অন্ধকার’ শীর্ষক বচনায় 
লিখেছেন, ...লীলা নাগ সমাজতন্ত্রী ছিলেন ঠিকই কিন্তু 
মার্কসবাদী ছিলেন না। তার দলের আরো অনেকের মতো 
তিনিও ভরসা করতেন যে, সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক নির্বাচন 
পদ্ধতির মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য 
রক্তপাত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্য তা দরকার 
হবে না মনে করে তাঁরা এগুনোর আর পথ পায় নি; শেষ 
পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টিতে, যেটা 
পথ ছি না। ছিল অন্ধ গলি। এই যে সমাজতন্ত্বী হলেন, 
কিন্ত মার্কসবাদী হতে পারলেন না-_ এই ব্যাপারটা বিচার 
করে দেখার মতো! ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং শ্রেণী 
সংগ্রামের তত্ব তারা গ্রহণ করতে পারেন নি।... এক জায়গায় 
এসে তীকেও থেমে যেতে হয়েছে।”.. লেখকের মার্কসবাদ, 
শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতি শব্দচয়ন ও তা অনিল রায়-লীলা রায়ের 
জীবনাদর্শ ব্যাখ্যায় প্রয়োগের মধ্যদিয়ে লেখকের চিন্তার 
স্বচ্ছতা বা এঁদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণাই প্রতীত 
হয়। স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র কোনো পোষাকী মতবাদ ছিল না 
এঁদের জীবনে- কাদের জীবনচর্যা এই মতবাদগুলি বিকাশের 
একটি পূর্ণতর ক্ষেত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছিল-_-আকস্মিক 
কোনো বিশেষ শব্দের চমকে তাদের বৃহত্তর জীবন উপলব্ধিকে 
ব্যাখ্যা করা যাবে না। 

সাংবাদিক নির্মল সেন, ‘অনিল রায়-লীলা রায় : আর 
এক প্রেক্ষাপট'-শীর্ষক রচনায় লিখেছেন, Whar Netaji 
১794১ 4০7 পুর্তিকায় বরাত দিয়ে অনিল রায় নিজের 
রাজনীতির কথাই লিখেছেন।... নেতাজী আর ফিরে আসেন 
নি। অনিল রায়ের বক্তব্য মূল্যায়নের কোনো অবকাশ হয়নি। 


_ এই ধরনের মন্তব্য, অনিল রায়ের রচনাবলী সম্বন্ধে যার 
একটি সামগ্রিক ধাবণা আছে-_তিনি করতেন না। যে সময় 
এবং যে প্রেক্ষিতে তিনি What Netajs Stands for 
লিখেছিলেন সে সময় নেতাজীর বস্তব্য-_ সালানুক্রমিক 
প্রকাশিত হয় নি-- আজ তার বহুবিধ ভাষণ ও রচনার 
সংকলন পাঠে অনুভূত হয় অনিল রায় কত দূরদর্শী ও 
মননশীল প্রাবন্ধিক ছিলেন। আজ নেতাজীর বক্তব্য আর 
অস্পষ্ট নয়, মার্কসবাদের ধোয়া তুলে যারা নেতাজীকে একদিন 


গ্রাস অথবা আড়াল করতে চেয়েছিলেন__ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে 


সেই মতবাদের অপ্রতুলতা-_ অগভীরতা আজ তাদেরই 
বিপদে ফেলেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়ী চিন্তাধারা 
ফেলছে-_ সেখানেই তথাকথিত মার্কসবাদী ওরফে 
সমাজবাদীদের ভয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালব প্রত্যয়, 


- স্বামী বিবেকানন্দর সেই প্রত্যয়ের ব্যবহার ও প্রযোগ এবং 


৩১২ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গুরুশিষ্য পরম্পরা সেই ভাবধারা 
আরো স্পষ্ট ও দ্বযর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করার মাধ্যমে সমন্বয়ী 
দর্শন আজ বিশ্বে নতুন জোয়ার আনছে। মানুষের সার্বিক 
কল্যাণ ও মঙ্গল কেবলমাত্র সমন্বয়ী দর্শনের প্রয়োগ ও 
প্রসারের মাধ্যমেই সম্ভব। আগামী দিনের বিশ্ব সেই নতুন 
দর্শনের প্রয়োগ প্রযুক্তির দিকে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। 
পাচ্ছি- ভারত একটি একক সত্তা নয় তার সংস্কৃতি তার 
এতিহ্য, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির 
মাধ্যমে গড়ে উঠবে। যেমন এক সময় ইঙ্গ-মার্কিন দৌরাত্মকে 
অবদমন করতে ইউরো-সংঘ গড়ে উঠেছিল আর তেমনি-_ 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অর্থনৈতিক্‌ সাংস্কৃতিক এবং 
বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণের একপেশে ভূমিকা পর্যদস্ত করতে ভারত- 
চীনের যৌথ নেতৃত্বে এশিয়-সংঘ নির্মাণ এক জকরি 
পদক্ষেপরূপে অনুভূত হচ্ছে। ছায়া ও কাযার সে অভিযানই 
আমাদের একমাত্র কামনা। 

অন্যদিকে দেশের কোনো বাজ্যে চলবে-__ অতর্কিতে 
সশস্ত্র হানা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠানে দেশের অর্থ ও সম্পদ লুঠ 


EA 


আর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে হাস্যকর আস্ফালন--যা = 


রাজ্যকে পশ্চাদ্পদই করে, এগিয়ে নিয়ে যায় না। 


ফা 


সম্পাদকীয় : শক্তি ও মন্ত্রদায়িনী সম্যাসিনী মা 


এ তত পপ ভাগ্নি সোপ ৮ 


মানস পূজা 
মূল সংস্কৃত. 

ও হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহত্রারচ্যুতামৃতৈঃ। 
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্তর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ || 
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্লানীয়ং তেন চ স্মৃতম্‌। 
আকাশতত্ং বস্তরং স্যাদ্‌ গন্ধঃ স্যাদ্‌ গন্ধতত্ববকম্‌।। 
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্‌ প্রকল্গয়েৎ। 
. তেঅন্তত্ঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধান্বুধিঃ।। 

অনাহত ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্বঞ্চ চামরম্। 
. সহস্ৰারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্বঞ্চ গীতকম্‌।।, 
নৃত্যমিন্দ্ৰিয় কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসম্তথা। 
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা ।। 
আমায় মনহঙ্কার মরাগমমদং তথা || 
অমোহকদম্তঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা। 
অমাৎ সর্যমলোভঞ্চ দলপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ।। - 
অহিংসা পরমং পুম্পং পুষ্পমিল্থিয়নিগ্রহঃ। 
দয়াপুষ্পুং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চকম্‌। 
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবপুন্পৈঃ সম্পূজয়েচ্ছিবাম্‌।। 


বাংলা অনুবাদ 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 


এ-হদয়পদ্মকে দেবীর আসনরূপে কল্পনা ক'রে 
সুস্বাগত আবাহন ক'রে তাকে সেখানে বসাবে । অতঃপর 
সহত্রদল-কমলচ্যুত সুধামৃতে পাদ্য দেবে শ্রীচরণে অতি শ্রদ্ধাভরে । 
বিক্ষিপ্ত চঞ্চল এই মনকে অর্ঘ্যরূপে করবে অর্পণ। 

এবং পূর্বোক্ত সুধায় দেবে আচমনীয়, স্থানীয় পর পর। 

সর্বাঙ্গে সাজিয়ে দেবে আকাশৃতত্বরূপ বন্ত্রআবরণ, 

আভরণ, অলংকার । ক্ষিতিতত্বরূপ গন্ধে অর্চনা করবে তুমি মার। 
চিন্তরূপকুসুম তুমি সাজিয়ে দেবে মাতৃপদতলে।। 


৩১৪ 


মানস পূজা 


প্রাণরূপ ধূপ তুমি স্বহস্তে জ্বালিয়ে দেবে আর 

আরতি করবে-_ তেজস্তত্বরূপ প্রদীপে অশ্রুজলে। 

আর সুধাসমুদ্রকে নৈবেদ্য মনে করে করবে নিবেদন 

বিশ্বজননীর কাছে_ এই সব উপচার আদি প্রকরণ 

মানস পুজার জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। 

অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা, বাযুতত্ব হবে সে চামর। 

সহত্রদল কমল ছত্ৰ, শব্দতত্ত্ব সংগীত সরগম্‌। 

মনের চাঞ্চল্য আর সকল ইন্দ্রিয় কর্ম নৃত্যের আসর। 
ইড়া-পিঙ্গলা-সুযুন্নারূপ সুমেখলা পদ্মমালা 

অমায়াদি ভাবপুস্পে ভাবলোকে দেবিকাকে করবে অর্চন। 
আত্মভাব শুদ্ধির জন্য অমায়, অনহংকার, অব্বাগ, অমদ এবং 
অমোহ, অদস্ত আর অদ্বেষ, অলোভ ও অমাৎসর্য__ 

এই দশটি ভাবপুষ্প করিয়া চয়ন 

পূজা করবে দেবিকাকে__ পণ্তিতেরা এবিধান শাস্ত্র অনুসারে 
দিয়ে গেছেন। অহিংসা পরম পুষ্প। প্রিয় পুষ্প ইন্দ্রিয় সংযম। 
তা ছাড়াও দয়া পুষ্প, ক্ষমা পুষ্প, জ্ঞান পুষ্প-_ এই পঞ্চ পুষ্প এবং 
পূর্বোক্ত দশপুষ্প নিয়ে পঞ্চদশ পুষ্পের অঞ্জলি সাজিয়ে 

পূজা করবে জননীর-হৃদয়, বৃদ্ধি, মন-_ তোমার সমগ্র সত্তা দিয়ে 
তোমার যা কিছু আছে মাতৃপাদপদ্মে সব ক'রে সমর্পন ।। 


সংযোজন 


পুজা আসছে। মানে দুর্গাপূজা সমাগত। দুর্গাপূজা এখন আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। ৪ দিনের পূজাকে কেন্দ্র 
করে মাসাধিক কাল ধরে চলে তার প্রস্তুতি এবং উৎসব আনন্দের উল্লাস। নানা রূপে আসর সাজিয়ে, অনেক ধুমধাম বাদ্য- 
বাজনা করে পৃষ্পে মাল্যে, অর্ঘ্য চন্দনে, ধূপ দীপ নৈবেদ্য সাজিয়ে নানা রকম সাজ-সজ্জা নির্মাণ করে, অজস্র উপচার- 
উপকরণে, ফলে ফুলে, মিষ্টান্নে আমরা আরাধনা করি দেবী দুর্গার। কিন্ত এহো বাহ্য। আসল পূজা কিন্তু হৃদয়ে। এই সব 
পুজা-আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু আত্মজাগরণেব প্রস্তুতি। অন্তরের অন্তরলোকে আমাদের মৌল দৈবী 
সত্তাকে পূর্ণ বিকশিত, উপনিষদের ভাষায় অপাবৃত করে তোলাই এই বাহ্য পূজার অধিষ্ট। মনের গভীরে যে আত্মনিবেদন 
সেটাই আসল সত্য। তাই ঝষিকঠে উচ্চারিত হয়েছিল এই স্তোত্রটি। এখানে মূল সংস্কৃত কাব্যাংশের সঙ্গে বাংলা কাব্যানুবাদ 
উপস্থাপিত করা হচ্ছে। 


৩১৫ 


জার্মান কবিতা 


এরিশ ফ্রীড-এর কবিতা 
অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 


ভয় আর সংশয় 


কেউ যদি বলে তার 
সংশয় নেই কোনো 
তাকে তুমি নিশ্চয়ই 
অবিশ্বাস কোরো না। 
আর যদি কোনোজন 
বলে সে অসংশয় 

তুমি সেই লোকটাকে 
অবশ্য কোরো ভয়। 

ANGST UND ZWEIFEL 


কড়া রেশন 


অন্যায়কে যদি 

টুকরো টুকরো করে বেঁটে দেওয়া হয় 

তা হলে কত্তোটুকুনই না পাৎলা মিহিন্‌ হয়ে যাবে 

আমার প্রতিদিনের পাউরুটির ওপরকার আস্তর। 
EISERNE RATION ’ 


বেশ্টের যোগ্যতম উত্তরসাধক এরিশ ফ্রীড (১৯২১-৮৮) সমাজটাকে বদলে দেওয়ার দুর্মর এষণায় ভাষাকে একইসঙ্গে _. 
এলোমেলো ও সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন। 


আপা 
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Lg জাকি 


অপ্রকাশিত পত্রাবলী 


বশী লীলা রায় ও বনী সুনীল দাস 
| বন্দীজীবনের পত্রালাপ 


বিপ্লবী লীলা বায় ও বিপ্লবী সুনীল দাসের-_ দিদি ও ছোটো ভাইয়ের সম্পর্ক সুনীল দাসের জীবনে-_দিদি আদর্শনেত্রী। তার প্রতি 
গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, নেত্রীর সর্বমযতায় আত্মনিবেদন সেখানে কোনো কুষ্ঠা, কোনো প্রশ্ন কোনো দ্বন্দ নেই। দেশজননী ও নেত্রী 
. এখানে সমার্থক। অনুজের সমর্পণ--সর্বস্ব নিবেদন। তাই জীবনের অস্তিম বছরগুলিতে বিপ্লবী সুনীল দাস প্রতি মুহূর্তে বলতেন ‘Part 
of a whole এক অনুভব থেকে চরম সত্যের উপলব্ধি। সেই সমগ্র প্রতিষ্ঠায়, জনস্বীকৃতির প্রত্যয়ে ছিল আমরণ উদ্যোগ । 
আপন সংসার ত্যাগ করে-_ সংঘের কাজে নিজেকে নিবেদন ক্রমে সংঘনেত্রীর সংসারভূত হতে-_আত্মবিলীনের এমন নিদর্শন বড়ো 
একটা দেখা যায় না। গুরু-দীক্ষাদাত্রী-_ও শিষ্যের এ এক অপূর্ব জীবন কাহিনী-_ যা তাদের বিচ্ছিন্ন পত্রালাপে আংশিক ব্যক্ত 


৮ হবে।_ সম্পাদক 
Sunil Das 
Secunty Prisoner 
Dum Dum Central Jail 
24 Pgs 
22.10.42 ভোরবেলা 
দিদি, 


গত সপ্তাহে আপনাকে চিঠি দিয়েছি, আজ এ-সপ্তাহের 
ডাকের শেষ তারিখ। ‘তারিখ’ কথাটা আমাদের জীবনে কত 
অপ্রাসঙ্গিক, ‘তারিখের’ মর্যাদা কতদিকেই না ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তবুও 
সপ্তাহের হিসাব রাখতে হয়, সপ্তাহের দরজা খোলা আর দরজা 
বন্ধের ঘোষণা শুনতে হয়। সব ব্যাপারটাই এমন অবাস্তব। সময় 
থেকে সময়কে আলাদা করে নেবাব এই চেষ্টা কি যে ironical. 
এখানকার চিঠিগুলি নিয়মিত পাচ্ছেন তো? আজ পর্যন্ত 
আমাদের এখান থেকে লেখা কোন চিঠি বাইবে কিম্বা অন্যত্র 
কেউ পেলেন কিনা তা জানতে পারি নাই। এ জায়গার গুণ 
বলতে হবে। পদাৰ্থবিজ্ঞানে 175818007 কথাটা পড়েছি, জৈব 
জীবনে 179018007-এর মর্ম বুঝেছি। সে যাই হোক, আমাদের 
এই খোলসটাকে ভাল লেগেছে, এরই মধ্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা 
করে নিয়ে পারিপার্মিকের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে নিয়েছি। তাই 
তো, মানুষের জীবনে 571079515 লেগেই আছে। মানুষ সহজে 
কাবু হতে চায় না। কোথাও ভারসাম্যের বিদ্ব ঘটিয়ে তাকে 
- বিপন্ন করে তুললে পর, তারই মধ্যে খাবি খেয়ে আবার একটা 
শস্থিতিতে এসে উপস্থিত হয়। সেই ০০০৭৮৫৪ আর convex! 
সত্যিই কি এটা synthesis, ০ 


নামে আত্মবঞ্চনাব অভিনয় মানুষের জীবনে কতবার ঘটেছে, 
কতবার তারা তলিয়ে গেছে। এ সব সম্ভাবনা সত্বেও বলব, 
মানুষের জীবনে 5/079315-এর স্থান আছে, প্রয়োজন আছে__ 
আত্মরক্ষার জন্য তার এ প্রথম এবং প্রধান বর্ম। 

এই কয়েক মিনিটেই বোধ হয় আপনাকে ক্লান্ত করে 
ফেলেছি। কি করি বলেন। কথা বলব আপনার সঙ্গে, তাই তো 
লিখি, কি কথা বলি, কথা তো আমাদের দুরকম আছে। একটা 
ধাবে কাটে আর একটা ভারে কাটে। “ধারে কাটার, কথা তো 
কেটেই বেড়িয়ে 'যাবে। “ভারে কাটার” কথাগুলি তবুও 
পৌছবে gravitation আছে তো? 

আবার কিছু কিছু পড়ছি। Louis Fischer-এর বই-এর , 
কথা শুনেছেন। Communal Problem সম্পর্কে দুটো বই 
পড়ছি Pakistan— Rajendra Prasad আর Communal 


Triangle in India— Mehta আর Patawardhan. শেষের 
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বইখানা Comprehensive ‘Statesman’ এ reviewতে 
প্রশংসা করেছিল দাম লিখেছে ৪11০ টাকা আর ও চার-পাঁচদিন 
লাগবে শেষ করতে। বই বেশী নাই এখানে। যা দু-চার খানা 
এর-তার কাছে পাওয়া যায়। তবুও আমরা পাই, ওখানে তো 
মরুভূমি । আপনাদের ওখানে সংঘের উন্নতি হয়েছে না কি? 
এটা মাথা গুনতির দিন কিনা! আপনাদের ওখানকার পূজোর 
খবর আরো পেলাম। ভালই লাগলো । এখন কি পড়ছেন? বই- 
টই আর কিছু সুবিধা হোল না কি? সব লিখবেন। 
আমবা ভাল আশা করি আপনারাও তাই। 
আজ যাই দিদি। ইতি সুনীল 


জয়শ্রী ছ্ছ আশ্বিন ১৪১০ 
তোমার একটা কথা পড়ে হেসেছি__ লিখেছো আমার * 


Leela Roy Secunty Prisoner 


Dinajpur Jail 
24,2.43 
সুনীল ভাই, 
চিঠির প্রপ্তি স্বীকার ইত্যাদি এখন থেকে পরে করবো = 


কারণ সেটা শুধুই জ্ঞাতব্য বিষয় তার বেশী কিছু নয। চিঠিব 
প্রত্যুত্তর দিতেও চেষ্টা করবো না-_ কারণ সেটা অর্থহীন 
একেবারেই বাস্তবতাবর্জিত চেষ্টা। 

কি লিখব তা হলে বল তো? কতকগুলি সাজানো কথা 
লিখতেও যেমন ইচ্ছা করে না আবার যা লিখবার জন্য সর্বদাই 
ব্যাগ্রতা অনুভব করি তা লেখাও চলবে না। আমার বর্তমানকে 
সমস্ত দিক দিয়ে তোমাদের কাছে ধরতে পাবলে একটা চমৎকার 
90005 হোত--- মোটকথা 1 have touched the bottom 
and now expecting to float again to the surface, 
বুঝলে? এটাতে ক্ষুব্ধ হযো না-_ আমার প্রকৃতির কোনো 
'গুরুতর রূপান্তর ঘটেনি। আমার determinism হচ্ছে 
Objective 001701110115এর natural conclusionকে স্বীকার 
করা সজ্ঞানে সেই objective conditions আমার মনঃপূত 
না হলে তার উপর মনের রং ফলিত কবে-- ওকে রঙ্গীন করে 
দেখতে আমার 1%88778051)ই বাধা দেয়। ] want to face 
facts in their splendour or ugliness as the case may 
be । রঙ্গীন চশমা আমি চাইনে-_ সব কিছুকে সুন্দর দেখবার 
পণ আমার কোনো দিনই নেই-_- অ-সুন্দরকে অসুন্দরই 
- বলবো-_ সে পীড়া দেবেই কিন্তু আমার চেষ্টা হচ্ছে সেই 
বেদনার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলা-_ তার মধ্য থেকে 
নিজেকেই আমি বার বাব খুঁজে পাচ্ছি জানছি, আবিষ্কার করছি। 
আমার জন্য ভয় পেয়ো না ভাইটি। আমি আর যাই হই 
দুর্বল নই। 

গতবার দীর্ঘ কারাজীবনের বছুত্তরে--কত ছন্দ কত 
সংগ্রামের পর ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর হঠাৎ এক ঝলক 
সূর্যের আলোর মত হাসি হেসে আমার সমস্ত সুখ দুঃখের সাথী 
রেণু কতবার বলে উঠেছে__ “দিদি ভাবছেন কেন? 
everything will find 105 0wn level!” তারপর সবকিছু 
ঝেড়ে ফেলে, কতবার হালকা মন নিয়ে আবাব---...গুলিকে 
Challenge করেছি। আজ সে নেই, অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে 
মন, কতবার, তার কথা স্মরণ“করে। কিন্তু তবু সেই আমিই 
তো রযেছি। 
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অভিযোগের উত্তরে যে তোমাদের খবর দাও না যেহেতু সে 
ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় পেতে পেতে! কিন্তু তাবপবই লিখেছ 11 
a beautifully candid way “অবশ্যি আপনার সব খবব পেতে 
ইচ্ছে করি-_আর পেলে তো কথাই নেই”। চমৎকাব ৪০19 
তো তুমি? | 
তুমি গত ৩০শে নভেম্বরের চিঠিতে লিখেছ যে সে চিঠি 
পেতে ‘এ বছর কেটে যাবে’ এবং বড়দিনে ০৭k৮e কিনে খেতে 
স্মরণ কবিয়ে দিয়েছ। তোমার আশা ব্যর্থ হয়নি তোমার সে 
চিঠি আমি পেলাম ২২/২/৪৩ কাজেই ০৪1৩ খাবাব 
অনুবোধটিও অসমযে এসেছে _আর সময় মতএলেও হোতো 
না পাওয়া, কারণ এখানে ওসব অবান্তর জিনিসের কোনো বালাই 
নেই। তবু তুমি মনে করেছ দেখে-_- মনটা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ 
হয়ে উঠলো- মানুষ নিজের মূল্য অন্যের মধ্যেই খুঁজে পায়__ 
তাব ভাল লাগা খারাপ লাগা--তার পছন্দ অপছন্দ তার 
idiosyncrasies. এর মূল্য শুধু তার প্রিয়জনেরই কাছে। 
নিজেকে সব কিছুর কেন্দ্র হিসেবে দেখাতে গৌরব নেই হয়তো, 
কিন্তু সেই অ-গৌরবের সহজ পাওয়াই জীবনকে কত মধুর 
করে তোলে। তোমার এ একটি কথা কত অতীতের কত 
অহৈতুকী পাওয়াকে স্মরণ করিয়ে দিল-_মন একান্ত কৃতজ্ঞতায 
বললো-_“জীবনে দীর্ঘ পূর্ণিমা যে ভোগ করেছে প্রকৃতির 
নিয়মেই তার অমাবস্যাকে গ্রহণ করা চাই-_হাসিমুখে-_মনের 
সে সহজ সহনশীলতাই আনতে চাই।” ভাল থেকো। তোমার 


চি 


পিসি 
২২1১০1৪২, ১৪1১১1৪২, ৩০1১১।৪২-এর চিঠি যথাক্রমে 


১৮২৪৩, ২৪ 1১1৪৩, ২২।২।৪৩ পেয়েছি। 
শু. তোমার দিদি। 


Sunil Das 
Secunty Prisoner 
Dum Dum Central Jail 


5.12.43 
দিদি, . 
আপনার ১।১০ তারিখের চিঠি এলো ৪।১১তে আর 


~~ 


১০1১১ব চিঠি এসেছে ২।১২তে। প্রথম চিঠির জবাব গেছে ৬. 


তিন দিনের মধ্যেই, শেষেরটির এই লিখছি। আমার তাহলে 


বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস : বন্দীজীবনের পত্রালাপ 


+ ২৪1১০ চিঠিটাই গেছে, না। চিঠিটারও তাহলে একটা 


00৪0) আছে। আব থাকবেই বা না কেন-_ পদার্থবিজ্ঞানের 
continuity তন্ব কবে পালটে গেছে। এক্ষুনি আপনি বলে 
বসবেন আমি তত্ত্ব ঘাটতে বসেছি-_ওতে আঁপনাব প্রয়োজন 
নেই।কিওু, তত্ব ছাড়া চলি কি কবে বলেন তো। চিঠির গোডায় 
918115009 বা সংখ্যা-তত্বের একটা জাযগা না দিলে চিঠি কতটা 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অবশ্যি, এসংখ্যাতত্তে সংখ্যা হাতড়ে 
বেড়াতে হয়-_ মরুভূমিতে বর্ষণের ইঞ্চির পবিমাণ খোঁজাব মত, 
সেখানে সবই বালুচরে হারিষে যায়। 

আমার ৩।৭-এর চিঠিটা নিয়ে আমাব ০৪০ নামক স্কন্ধগত 
বোঝাটিকে খুব কটাক্ষ করেছেন। আপনার চিঠি পাবার পব সে 
বস্তুটির অনেক সন্ধান করেছি। আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি 
আজ পর্যন্ত তার সাক্ষাৎ পাই নাই-- বোধহয় কোথাও 
০850810/ হয়ে গেছে। এ-খবরে আপনি নিশ্চয়ই খুব খুশী 
হবেন। আমাকে জানাবেন কিন্ত আপনাব 1798০00টা__ তা 
না হোলে আবার আব একদিন দেখবো-_ আর এক সুযোগে 
আমার লোকান্তরিত ০৪০কে লজ্জা দেবার চেষ্টা করছেন। এই 
চিঠিটা দিয়ে আমি একটা পবম সত্য উপলব্ধি কবেছি -- “যে 
খাঁটি জিনিস অক্ষয়, অব্যয়। এই যে রেডিয়ামেব মত অন্যান্য 
রেডিমায়-ধর্মী মূল্যবান পদার্থে মূল্যটা কোথায়? সময়ের সঙ্গে 
সঙ্গে কেবলই তারা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, শেষটায় পড়ে থাকে শুধু 
সীসে-__ খাঁটি 1০8 যদি সীসে নিয়েই কাববাব কবি তাকে 
আর খোয়ানোর ভয় থাকে না-_ না প্রকৃতির দিক থেকে, না 
মানুষের দিক থেকে । জমকালো ধশ্বর্যের সম্মোহনে অনেক 
লোভাতুর মন ঝুঁকে পড়ে তার অংশীদার হতে-- যদি পারে 
সবটাই আত্মসাৎ করে। সীসে আমাদের নিরাভরণ এঁ্বর্য, তার 
দিকে কারো দৃষ্টি নেই, কারো লোভ নেই। দুর্দিনেও এটা সত্য, 
এ খবরটা মূল্য বিচারে খুব দামী । বেচারী Eg০। 

অচলায়তনের উল্লেখটা আমার ‘a manner of ex- 
চres5i0n’ই বটে। আমাব কাছে তাব দরজা খুলে গেছে, তাব 
আঙ্গিনায় আমার যাতাযাতও শুক হযে গেছে যদিও পদে পদে 
অন্তরায। ওটা কিন্ত সচকিত করাবর জন্য লিখি নাই। 


sensationalism আমি বিশ্বাস করি না। 

৪৩ সন প্রায় শেষ করে আনলাম। মনের দিক থেকে কত 
উত্থান পতনে মধ্যদিয়ে কত সমযের সোয়াড় সওয়ার হয়ে 
ফিরলাম। আবার একটা বছর আসছে__হয়ত উত্থান-পতনের 
আমন্ত্রণ নিয়েই। তাই হোক। সময়ের দুরন্ত প্রবাহের সংঘাতে 
অচঞ্চল জীবনেও মন কেন ঘুমিয়ে পড়বে? মনের একটানা 
জয়যাত্রা হবে, পৃথিবীব মাটির মানুষ আমি তাই বা কেন আশা 
কববো? তবুও কিছু চাইব-_মনের আরো সংহতি, আরও এবং 
আরও । বন্ধ জীবনের আওতায় যদিও বা কিছুটা matter of 
ct হয়ে থাকি--- কিছু হয়েছিও বটে- প্রাত্যহিকতার ছোঁয়াচ 
বাঁচিযে চলবোই। এটাই হল আমার আজ ও আগামীকালের 
দিক্দর্শন। অবার দেখা হলে দেখবো আমরা বদলাই নাই 
অর্থাৎ, সমযের স্রোত আমাদের পেছনে ফেলে আসতে পারে 
নাই। আচ্ছা, তখনও আপনি আমার E90-র খৌজ করবেন . 
নাকি দিদি? 


আজ আসি। সুনীল 
90011 Das Leela Roy 
Secunity Pnsoner Eden Hospital 
DD Jal Dalhousie Turret 
20.6 44 20.6.44, TAM 
সুনীল ভাই, 


এব আগে থেকেই তোমাদের চিঠি লেখার ৮৪০ অনুভব 
করছি__ কিন্তু গত এক মাসটা নিজেকে প্রশ্রয় দেয়া অভ্যাস 
হয়ে গেছে যেন কেমন--তাই যখন যা করা দরকার তাও হয়ে 
উঠছেনা।কিস্তু এখান থেকে যাবার দিন যত এগিয়ে আসছে__ . 
একটা অভূতপূর্ব পর্ব শেষ হবার আগে তোমাদের চিঠি না 
লিখলে নিজেরই ভাল লাগবে না। 

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তো মৌখিক খবরই পাচ্ছ-_ এখানকার 
সকলেব যত্ন ও সতর্কতা এবং সর্বোপরি আমাব-_ 
constitution ও vitality did not leave me in the hour 
০f ৷৷ 1796. আমার নিজের জন্য কিছুই চিন্তা ভাবনা হয়নি এ 
একটা অন্তত experience— শুধু এই determination টাই 


৩১৯ 


জয়শ্রী আজ আম্ঘিন ১৪১০ 


ছিল that I have to gothrough it all. এই ব্যাপার উপলক্ষ 
করে-_- তোমাদের সকলের যে দবদ ও ভালবাসার পরিচয় 
পেলাম তাতে মনটা সিক্ত হয়ে আছে। হয়তো এর প্রয়োজন 
ছিল আমার পক্ষে । বহু অনুযোগ শুনে থাকি নানা দিক থেকে 
যে 5॥৷enকে আমি যথোপযুক্ত স্থান দিই না। কি জানি 
ভাই, কত কিছুকেই ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়লাম প্রয়োজনের 
তাগিদে-বাইরেটা হয়তো তারই 79301 কিন্তু deep down 
তো দেখি যা ছিলাম তাই এখনও রয়েছি। এবার এক-একজনের 
চিঠি পেয়ে চোখের জল রাখতো পারি নি। 

তারপর তোমাদের এত কাছে এসেও-_ পরস্পরকে জানা 
ও বোঝা গেল না-_ এ একটা T॥৭৪€d) বটে-_- কোথায় 
থাকবো এখনো জানি না-_ লিখেছি 3০%.কে জানাতে স্থায়ী 
বাসস্থান। তোমাদের জীবনযাত্রাব কথা যেটুকু জেনেছি তাতে 
আনন্দিত ও চিন্তিত দু-ই-ই হয়েছি। সব কিছুর wa)০U৫নেই 
এটা খুব বড় বাস্তব সত্য-_কাজেই আমার কিছু বলার নেই-_ 
। তবে তোমাদের সঙ্গে চিন্তার কোনো যোগসুত্রই. থাকেনা-_ 
এটা খুব প্রীতিকর নয়। কি আর করা। মুস্কিল হচ্ছে অন্ধকারকে 
অবলম্বন করে কেউ নিজেকে ৪৫145; করতে পারে না-- আর 
কোনো জীবন্ত মানুষ বিনা ৪14517061%-এ এক পাও চলতে 
পারে না। যাক্‌ এ সব লিখে লাভ নেই কিছু _ শুধু আমার 
মনোভাবের আভাস দেওয়া ছাড়া। অনেকে চিঠি দিয়েছে 
তোমাদের ওখান থেকে ক্রমশ তাদের লিখবো-__ এ মাসে 
হয়তো হবে না-_ চিঠির 0০র মধ্যে, তাদের সকলকে 
বোলো-_ কত ভাল লেগেছে__ তাদের চিঠি তাদের পাঠানো 
ফুল পেয়ে__ সকলকে আমার অন্তরেব স্নেহ দিও । আজ এই। 
আর একটা কথা ভেবেছিলাম__ হয়তো বা এবাব-_ শেষ 
হয়ে যাবে চলা-_- দিনাজপুরে ওদের বলতাম শোকসভা 
তো যা হোক একটা করতে হবেই কি কি বলতে হবে তাতে-_ 
.আরলিস্টও প্রায় হোতো। সে মন্দ হোতো না কিন্তু--শৌকসভা 
করবার মত অবস্থা থাকতে থাকতে যাওয়াটা কিছু bad idea 
নয়। তোমরা ৫ জনে মিলে এবার দিলে না সে গৌরব লাভ 
করতে। ভাগ্যে নেই__ কি আর করবো। কিছু ভাল করলে 
কি? ভাল থেকো। 

শুঃ দিদি। 


Sunil Das 
Secunty Pnsoner 
Dum Dum Central 3211 


306.44 

দিদি, 

এই একটা মাসের মধ্যে জীবনের কতগুলি বছব কতবাব 
যে আনাগোনা কবে নৃতনভাবে দেখা গেছে তাব আর হিসেব 
কে রেখেছে। জীবনেব বিচিত্র সমারোহ প্রাত্যহিকতাব আড়ালে 
উপেক্ষিত হলেও ধৈর্যের পবীক্ষায় তার ক্লান্তি নেই। তারপর 
একদিন আসে বিক্ষুব্ধ আলোড়নেব উদ্ধেলতা জীবনের তটপ্রান্তে 
বারবার প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে পড়ে । জীবনেব সেই সঙ্কটমুহূর্তে 
আমরা আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে বাঁচি। জীবনেব উপেক্ষিত 
সমাবোহ সেদিন আমাদের জাগ্রত চৈতন্যে বর্ণালীব রং ছড়িযে 
দিয়ে জীবনকে এক অদ্ভূত 'মহিমার অধিকারী কবে তোলে। 
জীবনেব এই দুর্লভ আয়োজন তার পাওনা মিটিয়ে নেয় 
পুবোপুবি। সেদিক থেকে তাব এতটুকু কার্পণ্য নেই। আর নেই 
বলেই তো জীবনের সমগ্রতা এই দুঃসহ বাঁচার মধ্যেও এতো 
আনন্দ দেয়। আমি জানিনা কেন এমন হয। প্রাণের যাত্রায় কোন 
অনির্দেশ্য ইঙ্গিতের অভিব্যক্তি বয়েছে কি না তাও আমি জানি 


, না! কোন দিন জানবো বলেও আমার বিশ্বাস হয় না।তা হোলেও 


৩২০ 


বলবো জীবনের পরতে পরতে এশ্বর্ষের অন্ত নেই, যেন 
আমাদেরই বাঁচার আনন্দের জন্যে তাব ভাণ্ডার আমাদের সামনে 
অকৃপণ উদারতায় খুলে ধরেছে গ্রহণ করলেই হয। জীবনকে 
এমনি করে দেখা ও ভালবাসা সত্যি একটা গণ. আর আমি 
অসঙ্কোচে বলতে পারি যে আমিও আজ জীবনের শিল্পকুশলী। 
এ আসবার এক জীবন-শিল্পীর কাছেই শেখা । এতোদিনে বোধহয় 
আমার শিক্ষা পূর্ণ হোলো। তার অভিষেক হয়ে গেল কালান্তরেব 
অভিজ্ঞতায়। কালান্তরই তো বোলবো £- মৃত্যুকে যেখানে 
পেছনে ফেলে আসতে হয়? এখবরে খুশী হবেন নিশ্চয়ই। 
এবার শরীরটা আবার সেরে উঠুক একটানা। উঠবে 
নিশ্চয়ই। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন__ দু-একমাসের মধ্যেই 
এ-খবরটা শুনবো বলে আশা করে রইলাম। . পেরেব তিন 
চারটে লাইন সেন্সবের কাঁচিতে কাটা) 
এখানে আমবা ভাল। আজ এই। 


সুনীল 


বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস : বন্দীজীবনের পত্রালাপ 


Sunil Das 
Security Pnsoner 
Dum Dum Cental Jarl 


177.44 

দিদি, 

আপনার ২০1৬-এ লেখা হাসপাতালেব চিঠিটা যথাসময়ে 
না এসেও সময অতিবাহিত কবে এসেছে তার জন্যে নিজেকেই 
নিজে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আবও ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্যে যে চিঠিটা 
এসেছে অক্ষত দেহে। এটা একেবাবেই অভিনব লাগলো । কত 
কথাই তো ভেসে গেছে হাওয়ায় হাওয়ায়, ভাতে বঞ্চনাব হিসেব 
, আলাদা। কেন জানি না এই কথা কয়টার মধ্যে দিয়ে আমাদের 
এই মাটিব পৃথিবীর সঙ্গে গভীব যোগাযোগের অনুভূতি নিয়ে 
নিরাসক্ত মনের পরিপূর্ণতা এমন একটা প্রশান্তির ছাপ রেখে 
গেছেযা আমার কাছেঅতি-পরিচিত হলেও এতো refreshing 
লেগেছে যেন নৃতন করে পাওয়া আর কি।হ্যা নূতন করে বৈকি। 

অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, জীবনে কোনো অভিজ্ঞতাই 
অনাবশ্যক নয় এই তো আমি দেখছি। অভাবনীয অভিজ্ঞতার 
তো কথাই নাই। এরা হয়তো অনেকসময়ই আসে আমাদের 
সম্পর্কে ঘাটতি ফেলবে বলে, কিন্তু ফল হয উপ্টো। বিচিত্র 
অভিজ্ঞতার সম্পদে জীবন হযে ওঠে সমৃদ্ধ ।আপনাব পক্ষে এ 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল বলেছেন। কি জানি, কেন জীবনের 
পথের বাঁকে বীকে কেন এত বিচিত্র অনুভূতির সমারোহ? যারা 
আসে তাদের গ্রহণ করি আমরা অকুষ্ঠ চিত্তেই_-তা সে প্রত্যক্ষই 
হোক বা পরোক্ষই হোক। মানুষের মূল্য যাচাই-এর এটাই 
বোধহয় রাজপথ । এ যে 9670171 বলেছেন খুব broadly 
বলতে গেলে এতো তারই পরীক্ষা । 977010191 তো আর 
আলাদা করে নিয়ে এসে আমবা দিনের আলোয় যাচাই কবতে 
পারবো না কোনো দিন। সে তো ৫০9 ৫০৬ এরই বস্তু 
কাবণ, মানুষেব 06750711/র যদি কোনো মূল্য খুঁজতে হয় 
সে-ও সেই deep d০wn-এ। সেই গভীর থেকে উৎসারিত 
ধারা চিনে নিতে কি আর সময লাগে দিদি। 

আচ্ছা, আপনি মাঝে মাঝে 210790০ হয়ে উঠবাব চেষ্টা 
করেন কেন? কতবার আপনি লিখেছেন আমাদেব সঙ্গে আব 
দেখা হবে না। সেটা তো হোল? এই তো এ ক্ষেত্রে একবার 
false Prophet হলেন। আবার শোকসভার কথা নিয়ে 
আলোচনা কেন? যাদের সঙ্গে এসব আলোচনা করেছেন নিতান্ত 


৩২১ 


ভালোমানুষ বলেই তারা আপনার এ সমস্ত (false) Prophetic 
10900কে প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে। [57001 say that you 
have not been fair to us by raising such questions! 
They are wholly beside the Point. যেখানে আমাদের 
হাত নেই, সে প্রসঙ্গ তুলে লাভ কি? আর যদি বলি আপনি 
ভয়ঙ্কর ০8০15 কেবলই নিজের কথা ভাবছেন একেবারে 
সীমাহীন দৃষ্টি নিয়ে । রাজী হবেন? আর আপনি কি শুধু আপনার 
নিজের নাকি? সেটা ভুললে চলবে না? | 
শরীর নিশ্চয়ই সেরে উঠছে। ভাল আছি। 
সুনীল 


Sunil Das 
Security Prisoner " 
Dum Dum Central Jail 


22.7.44 
দিদি, I 

আপনি জেলে ফিরে যাবার পর আপনাব কাছে লেখা দুটো 
চিঠির মধ্যে ৩০1৬-এর টা পেয়েছেন জানলাম। আশাকরি 
যথাসময়ে আরও একটাও গিয়ে হাজির হবে। 

চিঠি লিখতে বসে ভাবছি কি লিখবো। হাতের কাছে 
বিষয়বস্তু যে আদৌ নাই তা নয়! জীবন-দর্শন নিয়েই এখন অনেক 
লিখতে পারি আপনাকে কিন্তু, যেটা চাই সেটা 'দর্শন' হলেও 
খাঁটি শাস্ত্রসম্মত দর্শন নয়, তাতে জীবন নিয়েই আলোচনা 
থাকবে বেশী! তা কি আর সম্ভব? মানুষের জীবন যে কেমন 
করে ক্ষুদ্র এক কক্ষযাত্রা থেকে শুরু করে কেবলই ক্রমবর্ধমান 
পরিধিতে আপনাকে অনন্তে ছড়িয়ে দিতে চায়-_আমার কাছে 
সে এক বিচিত্র রহস্য। মানুষের এই অনস্ত-প্রসারী বিস্তারের 
মধ্যেই আমাব বিশ্বরূপ দর্শন। আপনাতে বিকশিত হবার জন্যে ' 
মানুষের এই যে প্রবল আকৃতি, এই যে আসন্তিলেশহীন 
বৈরাগ্যময় ৩809075)07 জীবনের, জীবনের এই অভিব্যক্তি এতো 
সুন্দর, এতো মোহহীন, জীবনের "সমস্ত সত্যই যেন অন্তলীন 
হয়ে আছে চৈতন্যে এই অনন্ত-বিস্তারে। জানি না জীবনের এই 
পরিকল্পনার মাপকাঠিতে কোথায় এসে দীড়িয়েছি। যেখানেই 
দাঁড়াই না কেন আত্মধর্মের সন্ধান পেয়ে থাকলে তার সার্থকতার 
জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমার এক এক সময় মনে হয়, 
মানুষের জীবনে বোধহয় এটাই সবচাইতেবড় সমস্যা! জীবনের 


জয়শ্রী ঘ্ আশ্বিন ১৪১০ 


পরিণতি সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণা থাকে না বলেই তার 
গতিও বার বার দিক্ত্রান্ত হয়। এটা যদি একবার বুঝে নেওয়া 
যায় তাহলে তার অন্য সমস্যা জন্যে ভাবতে হয় না। কারণ, 
জীবন ৪11-075801)£1 এতো তাত্বিক কথা লেখার উদ্দেশ্য 
আর কিছুই না। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে দেখে নিচ্ছি আমার 
মনটা কিছুটা পথ অতিক্রম করলো না বৃত্তাকারে একই জায়গায় 
দাঁড়িয়ে কেবলই ঘুরছে। 

আপনি bullock cart day থেকে একেবারে কর্মব্যক্ত 
পৃথিবীতে এসে পৌচেছেন। শরীর যে এখনও সম্পূর্ণ সারে 
নাই সেটা ভোলেন নাই নিশ্চযই? আপনার ॥০॥॥eটা সেই 
অনুপাতে 1768৮ মনে হচ্ছে বলে লিখলাম। বইয়ের কথা 
লিখেছেন। গরুর গাড়ীর যুগে যে সংস্কৃতির 01০-০এ: যোল 
আনা সে কথা মনকে পীড়া দেয়। ভাবছি আমরা, কি কবা যায়। 
এ বিষয়ে আপনার অভিযোগের কোন সদুত্তর নেই। সভ্যতার 
আলোর সঙ্গে আপনার আবার একটা বিরোধ রয়েছে। এখানে 
ভাল। আজ এই। | সুনীল 


Sunil Das 
Security Prisoner 
Dum Dum Central Jail 


27.8 44 
দিদি, 
চিঠি দিচ্ছি আপনাকে মাঝে মাঝে। নিয়মিত কিনা বলতে 
পারি না। কারণ তারিখের হিসেব আজকাল রাখিনা কোন 
5512)ই অব্যাহত রাখা যায় না রলে। চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ 
পেয়েছি কিছু কিছু। বাকীগুলিও পৌছাবে আশাকরি। 
এতো দিনে আপনার সাম্প্রতিক বাসস্থান সাময়িকের 
প্রোফেশন থেকে স্থায়িত্বেয় সনদ পেলো কিনা জানি না। সনদের 


| + 
বিরাম নেই। এতো অনায়াসে বছর গুলি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে 


যে মাঝে মাঝে মনে হয এরা কি আমাকে ফাকি দেবার জন্যে 
আসা-যাওয়া করে নাকি? এতো গুলো বছব গেল কি রেখে 
গেল সময়ের গায়ে আঁচড় দিযে তাই ভাবি মনে মনে! প্রতিটি 
বছর যখন প্রথম . (এই চিটির বাকি অংশটি নেই, অর্থাৎ হয় 
পাতাটি কালের গর্ভে স্থান নিয়েছে। সম্পাদক!) 


Sunil Das 
Secunty Prisoner 
Dum Dum Central Jail 


99.44 

দিদি, 

টেলিগ্রাম এসে হঠাৎ আমাদের খবর দিল আপনি 
কলকাতায় নেই, একেবারে দিনাজপুর চলে গেছেন। দিনাজপুর 
ফিরে যাওয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য নেই, অনেকদিন যাবৎই শুনছিলাম 
সেখানে যেতে হবে। তাহলেও মনে হয় যেন আকস্মিক একটা 
ঘটনা ঘটলো। আবও আকস্মিক মনে হয় এই জন্য যে যেদিন 
আপনাব ‘তার’ এলো তাব আগের দিন বিকেলেই জানলাম দিন 
দুই-তিন মেডিক্যাল কলেজে থেকে গেছেন এবং সবেমাত্র 
প্রেসিডেলী জেলে ফিরে গেছেন। অল্প অল্প অসুস্থতার 
সাম্প্রতিক খববের সঙ্গে পর পর এই কয়টা খবব বসিয়ে নিলে 
মোট যে-কথাটা দাড়ায় সেটা মনে করে যদি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
হয তাহলে তাকে স্বাভাবিকই বলবো। এতো গেল আমাদের 
কথা। আপনার নিজের শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও আপনার দিক 
থেকে যখন ভাবি তখন এই আকস্মিকতাব সীমা থাকে না। সুপ্ত 
ট্যান্ট্যালাস্বৃত্তি যে কখন নিদ্রা-ভঙ্গের পর অনর্থ ঘটাবে তার 
হিসেব রাখা মানুষের কল্যাণ-বুদ্ধিব কাজ নয় কারণ এ বিশেষ- 
বৃত্তিটাই যে-ই একবার স্বকূপ দেখে নিয়েছে সে-ই অসঙ্কোচে 








প্রভিযোগতায় যদি বর্তমান সুবা টিকেগিয়ে থাকে তাহলে হয়তো 
আপনি সেই অনুযায়ী নিজেকে বিস্তার করে নিয়েছেন পুঁথিপত্রেব 
দিক থেকে । কিজানি আমার এই কথার পিছনে কোনো বাস্তবতা 
আছে কি না সব 07711১9টাই তাসের ঘরের উপরে দাঁড় 
করিয়েছি। যেখানে সন্দেহের অবকাশ আছে সেখানে আর 
বিস্তারে কাজ নেই। এ-প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই । আপনাব কাছ থেকে 
খবর পেলে পর আবার এ-নিযে লেখা যাবে। 

এ বছরটাও শেষ হয়ে এলো । জেলখানায় বছরগুলির যেন 


বলবে যে কল্যাণ বুদ্ধির সঙ্গেই তার চিরন্তন বিবোধ। তাই বার 
বাব বিনা নোটিশেই সে পথ বোধ করতে হাজিব হয় আর 
একবাব তাব খেযাল-খুশীর কসরত দেখিয়ে জানিষে দিয়ে গেল 


কত তৎপর। 
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পবিবর্তনটা কেমন লাগলো আপনার? পুরানো জায়গায় 
সম্পূর্ণ নতুন হয়ে গেলে খুবই ভালো লাগতো নিশ্চয়ই। তবে 


আত, 


4 


অবশ্যি জানি না ওখানে পবিমিত স্থানের পবিমাণ আরও সংকীর্ণ = 


হয়ে এলো কি না এই অবসরে । আশাকরি কিছু দিনের মধ্যেই 


oe 


ক 
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এখানে আপনার চিঠি খবর বয়ে নিয়ে আসবে। প্রেসিডেলী 
জেল থেকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন চিঠির জবাব দিতে 
পারছেন না বলে দুঃখিত যেন না হই আমরা। জবাবের জন্য 
আপনি ভাববেন না দিদি। চিঠি লেখাটাই যাদের আনন্দ তারা 
চিঠি লিখবেই। আপনি যেমন সুবিধা পাবেন জবাব দেবেন। 
খবর তো আমরা সবাই এখানে পাচ্ছিই। সেটাই এখন আসল 
কথা । এখন আসল পেলেই যথেষ্ট মনে করবো, উপরি পাওনার 
জন্য সুদিনের অপেক্ষায় থাকব। 

ভালোই আছি একবকম, লেখা-পড়াব আয়োজনটা 
কেবলই অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে আর ভাবছি এবার ঘাটতি পূরণ 
করবার উদ্যোগ করি। তাই বা হয়ে ওঠে কই? সমস্যা এই যে 
লেখা-পড়া দিয়ে মানস-গঠনের যে চালুন তৈবী করেছি তাব 
ছোট ছোট ছিদ্র দিয়ে বাস্তব গলে যাবে, না ছাকনিতে আটকা 
পড়বে? এটাই ভাববার কথা। 





আজ এই ৷ সুনীল 
Sree Sunil Das Leela Roy, Dinajpur Jail 
Security Prisoner 210.44 
DD Jail 

সুনীল ভাই, তোমবা সবাই বিজয়ার প্রীতি স্নেহ ও শুভেচ্ছা 


নিও আমার ৷ তোমাদেব চিঠি লিখবার সুযোগ পাইনা-_ সেটা 
নিজের একটা বড় দুর্ভাগ্য মনে হয়__ কারণ তোমাদের চিঠি 
পাওয়া ও লেখা_ এক বড় রকমের আনন্দ আমার। ছোট বড় 
অনেকের চিঠি পাই তোমাদের ওখানকার-_ সবাইর চিঠি নিয়ে 
আসে আনন্দ দরদ-_ উত্তর দিতে পরি না-_ অপরাধী হযে 
থাকি তাদেব কাছে_ ও নিজের কাছেও । কিন্ত তারা ভুল 
বুঝবেন এটুকু নিঃসংশয় হয়ে পারি তো? 

তোমার ও তোমার বন্ধুর অনেকগুলি চিঠি পেয়েছি। 
তোমার শেষ চিঠি ৯।১০-এর এবং অন্যটা ৬। ৯-এর। মনে 
ব্যবস্থায় তোমরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হওনি দেখে। খুব ভাল লাগে 
ভাবতে যে কতকগুলি অন্ততঃ জায়গা আছে যেখানে ভেবে 
চিন্তে প্রতিপদে চলতে হবে না। ক্রুটি বিচ্যুতি যেখানে ধরাই 
পড়ে না। 

তোমাব চিঠি সামনে রেখে উত্তর দিচ্ছি না। ইচ্ছে করছে 
না আজ নিক্তির ওজনে উত্তব প্রত্যুত্তর । যে কথাগুলো মনে 


আসছে_ তাই সাজিয়ে যাচ্ছি যেমন তেমন ভাবে। সমস্তটা 
মন একটা নিবিড় উদাসে ভরে আছে__ এ নিরাশা ব্যর্থতা নয় 
মোটেও- শুধু যেন অনন্তকাল ধরে পথচলাব ডাক_- পথে 
পথে পথ খুঁজে বেড়াবার আহান, কোথাও যেন স্থিতি বা প্রাপ্তি 
নেই কিছু কেবলি বিলিয়ে দেয়া, হারিয়ে যাওয়া। এক এক সময়ে 
ভাবি এসব যে 19071071955 নয় তার প্রমাণ কি? কোন্‌ 
কষ্টিপাথরে নিজের মনকে যাচাই করে এর স্বাস্থ্য নির্ণয় কববো। 
বলতে পার কিছু? তারপব চার দিকে কি সব 18170911063 . 
হচ্ছে বল ত? মত ও পথ সব যে এ ধবংসন্তূপের নীচে ঢেকে 


_গেল। দুঃখ বা নিরাশা তাতে হবে না__বরং ভাবি Hamlet 
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will 17৩৬০119959 his 1০১-_ মানুষের খোজাখুজি সেটাই 
ধ্রুব ও চিরস্তন। এক এক সময় ভাবিযে তোলে যথার্থ কি চাই 
তার হদিস বের কবতে। সারা দিন সমস্ত কাজ সমস্ত ব্যস্ততা, 
কথাবলার পেছনে চলছে অবিচ্ছিন্ন ও আনহাইব্রিড আমার 
জীবন-_যার আদি অন্ত ভেবেই পাই না। বুঝি না জানি না 
শুধু অনুভব করি একটা সুতীব্র সুতীক্ষ বেঁচে থাকা-_ যার সঙ্গে 
বাহ্যিক দৈনন্দিন জীবনেব হয়তো কিছু মাত্র যোগ নেই। 
পুজো হলো এখানে তাব সব ব্যস্ততা বইতে হয়েছে। লাভ 
হয়নি বলা যায় না। মানুষকে আমি ভালবাসি- তার দুঃখ বেদনা 
আনন্দ হর্ষ সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ হয় 
আমার। গত কটা দিন হয়তো বা তাই নিরর্থক যায় নি। আমার 
শরীরের জন্য তোমরা ভাবছে হয়তো। ভেব না। আস্তে আস্তে 
90017£ হচ্ছি__গত কটা দিনের অতিব্যস্ততেও কষ্ট হয়নি-_ 
বহুদিন পর প্রায় ৬1৭ মাস পর। তবে একেবাবে নিখুঁত হওয়া 
অন্যান্য উপসর্গ সম্পর্কে হয নি-_ চিকিৎসার সুযোগ পেলে 
হয়তো সহজেই হোতো। যাক্‌ ওসব ভেবে লাভ নেই। ১২টা 
রাত হোল-_- এবার ঘুমোতে যাই। ভাল আছ তো? শরীর ভাল 
ছিল না কেন? কত ৬০751); জানাবে অবশ্যি। অজস্র স্নেহ 
ভালবাসা রইল সবার জন্য। বন্ধুদের প্রীতি দিও। 
শু. দিদি। 


Sunil Das 
Secunty Prisoner 
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পারাটা ও তোমাদের লেখা পাওয়া বড় একটা আনন্দ। কি যে 


জয়শ্রী হর আশ্বিন ১৪১০ 


হয়েছে-_ কাউকেই যেন উত্তর দেবার সুযোগ জোটে না ,অথচ 
মনে হয় সব চিঠিই -_ 05€1190 থেকে যাচ্ছে। সময় সময় 
খুব তীক্ষ ভাবে মনে হয়-_ কত কিছু না পাওয়া, না-হওয়ার 
মধ্যে এও একটা বড রকম 77৬০৫ হওযা-_ (আজ আমি 
০81619$5-__ অথাৎ ইংরাজী বাংলা যা খুশী লিখব) মনে হয় 
যেন কত যোগাযোগ হাবালাম, হয়তো কতো সুহৃদ ও বন্ধুও__ 
যেহেতু পরস্পরের বাণী পৌছালো না পরস্পরেব কাছে।হয়তো 
কত ভুলের স্তুপ জমে উঠলো-_ আমার অক্ষমতাকে আশ্রয় 
করে। যদি চিঠি না পাও আমার বহু দিন তাতে ভুল বোঝ না 
তো? 

তোমার ২৭। ৯, ২২। ১০ ও ১৬। ১১র চিঠি পেষেছি। 
আমি শেষ লিখেছি ২। ১০ অর্থাৎ দুমাসেব উপর। তোমার 
শীত প্রশত্তিতে কল্পনা বা বাস্তবতা কোনটা বেশী তা নিয়ে মাথা 
ঘামাই নি আমি-_ কারণ সেটা এক্ষেত্রে বিচার্য নয । জানলাম 
ও বুঝলাম্‌ বাইরের জগতেব আলো ছাযা তোমার মনেও 
আলোছায়ার আনন্দ দোলা দিয়ে যায় খুশী হল মনটা এই 
জেনে যে তুমি স্বাভাবিক “হয়েছ”-_ সহজ হয়ে ধরা দিয়েছে 
চারপাশের আবেষ্টনের কাছে। আবেষ্টনের সঙ্গে মিতালি 
আমাদের পাতাতেই হয় শেষ পর্যন্ত যদি বাঁচার মত বাঁচতে 
চাই-_ সে সংঘর্ষের পর মিলনই হউক বা মিলন দিযেই শুরু 
হউক। “আমার” কাঞ্চনজংঘার জন্য কোনো অনুতাপ কোর 
না__ কারণ কাঞ্চ নাতে “আমার” হয়নি বিন্দুমাত্রও। তবুও 
শীতকে আহান করিনি এমন ভাগ্যহীনও নই। সন্ধ্যায় যখন ছোট 
উঠানটিতে ঘুবি-_কন্কনে বাতাস বইতে থাকে অন্ধকাব হয়ে 
আসে চার দিক মনে মনে কামনা করি কত পাহাড় পর্বত ভেঙে 
পাইনের নীচের আঁকার্বাকা পথ দিয়েই না চলেছি। এই তো 
কদিনের মাত্র জীবন আমাদের মূলধন__ তা নিয়ে plan and 
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Programmes দুর্ভাবনার অন্ত নেই। plan শুরু না হতে 
হতেই_— programme সাবা হযে যাবার chanceই বেশী। 
আজকাল আমার 1০০৭টা ছেয়ে আছে এক বিচিত্র সব ছাওয়া 
উদাসে-_এ দুঃখ বা বেদনা নয-_ অভাববোধও নয়-_কারণ 
অভাব আমাব খুঁজে পাই না আমি। প্রশ্ন জাগে back wash 
from life's surgeই কি শুধু এবারকার পাওয়া। প্রচণ্ড করে, 
তীক্ষকরে বাঁচতে চাই, হতে চাই, নিঃশেষ করে দিতে চাই-_ 
কিন্ত কেবলি মনে হয় সেদিক দিয়ে ] could not touch the 
depths or heights—what ever it 1501 my being 
তাতেই অসীম restlessness তাব সঙ্গে বর্তমানের অতিতুচ্ছতার 
গ্লানি এসে মিশেছে করেছে আমার অসম্ভব high strung 
5€n510V৪, অথচ কোনো relief নেই । আমার আর এই অর্থাৎ 
আমাব “যথার্থ” খবর । হয়তো এখবরই জানতে তুমি চাও 
আর না .চাইলেও-_আমার তো কোথাও কোথাও নিজেকে 
ভাবমুক্ত করতে হবে না হয় মানুষের সমাজে জন্মালাম কেন 
যবি চিন্তাকেই 57876 না করতে পারবো। বনজঙ্গলে বা 
হিমমণ্ডলেও তো জন্মাতে পারতাম-__ যেখানে চিন্তা বলে 
পদার্থই নাকি নেই । আমার চিঠিটা হয়ে উঠেছে একান্ত খাপছাড়া 
নয? বেশ অনুভব করছি তোমার বিস্ময় কিন্তু বিস্মিত হবে 
কেন? খাপছাড়া হওয়াই যদি স্বাভাবিক হয় তবে-_তাই আমাকে 
হতে হবে__ তাদের কাছে যাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার 
সার্থকতা পাই-_ আনন্দেও সহ-অনুভূতিতে । প্রস্তুত থেকো 
you might meet an entirely changed being— 
changed in more than one respect তার মধ্যেও তোমার 
দিদিকে খুঁজে পাবে তো? যদি নাও পাও কোনো অনুযোগ বা 
অনুতাপ থাকবে না। একান্ত স্নেহ ভালোবাসা রইল-_ তোমাব 
জন্যও অন্যান্য স্লেহাস্পদদেব জন্য। শুভার্থী দিদি 


+ 


৮ 


জোতির্ময় চিৎস্বরূপানন্দ মহারাজ স্মরণে* 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় 


স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ মহারাজের জন্মশতবর্ষপূর্তির উপলক্ষে 
আজ (১৬ আগস্ট, ২০০২ সনে) সোদপুরে যে স্মরণসভার 
আয়োজন করা হয়েছে তাতে আমি যে যোগদান করতে 
পেরেছি তা আমি ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করি। 
চিৎস্বরূপানন্দ মহারাজ সুধন্ব মহারাজ নামেই শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরিমণ্ডলে সমধিক পরিচিত। তার জন্ম কলকাতার 
শোভাবাজারে এক অর্থবান ও অভিজাত বংশে ১৯০২ 
সালের ১৬ আগস্ট, তার প্রয়াণ ১৯৮৪ সালের ১১ 
জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। তার জীবনের 
মেয়াদ ছিল বিরাশি বছর। এই দীর্ঘ সময়ের বেশির ভাগটাই 
কেটেছে তাঁর বিদ্যাচর্চায়, ধর্মচর্চায় ও জনহিতকর কল্যাণ 
কার্ধে। গুরুর আদর্শকে তিনি ভগবানের নির্দেশ বলে মনে 
করতেন। 
|| ২।। 

সুধন্ব মহারাজের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই 
১৯৩৭ সালে উত্তর কলকাতায় অভেদানন্দ মহারাজের 
পর থেকে। মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরের গ্যালারিতে তখন 
থাকতেন সুধন্ব মহারাজ, প্রজ্ঞা মহারাজ, আমার গুরুভাই 
রণজিৎ সাহা প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। ১৯ নং রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে তখন 
সমিতির নিজস্ব দোতলা বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছিল ।স্বামীজী 
মহারাজের থাকবার উপযোগী তিনখানা ঘর দোতলায় ছিল। 
দোতলায় উঠবার সিঁড়ির পাশের প্রথম ঘরখানি ছিল 
ভক্তদের বসবার ঘর, তার পব স্বামীজীর অফিস ঘর, সংলগ্ন 


* ১৬ আগস্ট, ২০০২ সালে সোদপুবে ছবি কুণ্ড-সন্ধ্যা কুণ্তুর 
উদ্যোগে আয়োজিত স্বামী চিংস্বরূপানন্দ মহারাজের স্মরণসভায় 
প্রদত্ত ভাষণ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কবেছিলেন ড. নীরদবরণ 
চক্রবর্তী দের্শনশাস্ত্রের প্রখ্যাত অধ্যাপক)। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট 
অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপিকা উমা 
মুখোপাধ্যায় 


পরের ঘরখানি শয়নকক্ষ। মনে হয়, ১৯৩৩ সালের শেষ 
দিকে থেকেই স্বামীজী মহারাজ সমিতির নিজস্ব বাড়িতে 
থাকা শুরু করেন। এর অব্যবহিত পূর্বেই প্রায় আড়াই বছর 
ধরে (১৯৩০-৩৩) সমিতির ভবন ছিল ১৩ নং রাজা 
রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে একখানি দ্বিতল ভাড়াবাড়িতে। স্থানাভাব- 
বশত অভেদানন্দ মহারাজ বেশির ভাগ সময়েই তখন 
থাকতেন নিজ-প্রতিষ্ঠিত দার্জিলিং আশ্রমে । ১৩ নং রাজা 
একটি অবৈতনিক প্রাইমারি ইস্কুল ছিল। ছাত্র সংখ্যা ছিল 
২০ জনেৰ মতো। আমি ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, 


রণজিৎও তাই। আমরা ছিলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও সহপাঠী। 


. আশ্রম দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন চণ্ডী মহারাজ (স্বামী 
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সদাত্মানন্দ) ও শান্ত মহারাজ (স্বামী সদ্রূপানন্দ)। ঠাকুর 
সেবার দায়ত্বে ছিলেন প্রজ্ঞা মহারাজ (তখন ব্রন্মচারী)। 
সাধন ও জীবন-নামে দুটি কলেজের ছাত্রও ওই সময় শান্ত 
মহারাজের তত্বাবধানে সমিতি ভবনে থেকে পড়াশুনা 
করত। তাদের খাইখরচ ও অন্যান্য বাবদ তাদের বাবা মাসে 
মাসে শান্ত মহারাজের কাছে টাকা পাঠাতেন। বছর দুই 
পরে তাদের কাউকেই আর সমিতিতে দেখতে পাই নি। 
অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ছিলেন চণ্ডী 
মহারাজ-_ ধীর, স্থির, শান্ত ও সমাহিত; প্রজ্ঞা মহারাজও 
আমাদের ক্লাস নিতেন__ তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু ও 
তারুণ্যে ভরপুর। ১৯৩৩ সালে ১৯ নং রাজা রাজকৃষ্ণ 
স্ট্রিটে ভাড়াবাড়ি থেকে নিজস্ব ভবনে সমিতি স্থানান্তরিত 
হলে অবৈতনিক বিদ্যালয়টিও সেখানে স্থানান্তরিত 
হয়েছিল। বর্তমান মূল আশ্রম-বিষ্ডিঙের উত্তর দিকের 
উন্মুক্ত প্রশস্ত স্থানটিতে খানকয়েক টিনের চালের ঘর ছিল। 
সেই-সব ঘরে আমাদের ক্লাস হত। প্রধানশিক্ষক চণ্ডী 
মহারাজের কাছে আমার খণের শেষ নেই প্রজ্ঞা মহারাজও 
ছাত্র হিসাবে আমাকে বিশেষ স্নেহেব চোখে দেখতেন। 


জয়শ্রী জর আশ্বিন ১৪১০ 
তখনও আমি সুধন্ব মহারাজের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসি নি। - 


তার সঙ্গলাভের সুযোগ পাই ১৯৩৭ সাল থেকে। 
অভেদানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ থেকে বেরিয়ে আসার 
পর (১৯২৩) উত্তর কলকাতার মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের একটি 
_ তিনি বেলুড় মঠেই থাকতেন।দুই-আড়াই মাস পরে ১১নং 
ইডেন হসপিটাল রোডের একটি প্রশস্ত বাড়ি ভাড়া করেন 
ও নিজের ভাবনানুযায়ী রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির 
গোড়াপত্তন করেন (১৯২৩)। ওইখানেই এক শুভ দিনে 
আমার বাবা ও মা অভেদানন্দের কাছে মন্তরদীক্ষা লাভ 
করেন। ওইখানেই চণ্ডী মহারাজ, শান্ত মহাবাজ ও সুধন্ব 
মহারাজকে তারা প্রথমে তরুণ ব্রহ্মচারীরূপে, পরে 
সন্যাসীরূপে দেখতে পান। অভেদানন্দ মহারাজ ওই বাড়িতে 
সপ্তাহে তিন দিন করে গীতা, উপনিষদ ও রাজযোগের উপর 
নিয়মিত ক্লাস নিতেন। কর্মবিস্ৃতির সঙ্গে সঙ্গে সমিতির 
জন্য আরো প্রশস্ত জায়গার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অতঃপর 
৪০ নং বিডন স্ট্রিটের বহুঘরসমন্বিত চারতলা বাড়িতে বেদাস্ত 
সোসাইটি স্থানান্তরিত হয়। ওই বাড়িতে থাকাকালীন 
(১৯২৫-৩০) স্বামীজীর কর্মযজ্ঞ নতুন মাত্রা লাভ করে। 
'ভক্ত সমাগম পূর্বের থেকে অনেক বেশি বেড়ে যায়। 
বাবা-মার সঙ্গে বহুবার আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করতে 
ওই স্থানে গেছি। তদবধি রামকৃষ্ণ পরিমশুলের সঙ্গে আমার 
নিবিড় সংযোগ অব্যাহত। | | 
সুধন্ব মহারাজ দীর্ঘাঙ্গী, গৌরকান্তি, সৌম্যদর্শন সুপুরুষ 
ছিলেন। গৈরিকবসন পরিহিত এই সন্ন্যাসী ছিলেন বেদান্ত 
মঠের এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব । ইতিহাস, সাহিত্য, চারুকলা 
ও দর্শনে তার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। বিদ্যা, বুদ্ধি, মননশীলতা 
ও ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় তিনি ছিলেন অভেদানন্দের 
আশ্রমিক শিষ্যদের মধ্যে সব থেকে বেশি সমুজ্বল। 
সক্রেটিসের পরিমণ্ডলে প্লেটোর যে স্থান, অভেদানন্দের 
বেদান্ত মঠে সুধন্ব মহারাজের স্থান ছিল কিছুটা সেরূপ। 
তার সম্বন্ধে কিশোর বয়সে আমার ধারণা ছিল এরকম। 
তীর মধ্যে পাণ্ডিত্য থাকলেও তার জীবনে কখনো দেখিনি 


৩২৬ 


পাণ্ডিত্যের অভিমান। অনেক সন্ন্যাসীও এ দোষ থেকে মুক্ত 
থাকতে পারেন না। তীর গুরুভক্তি ছিল দেখবার মতো। 
|| ৩।। 

সুধন্ব মহারাজের বাল্য ও কৈশোর ছিল ভারতীয় জাতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের এক ক্রান্তিকাল, পালাবদলের যুগ। 
১৯০৫-এর স্বদেশী অন্দোলনেব শুরু হওয়ার সময় তাঁর 
বয়স ছিল মাত্র তিন, আন্দোলনের মেয়াদ চলেছিল ১৯১১ 
সাল পৰ্যন্ত তখন সুধন্ব মহারাজের বয়স নয়। স্বদেশী 
যুগের ত্যাগধর্মের ব্রত বাস্তব রূপ নেয় জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনে (যার পুরোভাগে ছিলেন “ডন'এর সতীশচন্দ্ 





মুখোপাধ্যায়) এবং কিছুদিন পরে তা বৃহত্তর আকারে দেখা খঁ.. 


দেয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে যা দেশপ্রেমিকদের 
হৃদয়কে ভালোভাবে স্পর্শ করেছিল। তার পরে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে (১৯১৪-১৮) ভারতের অভ্যন্তরে ও 
নানারূপ বৈপ্পবিক কর্মপ্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯১৭ সালের 
ব্লশেভিক বিপ্লব, বহু পুরানো সাম্রাজ্যের ভাঙন ও পতন, 
শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান, অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে 
নিরীহ ভারতবাসীদের উপর ইংরেজ-শাসকদের বর্বরোচিত 
আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড, মোহনদাস করমণাদ গান্ধীর ভারতীয় 
রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় আবির্ভাব 
এই সমক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সুধন্ব 


4 


৫ 


মহারাজের কৈশোর ও যৌবনের মানস গঠিত হয়েছিল। “*” 


যর গর: রদতক হর জত ত 
মতো। 

১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হযে 
কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের উচ্চতর শিক্ষার জন্য 
তিনি ভর্তি হন। এই কলেজেই তিনি প্রথম ইংরেজি ও 
পরে দর্শন বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করতেন। বহু বিষয়ে 
জ্ঞানস্পৃহা থাকলেও তার সব থেকে প্রিয় বিষয় ছিল 
ফিলজফি বা দর্শন। তখন দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে ড. 


৯ 


এ. 


হীরালাল হালদারের নামভাক ছিল জবরদস্ত । ড. হালদারের _. 


কথা ছাত্র বয়সে সুধন্ব মহারাজের মুখে বহুবার শুনেছি। ড. 
হালদারের কথা উঠলে তিনি তাঁর নাম সশ্রদ্ধ ও কৃতজ্ঞচিত্তে 


Es 


[A 


Ea 


পাপ 


জোতির্ময় চিৎস্বরূপানন্দ মহারাজ স্মরণে 


স্মরণ করতেন। তারই মুখে আমি প্রথম শুনি ড. সাতকড়ি 
মুখোপাধ্যায়, ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, ড. অধরচন্দ্র দাস, ড. 
মহেন্দ্ৰনাথ সরকার প্রমুখ খ্যাতনামা মনীষীদের নাম। 
বিশ্বখ্যাত মনীষী বিনয় সরকারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বিংশ 
শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাব যে ব্যাপক ও বহুমুখী 
আলোচনা হয়, তাতে হীরালাল হালদার অনেকখানি জায়গা 
জুড়ে রয়েছেন (বিনয় সরকারের বৈঠকে গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য, 
কলিকাতা ১৯৪২)। ভারতীয় দর্শনসেবকদের মধ্যে 
হীরালাল হালদারের স্থান কোথায় জিজ্ঞেস করলে অধ্যাপক 
বাবু (১৮৬৬-১৯৪২) একালের ভারতীয় দর্শন লেখকদের 
সর্বপ্রথম পণ্ডিত যাঁর রচনাবলী পাশ্চাত্যে সুধী-পরিষদের 
পত্রিকায় বেরিয়েছে। ১৮৯৪ সালে মার্কিন মুলুকের 


একটা লেখা ছাপা হয় তার দু'বছরের ভেতর সেই পত্রিকায় 
বেড়িয়েছিল তার আর একটা রচনা ।৮.. ১৮৯৯ সালে 
হালদারের আর-একটি লেখা প্রকাশিত হয় আমেরিকার 
ওই বিখ্যাত পত্রিকায। তিনি আগাগোড়াই ছিলেন পাশ্চাত্য 
দর্শনের সেবক। “দুনিয়ার অন্যতম একনিষ্ঠ হেগেল 
ব্যাখ্যাকার, হেগেল-প্রচারক ও হেগেল-সাধক ছিলেন 
হীরালাল হালদার।” কথাগুলি বিনয় সরকারের। ' 
সুধন্ব মহারাজের ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্যদর্শন উভয় 
ক্ষেত্রেই গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি বেদান্ত মঠের প্রেসিডেন্ট 
থাকাকালীন আমি ছাত্রাবস্থায় তার কাছে অভেদানন্দ 
মহারাজের Spiritual Unfoldment, Divine 
Heritage of Man প্রভৃতি গ্রন্থের বক্তব্য ভালোভাবে 
বুঝবার জন্য মাঝে মাঝে যেতাম। তিনি আমায় অত্যন্ত 
স্নেহের চোখে দেখতেন ও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সর্বদাই 
আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাতেন। আমি নিয়মিতভাবে তাঁর 
কাছে পাঠাভ্যাস করতাম এ কথাটা তাঁর ঞ|বনীগ্রহ্থে আমাব 
সম্বন্ধে যেভাবে লেখা হয়েছে তা সঠিক নর । তিনি গুধু 
আমার গুরুভাই ছিলেন না। শিক্ষাগুরু স্বামী বেদানন্দের 
(দেবেন মহারাজ) সঙ্গে সুধন্ব মহারাজের খুব সপ্তাব ছিল। 
তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথেব প্রচণ্ড ভক্ত, শক্তিশালী কবি ও 





৩২৭ 


প্রবন্ধকার। তীর কাছে আমি বাংলা রচনা শিখতাম। আজ 
তাকেও আমার সম্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। 
118 || 

সুধন্ব মহারাজ অসাধারণ বাগ্ী ছিলেন যেমন বাংলায় 
তেমন ইংরেজিতে । ঝরঝরে বাংলায় বা ইংরেজিতে সমান 
দক্ষতার সঙ্গে বক্তৃতা করা সোজা কথা নয়। আশ্রমের বহু 
অনুষ্ঠানে তীর দেওয়া ভাষণ সর্বদাই থাকত মর্মস্পর্শী। 
একবার এক অনুষ্ঠানে কিছু আমেরিকান বেদান্তানুরাগী 
পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন. অভেদানন্দ মহারাজের মুখে তারা 
ভারতীয় ধর্মদর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা শুনবেন এই আশা 
নিয়ে মঠে এসেছিলেন। স্বামীজী মহারাজের সেদিন শরীর 
খুব খারাপ ছিল। দু-চার মিনিট সভায় ইংরেজিতে ভাষণ 
দেবার পব স্বামীজী মহারাজ সুধন্ব মহারাজকে নির্দেশ 
দিলেন সাহেবদের উপযোগী করে বক্তৃতা দেবার জন্য। 
সুধন্ব মহাবাজ অনর্গল পরিশীলিত ইংরেজিতে হিন্দুধর্ম ও, 
পবিবেশে। প্রায় আধঘন্টা বললেন--- শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ। 
স্বয়ং স্বামীজী মহারাজও উপসংহারে সুধন্ব মহারাজের 
মনোজ্ঞ ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এটা ১৯৩৭ 


সালের ঘটনা-_ ১৯৩৭ সালের কলিকাতায় ‘পার্লামেন্ট + 


অব রিলিজিয়ানস' অনুষ্ঠিত হবার পরে। 

11 ৫.1 
অভেদানন্দ মহারাজের ইচ্ছানুসারে তার দেহত্যাগের পর 
(৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) সুধন্ব মহারাজ বেদান্ত মঠের 
পরবর্তী প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। বেদান্ত 
ঘরখানিতে তিনি অবশ্য একলা নয়) তখন থাকতেন। 
ব্রহ্মচারী যতীশকে তিনি কত যত্ব করে লাইন ধরে ধরে 
Spiritual Unfoldment পড়াতেন স্বচক্ষে তা দেখেছি। 
আমিও মাঝে মাঝে ওইখানে সুধন্ব মহারাজের সঙ্গে দেখা 
বরেছি। তখন আসি বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বত্র। একদিন 
বখচ।বু্ধিতে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি তো এখন মঠের 
প্রেসিডেন্ট। আপনি আমাদের গুরু মহারাজের ঘরেই তো 
বসতে পারেন৷ উনি গ্তীরভাবে বলেছিলেন ছিঃ ছিঃ, অমন 


জয়শ্রী শ্র আশ্থিন ১৪১০ 


কথা মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় বার আমার সামনে বোলো না। 
অভেদানন্দের ওই চেয়ারে বসা আমি তো কোন্‌ ছাড়, এত 
বড়ো রামকৃষ্ণ সংঘেও কী কেউ আছে যে ওই চেয়ারে 
বসার যোগ্য ? তার গুরুভক্তি দেখে আমি তো একেবারে 
অভিভূত। নিজের নির্বদ্ধিতার জন্য নিজেই লজ্জিত হলাম 
ও ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাইলাম। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে 
বেশিদিন আসীন থাকতে পারেন নি। তার স্পষ্টবাদিতা 
অনেক সময় প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তিনি 
স্বেচ্ছায় তিন বছরের মাথায় বেদান্ত মঠ ছেড়ে নিঃশব্দে 
বেরিয়ে আসেন। সে কাহিনী এখন ইতিহাস। তিনি বেদান্ত 
. মঠ থেকে বেরিয়ে যাবার ফলে মঠের লাভ হয় নি মোটেই। 
ক্ষতিই হয়েছিল। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা এখানে 
অবান্তর। 

আর-একবার সুধন্ব মহারাজকে কথায় কথায় 
- বলেছিলাম, “আপনারা তো স্বামীজীর সন্যাসী শিষ্য। 
আপনারা ঘরবাড়ি ছেড়ে কত কষ্ট, কৃচ্ছুসাধন করে 
আধ্যাত্মিকভাবে কত উপরে উঠে তবে তো সন্ন্যাসী; 
গৃহীদের থেকে আপনারা কত বড়ো।” সেদিন মহারাজ 
খুব ভালো মুডে ছিলেন। সন্সেহভাবে আমাকে বললেন, 
“আরে বোকা ছেলে, গেরুয়া পড়লেই কি বড়ো মানুষ হওয়া 
যায়, মনের মধ্যে গেরুয়া ভাব জাগ্রত না থাকলে গেরুয়াধারী 
সন্ন্যাসী কিসের সন্যাসী? আমি স্বামীজী মহারাজের নিবিড় 


ছেড়ে সোদপুরে চলে গেছেন এক ভক্তের বাড়িতে । 
সেখানে গিয়ে দু-একবার তীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। 
তার লেখা “স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কথা’ (দুই খণ্ডে 
সোদপুর থেকে প্রকাশিত, ১৩৯২-১৩৯৩) অভেদানন্দ 
মহারাজের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলীর অমূল্য নির্যাস। 
বাংলার ধর্মসাহিত্যে ওই গ্রন্থদ্বয় এক অপূর্ব সংযোজন। 
চিৎস্বরূপানন্দ মহারাজের উপর লেখা ছবি কুন্ড ও সন্ধ্যা 
কুস্তর স্বামী অভেদানন্দের দিব্যসামিধ্যে স্বামী চিৎস্বরূপানন্দ” 
(সোদপুর, ১৪০১) একখানি অতি মূল্যবান এতিহাসিক 
গ্ৰন্থ । সুধস্ব মহারাজের মানসিক চিন্তাধারার ও ধর্মসাধনার 
ক্রমবিকাশের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ এতে পাওয়া যায়। 
স্বামী অভেদানন্দের ধর্মজীবনের উপরও এই গ্রন্থে নতুন 
আলোকসম্পাত করা হয়েছে। ঘটনা বিবরণে ছোটোখাটো 
কিছু ভুল-ত্রুটি আমার নজরে পড়েছে। তা ছাড়া, এত 
তথ্যবহুল একখানি মুল্যবান গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে কটাক্ষপাত বা ভাষার রূঢ়তা 
লক্ষণীয়, তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হলে গ্রন্থখানি 
আরো আদরণীয় হয়ে উঠবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ 


. নেই। 


সান্নিধ্যে রয়েছি এত বছর ধরে, মনকে কি এখনও সম্পূর্ণ - 


নিস্পৃহ, বিষয় বাসনার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন করে তুলতে 
পেরেছি? সত্যি কথা বলতে কি নিষ্কাম কর্মযোগের সবটুকু 
আয়ত্ত করতে এখনও আমার অনেক দেরি। নিজের অহংকে 
নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা করা প্রকৃত সম্যাসীর সাজে না। 
বাহ্যিক আচার-অনুষ্তন ছেড়ে বেশি করে জপ ধ্যান করবে, 
ঠাকুরের শ্রীচরণে কৃপা ভিক্ষা করবে।” সুধন্ব মহারাজের 
এই অমৃতবাণী আজও আমার কানে বাজছে। এই অহংনাশ 
সম্বন্ধে যে কথাগুলি তিনি সেদিন বলেছিলেন, তার মর্মার্থ 
কিন্তু ওই ছোটো বয়সে আমি মোটেই বুঝি নি। কিছুটা 
বুঝেছিলাম অনেক পরে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
জীবনীরচনার সময়! তখন সুধন্ব মহারাজ ঢাকুরিয়ার আশ্রম 


৩২৮ 


|| ৬ || 

স্বামী চিৎস্বরূপানন্দেব জীবন তার গুরুদেব স্বামী 
অভেদানন্দের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত! শ্রীরাম- , 
কৃষ্ণ পরমহংসদেবের হাতে-গড়া মন্ত্রশিষ্য। নরেন্দ্রনাথ 
(বিবেকানন্দ) প্রমুখ মুষ্টিমেয় যে একাদশজনকে ঠাকুর 
সর্বত্যাগী সন্গ্যাসীরূপে চিহ্নত করেছিলেন, তাদের অন্যতম 
পুরোধা ছিলেন অভেদানন্দ। একমাত্র বিবেকানন্দকে বাদ 
দিলে বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা, অধ্যাত্মসাধনা, 
বাঙ্মিতা ও ব্যক্তিত্ব সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন 
রামকৃষ্ণমগুলীতে শীর্ষস্থানীয় । বিবেকানন্দের তিনি ছিলেন 
ছায়াসঙ্গী। দুজনের মধ্যে ভালোবাসা ছিল অফুরান। রামকৃষ্ণ 
মঠকে ন্যাড়া-নেঁড়িব আখড়ায় পরিণত করতে চান নি 
বিবেকানন্দ! জপধ্যান-তপস্যাও চলবে, বিদ্যাচর্চাও চলবে , 
নিষ্ঠার সঙ্গে, এই ছিল তার সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি । অভেদানন্দের 
আশ্চর্যজনক বিদ্যানুশীলন ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা 


-্পটি 
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জোতির্ময় চিৎস্বরূপানন্দ মহারাজ স্মরণে 


বিবেকানন্দকেও আকৃষ্ট করেছিল । ১৮৯৩ সালে শিকাগো 
শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্য 
যে নতুন ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত বেগবতী 
শ্রোতস্বিনীতে পরিণত কবেন অভেদানন্দ। “আমেরিকায় 
বেদান্ত-বিজয়ের দুই প্রধান সেনাপতি স্বামী বিবেকানন্দ 
ও স্বামী অভেদানন্দ'-শিরোনামায় আমার একটি 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ (ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র “আমরা সাবাই’ 
পত্রিকাতে) সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। 
তাতে আমার যা মূল বক্তব্য ছিল তাব সংক্ষিপ্তসার 
নিম্নরূপ : . 

পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের ক্ষেত্রে বিকোনন্দের পথিকৃৎ 
সাধনার কথা প্রথমেই স্বীকার্য”। কিন্তু এটাও এইসঙ্গে মনে 
রাখা দরকার যে ১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দের শিকাগো 
গমনের পূর্বেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একদল অতীন্দ্িয়- 
মাগীর (Transcendentalists) অবির্ভাব ঘটে যাব পুরোধা 


ছিলেন রাল্প ওয়াল্ডো এমরাসন, হেনরি ডেভিড থেরো. 


ও আযামোস্‌ ব্রোন্সন আযালকট্‌। কংকর্ডের এই বন্ধুত্রয় 
তাদের চিন্তাধারা ও কর্মধারার দ্বারা হিন্দু ভাবসম্পদ গ্রহণের 
উপযোগী করে আমেরিকাব কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস 
থেকে ১৯৩২ সনে আর্থার ক্রিস্টি -লিখিত The Orient 
in American Transcendentalism : A Study of 
Emerson and Thoreau and Alcott মুল্যবান 
তথ্যবছল গ্ন্থখানি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের তথ্যাবলীর 
উপর নির্ভর করে আমেরিকায় প্রবাসী পণ্ডিত মিশিগান 
বিশ্ববিদ্যালয়ের Brainwave Research বিশেষজ্ঞ 
নিউরো-সাইক্রিয়টিস্ট ডক্টর বসুকুমাব বাগচী লিখেছেন, 


“1015 to call attention to the fact that a certain 
section of America was prepared to listen 
respectfully to Swami Vivekananda and Swami 
Abhedananda when they arrived here (that 1S, 
America) in the last decade of the Nineteenth 


Century.”* কংকর্ড ত্রয়ীর শেষোক্ত মনীবীর ব্যক্তিগত 


= প্রচেষ্টায় স্যার এডুইন আর্নন্ডের Ligh ০45£4 (গৌতম 


বুদ্ধের জীবন ও বাণী) নামক অমূল্য গ্রস্থখানি (প্রথম প্রকাশ 
ইংল্যান্ডে ১৮৭৯ সালে) ১৮৮০ সালে আমেরিকার 
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আত্মপ্রকাশ করে। এই বইখানি আমেরিকার চিন্তাজগতে 
আলোড়ন সৃষ্টি করে। ডক্টুর বাগচী লিখেছেন, “It ৬৪5 a 
literary.sensation and spiritual enlightenment. 
Literate America could hardly believe that such 
a great character as Buddha ever lived.” তদুপরি, 
১৮৪২ সনে প্রতিষ্ঠিত আমেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির 
ধারাবাহিক কর্মপ্রচেষ্টা-_ প্রাচ্য চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণা ও 
আলোচনা প্রতীচ্যকে কিছু পরিমাণে প্রাচ্যাভিমুখী করে 
তোলে। আর এইসব ঘটনা ঘটে শিকাগো বিশ্বধর্ম 
সম্মেলনের বারো-তেরো বছর আগে। 
Hal 
বিশ্বধৰ্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্য 


আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নবযুগের অবতারণা 


করে। সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের 
নিকট থেকে আমদানিকারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিল, কিন্তু 
বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় মিশনারি বা ধর্মপ্রচারক 
(সেইসঙ্গে সিংহলের অনাগারিক ধর্ম্মপালও) যিনি ভারতীয় 
অধ্যাত্মসম্পদ হাতে নিয়ে দাতরা রাজবেশে আমেরিকায় 
ঘটালেন এক যুগান্তর। বিবেকানন্দ আমেরিকার মাটিতে 
ভারতীয় ধর্মদর্শন ও সংস্কৃতির যে প্রাণবন্ত বীজটি 
পৃঁতেছিলেন, তা তার অন্যান্য গুরুভাইদের, বিশেষত 


' অভেদানন্দের, বারি সঞ্চারে ভবিষ্যতে পুষ্প-পল্পবসংবলিত 


এক বিরাট মহীরুহতে পরিণত হয়েছিল। ‘বৈঠকে’ বিনয় 
সরকার তাঁর অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান থেকে উক্তি করেছিলেন 
(১৯৪২), “আজকের বৃহত্তর ভারত রামকৃষ্ণ-সাআাজ্যকে 
বলছি। অথবা রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যকে একালের “বৃহত্তর 
ভারত’ বলছি। এ সাম্রাজ্যের পরিধি ভৌগোলিক ভারতের 
চেয়ে ঢের বেশি। রামকৃষ্ণ-সাত্রাজ্য হচ্ছে ভাব সাম্রাজ্য ৷... 
বিবেকানন্দের মার্কিন কাজ শুরু হওয়া মাত্রই তলব পড়েছিল 
অভেদানন্দের উপর। সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে 
অভেদানন্দ বিবেকানন্দের কাজগুলো বজায় রাখতে 
পেরেছেন-_ ফুলিয়ে তুলেছেন-__ বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রথম 
পথে ঠেলে তুলেছিলেন অভেদানন্দ।”* 


জয়শ্রী ছ্ আশ্বিন ১৪১০ 


বৈঠকী মোলাকাতের সময় (১৯৪২) একবার্‌ বিনয় 
সরকারকে প্রশ্ন করছিলাম খ্রিস্টিয়ান পাদ্রিদের বিদেশে ধর্ম- 
আপনি কিরূপ মূল্য দিতে চান? সরকারের জবাব ছিল 
নিম্নরূপ, “...আমেরিকায় আর কিছু কিছু ইয়োরোপে) 
বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ ভারত-প্রচারের কাজ খানিকটা 
নিরেট বনিয়াদের উপর দাড় করাতে পেরেছেন! অথচ 
এঁদের পশ্চাতে না আছে ভারতীয় নরনারীর সমরশক্তি, না 
আছে রাষ্ট্রশক্তি ৷... এই কৃতিত্টা কি যে-সে কৃতিত্ব? কম্‌- 
সে-কম্‌ খুষ্ট-প্রচারকদের সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোকজনের 
ভেতর বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দকে ঠাই দিতে হবে। 
দুনিয়ার ইতিহাস এই ঠাই দিতে বাধ্য। ভেবে দ্যাখ্‌ তারা 
এক পয়সাও ভারত থেকে পায় নি-_ সেই সম্ভাবনাই ছিল 
না। তা ছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যের সামরিক ক্ষমতা 
ছিল না বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দের পশ্চাতে। এঁরা মার্কিন 
টাকায় মার্কিন মুলুকে মার্কিন নরনারীর জন্য খৃষ্টিয়ানিও 
ইছদিয়ানার ভেতর ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। এদের কৃতিত্ব উনিশ-শ'বছরের যে-কোনো খৃষ্ট 
প্রচারকদের চেয়েও অনেক গুণ বেশি। এই কথাটা সর্বদা 
মনে রাখ্বি।৮ 

১৯৪৯ সালে নোবেল জয়ী বৈজ্ঞানিক স্যার সি. তি. 
রমন অভেদানন্দ প্রসঙ্গে উক্তি করেছিলেন, “His services 
to India in popularising her culture and religion 
abroad were undoubtedly of a memorable 
character.” 

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এক পত্রে 
বর্তমান লেখককে জানিয়েছিলেন (১৯৪১ সালে), “.. স্বামী 
আমেরিকায় ভারতবর্ষের এই অমোঘবাণী শৃণ্স্ত বিশ্বে 
অমৃতস্য পুত্রাঃ”) প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির 
মহাগৌরবের বোধিবৃক্ষের বীজ আমেরিকাভুমিতে প্রোথিত 
করেন। স্বামী অভেদানন্দ আপ্রাণ সাধনার বারি সিঞ্চারে 
এই বীজটিকে একপুষ্পে শোভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
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আমেরিকার নানা স্থানে তাহার এই দেদীপ্যমান কীর্তি আমি 
প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।”* 

১৯১৫ সালে মায়াবতী থেকে প্রকাশিত The Life of 
Swami Vivekananda “শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রহের তৃতীয় 
খণ্ডে (পৃ. ৩৪৭-৪৯) উল্লিখিত আছে, “The untinng 
labours of the Swami Abhedananda, following 
upon those of the Swami Vivekananda, resulted 
in the firm establishment of the Vedanta in New 


York.” অর্থাৎ নিউ ইয়র্কে সুদৃঢ়ভাবে বেদান্ত প্রতিষ্ঠার 
পশ্চাতে আছে বিবেকানন্দের অক্লান্ত সাধনার সঙ্গে 


অভেদানন্দের ব্লাস্তিহীন শ্রম ও সাধনা। স্বামী অতুলানন্দের . 


€গুরুদাস মহারাজের) লেখা With the Swamis in 
America and India (১৯৮৮) নামক গ্রস্খানি রামকৃষ্ণ 
সাহিত্যে এক মহা মূল্যবান এতিহাসিক দলিল। ওই গ্রন্থের 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল-_ যতদূর মনে আছে__ 
With the Swamis in America এই শিরোনামে ১৯৩৮ 
সালে। লেখক ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণপ্রাণ হল্যান্ড- 
জাত গুরুদাস মহারাজ বা স্বামী অতুলানন্দ। 


টিকা 
১. H. Mukherjee . Benoy Sarkar and Ramkrishna- 
Vivekananda Movement, R.M.I C Calutta, 1988, pp. 
17-18 
২. Dr. B. K Bagch!'s Introduction to Sister Shivant's 
(Mary Le Page's) Work on Swami Abhedananda in 
America, Calcutta, 1991, 0 7 
৩. ‘বিনয় সরকারের বৈঠকে’ (প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৪২, 
পৃ. ১- -১১)।২০০৩ সালে বইমেলার সময় ওই বইয়ের দে'জ 
পাবলিশিং-এর নতুন সংস্করণ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ডিমাই 
সাইজের ন’শো পৃষ্ঠার বই। 
৪. তদেব, পৃ. ১৮৬। 
৫ হরিদাস মুখোপাধ্যায়, নবযুগের মানুষ’, কলিকাতা, ১৯৪১, 
পৃ ৭। 
৬. “বিশ্ববাণী” কার্তিক, ১৩৪৮, পৃ. ২৭৫। 
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বিপ্রদাস ঘোষাল 


পশ্চিমবঙ্গের তীতশিল্প প্রসঙ্গে কিছুবলতে গেলেই, সংক্ষেপে 
হলেও অখণ্ড বাংলা তথা বিভাগ-পূর্ব সমগ্র বাংলার 
তাতাশল্পের কথা এসেই পড়ে । অধিকন্তু তাতশিল্প বাংলা তথা 
সমগ্র ভারতের এতিহ্যপূর্ণ অন্যতম এক গ্রামীণ শিল্প। গ্রাম- 
"প্রধান সমগ্র বাংলা এবং অবশিষ্ট ভারতেও এক প্রধান 
কুটিরশিল্প এই তাতশিল্প। একাধারে জনসাধারণের রুচি-পছন্দ 
আর সৌন্দর্য বোধেরও এক প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে দেশীয় এই 
শিল্প অর্থাৎ তাতশিল্গের মধ্যে। 
সেকালের ঢাকাই তাত. ও মসলিনের পাশাপশি পশ্চিম 
বঙ্গের শাস্তিপুর-নদীয়া-আঁটপুর-ধনেখালি ইত্যাদি অঞ্চলের 
তাতশিল্পের কথাও ঢাকাই তাতের সমান না হলেও কম 
এতিহ্যপূর্ণ নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গের তাতশিল্প ইতিহাদের দৃষ্টিতে 
সুপ্রাচীন এতিহ্যমণ্ডিত। : 

শাস্ত-পুরাণের উল্লেখ থেকেও আমরা জানতে পারি, 
মান্ধাতা আমলের সেই কবেকার প্রাচীনতম এই ‘তাত’ 
আজকের শিল্প-বাণিজ্যের সুবাদে অমরা বলি “তাতশিল্প?। 
সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না, কবে থেকে এই তাত বা 
তাতশিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল, আর কার দ্বারাই বা এই শিল্পের 
সূচনা হয়েছিল। ধকৃবেদের ঝষির একটি উক্তি থেকে এটুকু 
মাত্র জানা যায়, তিনি একদিন বলেছিলেন, “দ্যাখো, আমি 
ধর্মীয় আচরণের না জানি “তানা” না জানি “পোড়েন”।” অর্থাৎ 
তানা-পোড়েন কথা দুটি সেই সুপ্রাচীন তাত বা তাতশিল্পের 
ভাষা, এবং সেই ভাষা এখনও সমানে ও সুন্দরভাবে ব্যবহৃত 
হয়ে আসছে। অর্থাৎ সেই সুদূর অতীতকালে যদি তাত বা 
সংশ্লিষ্ট তাতশিল্প না থাকত, তবে খধির মুখে এই চমৎকার 
“উপমা" বা সাদৃশ্যমূলক শব্দ কখনোই উচ্চারিত হত না, কিংবা 


হওয়া সম্ভব হত না। আর সেই সুপ্রাচীন যুগ থেকে সাধারণ : 


মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একান্ত দৈহিক আবরণ,অনাড়ন্বর 
তাতবস্ত্রের প্রচলনও সম্ভবপর হত না। আজ আমরা কল্পনাও 


করতে পারি না, সেই সুদূর অতীতের কত অজানা, অনামী 


৩৩১ 


তাতশিল্পীর অতন্দ্র সাধনার ফলে আজ আমরা এক 
সুরুচিসম্মত ও সুক্ষ্ম বয়নশিল্পের সুপ্রাচীন এঁতিহ্যের গর্বিত 
উত্তরাধিকারী হতে পেরেছি এবং আজকের বিশ্বায়নের যুগেও 
আমাদের মর্যাদা বিশ্বের বাজারে এখনও অল্লান রয়েছে। তবে 
আমাদের গর্ববোধ যে সংশ্লিষ্ট মর্যাদা ও মর্যাদাবোধকে 
অতিক্রম করৈ না যায়, সেদিকেও আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হবে। তা হলেই আমাদের গর্ব ও মর্যাদা থাকবে উজ্জ্বল ও 
অমলিন। টু 

আমাদের মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ তথা অখণ্ড বাংলা 
গ্রামীণ ভারতের তাতশিক্সের সুপ্রাচীন ইতিহাস ও এঁতিহ্যেব 
সঙ্গে লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা ও জীবনের আনন্দ-উৎসবের 
কথা, অর্থনৈতিক জীবনের কঠিন বাস্তবের সামগ্রিক চিত্রকলা 
রয়েছেজঙ্গাঙ্গীভাবেই বিজড়িত। এ কথা আমরা যেন কখনো 
না-ভুলি। তবেই আমাদের অতীত থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
আশার আলো থাকবে অন্লান ও সমান গৌরবোজ্জ্বল। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখযোগ্য, সেকালের ঢাকাই ভাতশিল্প ও 
তাত-মসলিনের গৌরবজনক একটি ঘটনার কথা, যা এখনও 
আমাদের মনে গর্বের সঞ্চার করে। ঘটনাটির কথা এখন 
সুপ্রাচীন এতিহাসিক মর্যাদামণ্ডিত। স্মরণীয় ঘটনাটি হল 
মোগল রাজত্বে জনৈক মোগল সম্রাটের দরবারে একবার 
বিশেষ কোনো কারণে সম্রাটের বেগম এসে হাজির । সেদিকে 
দৃষ্টি পড়তেই সম্রাট ও উপস্থিত সভাসদ-গণ হতবাক, 
বেগমের পরিধেয় বস্ত্রাবরণ দেখে, তা ছিল ঢাকাই মসলিন, 
এবং যা নাকি বেগমের প্রায় অনাবৃত দেহসৌষ্ঠব প্রকট করে 
তুলেছিল। অথচ বেগমের কাছে জিজ্ঞাসা করে সম্রাট জানতে 
পারেন-_ বেগমের পরিধেয় সেই বস্ত্র ছিল টাকাই মসলিন, 
এবং তা ছিল সাত-পর্দা জড়িয়ে মোটা ক'রে পরিধান করা।__ 
এই ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, সেকালের ঢাকাই 
সসলিনের বান. ছিল রত উ্লত'এবং সুঙ্ বয়নও 
কারুকার্যমণ্ডিত। 
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করে ছড়িয়ে পড়েছিল সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর পারে 
বিদেশের অবাধ বাণিজ্যের বাজারে। 

ভারতের সীমান্তপারে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং 
পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশেও ভারতের তাত-মসলিন এবং 
উৎকৃষ্ট পণ্যের আদর ও পসার বেশ জীঁকিয়ে বসেছিল। আর 
পাশপাশি ভারতের মশলাপাতি বিদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশে 
পরস্পরের মধ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক ভাবধারার আদান- 
প্রদানের কাজেও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে 
অর্থাৎ স্বাধীনোত্তরকালে যে কাজের ভূমিকা গ্রহণ করেছে 
- সরকারি স্তরে বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত হাইকমিশনের অধীনস্থ 
শিল্পবাণিজ্য দফতরগুলি। 

আজকের সচেতন নাগরিকদের কাছে অবিদিত নয় যে, 
একালের আন্তর্জীতিক বাজারে, অর্থাৎ ইদানীং কালের 
বিশ্বায়নের যুগেও পশ্চিমবঙ্গের এবং অবশিষ্ট ভারতের 


প্রথাগত প্রাচীন ও আধুনিক কালের যান্ত্রিক (পাওয়ারলুম ' 


ইত্যাদি) তাতশিল্প এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পজাত দ্রব্যাদি আরো 
উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে সর্ববাদি- 


সম্মতভাবে, আর অনিবার্ধভাবেই তাতশিল্প আজ জনপ্রিয়তার . 


শীর্ষস্থান অধিকার করেছে দেশ-বিদেশের রুচিশীল মানুষের 
মনে এবং শিল্প-বাণিজ্যেব নানা মহলে। 
এমন-কি আজকের বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের প্রতিবেশী বা 


দূরবর্তী কোনো দেশের) সঙ্গে সম্পর্ক যদি স্বাভাবিক না থাকে, 


তবে এই ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপন 
করা যায়, এবং ক্রমে সেই সম্পর্ক আরো সহজ ও স্বাভাবিক 
করা যায় ; অবশেষে সেই সম্পর্ক স্থায়ী সম্পর্কে পরিণত 
করার সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট । দৃষ্টান্তস্বরাপ বলা যায়, ভারতের 
নিকট প্রতিবেশী হওয়া সত্তেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল (১৯৪৭ 
আগস্ট) থেকেই সক্রিয় বৈরী-ভাবাপম ইসলাম ধর্মভিত্তিক 
পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারের কথা । যদিও ভারতের দিক থেকে 
দেখা যায় না। এ কথা আজ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত 
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ও একমাত্র উক্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট ও * 


স্বার্থান্বেষী বিদেশী রাষ্ট্রের (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের) ব্যতিক্রমী 
দ্বিমুখী আচরণের জন্যেই আজও শান্তিবাদী ভারত রাষ্ট্রের 
প্রতি পাকিস্তানের সক্রিয় বৈরীভাবাপন্ন আচরণের ন্যুনতম 
অবসানের জন্যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা, আগ্রহ কিংবা আদান- 
প্রদানমূলক ভাবভঙ্গি আজ পর্যন্ত দেখায় নি! 

অথচ ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে 
রাষ্ট্রের আচরণে সেক্ষেত্রে যদি সামান্যতম ইচ্ছা আগ্রহের 
সক্রিয় পরিচয় পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ভারতের তাতশিল্প 
এবং তার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট শিল্প-বাণিজ্যও 
উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। 

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এখন তাত-সপ্তাহ এবং হত্ত- 
চালিত তাত-সপ্তাহ পালনের একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে 
এই তাতশিল্প এখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিল্পাধিকারের অধীনে 
পরিচালিত একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর আগেকার গুরুত্বপূর্ণ 


একটি তাত-সপ্তাহ পালনকালে, পশ্চিমবঙ্গ শিল্পাধিকার-কর্তৃক, 


আয়োজিত ও পরিচালিত একটি অনুষ্ঠানের কথা। এই 
অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে প্রেরিত এক “বাণীতে রাজ্যের 
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী (ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়) বলেন (১৯৫৪ 
মার্চ) = 

“তাত আমাদের পল্লীশিল্পের প্রতীক, যার এতিহ্য ও মর্যাদা 
লক্ষ নরনারী ও শিশুর দেহাবরণের জন্য এর একান্ত প্রয়োজন, 
আবার জীবিকার জন্য বছ লোক তাতশিল্পের উপর নির্ভরশীল 
যে বন্ত্রতারা উৎপাদন করেন, তার তানা-পোড়েনে যেন তাদের 
জীবনের আনন্দ ও উদ্যোগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জন- 
সাধারণের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার দাবি তাতশিল্পীরা 
সংগতরপেই করতে পারেন। শিল্প ও সৌন্দর্যের আধার যে 


বস্তু তারা তৈরি করেন তাতেই সামাজিক অনুষ্ঠান ও আনন্দ-- 


উৎসবসমূহ সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে-কোনোরূপ সামাজিক 
ব্যবস্থায় তাত শিল্পীকে তার মর্যাদা দিতেই হবে। সে অতি _ 
সাধারণ অথচ অপরিহার্য 


“ভাতশিল্পের এখন দুর্দিন। তার অনেক কারণের মধ্যে 
একটি হচ্ছে এই শিল্পের" প্রতিষ্ঠার প্রতি জনসাধারণের 
ওদাসীন্য। বন্তর প্রয়োজনের একাংশও যদি তাতবন্তর দিয়ে পূরণ 
করার সংকল্প আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করি তবে উপস্থিত 
সমস্যা-সমাধানের পথে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হতে পারি। 


'_ বয়ন পরিপাট্যে, কারুকার্যে ও স্থায়িত্বে কোনো দিকেই _ 


পক 


LS 


তাতবস্ত্রের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হবার নয়! 

পল্লী-নির্ভর ভারতের প্রাণ আর প্রধানত কৃষিভিত্তিক তার 
অর্থনীতি । কৃষিজীবীর অবসর কাল তাত বয়নে বেশ 
ভালোভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে। ভারতবর্ষের সমগ্র 
কুটিরশিল্গের মধ্যেও তাত প্রাচীনতম ও বৃহত্তম এবং এর 
উন্নতির মধ্যে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠার মূল নিহিত। এই শিল্পের 
ধ্বংসের ফলে শুধু তাঁতীদের নয়-_- আমার, আপনার ও 
প্রত্যেকের ক্ষতি অনিবার্যরূপে প্রকাশ পাবে। তাতশিল্পের প্রতি 
পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ যোগ্য পাত্রেরই পক্ষ সমর্থন।” (সংগ্রহ) 

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের এই “বাণী” থেকেই বোঝা যায়, 
গ্রামবাংলা তথা গ্রামীণ ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সম্পর্কে 
তার বক্তব্য কতখানি বাস্তব সত্য এবং একই সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ । 
সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আরো বিশদ আলোচনার যথেষ্ট 
অবকাশ রয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে তার সূচনা করে গেল। 


সংযোজন ; 


প্রসঙ্গত তাত ও তাতশিল্প সম্বন্ধে কিছু পূর্বকথা স্মরণ করা যেতে ' 


পারে: 
“সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামুক্তির পরে ১৭ জুলাই 


, ১৮৮৩ তারিখে কলিকাতার অনাথনাথ দেবের বাজারে একটি 


রিরাট জনসভা হয়। এই সভার বিবরণে সোমপ্রকাশ (৮ শ্রাবণ 
১২৯০) পত্রিকা লেখে, ‘প্রায় ৫/৬ হাজার লোক একত্র মিলিত 
হইয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে এই প্রস্তাব, ইংলণ্ডে 
ও ভারতে রাজনীতি সংক্রান্ত আন্দোলনার্থ ছয় লক্ষ টাকা মূলধন 
সংগ্রহ করা আবশ্যক । এই প্রস্তাবটি সভার অঙ্গীকৃত ও অবধারিত 
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হইয়াছে।' কিছুকাল পূর্বে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের - 
জন্য ইংরেজবা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা টাদা ভূলিয়াছিল। তাহাদের 
সাফল্যে উৎসাহিত হইয়াই এই ন্যাশনাল ফাণ্ডের পরিকল্পনা 
গৃহীত হয় । রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনাল ফণ্ড, প্রবন্ধে [ভারতী কার্তিক 
১২৯০] কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নে প্রস্তাবটির সমালোচনা ও 
কতকগুলি গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। 

গঠনমূলক এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে অনেকদিন 
পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার এই ফাণ্ডের নিকট হইতে সাহায্য 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতন বি্যালয়ে ভাতের কাজ 
শিখাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য । ভারতসভার কাছে প্রেরিত 
সেই চিঠিটি (১০ বৈশাখ ১৩২৬) এখানে উদ্ধৃত হইল : 

ও 


বিনয সম্ভাষণ পূৰ্ব্বক নিবেদন 
জন্য আমরা আযোজন করিতেছি।-শ্রীরামপুর হইতে তাত 
আনানো হইয়াছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে এই 
কারণে যথোচিতভাবে আমাদের সক্কল্পসাধনে বাধা পড়িতেছে। 
ন্যাশনাল ফণ্ড হইতে তাই আমরা অর্থসাহায্য প্রার্থনা, করিয়া 
আবেদনপত্র পাঠাইতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই 
জায়গাটা তাতের কাজের প্রধান আড্ডা ছিল। এখনো অনেক 
তাতী নিকটবর্তী গ্রামে বাস করে। এই কারণে এখানে তাতের' 
শিক্ষালয় খুলিলে অনেক উপকার হইবে। আর যাই হোক ফণ্ডের 
প্রদত্ত অর্থের কোনোপ্রকার অপব্যয় ঘটিবার আশঙ্কা নাই। 
আমাদের দাবী অসঙ্গত নহে মনে করিয়া ফণ্ড হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণে মাসিক সাহায্য দান সম্বন্ধে আপনি যদি আমাদিগকে 
আনুকৃল্য করেন তবে আপনার নিকট আমরা বিশেষ কৃত 
থাকিব। ইতি ১০ই বৈশাখ ১৩২৬। 
ভবদীয় 

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

দ্ৰষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ফাঙ্গুন ১৪০৪, 


পৃ. ১৫৭-৬২ ও ৫৩২-৩৩। 


--সুবিমল লাহিড়ী 


নারী প্রগতি 
দেবকুমার বসু 


বন্য জ্যোৎস্মায় রঙিলা হরিণী 
সুস্বাদু সৌন্দর্যে স্ফৃর্তি কত 
শিকারীর লুৰ দৃষ্টি খোজে জঙ্গলে 
ব্যাঘ্রের মতো। 


টেকনোলজির প্রগতি বিজ্ঞাপনে 
রুপালি পর্দায় 
দেহলি উর্মি ঢেউ খেলে যায়। 


নিষিদ্ধ অন্ধকার রাঙা আলোর 

পাদপ্রদীপে আদিম সভ্যতার | 
আধুনিক প্রহসন-_ শ্রমের অধিকারে দেখেছি 
নেগেটিভ ফোটো তোমাদের । 

কেননা, উর্বশীরা নাকি আসে সংগোপনে 
ইন্দ্র রাজসভায় আজও । 

বেনিয়া সভ্যতা পানপাত্র তার 

তুলে দেয় প্রীতি-উপহার? 


৩৩৪ 


যুবতীর হাসি নিংড়ে নেয় 
শিল্প সভ্যতা, কিনিতে চায় 
বনজ্ঞোতস্নায়__ এড্‌সের ভয়? 


. খবর যাহার মূল্যে বিকায় 


পণ্যের বাজার দাসী ব্যবসায়? 


মধ্যযুগ রুখিযা দাড়ায় 
প্রগতি তাহাব হাসি তামাশায় 4 
মধ্যযুগ চক্ষু রাঙায়। Ri 


শত শত শতাব্দীর প্রগতি 

জমেছে অনেক আঁধার-__ আঁধারের কালো 
প্রগতির আঁধার ভেঙে ফেলো। 

একবিংশ শতাব্দীর দুয়ারে দাড়াও 

আলোই দেখাবে আলো-_- সবুজ আলো। 
তারও প্রগতির আঁধার আলোর চেয়ে আরও। 


পর্ণ 


বিজয়গড় উদ্বাস্তু পল্লী ও অধ্যাপক সমর চৌধুরী 


দেবব্রত দত্ত শঙ্কর দত্ত) 


সেদিন যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিজয়গড় কলোনি গড়ার কাজে, 
তারা জানতেন, শুধুই বাসস্থান নয়। ভবিষ্যৎ বংশধরদের 
জন্য শিক্ষাব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। এই সব অসহায়, 
ছিন্নমূল উদ্বাস্তদের একমাত্র সম্বল ভবিষ্যৎ বংশধরেরা। 
এদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষার আলো না দিতে পারলে 


শুধুই বাসস্থান নিয়ে জীবন ধারণের সংগ্রামে বেঁচে থাকতে. 


পারবে না কেউ। সুস্থ এবং সুন্দব পরিবেশ গড়ে উঠবে না 
সমাজ জীবনে। 

অল্পদিনের মধ্যেই একাধিক প্রাইমারি স্কুল গড়ে উঠেছিল 
বিজ্য়গড়ে। গড়ে উঠেছিল ছেলেদের এবং মেয়েদের জন্য 
একাধিক মাধ্যমিক স্কুল। কিন্ত এখানেই শেষ নয়। আরো 
বেশি করে শিক্ষা দিতে হবে ছেলেমেয়েদের। প্রয়োজন 
কলেজের । সহায়সম্বলহীন উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলেমেয়েদের 
কোন্‌ কলেজ? পড়াবার ইচ্ছা আছে যথেষ্ট কিন্ত মাইনে 
চালাবার সংস্থান নেই অনেকেরই । অতএব নিজেদের কলেজ 
দরকার। 

১৯৫০ সালের জুন। রাত্রি প্রায় বারোটা । বিজয়গড় 
আাসোসিয়েশনের মিটিং চলছে বিয়জগড় ১নং ওয়ার্ডের 
অফিস ঘরে। সভাপতি সন্তোষকুমার দত্ত। এই পল্লীরই 
একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ভূপেন্দ্রলাল নাগও উপস্থিত 
ছিলেন সেখানে । অধ্যাপক সমর চৌধুরী সেই সময় পাটনার 
কোনো এক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ছুটি নিয়ে সেই 
সময় তিনিও এখানে । সেই সময়ের সেই তরুণ অধ্যাপক 
সমর চৌধুরী অধ্যাপক সুকুমার চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে সেই 
সভায় উপস্থিত হলেন। 

মিটিং-এর পর সন্তোষকুমার দত্তর বাড়িতে বসে চারজন 
বিজয়গড়ে। নাম হবে বিজয়গড় কলেজ । পয়সার অভাবে 
যেখানে থেকে ফিরে যেতে হবে না কাউকে। পড়বার আগ্রহ 
থাকলে তার পড়বার ব্যবস্থা হবেই। সাব্যস্ত হল যে ব্যারাক 


৩৩৫ 


ঘরটি তখনও মিলিটারিদের দখলে ছিল সেই ঘরটি 
মিলিটারিদের কবলমুক্ত হলেই সেখানে কলেজ শুক করা 
হবে। 

শুক হল সেই প্রচেষ্টা। তদানীন্তন জি.ও.সি. ইস্টার্ন 
কম্যান্ড মেজর জেনারেল সত্যব্রত সিংহ রায়-এর সঙ্গে 
যোগাযোগ করা হল। সেদিনেব সেই তরুণ অধ্যাপক সমর 
চৌধুরীও সেই যোগাযোগে একজন সহ্যাত্রী। এঁদের 
অনুরোধে সত্যব্রত সিংহ রায় ১৯৫০ সালের ২১ আগস্ট 
সকালে বিজয়গড় পরিদর্শন করতে আসেন এবং ব্যারাক 
কমিটির হাতে অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে আবো কিছু বিশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ এই কলেজ কমিটিতে যোগদান করেছেন। 

১৯৫০ সালের ২ নভেম্বর এই ব্যারাক ঘরেই কলেজ 
প্রতিষ্ঠা হল। সম্পূর্ণ নিজেদে প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল একটি 
কলেজ। 

অধ্যক্ষের কার্যভার পরিচালনা করতেন অধ্যাপক সুকুমার 
চক্রবর্তী। কিছুদিন পরে তিনি উগান্ডায় চলে গেলে অধ্যাপক 
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অধ্যক্ষের কাজ পরিচালনা করেন। 
কিছুদিন পরে তরুণ অধ্যাপক সমর চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হন। এঁরা কলেজ থেকে কোনো বেতন নিতেন না। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রচেষ্টা শুরু হল। 
নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে। দুশ্চিন্তায় পড়লেন কলেজ - 
কমিটি। 

সিনেমার টিকিট বিক্রি করে, চাদ! তুলে, খণ সংগ্রহ 
করে সেই অর্থ পূরণ করা হল। সেদিনও এই সকল কাজে 
সমর চৌধুরীর ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা । কলেজ গড়ে 
তুলবার কাজে সেদিনের তার অক্লান্ত পরিশ্রম স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে। . 

১৯৫১ সালে কলেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন 
পাওয়া গেল। এই সময় উত্তমাসুন্দরী দেবী কলেজকে কিছু 


জয়শ্রী ঘা আশ্বিন ১৪১০ 


অর্থ সাহায্য করায় তার শর্ত অনুযায়ী কলেজের নাম 
“বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ’ রাখা হয়। 

সমর চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষের ভার ছেড়ে কলেজের 
স্থায়ী সহ-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হল। অধ্যক্ষ হন সতীশচন্দ্র চৌধুরী 
এম.এ. (অক্সন)। 

অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চৌধুরী পরলোক গমন করায সমর 
চৌধুরী পুনরায় কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৫২ 
সালের জুলাই মাসে অমিয়ভূষণ চক্রবতী কলেজের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হলে সমর চৌধুরী পুনবায় কলেজেব সহ-অধ্যক্ষেব 
কাজ চালাতে থাকেন এবং দীর্ঘদিন তিনি কলেজেব সহ-অধ্যক্ষ 
থেকে নিরলস ভাবে এই কলেজের সেবা কবে গেছেন। 


এই কলেজ গড়ে তুলবার কাজে তার নিরলস প্রচেষ্টা 
এবং আত্মত্যাগ স্থানীয় অধিবাসীগণ নিশ্চয়ই চিরকাল মনে 
রাখবেন। কলেজ যখন গড়ে ওঠে, তখন তার বয়স খুব বেশি 
ছিল না। কিন্তু এ বয়সেও এ রকম কর্মনিষ্ঠা এ রকম 
সাহসিকতা এবং বাগ্মীতা দুর্লভ । তার আত্মার শাস্তি কামনা 
করি। 


১৭ সেপ্টেম্বব ২০০৩ সমর চৌধুরীর উনবিংশতম মৃত্যু-. 


বার্ষিকীতে ৫/৮০ বিজযগড়, জযস্রী ফাউন্ডেশন ভবনে প্রদত্ত 
ভাষণ। 


সভা সংবাদ র 
শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী সমর চৌধুরী উনবিংশতম মৃত্যুবার্ষিকী 


১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটাঘ ৫/৮০ 
বিজয়গড় জয়শ্রী ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জয়শ্রী 
ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে এবং শ্রীস্বপন বসুর পৌরোহিত্যে 
শিক্ষাবিদ ও সমর চৌধুরীর উনবিংশতম মৃত্যুবার্ষিকী এক 
মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। 
স্বাগত জানান ও প্রয়াত অধ্যাপক সমর চৌধুবীব স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শ্রীভবেশ মাহাতো বেশ কয়েকটি 
দেশাত্মবোধক, ভক্তিমূলক ও একটি স্বরচিত গণসংগীত 
পরিবেশন করেন। 

বিজয়গড় উদ্বাত্ত কলোনির পটভূমি, কীভাবে কাদের 
পরিশ্রমে ও উদ্যোগে কী প্রতিকূল পবিস্থিতিতে এই 


৫/৮০ বিজয়গড়ে, নানা বাজনৈতিক বাধা ও উৎপাতের 
মধ্য দিয়ে কাজ করে যেতে হচ্ছে। তিনি নেতাজী 
বলেন-__ আজ তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 
তথাকথিত মৃত্যুর ঘটনা প্রসঙ্গে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে 
তাইওয়ান সরকার সম্প্রতি জানিয়েছেন সে সময় 
তাইহোকুতে কোনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি ‘জয়শ্রী’ 
পত্রিকায় এইসব তথ্য নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 
আনন্দমোহন সহায় পরবর্তীকালে যে বিবৃতি ভারত সরকার 
সমীপে পেশ করেছেন সে প্রসঙ্গেও শ্রীনাগ বলেন। 

এই সভায় বিজয়গড় কলোনি গঠন, তার উন্নয়ন ও 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনে যে সন্তোষকুমাব দত্ত মহাশয়ের 








কলোনি ধীরে ধীরে গড়ে উঠল সভাপতি সে ইতিহাস বিবৃত 
করেন এবং এই উদ্বাত্ত কলোনি গভার কোন্‌ পর্যায়ে 
অধ্যাপক সমর চৌধুরী এসে যুক্ত হলেন সেকথাও বিবৃত 
করেন। 

প্রয়াত অধ্যাপক সমর চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
ফাউন্ডেশনের অন্যতম সম্পাদক শ্রীবিজয় নাগ বলেন, 
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বিশেষ অবদান ছিল তার পুত্র শ্রী দেবরত দত্ত (শঙ্কর) 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করেন__ 


তার সে বক্তব্য আমরা এই সংখ্যায় পৃথকভাবে প্রকাশ - 


করলাম। 


প্ৰ, 


সভাশেষে সবাইকে প্রতিবারের মতো চা ও সামান্য ” ' 


জলযোগে আপ্যায়ন কবা হয়। 


, অপ্রকাশিত খসড়া পান্ডুলিপি 


ধারাবাহিক রচনা : কিস্তি ৫ 
ভাদ্র ১৪১০-এর পর 


নেতাজীর কী হল? 


সমর গুহ 


করার পক্ষে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হল। চারশত সদস্যের 
স্মারকলিপি ইন্দিরার সংখ্যালঘু সরকার অস্বীকার করবেন 
কী করে? তদন্তের দাবি তো কি সংসদে কি বাইরে নিরন্তর 
চলছিলই। এবারে বিভিন্ন দলের বিশেষ বিশেষ পঞ্চাশজন 
সদস্যের স্বাক্ষর নিয়ে আবার চিঠি দেওয়া হল প্রধানমন্ত্রীকে। 
এক প্রতিনিধিদল নিয়ে এই নতুন স্মারকলিপিটি রাষ্ট্রপতির 
কাছেও পেশ করা হল। এই প্রতিনিধি দল ব্যতিরেকে আর- 
এক দিন রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরির সঙ্গে একা গিয়ে দেখা 
করলাম। গিরিজীই আমাকে বলেছেন নেতাজীর সঙ্গে তার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা । কটকে নেতাজীর মা ও গিরিজীর 
মায়ের সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। নেতাজী 
১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যে ন্যাশনাল প্ল্যানিং 
কমিটির সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন তখনকার দিনের 
কমিটির সম্পাদক করেছিলেন। নেতাজীর প্রতি গিরিজীর 


৪. ছিল আন্তরিক শ্রদ্ধা। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন নতুন 


তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ ভাবে 
বলব। সেইসঙ্গে পরামর্শ দিলেন ইন্দিরা গান্ধীরকাছে আর- 
একবার যাওয়ার জন্য। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটি সংসদের 
পঞ্চাশজন বিশিষ্ট সাংসদের স্বাক্ষরলিপি প্রদান করেন। 

ও পরিবেশে সরকার যেন তৎপর হয়ে উঠল। যে পঞ্চাশজন 
সাংসদ স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাদের একটি 
বৈঠক ডাকলেন স্বরাষ্ট্রসন্ত্রী ওয়াই.বি. চ্যবন। এই বৈঠকে 


প্রায় চল্লিশজন সদস্য উপস্থিতি ছিলেন। অধিকাংশই কংগ্রেস 


' সদস্য। সব সদস্যই বিচারবিভাগীয় তদন্তের সপক্ষে মত 


প্রকাশ করলেন। অমিয়কুমার বসুর বক্তব্যটি ছিল জোড়ালো 
ও যুক্তিপূর্ণ। চ্যবনের অনুরোধে এই বৈঠকে অন্যরাই 
বলেছেন,আমি কিছু বলি নি। বৈঠক শেষে চ্যবন জানালেন 
সরকারের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই জানানো হবে। - 

কয়েকদিন পরে ১৯৭০ সালের ১৮ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্র 
চ্যবনেব কাছ থেকে নেতাজী ন্যাশনাল কমিটির আহায়কের 
নামে একটি চিঠি এল-- 
Dear Shri Guha, 

Please refer to yoru letter dated Januany 
29, 1970, ingiuiring about the decision in the 


" demand for inquire, on disappearance of Netaji 
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Which has been .discussed with you and other 
Members of Parliament on Sth December, 1969. 
It has been decided that a commission of Inquiry 
by a judge of a Supreme Court or High Court 
should be appointed to inquire into the matter. 
A formal announcement will be made in due 
course. : 
Yours sincerely 
Y, B. Chavan 

Shri Samar Guha, MP 

New Delhi 

একটা বড়ো সংগ্রামের প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত হল। 


তাইহোকুর সাজানো.বিমান দুর্ঘটনার ২৭ বছর পরে 
সরকার মেনে নিলেন। কিন্তু এর মধ্যে আরেকটি বাধা সৃষ্টি 
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হল। এই তদন্তের বিরোধিতা করে শাহনওয়াজ খান ইন্দিরা 
গান্ধী ও চ্যবনের কাছে দরবার শুরু করলেন। হযতো এঁদেরই 
কমিশন গঠন না করে পূর্বের তদন্ত কমিটির কাগজপত্র দলিল 
ও সাক্ষ্যগুলি কোনো বিচারপতিকে দিয়ে পুনর্বিবেচনা করা 
হোক । বললাম শাহনওয়াজ খানকে, “আপনি তো নেতাজীর 
অনুরক্ত সৈনিক। আপনার পক্ষে তো স্বাধীনভাবে, তদন্ত 
করা সম্ভব হয় নি। সাক্ষীদের আপনি বিচারবিভাগীয় জেরাও 
করতে পারেন নি। তাইহোকুও যেতে পারেন নি। বিচার- 
বিভাগীয় তদন্তে তো ববং আপনার খুশি হওয়ার কথা৷” 
কথা আর এগোলো না। 

বিচারপতি ঠিক করার জন্য। এর মধ্যে কলকাতা এসে ড. 
মজুমদারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছি। তিনিও আমার 
সঙ্গে একমত হযে বললেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন 
বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী হবেন এই বিচাববিভাগীয় 
তদন্ত কমিশনের যোগ্য চেয়াবম্যান। কলকাতা হাইকোর্টে 
তার বিচারবিভাগীয় নিরপেক্ষতা এক প্রবাদবাক্যে পরিণত 
হয়েছিল সে সময়ে। অমিয়কুমার বসু তখন লোকসভার 
সদস্য। আমার অনুরোধে তিনিও সঙ্গে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী 
ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা বললাম বিচাবপতি 
ফণীভূষণ চক্রবর্তীর কথা । দুজনেই শুনলেন, কোনো মন্তব্য 


করলেন না। তবে নামটি খুব মনঃপূত হল বলে মনে হল 


না। 

কয়েকদিন পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তদত্ত কমিশনের 
চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করলেন-_ পাঞ্জাব হাইকোর্টের 
প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জি.ডি. খোসলা। বিচারপতি 
খোসলা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা ছিল না। 
না। 


১২৩ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে তাইহোকু 
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বিমানবন্দরের বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ সমর্থন 
করলেন। 

পুম্খানুপুস্খরূপে রিপোর্টটি পর্যালোচনা ও তাতে 
প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
খোসলা কমিশনের রিপোর্টটি শাহনওয়াজ কমিটির 
রিপোর্টের চেয়ে গুধু নিকৃষ্ট নয়-- এই রিপোর্টটি অত্যন্ত 
উদ্দেশ্যমূলক। এই রিপোর্ট বিচারবিভাগীয় তদন্তের একটি 
নির্লজ্জ বিদ্রুপ মাত্র। 

বিচারপতি খোসলার নিরপেক্ষ বিচারের কোনো বিবেক 
ছিল না। কীভাবে কুটিল বাক্যজাল বিস্তাব করে নেহকর 
সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে ইন্দিরা গান্ধীকে কোনো সমস্যায় 
ফেলা না হয় তাই ছিল খোসলার মূল উদ্দেশ্য। অনেক 
করে জানা যায় বিচারপতি খোসলা ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর 
বিশেষ প্রিয়পাত্র। শোনা যায় খোসলার স্ত্রী প্রতিদিন সকালে 
নেতাজী তদন্ত কমিশনের চেয়াবম্যান হওয়াব পূর্বে বারোটি 
একটি কমিশনের কাজও বেশ-কিছুদিন একই সঙ্গে করে 
গেছেন_- পদত্যাগ না ক'রে । ফরমোজা বা বর্তমান 
তাইওয়ান থেকে ফেরার সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর জন্য বিশেষ 
উপহার কিনে এনেছিলেন। নেতাজীর অন্তর্ধানের তদন্ত 
কমিশন চলা কালেই এক অকল্পনীয় কাজ করেন প্রাক্তন 
বিচারপতি জি.ডি. খোসলা-- তিনি ইন্দিরা গান্ধীর একটি 
জীবনীও লেখেন। একটি নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত 
কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রায়ই 
সাক্ষাৎ করেছেন। আব তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট লোকসভায় 
পেশ করার পূর্বেই রিপোর্টের হুবহু উদ্ধৃতি দিয়ে Last Days 
০1214) শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করলেন। এই জঘন্য 
কাজ করতে পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি কিছুমাত্র 
দ্বিধাবোধ করেন নি। অবশ্য এজন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু-কৃত 
খোসলাকে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে বিনাশর্তে মার্জনা 


Lod 


সী 


শা $+ 


বি 


নেতাজীর কী হল? 


ভিক্ষা করতে হয়েছে এবং বাজার থেকে বইটি তুলে নিতে 
হয়েছে। লোকসভায় এ নিয়ে আমারও একটি প্রস্তাব আনার 
ফলে বিচারপতি খোসলা উীব্রভাষায় তিরস্কৃত হন। 

এ হেন বিবেকহীন বিচারপতির কাছ থেকে নিরপেক্ষ 
তদন্তের কী আশা করা যায়। 

খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছেন ২২৪ জন জাপানি 
ও ভারতীয়! ১২৩ পৃষ্ঠার মুদ্রিত রিপোর্টে ৭৭ পৃষ্ঠাব্যাপী 
শৌলমারি সাধু যে নেতাজী নন তার যুক্তি বিস্তার হয়েছে। 


: -. অথচ নেতাজী ন্যাশনাল কমিটির কৌশুলি গোবিন্দ মুখোটি 


তার ২৫ দিনের সওয়ালে একবারও শৌলমারির সন্যাসীই 
নেতাজী এমন কথা বলেন নি। অন্যান্য ১৮৫ জন ভারতীয় 
সাক্ষ্য যাঁরা নেতাজীর আজাদ-হিন্দ সরকার বা ফৌজের 
অফিসার বা নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাদের সাক্ষ্য নিয়ে 
আলোচনা শেষ করা হয়েছে মাত্র ৭ পৃষ্ঠায়। | 
হিকারী কিকানের চীফ জে. ইসোদা আজাদ-হিন্দ 
সরকারের কাছে প্রেরিত জাপ রাষ্ট্রদূত মি. হাচাই, নেতাজীর 
টাডা বা ১৯৪৫ সালের ১৬ ও ১৭ আগস্ট নেতাজীর 
সাইগন ত্যাগের পরে নেতাজীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাশিয়ায় 
যাওয়া। হবিবুর রহমান শাহনওয়াজ কমিটির সামনে যে 
বক্তব্য রেখেছেন এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান গোয়েন্দা 


. তদন্তের সময়ে তাদের কাছেও যে বিবৃতি দিয়েছেন সে- 


সব বক্তব্য মি. খোসলা কোনো সাক্ষ্য বলে গ্রাহ্য করেন 


অনতিবিলম্বে যে কয়টি পৃথক পৃথক তদন্ত হয়-_ তার 
একটি রিপোর্টও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি এবং এই 
রিপোর্টগুলি ভারত সরকারের মাধ্যমে বা সরাসরি জাস্টিস 
খোসলা দেখতে পান নি। আজও এই রিপোর্টের সিদ্ধান্তগুলি 
গোপন রাখা হয়েছে। অথচ শোনা যায় এই তদন্তের 
রিপোর্টগুলি বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সমর্থন করে 
নি। এই রিপোর্টগুলি অত্যন্ত মূল্যবান কারণ বিমান দুর্ঘটনা 
রটনার পরেই এই বৈদেশিক তদন্তগুলি সাধিত হয়েছে। 
শাহনওয়াজ কমিটি ঘটনা ঘটবার এগারো বছর পরে এবং 
খোসলা কমিশন ৩২ বছর পরে তদন্তের ব্যবস্থা করেন। 
খোসলা কমিশন তদন্ত উপলক্ষে ফরমোজা তথা 
বর্তমান তাইওয়ানের তাইহোকু শহরে গিয়েছিল। সঙ্গে আমি 
ও সুনীল গুপ্ত গিয়েছিলাম। তাইওয়ান সরকারের উচ্চ 
মহলের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের রাজি করিয়েছিলেন 
পেশ করার জন্য৷ কিন্তু একটি শর্ত ছিল-_- এজন্য জাস্টিস 
খোসলাকে একটি চিঠি দিতে হবে তাইওয়ান সরকারকে । 
পরিস্থিতি সহজ করার জন্য তাইওয়ানের সরকারি দল 


নি। জাপান বা ভারত সরকার যেসব দলিল কমিশনের কাছে 


পেশ করেছে তা নিয়েও খোসলা কোনো গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা করেন নি। 

নেতাজীকে নিয়ে তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ 
টোকিও থেকে বেতারে ঘোষণার পরে সঙ্গে সঙ্গে 
সিঙ্গাপুরে অবস্থিত মিত্রবাহিনীর সুপ্রিম কম্যান্ড 
ম্যাকআর্থার, ব্রিটিশ গ্লোবাল ইন্টেলিজেন্স (05070) এবং 
ফরমোজা বা তাইওয়ান সরকার বিমান দুর্ঘটনার ফলে 
নেতাজীর মৃত্যুকাহিনী টোকিও রেডিও-কর্তৃক ঘোষণার 


৩৩৯ 


সম্মানে একটি ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্ত তবুও 
খোসলা ভাইওয়ান সরকারের কাছে রিপোর্টটির জন্য কোনো 
চিঠি দিতে রাজি হন নি। ফলে, এমন একটি অমূল্য দলিল 
পেশ করা গেল না কমিশনের কাছে। অথচ খোসলা 
কমিশনের সামনে হরিবিষ্ণু কামাথ, প্রকাশবীর শাস্ত্রী ও 
মুলকা গোবিন্দ রেড্ডির মতো বিশিষ্ট সাংসদের তাদের 
সাক্ষ্যে বলেছেন যে তাইহোকুর মেয়র তাদের বলেছেন, 
১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় 
“সুভাষচন্দ্র বসু’ মারা গিয়েছেন__ তাদের তদন্তে এরূপ 
কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। (লেখকের এই খসড়া 
রচনাকালে, তাইওয়ান সরকারের পক্ষ থেকে এর অতিরিক্ত 
আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি, সম্প্রতি ‘হিন্দুস্থান 
টাইমস্‌’-এর সাংবাদিক অনুজ ধরের সৌজন্যে কমিশনে 


জয়শ্রী হছ আশ্ধিন ১৪১০ 


প্রাপ্ত ও ‘জয়শ্রী’তে প্রকাশিত তথ্য এই সিদ্ধান্তকে আবো 
দৃঢ় ও নিঃসংশয় করে। _ সম্পাদক) 

তাইহোকুতে তদন্তের সময়ে খোসলা তদন্তটি যতভাবে 
সম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তদন্তের শেষের 
দিকে একজন তাইওয়ানীজ সাক্ষী জোর দিয়ে বলেন যে 
১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তাইহোকু বিমান বন্দরে 
কোনো বিমান দুর্ঘটনা হয় নি। একটি বিমান ধ্বংস হয়েছিল 
১৯৪৪ সালে তাও বিমান বন্দরে অবতরণের সময়। সে 
সময় এই সাক্ষী বিমান বন্দরের নিকটবর্তী একটি স্কুলের 
ছাত্র ছিল। তাদের পনেরো-কুড়ি জন ছাত্রকে জাপানিরা 
ডেকে আনে দ্রুত বিমানের ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলার 
জন্য । এই তাইওয়ানিজ সাক্ষীর বিবরণ শুনে খোসলা প্রায় 
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ইঙ্গিতে বলে দেন যে এই সাক্ষী 
মিথ্যা বক্তব্য রাখছে। তাইওযানিজ সাক্ষীটিও রেগে গিয়ে 
বলে ওঠেন, ‘আগামীকাল কমিশনের সামনে আমি আরো 


অনেক সাক্ষী নিয়ে আসব___ যারা টা | 
সহপাঠী ছিল ও বিমানের ধ্বংসাবশেষ সরাবার কাজ 
করেছে। খোসলা সেই সুযোগ আর দেয় নি তাইওয়ানিজ 
সাক্ষীদের! সেদিনই তাইহোকুতে ‘কমিশনের কাজ সমাপ্ত 
হল’ এই মর্মে ঘোষণা করে দেয়-_- আমাদের সকল প্রকার 
প্রতিবাদ উপেক্ষা ক'রে। 
নিরিহ 
রিপোর্ট না পাওয়ার জন্য এবং তাইওয়ানিজ সাক্ষীর সাক্ষ্য 
না নিয়ে হঠাৎ তাইহোকুতে কমিশনের কাজ বন্ধ করে 
দেওয়ার জন্য আমি লোকসভার “কল-আ্যাটেনশন" প্রস্তাব 
উত্থাপন করি। সর্দার শরণ সিং ছিলেন তখন বৈদেশিক 
মন্ত্রী। বিচারপতি খোসলার এরূপ আচরণের দায়িত্ব নিতে 
দায়িত্বে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। (আরো বিবরণ : Netaji 
Dead or Alive, chapter on ‘A different story 
from Taiwan’) 
(ক্ৰমশ) 


যে বই নিয়ে নেতাজী তদন্ত কমিশনে নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা 


প্রকাশিত হয়েছে 


এ মহামানব আসে 


অখণ্ড সংস্করণ 
মূল্য :৮০ টাকা 


জয়শ্রী প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রীট 
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শ্রদ্ধা-তর্পণ 
আচার্য ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে 
সৌরেন সমাজদার 


বাংলাভাষা ও সাহিত্যেব প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক তথা বাংলা 
সাহিত্যের বৃহত্তম ইতিবৃত্তকার ড. অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ মে ২০০৩ রাত্রি পৌনে একটা নাগাদ 
তার হাওড়াস্থিত বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 
তার বয়স হয়েছিল তিরাশি বছর। বার্ধক্যজনিত সমস্যা 
ইদানীং তার চলাফেরাকে কিছুটা রুদ্ধ কবেছিল। “তবুও 
বই পাগল এই মানুষটি বৃহস্পতিবার (১৫ মে ২০০৩) 
রাতেও বরাবরের অভ্যাস মতো ব্যক্তিগত লাইবেরিতে বসে 
পড়েছেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে সাড়ে দশটা নাগাদ 
অসিতবাবু ঘুমতে যান। তার কিছুক্ষণ বাদেই তিনি অসুস্থ 
হয়ে পড়েন।” (‘বর্তমান’, ১৭ মে ২০০৩) 

১৯২০ সালের ৩ জুন বনগ্রামের নিকটবতী বকফুল 
গ্রামে মাতুলালয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতা অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জননী 
চারুবালা দেবী। পৈত্রিক বসত বসিরহাটের নিকটবতী 
গোলতাগ্রাম। 

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। 
কিন্তু, গ্রামের ডাক্তার বাবুর চিকিৎসায় রোগের কোনও 
উপশম না হওয়াতে গ্রামের পাট চুকিয়ে তার বাবা তাদের 
নিয়ে এলেন কলকাতায়। সেটা ১৯২৫ সাল। তারা উঠলেন 
হাওড়ার কৈলাস বসু লেনের একতলা ভাড়া বাড়িতে। 
কিছুদিনের মধ্যেই তাকে ভর্তি করা হয় স্থানীয় বনমালী 
পণ্ডিতের পাঠশালায়। ১৯২৭ সালে হাওড়া বিবেকানন্দ 
ইনস্টিটিউশনের ইনফ্যান্ট ক্লাসের ‘বি’ সেকশনে তিনি ভর্তি 
হন। এই বিদ্যাভবনের পরিবেশ ও শিক্ষকমহাশয়গণের 
সাহচর্য তার ভবিষ্যত জীবন গঠনে বিশেষ প্রভাব 
ফেলেছিল। এই প্রসঙ্গে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মৃগেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই 


৩৪১ 


বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করলে পুত্র স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে 


_ পড়তে পারে, এই আশংকায় তার পিতা তাকে হাওড়া জেলা 


স্কুলে ভর্তি করেন। ১৯৩৮ সালে এই বিদ্যালয় থেকে তিনি 
ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এর পর আই.এ 
পড়বার জন্য তিনি রিপন কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজে 
তিনি শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে, কবি 
বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যসমালোচক প্রমথনাথ বিশী, 
অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত, পণ্ডিত জানকীবল্পভ ভট্টাচার্য 
প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় অধ্যাপকবৃন্দকে। ১৯৪০ সলে বাংলা 
ও অসমের মধ্যে বাংলা ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ডি. 


এল রায় বৃত্তি ও বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য পদক সহ তিনি প্রথম ' 


বিভাগে আই. এ পাশ করেন। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসের 
মাঝামাঝি তিনি বাংলায় অর্নাস নিয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে 
ভর্তি হন। কলেজে পড়তে পড়তেই তীর সাহিত্য অঙ্গনে 
প্রবেশ। এই সময় তার প্রথম গল্প ‘রাঙাদিদি’ নবশক্তি 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে দেশ পত্রিকায় 


. প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প “একদিন? । শুধু সাহিত্য নয়, এই 


সময় রাজনীতির শ্রতিও তিনি আকৃষ্ট হন। যুক্ত হন 
ফরোয়ার্ড ব্লকের হাওড়া জেলা শাখার সঙ্গে ।.এই প্রসঙ্গে 
তিনি লিখেছেন, [“বি.এ. ফাইনাল] পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, 
কবে ফল প্রকাশিত হইবে মা সরস্বতীই জানেন। ইতিমধ্যে 
হাওড়া সংঘের লাইব্রেরি হইতে বাংলা ইংরেজি অনেক 
বই পড়িয়া ফেলিয়াছি। কলেজের ছাত্রেরাই এই লাইব্রেরি 
চালায়। কয়েকজন বয়স্ক নেতা (সুজন সরকার, মনসা দাস 
দে, অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সুহৃদ বিশ্বাস ইত্যাদি) 
তদারক করেন। আমিও কিছু পূর্বে ভর্তি হইয়াছিলাম। 
কর্মিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তাহারা সকলেই 


জয়শ্রী শ্ আশ্বিন ১৪১০ 


সুভাষপন্থী, ফরওয়ার্ড ব্লকের হাওড়া জিলার প্রধান নেতা 
হরেন্দ্র ঘোষের নির্দেশ মতো চলিতেন। গোপনে তাহারা 
পরামর্শ করিতেন, এই বিদ্যুৎগর্ভ পরিস্থিতিতে কী আমাদের 
কর্তব্য। আমিও সমপন্থার পথিক দেখিয়া তাহারা তাহাদের 
সাপ্তাহিক পত্রে আমাকে দিয়া সুভাষচন্দ্রের The Indian 
9/788816-এর প্রায় আধাআধি অনুবাদ করাইয়া 
লইয়াছিলেন, লন্ডন হইতে প্রকাশিত সেই ইংরেজি গ্রন্থটি 
আমার কাছে অনেক দিন ছিল। অনুবাদে আমি তাহার নাম 
দিয়াছিলাম ‘ভারত সংগ্রাম” । অবশ্য পিতৃদেব এসব ব্যাপারে 
বিশেষ খোঁজখবর রাখিতেন না। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা 
করিতেন, “বড়ো বড়ো ছেলেরা ওর কাছে আসে কেন? 
দিনকাল বড়ো খারাপ, চারিদিকে খুব ধরপাকড় চলছে।” 
মা বলিলেন, “লাইব্রেরির বড়ো বড়ো ছেলেরা ওকে দিয়ে 


কী সব লিখিয়ে নিচ্ছে।” বাবা তামাক টানিতে টানিতে চিন্তিত ' 


ভাবে বলিতেন, “তাই তো ছেলেটা আবার ওদের দলে 
ভিড়ে না যায়।” মা বলিতেন, “লাইব্রেরির ছেলেগুলো খুব 
ভালো, এক জন তো ভালোভাবে এম.এস্সি. পাস করে 
তেল নিয়ে গবেষণা করছে।” তারপর মা হাসিয়া বলিতেন, 
“তেল নিয়ে গবেষণা? অধর কলুর কাঠের ঘানির সর্ষের 
তেল নিয়ে গবেষণ করুক না, কতটা সর্ষে আর কতটা 
সজনে ছালের ভেজাল ।” বাবা বলিতেন ,“তাই তো।কবে 
রেজান্ট বেরোবে কে জানে। বাদলকে (মেজদাদা) বলো, 
সে যেন একটু লক্ষ্য রাখে। যে জন্য স্কটিশ চার্ট কলেজে 
দিলাম না, এবার দেখছি আর একটা উটকো বিপদ।” মেজদা 
সংবাদ লইয়া জানিলেন, “হাওড়া সংঘে ভালো ভালো 
ছাত্রেরা পড়াশুনো করে, সীত্রাগাছির ভট্টাচার্য পরিবারের 
এক মেধাবী ছাত্র পেরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা, 
স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাংলার মন্ত্রী, কানাইলাল ভট্টাচার্য) 
এ লাইব্রেরীতে যাতায়াত করে, সাপের বিষয় লইয়া সেই 
গবেষক -ছাত্রটি গবেষণা করছে। এওঁ লাইব্রেরিতে প্রায়ই 
অধ্যাপক ও সাহিত্যিকেরা রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পকলা 
নিয়ে আলোচনা করেন। সুতরাং, চিন্তিত হবার দরকার 
নেই।” বাবা শুনিয়া বলেন, “তা বেশ, তবু নজর রাখিস, 
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active Politics-এ ঢুকলে পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাবে, * 
তা হলে শ্রীঘর বাস অনিবার্য, কোনো সরকারি চাকরি জুটবে 
না।” 

বি.এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইতে আরো দেরি আছে। 
সুতরাং ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম, 
জোরলো ভাষায় প্রচার পত্র লিখিয়া দিতে লাগিলাম...। 
এই প্রসঙ্গে বলিয়া লই, হাওড়া সংঘের কোনো কোনো 
কাগজ বাংলায় অনুবাদ করাইয়া লইতেন, খুব গোপনেই 
এ-সব কাজ চলিত, পরে বিজ্ঞপ্তির আকারে মুদ্রিত সেই 
সমস্ত নির্দেশ-উপদেশ হাওড়ার গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া দেওয়া এ 
হইত। বাবা কিছু জানিতে পারিতেন না, জানিলে অনর্থ 
হইত। সেই সমস্ত নির্দেশসহ ছদ্মনামে আমি একখানি 
পুস্তিকা লিখিয়াছিলাম__-ছাত্রদের প্রতি আহান?। ইহাই 
আমার প্রথম মুদ্রিত পুত্তক। ইহার কোনো কপি আমার 
কাছে নাই। পরে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার প্রধান 
অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বিশাল লাইব্রেরিতে তাহা 
দেখিয়াছিলাম। তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া 
রাখিতেন। আমার সে পুস্তিকা কীভাবে তাহার দৃষ্টিতে 
আসিল জানি না!” (স্মৃতির উজানে’, জানুয়ারি ২০০৩, 
পৃ. ৭৮-৭৯) 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে বাংলা অনার্স 
পরীক্ষায় জুবিলি স্কলারশিপ সহ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান 
অর্জন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 
ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে এম.এ পরীক্ষায় তিনি বাংলা ভাষায় 
প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন। এ বছর তিনি 
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। 
প্রায় দু'বছর এ কলেজ অধ্যাপনার পর তিনি বঙ্গবাসী 
কলেজে যোগ দেন। কিন্ত, স্বল্পদিনের মধ্যেই তিনি এ 
কলেজ ত্যাগ করে রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ _ 
কলেজ) যোগদান করেন। পরবর্তীকালে হাওড়া গার্লস 
কলেজের অধ্যক্ষ বিজয়কৃষঃ ভট্টাচার্যের অনুরোধে তিনি 
এঁ কলেজে আংশিক সময়ের (অবৈতনিক) অধ্যাপনার 


আচার্য ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে 


” দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কলেজে তিনি সহকর্মীরূপে 
পেয়েছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশকে। এই সহকর্মী-কবি 
সম্পর্কে তার স্মৃতিচারণ “তাকে সহকর্মী হিসাবে দেখেছি 
দ্রে.“কোরক” জীবনানন্দ সংখ্যা, শারদীয়া ১৪০১, পৃ.৩১৮- 
৩২০) এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ করা যেতে পারে। 
ইতোপূর্বে ১১৫১ সালের ১২ ডিসেম্বর অধ্যাপিকা 
বিনীতা গঙ্গোপাধ্যায়ে সঙ্গে তিনি পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। 
পীচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৫৭ ?) তিনি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। দীর্ঘ তিন দশক 
অধ্যাপনার পর ১৯৮৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি অবসর 
গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি এশিয়াটিক 
সোসাইটির সিনিয়র ফেলো ও গবেষণা অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি বাংলাদেশ, আমেরিকা, 
ইংলন্ড প্রভৃতি দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক 
হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮২ সালে অক্সফোর্ডে 
অনুষ্ঠিত পঞ্চম আর্ন্তজাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত 
প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করে ‘পুরাতন বাংলা সাহিত্যে 
বৌদ্ধ প্রভাব’ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে তার মৌলিক গবেষণার 
জন্য ‘সরোজনী বসু পদক’ এবং এশিয়টিক সোসাইটি 
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“উইলিয়াম জোন স্বর্ণপদক" প্রদান করে সম্মানিত করেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে “বিদ্যাসাগর পুরস্কার" প্রদান করে 
সম্মানিত করেন। 

তিনি তার দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে রচনা করেছেন বহু 
মূল্যবান গ্রন্থ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বাংলা সাহিত্যের 
ইতিবৃত্ত’ (১ম-১০ম খণ্ড), “উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও 
বাংলা সাহিত্য” (ডি.ফিল. গবেষণা পত্র), “সাহিত্য জিজ্ঞাসায় 
রবীন্দ্রনাথ’, “বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর’, “বিশ্ববিবেক' 
(অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর-এর সঙ্গে যৌথ 
সম্পাদনা), “স্মৃতির উজানে’, “স্মৃতিবিস্মৃতির দর্পণে” 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলার ধর্মসাধনা’ প্রভৃতি। 

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য জগতে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হল। 
‘জয়ত্রী’র সাঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ‘জয়শ্রী’তে তার যে- 
কয়টি রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-«. 
স্বৰ্গত শশীভূষণ', শ্রাবণ ১৩৭১, “দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য’, বৈশাখ ১৩৭৩, “যত মত তত পথ-_ একটি চিঠি’ 
অগ্রহায়ণ ১৪০০। তার প্রয়াণে আমরা শোকত্তবধ। তাঁর 
স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি ও তার 
পূরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি আমাদের গভীর সমবেদনা! 


গানের স্বরলিপি 
অনিল রায় 
দীপালি! দীপালি! মঙ্গল-দীপ-জ্বালি? 
মন্দিরে আগমনী শঙ্খ বাজায় 
সুপ্ত নয়নে আনে মুক্তির জাগরণী 
নিদ্ৰিত নিপীড়িত আঁখি মেলি" চায়। 
অচল আয়তনে পাষাণ-দুয়ার 
ভেঙে পড়ে নিমেষে অর্গল-ভার 
দুর্গম, বন্ধুর, সন্কট-যাত্রায় 
মুক্তির যাত্রী ভাঙে কারাগার। 
শঙ্কিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত প্রাণে আশার ভারতী শুনায় 
শৃঙ্খলে বন্দিনী জাগিল নারী অপরূপ মহীয়সী মহামহিমায়।। 


দীপালি ৷ দীপালি! ঘরে ঘরে দীপ জ্বালি’ 
কোণে কোণে দেয়ালির আলোক ছড়ায় 
মন্দির অঙ্গনে মিলালো দলে দলে 
বন্ধন নাগ-পাশ ধুলাতে লুটায়। 
অনাগত মহিমার শুভ সুচনায় 
হবে জয়! হবে জয়! পুরাতন হবে ক্ষয় 
নৃতনের দুঃসহ নব চেতনায়। 
দীপালি! দীপালি! অচপল আলো জ্বালি’ জ্যোৎস্নার মাধুরী ফুটায় 
যুগ-যুগ-নীরব ভাষাহীন আননে, রমণীয়, কমনীয় বাণী জাগায়।। 


সপ 


৩৪৪ 


গানের স্বরলিপি 


এবং শ্রী সদাণুপ্ত 


সৃরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত (রাষ) 


তাল: কার্য বা কাহারবা 


* কথা ও সুর : শ্রী অনিলচন্দ্র বায় 
রাগ: মিশ্র বারোয়া 


+ 


Bh ₹ উ ন্ট দ'ল জাত দত Rk ট্টিটচি ট্টিলি কটি দি 
17 171৮7 EEE FHA 17711777177 চটি কু 
০ শণল উড 5 Ro Ro ডি দু Eo Bb Bo কু ES 
₹E উদ টি ₹& টিভি দিতি দস চুদতে 5৫ উট € hE FR 
তি ছল ডি EদF Fb ইতি Br ০ Br ভি Eo 
০ কি খু চি উ RFE HCE কিনি ন 0 খু [তি আর টি ডি তি বি ত খত ৮ চর 
টি ০ ক তু ছা ডগি টি ভি ডিন ডুছ ভি গ চিঠি ফডি ডুঁজ 
চে কৃ 19 উপ্রে উ চি জজ টিন ₹& ট্রি কত সিল ভি 
ডিন কি উন ০812০ ভঠি কপ ক ডি কঠ সি গ্া কিছ 
১৯ চির বচ দি তি চা ঈী৫ধ জাত ই হি চা চি টি সুচি ঠা তি 


জয়শ্রী গর আশ্বিন ১৪১০ 


F 
রিডার A ভরা রাযি রর Oh 
টে রর FE Fr FE RF পাল চি FR FE 
RB Fo ক» Ho RB RED "০ Ek Ho FE 
চিজ চি ০ চুচ দ০্ু চিজ দ০্্ পা০ ফু শ০ চটি 
ভি FL ছি গে দিও ছিপ FE Br ক দিছি ছিতি 


পর পপ. আত ভরা. জপ রর. জপ পা. 


আস পপপপাশ পাপা ee পাপ | | পপ | জপ উপ পপ তাপ || 


Eo FE ৮দ ডু ট্রি ০ RE Eb দিল কুছ ট্রি ০ 
EE চি ঢু ৮৫5 ৯» দ্িে ডল ঈদ কুচ ₹ ডি চে 
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রা 
ফু 
রজ্্রা 
ৰ 
ধপা 
য় 
এই গানের রাগ-পরিচয়ে আছে ‘মিশ্র বারোয়া'। রাগ 'বাঁরোয়া' কাফী ঠাট থেকে উৎপন্ন এক ধূনপ্রধান মধুর রাগ! বাদী স্বর 'রা' 


সমবাদী স্বর “পা”। এই রাগে দুরকম গান্ধার ও নিষাদ প্রয়োগ করা 'যেতে পারে? 


৩৪৬ 


| গীতাশাস্ত্রী নল ঘোষবি.এ. 


শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 

অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১১০.০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা . ৫০.০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 

গদ্যানুবাদ ২২.০০,২০.০০ . - 
সুলভ পদ্য গীতা পেদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 
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=4|| নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ ব্যায়ামে বাঙালী ৩৫.০০ 


কর্মবাণী ২৫.০০ বীরত্বে বাঞ্জলী ৩৫.০০ 
শ্রীশ্রীচণ্তী (পকেট সংস্করণ) ৩০.০০ বিজ্ঞানে বালী ৪০.০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ২৫.০০ বাংলার ঝষি 80.00 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০,০০ বাংলার বিদুষী ৩৫.০০ 


বাংলার মনীষী ৩০.০০ 
সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ ২০০.০০ রাজর্ষি রামমোহন-_ জীবনী ও রচনা ৩৫.০০ 
গীতা সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত যুগাচার্য বিবেকানন্দ__- জীবনী ও বাণী ৩৫.০০ 
ভূমিকা সম্বলিত, অনিলচন্্র ঘোষ সম্পাদিত আচার্য জগদীশচন্দ্র-_ জীবনী ও আবিষ্কার ৪০.০০ 


“শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র-_ জীবনী ও বক্তৃতা  ২৫.০০ 
কীর্তি । তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ৪০.০০ 
যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের | জীবন গড়া ২০০০ 
মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা কয়েকটি অভিমত ঃ বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।-_ প্রবাসী 
ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রেব গীতা । যতদিন বাংলা ভাষা ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষ 
থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিযা উঠে। __-আত্মশক্তি 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মদ্দিরে।” গ্রন্থটি (বাংলার খষি) বাজার চলিত অযত্বুসন্তৃত সাধারণ 
_ ডঃ মহানামব্রত ব্রন্মাচারী জীবনীগ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 


্রীকৃষ্ণও ভাগবতধর্ম-_্রীকৃষ্ণতব্বও লীলা সম্বন্ধে এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 


দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। --অল ইন্ডিয়া রেডিও 
আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রন্থ। দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। __আনন্দবাজার 


= || শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ.বি. টি, - ব্যবহারিক শব্দকোষ ‘২০০.০০ 
বিদ্যাসাগর - ৪.০০  প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) ৩০.০০  সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।--আকাশবালী 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ।। ১৫ বঙ্ধিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
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জয়ী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিতবহ | 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 35 00 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 
AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee 65 00 


LAST DAYS OF JAWHARLAL NEHRU: H. V. Kamath ? 15.00 
জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবর্ধ গ্রন্থ শতবর্ধের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ‘৩৫০.০০ 
তরুণের আহ্বান : সুভাষচন্দ্র বসু Ee ২৫.০০ 
স্মরণীয় বরণীয় : সুভ৷যচন্দ্র বসু ২০.০০ 
দিল্লী চলো: সুভাষচন্দ্র বসু ২০:০০ 
ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু | ১০ ০০ 
গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) | ২০:০০, 
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ফি ১৫০০ 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু | ২৫০০ 
নেতাজী ও রানী ঝাসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী | ৩০.০০ 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ : ক্ষণেশ্বর ঘোযাল ৮০.০০ 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনাল দাস | ২৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায ২৫.০০ 
যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল ৩৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ ২০.০০ 
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ ২৫.০০ 
স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস বেসু) ৩৫ ০০ 
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : হীবেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২০০.০০ 
শিখাময়ী লীলা রায় : আগমনী লাহিড়ী ও বিজযকুমাব নাগ ৩৫ ০০ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত ৪০ ০০ 
শৃঙ্খল বঙ্কার : বীণা দাস ৫০.০০ 
হেগেলীয় দর্শন : অনিল রায় ২৫০০ 
জীবনের রঙ্গমঞ্চে : শান্তিসুধা ঘোষ ২০.০০ 
হিমালয়ের গোপনপুরে : প্রাণেশ চক্রবর্তী ২০ ০০ 
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সুভাষ-রচনাবলী 


প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 
তৃতীয় খণ্ড : ১৯৩০-৩৫ 
চতুর্থ খণ্ড : ১৯৩৬-৩৮ 
পঞ্চম খণ্ড : ১৯৩৯-৪০ 
যষ্ঠ খণ্ড : ১৯৪০-৪৫ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড গুলিতে। স্বাধীনতার পর 
নানা অপচেষ্টীয় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 
জয়শ্রী প্রকাশনের “সুভাষ-রচনাবলী; তার প্রকৃষ্ট জবাব। 


বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 


“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_ বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার অভিভাষণ 
প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির 
জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই 
অভাব দূর করিবার জন্য জয়শ্রী প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন।” _-ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 
“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় 
সকল লেখায়__ তার বক্তৃতায়, তার প্রবন্ধ রচনায়। তীর লেখা তাঁর কথা সবই যেন 
একসুত্রে গাথা” _সত্যরঞ্জন বক্সী 


6) 


জয়শ্রী প্রকাশন 
১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 
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সম্পাদকীয় 


ন্যায়ের দণ্ড 


বিগত কয়েকদিনের দৈনিক পত্রিকার প্রথম ও অন্যান্য 
পৃষ্ঠার সংবাদ এইরকম : আর জি করে গ্রেপ্তার ১, দালাল 
ধরতে গোয়েন্দা দল হাসপাতালে, চিকিৎসকের দেরি, 


মহিলার মৃত্যু বর্ধমানে, নবজাতকের মৃত্যুতে তদন্ত কমিটি . 


দোষ দিল মাকেই, হাসপাতালে বিক্ষোভের মোকাবিলা 


রাজনৈতিক পথেই, বললেন অনিল (বিশ্বাস), এবার ' 
হাসপাতালে প্রসব করালেন বহিরাগতেরা, হাসপাতাল - 


থেকে রোগী নিখোজ অথবা হাসপাতালে বিক্ষোভ- 
ভাঙ্চুর বরদাস্ত করব না : বুদ্ধদেব (ভট্টাচার্য), মাঝরাতে 
অগ্নিগর্ভ আর জি কর : রোগী-মৃত্যু ঘিরে তাণ্ডব চালাল 
মেডিকেল ছাত্ররা। গাফিলতিতে শিশুমৃত্যু অভিযোগ 
নদীয়ায়, বনগাঁর সেই শিশুকে আনা হল কলকাতায় 
(বিড়ালের আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত শিশুটিকে বনগাঁ 
হাসপাতাল থেকে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ভর্তি 
করতে হল), স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অভিযোগ জঙ্গি- 


- পুরেও। মাটিতে শয্যা, দূষণ, বর্ধমান হাসপাতালের নরক 
"দৃশ্য রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার এই হালহকিকতের 


মিডিয়া-প্রভাবিত সব সংবাদে অহেতুক হৈ-চৈ। ঘটনাটির 
সূচনা, এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদল-_ সিছিল- 
মিটিঙের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাতে মিছিল করছিলেন। সেদিন একটি অসুস্থ 
শিশুকে নিয়ে একটি পরিবার হাসপাতালের উদ্দেশে 
যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তাদের গতিরুদ্ধ হয়__ তারা 
শিশুটিকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশে হাঁটা দেন। 
হাসপাতালে সেই শিশুটির প্রতি তেমন নজর দেওয়া 
হয় নি-_ শিশুটি মারা যায়। পি জি হাসপাতালের 


৩৫৩ 


এমারজেন্নিতে ভর্তি হতে আসা কলেজ ছাত্রী সুস্মিতা. 
সার্জেন সুপারের অনুপস্থিতিতে সারাদিন অপেক্ষা করেও 
ভর্তি হতে পারে নি। অবশেষে তার মৃত্যু হয়। এই-সব 
নানাবিধ-সংবাদের পর পি জি হাসপাতালের সুপার বদলি 
হলেন-__ সপ্টলেকে আন্তর্জাতিক ফান্ড-সমৃদ্ধ সরকারি 
প্রজেক্টের অন্যতম কর্তা হয়ে। একি তার গাফিলতির ' 
শাস্তি? এ তো রীতিমতো ‘প্রাইজ পোস্ট” । অন্যদিকে আর 
জি করের ধুন্ধুমার ঘটনায় ফতোয়া জারি হল, সাংবাদিকরা 
বেসামাল আচরণে__ রাজনৈতিক বিভাজন প্রয়োগ করে 
কতিপয় হাউসস্টাফ বরখাস্ত হলেন। 

ব্যক্তিদের আদালতের জজসাহেবের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 
আক্রমণ, আস্ফালন, রাজ্য জুড়ে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য 
পরিষেবার নানা গাফিলতি, গণতন্ত্রের মৌলিক অধিকার 
প্রতিবাদ ও সত্য প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি নিয়ে যখন 
টানাপোড়েন চলছে তখন আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়ি 
অঞ্চলে দলগাও চা-বাগানে ১৯ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে 
মারা-_ এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য দলগাও চা-বাগানের 
তারকেশ্বর লোহার-_ জলপাইগুড়ি সিটু-সমর্থিত চা 
মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক । তিনটি কেরানি পদের জন্য 
৭৫ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণই এই উত্তাপের কারণ। 
ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদ এই ঘটনা সিপিএম-সমর্থিত 
সিটুর অন্তর্বিরোধের ফল। কিন্তু রাজ্য দলীয় নেতৃত্ব 
বললেন এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক 
নেই। বিগত ২৬ বছরে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প ও 


জয়শ্রী ঘা কার্তিক ১৪১০ 


শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রাধান্য বজায় রাখার 
জন্য দুর্নীতি এমন দুর্বিনীত আকার ধারণ করেছে যে তা 
বামফ্রন্টের অন্য শরিকরা কখনও কখনও তা প্রকাশ্যে 
বলে ফেলছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটির কিছুসংখ্যক নানা- 
স্তরের মানুষের হাতে অর্থ, ক্ষমতা এমন পর্যায়ে এসেছে 


যা বলার নয়-__ ফলে যারা সেই ক্ষমতার অংশীদার নয়, 


বা যারা তার প্রত্যাশী বা প্রতিত্বন্থী দলেরই অন্য পক্ষের 
সঙ্গে বাধছে সংঘর্ষ । সংসদীয় গণতন্ত্রের নৌকায় চেপে 
খারা এমন শাসন কায়েম করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে 
প্রতিদিনই নানা ধরনের ঘটনা ঘটছে। এই ঘটনা কোনো 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, মার্কসবাদী তত্বের অনুসরণে শাসন 
ক্ষমতা যখন লুম্পেন-নির্ভর হয়ে পড়ে তখনই গৃহযুদ্ধের 
সম্ভাবনা দেখা দেয়। মানুষ যখন ঈশ্বর-প্রেরিত তার 
ক্ষমতার কথা বিস্মৃত হয় তখনই এমন দুর্বিপাক ঘটে, 
তার ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার কথা স্মরণে এলে, তার চৈতন্যের 
উদয় হলে, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়! প্রশাসন, 
পুলিশ ও ক্যাডারবাহিনী যতই না তার নৈরাজ্য চালাবার 
রুখে দাড়াতে উদ্দীপিত করছে-_ অন্ধকারের মধ্যে 
সেটাই আলোর নিশানা। 

জোর হালহকিকৎবললেই চলবেন 


যোগবিয়োগ-_ সেই অঙ্কে আবার ক্ষমতাসীন ও 
বিরোধীপক্ষেরনানা জোট-সমন্বয়ের উদ্যোগ দেখা দিচ্ছে। 
পূর্বেও বলেছি, আবারও বলছি, এই-সব মেরুকরণে 
দেশবাসীর কল্যাণ ও মুক্তির কোনো আভাস বা ইঙ্গিত 
নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বিগত বছরগুলি ক্রমশই 
রাজনৈতিক দলসমুহের কর্মসূচী থেকে জনকল্যাণ 
পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে গেছে__ শুধুমাত্র ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠানের জন্য চলেছে এক নবতর সংস্কৃতি, নবতর 


কৌশল ও পেশীশক্তির সমাবেশ। এর সঙ্গে জাতপাত, . 


বর্ণ, বর্গ, সম্প্রদায়, ধর্ম, তফসিলিভুক্ত অদিবাসী প্রভৃতি 
গোষ্ঠীদ্বন্ৰ ও লড়াই যুক্ত হয়েছে। ভারতীয় ভারতবাসী__ 
এই বোধের জাগরণ হয় নি। চেষ্টাও হয় নি। দল ও 


- দলাদলি সন্প্রদায়গত বিভাজনকে উসকে দিয়ে এবং 


তাকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের একমাত্র অস্ত্ররূপে ব্যবহার 
করে । নির্মোহ দেশবাসীকে এই বিভাজন রুখতে হবে 
গড়ে তুলতে হবে সেই সমাজব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি 
মানুষ তার খাওয়াপরা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যের ন্যুনতম সুযোগ 
পাবে। আগামী পঞ্চাশ বছর যেন আমাদের সেই রাষ্ট্র- 
প্রতিষ্ঠাই হয় একমাত্র অঙ্গীকার। 








যে বই নিয়ে নেতাজী তদন্ত কমিশনে নানা প্রশ্ন নানা জিজ্ঞাসা 


এ মহামানব আসে 


অখণ্ড সংস্করণ 


চারণিক 


| ক মুল্য : : ৮০ টাকা 
জয়শ্রী প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা-৯, পাতিরাম বুকনীল, কলেজ 
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স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 


“ অসীমকুমার চৌধুরী 
দারিদ্র, সাক্ষরতার নিন্নহার এবং বিপুল জনসংখ্যা সত্বেও এমনিভাবে সেদিনের ভারতীয়রা তাঁদের বহুমাত্রিক পুর 
স্বাধীনতার পর থেকে দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে গণতান্ত্রিক সমাজজীবন যাপন করতে সমর্থ হতেন। বিবাদ-বিসংবাদ 


শাসনব্যবস্থা ক্রিয়াশীল থাকায় ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র 
বলে পরিচিত।'ভারতের উদাহরণ দিয়ে অনেকে মন্তব্য 
করেন যে যথেষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়াও গণতন্ত্র সম্ভব। 
ভারতবাসী হিসেবে এইসব প্রশংসা বাক্য শুনতে নিশ্চয়ই 
আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু গণতন্ত্রের এই বহিরাবরণের 
আড়ালে এক জটিল এবং উদ্বেগজনক বাস্তবতা বিরাজ 
করছে। গণতন্ত্রীকরণের নামে প্রতিদিন ব্যক্তিস্বাধীনতা 
সংকুচিত হচ্ছে। আসলে এইরকম ঘটনা যে ঘটতে পারে 
সে কথাটি বলে দিয়েছেন সংবিধানবেন্তা অধ্যাপক ফাইনার। 
গণতন্ত্র বা 'গণতান্ত্রিকতা” শব্দের মধ্যেই রয়েছে এক 
ধরনের ৪0115্01% বা দ্যর্থকতা। যার ফলে যে-কেউ তার 
প্রণীত ব্যবস্থা বা কাজকর্মকে গণতান্ত্িক বিশেষণে বিশেষিত 
করতে পারেন, যেমন অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের 
একদলীয় গণতন্ত্র চীনের জনগণতন্ত্র, পাকিস্তানে আইয়ুব 
খানের বেসিক ডেমোক্রেসি ইত্যাদি ইত্যাদি। বস্তুতপক্ষে 


ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যেভাবে গণতন্ত্রের বিকাশ 


ঘটেছিল উল্লিখিত দেশগুলিসহ আমাদের দেশে সেভাবে 
গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে নি বলেই এই উদ্বেগজনক অবস্থা 
সৃষ্টি হয়েছে। 

আমরা আধুনিক গণতন্ত্রের ধারণাটি পেয়েছি ব্রিটিশদের 
কাছ থেকে! তারাই এদেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য 
প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছিল। যেমন আদালত, 
প্রশাসনিক নিয়মাবলী, ব্যবস্থাপক সভা বা আইনপরিষদ। 
সংবাদপত্রের মতন প্রায়মুক্ত গণমাধ্যমও তাদেরই তৈরি। 
প্রিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে ভারতীয়দের কাজকর্ম 


"_" যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনকে স্পর্শ করত ততক্ষণ তারা 


ভারতীয়দের সামরিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত না। 
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যে একেবারে ছিল না তা নয়। তবে একটা সহিষুরতার 
বাতাবরণ বিরাজ করতা। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস যখন 
রাজনৈতিক দল হিসেবে শাসন ক্ষমতায় বসল তখন তারাও 
ব্রিটিশের পস্থাই অনুসরণ করতে শুরু করে। বস্তুতপক্ষে 
কংগ্রেস গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সম্পর্কটি নিয়ে তেমন 
চিন্তাভাবনা করে নি। সেদিনের কংগ্রেস নেতৃত্ব গণতন্ত্র ও 
স্বাধীনতাকে অবিচ্ছেদ্য বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু তা 
মেনে চলার রীতি গড়ে তোলার চেষ্টাকরেন নি এবং 
সেখানে হয়েছিল সাংঘাতিক ভুল। 

স্বাধীন ভারতের শাসকরা ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি থেকে 
নিলেও সেট কিন্তু আমাদের পরম্পরা নয়। সত্যি কথা 
বলতে কি পাশ্চাত্যের মতন করে আমাদের দেশের 
বহুমাত্রিক সামাজিক গঠনের প্রেক্ষায় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও 
মর্যাদা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগেও তেমন ভালো চিন্তা 
করা হয় নি। গান্ধীজি তীর স্বরাজ’ ভাবনাকে ব্যক্তিজীবনেও 
প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেটি “অতিনৈতিকতা- 
মণ্ডিত’ বলে কংগ্রেসের নেতারাই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। 
কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি মার্কসীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও 
বলেছিলেন যে দেশের এতিহ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই 
মার্কসীয় আদর্শের প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু এর বেশি 
আর কোনো ভাবনাচিস্তা হয় নি। কিন্তু তার সবিশেষ 
প্রয়োজন ছিল আধুনিকতার প্রসার ব্যক্তির স্বাতন্ত্য ও 
মর্যাদাকে আলাদা গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করেছিল, এদিকে - 
কেন্দ্রিকতা হল দেশের এতিহ্য। দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করেই 
সংস্কৃতি। কিন্তু বুদ্ধিজীবী বা রাজনীতিক কেউই বিষয়টি 


জয়শ্রী ছ কার্তিক ১৪১০ 


নিয়ে মাথা ঘামালেন না। বোধকবি তাঁরা ধরে নিলেন 
পাশ্চাত্যে যেমনটি চলছে এখানেও তেমনিটিই চলবে। তা 
যে হয় নি এবং হয় না তা আমরা গত ছাপ্লান্ন বছর ধরে 
হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। 


২ 


ইংল্যান্ড বা আমেরিকা যুক্তবাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অনেক আগে 
এসেছিল constitutional 11591811577 বা সাংবিধানিক 
উদারনৈতিকতা। সেটিই তাদের পরম্পরা । সেখানেই 
হয়েছিল তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গোড়াপত্তন । 
সাংবিধানিক উদারনৈতিকতার অর্থ হল দমনপীড়নের হাত 
থেকে ব্যক্তির স্বাত্ন্ত্য ও মর্যাদা রক্ষা করা। তা সে দমনপীড়ন 
রাষ্ট্র, চার্চ বা সমাজ যেখান থেকেই আসুক-না-কেন। 
সাংবিধানিক উদারনৈতিকতা দুটি ধারণাকে যুক্ত করেছে। 
ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর জোর দেয় বলে এটি উদার। 
ব্যক্তিস্বাধীনতার দার্শনিকতাটি খুবই প্রাচীন-- গ্রীক ও 
রোমক চিন্তায় প্রোথিত রয়েছে তার শিকড়টি। এবং এটি 
সাংবিধানিক কারণ Rule ০f 1৭ বা আইনের অনুশাসনকে 
রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে বসানো হয়েছে। 

পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সাংবিধানিক 
উদারনৈতিকতা ব্যক্তির জীবন ও সম্পত্তির অধিকার তথা 
ধর্ম ও বাক্স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই 
অধিকারগুলির নিরাপত্তার প্রয়োজনে সরকারি ক্ষমতার 
ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য, 
নিরপেক্ষ আদালত ও সালিসসভা 01721 প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। এবং চার্চ ও রাষ্ট্রকে পৃথক করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে 
সাংবিধানিক উদারনৈতিকতা কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে 
কোনোরকম আপস করে না, যেমন ব্যক্তির অপরিহার্য (- 
॥alienable) অধিকার, আইনদ্বারা সরকারি ক্ষমতার 
সীমিতকরণ এবং আইনের সাহায্যে সরকার-কর্তৃক ব্যক্তির 
অধিকারাবলীর নিরাপত্তা প্রদান। 

ইংল্যান্ডে তো বলতে গেলে ১২১৫ সালে Magna 
Carta বা মহাসনদ রচনার মধ্য দিয়েই উদারনৈতিকতার 
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সূচনা হয়েছিল! ব্যারনরা ইংল্যান্ডরাজকে আপন ক্ষমতা * 
সংকুচিত করতে বাধ্য করেছিলেন। তারপর একে একে 
এসেছিল ১৬২৮ সালে অধিকারের আবেদনপত্র (Petition 
of Rights), ১৬৭৯ সালে বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ অধিনিয়ম 
(Habeas Corpus Act.) ১৬৮৯ সালে অধিকারের বিল 
(Bill of Rights) | 
বিবেকানন্দ যখন বলেছিলেন, আমেরিকার মেযেবা এত 
শিক্ষিতা ও স্বাধীন বলেই দেশটি এত উন্নত, তখন কিন্তু 
অধিকারই ছিল না। এমন-কি অদ্যাবধি কোনো মহিলা 
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন নি। আরও 
অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকাব মুক্ত সমাজ অগণতান্ত্রিক 
যুক্তরাষ্ট্রীয সরকারের সবচাইতে শক্তিশালী সংস্থা সেনেটে 
৩০ মিলিয়ন মানুষের রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়া এবং ৩.৭ 
মিলিয়ন মানুষের রাজ্য আযারিজোনা উভয়েরই প্রতিনিধি 
সংখ্যা দুই। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 
যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা সংখ্যাগবিষ্ঠ দলের 
পরাক্রম নয়, সংখ্যালঘিষ্ঠ দল এবং আইনসভার সদস্যকে 
প্রদত্ত সুরক্ষা! সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ের আইনসভা আইন 
প্রণয়ন করলেও সে ব্যাপারে নির্বাচনী সংখ্যা গরিষ্ঠতা খুব &. 
একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, 
নানান পেশাদার গোষ্ঠীর স্বার্থ বা ইচ্ছাই আইনসভায় 
আইনেব রূপ পায়। সবার ওপরে রয়েছে বিচারবিভাগ। 
সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা কেউই নির্বাচিত নন-সবাই, 
সেনেটের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি-কর্তৃক নিযুক্ত এবং 
impeached বা অভিযুক্ত না হলে কিংবা স্বেচ্ছাবসর না - 
নিলে আজীবন স্বপদে আসীন থাকেন।কিন্তু সেই অনির্বাচিত 
ব্যক্তিরাই সংবিধান সম্পর্কে শেষ বা চূড়ান্ত কথাটি বলার 
অধিকারী এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। ইংল্যান্ডে 
যেমন 0017101. Law বা রীতিনীতি, প্রথাগত বিধান” 


স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 


* তেমনি সাংবিধানিক রীতি এবং Judicial Review বা বিচার 
বিভাগীয় সমীক্ষা আইনের অনুশাসনকে বজায় রাখে। 
আইনের অনুশাসনের ব্যাপারে ও দুটি দেশসহ পশ্চিম 
ইউরোপের দেশগুলিতে কোনো আপস চলে না। আসলে 
ওসব দেশে বিশেষ করে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
এক ধরনের Public ০071০5 বা লোকনৈতিকতা বজায় 
রয়েছেযা সবাইকে মেনে চলতে হয়-_তা তিনি রাষ্ট্রপতি, 
প্রধানমন্ত্রী বা বিচারপতি যাই হোন-না-কেন। 


ত 


৪ ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শেখা মানুষ জওহরলালর নেহরু 
পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বিষয়টিকে ভালো রকম 
আত্তীকরণ করেছিলেন। বলতে গেলে তারই আগ্রহাতিশয্যে 
আমাদের দেশের সংবিধানে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি বা 
সংসদীয় গণতন্তু গৃহীত হয়েছিল । অবশ্য ব্রিটিশদের ভারত 
সংক্রান্ত অধিনিয়মগুলি তার পথ অনেকখানি তৈরি করে 
রেখেছিল। নেহরু যথার্থই সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন 
বলে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছিলেন। 
কারণ তিনি জানতেন যে আইনের অনুশাসন ব্যতিরেকে 
সুশাসন সম্ভব নয়। তাই তিনি সংসদ, সরকার. এবং 
বিচারবিভাগ -যাতে নিজ নিজ স্বাতন্ত্য বজায় রেখে কাজ 
২ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। বিচার- 
বিভাগের কোনো রায় সরকারের পছন্দ না হলে সংবিধান 
অনুযায়ী সংসদকে দিয়ে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অংশটি 
সংশোধন করা হয়েছে কিন্তু প্রকাশ্যে বিচার বিভাগের 


শুধু নেহরু বা তার আমলের কংগ্রেসীরাই নন, সংসদের 
ভেতরে বা বাইরে সেদিন অন্য যে-সব দিকপাল রাজনীতিক 
ছিলেন তারা সকলেই আইনের অনুশাসনের গুরুত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন ছিলেন। ব্যতিক্রম শুধু কমিউনিস্টরা। “ইয়ে আজাদি 
ঝুঠা হ্যায়’ বলে তাদের সশস্ত্র আন্দোলন যখন ব্যর্থ হল 
তখন তারা সাংবিধানিক রাজনীতির দিকে ঝুঁকলেন। 
বললেন, ‘B০৷in8 ৷’ বা ভেতর থেকে ছিদ্র করার জন্যে 
তারা সংসদে যোগ দিচ্ছেন। এটি তাঁদের "Trojan horse' 
পলিসিরই নবসংস্করণ। ফলে ওঁদের কাছে পার্লামেন্টারি 
পলিটিক্স বা সংসদীয় রাজনীতি একটি রাজনীতিক পন্থা বৈ 
ত গদ 
কোনো মাথা ব্যথা নেই। 
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ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় থেকে সংসদীয় গণতন্ত্র 
নিছক সংসদীয় রাজনীতিতে পরিবর্তিত হওয়া শুরু হয়। 


- অর্থাৎ আইনের অনুশাসনকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হতে 


সমালোচনা করা হয় নি। কারণ তা হলে আইনের অনুশাসন. 


রক্ষা করা যাবে না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ 
করা হয় নি! নেহরু আর যে জিনিসটি মাথায় রাখতেন তা 
হল দলের স্বাতন্ত্য। কংগ্রেসে তার প্রভৃত প্রভাব থাকলেও 
৷ তিনি দলকে উপেক্ষা করে কোনো কাজ করেন নি। যা করতে 
চাইতেন তা কংগ্রেসে পাস করিয়ে নিয়েই করতেন। আবার 
»দল চাইল না বলে কে. ডি. মালব্য বা ভি. কে. কৃষ্তমেননকে 
মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করাতেও বাধ্য হন। 


৩৫৭ 


থাকে। জনমোহিনী শ্লোগানের সাহায্যে ব্যাপারটি বেশ, 
দ্রুতই ঘটতে থাকে। গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে 
স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি পুষ্টি লাভ করে। সেই রাজনীতিরই 
যোলোকলা প্রকাশ হল ১৯৭৫-১৯৭৭ সালের উনিশ 
মাসের জরুরি অবস্থা। সংসদ ও বিচার বিভাগ স্বাতন্ত্য 
হারাল। গণমাধ্যম স্বাধীনতা হারাল। সর্বত্র এক ভীতির 
রাজত্ব। ভরষ্টাচার লাগাম ছাড়া! কংগ্রেস নামে মাত্র দল 
রইল-_ নেত্রীর কথাই শেষ কথা । আজ কংগ্রেস কেন্দ্রে 
ক্ষমতায় নেই, কিন্তু সেই ধারা কংগ্রেসে আজও চলেছে! 

জয়প্রকাশ নারায়ণ এই অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করলেন। কারাবরণ করলেন। কমিউনিস্টরা ছাড়া অন্য 
কংগ্রেস-বিরোধীরাও হলেন কারারুদ্ধ। তথাপি ১৯৭৭ 
সালের নির্বাচনে জয়প্রকাশের নেতৃত্ব কংগ্নেসকে ক্ষমতাচ্যুত 
করল। কিন্তু আইনের অনুশাসন আর ফিরে এলো না। ' 
জয়প্রকাশের হাত ধরে যাঁরা ক্ষমতার স্বাদ পেলেন তাঁরা 
সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে গেলেন না-- কমিউনিস্ট প্রবর্তিত 


জয়শ্রী জজ কার্তিক ১৪১০ 


এবং ইন্দিরা গান্ধী -পুষ্ট সংসদীয় রাজনীতি গ্রহণ করলেন। 
জেপির প্রধান দাবি ছিল-_ অবাধ ও ভয়হীন নির্বাচন। 
সমাজবিজ্ঞানে Von Neumann প্রণীত Game Theory 
অনুসরণ করে জেপির এই দাবিকে 17172, বা ন্যুনতম 
সর্বোচ্চ দাবি বলা যেতে পারে। কারণ জেপি বলতেন যে 
স্বাধীনতার জন্যে সব-কিছু ত্যাগ করা চলে কিন্তু কোনো 
কিছুর জন্যে স্বাধীনতাকে ত্যাগ করা যায় না। মানুষ যদি 
নির্ভয়ে আপন পছন্দ মতন ভোট দিতে পারে তবেই হবে 
প্রকৃত গণতন্ত্রের পত্তন। 

কিন্তু কোথায় কী! দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্য বাদ দিলে 
সারা ভারতে নির্বাচন আজ প্রহসন। চলছে পেশীতন্ত্র। বিহার 
ও উত্তরপ্রদেশ মাফিয়া রাজ্য । 11078002178 বা অপহরণ 
সেখানে নিত্যদিনের ঘটনা । বিহারে বেশ কয়েকজন বিধায়ক 
গুরুতর সব অপরাধে সাজা পেয়ে কারারুদ্ধ । ৫ অক্টোবর 
(২০০৩) তারিখে The 912155774/ পত্রিকার সংবাদে 
প্রকাশ যে এই বিধায়করা তথাপি সব রকম ভাতা পান, 
এমন-কি কমিটি মিটিং-এ যোগদান-জনিত ভাতাও। 
একজনের বিবাহ হল, সন্তান হল এবং সন্তানের প্রথম বর্ষের 
জন্মদিনের অনুষ্ঠান তিনি আপন গৃহে উপস্থিত থেকে অনেক 
ভিআইপিকে আপ্যায়ন করলেন। 


আর পশ্চিমবঙ্গ তো সবার ওপরে। সিপিআই (এম)- € 


এর দাবি অনুযায়ী, “এমন গণতন্ত্র কোথাও খুঁজে পাবে নাকো 
তুমি'। এতদিন সিপিআই (এম)-এর ক্যাডাররা ভোটারদের 
কষ্ট করে ভোটদান কেন্দ্রে নিয়ে ভোট দেওযার হাত থেকে 
রেহাই দিত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী দলের 
প্রার্থীদের কষ্ট করে ভোটে-দাঁড়ানোর হাত থেকে রেহাই 
দিয়েছে। সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক সদন্তে 
ঘোষণা করেছেন, ওঁদের কোনো বিকল্প নেই। ওরাই ওঁদের 
বিকল্প। সম্প্রতি বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সিপিআই (এম) 
নেতা বিমান বসু বিচারবিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব 
দিতে কোমর বেঁধে লেগেছেন। মুখ্যমন্ত্রী কানে দিয়েছেন 
তুলো, চোখে বেঁধেছেন কালো ফেটি । বশংবদ বুদ্ধিজীবীরাও 
তাঁরই অনুগামী। পুলিশ ও আমলারাও বলছেন, “সব ঠিক 
হ্যায়!” এ এক আজব গণতন্ত্র যেখানে আইনের অনুশাসনের 
কোনো ঠাই নেই। 


১৭ অক্টোবব, ২০০৩ 


শরৎ সদন (ত্রিকোণ পার্ক) ১৭ অক্টোবর ২০০৩ বিপ্লবী দেশনেত্রী 
লীলা রায় জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের লিখিত প্রতিবেদন। 


আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ প্রণীত 


শিখাময়ী লীলা রায় 


৩৫.০০ 


জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 
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বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় 


মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আজ সর্বজনঅদ্ধেয়া বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রাষের ১০৩তম 
জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন উপলক্ষে আমবা এখানে সমবেত হয়েছি। 
আমার উপর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হযেছে এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
কবার। এ আমার দুর্লভ সম্মান। আমি জানি না কতটা যোগ্যতাব 
সঙ্গে এ দায়িত্ব পালন করে উঠতে পারব।যা হোক, আজকেব 
অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাবা আমায় যে সম্মান দিয়েছেন সেজন্য 
তাদের প্রতি জানাই আমার চিরকৃতজ্ঞতা। 

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা নাগ পেরে লীলা রায) এক বিস্মযকর 
মহীয়সী নারী-_ তার দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক সত্তা তাকে তাব 
কৈশোর থেকে একজন ব্যতিক্রমী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত 
করেছে। বিংশশতাব্দীর বাংলার অগ্নিযুগেব তিনি অন্যতম 
অগ্নিকন্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অগ্নিকন্যা এবং সশস্ত্র 
বিপ্লবী দলে যোগদানকারী নারী বিপ্লবী। তার জীবন, কর্ম ও 
সাধনার কথা বহুজন নানাভাবে আলোচনা করেছেন। বহু 
সভাসমিতি, সেমিনারে আলোচিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে 
তার বর্ণাঢ্য জীবন ও দর্শন নিয়ে। সম্প্রতি বিগত মার্চ মাসে 
বাংলাদেশের বিপ্লবী লীলা নাগ জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন পরিষদ 
একটি সভায় “লীলা নাগ : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি’ গ্রন্থটির 
আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'জযস্রী'র সম্পাদক 
শ্রীবিজয়কুমার নাগ ও অধ্যাপক সন্দীপ দাস আমন্ত্রিত হয়ে 
অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই গ্রন্থটি ওপাব বাংলা এবং এপার 
বাংলার অনেক বিশিষ্ট দেশসেবী বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাব্রতী বিপ্লবী 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রবীণ ব্যক্তিদের বচনায সমৃদ্ধ। বিপ্লবী 
লীলা রায়কে নিয়ে যে বিপুল সাহিত্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছে 


নিঃসন্দেহে এই শতবার্ষিকী গ্রন্থটি তাতে একটি মুল্যবান 


সংযোজন। 

সে যুগের শ্রীমতী লীলা নাগ-_ এ যুগের শ্রীযুক্তা লীলা 
রায়। আমার উদ্দেশ্য নয় তাব ব্যাপক কর্মজীবনের বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়া । কিন্তু তাব বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব, বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেব যে দিকগুলি আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট 


»--করেছে সে সম্পর্কে কিছু বলব। 


দিদির জীবনটাই গুরু হয়েছিল বিদ্রোহ, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। 


৩৫৯ 


দেশপ্রেম ছিল তাব উৎস। দেশের ও সমাজে প্রতি সামান্য 
অসম্মান-অমর্ধাদাকব কিছু ঘটলে তিনি তীব প্রতিবাদে মুখব 
হযে উঠতেন, জ্বলে উঠতেন বহিশিখাব মতো। বেথুন কলেজের 
ঘটনা (১৯২১, ১ আগস্ট) সকলেরই জানা আছে__ লোকমান্য 
বাল গঙ্গাধব তিলকের ওইদিন প্রয়াণ ঘটে । তখন লীলা নাগ 
বিএ ক্লাসেব ছাত্রী, কলেজেব প্রথম ছাত্রী প্রতিনিধিও। তিনি 
কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী রাইটের কাছে ওইদিনটি ছুটি ঘোষণার 
জন্য দাবি জানালেন । শ্রীমতী রাইট সেই দাবি অগ্রাহ্য করেন। 
তিনি সেখানেই থামলেন না । জালিযানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের 
নাযক ও'ডায়ার ও তিলকেব তুলনামূলক আলোচনা কবে তিনি 
ছাত্রীদের জাতীয় চেতনার অবমাননা করলেন। লীলা নাগেব 
নেতৃত্বে ছাত্রীরা ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত শ্রীমতী 
রাইট ক্ষমা প্রার্থনা কবলে বিবোধের নিষ্পত্তি ঘটে। 

সাবাজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন-_ তার কৈশোর থেকে 
জীবনেব শেষদিন পর্যস্ত। অসামান্য ছিল তার প্রাণশক্তি ' 
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয় তাব ব্যাপক কর্মসাধনা, আত্মত্যাগ, 
অত্যুজ্ল দেশপ্রেম, সাহিত্য সাধনা এবং সর্বোপরি তার অনন্য 
নেতৃত্বের গুণাবলীর কথা জেনে ও ভেবে। তিনি ছিলেন খাঁটি 
মানবতাবাদী, মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসায সমর্পিত প্রাণ। 
নিজের জন্মদিন উপলক্ষে ১৯১৭, ২ অক্টোবরে বাবাকে একটি 
চিঠিতে লিখেছিলেন : 

“আমাব ক্ষুদ্রশক্তি যদি একটি লোকেবও উপকার করতে 
পারতো তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। সত্যি বলছি__ এ 
আমার বক্তৃতা নয়, এটা আমার প্রাণের কথা, এই আমার 10০৪]. 
আমেবিকান কবি 77119 Dickini০৷n-এর একই সুরে লেখা 
অসামান্য প্ডক্তিটি মনে পড়ে যায় : 


“Tf I can stop one heart from breaking 
I shal] not live in vein 

If I can 6250 onc hfe the aching 

On cool one pain .. 


I shalf not live in vain!” 
আমার দুর্ভাগ্য, এই অসাধারণ দেশনেত্রীর বাক্তিগত 
সান্নিধ্যে আসার আমার সুযোগ ঘটে নি। তবে ছাত্রজীবনেই 


জয়শ্রী ছু কার্তিক ১৪১০ 


শ্রদ্েয়া লীলাদির কথা এত শুনেছি খবরের কাগজে তার দৃপ্ত 
ভঙ্গিমার ছবি দেখেছি ও তার ভাষণ পড়েছি যে তাকে জানবার 
এবং বুঝবার আগ্রহ মনের মধ্যে দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল অনেক 
বৎসর ধরেই। সে আকাঙক্ষা আমাব অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে 
লীলাদির প্রতিষ্ঠিত ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা ও জয়শ্রী পবিবারের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে। ধন্য হয়েছি শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী সুনীল দাস 
ও নেতাজীর একনিষ্ঠ অনুগামী অধ্যাপক সমর গুহের 
স্লেহলাভে ৷ এ সুযোগেই বলি, ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা ও পবিচালকদের 
কাছে আমার কৃতজ্ঞতার পরিসীমা নেই। | 
প্রকৃত অর্থেই লীলা রায় একজন বিপ্লবী__ যিনি তার আদর্শ, 
লক্ষ্য ও ন্যায়বোধে একনিষ্ঠ থেকে এবং ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য 
বিসর্জন দিয়ে, দেশমাতৃকার সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিজের 
জীবন নিবেদিত করেন! অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট-লাস্থনা সব সহ্য 
তথাপি অবিচলিত, অকম্পিত বয়েছেন নিজের লক্ষ্যে, দেশ ও 


দশের সর্বপ্রকার মুক্তি সাধনায়। তার এ জীবনবেদ আভাসিত. 


হতে দেখি বিশ্বকবির অনুপম ভাষায় : 
সকল চরম লাভে দুঃখ কিছু নয় 
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয ৷ 
পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, মানবহিতে জীবন দান__ 
এই ছিল তাব জীবনের চরমলাভ। 
লীলা রায় যে যুগে জন্মেছিলেন সে যুগটাই ছিল অন্যরকম! 
দেশের মুক্তি কামনা এবং তার জন্য আত্মোৎসর্গের প্রবল বন্যা 
‘বয়ে চলেছিল সারা দেশ জুড়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
বিশ্লব, বিদ্রোহ, অর্থনৈতিক সংকট, শৃঙ্খলা ভঙ্গের পণ, শঙ্কাহীন 
মৃত্যুবরণ, সে এক অগ্নিগর্ভ উত্তাল অবস্থা। এ যুগেরই এক 
কবির কথায় : 
বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে 
আমি যাহী তারি দিন পঞ্জিকা লিখে, 
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ, 
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ; 
স্বপ্ন চূড়ার থেকে নেমে এসো সব-_ 
শুনেছ? শুনছ উদ্দাম কলবব? 


এই বিদ্রোহ, বিপ্লব থেকে স্বভাব-বিপ্বী লীলা রায় দূরে 


থাকতে পারেন নি, কারণ তিনি যে অন্য ধাতুতে তৈরি। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী এবং সম্ভ্রান্ত ধনী পিতার একমাত্র 


৩৬০ 


কন্যা হয়েও তিনি দেশের সেবায, দেশেব যুক্তি সাধনে জীবন 
উৎসর্গ করেন। প্রথম জীবনের ফলেই মহান আদর্শ দেশের 
কল্যাণচিস্তা, দেশসেবা, কর্তব্যজ্ঞান, ন্যায়নিষ্ঠ, নীতি-ধর্ম ও 
মানবপ্রেম-_ তা থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হন নি। এব ভূরি 
ভূবি দৃষ্টান্ত পাওযা যাবে লীলাদির জীবনগাথায় ও 'জয়শ্রী'র 
পাতায় পাতায় তার অজস্র অসাধাবণ রচনায়। স্বাধীনতা লাভেব 
পর তিনি তার বিদ্যা, বুদ্ধি, নেতৃত্বের বলে উচ্চপদে আসীন 
হয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পাবতেন। কিন্তু বিপ্লবী, বিদ্রোহীর 
জীবন তো তা নয়। 

লীলাদির কথাতেই বলি : “আমি আত্মনিবেদিত বিপ্লবী 
পিছুটান আমি রাখি না।” শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
কথায় : “শ্রীমতী লীলা রায় আজন্ম বিদ্রোহিণী।” এই হলেন 
“শিখাময়ী লীলা রায়’ (ভূপতি মজুমদার)__ কী দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, 
কি দুঃসাহসিক ব্রত, কঠিন কঠোব বিপ্লব পথে এগিয়ে চলার কী 
দুর্বার আকাগুক্ষা। বিপ্লবী দেশনেত্রীব জীবনবাণী স্মরণ করিয়ে 
দে ইংরেজ কবি Br০w৷৷in৪-এর সেই দৃপ্ত কথাগুলি : 

483 ever a fighter, so one fight more 

The best and the last” 
কিংবা Robert Frost-এর কথায-_ 
“.., J have promises to keep... 
And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep.” 

এই তো সত্যিকার বিপ্লবীর মর্মবাণী, এটাই তো মা 
ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধানগুণ। 

একদিকে বিপ্রব বিদ্রোহ অপব দিকে সংগঠন প্রায় 
সমান্তরালভাবে চলেছিল তার এই দুই সত্তা। এই প্রসঙ্গেই 
বাংলাব বিপ্লববাদী গুপ্ত আন্দোলনে লীলা নাগেব যোগদান এক 
এতিহাসিক ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ব্রিটিশ 
গুপনিবেশিক শাসনেব নিগড় থেকে ভারতবাসীকে স্বাধীন করার 
জন্য বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে থাকে । অনুশীলন সমিতি 
(১৯০২), যুগান্তর, সমিতি (১৯০৬), শ্রীসংঘ-_ এগুলি খুব 
শক্তিশালী সংগঠন ছিল। বিপ্লববাদীদের সংগ্রাম ও সুভাষচন্দ্র 
বসুর সার্বিক সশস্ত্র আয়োজন ছাড়া ৪5 
অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা কখনোই ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসন. 
থেকে মুক্ত হতে পাবকে না-_ এই বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে লীলা? 
নাগ বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন। এই বিপ্লব পথে 
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বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় 


ও বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ তার মূল প্রেবণা ছিল। 
বুঝেছিলেন, আত্মত্যাগই মানবজীবনের মহত্তম লক্ষ্য 
এই প্রসঙ্গে লীলা নাগের সহপাঠী, সংগ্রামের সহযোদ্ধা এবং 
পরবর্তীকালে তাব স্বামী, বিপ্লবী, চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সমাজবাদী 
নেতা, সংগীতানুরাগী (নিজেও গায়ক) শ্রদ্ধেয় অনিল রাষের 
কথা স্মরণ করি। অনিল বায়ের কাছ থেকেই লীলা নাগ 
বিপ্লববাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। যোগ দেন শ্রীসংঘ বিষ্কাবী দলে। 
বাজনীতি করলেও লীলা রায় পড়াশোনা ছাড়েন নি। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষা (এম.এ.) সমাপ্ত করেছেন 
আবার ছাত্রীদের সর্বব্যাপারে নেতৃত্ব দিষেছেন। তিনিই প্রথম 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
,._ নিজে প্রথম ছাত্রী হওযাব গৌরবঅর্জন করেন। - 
তার সমস্ত কাজে ও চিন্তায় প্রতিবাদী সত্তা ফুটে ওঠে। 
তার প্রতিষ্ঠিত ও পবিচালিত বহু সংগঠন, বিশেষ করে শিক্ষায়তন 
প্রতিষ্ঠা-_ সবই তার চিরাচবিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার 
মতো । তীব সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল বিস্ময়কর। 
লীলা রায়ের উদ্যোগে ও অনিল রায়ের সহায়তায় গঠিত 
হয় নারী সংগঠন 'দীপালি সংঘ" । শ্রীসংঘের সঙ্গে সংযোগ সত্ত্বেও 
দীপালি সংঘ মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছে প্রকাশ্যে। লীলা রায় 
ঢাকায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয ও একাধিক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিলেন। উচ্চ বিদ্যালযগুলির মধ্যে দুটি এখনো আছে তবে 
তাদের নাম পাণ্টে গেছে। শ্রীবিজয় নাগের কাছ থেকে জেনেছি 
নিজের গ্রামে পাঁচগায়ে মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জলতা নাগ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় আজও ওই নামে টিকে আছে। 
%_ পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন ও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড 
অব্যাহত রাখেন। নারী শিক্ষা ও নারী জাগৃতির তিনি পথিকৃৎ 
ছিলেন। দীপালি সংঘের মাধ্যমে ও সহযোগিতায় নারী শিক্ষা 
বিস্তার, স্কুল ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, কুটিবশিল্পকেন্দ্র স্থাপন, 
নির্যাতিত নারীদের সাহায্যার্থে নারী রক্ষা তহবিল’ গঠন, মহিলা 
আবাসিকা স্থাপন, ছাত্রী নিবাস ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা__ সবরকম 
সেবামূলক কাজের তিনি জন্মদাত্রী ৷ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে 
লড়েছেন, নোয়াখালিতে ত্রাণ সেবা ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
- সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টায। একসময় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম 
___সারির সংগঠক ও নেত্রীও ছিলেন। কনস্টিট্যুযেন্ট আযাসেম্বলির 
সদস্য হিসেবে তিনি গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 
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লীলা বায়েব প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত ‘জয়শ্রী’ পত্রিকা তার 
জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ--- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেব 
আশীর্বাদপুষ্ট ও তার দেওয়া নামে নামাঙ্কিত (১৯৩১) : 

বিজধিনী নাই তব ভয়, 

দুঃখে ও বাধায় তব জয়। 
অন্যায়েব অপমান 

সম্মানে কবিবে দান, 
জযক্ীব এই পরিচয। (১৩৩৮) 

এ পত্রিকাখানি নানা বাধাবিঘ্ব অতিক্রম করে, ব্রিটিশ 
শাসকদের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে আজও তার এঁতিহাসিক ভূমিকা 
পালন করে চলেছে। বাংলা সাময়িক পত্রিকাসমূহের মধ্যে 
'জযস্রী'র একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান অথচ অপ্রকাশিত 
তথ্যেবও সন্ধান পাওয়া যায় এ পত্রিকাব প্রতি পৃষ্ঠায। এব 
সাহিত্যিক মূল্য ও উনতরুচির মান সর্বজন স্বীকৃত। ইদানীংকালে 
‘জয়শ্রী’ পত্রিকার যে-সকল বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে তা 
পরিকল্পনার অভিনবত্থে এতিহাসিক গুরুত্বে এবং 
সাহিত্যিকমূল্যে এক দুঃসাহসিক ও অভিনন্দনযোগ্য কাজ। 

বঞ্ছিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ববীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের বাণীকে 
আদর্শ করে তিনি জীবনের পথে এগিয়ে গেছেন দৃঢ় পদক্ষেপে । 
তার মধ্যে দেখতে পাই ত্যাগ ও বদান্যতা, মেধা ও সংগ্রাম, 
আর্তের ত্রাণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সাহসিকতা ও 
শ্নেহবৃত্তির অপূর্ব সমাহার। তিনি সেই বিবল ব্যক্তিদের মধ্যে 
একজন “যারা নিজের কথা না ভেবে আদর্শের কাছে আত্মদান 
করেছেন, চেয়েছেন সুখের বদলে জীবনের এক মহত্তর 
সার্থকতা” মানুয়েব কল্যাণ, বিশেষ করে সেইসব মানুষদের 


আমি তাকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। 


১৭ অক্টোবর ২০০৩ জয়শ্রী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শরৎ সদনে 
(ত্ৰিকোণ পার্ক) অনুষ্ঠিত বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়-এর 
১০৩তম জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ। 


দ্বিতীয কিস্তি 
আশ্বিন ১৪১০-এর পব 


অপ্রকাশিত পত্রাবলী 


বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস 
বন্দীজীবনের পত্রালাপ 


Sunil Das 
Secunty Pnsoner 
Dum Dum Central Jail 
24 Pgs 
07 01.45 


দিদি, 
নৃতন বছর শুরু হয়ে গেছে! আজ সাত দিন চলে 


গেছে। কাজেই, ইতিমধ্যে কিছুটা পুরাতনের রং ধরেছে। 


তা হলেও নৃতনত্বের আমেজটা কাটেনি। বাস্তবিকই, এই 
বর্ষ-মাসের যতিগুলি কি অদ্ভূত মনে হয় এক এক সময়। 
পাঁজির পাতায় যার প্রবেশ ও নিম্রমণ, তাজা রক্তমাংসের 
মানুষের মনে তার কি যে শিহরণ! তবুও শুনি ১লা জানুয়ারি 
নিয়ে কত তর্ক। কারণ, ওটা নাকি ইংরাজি ক্যালেন্ডারের । 
অবশ্যি বাংলার নববর্ষে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা 
আমাদের জাতিগত সংস্কৃতির 790০7) এর বাইরে নেই? 
আজ যে আমি নূতন বছর নিয়ে কয়েকটা কথা লিখতে 
বসলাম কেন? আজ যে কদিনই মনে মনে নিজের সঙ্গে 
হিসেব-নিকেশ করে চলেছি তাতো এ ক্যালেন্ডারেরই একটা 
তারিখের যাদুমন্ত্রে! সেদিনএক জন্মতিথির কলোচ্ছাসের 
পাশে বসেও মনে হচ্ছিল যে বয়স তো আর একজনের 
বেড়ে উঠছে না, পৃথিবীশুদ্ধ লোকেরই তো নিম্মণের 
যাত্রা- শুরু হয়েছে। তার মধ্যে আমিও তো একজন এটা 
নিয়ে মনে কোন অভিযোগ ওঠে নাই, কেবল একটা ব্যালেন্স 
সীট কববার তাগিদ বোধ কবলাম। জন্মতিথির কথাটা উল্লেখ 
করলাম প্রসঙ্গত। বর্ষ-স'সের যতিগুলি যে কথা স্মরণ করায় 
সেটা হচ্ছে এ ব্যালাঙ্গি সীট। 

নিজের সম্বন্ধে খুব ০0081 হয়ে উঠছি আজকাল। 
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ফাক'ও ফাকি এ দুটোর ছিদ্রপথ যেন গুণে শেষ করা 
যায় না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে 'Tyranny of 
»/০1$'_ শিক্ষা ও শিক্ষক মহলে যার প্রচলন খুব বেশী। 
আমি বলবো আমাদের জীবনে সেটা রূপান্তরিত হয়ে 
দাড়িয়েছে fascination of words' কথার এই মায়াঞ্জন 
থেকে মুক্তি পাবো বলে মনে করতেই দেখি কথা আর 
বলা হয় না বেশী। সব কথারই একটা গুরুতর দায়িত্ববোধ 
থেকে যায়। পৃথিবীতে কয়েকটি কথারই রকমারি বিন্যাস 
চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে ৷ কিন্তু সবকথার জ্ঞান তো আর 
সমান হয় না। জীবন ও কথা যেখানে গ্রথিত হয়েছে সমসূত্রে 
সেখানেই দেখি কথা হয়ে উঠেছে জীবনবেদ। ভিসুভিয়াস 
তো তাকেই বলি। নূতন বছরে নূতন করে এ কথাটাই 
উপলব্ধি করছি। 

অনেকটা বকে নিলাম। কাছে থাকলে হয়তো 
এতোক্ষণে তারা লাগাতেন। কিন্তু, সত্যিই কি আমরা 
আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে যাব__ আমার তো 
মনে হয় এ কয়বছরে চলতি দুনিযা আমাদের পঁচিশ বছর 
পেছনে ফেলে চলে গেছে। পঁচিশ বছরের ব্যবধান অতিক্রম 
করে দুনিয়ার নাগাল পেলে হয়। 15 হতে পারবো না। 

আগেকার ৬।১২-এর জবাব পেয়েছি। ২১।১২ তে 
দেখলাম, যে সব বই পড়েছি বা পড়ার সুযোগ পাব তার 
লিস্ট চেয়েছেন। এখানে কিছু লিখছি--আদেশ হয়েছে 
আমার ওপর। আগামীতে আরও লিখবো | [Ilustrated 


Weekly 13.01 & 13.02 Govt Place East, Cal'-a 2 
পাওয়া যাবে। Bas!€ Education এর কয়েকটি বই - 


পড়েছি_ National Education Reconstruction - 


€ 


ই 


টে 


সাপ 


বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস : বন্দীজীবনের পত্রালাপ 


ও Vora & Co, The Wardha Scheme of Education 


Varkey 2/- (Oxford University Press), The 
Latest Fad—J. B. Kripalani (Hindusthan, Rahini 
Sangha, Wardha) এই বইখানা ভাল লেগেছে। ২০০ 
পাতার বই। দামটা লেখা নেই। ২ টাকার বেশি হবে না। 
Gandhian Way of Life-এর সরস ও সংক্ষিপ্ত ভাষ্য 
পেলাম এই বইখানাতে ৷ One 9191707/81--11171 
Sangha & Two years Work— Talini Sangha. 
Discipline for Non-violence, Power of Non- 
violence— Richard Gregg (Wardha), 
Constructive Work — Gandhi (Wardha) -/4/- 
To The Students, To The Woman, To The 
Princes & their People— Gandhi (Hingorani 
Publishers) ; The Rape of the Masses— 
Chakotin, এই বইটিতে Propaganda-র 
চ59০1101981081 দিকটা দেখান হয়েছে ও ইউরোপে 
৫9170£0£%-র প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে। লেখক 
সমাজ জীবনে Plural! 9০1075 এর সংঘাত স্বীকার করে 
নিয়েছেন monistic নন | Red Star Over China— 
Edgar Snow, Co-operatives in China— Nym 
Wales, সাহিত্যের বই বিরল। পরে আরও লিখবো। 
খুব শীত পড়েছে। আপনার ওখানে তো আরও বেশি। 
তবে আপনি খুব শীত সহ্য করতে পারেন। আমি শীত 


ভালবাসি, সহ্যগুণটা সেই অনুপাতে কম! আজকাল মাঝে 


মাঝে মনে হয় কবে দেখা হবে আবার। 


Sree Sunil Das Lecla Roy, Dinajput Jarl, 
Dum Dum 1211 15.02 45 
-_ এ ভেবেছিলাম শেষ রাত্রে উঠে তোমায় লিখবো-_ 


কিন্তু কি যে ঘুম হয়েছে এ-কদিন। ... * আলো জ্বালিয়ে 


*.... চিহ্নিত অংশ সেলারে কেটে দেওয়া হয়েছে। 


জানালার পাশে টেবিলে বসে তোমায় লিখছি। জানালা 
দিয়ে বটগাছটার ডালপালা দেখা যাচ্ছেও প্রায় ছেয়ে আছে 
আমায়-__ছোষ্ট একফালি আকাশ । ওদিকে রান্না ঘরে জল 
গরম হচ্ছে__হোলেই যাব স্নান করতে-_এইটুকুর মধ্যে 
তোমাকে লিখতে হবে। কারণ চা খেয়ে দুবেলার রান্না 
সারতে হবে আমার-_অবশ্যি সাড়ে আটটার মধ্যে-- 
everything complete হয়ে যায়। প্রথম খবর সপ্তাহ 
খানেক হল সম্পূর্ণ একা । অমনি তোমার প্রশ্ন জাগছে মনে 
নিশ্চয়-_একা ভাল লাগছে কিনা-_ একা বলেই খারাপ 
লাগছে না-_এখানে অসুখ বিসুখ ইত্যাদি এত চলেছে 


_ বছরের পর বছর যে_ সর্বদাই দায়িত্ববোধ করেছি অত্যন্ত 


বেশি রকম-_ সে দায়িত্ব নেই। দ্বিতীয়ত পড়াতেও হোতো 
অনেক-_পড়াতে অবশ্যি ভালবাসি-_তবে নিরবচ্ছিন্ন 
পরীক্ষার পড়া পড়াতে ভাল কি করে লাগবে! এখন নিজেকে 
নিয়ে যা খুশী করবার অজত্র অবসর। দেখা যাক কি ভাল 
লাগে-_কি লাগে না। রান্না করছি বাধ্য হয়ে__ না হলে 
খাওয়ার যোগ্য কিছু হবে না বলে। রাধবার লোকাভাব। 
আমার খবর এই সব। 

তোমার ২০1১২, ৭1১ ও ২৬1১-এর চিঠিগুলো 
পেয়েছি। আরো পেয়েছি ২৪.১২, ৩.১, ২৮.১-এর এবং 
আরো অন্যদের । ভাবছি রাগারাগি করে চিঠি আদায় করায় 
আনন্দ আছেকিনা।কি জানি? প্রয়োজন ও আনন্দ দুটোরই 
দায় মেটানো মুস্কিল। কাজেই correspondentsদের 
বোলো আমার বকুনি ছাড়াও যখন তাগিদ বোধ করবে 


- তখনই যেন লেখে__00171555101. যেন না হয়ে দাঁড়ায় 


চিঠি লেখাটা। ০wn correspondent-এর বেলা এটি 
খাটবে না। কারণ খবর আমার চাই। তোমার ২০।১২ 
তারিখের চিঠি ২য় পাতা নেই বল্লেই হয়। আর দু খানা 
ঠিক এসেছে। পরিচিত কোনো কিছুর মধ্যেই ফিরে যাব না 
আমরা সে নিশ্চয়। অস্বাভাবিক বলেই আমাদের অচল 
জীবন সচলতার measuring [9৫ হয়ে দাড়িয়েছে। না 


৩৬৩ 


জয়শ্রী আর কার্তিক ১৪১০ 


হলে আমাদেরও তো চলতে হোতো-_অবশ্যি-_ আমাদের 
প্রত্যেকের চলার ক্ষমতানুযায়ীই হতো সে চলা। এখানে 
সম্পূর্ণ একা না হলেও সঙ্গীহীন হয়েই আছি চিরকাল 
কাজেই নিজেকে বিচার করবার অবসর অফুরস্ত। কোন 
কিছু আগে চলেছে বলেই পরেও চলতে হবে এ আমি 
কোনো দিন বিশ্বাস করি না। আর সঙ্ঞান' মানুষ যখন fee! 
করে he 05191510515 ৪ তখন তার বিচার করবার 
প্রয়োজন হয় নূতন করে--তার পথ কি? আমি করছি। 
আর পেছনে পড়ে থাকা সম্বন্ধে কিছু বোঝা মুস্কিল-_ 
হয়তো তোমাদের চাইতেও পেছেনে পড়ে যাচ্ছি অনেক 
তা হোলে তোমাদের সঙ্গেও থাকা চলবে না। এই হচ্ছে 
আমার কথা। নৃতন করে সব কিছুর ৮4106 নির্ণয় করছি__ 
বই পড়ে নয় নিজের €১০17০০ এর খতিয়ানে এবং 
শেষ পর্যন্ত সেটাই। কার্যকরী অর্থাৎ auth০rative নিজের 
কাছে মানুষের । বিশ্ব সৃষ্টির পেছনের বস্তু & programme 
সম্বন্ধে শিশুর মতো বিশ্বাস ছিল আজ নেই। তার মানে 
এই নয় যে আমি ০৮7০-_তার মানে যে বিশ্বাস ছিল-_ 
আজ সে বিশ্বাস রাখবার কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। অসম্ভব 
৮/5৩, খামখেয়ালি, অর্থহীন সৃষ্টি, মূল্যহীন অনুভূতি 
এসবের অর্থ খুঁজে পাইনা-_9%197801077, ভাল ভাল 
কথা দিয়ে দেয়া যায় কিন্তু that explains nothing, আমার 
চিন্তারাজ্যের খবর এই । not bitter but just doubting 
& questioning হয়তো একই থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত। 
Trotskey-র Revolutionখানা এসেছে [Inperial 
Library থেকে পড়ছি। খুব ভাল লাগছে। 1st volume 
২।১ দিনেই শেষ হবে। আর এসেছে বিবেকানন্দ, 
গিরিজাশঙ্করের লেখা । লেখার ধরন ভাল লাগছে না। 
উচ্ছাসপূর্ণ লেখা ভাল লাগে না। সবাইকে স্নেহ দিও ও 
বোলো ক্রমশ লিখবো। একঘেয়েমি রংহীন আলোছায়া- 
হীন একাকিত্বের উপর কিছু আলো কিছু রঙ এনে দেয় 
ওরাই। ভাল থেকো। তোমার দিদি। 


৩৬৪ 


শ্রীসুনীল দাস Leela Roy, Dinajpur Jail 
দমদম জেল 22 05.45 
g 10 PM 


তোমাকে আর লেখাই হয়ে ওঠে না। শেষ চিঠি লিখেছি 
বোধহয় ফেব্রুয়ারিতে । কাউকেই যেন লেখা হয়ে ওঠে না 
অথচ quota complete করেই চলেছি। তোমরা মহানুভব 
বা মহানুভব হবার একটা সুযোগ আমি সৃষ্টি করছি। 
তোমাদের চিঠি বইয়ের লিস্ট, বাগান সম্পর্কে নানা সদ্‌ 
ইচ্ছা যুক্ত উপদেশ ০wn correspondent এর গাফিলতি, 
নববর্ষের প্রণাম মায় কবিতা পর্যন্ত কত কিছু তোমরা পাঠিয়ে 
চলেছ_ ক্লান্তিহীন তোমাদের এই সহ্ৃদয়তা। আমাকে 
স্বার্থপর তোমরা ভাবছোনা এটা সুদৃঢ় ভাবে জানতে 
পারলেই নিশ্চিন্ত হই। কারণ পেতে আমার কোনোই 
আপত্তি নেই। 

এবার আমারও নূতন বৎসর নৃতনত্ব বর্জিত। হয়তো 
কিছু নৃতনত্ব দেয়া যেতো চেষ্টা করে। কিন্ত তা মানসিক 
আয়োজন হোত না-_হোতো ব্যবহারিক তিথি পালন 
তাতে মন সায় দিল না। রুদ্ধ নিশ্বাসে একা একা জগতের 
দিকে দিকে 12170511065 গুলোকে ধারণা করতে চেষ্টা 
করলাম। কিন্তু এ যুগের মানুষ আমরা-_এ আমাদের দ্বারা 
হবে না। একে ৪55655 করবে পরবর্তিয়েরা। ইউরোপের 
যুদ্ধ থেমে গেল- কি বিপুল কুশ্রীতার মধ্যে । মনে হোলো 
একটা উদ্দাম মরণের সঙ্গে ১7701)07% চলেছিল ৫টি বছর 
ধরে-_তার তান্ডব শব্দে মানুষের ভাবনা চিন্তা সব গিয়েছিল 
ডুবে__চলেছিল মরণাত্মক ভেসে যাওয়া শুধু হঠাৎ গেল 
সব থেমে_ স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন জাগলো এতদিন পর--“এর 
পরে কি?” এই 87111085 মানুষের এই চরম দৈন্যের 
লজ্জা যেন সহ্য করা যায় না। একা একা ভাবি এর উত্তর 
“আমার” কি আছে, উত্তর খুঁজে পাই না--কিছুই। কিন্তু 
খুঁজে না পেলে চলবে কেন? ভুল হোক ঠিক হোক খুঁজে 
একটা মীমাংসা করতেই হবে কারণ জীবনের যাত্রার ভেতরে 
সবই আছে কিন্তু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া তো নেই কোথাও । 
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_ আর রবিবাবুর ভাষায় “যে হতভাগ্যের বক্ষের মধ্যে মন 
নামক একটা প্রাণী গর্ত খুঁড়ে বাসা করেছে তার আর বিশ্রাম 


নেই তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়, তার চতুর্দিকের অবস্থার ' 


সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে।” অতএব চিন্তার 
আমার আদি অন্ত নেই। ব্যক্তিগত মত এই ৷ . 
তারপরে ভোটার পর্ব। তোমাদের উপর মনে মনে 
খুব রাগ হয়েছে। আমার এখানে আমি অদ্বিতীয় বলেই 
নয়__এ জায়গাটা একেবারে “তিল তিল উত্তমের সমষ্টি 
বলে”__সব কিছু যদি বহুদিন পূর্ব থেকে অর্থাৎ 
abnormally ahead যদি না থাকে! যার কিছুই করা যায় 
না। কাগজে অত্যন্ত incomplete announcement 
দেখেই ৪1৫-এর চিঠিতে আমি এ সম্পর্কে লিখেছিলাম 
" তোমাদের ওখানে। তারপর ১২।৫ এর ০৮955 চিঠি 
পেলাম ১৭1৫ সেদিন থেকে আজ ২২ শে পর্যন্ত প্রতিদিনই 
নানাভাবে চেষ্টা করতে হচ্ছে। ১২ইর চিঠি পেয়েই DM 
কে ও দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে 807211০8110 করি 
enrol করবার জন্য particulars সহ। দুর্বোধ্যকারণে 
দিনাজপুরের [01৬ তার কাছে দেয়া সে application 
আমার কোনো reference না থাকা সত্বেও ঢাকার DM 
কে পাঠিয়ে ছিলেন অথচ ॥ppliati০n-এ ঢাকার কথা 
বিন্দুমাত্র ছিল না কোথাও । অগত্যা ব্যাপারটাকে 
strengthen করবার জন্য ঢাকার Chairmanকে personal 
চিঠি €১21555 লিখলাম-__-২১ শে তারিখ। আজ আবার 
অজয়ের কাছ থেকে %/175 পেলাম এখানে ৩০ শের আগে 
৬০০০ হবার জন্য লিখেছে। আবার 1701৮ কে লিখলাম 
এখানেই যেন ৬০1৪ করেন। বুঝতেই পারছো pillar to 
Pst আমার গতি । এখন অতি সহজ কাজটি এতো অনর্থক 
জটিলতার মধ্যে হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত /০151ই হওয়া 
হবে না। এখানে সবই possible .... High Court-এর 
Sec 26 invalid disclose করার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা 
করলাম-_কিছুই হোল না। যাক্‌ এসব সম্বন্ধে খবরাখবর 
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সর্বদা ex৪re55 চিঠিতে দিও তোমরা । যথেষ্ট আগে । না 
হয় দেবার কোনো অর্থই হয় না। আমার প্রকৃতি জানা 
আছে তোমাদের-_ চেষ্টা মানুষের যা সাধ্য তা আমি 
নিশ্চয়ই করবো-_ through all possible means— 
তবু p০sitive হতে পারছি না। 01509 কিভাবে দিতে 
হয়, কাকে দিতে হয় এবং ঢাকা ও দিনাজপুর দু জায়গায় 
enrolled হলে সেটা disqualification কিনা এসব 
098115-এ জানাবে । এখানে কোনো 151০৬] বইপত্র 
নেই-__আর এ সম্বন্ধে দরকার হয়নি পূর্বে। ignorant 
কাজেই। ৬০1০. এই ব্যাপারেই চিঠি গেল শেষ হয়ে। 
বইপত্র কিছু কিছু কিন্ছি। Wardha Educational 
5০heme টারখানা এসেছে হাতে আরো ২খানা আনতে 
দিয়েছি। Woodhead ReportBাও দিয়েছি আনতে। 
Gandhian Plan আজ এলো ০০750190 হয়ে । কিনেছি। 
University Library থেকে প্রথম instalment বই 
পেলাম গতকাল। দুখানাই ভাল বই Ends & means 
আর Development & purpose, মনটা তাই ভাল : 
লাগছে। বেশ এশ্বর্যবান মনে করছি নিজেকে। এরকম যদি 
পনেরো দিন অন্তর alternately Imperial S University 
Library থেকে বই পাই-তবে তো it will be এ 
veritable feast.এবার বাগান-__বাগান আমার ধীরে ধীরে 
অরূপের পর্যায় থেকে রূপ গ্রহণ করে শ্রী মন্ডিত হয়ে 
উঠেছে। যেখানে সব চেয়ে বেশী ফুল ফুটেছে তার দিকে 
চেয়ার টেবিল ০৪ করে বারান্দায় বসি-_আর ভাবি কত 
আনন্দ ওরা আমায় দিচ্ছে_ মনটা কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে ওদের 
উপর। এখন ফুটছে__গোলাপ, বেল, 9716] Lily, 
Portulaca, Zinnia দোপাটি, 08317, সর্বজয়া ও 
অপরাজিতা । ভারী সুন্দর হবে সব ফুটলে। ফুটবে ফুটবে 
করছে বহু রজনীগন্ধা ও সূর্যমুখী__দোলন টাপা। বাগানের 
একটি ia৪ra৷৷ রেখেছি তোমাদের দেখাব বলে। ভাল 
আছো তো? সবাই স্নেহ ভালবাসা জেনো। তোমার দিদি 
রশ [ক্রমশ , 





দিলীপ রায় ও কালীদী সং 


শোভন বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইতিপূর্বে আমরা ‘মধু বসু ও কালীদা সংবাদ’ পরিবেশন 
করেছি। এবার লিখছি দিলীপ রায় ও কালীদা সংবাদ। 
ইতিপূর্বে কালীদার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী দিয়েছি। তাই 
এবার সেটা আর দেবার প্রয়োজন মনে করছি না। আর 
দিলীপকুমার তো স্বনামধন্য পুরুষ। তাই তার একটি 
ধারাবহিক জীবনপঞ্জী দিলাম এখানে কিছু উল্লেখযোগ্য 
ঘটনার কথা বলছি। দিলীপকুমার ও নেতাজী সুভাষ 
একদিনের ছোটো-বড়ো, তারা অভিন্নহৃদয় বন্ধুও ছিলেন। 
দিলীপকুমার স্মৃতিচারণে সুভাষ-সন্বদ্ধে অনেক কথাই লিখে 
গেছেন। 

দিলীপকুমার কালীদার সান্নিধ্য আসেন ১৯৫২ সালে 
শ্রীঅরবিন্দের দেহত্যাগের পর। তারপর তিনি বহুবার 
কালীদার সঙ্গে মিলিত হন, হয় কলকাতায় নয় কাশীতে। 
১৯৬১ সালে দিলীপকুমার সদলবলে কাশী যেয়ে কাশী 
নরেশের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় কালীদাও ছিলেন 
তার কেদারঘাটের বাড়িতে । তখন দিলীপকুমার প্রায়ই 
কালীদার ওখান যেয়ে গান করতেন ও নানা প্রসঙ্গ আলোচনা 
করতেন। উল্লেখ্য কালীদার গৃহে তখন ছিলেন পন্ডিচেরি 
আশ্রমের এক স্থপয়িতা “ডোরাইস্বামী আইয়ার। দিলীপ- 
কুমারই ডোরাইস্বামীকে প্রথম কালীদার কথা বলেন ১৯৫২ 
সালে, তারপরেই ভোরাইস্বামী প্রতি বৎসর প্রায় মাসখানেক 
কালীদার সান্নিধ্যে কাটিয়ে যেতেন। দিলীপকুমার তার 
স্মৃতিচারণের তৃতীয় খণ্ডে কালীদা, ডোরাইস্বামী আইয়ার, 
গোপীনাথ কবিরাজ ইত্যাদি মহামানবদের অনেক কথাই 
লিখে গেছেন। আমরা সেখান থেকেই চয়ন করে সে সব 
অমূল্য কথা পাঠকদের পরিবেশন করে কৃতার্থ বোধ করছি। 

দিলীপকুমার রায়ের পরিচিতি 

২২ জানুয়ারি ১৮৯৭ কলকাতায় জন্ম । 
২৯ নভেম্বর ১৯০৩ জননী সুরবালা দেবীর মৃত্যু 
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১৯১০ কলিকাতার মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনে তৃতীয় 
শ্রেণীতে প্রবেশ ও শিক্ষার সূচনা। 

১৯১৩ মেধাবৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 

১৭ মে, ১৯১৩ পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যু 
১৯১৩ প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এসসি ক্লাসে পঠন শুরু। 
১৯১৫ আই এস্সি পরীক্ষা ২৪তম স্থান লাভ 

১৯১৮ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে প্রথম শ্রেণীর 
তিক | 

১৯১৯ ইংলন্ড প্রবাস ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত- 
শাস্ত্রে পাঠের সূচনা। সহপাঠী সুভাষচন্দ্র বসু। 
১৯২০-২১ কেমব্রিজ অঙ্ক পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় ট্রাইপস্‌ 
এবং মিউজিক পার্ট ওয়ান উত্তীর্ণ। 

১৯২১-২২ বার্লিনে সাংগীতিক ভ্রমণ, জার্মান ও ইতালিয়ান 
সংগীত শিক্ষা ও পাশ্চাত্য রীতিতে কণ্ঠচর্চা। পিয়ানো শিক্ষা 
এবং ভাষা শিক্ষা রোমা রলী, বার্টান্ড রাসেল, হেরমান 
হেসের সান্নিধ্য লাভ। রর্লীর প্রয়াসে ইন্টারন্যাশনাল পিস 
18575775245 
ভারতীয় সংগীত বিষয়ে ভাষণ । 

১ ভারা 
ও পরম্পরার খোঁজে ভারত ভ্রমণ আবদুল করিম খাঁ, 
ফৈয়াজ খাঁ, পণ্ডিত ভারতমন্দ্র, চন্দন চৌবে, 958 
খা প্রমুখ সংগীতগুণীদের সান্নিধ্য অর্জন। 

১৯২৭ দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণ। 

১৯২৮ পন্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে বসাবাসের সূচনা 
এবং যোগজীবন ব্রতী । 

১৯৩৭-৪২ কলকাতা যাতায়াত, রেকর্ড সংগীতের 
ধারাবাহিক প্রকাশ, উমা বসুকে দিয়ে সংগীত প্রচার, 


অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গানের প্রচার নানাবর্ণের গান” 


রচনা । উমা বসুর প্রয়াণ। ' 


+ 


দিলীপ রায় ও কালীদা সংবাদ 


১৯৪৯ পন্ডিচেরিতে কন্যা শিষ্যা ইন্দিরা দেবীকে দীক্ষাদান। 


ডিসেম্বর ৫, ১৯৫০ শ্রীঅরবিন্দের প্রয়াণ ও দিলীপ ঝুনারের 
সংকট । 

জানুয়ারি ৪, ১৯৫৩ আগস্ট ২৭, ১৯৫৩ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর 
আগ্রহে ও শিক্ষামন্ত্রী আজাদের আনুকূল্যে ভারতের 
সাংস্কৃতিক দূতরূপে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ। 
১৯৫৯ বন্ধু চুণীলাল মেহতার আমন্ত্রণে তার পুণের গৃহে 
বসবাস হরেকৃষ্ণ মন্দির স্থাপন। 

জানুয়ারি ৬, ১৯৮৩ মুম্বাইতে প্রয়াণ এবং পরদিন হরেকৃষ্ণ 
মন্দিরে শেষকৃত্য । 


কাশীতে এবার ফের দেখা হল বন্ধুবর শ্রীকালীপদ গুহ 
রায়ের সঙ্গে যাকে আমি “আমার অঘটন আজো ঘটে’ উৎসর্গ 
করেছি। তাতে লিখেছি_ 

“দিয়েছ শান্তি এ গুপ্ত যোগী, কত অশান্ত পাছে 

পেয়েছ প্রেমের শক্তি 

পরকে আপন করে নিয়ে কাছে টানতে ৷” 

ড়া বিচিত্র মানুষ কালীদা! বলতে কি তীর সম্বন্ধে 

কিছুই জানি না। তাইতো তাকে 'গুপ্তযোগী” উপাধি দিয়েছি 
তাঁর আচরণ দেখে আমার মনে পড়ে ভাগবতে বিষ্ণুর 


=*.. অদিতিকে চুপি চুপি বলা ।” তোমার গর্ভে আজি বামন হয়ে 


৯ 


শি 


জন্মাবো বলিকে অপদস্ত করাতে, কিন্তু একথা কদাচ প্রকাশ 
করো না ঘুনাক্ষরেও “সর্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং 
সুসংব্রতম”-_ দেবতার অভিপ্রায় গুহ্য রাখলে তবেই 
সিদ্ধি লাভ হয়। 

কালীদা একথা বিশ্বাস করেন, তাই কাউকে বলেন না 
নিজের কোনো কথা। কিন্তু আত্মগোপন করলে হবে কী 
তার ব্যক্তিরূপে পদে পদে উজ্জ্বল হয়ে উঠে এক চিত্তাকর্ষী 
দীপ্তি কিংবা উপমা দেওয়া যেতে পারে : চুম্বক যেমন 
. লোহাকেটানে তিনিও বহু লোককে টেনে আপন করে নেন। 
এক সময়ে স্বদেশী আন্দোলন করে জেলে গিয়েছিলেন। 
তারার বিবাহ করে গৃহী হয়ে পরে যোগী হন। আজকাল 
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গঙ্গাতীরে কাশীবাসী, কারণ তার বৃদ্ধা মা চান কাশীতেই 
দেহরক্ষা কবতে। মাতৃভক্ত পুত্র তাই চার বৎসর কাশী 
ছেড়ে কোথাও যান নি এ পর্যন্ত। 

শুনতে পাই তার জীবনে দুটি বিদেহী মহাপুরুষের 
আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এ কথা তিনি নিজে আমাকে বলেন 
নি, শুনেছি প্রথমে বন্ধুবর হেরম্ব মুখোপাধ্যায়ের পরে 
শ্রীগোগীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মুখে। কে বলেছিল মনে 
করতে পারছি না-_ শ্রীকৃষ্তপ্রেম ও শ্রীগোপীনাথের সঙ্গে 
কালীদার নাকি ঘণ্টার-পব-ঘণ্টা কথালাপ চলে। তাই 
অনুমান করছি এ সংসারে নানা সাধন সম্বন্ধে গুহ্যকথাই 
হয় সচরাচর ৷ এও শুনেছি যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কালীদাকে বারণ 
করে দিয়েহে কোনো গুহ্যকথাই আমার কাছে ফাস না 
করতে। কারণ আমি সবাইকে বলে ফেলবই ফেলব। এ 
গুজব সত্য কিনা জানি না তবে যেটা জানি সেটা এই যে, 
কালীদা তার নিজের সাধন বা উপলব্ধি সম্বন্ধে কোনো কথাই : 
আমাকে বলেন নি। এতে হয়তো ভালোই হয়েছে কারণ 
কে জানে হয়তো আমি সত্যই না বলে থাকতে পারতাম 
না। তবে আমার সান্তনা এই যে স্বয়ং গীতার ঠাকুর আমার 
সাফাই গেয়েছেন, “প্রকৃতিং বাপ্তি ভূতাজি নিগ্রহঃ কিং 
করিষ্যতি ৮” অর্থাৎ যার প্রকৃতি বলে ফেলা সে বোবা হয়ে 
থাকতে পারে না হাজার চাপ দিলেও ৷ তাছাড়া আমি সত্যই . 
তো “চুপ্‌ চুপ্‌ কেউ না শুনে ফেলে” জাতীয় অনুশাসনে 
হাঁফিয়ে উঠি__ করি কি বলো? মহৎ কিছু দেখে উল্লসিত 
হতে এবং আহার্য কিছু দেখলে বিস্মিত হতে আমি শুধু যে 
ভালোবাসি তাই নয, পাঁচজনকে ডেকে এ জাতীয় উল্লাস 
ও বিস্ময়ের ভাগীদার না করলেও যেন, আমার আশ মিটতে 
চায় না। অবশ্য সর্ববিধ গুহ্য কথাই যে প্রকাশ করি এমন 
নয়। (বলাতে কি, গত বারো বৎসর আমি অত্যাশর্য অঘটন 
যা যা দেখেছি তার বারোআনাই প্রকাশ করি নি এই ভয়ে 
যে, প্রকাশ করলে লোকে আমাকে মিথ্যাবাদী বলবেই 
বলবে) কিন্তু যে সব কথা শুনলে মন উন্নত হয়-_ যথা, 
মহাসাধক বা ভাগবতী করুণা সম্বন্ধে আমার নানা চোখে- 
দেখা ও প্রাণে পাওয়া অঘটন-_ সে-সব তথ্য গোপন করব 


জয়শ্রী জজ কাৰ্তিক ১৪১০ 


_ কী দুঃখে? তাই প্রাণের মায়া ছেড়ে বলি কালীদা সম্বন্ধে যা 
প্রাণচায়। তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় গুরুদেবের দেহরক্ষার 
পরে ১৯৫২ সালে ১২ এপ্রিল তারিখে । মাদ্রাজে তখন 
আমি ও ইন্দিরা ছিলাম উডল্যান্ড হোটেলে গ্রামোফোনে 
কয়েকটি গান দিতে। হবি তো হ, সেখানে একদিন সকালে 
হঠাৎ পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ-_ অকম্মাৎ দেখা 
কালীদা সনাথ হেরন্বর সঙ্গে ৷ হেরম্ব আরো বহু যোগী মুগ্ধ 
তপস্বীকে চেনে। গুরুপদ ব্রহ্মচারীর কথাও শুনি প্রথম তার 
কাছে। পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ, তিরুভানুমালাই-এর রমন 
পুরীর নাঙ্গাবাবা, কাশীর শ্রীবিদ্বারাগানন্দ আরো যে কত 
যোগীর আশ্রমেই তার আসা-যাওয়া, কালীদার সম্বন্ধে 
ও-ই প্রথম বলে আমাদের “প্রেমিকমানুষ তিনি” মাদ্রাজে 
আরো দুদিন মাদ্রাজে থাকাই চাই। হেরন্বর সঙ্গে উনি 
যাচ্ছিলেন তিরুভান্নামালাই-এর রমন মহর্ষির আশ্রমে। 
এক ট্রেনেই মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণ দিকে পারি দেব। কালীদা 
ভিন্লুপুরমে ট্রেন বদলে যাবেন সোজা রমন আশ্রমে, আমরা 
ফিরব গুরুহীন গুরুগৃহে। 

বলতে ভুলেছি, ইতিপূর্বে ১৯৫১ সলে হেরম্ব আমাকে 
একটি, পত্রে লিখেছিল কালীদাকে ইন্দিরার শ্রুতাঞ্জলি 
দেখাতেই তিনি প্রথম পাতায় তার ছবি দেখে বলেছিলেন, 
“প্রেম ও আলোয় গড়া being of light and love কিন্তু 
বেশিদিন বাঁচবে না। বছর তিন এর মধ্যে দারুণ ফাড়া আছে, 
কাটা শক্ত, পরে ১৯৫৪ সলে ইন্দিরা যখন শয্যাশায়ী হয়ে 
নাভিম্বাসের পরেও আশ্চর্যভাবে বেঁচেযায় ঠাকুরের প্রত্যক্ষ 
বরে তখন কালীদার কথা ফের মনে হয়েছে বলেই তার এ 
ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করলাম। 

কিন্তু না, আরো একটি অঘটন ঘটেছিল তার মাধ্যমে। 
বলা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু গীতার সান্ত্বনা যখন আছে 


“স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়” তখন বলেই ফেলি, ক্ষতি কী? আমার. 


একটি গুরুভাই শ্রীন-_ আমাকে শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের 
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পরে বলেন এই গল্পটি কালীদা সম্পর্কে-_ পরে কালীদাও 
সায় দিয়েছিলেন গল্পটি আরো চুটিয়ে বলো ব্যাপারটা এই: 
শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের এক বৎসর আগে একদা ন 
কালীদার সঙ্গে কলকাতার হিমাদ্রি অফিসে কথায় কথায় 
বলে যে শ্রীমুনসি প্রমুখ ভারতীয় নেতারা ১৯৫২ সালে 
ঘটা করে-শ্রীঅরবিন্দের আশি বৎসরের জন্মোৎসব করবেন 
ঠিক হয়েছে। কালীদা বলেন, “বৃথা, শ্রীঅরবিন্দ ততদিন 
ইহলোকে থাকবেন না।” ন__ তর্ক তুলতে কালীদা একটি 
কাগজে শ্রীঅরবিন্দের আসন্ন তিরোধানের তারিখ লিখে 
কাগজটি মুড়ে তার হাতে দিয়ে বলেন “রেখে দিন আপনার 
কাছে এখন খুলবেন না, আপনার গুরুদেব গতায়ু হলে পর 
মিলিয়ে নেবেন!” ন--- কাগজটি দুদিন কাছে রেখে গভীর 
অস্বস্তিবোধ করে, কালীদার কাছেগিয়ে ফিরিয়ে দেয়।বলে: 
“এ কাগজ আপনার কাছেই থাকুক” (কোলীদা এবার আমাকে 
কাশীতে বলেন, “ন-_ কে সাবাস দিতেই হবে যে অদম্য 
কৌতূহল সত্বেও কথা রেখেছিল”) কালীদা তখন তার 
অনুগত বন্ধু অমলেন্দু দাশগুপ্তকে ডেকে কাগজটি তার 
জিম্মায় দেন। ১৯৫০ সালে ৫ই ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দের 
আকস্মিক তিরোধানের পর অমলেন্দুবাবু কাগজটা খুলে 
দেখেন তারিখটি লেখা আছে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০]... 
কাশীতে এবার একটা চমৎকার ইরানী অভিজাতের সঙ্গে 





বন্ধুত্ব হল। তার নাম সৈয়দ হুসেন নাসির। পারস্যের ৪ 


শিক্ষামন্ত্রী Education Minister যেমন রমণীয় চেহারা 
তেমনি কমনীয় আচরণ কিন্তু শুধু কান্তি সম্ত্রম আচরণের 
আভিজাত্যই নয়, মানুষটি সত্যিকারের জিজ্ঞাসু তথা 
চিন্তাশীল। গীতা আট-দশবার পড়েছেন শ্রীঅরবিন্দের 
রচনার সঙ্গেও গভীর পরিচয় আছে। কাজেই বন্ধুত্ব হয়ে 
গেল বৈকি দেখতে দেখতে ৷ জীবনে একটি সম্বন্ধ বড়োই 


তৃত্তিকর হয় উঠে যখন আমি যাকে ভক্তি করি তুমিও 


তাকে ভক্তি কর-_ common admiration, communi- 


[০6 01511) তার উপর মুসলমান অভিজাত হয়ে গীতা 


= 


ও শ্রীঅরবিন্দের ভাবের ভাবুক, সোজা কথা নয় ত। নাসির 


বললেন পারস্যে তার পিতার অতিথি হয়েছিলেন, তাই 


+ 


স্ব 


দিলীপ রায় ও কালীদা সংবাদ 


আরো উজিয়ে উঠলাম। আমার ভজন ও গীতার বক্তৃতা 
শুনতে গিয়েছিলেন। বললেন, “গীতাকে আমি এযাবৎ 
কর্মযোগের শাস্ত্র বলেই জানতাম, তাই মুগ্ধ হয়েছি আরো 
জেনে যে গীতার মূল বাণী ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় 
ইত্যাদি। কালীদার কথা উল্লেখ করতে নাসির সাগ্রহে তার 
সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন ও দুজনে মিলে মনের সুখে 
কোরান ও সুফিদের ঈশ্বরবাদ নিয়ে অনেক আলোচনা 
করলেন। কালীদা সুফিধর্মে বেদান্তের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক 
কথা বললেন, কিন্তু এখানে তার অনুলিপি দেওয়া সম্ভব 
নয়। একথার এই উল্লেখ করলাম শুধু এইজন্য যে কালীদার 
কোরান ও সুফিবাদ সম্বন্ধে এত পড়াশুনো আছে দেখে 
চমৎকৃত হয়েছিলাম আমরা সবাই। নাসির বললেন, 
‘Remarkable man! I am glad you took me to 
॥im.’ কালীদার কাছে অনেক জিজ্ঞাসু আসেন। একবার 
আমার সঙ্গে স্যার পল ডিউক গিয়েছিলেন কালীদার সঙ্গে 
তন্ত্র আলোচনা করতে। এবারও তন্ত্র সম্বন্ধে কালীদা অনেক 
কথা বলে শেষে বললেন শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের কথা, 
‘He is the last word on 7181708-_এতবড় তন্ত্রজ্ঞ 
ভূভারতে দুটি নেই! : 

সেদিন হয়তো শেষ সন্ধ্যা বলেই কালীদা যাকে বলে, 
rose to the 0Ccasion সে যে কতরঙা, কথারি ফুলঝুরি 
কেটে চললেন, অনেক কথাই টুকে রাখবার মতো কিন্ত 


- জীবনের সায়াহ্নে আর নেই যৌবনের সেই উৎসাহ ;কেবল 


কালীদার দুটি তিরস্কারের কথা উল্লেখ না করলেই নয় প্রথম 
টুকলেন আমি ইন্দিরা সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশ করে ভুল 
করেছি। যদি এসব গুপ্তকথা প্রকাশ করতেই হয় তবে 
অন্যভাবে প্রকাশ করা উচিত ছিল। দ্বিতীয় আমি নিজেকে 
চিনি না বলে এমন অনেক মানুষকে বড় করে ধরি যারা 
তেমন্‌ কিছু নয়। ভসনা করেই স্নিগ্ধ কে বললেন, ‘কিছু 
মনে করবেন না। আপনাকে আমি সত্যি ভালোবাসি বলেই 
টুকি, এবং আপনার কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে ভাগবতী 
কৃপা আপনি পেয়েছেন তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ ইন্দিরার 
আপনাকে গুরুবরণ করা। কিন্ত হয়েছে কি জানেন? এ- 


সব অলৌকিক অনুভবের এজাহারে ওর মহিমা আপনি 
প্রচাব করছেন ভাবছেন সে-ধরনের অলৌকিক অঘটন ওর 
চেয়ে অনেন ছোটো আধারের মাধ্যমেও ঘটে । যথা, এইমাত্র 
যে বললেন আপনার বদ্ধু' ল'-র বিদেহী আত্মার ওর কাছে 
এসে আত্মপরিচয় দিয়ে প্রমাণ করা যে সে সত্যই ল'_। 
আমার ইচ্ছা হয়েছিল বলি, “আমি যা পারি তার চেয়ে 
বেশি পারি না তো, কালীদা।” কিন্তু বলি নি তার কারণ 
তর্কবিতর্ক করতে আজকাল আর একটুকুও ভালো লাগে 
না।তাই কালীদাকে শুধু বলেছিলাম, “আমি ভুলভ্রান্তি করলে 
বলবেন বৈকি, কেবল একটা কথা।” আমি আপনার 
তিরস্কারকে পুরস্কার গণ্য করবার পরেও চলব নিজের 
পথেই, আর কারুর নির্দিষ্ট পথে নয়। কারণ বহু দৌড় খেয়ে 
তবে পেয়েছি একটি পরম জ্ঞানদীক্ষা। যে, ঠাকুর গীতায় 
একটুকুও অত্যুক্তি করেন নি যখন তিনি অর্জুনকে পই পই 
করে বলেছিলেন পর ধর্ম যে ভয়াবহ তাই নয়, তার চেয়ে 
স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়। তাই কেবল নিবেদন রইল যে আমার 
দ্বিবিধ (বা ত্ৰিবিধ বা চতুর্বিধ) অপরাধের জন্য তিরস্কার 
করতে চান করুন সাধ মিটিয়ে, আমার নানা ভ্রাস্তিবিলাসের 


. নিরাকরণ করে যদি আমার মনকে পরিষ্কার করতে চান 


তাতেও আমি আপত্তি করব না, কেবল আমাকে আপনার 
অন্তর থেকে বহিষ্কার করবেন না এইটুকু মনে রেখে যে, 
আপনাকে দরদী তথা ব্যাথার ব্যথী মনে হয়, বলেই বারবার 
আপনার সৎসঙ্গ কামনা করি আপনার নানা বর্জন সত্তবেও। 

কালীদার চোখ চিকিয়ে উঠল, তিনিও আমাকে 
আলিঙ্গন করলেন। কালীদার এই স্বভাব-ন্নেহশীলতার পরে 
জোর দিয়ে তিন-চার বৎসর আগে ডোরাইস্বামী আমায় 
একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। তার এক জায়গায় ছিল : 
“আমি দেখেছি হিমাদ্রী অফিসে একদল আদর্শবাদী যুবক 
তাঁকে কী ভক্তি করে! প্রায় দেবতার মতোই বলব। শুধু 
তাই নয়, তার আজ্ঞা পালন করতে তারা দিনের-পর-দিন 
কত যে ত্যাগ স্বীকার করে সে দেখবার মতো। হিমাদ্রী 
পত্রিকা চলছে শুধু এই জাতের কয়েকটি অনুরাগীর নিষ্টা 
ও অধ্যবসায়ের শুণে। দিলীপ, আমি এ আটাত্তর বয়সে 


৩৬৯ 


জয়শ্রী ছা কার্তিক ১৪১০ 


‘দেখেছি ঠেকেছি ও ভূগেছি বিস্তর এবং শিখেছিও কম 
নয়-_ তাই তোমাকে একটা কথা বলতে পারি একটু জোর 
করেই। যে, এ স্বার্থ-পূজারী যুগে বড়োই বিরল এ জাতীয় 
কর্মী-_ যাঁরা নায়কের নির্দেশে হাসিমুখে অক্লান্ত কর্ম করে. 
যায় পারিশ্রমিক বিনা। আর এ-শ্রেণীর কর্মী গড়ে তুলতে 
পারেন কেবল সেই জাতের মহাজন যারা মানুষকে ভক্তি 
করতে শিখিয়েই শক্তিমদ ক'রে তোলেন। প্রসঙ্গত মনে 
পড়ল মাত্রাজে প্রথমদিন কালীদাকে দেখেই ইন্দিরা 
বলেছিল : “শক্তিমান পুরুষ” ১৩ই রাত্রে কথায় কথায় 
ইন্দিরার এ বয়ান উদ্ধৃতি করতেই কালীদা হেসে বললেন, 
“সে কিঃ স্নেহবান নই?” আমি বললাম, “সে কী আর 
বেশি করে বলার দরকার করে কালীদা ? না, আপনি নিজেই 
জানেন না সে কথা।” কেবল আমার মনে একটা বোবা 
খেদকে বহুদিন ধরে চেপে রেখেছি_ আজ বললামই বা। 
কথাটা এই যে ইন্দিরা বলে আপনি বিস্তর সাধনা করেছেন। 
কিন্তু আপনি কিছুই বলেন না দেখে মনে পড়ে লাওৎসের 
একটি বিখ্যাত উক্তি : 

অজ্ঞান এই ভবে যারা-_ তারাই তো হয় মুখর নিতি 

জ্ঞানীরা সব মৌনী-_ ধাতার এমনই হয় বিচিত্র রীতি। 
আমি হয়তো প্রথম দলে, আপনি শেষের।” 
বোবা খেদ এই যে, আপনি নিজেকে চেনেন নি বলেই 
আজও টের পান নি যে, আপনি যাঁদের ‘গ্রেট’ উপাধি 
দিয়েছেন, তাদের রেউই আপনাকে বাধতে পারবেন না, 
আপনি নিজের পথ নিজেই করে চলবেন নিজের বিবেকের 
আলোয়।” 

আমি নাছোড়বান্দা, বললাম : “সে তো হল-_ কিন্ত 
আপনি কলকাতায় একদিন বলেছিলেন আপনার সাধনার 
কথা কিছু বলবেন। কালীদা ফের এড়িয়ে-যাওয়া হাসি হেসে 
বললেন : “কী বলব বলুন। একসময় করতাম সাধনা, কিন্তু 
এখন আর কিছুই করি না।” ভাবলাম ফের জেরা করি। 
এরই নাম ভগবানে আত্মসমর্পণের সুচনা নয়তো? কিন্তু 


করি নি-_-জানতাম বলে যে কালীদা একগাল হাসি হেসে 


পাড়বেনই অন্য কথা। 


৩৭০ 


যা হোক, তারপরে কালীদা কত কথাই যে বললেন 
শ্রীঅরবিন্দ ও তার অতিমানস-_ 91018117181 যোগ 
সন্বন্ধে। আমি শেষে বলতে বাধ্য হলাম : “থাক্‌ বলবেন 
না। আপনার ধারণা আপনারই থাকুক, আমার ধারণা 
আমার ।” আমার কথা সেদিন কালীদাকে স্র খুলে বলা 
হয়নি। তবে তিনি খুব ভালো করেই জানতেন শ্রীঅরবিন্দকে 
আমি গত চল্লিশ বৎসর কি অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এসেছি, 
কত পথের পাথেয় পেয়েছি তার নানা চিন্তা তথা নির্দেশ 
থেকে কত শক্তি পেয়েছি তার দৃষ্টান্তে ও স্নেহাশীর্বাদে। 
একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে সব গুরুবাক্যকেই 
আমি সবসময় মেনে নিতে পেরেছি। এও আমার কোনো- 
দিনই মনে হয় নি যে শিষ্য গুরুর মতামতে কখনো কদাচিৎ 
সায় দিতে না-পারার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে করোজোড়ে গুরুর 
স্তাবকতা না করলে নরকে যাবেই যাবে। তবে আমার এ 
ধরনের মতামত শুনে শিউড়ে উঠে আবার অনেক গুরুভাইই 
আমাকে উন্মার্গগামী মনে করার দরুন বহু মনঃকষ্ট পেয়ে 
শেষে ১৯৪৩ সালে আর থাকতে না পেরে একরকম জোড় 
করেই গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে ও খুলে বলতে বাধ্য 
হই যে, তার সব মতামতকে নির্বিচারে সায় দিতে অক্ষম 
এজন্যে তিনি আমাকে বরখাস্ত করলে আমি প্রস্থান করব। 
কিছু আমার বিবেকবুদ্ধি ত্যাগ করে তার আশ্রমে থাকতে 
পারব না। এ সম্পর্কে আরো অনেক কথা আমার Among 
the Great -এর তৃতীয় সংস্করণে বিশেষ করেই লিখেছি, 
তাই এখানে শুধু তার আস্বাদটুকুর অনুবাদ দিয়েই ক্ষান্ত 
হব। তিনি বলেছিলেন : পৃ. ৩৩৪-৩৩৫) . 

“আমি যখন কিছু বলি বা লিখি তখন শুধু আমার মতের 
বা দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করি-_ এমন কথা বলি না যে আমি 
যাই বলব সবাইকে মেনে নিতে হবেই হবে। আমি 
কোনোদিনই হুকুমি হাকিম হতে চাই নি। বা জোর, জুলুম 
করিনি যে সবাইকার মতোই আমার মতের ছাঁচে ঢালাই 


করতে হবে, কি সবাইকে আমার যোগ করতে হবে।” 


২ আমি স্বভাবে ঠিক মামুলি গুরুবাদী নই, কালীদা এ কথা 
জানতেন-বলেই আমার সামনে শ্রীঅরবিন্দের নানা মত 


৫ 


be 


LC 


পিল 


দিলীপ রায় ও কালীদা সংবাদ 


4- খণ্ডন করতে কুষ্ঠিত হতেন না। সেদিন ঠিক তিনি কি কি 


বলেছিলেন মনে করতে পারছিনা! তবে উত্তরে আমি আমি ' 


যা বলেছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। আমি নম্র অথচ দৃঢ়ভাবেই 
বলেছিলাম, “শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে আমার স্বাধীন মত ব্যক্ত 
করবার পুরো অধিকার আপনার আছে নিশ্চয় কেবল আমার 
বিনীত অনুরোধ আমি তার কাছে চিরণী একথা মনে রেখে 
আমার সামনে তার মতামতের বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা 
বেশি বলবেন না। আমার এ আতপ্ত প্রতিবাদের উত্তরে 
কালীদা কয়েকটি ব্যাখ্যা করলেন এমন চমকপ্রদ ভাষা, 
চমৎকার করে গুছিয়ে যে আমি কি প্রত্যুত্তর দেব সত্যিই 
.. ভেবে পেলাম না । তার কথা শুনতে শুনতে আমি ও ইন্দিরা 

উভয়েই খানিকটা যেন আবিষ্ট মতন হয় পড়লাম। ইন্দিরা 
পরে বলেছিল, ‘বলিনি কালীদা শক্তিমান পুরুষ” আমি 
বলেছিলাম, ‘বলেছিলে জানি। কেবল আরো একটা কথা 
অকুষ্ঠেই বলা যায়, কালীদার সম্বন্ধে যে, তিনি শুধু যে 
চিন্তা বলিষ্ঠ তাই নয় সব কিছু দেখেন তীর বিশিষ্ট, নিজস্ব 
ভঙ্গিতে ৷ তার এই দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য তন্ত্রতার পরিচয় দিতে 
তার একটি পত্র থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃতি করি। পুরো 
চিঠিটি অনামীতে ছাপা হয়েছে। তিনি আমাকে লিখেছিলেন 
কলকাতা থেকে আমার জন্মদিন উপলক্ষে। (২২ জানুয়ারি, 
১৯৫৬) 
প্রাণসুন্দরেযু, 

বাইশে জানুয়ারী আপনার জন্মদিন, তাই এ দিনটি 
আপনার ও আমার বন্ধুদের কাছে এত প্রিয়। 

প্রাণসুন্দর পুরুষ আপনি। আনন্দই আপনার বৃত্তি, 
আনন্দই আপনার স্থিতি। আপনি আবাল্য নিজের চারপাশে 
এক সহজ আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন। গানে, 
কাব্য, গল্পে, আলাপে এই অভিনব আনন্দের রশ্মিই সর্বত্র 
বিকীর্ণ হয়েছে। এমন আনন্দস্বরূপ আর কার? মহা-প্রেমিক 
আপনি। এই অনাবিল প্রেম আমাদের সকলের মনকেই 
- স্পর্শ করে এবং আত্যস্তিকভাবে একটি গভীরতা হয়ত 
4 অবচেতন মনে সঞ্চারিত হয়। এদিক দিয়ে আপনার জীবন 
একটি জাতীয় সম্পদ... সময়ে আপনার জন্য চিন্তিতও হই 


৩৭১ 


বৈকি। কিন্তু পরে যেই ভাবি-- ইন্দিরা আপনার দেখাশুনা 
করার ভার নিয়েছে, সেই আর কোনো চিন্তা থাকে না, 
ভগবানের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এই মেয়েটি, অনেক 
সত্যিকারের ভালো মেয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর মত এমন 
দ্বিধাবিমুক্ত ব্বন্ববিরহিত আলোকোজ্জ্বল মন আর-একটিও 
দেখেছি বলে মনে হয়না ।ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওর ভার ভগবান 
নিয়েছেন। আমি শুধু ওর শারীরিক সুস্থতা কামনা করি, 
আর ভগবান আপনাদের আপ্তকাম করুন এই প্রার্থনা করি। 
ইতি 
প্রীতিমুদ্ধ শ্রীকালীপদ গুহ রায় 

তাই তো সেদিন কালীদাকে বলেছিলাম, “আপনার 
কাছে লুকোবো না কালীদা, আমার খুব আনন্দ হয়েছিল 
আপনার এক পত্র পেয়ে তাতে আপনি লিখেছিলেন যে 
আমার স্মৃতিচারণ পড়ে আপনি “অভিভূত” হয়েছিলেন 
কারণ আপনার মতো স্পষ্টবক্তা ক্রিটিককে যে আমি 
অভিভূত করতে পারব এ ভরসা আমার সত্যই ছিল না। 
আমি ভেবেছিলাম এত বড়ো বই পড়ার সময়ও হয়তো 
পাবেন না, বা পেলেও আমার নানা মন্তব্যের জন্য ফের 
আমাকে তিরস্কার করা শুরু করবেন।” 

কালীদা উত্তরে বলেছিলেন, “আপনি আজ যে জায়গায় 
পৌছেছেন সেখানে আপনার মনে লাগবার কথা নয় কে 
কী বলে না বলে। কেবল একটি কথা আপনাকে অকপটে 
বলতে পারি যে, আমি আপনাকে সমালোচনা করি “ক্রিটিক” 
হতে নয় শুধু এইজন্যে যে, আপনি অনেক সময়েই নিজেকে 
বড়ো নয়। এইটুকু বুঝে আমার এ দুশ্চিকিৎস্য দুর্মুখতাকে 
ক্ষমা করবেন এই অনুরোধ রইল” 

তবু তার নানা বিরুদ্ধ সমালোচনায় দুঃখ হয়তো আমি 
মনে মনে টাঙিয়ে রাখব ভেবে তিনি আমার হাতে একটি 
চিঠি শুঁজে দিয়েছিলেন ‘পরে পড়বেন’ বলে। সে চিঠিটি 
ও তার উত্তরে আমার ছড়াটি উদ্ধৃত করে কালীদা- 
ডোরাইস্বামী প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি এবার। 

কালীদাকে চিঠিটির ভূমিকা (০০৪%) হল এই :আমি 


জয়শ্রী শা কার্তিক ১৪১০ 


তাঁকে মাসখানেক আগে আমার Mira in Brindaban নিরানন্দের ব্যাপক অন্ধকারে কয়জনা পারে 4 


কাব্যনাট্যটি উপহার পাঠাই তবে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম জ্বালায়ে রাখিতে মহত্ব-দীপ প্রত্যয় মণিহারে?' 
(ইতরাজিতে) “কালীদাকে_- যিনি আমাকে ভুলে গেছেন।” কয়জনা পারে পরকে আপন করে নিতে সহজিয়া 
কালীদা এর উত্তরে লিখেছিলেন ছড়ায় "_ শ্রাণআনন্দ-ছন্দে বেদনাকণ্টকে গোলাপিয়া? 
কাশী ১০.১১.১৯৬১ তামসিকতায় মগ্ন এ দেশে শুধু শুনি যুগে যুগে 
ক্ষমাসুন্দরেষু শ্রীবৃন্দাবনচন্দর বাশরি-_ তাই বাজে বুকে বুকে ২ 
ভোলা সহজ কথা? ভোলা কি গো যায়? তার ঘরছাড়া “আয় আয’ ডাক, শুনেছ যে তুমি. তারি 
দিবানিশি তব বাঁশি প্রাণে মুরছায়। মুর্ছনা তব অন্তরে-_ বুঝি তাই উঠে ঝংকারি 
সবকিছু তার বুঝিতে পারি না, কল্পিতে হই হারা। কথায় আলাপে হাসিতে তোমার যে-নিরবসান রেশ-_ 
চলিতে চলিতে জীবন পথের কত না অচিন বাঁকে বিলায়ে দিয়েছ যে-মহাপ্রসাদ বিদেশে করি স্বদেশ। 
কোন্‌ সে শিল্পী পলকে, পলকে নানা রঙে ছবি আঁকে । মাতৃদেবী তব চাহিয়াছিলেন শেষ নিশ্বাস তার ll 
আবার হয়ত আবেশের লাগি স্মৃতির পাতাটি খুলি। ত্যজিতে গঙ্গাতীরে কাশীধামে-_ তাই বৎসর চার 
অকারণে তুমি বসিয়াছ ভালো, ঢালিছ প্রেমের ধারা তুমি বারাণসীবাসী জননীভক্ত সুসন্তান। 
আমি অভাজন চমকি উঠেছি, নিমেষে হয়েছি হারা। নিঃস্ব হয়েও পালিছ কত না দীন জনে । তব প্রাণ 
তুমি অপরূপ, তুমি অভিনব, তোমার গভীর প্রেম সুন্দর ওদার্যে তাহায় নিয়ত আকর্ষণ 
কেমনে ভুলিব? ভোলা কি সহজ? সে যে নিকষিত করি আর্তেরে কত দেয় যোগ নির্দেশে সান্তবন। 
| হেম। চণ্ডী গাহিল : যে পায় জগদ্ধাত্রীর আশ্রয় 
ইতি, শ্রীতিধন্য সেই পারে দিতে আশ্রয়ে তার বিজয়ার বরাভয়। 
শ্রীকালীপদ গুহ রায় যেখানেই থাকো স্নেহে তব ডাকো কত স্রেহার্থী জনে । 
প্রত্যভিনন্দনে লিখেছিলাম অযোধ্যা থেকে (১৫. ১১. আমিও তাদের একজন-_শুধু এইটুকু রেখো মনে। 
৬১) ইতি, স্নেহমুদ্ধ দিলীপ 
কালীদা, তথ্যপঞ্জি ' 
এ-ঘুমের দেশে জেগে থাকে হায় কয়জনা সাধনায় ? ১। সুব কাব্য ট্রাস্ট, ১০।১ এলগিন রোড, কলকাতা-২০। 
সত্যের দিশা কয়জনা চায় নির্দিশা তমসায়? ২। দিলীপকুমার রায়, “স্মৃতিচাবর্ণ, তৃতীয় খণ্ড। 


পড়ুন ও পড়ান 
জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ : ১২০ টাকা, জয়শ্রী হীরকজয়ন্তী গ্রন্থ ৬০ টাকা 
জয়শ্রী নেতাজী জন্মশতবর্ষিকী গ্রন্থ ৩৫০ টাকা 
বিপ্লবী সুনীল দাস স্মরণ সংখ্যা ৩০ টাকা 


আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ৩০ টাকা 
_. প্রাপ্তিস্থান : জয়শ্রী প্রকাশন। পাতিরাম বুকস্টল 
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বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা 
ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ 


১.০ ক্ষমতায়ন ধারণা ও ব্যবহার 

ক্ষমতায়ন একটি বহুল প্রচলিত ও বিতর্কিত প্রত্যয় বা ধারণা। 
এই ধারণাটি জনপ্রিয়তা পায় ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত নাইরোবি 
নারী সম্মেলনের সময় থেকে। নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা 
প্রসঙ্গে ক্ষমতায়ন শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহারকারী ব্রাজিলের 
শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি। পরে রাজনীতিবিদ। অর্থনীতিবিদ, 


“০ এনজিও (03005), বিশ্বব্যাংক, ইউএসএইড, ইউএনডিপি 


ব্যবহার করা শুরু করে। 

ক্ষমতায়ন হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া 
কোনো ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা বা শক্তির 
কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং একই সাথে ক্ষমতাধর করে তোলে। 
নিজ জীবন, কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করে। 
নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। 

বাংলাদেশের আমজনতার সিংহভাগ সদস্য দরিদ্র বলে 
ক্ষমতাহীনের পর্যায়ভুক্ত। সেজন্য কোনোপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে 
না। সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা, সুযোগ- 
সুবিধা অর্জন ও সংরক্ষণ, বস্তুগত অবস্তরগত সমাজের ওপর 
নিজস্ব-কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। ক্ষমতায়নের 
বিশেষ কতকগুলো মাত্রা আছে। যেমন-_- সম্পদ, শক্তি, 
সম্পর্ক, আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন । 

ক্ষমতার মূল উৎস হচ্ছে সম্পদ। এই সম্পদের মধ্যে 
রয়েছে ভূমি, নিজ দেহ। এগুলো হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ। 
বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বলতে বোঝায় মানুষের জ্ঞান, তথ্য, ধারণা, 
দক্ষতা, আর্থসমাঞ্জিক পরিবেশ-সক্রিয়তা। এদেরকে বলা হয় 
অবস্তুগত সম্পদ । 

শক্তি বলতে বোঝায় পারিপার্ষিক পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের 
সক্ষমতা! 


“4 সম্পর্ক হচ্ছেচুক্তিভিত্তিক। যেমন-_ কর্মক্ষেত্রের চুক্তি। 


পরিবার, প্রতিবেশী, সম্প্রদায় বা সমাজের সদস্যদের সাথে 
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সম্পর্কের ধরনের পরিবর্তন এর অধীন হতে পারে। 

আত্মোপলব্ধি ও অবলোকনের দুটো প্রেক্ষাপট আছে। 
যেমন 

* নারীদের নিজের উত্তরণ ও অবস্থান সম্পর্কে নিজস্ব 
উপলব্ধি। 

* নারীদের নিজেদের উত্তরণ সম্পর্কে পরিবারের সদস্য 
বা সম্প্রদায়তুক্ত জনগণের উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ। 

ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে মণ্ডল বলেন, ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন 
একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে ব্যক্তি নিজের জীবন নিয়ন্ত্রণের 
সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।” এই সক্ষমতা অর্জন বা 
ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছে-- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, 
পারিবারিক আর্থিক লেন-দেন-এ অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের 
ক্ষমতা, আইনের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষমতা, প্রজনন ও 
জন্মশাসনে নিজসিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা এবং বিচরণের 
গণ্ডির প্রসারতা। (খানম, ১৯৯৯, পৃ. ৬-১৫) 

জাতিসংঘের মতে, “ক্ষমতায়ন হচ্ছে এক ধরনের প্রক্রিয়া, 
যা নারী-পুরুষের বৈষম্য বুঝতে ও বিলোপ সাধনে সাহায্য 


নিয়ন্ত্রণ এবং অর্জনের ক্ষমতা যে-কোনো অবস্থায় সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ক্ষমতা, সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন বা পরিবর্তন করার 
ক্ষমতা, নারীর নিজস্ব অবস্থান ও উত্তরণ সম্পর্কে উপলব্ধি 
এবং সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের মনোভাব যুক্ত রয়েছে। 

ক্ষমতায়নের উৎস ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে ভূমির 
বিষয়টি গ্রামীণ আর্থসামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে 
গভীরভাবে। সেজন্য ক্ষমতায়ন শব্দের ব্যবহার ভিন্নজন 
ভিন্নভাবে করেন। তবে এর একটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত আছে। ক্ষমতাকে পরিমাপ 
করা এবং ক্ষমতার ব্যাপ্তি বোঝানোর জন্য অনেক ধরনের 
নির্দেশক (0501০2101) ব্যবহৃত হয়। যেমন-_ অর্থনৈতিক 
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ক্ষমতায়নের নির্দেশক হচ্ছে আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্থাৎ নিজের 
আর্থিক সংস্থান নিজে করতে পারা । অন্যদিকে মানুষ যখন 
কমদামে শ্রম বিক্রি করে বা কঠিন শর্তে চড়া সুদে মহাজনৈর 
কাছ থেকে খণ নেয় তখন সে প্রতিপন্ন হয় ক্ষমতাহীন বলে। 
সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মানুষ যখন সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানে সহজে অভিগম্যতা স্থাপন করতে সমর্থ হয় এবং 
এ-সব প্রতিষ্ঠান থেকে সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে তখন তার 
সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। সামাজিক 
হাসপাতাল ইত্যাদি বোঝানো হয়। এ-সব প্রতিষ্ঠানে সাধারণত 
দরিদ্র বা হতদরিদ্রজনের অভিগম্যতা কম। মুষ্টিমেয় 
সুবিধাভোগী লোকদের এ-সব প্রতিষ্ঠান সুযোগ-সুবিধা দেয়। 
বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত 
হয় নি। সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার ভৌত অবকাঠামো আজও 
দাঁড় করানো সম্ভব হয় নি। সমাজে শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির 
মেরুকরণের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে নানা পদ্ধতির বিকাশ 
ঘটছে। সচ্ছল পরিবারের জন্য বেসরকারি ব্যয়বহুল শিক্ষা, 
মধ্য ও নিম্নবিস্তের জন্য সরকারি শিক্ষা এবং দরিদ্রদের জন্য 
রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা। এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে শিক্ষার মান, 
কর্মবাজারের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। 
সাক্ষরতার হার অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৪টি দেশের 
মধ্যে ১৪৬তম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় কন্যাশিশুর 
চেয়ে ১২ শতাংশ কম। 
ংলাদেশে সব মানুষের হিসেব ধরে ১৯৬১ সালে 
সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ১৭ ভাগ, ১৯৭৪ সালের 
আদমসুমারিতে হয় ২০ ভাগ, ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় শতকরা 
২৫ ভাগ। ১৯৯৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে 
মোট স্বাক্ষরতার হার ৪৭.৩৭ এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৫০.৬ 
ও নারী শিক্ষার হার ৪১.৫। ২০০৩ সালে এডুকেশন ওয়াচের 
পরিসংখ্যান মতে এদেশে মোট সাক্ষরতার হার ৪১.৪ 
শতাংশ । বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় বাংলাদেশের নারীরা 
এখনও অনেক পেছনে রয়েছে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে 
বরাদ্দ হচ্ছে ১৫.২৬ শতাংশ। বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ৩২ 
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বছর পর দারিদ্যসীমার ওপরে ওঠা মানুষের সংখ্যা খুব কম। 
এ ছাড়া দারিদ্যের নারীকরণ রয়েছে অব্যাহত । বাংলাদেশের 
মোট পরিবারের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পরিবার হচ্ছে 
নারীপ্রধান এবং অত্যধিক পশ্চাণ্পদ। এই পরিবারগুলোর 
আয়ের গড় মাত্রা মাত্র ৫৫ শতাংশ। প্রায় ১৬ শতাংশ 
নারীপ্রধান পরিবারের বসবাস দারিদ্র্যসীমার নিচে। এরা 
অব্যাহত খাদ্যসংকটে ভোগে। পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ নারী 
দৈনিক ১৩০০ ক্যালরি খাবার পায় না। দেশের ৮৫ শতাংশ 
গর্ভবতী নারী রক্তাল্পতায় ভোগে। 


সারণী এক 
দারিদ্র্য উন্নয়ন মাত্রা 
বিষয় মৌলিক চাহিদা ক্যালরী গ্রহণ 
| ব্যয় পদ্ধতি পদ্ধতি 
বছরে দারিদ্র্য বেখার উপরে 
ওঠা মানুষের শতকরা হার 
গ্রাম ০১১ ১:৫৩ 
শহর ০৯১ ০৮২ 
জাতীষ "০-৩২ ১৪৪ 
এই হিসেবে দারিদ্য বিমোচনের 
জন্য বছরে প্রয়োজন শতাংশ 
গ্রাম ৯০৯০৯ ৬৫-৩৬ 
শহর ১০৯৮৯ ১২১৯৫ 
জাতীয় ৩১২৫০ ৬৯:৪৪ 


স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক অসমতা শুরু 
শিশুর জন্মের পর থেকে । সকল সম্পদ-প্রাপ্তার মতো 
স্বাস্থ্যসেবা-প্রাপ্যতা, সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী 
জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও এর বণ্টন এবং ব্যক্তিগত 
ধনসম্পদের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। সেজন্যে বিস্তশালী 
ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিকভাবে দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা নিতে 
পারে। তা ছাড়া স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের মাত্রা বিশেষ কতকগুলো 
বিষয়ের উপর নির্ভরশীল । যেমন-___ সেবা-প্রদানকারী স্থানেব 
দূরত্ব। সহজলভ্যতা, অর্থনৈতিক ব্যয় বহনের ক্ষমতা, উপ- 


টি 


a 


যুক্ততা ও পর্যাপ্ততা। এই বিষয় বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে” 


সামাজিক বিভিন্ন স্তরে লিঙ্গভিত্তিক অসমতা দেখা দেয়। 


বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা 


বাংলাদেশে প্রজননক্ষম ও প্রজনন-পরবত্তী বয়সে নারী 
মৃত্যুর হার পুরুষের তুলনায় বেশি। ২৮ দিন থেকে ১ বছর 
বয়সী কন্যাশিশুদের মৃত্যুব হার পুকষশিশুর মৃত্যু হারের 
চেয়ে অনেক বেশি । সংক্রামক ও পরজীবী সংক্রামণ যেমন-_ 
যন্্মা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের সাথে যুক্ত দীর্ঘমেয়াদী 
রোগ ও ক্ষয়জনিত রোগে নারী মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। 
এই রোগের মধ্যে রয়েছে হৃৎপিণ্ডের রক্ত সংবহনতন্ত্ের 
, রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ব্রংকাইটিস, হাঁপানি ও বিভিন্ন ধরনের 
ক্যান্সার। এ ছাড়া রয়েছে মরণ ব্যাধি এইচআইভি ও এইডস। 
বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় 


, , ২,১০০ এবং এর একটি বৃহৎ অংশ হচ্ছে নারী (WHO, 


UN AIDS)! | 
খণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ 
করে সমাজের একশ্রেণীর লোক। এদের আছে প্রভাব 


খাটানোর দক্ষতা, সম্পদ এবং ক্ষমতা কাঠামোর সাথে গভীর . 


সম্পর্ক । এরা আবার খণখেলাগী হয়। এনজিও (003) 
সেক্টরে খণ কর্মসূচীর টার্গেট নারী হলেও লাভবান হয় পুরুষ। 
কেননা ঝণ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং খণ ব্যবহার করে 
পুরুষ। নারীকে করে ব্যবহার । 

ক্ষমতা বা ক্ষমতায়নের শক্তিশালী উপাদান হচ্ছে 
রাজনীতি। ক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ, সংগ্রাম আন্দোলন, 
ক্ষমতার প্রভাব প্রয়োগ বা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের সাথে 
ক্ষমতা । রাজনীতি, নীতিনির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম 
নিয়ামক হচ্ছে ক্ষমতা । রঃডটনতিক দল বা নেতৃত্বের সাথে 
যোগাযোগ রেখে অনেকেই সামাজিক মর্যাদা হাসিল এবং 
সম্পদের ওপর সহজেই নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। 
খাসজমি, জলমহল, অর্পিত সম্পত্তি, বাড়িঘর, কৃষি জমি 
ইত্যাদি অবৈধভাবে দখল ও ভোগ করার সাহস দেখায়। 


পুকষনির্ভর! এদের সকল কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ন্ত্রক 
পুরুষ। লিঙ্গাবনের সীমারেখায় আবদ্ধ থাকাতে এদের আর্থ- 
সামাজিক অবস্থান প্রান্তিকে । লিঙ্গীয় বৈষম্য ও আর্থ-সামাজিক 
ব্যবস্থার জন্য এরা অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। এই বৈষম্য 
সমাজ, রাষ্ট্র এবং পরিবারে সমভাবে,বর্তমান। বাংলাদেশের 
মৌলিক পরিসংখ্যনের সব সুচকেই নারীর অবস্থান পুরুষের 
নিচে। আধুনিকতা, এতিহ্য, লিঙ্গীয়-ভিত্তিক সমতা অর্জনের 
সংগ্রাম, সামাজিক মর্যাদাবোধ রক্ষার্থে মানসিক চাপ ইত্যাদি 
ভিন্নমাত্রিক চাপের জন্য পবিবার ও সমাজে নারীর অবস্থা ও 
ভাবা এবং বিভিন্ন ধরনের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করার জন্য 
বাড়ি থেকে বেশি দূরে না যাওয়া, উত্তরাধিকার আইনে নারীর 
জন্য কম সম্পত্তি বরাদ্দ বা বণ্টন অথবা কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা, জীবনস্বত্ব ভোগ করা, 
বিয়ে, যৌনাচার ও সন্তান ধারণের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে গুরুত্ব 
না দেওয়া-_ এ সবই লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের 
উদাহরণ । ূ 

. শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষশিশুর চেয়ে কন্যাশিশুদের জন্য অর্থ 
বরাদ্ধ কম। নারীশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সমাজে নির্ণীত ভূমিকার 
প্রয়োজনে । পুরুষের তুলনায় নারীদের অল্প বয়সে বিয়ের 
জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। অনেক সময় অভিভাবকদের 
ইচ্ছেপূরণেব জন্য বাধ্য হয়ে তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে 
হয়। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য নারী ও পুরুষ - 


, সমভাবে প্রবৃদ্ধির অংশীদার হয় না। নারীর অর্থনৈতিক 


এছাড়া জাতীয়তা, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গীয় বিভাজনের . 


মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিকদের এক অংশ অতি সহজে আর- 


= এক অংশকে ক্ষমতাহীন করে। 


“্ ২.০ নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 


বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী! এরা মূলত 


৩৭৫ 


অবদানকে প্রায়শ খাটো করে দেখা হয়। নারী যে হারে ঘরে- 
বাইরে কাজ করে তার অনেকগুলোই বিবেচিত হয় 
অনুৎপাদনশীল কাজ হিসেবে। এ ছাড়া দেশের উন্নয়নে বা 
শ্রম বাজারে নারীর শ্রমশক্তির অবমূল্যায়ন, সম্পদ ও 
সম্পত্তিতে তাদের অধিকার সামান্য। অথচ বাজার 
অর্থনীতিতে বাংলাদেশের নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে নিত্য নতুন 
চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাড়াচ্ছেএবং সাহসের সাথে মোকাবিলা 
করছে। 

বাংলাদেশের নারীদের একটি বৃহৎ অংশ কর্মক্ষম এবং 


জয়শ্রী ছু কার্তিক ১৪১০ 


প্রকৃত শ্রমশক্তির সাথে জড়িত। বিশেষ করে রপ্তানিমুখী 
শিল্পবাণিজ্যে নারীর অংশগ্রহণ শ্রমশক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
নারী-শ্রমশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করলে দেখা যায় 
১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বৎসরের 
উৎপাদনে নারী-শ্রমশক্তির পরিমাণ মেট শ্রমশক্তির শতকরা 
৬ ভাগ। ১৯৮৩-৮৪ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮.৮ 
অংশে। ১৯৮৯ সালে এর পরিমাণ হয় শতকরা ৪১ ভাগ। 
নারী-পরিচালিত গৃহস্থালীতে (সার্বিক গৃহস্থালীর ১৫ শতাংশ) 
নারীর উপার্জন আজ অপরিহার্ধ। ১৯৯২ সালেব জাতীয় 
পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১০ বৎসর বয়সের উপবে কর্মজীবীর 
সংখ্যা প্রায় ৫১ মিলিয়ন। এর মধ্যে নারী হচ্ছেশতকরা ৪১.২ 
জন। শতকরা ৮৮ জন নারী কাজ করে কৃষিখাতে। ১৯৯৫- 
৯৬ সালের জরিপ অনুযায়ী নারী-শ্রমশত্তির হার হচ্ছে 
শতকরা ৫০.৬। সাম্প্রতিককালে ভূমিহীন নারীদল আয়মূলক 
কর্মকাণ্ড হিসেবে জমি বা সেচ সরঞ্জাম লিজ নিয়েছে বা 
কিনেছে। নারীদের একটি বড়ো অংশ গৃহসংলগ্ন বাগানে সঙ্জি, 
মশলাপাতি, ওষুধের গাছ-গাছড়া এবং ফল-ফলাদি উৎপাদনে 
রত। নারীদের আকর্ষণীয় শ্রমশক্তি হিসেবে নিবেদিত হওয়ার 
প্রধান কারণ শ্রম মজুরির তারতম্য ৷ পুরুষের চেয়ে কম 
মজুরিতে নারীশ্রম কেনা যেমন সহজ তেমনি এতিহাসিকভাবে 
তারা কম লড়াকু মনোভাবাপন্ন।-১৯৯৮ সালের আইএলও 
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে পুরুষ আধিপত্যশীল পেশা- 
সুনির্দিষ্ট হয়রানির ঝুঁকিতে নারীকে নিয়োজিত করে 
শ্রমশক্তিতে। নারীর কর্মসংক্রান্ত আরোপিত শর্ত তার 


দারিদ্যকে অনেক বেশি তীব্র করে। অন্যদিকে বৈশ্বিক পরিসরে . 


সূচিত অর্থনৈতিক পরিবর্তন ধারা বাংলাদেশের নারীর জীবন, 
অবস্থান ও ভূমিকার উপর বিভিন্ন ধরনের প্রভাব ফেলেছে। 
দরিদ্র পরিবার ক্রমশ সম্মুখীন হচ্ছে দরিদ্রায়নের হুমকির। 
দারিদ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে নারী-কেন্দড্রিক। পারিবারিক পরিমণ্ডলে 
সূত্রপাত হয়েছে ভূমিকার পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ার। বাংলাদেশের 
সংবিধানে নারীর প্রতি সমমর্যাদা দেখানো সত্বেও রাষ্ট্র ও 
রাষ্ট্রিক সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে লিঙ্গীয় বৈষম্য নানাভাবে লালিত 
এবং পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার্থে নারীর অধস্তনতা 
বিদ্যমান। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা, নিম্ন মজুরি এবং 


পাশাপাশি কর্মস্থলে অসা-যাওয়ার সময় তাদের সহ্য করতে 
হয উটকো নির্ধাতন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বখাটে বা 
সন্ত্রাসীরা বাড়ি ফেরার পথে কেড়ে নেয় তাদের আয়কৃত 
টাকা। 

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের 
কর্মসূচি লিপিবদ্ধ থাকলেও বাক্তবায়ন হয়েছে কম। 
সার্বিকভাবে নারীর প্রতি সহিংস্রতা, নির্যাতন এবং বৈষম্য 
দূরীকরণের উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ রাষ্ট্র এখনও পর্যন্ত 
নেয় নি বা নিতে পারে নি। ফলে ধর্ষণ, খুন, আত্মহত্যা, 
ত্যাসিড মারার ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বল্পশিক্ষিত 
পড়ে বিদেশে পাচার হচ্ছে এবং পতিতা বৃত্তিতে বাধ্য হচ্ছে। 

অন্যদিকে নারীর লিস্পীয় পরিচয় নির্ণয় পদ্ধতিই রাষ্ট্রের 
নারী-বিয়য়ক পবিকল্পনা ও বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রাখছে। সিডো নীতিমালার আংশিক গ্রহণ, রাষ্ট্রীয় সংবিধানের 
মৌলিক নীতি পরিবর্তন, ধর্মনিরপেক্ষতার নির্বাসন, 
সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া, সংখ্যালঘু ও 
আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব 
ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। এ-সব কারণে নারী তার 
ব্যক্তিগত সামাজিক, জৈবিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, বুন্ধিগত 
এবং সংস্কৃতিক অধিকারচর্চার ক্ষেত্রে ব্যর্থ। নিজস্ব বিশ্বাস, 
মূল্যবোধ, জ্ঞান, ইচ্ছা, আদর্শ লালনে অসামর্থ্যের প্রকাশ 
নারীকে ঠেলে দিয়েছে নিষ্ক্রিয় স্তরে । রাজনৈতিক ও নির্বাহী 
পদসহ বিভিন্ন পরিমণ্ডলে নারীর সমতার কথা বলেছে 
'নাইরোবি ফরওয়ার্ড লুকিং কৌশল" । জাতীয় ও স্থানীয় আইন 
প্রণয়ন সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও উচ্চপর্যায়ের নির্বাহী 
অবস্থানসমূহে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের প্রতি 
গুরুত্ব আরোপ করেছে এই কৌশল। নারীর ক্ষমতায়নের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে রাজনীতি। ক্ষমতা অর্জন ও 
'সংরক্ষণের সংগ্রাম, ক্ষমতা প্রভাব প্রয়োগ বা প্রতিরোধমূলক 


রি 


-্‌ 


ক্রিয়াকলাপের সাথে রাজনীতির রয়েছে গভীর সম্পর্ক । =" 


সেজন্যে রাজনীতি হচ্ছে ক্ষমতা, নীতিনির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত 


৩৭৬. 


« 


Fa 
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বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা 


4 গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। কিন্তু জেন্ডার বৈষম্যেব কারণে 


নারী কখনও বলিষ্ঠভাবে রাজনীতি, নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে নি। সমাজ উন্নয়নে 
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ মুক্তমনে সমাজ মেনে নেয় না 
বা নিতে পারে না। সমাজ নারীকে গার্হস্থ্য নারী হিসেবে দেখতে 
পছন্দ করে, লোকনারী হিসেবে নয় । নারীর ভূমিকা ও চাহিদা 
নিরূপণের ভার আজও রয়েছে পুরুষের হাতে। পুরুষতন্ত্ই 
নাবীব ভূমিকা ও চাহিদার জরিপ, মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ সবই 
করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশগম্যতা খুবই সীমিত। 
সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের 


_ সুযোগ নারীর জন্য একেবারেই নগণ্য । 


ম্যা্কর ম্যাকের মত অনুসারে “সামাজিকরণে ভিন্নতা, 
কম শিক্ষা এবং হীনমন্যতা বা সনাতন মনোভাবের (যো সংস্কার 
থেকে সংক্রমিত হয়) জন্য নারীরা রাজনীতিতে অংশ নিতে 
পারে না বা নেয় না। তাই তারা পরিবারকেন্্রিক, গৃহকর্তার 
অথোরিটারিয়ান ফিগার হবে। সেজন্য পরিবারভিত্তিক এবং 
শিশুকল্যাণ বিষয়ের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে! 
অথচ নারী হচ্ছে রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোর জনগোষ্ঠীর 
অর্ধেক অংশ। নির্বাচক-মণ্ডলীর সদস্য। তাই নারীর 
ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। নারীর রাজনৈতিক 
ক্ষমতায়নই তার আর্থ-সামাজিক, আইনগত মুক্তির দৃঢ় ভিত্তি। 
সেজন্য স্থানীয় এবং জাতীয় রাজনীতি এবং রাজনৈতিক দলে 
নারীর অস্তিত্ব ও অবস্থানের সাথে নারীর ক্ষমতা কাঠামো ও 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উপস্থিতি প্রয়োজন। নাবীর সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ পর্যায়ে ক্ষমতায়নের নির্দেশক হল জাতীয় সংসদ ও 
জন-প্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোর অত্তিত্ব। রাজনীতিতে নারীর 
অংশগ্রহণ গণতন্ত্র, সমতা ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। তাদের 
প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যাব অনুপাতে ভারসাম্যতা রক্ষার 
পরিচায়ক। নারী সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব গণতন্ত্র 
সমাজ এবং রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত করে গণতন্ত্র 


-শ ও উন্নয়ন পরস্পবশীলতার সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়াষ 


৩৭৭ 


ক্ষমতায়নকে দেখা হয় একটি বহুমাত্রিক অংশগ্রহণমূল, 
প্রক্রিয়া হিসেবে। ২০০০ সালে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত নারী 
সম্মেলনে নারীব ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। 


৩.০ নারীর ক্ষমতায়ন প্রশ্নে রাজনৈতিক দলের মনোভাব 


বাংলাদেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে নারীসমাজের 
সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। কেননা নারীসমাজ মনে করে নারীর 
নীতি নির্ধারণের ভূমিকা রাখে। 

জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে চীনের রাজধানী 
বেইজিং-এ (১৯৯৫) চতুর্থ নারী সম্মেলনের পর বাংলাদেশে 
নারী ইস্যুর শুকৃত্ব ও প্রাধান্য বাড়ে। রাজনৈতিক দলগুলোর 
নীতিমালা ও নির্বাচনী প্রচারণায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয় 
গুকত্ব পায়। দলীয় ইশতেহারে নারী ইস্যু সম্পৃক্ত হয়। নারী 
ইস্যু নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক দলসমূহের 
উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী ভোটপ্রাপ্তি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায 
ব্যাপক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা-বেশি সেজন্য 
স্থানীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে প্রধান 
রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে নিজেদের 
মতামত ব্যক্ত করে। পাশাপাশি লক্ষণীয় হয, বাংলাদেশের 
ক্ষমতা কাঠামোয় প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে 
দুজন নারীর উপস্থিতি থাকলেও স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় 
পর্যায়েব কাঠামোতে নারীর অবস্থান সুদৃঢ় নয়। কার্যকর নয় 
তাদের ক্ষমতা-সংহতকরণ। উপরি কাঠামোতে নারীর অবস্থান 
সুসংহত না হওয়াতে অধিকাঠামোতেও নারী প্রতিফলিত নয । 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী অনুপস্থিত এবং উপেক্ষিত। 
রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে নারীর 
সংখ্যা অপ্রতুল। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে ১৯টি 
ছোটো-বড়ো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। তাদের 
সকলের মনোনীত নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬। ২০০১ 
সালে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের নারী প্রার্থীর সংখ্যা 
ছিল ৩৭। রাজনৈতিক দলে নারীর'ভূমিকা ও অংশগ্রহণ খুবই 
সীমিত। নারীর নামমাত্র অন্তর্ভুক্তি রয়েছে দলের নীতি 
নির্ধারণীর উচ্চস্তরে। 


be) 


SSMS 35৬৪ 


প্রধান রাজনৈতিক দলের উচ্চ পর্যায়ে নারীর অবস্থান 
রাজনৈতিক দল . পর্যায় " মোট নারী 
সদস্য সদস্য 

বাংলাদেশ জাতীয় স্থাধী কমিটি ১৫ ০১ 
জাতীযতাবাদী দল জাতীষ কার্যনির্বাহী কমিটি ৭৫ ১১ 


প্রেসিডিয়াম ও ১৩ ০৩ 

রা সেক্রেটারিয়েট 
9 কার্যনির্বাহী কমিটি ৬৫ ০৬ 
মজলিশ-ই-শুরা ১৪১ -- 


জামাতে ইসলামী মজলিশ-ই আমলা কেন্দ্রীয় 
কার্যনির্বাহী কমিটি ২৪  -- 
জাতীব স্থায়ী কমিটি ৩০ ০১ 
০৫৮ 9৮৮4-5 545, 708 
উৎস : উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন’, ১৯৯৫ 


৪.০ জাতীয় সংসদে নারীর অবস্থান 
রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে বাংলাদেশের সংবিধানে নারী- 
পুরুষের ভোটের অধিকার, সমিতি ও সংস্থার অধিকার, 
জনপ্রতিনিধি হবার অধিকার স্বীকৃত! (903, 1991) ।জন- 
প্রতিনিধিত্বশীল ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধান নারী- পুরুষে 
কোনো প্রকার পার্থক্য দেখায় নি বা করে নি। (ধারা ৬৬, 
১২২) সংবিধান জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত 
করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত আসনের বিধান রাখে (ধারা ৬৫) 
সংবিধানে নারীর প্রতিনিধিত্ব প্রেরণে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা 
নারীর প্রতি সমাজের অধস্তন মূল্যবোধেরই প্রকাশ। 
বাংলাদেশের মতো একটি হেজিমনিক-রাষ্ট্র কাঠামোতে 
অবহেলিত, অনগ্রসর, দুর্বল শ্রেণী হিসেবে নারী চিহ্নিত এবং 
নিগৃহীত। রাষ্ট্রীয় নীতি এবং পুকষতান্ত্রিক,মতাদর্শ এখন পর্যন্ত 
নারীর অবস্থান-নিয়ন্ত্রক। 

প্রচলিত প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে নারীর অবস্থান প্রান্তিকে 
বলে হয়তো বেইজিং নারী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 
নারীর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং প্ল্যাটফর্ম 
ফর আযাকশনে উঠে আসে। জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে 
নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে বাংলাদেশ 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও আনুষ্ঠানিক রাজনীতি থেকে নারীদের 


৩৭৮ 


কৌশলে সরিয়ে রেখেছে। ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদে +. 


নির্বাচিত নারী সদস্যের সংখ্যা আছে মাত্র ৬। ১৯৯১ সাল 
থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীষ নেতা 
পদে দুজন নারী রয়েছেন। নারী মন্ত্রীর সংখ্যা কখনও দুই 
পার হয় নি। বর্তমান মন্ত্রীসভা অর্থাৎ ২০০১ সালে গঠিত 
মন্ত্রী পরিষদে মন্ত্রী হিসেবে একজন নারী আছেন। সপ্তম সংসদ 
পর্যন্ত যে-সব নারী-মন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন 
নারীর জন্য সংরক্ষিত জাতীয় সংসদ আসনে অপ্রত্যক্ষ ভোটে 
নির্বাচিত সদস্য । এরা সাধারণ আসনে সর্বজনীন বয়স্ক ভোটে 
প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্য ছিলেন না। মন্ত্রী পরিষদে নারীর 
অবস্থান এখন পর্যন্ত দুর্বল এবং তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ বা 
ধারণশক্তি খুবই কম। রাজনীতিবিদ্‌ হিসেবে এসব নারীদের 
রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব এবং জনসংযোগ অপ্রতুল। 


আকার নারী 
১৯৯১ ৩৯ প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সরাসরি নির্বাচিত সংসদ 


প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ও ১ জন মন্ত্রী সরাসরি 
(১) নির্বাচিত ২ জন পন্রোক্ষভাবে 
মন্ত্রী - সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মন্ত্রীদের 
(২) ' ১ জন কৃষি এবং ১ জন বন ও 
প্রতিমন্ত্রী পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ভার প্রাপ্ত, 
(১) অপর দিকে প্রতিমন্ত্রী নারী-বিষয়ক 
মন্ত্রণালয়েব ভারপ্রাপ্ত। 

প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী সরাসরি নির্বাচিত। 
(১)  প্রতিমন্ত্রীরা সংসদ সদস্য নন। মন্ত্রী 
মন্ত্রী নারী-বিবয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রতি- 
(১) মন্ত্রী্বয় সংস্কৃতি ও প্রাথমিক শিক্ষার 
প্রতিমন্ত্রী ভাবপ্রাপ্ত। 

(২) 

উৎস ' মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার 


১৯৯৬ ৩৮ 


২০০১ ৬০ 


বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা 


4 পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কাজ করতে এসে 


LS 


প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধী দলীয় নেত্রীর পক্ষে প্রচলিত ব্যবস্থার 
বাইরে কাজ করা সম্ভব নয়। তারা রাজনীতিতে নারীর 
অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে পারেন নি। 


৪.০১ জাতীয় সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন 

ও অবলুপ্তির কারণ 

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর রজানীতিতে নারীব অনগ্রসরতা 
বিবেচনা করে সংবিধানে সর্বপ্রথম নারীদের জন্য সংরক্ষিত 
আসন বা কোটা ব্যবস্থার কথা বলা হয়। সেইমতে জাতীয় 
সংসদে ১০ বছরের জন্য ১৫টি নারী আসন সংরক্ষিত রাখা 





7 হ্য়। ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে ওই সংরক্ষিত 


নারী আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫ থেকে ৩০ করা হয়। অতিরিক্ত ' 
৩০টি আসনে পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ৩০০টি ' 


সাধারণ আসন নির্বাচিত সাংসদরা পরোক্ষ ভোটে ৩০ জন 
নারী সদস্য নির্বাচন করতেন। সংসদের ৩০০টি আসনে 
নির্বাচিত পুরুষদের প্রায় সকলেই পুরুষ থাকাতে সংরক্ষিত 
নারী আসনের সদস্যদের নির্বাচক ছিলেন পুরুষ সদস্যরা । 
সংসদের সাধারণ আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের 
মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচিত হবার সুযোগ পেতেন। ফলে 
সরকারি দলই লাভবান হত। সংরক্ষিত ৩০টি আসনে কোনো 
সময় ভোটভুটি হয় নি! সকল সদস্যই নির্বাচিত হতেন বিনা 
প্রতিদ্বন্দিতীয়। সংরক্ষিত আসনের নারী সাংসদদের তেমন 
কোনো রাজনৈতিক পটভূমিকা ছিল না। এদের অধিকাংশই 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও দলীয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন 


. না। দেশের নারী আন্দোলনের সঙ্গে কোনোপ্রকার যোগসুত্রতা 


ছিল না। নারীর চাহিদা সম্পর্কেও তাদের সচেতনতায় ঘাটতি . 


ছিল। অন্যদিকে সংরক্ষিত নারী-আসনে নারী প্রতিনিধি 
নিবা্চনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিবর্তে রাজনৈতিক 
দলের নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুপারিশ কাজ করত বেশি। 
দুর্বল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, নারীস্বার্থের দিকে দৃষ্টি ও 
অঙ্গীকারের অভাবজনিত কারণে সংসদ এবং মন্ত্রী পরিষদে 
এ-সব নারীরা ছিলেন অলংকার ৷ নারীর রাজনৈতিক 


“শ ক্ষমতায়নে তাঁরা কোনো অবদানই রাখতে পারেন নি। পারেন 


৩৭৯ 


নি ক্ষমতার ভিত্তি রচনা করতে। ক্ষমতা ধারণ ও প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে তারা ছিলেন অসমর্থ এবং অক্ষম । নারী ইস্যুকে কখনও 
সামনে আনতে পারেন নি। নারী বিষয়ে সংসদে কথা বলতে 
পারেন নি। 

১৯৮৭ সালে সংরক্ষিত নারী আসনের সময়সীমা শেষ 
হয়ে যায়। ফলে চতুর্থ জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য কোনো 
সংরক্ষিত আসন ছিল না। তবে চতুর্থ সংসদে সংবিধান 
সংশোধন করে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১৫ বছর শেষে 
অতিরিক্ত ১০ বছর করা হয়। সংবিধানের দশম সংশোধনীতে 
আনা জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী-আসনের এই 
কার্যকারাতা ২০০১ সালের ৪ এপ্রিল সপ্তম জাতীয় সংসদে 
শৈষ হয়ে যায় এবং ১৭ এপ্রিল সরকার পক্ষ থেকে নারী 
সমাজের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চত করার জন্য সংবিধান (চতুর্দশ 
সংশোধন) বিল-_ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। বিলটি 
পাসের জন্য দুই-তৃতীয়াংশে সাংসদের সমর্থনের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সরকারি দলের সংখ্যা সংসদে 
দুই-তৃতীয়াংশ না থাকায় এই বিল পাশের জন্য বিরোধীদলের 
সমর্থন অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু বিরোধী-দলের লাগাতার 
সংসদ বর্জনের কারণে সংরক্ষিত আসন বিলের অপমৃত্যু ঘটে৷ 
ফলে অষ্টম জাতীয় সংসদে নারীর জন্যে কোনো সংরক্ষিত 
আসন থাকে না। মূলধারার রাজনৈতিক দল এবং নেতৃত্বের 
চরম গুঁদাসীন্য, অবজ্ঞা ও পারস্পরিক অসহযোগিতার কারণে 
জাতীয় সংসদে নারী আসনের বিলুপ্তি ঘটে এবং ভবিষ্যতের 
জন্য একটি অমীমাংসিত ইস্যু হয়ে রয়। | 

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে উঠে আসা বর্তমান ৬জন নারী 
সাংসদ নারী ইস্যু নিয়ে সংসদে খুব বেশি সোচ্চার নন। 
অন্যদিকে সংসদে সংরক্ষিত নারী-আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং 
বর্ধিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবি আদায়ের জন্য 
নারী সংগঠন এবং নারী নেতৃত্বে সাধারণ নারীদের যেমন 
এক্যবদ্ধ করতে পারে নি তেমনি নিজেদের মধ্যেও এঁক্যমত 
সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। আসন সংখ্যা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ের 
কারণে একটি শক্তিশালী প্রেসার গ্রুপ হিসেবে নিজেদের 
ভূমিকা পালনে বলিষ্ঠতা দেখাতে পারে নি। সংসদে তারা 
নিজেদের জন্য কোনো প্রকারের সাপোর্ট বেস তৈরি করতে 


জয়শ্রী ছ্রু কার্তিক ১৪১০ 


সক্ষম হন নি। ক্ষমতাব শীর্ষস্থানে একজন নারী উঠে এলেও 
নারীর মূল সমস্যা বা ক্ষেত্রগুলো জাতীয পর্যায়ে গুকত্বপূর্ণ 
হয়ে ওঠেনি। নীতি বা প্রশাসনের কোনো ক্ষেত্রেই নারীকে 
সম্পৃক্ত করা যায় নি। গণতন্তরর্চা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা 
করতে না পারা এবং পুকষপ্রধান দলের হাতিয়ার হিসেবে 
বাংলাদেশের দুটি প্রধান দলের দুই নারী সবসময় ব্যবহৃত 
হয়েছেন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিজস্ব নারী অঙ্গ সংগঠন 
থাকলেও তারা মূলধারার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে নি। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার বা বক্তব্যে 
নারী-পুরুষের সমতার কথা উল্লেখ থাকলেও গুকত্বপূর্ণ 
কোনো কর্মসূচি কোনো দলই নেয় নি। নারীর ক্ষমতায়নের 
লক্ষ্যে বাংলাদেশের নারী আন্দোলন, এনজিও. মানবাধিকার 
সংগঠনসমূহ, সুশীল সমাজ এবং সচেতন নাগরিক সম্প্রদায়ের 
উদ্যোগের ফলে অষ্টম সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক 
দলগুলো অনেকটা বাধ্য হয়ে রাজনীতিতে নারীর প্রত্যক্ষ 
অংশগ্রহণের বিষয়টি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সম্পৃক্ত 
কবে। নারীর সংরক্ষিত আসন পুনঃপ্রবর্তন এবং নারীদের 
সরাসরি নির্বাচন বিষয়ে স্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। 

অষ্টম সংসদে বর্তমান সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা 
গরিষ্ঠতা থাকার ফলে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারী 
প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা তাদের ভাবতে হচ্ছে না। রাষ্ট্রশাসন 
প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত আসন ছাড়া বাংলাদেশের জাতীয সংসদে 
নারীর প্রতিনিধিত্ব উল্লেখ করার মতো নয়। 


৪.০২ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী 

এবং সংরক্ষিত আসন 

জাতীয় পর্যায়ে থেকে স্থানীয় সরকার পর্যায়ের নিন্নস্তর অর্থাৎ 
খুবই ইতিবাচক। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের 
সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদেব ৩টি (এক- 
তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা 
হয়। নতুন আইনে প্রতিটি ইউনিয়নের ৯টি ওযার্ডে ৯ জন 
সাধারণ সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং এই ৯টি 
ওয়ার্ডকে ৩ ভাগে ভাগ করে প্রতিভাগে ১টি করে সদস্যপদ 


৩৮০ 


নারী সদস্যদের জন্য সংবক্ষিত বাখা হয়। ১৯৯৭ সালের 4. 


ইউনিয়ন পরিষদ্দ নির্বাচনে ব্যাপক হারে নারীব অংশগ্রহণ 
চোখে পড়ে । বাবো হাজার আটশো আঠাশ জন (১২৮২৮) 
নাবী ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত নারী আসনে জয়যুক্ত 
হন। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে তীরা নাম লেখান। 
এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ২০ জন নারী, সাধারণ আসনে 
১১০ জন নারী প্রত্যক্ষ ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হন। ৮৫ 
শতাংশ নারী সরাসরি তাঁদের ভোটাধিকার প্রযোগ করেন৷ 
১৯৯৭ সালে প্রথনবারের মত বাংলাদেশের তৃণমূল নাবীরা 
রাজনীতিসহ সামাজিক ক্ষমতাযনে অংশ নেন। ২০০৩'সালে 
বাংলাদেশের ৪২২৮টি ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে নির্বাচনে 
ভোট গৃহীত হয়। এই নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা 


' ছিল ১৩ হাজার (১৩,০০০)। মোট ৩৯ হাজার ৪১৯ জন 


নারী এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এবারও সরাসবি 
নির্বাচনে অনেক নারীই প্রার্থী হয়েছেন এবং বেশ কয়জন 
চেয়াবপারসন নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা 
ক্ষমতা সংহতকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত আছেন। 
৫.০ নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান সমস্যা 
বিভিন্ন গবেষণা ও আলোচনা এবং নারী সদস্যদের সাক্ষাৎকার 
থেকে নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে নেওয়ার 
পথের প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে: 

* নারীর ক্ষমতায়নে প্রতীকী বৃদ্ধি, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন না থাকা। 

* রাজনৈতিক পেশার প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ এবং 
জনজীবনে জেন্ডার সমতা ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য 


. নির্বাচিত কর্মকর্তাদের জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকা! 


* বাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের গুকত্ৃপূর্ণ কমিটিতে 
নারীর সংখ্যা কম থাকা। নাবীপ্রার্থীদের মনোনয়ন দেবার 
ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আশাব্যঞ্জক বা ইতিবাচক 
না হওয়া। জেন্ডারভিত্তিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহ কম থাকা। 

* দেশব্যাপী নারীর প্রতি হিংস্রতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধ 
গড়ে না ওঠা। 


* সামঘ্িক রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং রাজনৈতিক দল- 


LA 


বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা 


+ 
bd AEE SRLS 


* রাজনৈতিক দলসমূহে এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে 
বিশেষত নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ 
গুরুত্ব না পাওয়া। 


* সাধারণ নারীদের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব। - 


* রাজনৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে 
নারীর অজ্ঞতা। 
* নারী সংগঠন ও নেত্রীদের মধ্যে RE 
বোঝাপড়ার অভাব। 
* রাজনৈতিক দলসমূহের দলীয় কর্মসূচিতে নারী ইস্যু 
বিষয়টি গুরুত্ব না পাওয়া। 
* নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আর্থিক দৈন্য ও 


, রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব। স্বামী বা পুকষ আত্মীয়ের 


রাজনৈতিক এতিহ্য ও প্রতিপত্তির সূত্র ধরে নির্বাচিত হওয়া। 
* রাষ্ট্র তথা সমাজে সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি 
ভি 
* রাজনীতির গুণগত মান হ্থাস পাওয়া। কালো টাকা, 
সন্ত্রাস ও নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়া এবং নিরাপত্তাহীনতা । নারী 
সম্পর্কিত আইনের স্ব-বিরোধিতা। 
* পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বাজার অর্থনীতির প্রভাব 
ও মৌলবাদের দাপট। 
* রাষ্ট্রের স্ববিরোধী চরিত্র। 


নারী সদস্যদের দায়দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার সংক্রান্ত 
সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিমালার অভাব। 

"সাধারণ আসনের চেয়ে সংরক্ষিত নারী আসনের কর্ম- 
এলাকা অনেক বড়ো (তিনগুণ সমান) কিন্ত সে তুলনায় দায়িত্ব 
পালনের ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা না থাকা। 


চেয়ারম্যান-নির্ভর ইউনিয়ন পরিষদ এবং চেয়ারম্যান 
সহ পুরষ সদস্যদের অসহযোগিতা। 

ইউপি (ইউনিয়ন পরিষদ) নারী সদস্যদের প্রতি বিরূপ 
পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব। 

সরকারি ভাতার স্বল্পতা এবং ভাতাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম। 

নিরাপত্তাহীনতার কারণে সান্ধ্যকালীন বিচার সালিশে 


- নারীদের অংশ নিতে না পারা। 


কম উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ! 

ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভা নিয়মিত না হওয়া এবং 
মাসিক সভাব নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান না 
করা। 

বিভিন্ন সরকারি সার্কুলার ও বিধি সম্বন্ধে নারী সদস্যদের 
অজ্ঞাত রাখা। 

বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিকে বৈধতা দানের লা 
নারী সদস্যদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে স্বাক্ষর আদায়। 

পারিবারিকভাবে ইউপি নারী সদস্যদের প্রতি 
সহযোগিতার অভাব। 


তথ্যসূত্র 


. ১. সুলতানা আবেদা (২০০০), ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে 


৩৮১ 


নাবী ; বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান ৷" 
ক্ষমতায়ন’, সংখ্যা ৩, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা । 

২. বাংলাদেশের সংবিধান। 

৩. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুঙ্জামান -সম্পাদিত, "নারীর 
ক্ষমতায়ন ও আন্দোলন” প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। 

৪. ড. নিবেদিতা দাস পুরকায়স্থ, ‘বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদে 
নারী সদস্যদের সমস্যা ও সম্ভাবনা”। 

৫.. এস. এম. নুরুল আলম, ‘ক্ষমতায়ন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও 
বাস্তবতা’, “নৃবিজ্ঞান পত্রিকা” সংখ্যা ৪, জাহাঙ্গীর নগর 
বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা,পৃ. ৭৩-৮২। 


ধারাবাহিক রচনা : কিস্তি ৬ 
অপ্রকাশিত খসড়া লিপি আশ্বিন ১৪১০-এর পর 
নেত জীর কী হল? 


সমর গুহ্‌ 


না, খোসলা কোনো সরকারি দলিলের বিচার বা আলোচনার 
ধারে-কাছেও গেলেন না। জাপানিরা বিমান দুর্ঘটনার প্রমাণ- 


রূপে যে পাঁচটি ফটো ‘ডেথ সার্টিফিকেট'এর নামে - 


ফরমোজার হেলথ্‌ আ্যান্ড হাইজিন দপ্তর যে ডকুমেন্টটি 


পেশ করে এবং জেনারেল সিদেই-এর পেনশন সার্টিফিকিটে 
যাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় ' 


এই জেনারেলের মৃত্যু হয় নি-_ এ-সব দলিল যা জাপ 
সরকার কমিশনের কাছে পেশ করেন তার কোনো দলিলই 
বিচারযোগ্য বলে গ্রাহ্য করে নি খোসলা তদন্ত কমিশনের 
চেয়ারম্যান। ভারত সরকারের পেশ করা দলিলের মধ্যে 
একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল পাওয়া যায়! এরূপ প্রায় 
একগুচ্ছের ৪৪টি দলিলের উপরে লেখা আছে ‘Missing 


or Destroyed’ প্রধানমন্ত্রী নেহরুর এই বিশেষ ফাইলটি ' 


রাখার দায়িত্ব ছিল মহম্মদ ইয়ুনুসের। ইয়ুনুস তখনও 
জীবিত, কেন এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলি হারিয়ে গেল বা 
কেন এগুলি নষ্ট করা হল-_ এ সম্বন্ধে মিস্টার খোসলা 
সরকারকে একটি প্রশ্নও করেন নি। 

বিজয়লক্ষ্্ী পণ্ডিতকে খোসলা কমিশনের সামনে 
হাজির হওয়ার জন্য একটি সমন পাঠানো হয়েছিল। কারণ, 
রাশিয়া থেকে ফেরার পরেই বোম্বাইয়ে সাংবাদিকদের কাছে 
ইঙ্গিত দেন যে নেতাজী বেঁচে.আছেন এবং রাশিয়ায় 
আছেন। উত্তরে বিজয়লক্ষ্মী জানান, “I have not met 
Subhas Chandra Bose after 19481” ব্যাস, এতেই 
সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন মিস্টার খোসলা! সাক্ষী দেওয়ার পর 
আর বিজয়লক্ষ্্রী পণ্ডিতকে ডাকেন নি। নেতাজী রাশিয়ায় 
আছেন বলে ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ ওয়াভেল সরকারের 


৩৮২ 


কাছে কয়েকটি রিপোর্ট পাঠায়! এই রিপোর্ট গুলিও 
কমিশনের কাছে পেশ করা হয়! কিন্তু এ নিয়ে বিচারপতি 
খোসলা কোথাও একবারের জন্যও মাথা ঘামান নি-- যদিও 


রিপোর্টে তিনি স্বীকার করেছেন যে সায়গন ত্যাগের সময়ে 


নেতাজীর উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া যাওয়া । 
না, কোনো জাপানি দলিল, জাপ বড়কর্তার সাক্ষ্য, 


মাত্র চারজন জাপানি যারা দাবি করেছিলেন যে নেতাজী 


এবং জেনারেল সিদেই একই বিমানে ছিলেন সায়গন থেকে 
তাইহোকু যাত্রার পথে তাদের সাক্ষ্য এবং একজন ডাক্তার, 


যিনি দাবি করেছেন যে তিনিই নেতাজীর চিকিৎসা করেছেন. 


তাইহোকু ননমন (307/707) হাসপাতালে-__এই পাঁচজন 
জাপানির সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করে মিস্টার খোসলা 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে যথার্থই তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনার 
পরে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। কারা নেতাজী ও জেনারেল 
সিদেই-এর সঙ্গে একই বিমানে ছিলেন সেই পান্রীদের 
তালিকা ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ বা আমেরিকান অনুসন্ধান- 
কারীরা বনু চেষ্টা করেও জাপ সরকারের কাছ থেকে সংগ্রহ 
করতে পারেন নি। জাপ সরকার বলেছেন যে এই 
বিমানযাত্রীদের কোনো তালিকা ছিল না। কিন্তু সর্বপ্রথম 
১৯৫৬ সালে শাহনওয়াজ কমিটির তদন্তের সময়ে তেরো- 
চৌদ্দজন যাত্রীর নামের তালিকা পেশ করে। এই রিপোর্টে 
বলা হয় এই যাত্রীদের মধ্যে পাইলট, কো-পাইলট, রেডিও 
ইঞ্জিনিয়ার এবং জেনারেল সিদেই ও নেতাজী মারা যায়। 


_ 


অবস্থায় বেঁচে যান। কিন্তু টোকিওর যে রেডিওবার্তায় এবং 


রত 


অপ্রকাশিত খসড়া পান্ডুলিপি : নেতাজীর কী হল? 


+ তাইহোকুর সরকারি ‘তাইওয়ান সিন পাও’ (Taiwan Shin 


P০) সংবাদপত্রে জানানো হয় যে হবিবুর ও আরো চারজন 
যাত্রী বেঁচে যায়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে শাহনাওয়াজ কমিটির 
কাছে নাম দেওয়া হয় নয়জন জীবিত যাত্রীর। এরা সত্যিই 
নেতাজীর সঙ্গে একই বিমানে ছিলেন তার বিন্দুমাত্র 
প্রমাণপত্র জাপ সরকার দিতে পারে নি! ষে চারজন 
প্রমাণবিহীন যাত্রী ও যে ডাক্তারকে মিস্টার খোসলা 
বলেছেন, ‘‘most 1mportant witness... & 
convincing truth” তাদের নাম হল, লে. ক. নোনোগাকি, 
লে. ক. সাকাই, মেজর তারাকুনো, মেজর তাকাহাসি ও 


" ডা. ইয়ুশিমি। 


বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী ও জেনারেল সিদেই-এর মৃত্যু ' 


হয়েছে_- এই বক্তব্য ছাড়া এদের সাক্ষ্যে আর কোনো 
মিল নেই। বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ এবং নেতাজীর চিকিৎসা 
সম্বন্ধে জেরার সময়ে এমন-সব উপ্টোপান্টা কথা 
বলেছেন। এই চার সাক্ষীর বক্তব্যসমূহের তুলনামূলক চার্ট 
তৈরি করলে দেখা যাবে যে এই চার সাক্ষীকে গুটিকয় 
বাচাল ছাড়া আর-কিছুই বলা যায় না॥ নেতাজীর চিকিৎসা 
করেছেন বলে দাবি করেছেন তিনজন ডাক্তার, এঁদের সাক্ষ্যে 
পরস্পরের সঙ্গে মিল নেই। ডা. ইয়ুশিমি ১৯৪৬ সালে 
হংকং-এর স্ট্যানলি জেলে তদন্তকারী ব্রিটিশ টিমের কাছে, 
১৯৫৬ সালে শাহনওয়াজ কমিটির কাছে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন 


"তার মধ্যে রয়েছে বহু গরমিল । খোসলা কমিশনের কাছে 


বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজেই তা স্বীকার করেছেন। (দ্র. 
Netaji Dead or Alive, Ch 5, Ch 10)! 

আরো আশ্চর্য, দাহ করার জন্য যে শবের সার্টিফিকেট 
ডা. ইয়ুশিমি দিয়েছেন, সেই ব্যক্তির নাম হল একজন নন- 
রেগুলার জাপসৈনিক ইচিরো ওকুরা। এই ব্যক্তি হৃদরোগে 
মারা যান ১৯ আগস্ট । ইচিরো ওকুরার নামে যে শবদাহের 
সার্টিফিকেট নেওয়া হয়েছে তাইহোকুর ‘হেলথ আযান্ড 


+ হাইজিন’ বিভাগ থেকে সেই শবদেহটি একটি কফিনের 


সস 


৩৮৩ 


মধ্যে সিল করা ছিল। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা না 
করে “হেলথ জ্যান্ড হাইজিন’ বিভাগ থেকে দাহ করার 
কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া হত না। কিন্তু জাপ সৈনিকেরা 
হুকুম দিয়ে বলে যে শবদেহ না দেখেই দাহ করার 
সার্টিফিকেট দিতে হবে। ফলে, অফিসাররা শবদেহ না 
দেখেই দাহ করার সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়। এই শবদেহ 
কাউকে দেখতে দেওয়া হয় নি। পুরো কফিনটি শ্মশানে 
নিয়ে চুল্লিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। শবদেহ-সংক্রান্ত সমস্ত 
সাক্ষ্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নেতাজীর নাম করে 
জাপসৈনিক ইচিরো ওকুরার দেহ দাহ করা হয়েছে বলেই . 
শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত সিল করা শবদেহ নিয়ে এত 
রাখঢাকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। শবদেবের বিষয়টি নিয়ে 
জাপান যে দলিল খোসলা কমিশনের কাছে পেশ করেছে 
সেই দলিলটি ছিল ইচিরো ওকুরার নামে, নেতাজীর নামে 
নয়। জাস্টিস নামধারী মিস্টার খোসলা সেই দলিলটিকে 
কোনোভাবেই বিচারযোগ্য বলে মনে করেন নি। 
এই পাঁচ জাপানি সাক্ষীকে সত্যবাদিতার যত মন্তব্যই 
মিস্টার খোসলা করুন-না-কেন-_ এদের সাক্ষ্য যে যথার্থ 
নির্ভরশীল ছিল না-_ একথা কমিশনের চেয়ারম্যানের 
অজানা ছিল না। তাই বিমান দুর্ঘটনা পরে নেতাজীর মৃত্যু 
হয়েছে এরূপ সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য 
দুইটি মনগড়া রাজনৈতিক যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করা 
হয়েছে কমিশনের রিপোর্টে। মিস্টার খোসলা লিখেছেন, 
প্রথমত, যুদ্ধের পরাজয়ের পরে জাপানে এমন বিশৃঙ্খলা 
চলছিল যে সামান্য একটি প্লেনের সাহায্য দেওয়া ছাড়া 
অর কোনো সাহায্যই করেনি জাপ সরকার নেতাজীকে। 
এই যুক্তির অবতারণা করার সময়ে মিস্টার খোসলার 
খেয়াল ছিল না সেই বিমানে যাচ্ছিলেন লে. সিদেই, যার 
উপরে ন্যস্ত হয়েছিল মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থিত জাপানের 
সেনাবাহিনীর “কোয়াং টাও আর্মির নেতৃত্বভার। » 
(ক্রমশ) 


ডাকটিকিটে ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম ; 


ড. প্রবীর কুমার লাহা 


৭১. বাবা রাঘব দাস (১২.১২.১৮৯৬ - ১৫.১১. ১৯৫৮: 
স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজ সংস্কারক, ভূদান আন্দোলনে 
যোগদানকারী ডাকটিকিট প্রকাশকাল ১২ ১২.১৯৯৮, ২ টাকা, 
রঙ-ধুসবকালো, মুদ্রিত চার লক্ষ, প্রতি সিটে স্ট্যাম্প সংখ্যা 
৩৫। 

৭২. স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী (১৮৮৬-১৯৫০): জন্ম 
উত্তর প্রদেশের গাজী জেলা। বেনারসে মাত্র ১৭ বছর বয়সে 
সন্ন্যাস গ্রহণ। গান্বীজীর সংস্পর্শে আসেন এবং কংগ্রেসী 
আন্দোলনে ১৯২২, ১৯৩০ ও ১৯৩৪ সালে কারারুদ্ধ হন। 
যুক্ত এদেশ কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 
সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে বিহার প্রাদেশিক কিষানসভা 
গঠন করেন। 

১৯৩৬ সালে সারা ভারত কিষানসভা প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি 
প্রথমে সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। ১৯৪০ সালে 
সুভাষচন্দ্রের আহৃত আপস-বিরোধী সম্মেলনে কৃষক জাঠা সহ 
যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। স্বাধীন 
ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বামপন্থীদের এঁক্যবদ্ধ করতে 
উদ্যোগী হন! ডাকটিকিট প্রকাশকাল ২০০০। 

৭৩. ঝলকারী বাঈ : ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্বোহে অংশ নেন। 
ডাকটিকিট প্রকাশকাল ২০০১। [ও 

৭৪. অরুণা আসফ আলী (১৯০৯): স্বাধীনতা সংগ্রামী, 
আগস্ট বিপ্লবের বীরাঙ্গনা । ১৯২৮ কংগ্রেস নেতা আসফ আলীর 
সঙ্গে বিয়ে হয়। ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণের 
জন্য তিনি আত্মগোপন করে থাকেন, এই সময় তিনি জয় প্রকাশ 
নেতাদেব সঙ্গে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে তার 
গ্রেপ্তারী সমন তুলে নিলে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৪৮ 
সালে তিনি সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন, ১৯৫০ এই 
দল ছেডে বামপন্থী সমাজতাদ্রিক গোলী তৈবি করেন এবং 
১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ওই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন৷ ১৯৫৩-৬৪ 
কোনো বাজনৈতিক দলের সঙ্গে বুত্ত না থাকলেও শ্রমিক 
আন্দোলন ও নানা প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহরুর প্রয়াণের পর নিখিল ভারত 
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কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে দিল্লীর প্রথম মেয়র 
হন।“লিঙ্ক' ও “পেট্রিয়ট” সংবাদপত্রের তিনি প্রতিষ্ঠাত্রী-সভানে্রী। 
লেনিন শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত, পদ্মভূষণ (১৯৯২), সোভিয়েত 
ল্যান্ড পুরস্কার ও নেহরু শাস্তি পুরস্কার পেয়েছেন ১ লক্ষ টাকা 
মুল্যের । ডাকটিকিট প্রকাশকাল ১৯৯৯। 

৭৫. নারায়ণ গণেশ গোরে (১৫.৬.১৯০৭-১,৫, 
১৯৯৩) : স্বাধীনতা সংগ্রামী. ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ 


খহণকারী। "গোয়া? মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা। এ 


সমাজবাদী আন্দোলনে উল্লেখ্য নাম। জনতা পার্টির কেন্দ্রে ' 
সবকার প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ইউনাইটেড কিংভমের বাষ্ট্রূত 
রূপে নির্বাচিত হন। একসময় প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের সভাপতি 
ছিলেন। প্রকাশকাল ১.৫.১৯৯৮, লাল-বাদামি রঙের ডাকটিকিট, , 
চার লক্ষ মুদ্রিত। ৰ | 

৭৬. শাহনওয়াজ খান (১৯১৪-১৯৮২), পি. কে. 
সায়গল (১৯১৭-১৯৯২) এবং জি. এস. ধীলন 
(১৯১৫-) :তিনজনেই আজাদ হিন্দ ফৌজ সেনানী ।জাপানের 
আত্মসমর্পণের পর এঁরা রাজদ্রোহে বন্দী হয়ে লালকেল্লায় 
বিচারের জন্য আনীত হন। ডাকটিকিট প্রকাশকাল ১৫.৮ ১৯৯৭ 
তিনজনের একত্রে টিকিট। মুদ্রণ সংখ্যা ৪ লক্ষ। 

৭৭. (ক) রামপ্রসাপ বিসমিল (১৮৯৭-১৯২৭) : উত্তর 
প্রদেশের সাহাজাহানসুর গ্রামে জন্ম। বাল্যবয়স থেকে 
পড়াশোনার চেয়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বেশি আগ্রহী 


ছিলেন। দৃঢ়দেহী, স্বভাবসুলভ নেতৃত্বের অধিকারী। হিন্দুস্থান 


সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আ্যসোসিয়েশনেব স্বীকৃত প্রতিনিধি 
ছিলেন। সাহায্যকারীব প্রতি সহানুভূতিশীল ও কাবিপ্রতিভা-যুক্ত 
ছিলেন। j 

(খ) আসফাকউল্লা (১৯০০-১৯২৭) : উত্তর প্রদেশেব 
সাহাজাহানপুরে ধনী পরিবাবে জন্ম। তরুণ বয়সেই তিনি 
এশ্র্ষেব প্রতি অনাগ্রহ এবং কঠিনতব জীবনের প্রতি আগ্রহী 


ছিলেন। মাতৃদেবী সংস্থা নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন এবং নানা - 


দুর্ধর্ষ বৈপ্পবিক কর্মকাণ্ডে তিনি যুক্ত হন। ১৯.১২.১৯২৭ বিসমিল 


ও আসফাকউল্লার ফাসি হয়। ডাকটিকিট প্রকাশনা ১৯.১২ 


১৯৯৭, রঙ হলুদ বাদামি, মুদ্রণসংখ্যা চার লক্ষ। (ক্রমশ) 


নি 


৮ 


শরদ্ধাতর্পণ 
দাদা-দিদি-জয়শ্রী অন্তপ্রীণ অনিল নাগ 


সত্যরঞ্জন দাস 


স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আজীবন নেতাজীর আদর্শে বিশ্বাসী 
ও অনুগামী অনিলচন্দ্র নাগ গত ৩১ অক্টোবর রাত্রিতে পি. 
জি. হাসপাতালে প্রায় ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন 
করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র“এক 
কন্যা, জামাতা এবং নাতনী। 


প্রীনাগ অবিভক্ত দিনাজপুরের রায়গঞ্জ করোনেশন হাই ; 


৮ স্কুল থেকে ১৯৪০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কুচবিহার 
কলেজে বি.এ. পড়ার সময় শ্রীসংঘের নেতা অনিল রায়, _ 


bd 


A 


*=ু_এর শেষে মুক্তি- 


+ 


সে 


লীলা রায়ের সংস্পর্শে আসেন। দাদা-দিদির আদর্শ ও 
অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তরবঙ্গের 
অবিসম্বাদী জননায়ক নিশীথনাথ কুন্ডুর সঙ্গে রায়গঞ্জের রবি 
ভৌমিক ও অনিল নাগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সুকুমার গুহ 
এবং রবি ভৌমিক 
প্রমুখের সঙ্গে 
অনিল নাগও 
কারাবরণ করেন। 
সুকুমার গুহ এবং 
অনিল নাগ ১৯৪৩- 


লাভ করে বায়গঞ্জ- 
সহ দিনাজপুর 
জেলার সর্বত্র ফর- 
ওয়ার্ড বুকের 
অপ্রতিরোধ্য, সং- 
গঠন গড়ে 
তোলেন। রায়গঞ্জে 
ছাত্র ও যুবকদের 
মধ্যে ফরওয়ার্ড 


ব্লকের সংগঠন মজবুত করার সর্বাধিক কৃতিত্ব অনিল নাগ্ের। 
নিশীথবাবু এবং রবি ভৌমিক ১৯৪৫-৪৬ সালে কারামুক্তির 
পর ১৯৪৬ সালে রায়গঞ্জে এক রিরাট উত্তরবঙ্গ সাংবাদিক 
সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। এই সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন 
বিপ্লবী লীলা রায়। বিরাট এবং সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
দায়িত্বে ছিলেন অনিল নাগ। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সামরিক 
কায়দায় সভানেত্রীকে গার্ড অব অনার দেয় । অনিল নাগ এবং 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের একজন প্রাক্তন সৈনিক 
মাসাধিককালব্যাপী এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা ' 
প্রদান করেন। এই প্রতিবেদক সত্যরঞ্রন দাস এই বাহিনীর 
একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৯৪৪-৪৫ সালে ফরওযার্ড 


ব্লকে যোগ দিয়ে ছাত্র ফ্রন্টের দাযিত্ব-প্রাপ্ত হন।'এই সম্মেলনের 


৩৮৫ 





সমর গুহ ও ভূপাল গুহর সঙ্গে অনিল নাগ নেতাজী চর্চাকেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, বিজয়গড়, ৬ জুলাই ১৯৭৭। 


জয়শ্রী ছা কার্তিক ১৪১০ 


অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হন ব্রজেন্দ্রলাল ব্যানাজী। 

১৯৪৫-৪৬ সালে প্রীনাগ বি.পি.সি-সি.-র সদস্য নির্বাচিত 
হন দিনাজপুর জেলা থেকে। সেই সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের 
সদস্য হতে গেলে প্রথমে কংগ্রেসের সদস্য হতে হত। প্রসঙ্গ 
ত উল্লেখ্য, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন 
করেন। পরে পৃথক দল হয়। ১৯৪২ সালের পূর্বেই দেশনেত্রী 
লীলা রায়কে ব্রিটিশ সরকার দিনাজপুর জেলে আটক রাখে। 
অনিল নাগ দিনাজপুর জেলে লীলাদির বহু গোপন কাজকর্মে 
সহায়তা করেছেন। নিশীথবাবু জেলের বাইরে থেকে লীলাদির 
কাজের সহায়তা করতেন। নিশীথবাবু তখন বাংলার 
বিধানসভার প্রথম সারির সদস্য। কিছু দিন পরেই নিশীথবাবুও 
গ্রেপ্তার হন। 


দেশ স্বাধীন হবার পর নিশীথবাবু রায়গঞ্জে স্থাধীভাবে : 


বসবাস করে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের 
চেষ্টায় অনিল রায়, লীলা রায় ড. অতীন্দ্রনাথ বসু, সুনীল 
দাস, সমর গুহ, কাশীকান্ত মৈত্র একাধিকবার রায়গঞ্জে এবং 
বালুরঘাটে এসে সংগঠনকে জোরদার করেন। নিশীথ কুন্ডু, 
রবি ভৌমিক এবং অনিল নাগকে কেন্দ্রীয় সরকার তাত্রপত্র 
প্রদান করে সম্মানিত করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীর 
পেনশনও দেয়। | 

ছাত্রাবস্থায় রবি ভৌমিক এবং অনিল নাগ অবিভক্ত 
বাংলার অন্যতম সেরা মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন এবং বাংলা, বিহার 
ও কলকাতার বহু প্রতিযোগিতায় যোগদান করে প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। 

ড. অতীন্দ্রনাথ বসু -পরিচালিত ‘বাম সাহিত্য সংঘের 
(Leftist Book Club) নিয়মিত সদস্য ছিলেন অনিল নাগ, 
কাশীকান্ত মৈত্র ও রায়গঞ্জে সুবাস গুহ (গুনু) প্রমুখ অনেকেই। 
অনিল নাগের বিগত দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো রাজনৈতিক দলের 
সঙ্গে সংশরব না থাকলেও লীলা রায়, সুনীল দাস এবং সমর 
গুহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সম্পর্ক ছিল এবং ‘জয়শ্রী’ 
পত্রিকার একজন একনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী ছিলেনা শ্রীবিজয় 
নাগের সঙ্গে অনিলদার্‌ আমৃত্যু যোগা-যোগ ছিল। 

শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জানাই আমাদের গভীর বেদনা 
- এবং বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা কবি। 


৩৮৬ 


সংযোজন 


অনিলদার প্রয়াণ অত্যন্ত আকস্মিক। বিপ্লবী সুনীল দাসের 
প্রয়াণের পর 'জয়শ্রী'র প্রতিটি বিষয়ে যে ব্যক্তি নিরস্তর সজাগ 
সচেতন এবং আড়ালে থেকে তার সকল কাজে যে সহায়তা 
দিতেন সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আর কোনো স্থান রইল না। 


_ জয়শ্রী” নেতাজী জন্মশতবার্ধিকী গ্রন্থ তার সহায়তা ভিন্ন 


প্রকাশ হত কিনা সন্দেহ, নিয়মিত সকাল হলেই তিনি হাজির 
হতেন বন্ধু সুবিমল লাহিড়ীর বাড়ি, প্রুফ দেখায় তিনি ছিলেন 
একান্ত সহায়ক, একমাত্র উদ্দেশ্য এই প্রতিবেদকের ভার 
কিছুটা লাঘব করা। নিত্য টেলিফোনে ‘জয়শ্রী’ এবং আনু- 
ষঙ্গিক সমস্ত খবর পুঙ্থানুপুজ্ঘ নিতেন। এই কর্মময় আনন্দ- 
উচ্ছল মানুষটি হারিয়ে গিয়েছিলেন, শোকতৃব্ধ মূক হয়ে 
গিয়েছল তার জীবনচর্ধা তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবাজী নাগের 
আকস্মিক প্রয়াণে। সেই শোক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। নীরবে নিভৃতে সারস্বত সাধনার 
এমন অনন্য ব্যক্তি বিরল। তার পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন গ্রন্থের 
সংগ্রহ ছিল অসাধারণ। [৪5 Bo০k Club থেকে প্রকাশিত 
কাশীকান্ত মৈত্র প্রণীত “সুভাষবাদ, প্রসঙ্গে ছোট্র বইটি প্রকাশ 
তার একান্ত ইচ্ছা ছিল। জয়শ্রী প্রকাশনের উদ্যোগে সেই 
বইটি প্রকাশের কথা-_ কিন্তু নানা বাধাবিঘ্মে তা তার 
জীবৎকালে প্রকাশ করা গেল না । অনিলদা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 
সহযোগে একটি বইও প্রকাশ করেছিলেন : আন্দামান : ব্রিটিশ 
ভারতের বাস্তিল”। 


তিনি ডায়বেটিসে অনেকদিনই ভুগছিলেন এবং বিগত ”% 


বছর খানেক যাবৎ সেই কারণে হাঁটাচলায়ও অসমর্থ হয়ে 
পড়ছিলেন। অনিল রায়-লীলা রায়ের প্রতি ছিল তার অকৃপণ 
শ্রদ্ধা। তার প্রয়াণে আমরা একজন সত্যিকারের সুহৃদ, 
কল্যাণকামী, বিবিধ বিষয়ে অগাধ ভাণ্ডারীকে হারালাম 
যা কখনো পূরণের নয়। তার সহধর্মণী শ্রীমতী কল্যাণী নাগও 


ছাত্রজীবনে বিপ্রবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের সংস্পর্শে 


এসেছিলেন। 'জয়শ্রী'র পক্ষ থেকে তার পরিবারের প্রতি 


আমাদের গভীর সমবেদনা ও অনিলদার স্মৃতির প্রতি 4, 


হি 
বিজয়কুমার নাগ 


শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। 


ক 


7 


সভা-সংবাদ 


বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়, 
১০৩তম জন্ম জয়ন্তী উদ্যাপন 


প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 
১৭ অক্টোবর ২০০৩ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে পাচটায জয়শ্রী 


ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতার ত্রিকোণ পার্কস্থ শরৎ ' 


স্মৃতি সদন’-এ বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রাষের ১০৩তম জন্মজয়ন্তী 
উদ্যাপিত হয়। বিপ্লবী দেশনেত্রীর জন্মদিবস ২ অক্টোবর কিন্ত 
ওইদিন সপ্তমী পূজার জন্য জন্মজযন্তী উদ্যাপন ১৭ অক্টোবর 
পুজোর পর অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. অসীমকুমার চৌধুরী 
স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রসঙ্গে জন্মজযন্তী ভাষণ প্রদান করেন। 
তার সে ভাবণটির লিখিত প্রতিবেদন ‘জয়শ্রী’র বর্তমান সংখ্যায় 
প্রকাশ করা হল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মনোতোষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। তার ভাষণটিও বর্তমান 
সংখ্যা পত্রস্থ হযেছে। 

জয়শ্রী ফাউন্ডেশনেব সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে শ্রীবিজয় নাগ 
আগত সকলকে শারদ অভিনন্দন ও শ্রীতি নমস্কার জানান। 
প্রারস্তেই বিপ্লবী চপল মজুমদার, ইতিহাসবিদ উমা মুখোপাধ্যায়, 
ঝাসী রানীবাহিনীর হেমন্তবালা চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী মনোহর 
মুখার্জী, বিপ্লবী দেবপ্রসাদ গুহ, সমাজবাদী নেতা প্রেম ভাসিন, 
সমাজবাদী নেতা বিদ্যুৎ বসু, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপক অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কথাসাহিত্যিক বিমল কর, প্রমুখ বিগত এক বছরে প্রযাত 
ব্যক্তিদের প্রতি জয়শ্রী ফাউন্ডেশনের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করা 





" হয়। শ্রীবিজয় নাগ বলেন বিপ্লবী দেশনেত্রীব স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 


ছিল জীবনচর্যা। মানুষের সার্বিক মুক্তি এবং সে মুক্তির প্রকৃত 

পরিবেশ নির্মাণই ছিল তার জীবনেব লক্ষ্য! 
অনুষ্ঠানে সংগীত পবিবেশন করেন শ্রীমতী শ্রাবণী 

চট্টোপাধ্যায় । ওইদিন অনুষ্ঠানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ 


তাদের বিচারে প্রথম পুরস্কার প্রাপক ড. পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
পুরস্কার বিশ্বরঞ্রন চন্দ। বিষয় : “সুভাষচন্দ্রেব দেশত্যাগ : 
নেতাজীর আত্মপ্রকাশ'_- চাব কিস্তিতে প্রকাশিত, তৃতীষ :. 
গিরিশচন্দ্র মাইতি_- বিষয় : “রবীন্দ্রনাথের চোখে সুভাষচন্দ্রের 
বিকল্প নেতৃত্ব’, বিশেষ পুরস্কার, ড. প্রবীরকুমার লাহা :বিষয় - 
‘ডাক টিকিটে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম’ ধারাবাহিক বচনা। 
ড পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্যারিসবাসী তিনি এই পুরস্কারপ্রাপ্তির 
জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছেন, এবং দেয় অর্থমূল্য (৫০০ টাকা) 
‘অযশ্রী’ তহবিলে প্রদান করেছেন, শ্রীবিশ্বরঞ্জন চন্দ পুরস্কার 
গ্রহণ করে তা ‘জয়শ্রী’ তহবিলে প্রদান করেছেন, অর্থমূল্য (৩০০ 
টাকা), গিরিশচন্দ্র মাইতি অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেন 
নি, এবং ড. প্রবীরকুমার লাহা পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। এঁদের 
সকলকে আগমনী লাহিড়ী ও বিজয় নাগ -প্রণীত “শিখাময়ী লীলা 


_ রায়’ ও একবাক্স সন্দেশ দেওয়া হয়। জয়ত্রী ফাউন্ডেশনের পক্ষ 


ছিল শ্রীমতী সংঘমিত্রা বাউর স্মৃতি পুরস্কার’ প্রদান। শ্রীমতী 


সংঘমিত্রা অত্যন্ত অল্প বযসে দুরারোগ্য কর্কট বোগে আক্রান্ত 
হয়ে এ সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে যান। অল্পবয়সেই কবিতা 
রচনা গান গাওয়া প্রভৃতি নানাবিধ গুণে তিনি গুণাধিতা ছিলেন। 
তার স্মৃতিতে পরিরারের পক্ষে শ্রীসুখেন্দুকুমার বাউর ১৪০৮- 


= ১৪০৯ বঙ্গাব্দের প্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র 


প্রভৃতি বিষয়ে রচনার জন্য পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেন। 


< 


৩৮৭ 


থেকে প্রধান বক্তাকে ‘জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবর্ষ গ্রন্থটি ও 
সভাপতিকে চারণিক -প্রণীত “এ মহামানব আসে ' গ্রন্থটি উপহার 
স্বরূপ দেওযা হয়। সভায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের জন্য চা ও 
জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীস্বপন বসু। 


স্বামীজী-নেতাজী মিশনের অনুষ্ঠান 


ফুলিয়া একটি প্রাথমিক স্কুলে ২১ অক্টোবর আজাদ-হিন্দ 
সরকারের প্রতিষ্ঠা দিবসের হীরকজযন্তী উপলক্ষে এক 
সাবাদিনব্যাপী শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজী-নেতাজ্জী মিশনের 
উদ্যোগে এই শিবির। প্রায় ৬০/৭০ জন্য কিশোর, বালক ও 
তরুণ-তরুণীর সমাবেশে শিবিরটি হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত । 
স্বামীজী ও নেতাজীর রচনা থেকে পাঠ, দেশাত্মবোধক গান ও 
অংশগ্রহণকারী কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের নানা প্রশ্ন-উত্তবে 
শিবির সত্যিই একটি গঠনাত্মক রূপ নেয়। প্রবীণ শিক্ষক এই 
অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। মিশনের 
সম্পাদক শ্রীঅজয় ঘোষ সভায় কর্মসূচী পরিচালনা করেন। 
কলকাতা থেকে ‘জয়শ্রী’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিজয় নাগ 
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তার বক্তব্য পেশ করার পূর্বে 


জয়শ্রী শ্র কার্তিক ১৪১০ 


তরুণীদের কাছ থেকে তাদের সমস্যা ও সমাধানের কথা জানতে be 


সমবেত দেশাত্মবোধক গান গাইবার অনুরোধ জানান, এবং তীর 
আবেদনে সাড়া দিয়ে সমবেতভাবে ‘ও আমার দেশের মাটি’ ও 
‘ধন ধান্য-পুষ্প ভরা’ গান দুটি গাওয়া-হয়। সমবেত কিশোর, 
তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটি উদ্দীপক ও একাত্ম-বোধের সঞ্চার 
হয়। শ্রীবিজয় নাগ স্বামীজী-নেতাজীর লক্ষ্য-_ দেশের প্রকৃত 
মুক্তির কথা-_ প্রতিটি দেশবাসীর, খাওয়াপারা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, 
প্রভৃতির ন্যুনতম প্রয়োজন মেটাবার কথা বলেন। মিশনে যে 
_ ২৩জন কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকাদের পড়ানো হচ্ছে 
তাদের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলেন-_ তাদের পূর্ণ 
বিকাশের কথাও তিনি বলেন-_ কর্মীদের একাত্ম হয়ে ভবিষ্যৎ 
সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত মানুষ তৈরির সংকল্প ও সাধনার 
কথাও আলোচিত হয়। বিজয় নাগ অংশগ্রহণকারী তরুণ- 


চান। অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা বিবিধ বিষযে সে আলোচনা 


. ব্যাপ্তি পায়। বেলা তিনটা নাগাদ অধিবেশন সমাপ্ত হলে___ভাত, 


ডাল, আলুর তরকারি সহযোগে দুপুরের আহারের ব্যবস্থা হয়। 
সবাই তৃপ্তি সহকারে তা গ্রহণ করেন। 

স্থিব হয় একটি স্থাধী তহবিল গঠন করা হবে_-যারা পড়ছে 
তাদের পুস্তক, পরিধেয় বস্তু, টিফিন ও অবৈতনিক চিকিৎসার 
ব্যবস্থা যাতে করা যায়। ক্রমে কুড়িজন থেকে তা প্রসারিত 
হবে তহবিল ও সহাযতার অনুপাতে । 
[জয়শ্রীর সকল শুভানুধ্যাধী কাছে এই তহবিলে অনুদানের 
আরেদনক্জানাই।-_সম্পাদক] 


বাংলাদেশ সভা-সংবাদ 
শিক্ষার জন্য নাগরিক সমাজের উদ্যোগে রচিত এবং সম্পাদিত 'শিক্ষাকোষ”-এর মোড়ক উন্মোচন 


গত৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩, ঢাকাস্থিত হোটেল শেরটনের বলরুমে 
শিক্ষার জন্য নাগরিক সমাজের উদ্যোগে রচিত এবং সম্পাদিত 
এবং এসডিসি-র সহযোগিতায় প্রকাশিত 'শিক্ষাকোব'এর 
, মোড়ক উন্মোচন করেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন 

ভাইস চ্যানসেলর অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী । অনুষ্ঠানের 
_ গৌরোহিত্য কবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। ‘শিক্ষাকোষ’-এব 
পরিচিতি প্রদান করেন রাশেদা কে. চৌধুরী, স্বাগত বক্তব্য দেন 
'শিক্ষাকোষ'-এর প্রধান সম্পাদক ম হাবিব রহমান এবং বিশেষ 
অতিথি ছিলেন সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট ত্যান্ড 
কৌঅপারেশন (এসডিসি)ব কান্ট্রি ডিরেক্টর মি মারকুয়াস 
ওয়াল্ডভোগেল (Markus Waldvogel, Country Direc- 
(০7) | শিক্ষাকোষ’ প্রণয়নের নাগরিক উদ্যোগের উদ্দেশই ছিল 
উন্নয়ন-শিক্ষাব ধারণা ও বিষয়বস্তুগত দিকের শব্দাবলী নিয়ে 
জ্ঞানকোষের আদলে এবং অবয়বে একটি শিক্ষাকোষ বচনা। 
ভূক্তি আকারে রচিত শিক্ষার বিষয়বস্তু ও তত্ত্বের বিশাল ভাণ্ডাব 
থেকে তুলে আনা হয়েছে শিক্ষার উন্নয়ন ইতিহাস, শিক্ষা ও 
সাক্ষরতা তত্ব, শিক্ষাব অর্থনীতি, কার্যক্রম পরিচালনা এবং 
ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মুল্যাযন, শিক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন 
প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম এবং উপকরণ উন্নয়ন, স্বপক্ষতা ও 
নেটওযার্কিং-_ মোট ২,২৭৫টি ভুক্তি শিক্ষাকোষেব অন্তর্ভূক্ত 
হযেছে। একশো চারজন লেখক শিক্ষাকোষ রচনা অবদান 


৩৮৮ 


রেখেছেন। সমাজেব বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্য থেকে লেখক 
নির্বাচন কবা হয়েছে। এঁদের মধ্যে শিক্ষক-অধ্যাপক, লেখক- 


ইতিহাসবিদ, মিডিয়া কুশলী, সাংবাদিক প্রমুখ পেশাজীবীর মানুষ | 
শিক্ষাকোষ রচনার গোটা প্রক্রিয়াটি ছিল মূলত একটি নতুন 
শিক্ষাধারা তৈরি-_ যা কাউকে নির্দেশ না করে প্রণোদিত 


' করবে__ আত্মপূর্ণতা অর্জনের জন্য। 


. ১,০১২ পৃষ্ঠার বইটিব মূল্য চাবশো টাকা ধার্য করা হযেছে। 
চাররডে প্রচ্ছদ, অফসেটে ছাপা। 

এই শিক্ষাকোয, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, মাঠ কর্মী, সাক্ষরতা কর্মী, 
শিক্ষাবিদ, শিক্ষা-কর্মসূচী, সংগঠক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
কর্মী, গণমাধ্যম, বেসরকারি সংস্থার কর্মী, শিক্ষা পরিকল্পক, 
নীতিনির্ধারক-সহ নানা ধবনের লোকের কাজে লাগবে। 

শিক্ষাকোষের উল্লেখযোগ্য দিক শব্দপঞ্জি ও পরিভাষা 
সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বহুমাত্রিক পরিসরে 
শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন শব্দ, শন্দার্থের বুৎপত্তিগত ভিত্তি ও সে- 
সবের বিবর্তনের ধাবা সংবলিত অনুসন্ধানমূলক অপরিহার্য তথ্য, 
বিশেষ করে উন্নযন, শিক্ষাবিষয়ক তত ও তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনাবলী এবং ধারণা ও বিষয়বস্তগত দিক নিয়ে ভুক্তি রচনা 


কবা হয়েছে। বইটি পড়া এবং সংগ্রহে রাখার মতো। 


'য়নত্ী, প্রতিবেদক, বাংলাদেশ 


শ্ব, 


+ 


' গ্রানের স্বরলিপি ! 





শহীদস্মরণে রচিত 
অনিল রায় 
মরণের ওপার থেকে 
এলে কি নুতন করে! 
জীবনের প্রবল বাণী 
আনিলে মোদের তরে 
কবে সেই গেছ চলে 
৮ সুদূর অস্তাচলে 
আজি তা অশ্র্জলে 
কেবলি মনে পড়ে।, 
স্মরণে গুঞ্জরিয়া ৃ 
যে কথা রহি’ রহি” 
বাজিছে স্বর্ণ-বীণা 
নীরব ব্যথা বহি’। 
- সে কথা অসীম হয়ে . 
শ্মশানের জ্বালা লয়ে 
b জ্বলিবে রয়ে রয়ে 
জীবনের প্রান্ত ’পরে।। 
কথা ও সুব : শ্রী অনিলচন্দ্র রায় স্বরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত রায়) 
রাগ : মিশ্র খাম্বাজ ঠংরী এবং শ্রী সদাগুপ্ত 
ধা ধা ধা ধা পধা মপা |] ধনা ধা মা গা শর 
LOE LIES LEE 
| ৬8187758188] 
এ. লে কি ০ নৃ০ ত০ ০ ন ক রে ০ ০ 
7৮18 2] 
, জী ব নে রর প্র ব্‌ ০ ল বা ০ ণী ০ 
- 
* নবগীতিকা 


জয়শ্রী 1্ কার্তিক ১৪১০ 


পপ পাঠ শিপ শশা স্পা শী ——— — — ——— 
পপ িপীশীপীশী শাীীটীছি পপ ভাপা 


সপ লা নিক শপে | শপ পপ সপন et | Ona পা. সার. রর পাপন পপ 


টিপ ত উ ৮৫ ফণ্ট জত চটী ছি দি 6 ডফ& ফা কৃ ভু ফাদ 


কটি 6 ভা টি চি 6 ছি 6 ফচ ভরত ফট উরি ডি কপ 
11 [লে ৮7777৮7৮7৮7 চলি ৮৮ ৮ লা ৮ 
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গীতাশান্ত্রী মনস্থী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 


সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 
কর্মবাণী 


২৫.০০ 
শ্রীশ্রীচণ্তী (পকেট সংস্করণ) ৩০.০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ২৫.০০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০.০০ 
সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ ২০০.০০ 


গীতা সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
ভূমিকা সম্বলিত, অনিলচন্ত্র ঘোষ সম্পাদিত 


“শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় 
কীর্তি তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ । | 

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা 


থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিরে।” 
__ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 


শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম-_ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রস্থ। 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
বিদ্যাসাগর ৪.০০ 
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) 


৩০,০০ 


শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১১০,০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ৫০.০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 

গদ্যানুবাদ ২২,০০,২০.০০ 





প্রেসিডে্সী লাইব্রেরী I ১৫ বঙ্কিম চ্যাটাজী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 










ব্যায়ামে বাঙালী ৩৫.০০ 
বীরত্বে বাঙলী ৩৫.০০ 
বিজ্ঞানে বাঙালী 80.00 
বাংলার খষি 80.00 
বাংলার বিদুষী ৩৫.০০ 
বাংলার মনীষী ৩০,০০ 
রাজর্ষি রামমোহন-_ জীবনী ও রচনা ৩৫.০০ 


৩৫.০০ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র-_ জীবনী ও আবিষ্কার ৪০.০০ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-_- জীবনী ও বক্তৃতা ২৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথ 80.00 
জীবন গড়া ২০,০০ 


কয়েকটি অভিমত ঃ বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে। প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রীর্থনীয়। --ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে। __আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার খষি) বাজার চলিত অযত্নসম্ভূত সাধারণ 
জীবনী-গ্রস্থনয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। --অল ইণ্ডিয়া রেডিও 

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে।-__ আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 


প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।_আকাশবাণী 


২০০.০০ 
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|. 
জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 

SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 
AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee 

LAST DAYS OF JAWHARLAL NEHRU : H. V. Kamath 
জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ (শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন) চং 
. তরুণের আহ্বান : সুভাষচন্দ্র বসু 

স্মরণীয় বরণীয় : সুভাষচন্দ্র বসু 

দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু 

ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু 

গীহ্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) 

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং :শঙ্করীপ্রসাদ বসু 

নেতাজী ও রানী ঝাঁসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী 

নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ : ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 

যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস 

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 

" যে কথার শেষ নেই: গোপাললাল সান্যাল 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র: সমর গুহ 

নেতাজীর স্বপ্পী ও সাধনা : সমর গুহ 

স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস (বসু) 

নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড): হীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী 
শিখাময়ী লীলা রায়: আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ 

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত 

শৃঙ্খল বঙ্কার : বীণা দাস 

হেগেলীয় দর্শন : অনিল রায় 

জীবনের রঙ্গমঞ্চে : শান্তিসুধা ঘোষ 
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প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা 
লীলা রায় 


৬৮বর্ধ || অষ্টম সংখ্যা 
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প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 
তৃতীয় খণ্ড : ১৯৩০-৩৫ 
চতুর্থ খণ্ড : ১৯৩৬-৩৮ 
পঞ্চম খণ্ড : ১৯৩৯-৪০ 
ষষ্ঠ খণ্ড : ১৯৪০-৪৫ 





নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড গুলিতে। স্বাধীনতার পর 


নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 


জয়শ্রী প্রকাশনের “সুভাষ-রচনাবলী” তার প্রকৃষ্ট জবাব। 


বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 
“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_- বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার অভিভাষণ 
প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির 
জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধাবণা নাই। এই 
অভাব দূর করিবার জন্য জযশ্রী প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন।” _-ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 
“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় 
সকল লেখায়__ তীর বক্তৃতায়, তার প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তীর কথা সবই যেন 
একসূত্রে গাথা ৷” -সত্যরঞ্জন বক্সী 


OC) 


জয়শ্রী প্রকাশন 


১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 
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প্রার্থনা মুখোপাধ্যায় 
অপ্রকাশিত পত্রাবলী 


বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস : বন্দীজীবনের পত্রালাপ ... 
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অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি 
নেতাজীর কী হল? 

সমর গুহ 

কবিতা || সলীল বিশ্বাস 

শ্রীঅরবিন্দ 

দুর্গাদাস মুখার্জী 
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ড. প্রবীরকুমার লাহা 

গানের স্বরলিপি || অনিল রায় 
স্বরলিপি :উর্মি দাশগুপ্ত (রায়) ও সদা গুপ্ত 
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৪২৬ 


৪৩১ 





অন্যান্য : উমা দেবী, অজিত নাগ, কাশীকান্ত মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, ড. দ্বিজেশ দত্ত মজুমদার, আগমনী লাহিড়ী, 
বাসনা গুহ, সন্দীপ দাস,ড. পবিত্র গুপ্ত, সুবিমল লাহিড়ী শ্রীধর যোষ, স্বপন বসু ও রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 


পৃষ্ঠপোষক 
বিজয় দাস, গুয়াহাটি 
এণানয়নী দাস, গুযাহাটি 
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দিলীপ রায় 
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পাকল মজুমদার 
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সুজাতা ভৌমিক 

মীরা বসু 

যা দত্ত, রূপনারায়ণপুব 


তপতী পাল 


রাজেন্দ্রনাথ 


ড. প্রার্থনা মুখোপাধ্যায় 
শৈলেন বায় 

ড শোভনা মুখোপাধ্যায 
অনিমা মিত্র 


সুকুমার মুখার্জী 
সত্যরগ্রন দাস, রায়গঞ্জ 


অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, বাংলাদেশ 


কিরণকুমার মিত্র 
ইন্দু মুখোটি 


জয়শ্রী 
~~ ৬৮ বর্ষ।| অষ্টম সংখ্যা।। অগ্রহায়ণ ১৪১০ 
| সম্পাদকীয় 


বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুরহস্য 
যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার মুখোশে কতিপয় খুনী 


একটি মানুষকে নিয়ে এত টানাহ্যাচড়া বিশ্বের ইতিহাসে আর কারো ক্ষেত্রে ঘটেছে কি না সন্দেহ। ব্যক্তিটি আর 
কেউ নন-- সুভাষচন্দ্র বসু-_ আজাদ-হিন্দ সেনানীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী । এই অসামান্য ব্যক্তিটিকে খুন করা 
একান্তই প্রয়োজন-_ এবং এই খুনীদের মধ্যে রয়েছেন বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্রের কিছু বশংবদ 
১৫-সাংবাদিক, কতিপয় রাজনৈতিক দল ও কিছু ইতিহাসবেন্তা। দ্বিতীয়পক্ষরা বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 
_ মৃত্যুকে বিশ্বাস করেন না__ কিন্তু তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তীর মৃত্যু ঘটেছে__ ভ্তালিনের 
জল্লাদেরা তাকে খুন করেছে এটা এঁদের বিশ্বাস। আমি এই দ্বিতীয়পক্ষদের বিষয় নিয়ে এবার লিখতে বসি নি। 
আমি লিখছি, যে সাংবাদিককুল কোমর বেঁধে লেগেছেন-_ নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে তাইহোকুর বিমানবন্দরে 
খুন করতে__ তাদের সম্পর্কে। এই বিচক্ষণ সাংবাদিকরা-_ যাঁরা বলেন, বিমান দুর্ঘটনার পরেও ‘বেপাত্তা’ 
সুভাষচন্দ্রকে রাশিয়ায়, চীনে, ভিয়েতনামে অথবা তাইওয়ানে দেখা গেছে-_ তাদের মতকে খণ্ডন করে 
বিপরীত কোনো তথ্য কিন্তু দিতে পারেন নি। তা ছাড়া বিমান দুর্ঘটনা ও তার ফলশ্রুতি প্রচারিত অগ্নিদগ্ধ 
নেতাজীকে যমালয়ে পাঠানো যাদের একমাত্র লক্ষ্য__ তারা কিন্তু সেই বিমান দুর্ঘটনাকে প্রমাণ করতে পারছেন 
না। যাঁরা তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনাকে অস্বীকার করেন এই মহান সাংবাদিকরা তাদের “বেওসায়ী” আখ্যা 
দিয়েছেন। অথচ ‘হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড’ ও ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় ড. সত্যনারায়ণ সিংহের ‘Netaji Mystery’ 
"বা ‘নেতাজী রহস্য” এবং সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্তর “নেতাজী অন্তর্ধান রহস্য ধারাবাহিক দিনের-পর-দিন 
প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সেটা কী উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল? সেটা কি পত্রিকার ‘বেওসা’ ছিল না? নবীন 
সংবাদিককে আর-একটু স্মরণ কবিয়ে দিই, শাহনওয়াজ কমিটির তীব্র সমালোচনা করে মথুরালিঙ্গম যে-সব 
, বিবৃতি দিল্লীতে দিয়েছিলেন তা সেদিন 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড’ ও ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকায় প্রধান শিরোনামায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতায় তার সাংবাদিক সম্মেলনের রিপোর্টও ওই দুই পত্রিকা ফলাও করে প্রকাশ 
করেছিল। কেউ সেদিন এগিয়ে এসে তার প্রতিবাদ করেন নি। মনে রাখবেন আপনাদের এই বেচাল যথাস্থানে 
নথিভুক্ত থাকছে__- একদিন তার জবাব কড়ায়-গণ্ডায় আদায় হবে। 
৮ এঁরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা বেদবাক্যরূপে জীবনে গ্রহণ করেছেন, সেটি হল যখন যেমন তখন 
£,ৃতমন’। তখন হাওয়া সেদিকে ছিল তাই সেদিন ওই বক্তব্যের প্রচার করেছিলেন। আজ হাওয়া অন্যদিকে 
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জয়শ্রী শ্ব অগ্রহায়ণ ১৪১০ 


অথবা এদের রসদদার যীরা তারা অন্যদিকে টলে আছেন। তাই প্রচার করতে হচ্ছে-_ তাইহোকু বিমান, 
দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে_ অধুনা বিজ্ঞানসচেতনতা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে ডিএনএ পরীক্ষা একটা *- 
অবশ্যকর্তব্যে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কার ডিএনএ পরীক্ষা? না, মুখার্জি কমিশন নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত যা ছিল ভস্ম, 
সম্প্রতি সেই ভস্ম থেকে জন্মাচ্ছে মাথার খুলি ও অন্যান্য অস্থি-_ এমনই দুর্ভাগ্য বেচারি সুভাষচন্দ্রের যে 
তিনি অর্ধদদ্ধ অবস্থায় ভবিষ্যতের মনীষী সাংবাদিকদের তথ্য সরবরাহের কারণে রেনকোজি মন্দিরে বাঝ্সবন্দী 
হলেন। এঁদের মতে ৫৮ বছর পরে আবার এ নিয়ে হৈ-চৈ কেন! - 

আমাদের প্রশ্ন, ৫৮ বছর পরে মহান সাংবাদিক আপনি সদ্য জন্মে এত হৈ-চৈ করছেন কেন? যে সংবাদপত্রে 
একদিন প্রফুল্পকুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাখনলাল সেন প্রমুখ সাংবাদিকতার 
. সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন, যে পত্রিকা একদিন দেশবুতের আদর্শ পালন করেছে__ অবশ্য যে পত্রিকা 
কখনো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিপক্ষে কাদা ছুড়েছে__ কখনো সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়েছে আবার অবস্থান্তরে 
এঁদের পক্ষেও ঝুঁকেছে__ সেই পত্রিকার এরূপ “বেওসা”সম্বল সাংবাদিকতা, ভারতীয় এঁতিহ্য ও কৃষ্টিকে ই 
এমনভাবে পদদলিত করার প্রয়াস বড়োই বিসদৃশ। ধন্য পাঠক সমাজে বাজারী পত্রিকার ভূষণে নন্দিত অর্থ ও 
নারীলোলুপ আপনার এই বহুল প্রচারিত একমাত্র দৈনিক। নিত্য নূতন “বেওসা” আপনার বাড়বাড়ন্ত হোক। 
আপনার সংবাদ সংগ্রহের কৃতিত্বের তারিফ না করে পারি না। আপনার মতে কিছু অর্বাচীন ব্যক্তি নেতাজীর 
মৃত্যুর পরও তার কণ্ঠস্বর শুনেছেন, তিনি অবিবাহিত” হয়েও শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসীর ভেক ধরে, শুধুমাত্র 
সন্ন্যাসীর রূপে নয়__ মুখোশ এঁটে তার জন্মভূমি ভারতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আপনি সত্যিই নেতাজীকে 
চিনেছেন তাই নেতাজীকে চৈতন্যদেবের সঙ্গে তুলনা করতেও ভুল করেন নি। 

হে সাংবাদিকপ্রবর, আপনি অত্যন্ত সুযোগ্য সাংবাদিক, আপনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে যখন প্রয়াত জনৈক 
সাংসদ প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে নেতাজী “জিন্দা হ্যায়’ এই তত্ত্ব প্রমাণে সাক্ষাৎ করেন তখন 
আপনি কী করে সেখানে উপস্থিত থেকে তাঁদের কথোপকথন শ্রবণ করেন? আপনার কল্পনাশক্তির অথবা 
আপনার এঁশী শক্তির তারিফ না করে পারি না। অবশ্য আপনাদের মতন কুশল সাংবাদিক যখন বাংলাদেশের” 
যুদ্ধ চলে সে সময় নিরাপদে কলকাতায় বসে যুদ্ধক্ষেত্রের চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর রিপোর্ট লেখার কথাও আমরা 
বিস্মৃত হই নি-_- আপনাদের কলমের সত্যিই জোর আছে! আপনি অতিষ্ঠ মনোজবাবুর (মাননীয় বিচারপতি 
মনোজ মুখোপাধ্যায়) ধৈর্যহারা "অবস্থার সত্যি একমাত্র সমঝদার। জানি কিছুদিন পূর্বে আপনার বয়সের 
চাপল্যজনিত- সাংবাদিকতায় অতিষ্ঠ মনোজবাবু আপনাকে তিরস্কৃত করেছিলেন, এবং সেদিন আপনি 
ল্যাজেগোবরে হয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন। আপনি কি বলতে পারেন কেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ত্যক্ত- 
বিরক্ত হয়ে সেদিন লোকসভায় শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের দুটি রিপোর্টই বাতিল করেছিলেন? 
আপনি কি বলতে পারেন “বেওসায়ী” গুহ যে ফোটো নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন-__ যা আপনার 
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সম্পাদকীয় 


বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছিল, এবং যার বিরুদ্ধে আজকের মাননীয় মহানাগরিক মামলা রুজু 
করেছিলেন-_ কিন্তু বীর নেতা ও তার আইনজীবী হরষিৎ ঘোষ তিনটি তারিখে তথ্যের অপ্রতুলতায় হাজির না 
হয়ে মামলাটি খারিজ করতে বাধ্য করেছিলেন মাননীয় বিচারপতিকে । এবং মামলার রায়টি নিভীক পত্রিকা তা 
এককোণায় প্রকাশ করেছিল, কিন্তু কোন্‌ উদ্দেশ্যে? কেন পারে নি ফলাও করে সে সংবাদটিও পত্রস্থ করতে, 
কোথায় এ কাজে বাধা ছিল-_ কারা বাধ সেধেছিলেন? 

সাংবাদিক মহোদয় আপনি কি বলতে পারেন কেন বারবার একই ব্যক্তির দুর্ঘটনাজনিত মৃত্ুহস্যে 
তদন্তের জন্য বারম্বার ভারত সরকার তদন্ত কমিটি বা কমিশন গঠন করছেন। কেন ষাটের দশক পর্যন্ত মার্কিন 
গোয়েন্দারা ভারতে সেই মৃত ব্যক্তিটির অনুসন্ধান করে বেরিয়েছেন? কেন ব্রিটিশ সরকারি দফতরে কিছু দলিল 
আজও সিন্দুকবন্দী হয়ে আছে? কেন ভারত সরকার আজও কিছু ফাইলকে স্পর্শকাতর বিবেচনা করছেন? 
অন্যের ক্রটি অনুসন্ধান না করে এই বিষয়গুলি অনুসন্ধান করলে আমরা উপকৃত হব। আপনজনের বিয়োগ 
ব্যথা আপনি কি কোনোদিন অনুভব করেছেন-_ জানি আপনি সে ব্যথা অনুভব করতে পারবেন না। কারণ 
আপনার সে বোধ বা বোধি নেই, আপনার প্রভু, বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রটিও আজ সে ক্ষমতা হারিয়েছে 
তার কাছে “বেওসা” ভিন্ন আর কোনো লক্ষ্য নেই। আয়নায় নিজের রূপটি একটু দেখুন--- দেশমাতৃকার সেবায় 
77557557751 
দেশব্রতীদের অবমাননা, অবহেলা, ব্যঙ্গ করার আপনার কোনো অধিকার নেই। 

EOE ACL SUEY লারা রো 
করবে__ এ বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়। যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, আধুনিকতা কোনো কিছুই ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরানুভবকে ব্যর্থ করতে পারে নি বরং আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে-_ জানি আজকের চাপল্য, 
অবোঝা একদিন বোঝায় (80001512170178) পর্যবসিত হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অস্তিতবও রূঢ় সত্য বলে 
প্রকটিত হবে-_ সে শুভদিনটি দূরাগত নয়। | 


৮ ডিসেম্বর ২০০৩ বিজয়কুমার নাগ 


কলকাতা . 
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বর্তমানপ্রসঙ্গ ॥ 
ভোট পর্ব 


সম্প্রতি চার রাজ্যে-_ দিল্লী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীসগড় বিধানসভায় ভোটপর্ব সাঙ্গ হল। তিন রাজ্যে 
বিজেপি তার দখল কায়েম করল। দখল কায়েম নয় শুধু কংগ্রেসী শাসন থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। এই জয়ের 
নেতৃত্বে আবার দু'রাজ্যে আছেন দুই নারী । মধাপ্রদেশে উমা ভারতী ও রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া। এবারকার 
বিজয়ে বিজেপি রামরথ বা অযোধ্য ইসুকে সামনে রেখে লড়ে নি__ একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজ্যের উন্নযন ও 
সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে ভোটার বা নির্বাচকদেব সমর্থন আদায় করেছেন। রাজ্য রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের 
কৌশলে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে মধ্যপ্রদেশে ‘জুদেও-কাণ্ড’ ঘটিয়ে অজিত জোগী যে ছক কষেছিলেন ক্ষমতাসীন 
দলের রাজ্যের উন্নয়নের বিফলতা তাকে নির্বাচকমগ্ডলীর আস্থা অর্জন করাতে পারে নি। এবারকার নির্বাচনে এটা 
একটি লক্ষণীয় বিষয়। একে কি বলা যায় নির্বাচকের গণতান্ত্রিক সচেতনতা-_ হবেও বা। তবে ক্ষমতায় নিরবচ্ছিন 
আধিপত্য রক্ষা এভাবে সম্ভব নয় তা আশা করি রাজনৈতিক দলসমূহ অনুভব করতে পেরেছেন। গণতন্ত্রের পক্ষে 
সেটাই মঙ্গল। এবারকার নির্বাচনে বিজিত তিনটি রাজ্যের মধ্যে দুটি রাজ্যেই নারী নেতৃত্ব আগামীদিনের রাজনীতির 
পক্ষে একটি দিকনির্দেশক বলে মনে হয়। আগামী লোকসভা নির্বাচনে নারীশক্তির আরো অংশগ্রহণ হয়তো সম্ভব 
হতে পারে-_ এবং গণতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে নারীর অধিক সংখ্যায় যোগদান বা যোগদানের সুযোগ এলে 
দুবৃন্তায়নের আবহাওয়ার কিছুটা প্রশমনের সম্তাবনা। 

রাজ্যগুলির সাম্প্রতিক নির্বাচনের প্রেক্ষায় বিজেপি একদিকে যেমন লোকসভার নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং তার 
মহড়া নিচ্ছে_- দেশের অর্থনৈতিক স্থিরতা, দ্রুত যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থ। প্রভৃতি পরিকাঙ্ঈমোগত 
উন্নতির প্রচেষ্টা চালিষে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছে অন্যদিকে বিরোধীপক্ষের একত্রিত হবাবও একটা উদ্যোগ দেখা 
যাচ্ছে। বিজেপি বিগত কয়েক বছরে একক দল হিসেবে এনডিএ-তে থাকা সত্বেও সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক 
দক্ষতায় অনেকটা এগিয়ে এসেছে__ অথচ অন্য সর্বভারতীয় দল হিসেবে কংগ্রেস যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাজপেয়ী সরকার বিগত কয়েক বছরে লক্ষণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষায় 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আজ ভারত কিছুটা প্রভাব বা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে বলে মনে হয়। 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের পরিবর্তন আজ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে এবং এই সৌইহার্দ ও সমঝোতা 
যদি সুদূরপ্রসারী রূপ নেয় তাহলে আগামীদিনে ভারত-পাক-চিন প্রভৃতি সমন্বয়ে এক বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীরূপে রূপান্তরের 
সম্ভাবনা দেখা দেবে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক লেনদেনও পারস্পরিক উন্নয়নের সহায়ক হবে। আমরা সেই সম্ভাবনারই 
প্রত্যাশী। 

















পশ্চিমবঙ্গের পরি স্থিতি 
পশ্চিমবঙ্গে পুরসভা নির্বাচনে চারটি পুরসভার মধ্যে দুটি কংগ্রেস ও দুটি বামফ্রন্টের দখলে গেছে। বহরমপু 
পুরসভার ২৩টি আসনেব সবকটিই কংগ্রেসের দখলে রষেছে__ কৃষ্ণনগরে কংগ্রেস ১৮, সিপিএম একটিও আসন | 
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বর্তমানপ্রসঙ্গ 


+ পায় নি। ঝাড়গ্রাম ও হাওড়া পুরসভা নির্বাচনে সিপিএমই জয়ী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কি পুরসভা কি বিধানসভা 
সকল নির্বাচনেই বামফ্রন্টের জয় জয়কার। এই জয়ের পেছনে জনগণের সমর্থন বা তার কোনো মুখ্য ভূমিকা 
নেই__ বামফ্রন্ট বিশেষত বিগত ২৬ বছর সিপিএম ভোটতন্ত্রকে এমন একটি যন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে যাব কৌশলে 
সুস্থ স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগের কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এই দুবৃত্তায়নের পদ্ধতি বহরমপুরে ও কৃষ্ণনগরে 
কংগ্রেসের আধিপত্যে কম কার্যকর নয়। বলা যায় ওই দুটি স্থানে কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব শক্তিমত্তায় যথেষ্ট 
কুশলী প্রমাণ করেছে। পুলিস, সরকারি দল, তার ক্যাডার বাহিনী ও সরকারি কর্মচারী সংঘ সব অস্ত্রই অন্তত এই 
দুটি অঞ্চলে কংগ্রেস ব্যর্থ করে দিয়েছে। ' 

বিগত ২৬ বছর পশ্চিমবঙ্গে, সর্বক্ষেত্রে বিশেষত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুলিসি ব্যবস্থা আলিমুদ্দিন স্ট্রীট খোলামেলা 
ভাবে, সদর্পে যেভাবে পার্টি আধিপত্য প্রয়োগ করেছে যেভাবে শুধুমাত্র দলের বংশবদদের কর্তৃত্বে বসিয়েছে তাতে 
প্রশাসনিক স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকার বলে কিছু আর বাকি নেই। এই পটভূমিকায় নির্বাচন প্রহসন ভিন্ন 

« কিছুই নয়। 

11 বানা বা রা TET 
পারছিল বিশেষত রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্গত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করতো এবার তাও লুপ্ত 
হতে চলেছে। 

সাম্প্রতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বৈরাচারের একটি নমুনা সহজপাঠের ত্রুটি এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষা 
প্রয়োগে প্রাচীনতার নানা বর উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠের ভাষা আধুনিক ভাষার ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী এবং 
ছাত্রদের ভাষাজ্ঞানের পরিপন্থী। এই-সব বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামতে আমরা বিস্মিত। বিশেষ বিশেষ পদে আসীন 
হবার জন্য কিছু তথাকথিত কবি-সাহিত্যিকের এই প্রকার আত্মবিক্রয় আমাদের বিস্মিত করে। অর্থ ও পদের মোহ 
দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কীভাবে কলুষিত ও বিপর্যস্ত করছে-_ বামফন্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং তার সঙ্গে 
কবি-সাহিত্যিকদের নর্তন-বীর্তন প্রভাবিত করছে সে সম্বন্ধে নাগরিক মাত্রকেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন । 

এ. বাংলা তথা ভারতের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এতিহ্যকে যে-সব শক্তি বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করছে__ তাদের 
উপরে প্রকৃতির বিধান রূঢ় কঠিন আঘাত হানবেই-_ সেই চরম মুহূর্তটিতে সচেতন স্বদেশপ্রেমী দেশবাসী যেন 
মোহমুক্ত থাকতে পারেন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা 


প্রয়াণ-সংবাদ 


অনিল রায়-লীলা রায়ের ঢাকা বক্সীবাজার শ্রীসংঘ সদস্য স্লেহধন্য শৈলেন্দ্রকুমার রায় (ননী) ৭ ডিসেম্বর ২০০৩, 
লাইফ লাইন হসপিটাল, নরেন্দ্রপুরের নিকট কামালগাজীতে খুবই সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি ছিলেন। ১১ ডিসেম্বর 
ভোরে ৮৮ বছর বয়সে-_ আত্মীয়পরিজনদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে চলে গেলেন। আগামী সংখ্যায় তার সম্পর্কে 
বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হবে। 





অশেষ রবীন্দ্রনাথ 


প্রার্থনা মুখোপাধ্যায় 
জীবনের শেষ দিকে এসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : এসো হেসে সহজ বেশে 
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য নাই বা হল সাজ। 
তখনও তো হেথা এক অখণ্ড অদ্য (চিরায়মানা- ক্ষণিকা) 
জাগ্রত রবে চিরদিবসের জন্যে ... বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের করিতা-গল্প-উপন্যাসে নারীর 
(মংপু পাহাড়ে- নবজাতক) সাজসজ্জা ও গৃহসজ্জায় নিড়ান্বরতা, তা তারা যত ধনী 
‘রবি ঠাকুরের পালা” শেষ হয়ে গেছে আজ প্রায় ছয়  ঘবেরই হোক-না-কেন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে . 


দশকেরও বেশি কিন্তু তার কাবা-উপন্যাস নিয়ে চিন্তা- 
ভাবনার আজও শেষ হয়নি। সমগ্র সম্ভার নিয়ে আলাপ- 
আলোচনা অনেক হয়েছে কিন্ত ছোটখাটো বহু জিনিস 
আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে যার কয়েকটি বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচনা করব। যেমন ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের 
সাজ বা তাদের ঘরসজ্জা, উল্লিখিত তরুপুষ্পরাজি, ব্যবহৃত 
রাগ-রাগিণী ইত্যাদি। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলি অকিঞ্চিৎকর 
মনে হলেও আলোচিত হলে তা চিন্তার আলোড়ন ঘটাতে 
পারে। 
সম্পদশালী ঠাকুর বংশের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথ 

নারীর উৎকট সাজ পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর নারী 
চরিত্রগুলিকে বা কবিতায় উপন্যাসে উল্লিখিত নারীদের 
স্বল্পতম বসনভূষণে সজ্জিত দেখিয়েছেন। নিজের এই 
অনুভূতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন একটি কবিতায়, 
সংক্ষিপ্ত অংশ তুলে ধরছি_ 

যেমন আছ তেমনি এসো 

আর কোরো না সাজ... 

এসো হেসে সহজ বেশে, 

আর কোর না সাজ... 

ভূষণ যদি না হয় সারা 

ভূষণে নাই কাজ... 
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না। নারীর বসন বা শাড়ির কথা লিখতে গিয়ে তার প্রথম . 
পছন্দ ছিল সাদা শাড়ি, সরু কালো পাড় দেওয়া সে তারা 
যত অল্প বয়সেরই হোক-না-কেন। এ ছাড়া ছিল কালো 
ডুরে শাড়ি, লাল পাড় শাড়ি, রঙের মধ্যে ধানি, বেগুনি, 
ফলসা, ডালিম রাঙা, ফিরোজা বা নীলাম্বরী, কচিৎ কখনো 
ব্রাউন বা বাদামি রঙের ওপর কবির কিছুটা পক্ষপাতিত্ব 
ছিল। মাঝে মধ্যে তার উল্লেখ পাওয়া গেছে তবে কালো 
পাড় সাদা শাড়ি কিংবা লাল পাড় সাদা শাড়ি তার প্রায় 
“অবসেশন” ছিল। এ তো গেল বসনের কথা, ভূষণ আরো 
সামান্য দুহাতে দুটি রুলি বা চুড়ি কিংবা মকরমুখী দুটি 
বালা। খুব কচিৎ সরু সোনাব একটি হার দু-চারটি উদ্ধৃতি 
দিলে ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত হবে__ ll 
একখানি সাদা শাড়ি কাচা কচি গায়ে, 
কালো পাড় দেহ ঘিরে ঘুরিয়া পড়েছে তার পায়ে। 
দুখানি সোনার চুড়ি নিটোল দু হাতে। 
শ্যোমা-_আকাশপ্রদীপ) 
“কাচা কচি গায়ের কিশোরীকে সাদা শাড়ি কালো পাড় 
পরানোর রহস্য কী বোঝা যায় না। আবার দেখি 
গৌরবরন তোমার চরণমূলে 
বসনপ্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে, 


অশেষ রবীন্দ্রনাথ 


এ কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো। 
নিমন্ত্রণ__বীথিকা) 
ডুরে শাড়িও মাঝে মাঝে মেয়েদের পরিয়েছেন__ 
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো, 
তনুদেহ খানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি। 
(নিমন্ত্রণ__বীথিকা) 
কোন্‌ মেয়ে সে চিকন-চিকন চুল দিচ্ছে ঝাড়ি, 
পরনে তার ঘুরে-পড়া ডুরে একটি শাড়ি। 
(পিছু ডাকা-_ছড়ার ছবি) 
লাল পাড়ের উল্লেখও মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে_ 
জুটেছে বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে, 
মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তার শাড়িটি লাল পেড়ে। 
(বোলক__ছড়ার ছবি) 
তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড় 
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে। 
(পুকুর-ধারে__ পুনশ্চ) 
প্রান্তে কুটিল রেখায় 
(খোয়াই__পুনশ্চ) 
ধানি রঙটি বোধহয় তার মনোমতো ছিল-_ 
শেষে ওই ধানিরঙ্রে আীচলখানিতে 
কোথাও কিছু টিল দিলে, 
আঁট করলে কোথাও বা। 


রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির 


(সম্ভাষণ- শ্যামলী) 
তাই পথে যেতে কাশের বনেতে 
মর্মর দেয় আনি 
পাশ-দিয়ে-চলা ধানী রঙকরা 
শাড়ির পরশখানি। 

মোয়া-_সানাই) 

লক্ষণীয় কবি ‘ধানি’ এবং 'ধানী' দু'ধরনের বানানই 
ব্যবহার করেছেন। ভূষণের স্বল্পতার কথা তো আগেই 


- বলেছি_ 
৮ 


নাম উমারানী 
.. চোখে স্নিগ্ধ কালো ছায়া 


দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি হাতে। 
(ভীরু-_ পুনশ্চ) 
খুব বিশেষ যদি হয় তবে__ | 
সোনায় জড়ানো শাখা 
| (ছুটির আয়োজন-_ পুনশ্চ ) 
তার বেশি কিছু নয়। 

এ তো গেল কবিতার কথা। গল্প-উপন্যাসে যেখানে 
নায়িকাদের বসনভূষণ'বর্ণনা করার অপরিমিত সুযোগ ও 
সময় সেখানেও কথাকার রবীন্দ্রনাথ স্বল্প সাজ, স্বল্পতর 
অলংকারের আয়োজনে তার নায়িকাদের ভূষিত করেছেন। 
প্রথম যুগের রচনা থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত তার অন্যথা 
ঘটেনি। সে-ই কালোপাড়ের সাদা অথবা বাদামি রঙের 
শাড়ি এবং সরুচুড়ি ও প্লেন বালা। “রমেশ দেখিল... 
হেমনলিনীর ক্সিপ্ধ গম্ভীর মুখ... তাহার হাতের সেই প্লেন 
বালা এবং তারকাটা দুইগাছি সোনার চুড়ি...।” (নৌকাডুবি) . 
‘দুই বোন'এ শর্মিলার বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে : “বড়ো 
বড়ো শান্ত চোখ... জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ 
স্নিগ্ধ শ্যামল ;.. শাড়ির কালো পাঁড়টি প্রশস্ত, দুই হাতে 
মকর-মুখো মোটা দুই বালা...” ‘চার অধ্যায়ে’ অতীন 
এলাকে দেখল-_- “... কালো পাড় দেওয়া তসরের শাড়ি, 
ব্রোচ নেই কাধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিধিয়ে রাখা...” 
আর্‌ একদিন দেখল-_ “বেগনি রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে। 
এলার হাতে একজোড়া লাল রঙ করা শাখা, গলায় একছড়া 
সোনার হার।” পিতার সম্পত্তির অধিকারিনীর কী দীন 
সাজসজ্জা। 

_, “শেষের কবিতা'য় শিলং এর শ্যামল পটভূমিতে অমিত 
লাবণ্যকে দেখল “মেয়েটির পরনে সরু কালো পাড় দেওয়া 


দুহাতে দুটি সরু প্লেন বালা!” 


সব থেকে কবি কৃপণ হয়েছেন ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে 
যেখানে দুই ধনী বাড়ির কন্যা ও বধূকে মহার্ঘ বসনভূষণে 
সঙ্জিতা না দেখিয়ে অতি সাধারণ বসনভূষণে আবৃত 


জয়শ্রী হর অগ্রহায়ণ ১৪১০ 


দেখিয়েছেন। অবশ্য উপন্যাসে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের 
খাতিরে সেটা দেখাতেই হয়েছে। মধুসূদনের নবার্জিত 
পশ্বর্যকে প্রতি পদে তুচ্ছ করে কুমু তার আভিজাত্যের 
ধরেছিল। মধুসূদন সেই কুমুকে দেখেছেন নানাভাবে 
আবার একদিন দেখলেন “গায়ে ছিল একখানি ডুরে শাড়ি 
সরু পাড়ের। কালো ডোরার ধারাগুলি কুমুদিনীর 
তনুদেহটিকে ঘিরে, যেন তারা রেখার ঝরনা!” কালো পাড় 
কালো ডুরে সাদা শাড়ির ওপর, আগেই বলেছি কবির 
‘অবসেশন’, সুতরাং কুমুকে আবারও দেখা গেল সেই 
বেশে-_ “এমন সময় সাদাসিধে সরু কালোপেড়ে 
একথানি শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনেগচমূ ঘরে প্রবেশ 
করলে ।” একবারই খালি কুমুর বর্ণনা লাল পেড়ে শাড়িতে 
পাওয়া যায়-_ “শাড়ির লাল পাড় তার মাথা ঘিরে 
মুখটিকে বেষ্টন করে নেমে এসেছে, তারই সঙ্গে নেমেছে 
তার ভিজে এলো চুল। কণ্ঠের নিটোল কোমলতাকে বেষ্টন 
করে আছে একগাছি সোনার হার।” ছোট গল্পের স্বল্প 
পরিসরেও এই বেশের অন্যথা হয়নি। ‘অধ্যাপক নামের 
গল্পে রয়েছে-_ “...খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি ঘাটের 
উপরের সিঁড়িতে, একটি তাহার নিচের সিঁড়িতে প্রসারিত, 
শাড়ির কালো পাঁড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটি পা 
বেষ্টন করিয়া আছে।” ‘চোরাই ধন’ গল্পে আছে_-সুনেত্রা 
ভালোবাসে শান্তিপুরে সাদা শাড়ি কালো পাড়ওয়ালা।” 
সাদা শাড়ি কালো পাড় বা লাল পাড়ের পরেই রঙের দিক 
থেকে কবির পছন্দের আভাস পাওয়া যায় বাদামি বা ব্রাউন 
রঙের দিকে। মাঝে মাঝে নায়িকাদের এই রঙের কাপড়ে 
ভূষিত করেছেন। “চার অধ্যায়ে’ অতীন এলাকে স্টীমারে 
যেমন দেখেছিল তার বর্ণনা দিচ্ছে, “আজও চোখেব ওপর 
দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি, খোপার 
সঙ্গে কাটায় বেঁধা, তোমার মাথার কাপড় মুখের দুইধারে 
ফুলে উঠেছে।” আবার ‘যোগাযোগ’-এ একবার দেখা 
যায়--গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতাওয়ালা ব্রাউন রঙের 


সার্জের জামা, একটা লাল পেড়ে বাদামি রঙের 
আলোয়ানের আচল মাথার উপর টেনে দেওয়া... নিটোল 
গৌরবর্ণ হাতে মকরমুখো প্লেন সোনার বালা... !” ‘শেষ 
কথা'নামক ছোটগল্পে লিখছেন-_ “অচিরা মুখে তার 
খয়েরী রঙ্রে আঁচল তুলে ধরে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে 
উঠল।” 

'ব্রাউন, বলতে কবি ঠিক কোন্‌ রঙটি বুঝিয়েছেন বোঝা 
শক্ত । ইংরেজি ওই কথাটির সঙ্গে “বাদামি” ‘খয়েরী’ ইত্যাদি 
যেগুলি ব্রাউনেরই ইতরবিশেষ, নানাভাবে ব্যবহার 
করেছেন। তবে “সরু কালো পাড় সাদা শাড়ি হিন্দু বিধবাদের 
মধ্যে চলিত ছিল সেটি বেশির ভাগ নারীদের পরনে দেখানো 
কবির কোন্‌ মানসিকতার পরিচায়ক তা বোঝা শক্ত। ভেবে- 
চিন্তে ভালোভাবে সাজের স্বল্প একটু বর্ণনা পাই “ঘরে- 
বাইরে’ উপন্যাসের এক জায়গায় যেখানে নিখিলেশ অন্দরে 
সন্দীপকে আহারের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। বিমলার কথায় : 
“সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার এলো চুল লাল রেশমের 
ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম।.. গায়ে জড়ির 
পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজি শাড়ি। আর জড়ির একটুখানি 
পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট ৷” 

অপরিমিত সম্পদশালী ঘরে জন্মে এবং আজন্ম 
সম্পর্কিত মহিলাদের অলংকারমণ্ডিত সুসঙ্জিত রূপ 
দেখেও রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় কোথাও তেমনভাবে 
সুসজ্জিতা নারীকে চিত্রিত করেন নি। এটা সত্যিই একটা 
রচনায় গৃহসজ্জায়ও সেইরকম উপকরণহীনতা লক্ষ করা 
যায় তা সে যত বৈভবশালী গৃহ ও গৃহকর্রীই হোক-না- 
কেন। জীবনে যা সত্যসুন্দর বলে বিশ্বাস করেছিলেন তাকেই 
সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিলেন তাই সাজসজ্জার বাহুল্যের 
প্রতি কবির এক অনীহা ছিল। ধনী ঘরের সন্তান বলে 
সমালোচকরা প্রায়ই তাকে ধনহীন ও দরিদ্র সাধারণ জীবনের 
ছবি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অনবহিত উদাসীন বলে উপহাস 
করতেন। কবি যতই কাতরস্বরে বলুন-না-কেন-__- ‘কাব্য 


অশেষ রবীন্দ্রনাথ 


দেখে যেমন ভাব, কবি তেমন নয় গো’ কিংবা “কেন হীন 


শ ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ, বিূপ কেন ভাই” তবুও জীবনের 


উপরতলার জীবনযাত্রা ও জীবন ছাড়িয়ে প্রকৃতি, অন্তরীক্ষ 


কটাক্ষ বহুদিন কবিকে বিদ্ধ করেছে 
কঠিন বচন ঝরিছে অধরে 
উপহাস হলাহলে, 
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ 
ঘৃণার অমল জ্বলে। | 
(নিন্দুকের প্রতি নিবেদন--মানসী) 
কিন্তু কবি যে সাধারণ জীবন থেকে দূরে ছিলেন না, 


<" সেই জীবনকে যে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বহু 


L 


জায়গাতেই কী কবিতায় কী উপন্যাসে তাকে প্রকাশ করেছেন 
তা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ যে ফাকি দিয়ে 
কিছু করতেন না, “জীবনে জীবন যোগ" না করে কিছু লিখতেন 
না এ সত্য কোনো রবীন্দ্র-পাঠকেরই অজানা নয়। তাই 


আর রঙ-করা মাটির ভাড়ে 


একটি রঙ-করা মাটির ভীড়ে 
একটি স্থলপদ্ম। 

(অমৃত-_ শ্যামলী) 
উপকরণ নেই কিন্তু সুন্দরের আসনটি পাতা ওই 'রঙ- 


' করা ভীড়ে একটি স্থলপদ্ম'-এশ এই সুন্দরের আহানেও 


সামান্য জীবন, সামান্য সাজসজ্জা, সামান্য আয়োজন যখন ' 


দেখি তখন তাকে কৃত্রিম বা বানানো বলে মনে করা যায় 
না, বাস্তব, সূক্ষ্ম অবলোকন সংগত বলেই মনে হয়। একটি 
কবিতার টুকরো তুলে দিচ্ছি 

টুলের উপর সেলাই এর কল, 

ছিটের খাপে-ঢাকা সেতার 
* দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া। 

দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা, 

তার উপরে ছড়িয়ে আছে 

ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে, 

রেশমের মৌড়ক। 

ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না, 

বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি। 

দক্ষিণ কোণের দেয়ালের গায়ে 


*- ছোটো টেবিলে লেখবার সামন্ত্রী, 


সরলতা রয়েছে। ঘরে ফুল রাখা আছে ঠিকই কিন্তু তা 
আছে পেতলের ঘটি বা কলসিতে দামি ফুলদানীতে নয়। 
“চার অধ্যায়ে এলার ঘরের সজ্জাটি দেখা যাক__ “খন্দরের 
সবুজ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রান্তে 
দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী স্কুলে তাতে বোনা শতরঞ্চ মেঝের 
ওপরে পাতা । একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে ব্লটিং প্যাড, 
তার এক পাশে কলম-পেনসিল সাজানো দোয়াত-দান, 
অন্যধারে পিতলের ঘটিতে গন্ধরাজ ফুল৷” 
সাদা মারবেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
ছবি, (??) ঘরে পালঙ্ক। একটি টিপাই, দুটি বেতের মোড়া, 
আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আলনা ছাড়া অন্য কোনো 
আসবাব নেই,এক কোণে পিতলের কলসিতে রজনীগন্ধার 
গুচ্ছ, তারই মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়” 

“শেষের কবিতা*য় ধনী ঘরের ছেলে অমিত বন্যাকে 
নিয়ে যে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তৈরি করছে তার রকমটাও কিন্তু 
এই ধরনেরই : “সাড়ে-তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে 
তোমার মহল মানসী, ডানপাশে আমার মহল দীপক । ঘরের 
পুব দেওয়ালে একখানা আয়নাওয়ালা দেরাজ, তাতে 
তোমারও মুখ দেখা আর আমারও! পশ্চিম দিকে থাকবে 
সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র 
সারকুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি 
সোফা, তারই বী পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি 
বসব এক প্রান্তে...” 

“যোগাযোগ'-এ নূরনগরের জমিদার কন্যা কুমুদিনীর 
ঘরটির দিকে একটু উকি মারা যাক অমিতের কাব্যিক ঘরের 


জয়শ্রী গ্র অগ্রহায়ণ ১৪১০ 


কাছে এটি নিতান্ত গদ্যময় :“কুমুর আসবাব পত্র বেশি কিছু 
নেই। একপাশে ছোটো খাট, আলনায় গুটি দুয়েক পাকানো 
শাড়ি আর চাপা-রঙের গামছা! কোণে কাঠাল কাঠের সিন্দুক, 
তার মধ্যে ওর ব্যবহারের কাপড়। খাটের নিচে সবুজ রঙ 
করা টিনের বাক্সে পান সাজবার সরঞ্জাম, আর একটা বাক্সে 
চুল বাঁধবার সামগ্রী! দেয়ালের খাঁজের মধ্যে কাঠের থাকে 
কিছু বই, দৌয়াত কলম, চিঠির কাগজ, মায়ের হাতের পশমে 
খাটের শিয়রে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের পট। দেয়ালের 
কোণে ঠেসানো একটা এসরাজ 1” এবার ধনী নয়, নিতান্তই 
মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম বাড়ি অর্থাৎ “গোরা*য় সুচরিতাদের বাড়ির 
ঘর কীরকম ছিল দেখা যেতে পারে :“একটি ছোটো টেবিল, 
তাহার এক ধারে পিঠওয়ালা বেঞ্ি, অন্যধারে একটা 
কাঠের ও বেতের চৌকি ;দেয়ালে এক দিকে যিশুখ্রিস্টের 
একটি রঙ করা ছবি এবং অন্য দিকে কেশববাবুর 
ফোটোগ্রাফ। টেবিলের উপব দুই-চার দিনের খবরের কাগজ 
ভাজ করা, তাহার উপর সিসার কাগজ-চাপা। কোণে একটি 
ছোটো আলমারি, তাহার উপরের থাকে থিয়োডোর 
পার্কারের বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। 
আলমারির মাথার উপরে একটি প্লোব কাপড় দিয়া ঢাকা 
রহিয়াছে।” 

আবার ধনী গৃহিণী আনন্দময়ীর ঘরটির কথা কবি 
স্বল্পতম কথায় প্রকাশ করেছেন__ “আনন্দময়ীর ঘর... 
পঞ্জের-কাজ-করা উজ্জ্বল মেজে পরিষ্কার তক তক 
করিতেছে, এক ধারে তক্তপোশের উপর সাদা রাজহাঁসের 
পাশেই একটা ছোট টুলের উপর রেড়ির তেলের বাতি... 
জ্বালানো হইয়াছে, মা. . নানা রঙের সুতা লইয়া সেই বাতির 
কাছেঝুঁকিয়া কাথার উপর শিল্প কাজ করিতেছেন...1” এই 
যে সাজসজ্জা বা গৃহসজ্জার বাহুল্যের ওপর অনীহা, কবির 
রচনা-সমগ্রের মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয়। কবির রচনার 
বিশাল মহিমার পটভূমিতে এগুলি সকলের চোখে পড়বার 
কথা নয় কিন্ত এগুলিকে উপেক্ষা করাও যায় না! এই 


পরিপ্রেক্ষিতে আরো দু-চারটি বিশেষত্বর কথা উল্লেখ করাও, 
বোধহয় অসমীচীন হবে না। একটি হল রবীন্দ্রনাথের ৯- 
নায়িকারা বেশির ভাগই মৃতবৎসা বা সন্তানহীনা এবং অনেক 
নায়িকাই মাতৃহীনা যার ফলে মাতা-কন্যার মধ্যে বাৎসল্যের 
প্রকাশের থেকে পিতা-পুত্রীর মধ্যে স্নেহশ্রদ্ধার ছবি বেশি 
দেখা যায়। দুটি ক্ষেত্রেই বেদনার একটা বড়ো ভূমিকা রয়ে 
গেছে। মাতা-পুত্রের মধ্যে বাৎসল্যের ছবিও কম। 
প্রথমটির কথাই ধরি, অর্থাৎ সন্তানহীনা নায়িকাদের 
প্রাধান্য । প্রথমে ছোটো গল্পের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। 
তরী পত্র'্র মৃণালের উক্তি : “মা হবার দুঃখটুকু পেলুম 
কিন্ত মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না।” ‘নিশীথে’ গল্পে রয়েছে, 
“আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন। অনতিকাল পরে এক '» 
মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই নানারকম 
জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল।” “মণিহারা” গল্পেও দেখি 
একই ব্যাপার : “বিধাতা মণিমালিকাকে নিম্মলা করিযা 
রাখিলেন তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন।” 
'মধ্যবর্তিনী'র অসুস্থ স্ত্রী হরসুন্দরী স্বামীকে বলছে, 
“আমাদের তো ছেলেপিলে কিছুই হইল না... তুমি আর 
একটি বিবাহ করো।” প্রতিহিংসা” গল্পের ইন্দ্রাণী, “মান 
ভঞ্জন’ গল্পের গিরিবালা, 'নষ্টনীড় এর চারুলতা সকলেই 
সন্তানহীনা ছিলেন। উপন্যাসেও এই ধারাটি অব্যাহত। 
‘মালঞ্চ’ উপন্যাসে নীরজা মৃণালের মতোই সম্ভান জন্ম 
দিতে গিয়েই জন্মেব মতো নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ল : * 
“অবশেষে এল প্রসবের সময় ৷ ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন 
সংকট। অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে 
বাঁচালে। তার পর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না।” 
“দুই বোন'-এর শর্মিলা সন্তানহীনা এবং দুর্বোধ্য রোগে 
আক্রান্ত । “চতুরঙ্গ 'র দামিনী, 'গোরা'র আনন্দময়ীও নিঃসন্তান 
ছিলেন। কবির “কালো পাড় শাড়ির মতোই সন্তানহীনা ও 
মৃতবৎসা নারী সম্পর্কে এই ‘অবসেশন’ সত্যিই দুর্বোধ্য! 
আবার বেশির ভাগ নারী চরিত্র হয় পিতৃমাতৃহীন নয় শুধু . 
মাতৃহীন। 'যোগাযোগ”এর কুমুদিনী, ‘শেষের কবিতা'র 
লাবণ্য, “দুই বোন’-এর শর্মিলা ও উর্মিমালা, “গোরা” 


তি 


অশেষ রবীন্দ্রনাথ 


সুচরিতা, ‘ঘরে-বাইরে'ব বিমলা, 'শেষের কবিতা 'র লাবণ্য, 
“মালঞ্চ'-র সরলা প্রভৃতি সকলেই এই গোত্রে পড়ে। মাতা- 
পুত্র বা মাতা-কন্যার নিবিড় সম্পর্কের ছবি রবীন্দ্রসাহিত্যে 
প্রায় বিরল বললেই চলে। বরং, আগেই বলেছি, পিতা- 
পুত্রীর ছবি বেশি দেখা গেছে__ ‘হৈমন্তী’, ‘অধ্যাপক, ‘শেষ 
কথা’, ‘রবিবার’ ইত্যাদির নায়িকারা মাতৃহীন এবং পিতার 
সঙ্গে তাদের সুন্দর আত্মিক সম্পর্ক। 

প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ নানা ফুলের নাম ব্যবহার করেছেন 
তীর অজস্র রচনায়, সেগুলি উল্লেখ করাটা বোধহয় খুব 
অন্যায় হবে না। তালিকাটি দীর্ঘ, তার মধ্যে অবশ্য কোন্টি 


. তার সব থেকে প্রিয় সেটা নির্ণয় করা যায়নি। তবে এটা 


ঠিক, বিলিতী মরশুমি ফুলেব থেকে বাংলার নিজস্ব ফুল 
তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বেশি। মালতী, মাধবী, 


নীপ বা কদম, বকুল, গোলাপ, অশোক, পিয়াল, শতদল বা 
পদ্ম, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, বেল, কাঞ্চন, নাগকেশর, কিংশুক, 
গোলোক চাপা, টগর, রডোড্রেনডন, কৌমুদী বা শালুক, 
কুন্দ, দোপাটি, গাঁদা, শিমুল, ভুঁই চাপা, চন্দ্রমল্লিকা, লিলি, 
রঙ্গন, কামিনী, ফুশিয়া, শ্বেতকববী, মুচকুন্দ চাপা, দোলন 
চাঁপা, জবা, ডালিয়া ইত্যাদি। 
একটি অদ্ভুত ফুলের নাম পাওয়া যায়, কলুদ ফুল_- 
“কলুদ ফুল’ যে কাকে বলে ওই যে থোলো থোলো 


আগাছা জঙ্গলে । 
(সময়হাবা-__আকাশগ্রদীপ) 
দুটি অদ্ভূত শাকের নামও পাই-_পিড়িং আর শুল্পো। 
ও ভালবাসে কাচা আম খেতে 
শুল্পো শাক দিয়ে। 
(কাচা আম-_আকাশপ্রদীপ) 
‘ঝুড়িতে আছে পালং শাক না পিড়িং শাক!” 
(সহজপাঠ ২) 
বিদেশী ফুল কম ব্যবহার করেছেন-_ কারনেশন, 
প্রভৃতি। মহাবৃক্ষর উল্লেখ আছে: মহানিম, তেতুল, জাকল, 


কবির ব্যবহারে কটি রাগ-রাগিণীর নাম পাওয়া যায় তার 
মধ্যে কোন্টি পছন্দেব বোঝা শক্ত-__ সিন্ধু বারোয়ী, সাহানা, 
ধানশ্রী, ইমন, ভৈরৌ, মারওয়া, বসন্ত-বাহার মেঘমল্লার, 
প্রভৃতি। 

এই বৈশিষ্ট্যগুলি শুনতে বা পড়তে “স্ট্যাটিস্টিকস'- 
এর মতো লাগবে বটে তবে কবির বিশাল বচনা সম্ভার 
থেকে এগুলিকে একসঙ্গে জানতে পারলে পাঠকদের খারাপ 
লাগবে বলেও মনে হয় না। 


জাতীয় মহিলা সংহতি 
চতুর্বিংশতিতম বার্ষিক সম্মেলন 
২০9 ডিসেম্বর, ২০০৩, রবিবার, বেলা টায় 


স্থান : “চিত্রভানু” ১৬১/২/ ১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ১৯ 
গড়িয়াহাট মোড, রাধাত্রী দোকানের পাশে 








_ তৃতীয় কিডি ৯. 


কার্তিক ১৪১০-এর পর 


অপ্রকাশিত পত্রাবলী 
বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস 
বন্দীজীবনের পত্রালাপ 


Sunil Das 
Security Prisoner 
Dum Dum Central Jail 

| 3.6.45 


দিদি, 

মনে হচ্ছে অনেকদিন আপনাকে চিঠি লিখি নাই । মনে হচ্ছে 
বলি কেন তথ্যের দিক থেকেও আমার এই বিবৃতি সত্যি। 
মনের animation ভিমিত হয়ে যখন vegetative 


জীবনযাত্রা শুয়্ করে, তখনকার মন যেমনি নিষ্ক্রিয়, অচল: 


হয়ে সময়ের প্রবাহে গা ঢেলে দেয়, তেমনি একটা অবস্থা 
অতিক্ৰম করে এলাম । এ ভালো কি মন্দ সে বিচারে যাচ্ছি 
না। যেটা সত্যি সেটা হচ্ছে এই অপচয়ের হাত থেকে 
না।'এটা যে কোনো আফশোসের সুরে বলছি তাও নয়। 


এটা একটা ‘statement ০f fact’ করলাম। আমার স্বভাবে 


এর কোনো স্থান চিরস্থায়ী হবে সে-ও আমার অভিপ্রেত 
নয়। কেমন ছিলাম এই মধ্যবর্তী সময়টা এরকম একটা 
প্রশ্নের জবাব যদি আমাকে দিতে হয়ঃ তাহলে অকপটে 
এই ধরনের কথা বলা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। 

খুব গরম পড়েছে। অবশ্যি গরমের দিন গরমটাই 
স্বাভাবিক। তাহলেও শরীর ক্রেদাক্ত হয়ে অসোয়াস্তির সৃষ্টি 
করলে তখন আলোচনার বস্তু হয়ে দীঁড়ায়। গরমটা এখন 
আমাদের আলোচনার বস্ত। রাত্রে বদ্ধ ঘরে অগ্নিপক্ক হয়ে 
ভোরবেলা সামাজিক জীবনের শুরুতেই শোনা যায় সমবেত 
খেদোক্তি বড় গরম! দুপুর বেলার ০0981 টাও কম 
যায় না। তাই বর্তমানে গরমটা আমাদের জীবনের 


উপাদানের জায়গা করে নিয়েছে। নিষ্কৃতি যখন পাব না 
প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করাই ভাব্দন্দ স্থির করেছি। আপনাদের 
ওখানে গরম কেমন জানি না। তবে আপনার ওখানে 
সমাজজীবনের অভাবে গরম হয়তো স্বীকৃতি পাচ্ছে না, 
এটশ অনুমান করে নিচ্ছি। 
[এরপর চিঠির বাকি অংশ সেন্সরে কাটা] 
কেমন আছেন..... বোকিটাও কাটা) 


১1] Das Leela Roy, Presidency Jail 
Security Prisoner 18.8 45 
Dum Dum 

তোমার ৩/৬-এর চিঠি এসেছিল দিনাজপুর ঘুরে-_ 


সে বহুদিন। সে চিঠি, গরমের অত্যাচারে তোমাদের ' 


খেদোক্তির সাক্ষী হয়ে আছে। আজ চিঠির জবাব দিতে 
গিয়ে দেখি তার দ্বিতীয় পাতাটা একেবারে কাটা । আমার 
রাজ্য ইতিমধ্যে একেবারে বদলে গেছে_ ০170778র 
পটপরিবর্তনের মতো--তা তো জানই। দিনাজপুরের গরম 
শীত-_- তোমাদের দমদমকে হারাতে পারে-_ তবে 
কোনোটাই আমার অসহ্য হয় না-_ হয় নি-_ গরমের 
জন্য ঘুম হয় নি এ বৌধহয়-_ জীবনের গুণে ২/৪ দিন 
হবে। এখানে আসবার আগে কলকাতায় এবারকার গরমের 
অনেক ভয়াবহ কাহিনী শুনেছিলাম-- কিন্তু ০511-এর 
আধখানা জানালা মাথার উপরে সম্বল করেও আমার ঘুমের 
ব্যাঘাত কিছু হয় নি। ২/৩ দিন ধরে সজল হয়ে এসেছে 


A 


এখানকার আবহাওয়া-_ বর্ষার দিনগুলো নিয়ে আসে '* 


শে 


be 


4 


বিপ্লবী লীলা বায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস : বন্দীজীবনের পত্রালাপ 


বাঁধনহারা আনন্দ আমার জন্য--কিন্ত প্রেসিডেন্সি জেলের 
সুদৃঢ় অসুন্দর নিরেট আবহাওয়ার মধ্যে আনন্দ জায়গা করে 
নেবে-- তার অন্তত আমি তো সাক্ষী হতে পারলাম না। 

যাক্‌ যুদ্ধ গেল থেমে । কিন্তু আর কিছুই কি থামলো, 
কিংবা কোনও দিনই কি থামবে? ভারতবর্ষের লোক 
আমাদের সুবিধে ছিল এবার দর্শকের নির্পিপ্ততা নিয়ে 
খানিকটা বিচার-বিশ্লেষণ করবার। আগুনের হক্কা এসে 
লেগেছে পুরোপুরি আমাদের তবু দৃষ্টি ও মন আমাদের 
নির্লিপ্ত ছিল । ভাবি এই কি সভ্য মানুষের এতদিনকার 
প্রচেষ্টার প্রকাশ। 01011950701, দিয়ে একে সহনীয় বা 
বোধগম্য করবার চেষ্টা করা হয়তো যেতে পারে- কিন্তু 
আমি বলি সে চেষ্টার সার্থকতা কী? যেহেতু এর ভেতরকার 
00005৩কে না জেনে আজকের দিনে মানুষের বাঁচবার 
অর্থ...চিঠির দ্বিতীয় পাতাটি সেন্সরের কবলে গেছে) 

.. 91809 আজ এই । সবাইকে স্নেহ ভালবাসা দিও। 
অনেকে অসুস্থ জানতে পারি কিন্তু চিঠি লিখে খোজ নিতে 
না পেরে দুঃখ পাই। তা যেন তারা বোঝে। কেমন আছে 


সবাই। ভালো আছি। তোমার দিদি 
Sree Sunil Das Leela Roy 
Dum Dum Jail Presidency Jail 

25.09.45 
সুনীল ভাই, 


বহুদিন তোমায় চিঠি লিখিনি মনে হচ্ছে। কিছুতেই 
হয়ে ওঠেনি যেন। তোমার ২৬/৮ এর চিঠি পেয়েছি ৭/৯ 
তারিখে । আমার চিঠি তোমার কাছে আস্ত কখনোই তো 
যেতে দেখলাম না, যাক্‌ আর কয়দিনই বা আমাদের 
কথাবার্তী বলা বন্ধ করবে। তোমাদের ওখানকার বন্দী 
মুক্তিতে “qualitative change’’ আমরা লক্ষ্য করেছি 
আমারও পিছে পড়ে নেই, তা খবরের কাগজেই দেখবে-_ 


* বন্ধুদের অনেকেই চলে গেলেন। আমরাও শিগ্গিরিই যাব 


আশা করছি। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কবে-_- এবার 
বেরিয়ে যাওয়া উচিত নয়? যদিও কোনও কালেই থাকার 
ওচিত্য বুঝিনি! যাক্‌ এখানে খুবই ব্যস্ততায় যাচ্ছে দিন, 
প্রতিদিনই 15165%59এর হৈ চৈ। পড়াশোনা কয়েকদিন বন্ধ 
এটাই বড় ক্ষতি। 

তুমি বেরিয়ে কলকাতায় কোন্‌ ৪155$এ থাকবে? 
অর্থাৎ মার ৪07655 কি? আমি বেরিয়ে ২/৪ দিন তো 
থাকবোই এখানে-_ অবস্থা বুঝে বেশিদিনও হয়ত থাকতে 
হতে পারে তারপর সিলেট যাবার ইচ্ছে এবং পরে ঢাকা! 
কলকাতায় 1943 RBর জন্য লিখেছি Dr Chaudhur)কে 
যারা বেরিয়ে গেল তারাও বলবে। ওটা না পাওয়ার কোনও 
কারণ দেখিনা-__-কারণ আমরা 8751৫ হয়ে যাই নিজের 
অনিচ্ছায় নিশ্চয়ই এবং শুনেছি নৃতন ভাড়াটে যারা আসে 
তাদের সঙ্গে এই ॥ner$50৪ndin৪ ছিল যে আমরা বাড়িটা 


' পাব ফিরে এলে। যারা পরে জয়শ্রী থেকে arre50e হয় 


তারা এই understanding এর কথা জানে-_Phone 
ইত্যাদিও নাকি সেই ম10017518770178এ দেওয়া হয়েছিল। 
কাজেই তাদের দিয়ে ভাড়াটেদের কাছে লেখাবে যে বাড়িটা 
যেন তারা ছেড়ে দেন ওটা না পেলে আমার অত্যন্ত অসুবিধা 
হবে। তাছাড়া 717019 ছাড়া একদিনও চলবে না! Dr. M 
Chaudhuryকে লেখা এবং ওদিক দিয়ে যা চেষ্টা করবার 


' করছি আমি। শুনছি 190র RB একতলাটা নাকি খালি 


হবে__ সেটাতে ওই ভাড়াটেরা যেতে পারেন। মোট কথা 
1943 আমার ভয়ানক দরকার । তোমরা হয়তো হাস 
যে যা দরকার তাই হয় কিনা-_-হয় কিনা জানি না--যাতে . 


- হয় তার চেষ্টা চy ৪11177981)5 করা দরকার। কোথাও বাড়ি 


নেই--রাস্তায় রাস্তায় ঘোবা যায় না। জিনিসপত্র এনেই 
বা রাখব কোথায়? আজ এই 1 219০007-এর কথা লিখেছি 
আগের চিঠিতে । 0517619) 55৪ ছাড়া দাড়াব না কিছুতেই। 
Women seatটাতে আমার nominee claim করব। 
শিগ্‌গির লিখো। দিদি 


জয়শ্রী শ্র অগ্রহায়ণ ১৪১০ 


Suml Das 

Security Prisoner 
Dum Dum Central Jail 
1.1.46 


দিদি, 

পুরানো বছরের দীর্ঘদিন চিঠি না লিখে কাটিয়ে দিয়েছি। 
অনেক দিন যাবৎ-ই তাই ভেবে রেখেছি নৃতন বছরের 
প্রথম দিনটা আর পার হতে দেওয়া নেই, সেদিন সেদিন 
লিখতেই হবে। আপনাকে কয়েকটা চিঠি লিখেও পৌছাতে 
না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম । অবশ্য বস্তু কিছুই অনন্য 
সাধারণ ছিল না। আজকাল সব চাইতে বেশি আলোচিত 
যে বিষয় অর্থাৎ ইলেকশন-_-.সেই সম্বন্ধে পরপর কয়েকটা 
চিঠিতে দু'চারটে কথা লিখতে চাইছিলাম মাত্র। আপনাকেও 
এ-নিয়ে নানারকম হাঙ্গামা পোহাতে হচ্ছে, আপনার চিঠিতে 
দেখলাম। ইনটারভিট, চিঠি কোনরকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত 
হয়ে এ বিষয়ে চেষ্টা করারই বা কি থাকতে পারে বুঝে 
উঠতে পারছিনা। এ-দিকে গোটা ব্যাপারটাই নাকি “Free 
and [7817” এর অপূর্ব সৌজন্য! কাগজে দেখলাম, আপনার 
চিঠি ইলেকশন বোর্ড-এর কাছে পৌচেছে, পড়ে কিছুটা 
নিশ্চিন্ত হলাম। অবশ্যি কতগুলি খবর আমাদের এখানে 
জানবার উপায় রইল না। যেমন, আপনার কোন্‌ 
জেনারেল আসন, না কলকাতায় কোন? না স্পেশিয়াল-_ 
যে ব্যবস্থাকে এড়াবার জন্য আপনি বরাবর চেষ্টা করে 
আসছেন। তারপর ভোটার লিস্ট থানা ও নাম পরীক্ষা করা। 
তবে আশা করছি আত্মীয় বন্ধুদের এ-সব ব্যাপারেই নজর 


থাকবে ও সময়মত সব কাজ হয়ে যাবে। ৫ই তারিখের ' 


মধ্যে সব আনুষ্ঠানিক আয়োজন সুসম্পন্ন হয়েছে সে-খবর 
জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব থাকবো। 

ইতিমধ্যে আপনার ছোট একটা চিঠি পেয়েছি। জীবনে 
আকম্মিকতার যোগাযোগ কতবার দেখেছি, দেখে বিস্ময় 
মেনে তাকে গ্রহণ করে নিয়েছি। তাই আকস্মিকভাবে আমি 
জীবন-তরঙ্গে স্বীকার করে থাকি। আপনার চিঠিতে সেই 
সুমধুর আকস্মিকতার সার্থক পরিণতির সম্ভাবনা দেখে 


৪১০ 


আনন্দিত হয়েছি। একথা সত্যি, যে কল্পনা রূপ পায় অনেক 
বিঘ্ন অতিক্রম করে। হয়ত অনেক সময় বিদ্-সন্কুল প্রান্তরে 
কত সুন্দরের সমাধি রচিত হয়ে থাকে তবুও সুযোগ যখন 
আসে তাকে যারা অবহেলা না করে রূপে-রসে-গন্ধেস্পর্শে 
তাদের প্রাণ চঞ্চল করে তোলে তাদেরই বলা হয় creative 
সৃষ্টিমুখীন। মানুষের ০৪৪৫/৬5 ৩709৪8%০1ই তাকে সৃষ্টির 
সম্মানের আসনে স্থান দিয়েছে। তাছাড়া, এক একটা বিশেষ - 
মুহূর্তে মানুষকে সমাজগত জীবনের 017811678০-এর 
তীব্রতার সম্মুখীন হয়ে উপযুক্ত response-<র সাহায্যে 
নৃতন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই ০1911778৪-এর অচলায়তন 
অতিক্রম করতে হয়েছে। আজকের জীবনের সামনে যে 
form ও contentaর challenge, পুরাতনকে তা বিদুপ 
করছে। দুই-এরই সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনে পরিত্রাণ সম্ভব 
ভাবীকালের ভগবান এই নৃতন form ও content-এর জন্য 
দায়ী। দুইয়ে দুইয়ে যে চারের উদ্তব তার form ও content 
উভয়ই নূতন। নূতন সৃষ্টিতে সবই নূতন হবে সৃষ্টির নিয়ম 
তো তা-ই। সার্থক-শিল্পী সে, যে এই নৃতনের ভগীরথ। 
একান্ত মনে কামনা করি আজ যেন দিকে দিকে এমনি সব 
জীবনশিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ভরসা আছে আমার আশা 
পূর্ণ হবে। | 
বাইরে খোলা হাওয়ায় ইতিমধ্যে ছেদ হবে 
ভেবেছিলাম। এখন আর তার কোনো সম্ভাবনাই দেখছি 
না। দিন-মাস বছরগুলি কেমন গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে কিছুই 
জোর করে বলা যায় না। 
ভাল আছি। আশাকরি আপনিও তাই 
সুনীল 


সুনীল দাস 
দমদম সেন্ট্রাল জেল - 
২২/২ 

দিদি, 
আপনার ৫/২ তারিখের চিঠিখানা পেয়েছি। 
ভেবেছিলাম আপনাকে জেলে আর চিঠি লিখতে হবে না। 


বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস: বন্দীজীবনের পত্রালাপ 


।এ-কয়দিন অপেক্ষা করে একেবারে লিখব, এই আশা নিয়ে 


স্‌ 


'বসেছিলাম।কিন্তু তা হল না। পৃথিবীতে অনেক না হওয়ার 


ইতিহাস রচিত হয়েছে, কত আকস্মিকতা এসে যা 
অবশ্যন্তাবী তাকে তচ্নচ্‌ করে দিয়েছে, তার লিখিত ও 
অলিখিত নজির অনেক খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনেও 
দেখেছি কত হওয়া অক্লেশে না-হওয়াঁয় রূপান্তরিত 


হয়েছে দেখে দেখে মনে প্রত্যয় জন্মেছে “There 


are many things between Heaven & Earth, 
Horatio, than your philosophy can dream of” — 
কিন্তু ঘটনার ওপর খোদকারীর এমন কলঙ্কময় ইতিহাস 
বোধহয় কোন ক্রুর অদৃষ্টের দ্বারাও সম্ভব নয়। জীবনে কোন 


দ_ ঘটনাতেই আমি অবাক হব না এ কথা নিশ্চিত। তবু বলবো 


কোনও ঘটনাকেই তো 17105 এবং 7701815 বিবর্জিত 
events এর সমাবেশ বলে দেখা চলে না। সুতরাং ঘটনা 
প্রবাহে 801০5 এবং 17071$এর পারম্পর্য ছিন্ন হতে 


দেখলে অবিমিশ্র বিদ্বিষ্ট মন নিয়ে তাকে গ্রহণ করতে হয়।' 


ঘটনা প্রবাহ যদি কোনও খাণের বোঝা স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়, 
তার চতু্গুণ মূল্য দিয়ে সে-ঝণ পরিশোধে কোন কাপণ্য 
করবো না, এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই আজ ‘জীবনের 
খরস্রোতে পাথর সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। 

যাক্‌ সে কথা। অতীত দিন পেছনে পড়ে আছে এবার 
এগিয়ে যাই । আর একটু পুরানো বলে নিই । আপনার চিঠিটা 


৮০ লেগেছে। আপনার অকাজের মন কাজের মনকে 


এতো অল্লায়াসে ছাপিয়ে ওঠে যে কাজের মন, সেই 
_ অকাজের আকাশেও প্রথম প্রভাতের স্পষ্টতা নিয়ে দেখা 
দেয়। কথাটা paradoxical মনে হবে। তা হবেও বা। 


[Paradoxএরও স্বকীয়তা আছে। মোটকথা আমার ভাল 


লেগেছে। আর সব চাইতে ভাল লেগেছে আপনার 
রবীন্দ্রকাব্যের “শিশুতীর্থে'র চয়ন। সত্যি, আপনি রবীন্দ্রকাব্য 
মন্থন করে অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন। অমৃতের অমরত্ব 


“সার্থক হয়ে উঠুক জীবন-মহাকাব্যে। 


Hans Kohn-এর বই দুটো আমি কখনও পড়ি নাই। 


লবণের বোঝা বইবার মতে নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 


আছিদীর্ঘ দিন। আর-যে কোনদিন পড়া হবে তাও মনে হয় 


না। আপনার পড়া দিয়েই আমাদের সবাইকার পড়ার একটা 


পাকা ব্যবস্থা যদি করে ফেলেন- -৪60791151 সংক্রান্ত 
বিষয়ে-_ তাহলে আর আমাদের পৃথক করে পড়ার দরকার 
হবে না। কি বলেন ? আর ১৪/:0779057? আমি তো এইবার 
barometer ঘন ঘন ব্যবহার করব। Barometer 
নাতিশীতোঞ্ণ তাপের নাতিদীর্ঘ পরিবর্তন থেকে শুরু করে 
সব রকমের পরিবর্তনের অভ্রান্ত সন্ধান দেয়। এ বিষয়ে 
আমার অচঞ্চল আস্থা আছে! Barometer এর অকৃপণ 
ব্যবহারে যে সুদূরপ্রসারী ফলের সম্ভাবনা রয়েছে সে-কথা 
আমার লেখা বহ্ুল্য। আমি শুধু আগামী দিনের অপেক্ষায় 
রইলাম। অন্যান্য বইগুলো কেমন লাগল? দীর্ঘদিন কোন 
নৃতন বই পড়ি নাই। পুরানো নিয়েই যেন rua করছি। 
তাছাড়া, পড়ার আকর্ষণটাও যেন শিথিল হয়ে গেছে। 


এখানে ভাল। আজ এই | সুনীল 
. সুনীল দাস, 
দমদম সেন্ট্রাল জেল 
১ বৈশাখ ১৩৫৩ 
দিদি ". 
"নুতন বছরের প্রণাম জানাই। 


আজ আপনার চিঠিতে আপনার অসুস্থতার খবর জেনে 


_ নিজেদের ভারী অসহায় বোধ করেছি। জানি, এই বোধের 


ব্যবহারিক সার্থকতা কিছুই নয়। এও বুঝতে পারি যে যে- 
ব্যবস্থা আপনাকে ঘিরে রয়েছে দুশ্চিন্তা দিয়ে তাকে দূরে 


' করা যাবে না, তবুও একটা রূঢ় বাস্তবকে যেন আবার নৃতন 


৪১১ 


করে প্রত্যক্ষ করলাম। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে বাস্তব- 
বোধের রূঢ়তা আমাদের আঘাত দেয়, তাকে নিরন্তর আমরা 
চেষ্টা করি একটা সক্কীর্ণ সীমানায় সীমাবদ্ধ রাখতে এবং 
শেষটায় একেবারে মুছে দিতে। যেখানে চেষ্টার অবকাশ . 
নেই, সেখানেই মানুষ চঞ্চল হয়ে ওঠে । আপনার খবরের 
অপেক্ষায় রইলাম। 
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নির্বান্ধব রূপ নিচ্ছে। কোথাও যেন আত্মীয়তাবোধ নেই, 
একটা বন্ধুত্বের দাম দেবার আগ্রহ নেই, এমন কি বন্ধু বলে 
স্বীকার করবার কোন ইচ্ছাই যেন আর অবশিষ্ট নেই। আর্ত 
পৃথিবীতে অজস্র মানবযাত্রীর যারা আজও অন্ধকার গুহায়িত 
জীবনের রুদ্ধ জানালার সংকীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে, পৃথিবীর 
আলোছায়ার খেলা দেখে, তীর্ঘযাত্রীরা আজ তাদের কথা 
বিস্মৃত হয়েছে। খুচরো লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলাতে যারা 
ব্যস্ত তাদের কাছে মানবজীবন কি বা আশা করবে? তবুও 
ভাবি মানবজীবনের এই নির্বন্ধন গুহাবাসের পশ্চাতে কি 
হবে এইভাবে নির্জন নির্বাসনের মধ্যে। কারণ অনুসন্ধানে 
স্থির সিদ্ধান্তে না পৌছাতে পেরে মর্মাহত হই। 
অনেকদিন আপনাকে চিঠি দিই নাই। একটানা বাইরে 
যাবার খবরাখবরে চিঠি লেখার চাইতে আসন্ন দেখা 


হওয়াটার ওপরই জোর দিয়েছিলাম বেশি। তাছাড়া, রোজই ৯ _ 
কাগজ খুলে ভাবি আপনার ছবি দেখব বাইরে গেছেন এই 
খবর বেরিয়েছে। কোন দিনই হচ্ছেনা । সবাই তো গেলামই 
না, আমিও না, আপনার নামও কিছুতেই ছাপা হচ্ছে না। 
এরকম ত্রিশঙ্ক [অবস্থা] জানিয়ে রাখবার 17770]টা তো 


আমার স্থূল বুদ্ধিতে ঢুকছে না। 
আমার শরীর ভাল। গত কয়েক মাসে কিছু উন্নতি 
হয়েছে। অন্যান্য সব ভাল। আজ এই । সুনীল 


সুনীল দাস-লীলা রায় জেলখানার পত্রালাপ আপাতত 
এখানেই শেষ হল। পরবর্তীতে_-অনিল রায়-_লীলা রায়- 
সতীর্থদের বন্দী জীবনের পত্রালাপ প্রকাশিত হবে বন্দী ' 
জীবনের পত্রালাপের পর মুক্ত জীবনে সুনীল দাস-লীলা 
রায়ের কিছু চিঠি পুনরাষ প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। 
_সম্পাদক। 


বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় 
৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী 


৬ জানুয়ারি ২০০৪, মঙ্গলবার, সকাল দশটায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বিপ্পবী অনিল 
রায়ের প্রতি স্মৃতিচারণা, রচনাপাঠ, সংগীত ও পুষ্পাঞ্জলির মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত 


হ্‌বে। 


অনুগামী অনুসারীদের উপস্থিতি কামনা করি। 


১৪ ডিসেম্বর ২০০৩ 
২০-এ প্রিল গোলাম মহম্মদ রোড 
ফোন : ২৪৬৪-০৯৩০, ২৪৩২-৯৪২২ 





ডোরাইস্বামীকালীদা সংবাদ 


শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইতিপূর্বে আমরা দুটি মূল্যবান সংবাদ পরিবেশন করেছি, স্নাতক হবার পরে তিনি স্বর্গত এম. শ্রীনারায়ণ আইয়ারের 
যথা মধু বসু-কালীদা সংবাদ ও দিলীপ রায়-কালীদা সংবাদ। অধীনে শিক্ষানবিশী শুরু করেন। একই সঙ্গে মাদ্রাজ 
এবার লিখছি ডোরাইস্বামী-কালীদা সংবাদ। মধু বসুব সঙ্গে হাইকোর্টে অরিজিনাল সাইডে ওকালতি আরম্ভ করলেন। 


আমার কোনো পরিচয়ই ছিল না, দিলীপ রায়ের সঙ্গে 


কলকাতায় একবার সামান্য পরিচয় হয়েছিল, কিন্ত, 


একবার ১৯৭৩ সালে আমি পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে 
ডোরাইস্বামীর সঙ্গে তারই বাড়িতে সপ্তাহখানেক ছিলাম। 
তারপর প্রায় দশবৎসর যাবৎ তার সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছিল। 
তাই তার সঙ্গে কালীদার সঙ্গে এক সুমধুর প্রেমের সম্পর্ক 
গড়ে উঠেছিল তা বলবার জন্য আগ্বহী। ডোরাইস্বামী 
বাংলার মানুষের কাছে খুব পরিচিত ছিলেন না বলেই তার 
সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কিছু জানাতে চাই। 
অভিহিত করতেন, আমরাও তাই করব। ১৮৮২ সালের 
২২ জানুয়ারি দাদাজী জন্মগ্রহণ করেন মাদ্রাজে। তার 
বাল্যকাল অতিবাহিত হয় মাদ্রাজের উত্তব শহরতলির এক 
গ্রামে যার নাম থিরুবোত্রিয়ুর। এখানে থাকতেন তার 
৮ পিতামহ বিখ্যাত বীণাবাদক কুন্দা আইয়ার এবং তার কাকা 
“ ত্যাগরাজ আইয়ার। এঁরা দুজনেই ছিলেন, কর্ণাটক সংগীতের 
অষ্টা ও গুরু। তা ছাড়া সন্ত ত্যাগরাজ প্রায়ই এঁদের কাছে 
আসতেন গান শুনতে। বাল্যের এই পরিবেশ দাদাজীর 
জীবনে গভীর রেখাপাত করে। জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত 
* তিনি কর্ণাটক সংগীতকে প্রগাটভাবে ভালোবাসতেন; তিনি 
নিজেও ছিলেন একজন উচ্চদরের বীণাবাদক। 

মাদ্রাজের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে স্নাতক হবার পরে 
তিনি কিছু দিনের জন্য ওই কলেজে অধ্যাপনা করেন, 
4 অতঃপর ভর্তি হলেন মাদ্রাজ ‘ল’ কলেজে এখান থেকে 
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ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হলেন, অতি স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি 
যশের মুকুট পরলেন। চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম। 
বড়ো বড়ো মামলা আসতে লাগল তার হাতে। তখনকার 
সত্তার দিনে পনেরো হাজার টাকা রোজগার করা কোনো 
ব্যাপারই ছিল না। কলকাতা হাইকোর্টে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশের যে পসার ছিল তেমনি মাদ্রাজ হাইকোর্টে দাদাজীর 
সেই রকম নামডাক। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে 
তিনি হাতে কোনো অন্যায় কেস নিতেন না, এজন্য অনেক 
মক্কেল ফিরে যেত। তার আইন সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান, 
বিষয়বস্তুর উপর দখল, আইনের সূক্ষ্ম দিক নিয়ে 
পর্যালোচনা, অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য বিচারকেরা তাকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করতেন । তার নিজস্ব অফিসে যারা 
হতেন। একসঙ্গে আহার-বিহার ইত্যাদির তারতম্য করতেন 
না। দাদাজীর সংগীতপ্রিয়তার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 
আয়েঙ্গার প্রমুখ বিখ্যাত সংগীতশিক্পীদের আমন্ত্রণ করতেন 
এবং তারাও এই সংগীতজ্ঞ ও সংগীতরসিক মানুষটির 
সামনে সুরের মায়াজাল বিস্তার করে এক মায়াময় পরিবেশ 
সৃষ্টি করতেন। এদিক থেকেও দেশবন্ধুর সঙ্গে তার মিল 
দেখতে পাওয়া যায়। 

আইন ব্যাবসায় প্রভূত সুখ্যাতির কথা দিশ্লীতেও 
পৌছেছিল। উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ঠিক হল যে দাদাজীকে 
বিচারপতি মনোনীত করা হবে। কিন্তু তা আর হল না। 
তার চিরদিনের বৈরাগী মনকে আইন বেশিদিন বেঁধে রাখতে 
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ইহলোক ভগ ফা টন নি অভি. 


পারল না। সুদীর্ঘকাল তিনি শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও 
সহযোগী ছিলেন। দাদাজী কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন, 
আহা শ্রীঅরবিন্দ আমাকে কতই না ভালোবাসতেন । তার 
সঙ্গে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ধূমপান করেছি, একসঙ্গে আহারে 
মুরগিও খেয়েছি ইত্যাদি। এ-সব বলবার সময় তার 
অশ্রনির্গত হত। 

শ্রীঅরবিন্দ “যখন ভরতে এলেন, 
তখন থেকেই দাদাজী সেখানে. যেতেন, এই বরেণ্য 
দেশনেতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সপ্তাহে দুদিন 
তিনি আশ্রমেই থাকতেন, তার পর পাঁচদিন মাদ্রাজে ফিরে 
ওকালতী করতেন। প্রায়ই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলতেন যে 


তিনি আশ্রমবাসী হয়েই সাধনা করতে চান, কিন্তু তাতে , 


সায় দেন নি শ্রীঅরবিন্দ। তিনি বলতেন, এটা আশ্রমের 
. প্রাথমিক অবস্থা, আশ্রমে প্রায় শতাধিক ভক্ত থাকেন তাদের 
আহার ও বাসস্থানের কোনো সুবান্দোবস্ত নেই। তাই 
দাদাজীকে তিনি বলেন ওকালতি চালিয়ে যেতে, নিজের 
খরচাটুকু রেখেই বাকিটা আশ্রমে পাঠলে সেটাই হবে তার 
সাধনার সমতুল্য। দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবৎ দাদার্তী তাই 
করেছিলেন, এবং 'এভাবে যে কত লক্ষ টাকা আশ্রমকে 
দান করেছেন তা কেউ জানে না। অবশেষে ১৯৩৮ সালে 


ঘটনা। একেবারে নিরাশ্রয় বোধ করলেন, এ দারুণ দুঃখে 


দুই নয়নাভিরাম পুত্রের মৃত্যু, শ্রীঅরবিন্দ ও মহর্ষির মৃত্যু 
, তাকে একেবারে দিশেহারা করে দিল। এই সময় শ্রীদিলীপ . 


রায় দাদাজীকে বললেন কলকাতা গিয়ে কালীদার সঙ্গে দেখা 
করতে । তিনি তাই করলেন, গেলেন কলকাতায়, দেখা 


তারার ওকাহুল। 


 শ্রাীঅরবিন্দের সম্মতি নিয়ে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে : 


পণ্ডিচেরীরে বসবাস শুরু করেন। ইতিপূর্বে তার স্ত্রী শ্রীমতী 
মীনাক্ষী দেবী আশ্রমেই চলে এসেছিলেন। এবার স্বামী-স্ত্রী 
মিলে নতুন সাধনায় রত হলেন। এই সময়ে তার জীবনে 


ঘটে গেছে এক বিপর্যয়। দাদাজীর দুই পুত্র Indian /৯1[- 


Force-4 Commissioned officer ছিলেন । দ্বিতীয 
মহাযুদ্ধে যুদ্ধাক্ষেত্রেই দুজনেই মারা গেলেন, জীবনে ঘনিয়ে 
এল এক মহাদুর্ধোগ। ছুটে গেলেন তিনি মহর্ধি রমণেব 
. আশ্রমে থিরুভান্নামালাইতে। মহর্ষির সান্নিধ্যে তিনি 
অনেকটা মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেলেন কারণ মহর্ষিও 
দাদাজীকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কিন্তু সে সুখও বেশিদিন 
স্থায়ী হল না। ১৯৫০ সালের ১৪ এপ্রিল মহর্ষি পরলোক 
' গমন করলেন, তার পর সেই সালেই ৫ ডিসেম্বর শ্রীভারবিন্দ 
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কালীদার স্লেহজালে সেই, যে আটকে গেলেন সেখান 
থেকে আর বেরতে পারলেন না। পেলেন পথের দিশা, 


প্রেমের শান্তি। সেটা বোধহয় ১৯৫২ সালের কথা। তার, 
. পর প্রত্যেক বৎসরে তিনি সুদূর পণ্ডিচেরী থেকে কালীদার ৯: 


সঙ্গ করতেন মাসাধিক কাল। এটা চলল ১৯৬৬ সালের 


অক্টোবর. পর্যন্ত কালীদার জীবিতকাল পর্যন্ত। দাদাজীর মৃত্যু. 


হয় ১৯৭৬ সালে প্রায় পচানব্বই বৎসর বয়সে। 

শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপ রায় দাদাজীর মৃত্যুর পর যে স্মৃতি- 
চারণা করেছিলেন তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 

“কয়েকদিন আগে আমাদের সর্বপ্রিয় ডোরাইস্বামী 
ঠাকুরের চরণে আশ্রয় পেয়েছেন, দুস্তর ভবার্ণব উত্তীর্ণ 
হয়ে। তার অসামান্য জীবনে দিয়ে গেছেন কত প্রেরণা, 
পথের পাথেয়। ঠাকুর তার মহত্তম সন্তানদের আমাদের 
কাছে এনে নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন যে 


™ 


ভাবে তিনি চান তাদের বিকাশ। শরীঅরবিন্দ বলতেন, “যত বু 


বাধা ততই বিকাশ।” মহাজনেরা এ কথা জানেন, তাই 


নিয়তির চাপে দুঃখ পেলে তারা শুধু হার মানেন না তাই. 


নয়, আরো ফুটে উঠেন অন্ধকার থেকে আলোর পানে। 
ডোরাইস্বামী ছিলেন মহাজাতক তাই বহু দুঃখ.পেয়েও হার 
মানেন নি, দুঃখ, দ্বন্দ, নিরাশা তাকে উত্তরোত্তর পরম 
বিজয়ের মন্ত্রেই দীক্ষিত করেছিল! তাকে প্রণাম, তাকে প্রণাম, 
তাকে প্রণাম। 


আমার সঙ্গে তার আলাপ হয় ইহা রানা বধ 


পণ্ডিচেরীতে প্রথম যাই শ্রীঅরবিন্দের অনুমতি পেয়ে বস্তুত) 


তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ৷ যেমন নঅ, লাজুক, প্রফুল্ল, 
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__ ডোরাইস্বামী-কালীদা সংবাদ 


ক তেমনি দৃঢ়, সহিষ্ণু সদাশয়। মাত্রাজে তার প্রাসাদের দ্বার 


খোলা থাকত, যে কেউ পণ্ডিচেরী গেলে তাকে তিনি কোল 
দিতেন। যে সময় শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাত্প্রার্থীদের পিছু নিত 
সি.আই.ডি.-র চরেরা। ব্রিটিশ সিংহ গর্জন করতেন 
শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী, সুতরাং তার ছায়া মাড়ালেও ভুগতে 
হবে ।আমার মনে আছে আমি দুবার পণ্ডিচেরী গিয়ে ফিরবার 
সময় দেখি চর যথাবিধি আমাকে অনুসরণ করছে। এমন- 
পত্রিকা বলে মনে করতেন শাসকবৃন্দ। ডোরাইস্বামী গ্রাহ্যও 
করতেন না। যখন ইচ্ছা পণ্ডিচেরী যাতাযাত করতেন, দু- 
চার দিন ওখানে কাটিযে ফিরে আসতেন মাদ্রাজে, অনেক 
সময়ই নানা ধর্মার্থীকে নিয়ে, যারা চাইত তিনি তাদের পেশ 
করতেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে। ডোরাইস্বামী ভয় কাকে বলে 
জানতেন না,চলাফেরা, হাসিগল্স গানবাজনা__ বিশেষ করে 


_ গুরুদেব প্রীঅরবিন্দের নানা গুণকীর্তনের মধ্য দিয়ে চলতেন 


খুশখেয়ালে। প্রথমবারেই আমার মন অভিভূত হয়েছিল 
তার গুরুভক্তির সহজিয়া স্বভাবের বিকাশে। 

. তার পর শুনলাম বারীনদার কাছে যে ডোরাইস্বামী 
মাদ্রাজ ব্যবহারজীবীদের মধ্যে অগ্রণী ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় 
জেনেশুনে তিনি কখনো মিথ্যা কেস নিতেন না, দুপক্ষকেই 
আপসে মামলা মিটিয়ে নিতে বলতেন, আদালতে টাকার 
শ্রাদ্ধ 'না করে। যখন তিনি ওকালতি ছেড়ে পণ্ডিচেরী চলে 


- যান শ্রীঅরবিন্দের দীক্ষায় নিটোল সাধন করতে, মাদ্রাজের 


চিফ জাস্টিস তার এই মনোবৃত্তির উল্লেখ করে লিখেছিলেন 
যে মার্মলাপস্থীরা মামলা না করে আপসে মিটমাট করলে 
তাদের লাভ হতে পারে কিন্তু উকিলের নিরম্ন হতে হয়। 
অবশ্য দলে দলে সবাই যে মিটমা্টের পথে চলবে এ আশা 
দুরাশা, তবু দু-চারজন তো ভেবেচিন্তে মকদামা না করে 
রফার পথ ধরত_ যার উপদেশ দিতেন, ডোরাইস্বামী। 
এটা তিনি পারতেন কেবল এইজন্য যে মাদ্রাজ হাইকোর্ট 
থেকে বহু অর্থ উপার্জন করলেও অর্থকে তিনি কোনোদিনই 
উপাস্য বলে মনে করেন নি। অর্থ না হলে চলে না তাই 


মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন 
করতেন, কিন্তু সে টাকার বারো-আনাই উৎসর্গ করতেন 
শ্রীঅরবিন্দের চরণে তার আশ্রমের জন্য। সপ্তাহে দুদিন 
পণ্ডিচেরী কাটিয়ে এসে হাইকোর্টে বাকি পাঁচটা দিন থাকতেন 
মামলা নিয়ে। 

'এ-সব কথা আমি পরে শুনি-_ ক্রমশ। প্রথমবার যখন 
পৃণ্ডিচেরী যাই তখন মাদ্রাজে একদিন কাটাই ডোরাইস্বামীর 
সঙ্গে গালগল্প করেই, বিশেষ করে সংগীত সন্বদ্ধে। তিনি 
বীণা বাজাতেন, আর শুনতেন মহোল্লাসে প্রখ্যাত বীণাধনম 


 ্বীণাপানির বীণা। তার সঙ্গেই আমি প্রথম বীণাধনম-এর 
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রম্য নিলয়ে গিয়ে তার অপরূপ বীণা শুনে মুগ্ধ হই। 
মহানর্তকী বালা সরস্বতীর সঙ্গেও আমার আলাপ তাঁরই 
মাধ্যমে-- যদিও তার নৃত্য দেখি কয়েক বৎসর পরে বন্ধুবর 
শ্রীমান মৈত্রের গৃহে। 

তার সবচেয়ে বড়ো দান ছিল-_ গুরুসেবায় দান। তিনি 
প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন ওকালতি ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দের ' 
কাছে যোগণীক্ষা নিয়ে পণ্ডিচেরীতে বসবাস করতে। কিন্ত 
পারেন নি। কারণ পঞ্চাশ বৎসর আগে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের 
যোগার্থীদের খরচ দিতে তাকে হাজার হাজার টাকা প্রণামী 
দিতে হত শ্রীঅরবিন্দের চরণে। সে সময় তার অর্থই ছিল 
যোগাশ্রমের প্রধান উপজীব্য । 

এর প্র যখন আমি ১৯২৮ সালে আগস্ট মাসে 
পণ্ডিচেরী যাই দ্বিতীয়বার-_ তখনও ডোরাইস্বামী ছিলেন 
আমার 'তীর্থসাথী, যদিও গুরুভাই হয়েছিলেন নভেম্বরে 
যখন আমি তারই দৃষ্টান্তে সব ছেড়ে যোগার্থী হতে চাই, 
আমার কোনো পিছুটান ছিল না, তাই আমাকে শ্রীঅরবিন্দ 
তার চরণে আশ্রয় দেন অকুষ্ঠেই ৷ এ কথাটা বলবার দরকার 
হল শুধু ফুলিয়ে তুলতে ডোরাইস্বামীর বেপরোয়া দানবৃ্তি 
কী ভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল। এখানে একটা 
যোগাযোগণ হয় বড়ো আশ্চর্য, তার ও আমার জন্ম__ 
একই তারিখে ২২ জানুয়ারি।তিনি আমার চেয়ে প্রনেরো 
করিনি তি দার 
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দাদা বলে, তিনিও আমাকে কোল দিয়েছিলেন ভাই 
বলে। 

আমি ১৯২৮ সালে নভেম্বর মাসে যাই দীক্ষা নিতে 
শ্রীঅরবিন্দের যোগে। ডোরাইস্বামী আমাকে বলেছিলেন 
শ্রীঅরবিন্দ দীক্ষা দেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। শিষ্য বলে, “আমাকে 
গ্রহণ করুন,” গুরু বলেন, “বেশ তুমি আমার যোগের 
পাসপোর্ট পেলে, এবার উঠে পড়ে লাগো”, ব্যস ৷... 

পরে ডোরাইস্বামী যখন পুণায় আমাদের মন্দিরে এসে 
কিছুদিন ছিলেন তখন তার মুখে তার জীবনের কত স্নিগ্ধ 
স্মৃতিকথাই যে শুনতাম। মহাযোগী রমণ মহর্ষি ছিলেন তার 
অন্তরঙ্গ বন্ধু। বলতেন তার মহত্ব সম্বন্ধে কত কথা । একদিন 
বলেছিলেন মহর্ষির হাতে ক্যানসার অপারেশনের কথা। 
প্রথমবার অপারেশনের পর যখন দ্বিতীয়বার তার অপারেশন 
করতে হয়, বলেছিলেন ডোরাইস্বামী__ তখন তিনি 
ছিলেন। “সে কী কাণ্ড দিলীপ বলেছিলেন ডোরাইস্বামী” 
দগদগে মাংসপিগু কেটে কুড়ে কুড়ে তুলে নিচ্ছেন 


সার্জেন-_ রক্তআ্রাব হচ্ছে এত ব্যথা যে দেখলেও শিউরে 


উঠতে হয়-_ অথচ মহর্ষি নির্বিচল, প্রসন্ন । আমি পারলাম 
না দেখতে ৷ কেঁদে চলে গেলাম পাশের বারান্দায়, মহর্ষি 
হেসে বললেন ডাক্তারকে, ডোরাইস্বামী বোঝে না, ভাবে 
আমার দারুণ কষ্ট হচ্ছে। না, কষ্ট হচ্ছে আমার দেহের, 
আমার নয়, কারণ আমি তো আমার দেহে নেই। 
ডোরাইস্বামী বলতেন, মহর্ষির কত করুণা সম্বন্ধে কত কথা। 
যখন ক্যান্সারে বার বার অপারেশনের ফলে মহর্ষির দিন 
ঘনিয়ে আসে, তখন কাউকে অনুমতি দেওয়া হত না যখন- 
তখন তাকে দর্শন করবার জন্য। একদা একদল লোক 
এসেছিল বহুদূর থেকে, তারা আকৃতি করে বলল, “একটি 
বার শুধু দেখে যাব, আমরা মহর্ষিকে একটুও বিব্রত করব 
না!” কিন্তু পরিচালক অনুমতি না ছিলে তারা ফিরেই চলে 
যাচ্ছিল, এমন সময় মহর্ষি হেসে উঠে দ্বারের বাইবে এসে 
দাঁড়ালেন, পরিচারককে বললেন, “ওদের বারণ কবতে পার 
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ঘরে আসতে, কিন্তু আমাকে বারণ কববে কী করে ঘর থেকে 
বেরিয়ে আসতে” এ করুণা মানবিক নয় । অতিমানবিকা__ 
বলেছিলেন ডোবাইস্বামী সাশ্মনেত্রে। ডোরাইস্বামী ছিলেন 
স্বভাবে অকুতোভয়, বদান্য আচারী বলতে যা বোঝায় তা 
নয়। যখন শ্রীঅরবিন্দের অনুমতি পেলেন তখন যথাসর্বস্ব 
ত্যাগ করে আশ্রমে এসে উঠলেন একটি ছোটো ঘরে তার 
মোটর গাড়ির চালক এই ঘর দেখে কি কান্নাই যে কেঁদেছিল 
এই বলে, “আমাদের রাজা প্রভু কেমন করে বাকি জীবন 
এ ঘরে কাটাবেন।” আমি এ কথা উল্লেখ করলে ডোরাই- 
স্বামী বলেছিলেন, “এটা কী বলছ দিলীপ? যা ছিল সম্পদ, 
হারিয়ে কি দশগুণ ফিরে পাই নি? আমার মনে এক এক 
সময় হাসি আসে । দেওয়ার আনন্দ খোলা থাকা সত্বেও 
কেন মানুষ সঞ্চয় করে রাখে? ধ্রিস্ট দেব বলতেন : “Ii 
more blessed to give than to receive!” এ 
সুভাষিতটির জীবন্ত ভাষ্য ছিলেন মহাপ্রাণ ডোরাইস্বামী। 
সারা জীবন তিনি দিয়েই এসেছেন অকুণ্ঠ অকৃপণ দান, 
প্রতিদান না চেয়ে। অথচ এহেন আশ্চর্য মানুষ আত্মশ্লাঘা 


দূরে থাকুক, আত্মগৌববীও ছিলেন না। তাই ভাবতেন তিনি - 


বলেছিলেন গুরুকে : “যোগে আমার অধিকাৰ আছেকি না 
জানি না, তবে আপনি যদি ডাকেন নেব যোগদীক্ষা আপনার 
চবণে।” তিনি দীক্ষা নেওয়ার পরে গীতার সমদর্শী পদবী 


পেয়েও জানতেন না কোনোদিনই তিনি আর-পাচজনের ” 


চোখে অনেক বড়ো আধার। তার কাছে তাঁর জীবনের 
শেষেব দিকে যেই যেত অনুভব করত তিনি সাধুসম্ত 
সংসদের আনন্দ সভাসদ হযে ফুটে উঠেছেন। তাকে কেউ 
কোনোদিন বড়ো গলা করে বলতে শোনেনি-_আমি এ 
পারি, ও পারি, তা পারি। লৌকিক বিনয় তিনি পছন্দ করতেন 
না। চাইতেন সহজিয়া হতে, মনে তাঁর কোনো জটিল সংশয় 
গন্থি ছিল না, স্বচ্ছ সরল উদার মহানুভব মানুষটির সর্বন্ত্রীতি 
ঝর্নার মতো ঝরত অশ্রান্ত দাক্ষিণ্যে। 

এ প্রীতির পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল তিনটি মহাজনের 


০ 


Le 


টি 


 ভোরাইস্বামী-কালীদা সংবাদ 
ৰং সংস্পর্শে এসে, রন অহ ভীিকির তারার 


ভালোবেসে । রমণ মহর্ষিকে গভীর ভক্তি করতেন বটে, 
সে-ভক্তি উৎসারিত হত তার প্রাণের প্রণামে কোনো বাহ্য 
সম্রমে। আমাকে বলেছিলেন একাধিকবার যে, রমণ মহর্ষির 


আশীর্বাদে তর মনে আলো নেমেছিল। শ্রীঅরবিন্দূকে 


, ভালোবেসে তিনি পেয়েছিলেন সর্বন্থদানের সুযোগ_ গুরু 


সেবার অধিকার কালীদার তিনি ভালোবেসেছিলেন মনে- 
প্রাণে কিন্তু কালীদার যোগলব্ধ মহিমার তিনি নাগাল পান 
নি। আমাকে বলেছিলেন একদিন : “দিলীপ, তুমিই আমাকে 
তার কাছে সর্বপ্রথম নিয়ে গিয়েছিলে। আমি তাকে প্রথম 
দর্শনে বরণ করেছিলাম আমার আত্মার আত্মীয় বলে।” 

আমরা এতক্ষণ শুনলাম ডোরাইস্বামী সম্বন্ধে দিলীপ 
রায়ের স্মৃতিচারণ। এবার আমরা ডোরাইস্বামী-কালীদা 
সংবাদ পরিবেশন করব। আর এর পর ডোরাইস্বামীকে 
দাদাজী নামেই সম্বোধন করব! 

আমি দাদাজীকে প্রথম দেখি কলকাতায় কালীদা- 
প্রতিষ্ঠিত ‘হিমাদ্ৰি’ অফিসে সম্ভবত ১৯৫৭' সাল হবে। 
‘হিমাদ্ৰি’ অফিসে তখন থাকতেন কালীদার এক ভক্ত এবং 
আমার পুরাতন বন্ধ শ্রীশিবু সেনগুপ্ত। প্রসঙ্গত শিবুদা জেল 
থেকে ছাড়া পেয়ে আমাদের পাড়ায় একটি বাড়িতে 
বছরখানেক ছিলেন তখনই আমার সঙ্গে তার সৌহার্দ্য গড়ে 
ওঠে। উনি চাকুরি করতেন Nationa! Insurance 
C০mpPanyতে, সেখানকার ইউনিয়ানের সেক্রেটারিও 
বটে। ফলে প্রায় ১৫০০ কর্মচারী তার কথায় উঠত-বসত। 
এহেন শিবুদা একদিন শুনলাম চাকরি ছেড়ে “হিমাদ্রি' 
অফিসে আস্তানা গেড়েছেন, এখানে নাকি কালীদা-নামে 
এক যোগী থাকেন। সেই সুত্র ধরেই মাঝে মাঝে আমি 
‘হিমাদ্ৰি’ অফিসে গিয়ে শিবুদার সঙ্গে গল্পগুজব করে 
আসতাম, ভুলেও তিনি কালীদার কোনো কথা আমাকে 
বলেন নি। তখন কিআমি ভেবেছিলাম যে কালীদার প্রেমের 
জালে আমি ধরা পড়ে যাব। থাক্‌, যে কথা বলছিলাম। 


*শ ১৯৫৭ সালের জানুয়ারির এক শীতের সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি 


এক বৃদ্ধ চেয়ারে বসে আছে, শিবুদাই পরিচয় করিয়ে দিলেন 
দাদাজীর সঙ্গে। “হিমাদ্রি'তে দাদাজীর দেখভাল করতেন 
শিবুদাই তীর খাবার আনিয়ে দিতেন কাছাকাছি 7770955% 
hotel থেকে। রাত্রে বিছানা পেতে দিতেন। দাদাজীর গা- 
হাত-পা ভালো করে টিপে দিতেন। আর এ-সবের জন্যই 
শিবুদাকে তিনি “মা’ বলে ডাকতেন । রাত্রে দাদাজী কালীদার 
সঙ্গ করতেন তাঁর উত্তর কলকাতার বাসা দীনবন্ধু চক্রবর্তী 
লেনে। এই একটিবারই আমি দাদাজীকে কলকাতায় দেখি, 


পরে অবশ্য তার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনে মুগ্ধ হয়ে 
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যাই। তাই একবারের জন্য মাদ্রাজে গিয়েছিলাম একটা 
কাজে তখন ঠিক করলাম কাজ সেরে পণ্ডিচেরী গিয়ে 
দাদাজীর আতিথ্য গ্রহণ করব। সেটা ১৯৭৩ সালের 
জানুয়ারির শেষভাগ । দাদাজী তখন থাকতেন একটি দ্বিতল 
বাড়িতে বেটা তাকে আশ্রম থেকে দেওয়া হয়েছিল। তার 
স্ত্রী মীনাক্ষী দেবী সেখানেই থাকতেন আর থাকতেন এক 
শুজরাটি মহিলা নাম বসুধা বেন। এই বসুধা বেন দীর্ঘ ত্রিশ 
বৎসর যাবৎ শ্রীমায়ের সেবা করেছেন। বসুধা আমাকে 
নলিনীকান্ত গুপ্ত, সত্যেনভাই প্রমুখের সঙ্গে। তিনি একদিন 
মোটর করে আমাকে অরোভিল ঘুরিয়ে এনেছিলেন। এ 
বসুধা বেনের সাহচর্যে। 

সে সময়ের কথা বলছি তখন কালীদা ইহলোকে নেই, 
তিনি ১৯৬৬ সালের ১৯ অক্টোবর কাশীর কেদারঘাটের 
বাড়িতে দেহ রেখেছেন। তার মৃত্যুর পরেও বহুবার সেখানে 
গিয়েছি, শেষ গিয়েছি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। আবার দাদাজীর 
কথায় ফিরে আসি। পূর্বেই বলেছি দাদাজী প্রতি বৎসর 
পণ্ডিচেরী থেকে ছুটে এসে মাসাধিককাল কালীদার সঙ্গ 
করতেন। কালীদার সঙ্গে তিনি গিড়নী (ঝাড়গ্রাম মহকুমা) 
শান্তিনিকেতন, তারাগোনিয়া (উত্তর চবিবশ পরগনা), কাশী 
ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, সে-সব কথা এখন বিবৃত 
করছি। 


' জয়শ্রী জজ অগ্রহায়ণ ১৪১০ 


তারাগোনিয়া ছিল দাদার একটি প্রিয় জায়গা, সেখানে 
তার কিছু ভক্ত এখনও থাকেন। পাড়াগেঁয়ে জায়গা, চারিদিক 
খোলামেলা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর জায়গাটি, অথচ 
কলকাতা থেকে খুব বেশি দূর নয়। একবার দাদাজীও 
সেখানে এসেছেন। উন্মুক্ত জায়গায় বসে কালীদা ও দাদাজী 
ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে কী আলোসনা করতেন তা আমার 
জানা নেই। তবে সেখানে দাদাজী কালীদাকে তার সাধনার 
কথা বলতে অনুরোধ করেন। কালীদা কিছুটা রাজিও হয়ে 
যান। একদিন সন্ধ্যার পর দুজনে একটা গাছের তলায় দুটি 
চেয়ারে বসে আছেন, আর দাদাজী আবার তাঁর আর্জি পেশ 
করলেন। কালীদা বলবেন বলে ঘন ঘন সিগারেট খেতে 
আরম্ভ করলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হল।দাদাজীর 
সমাপ্ত মনপ্রাণে বসে আছেন কখন কালীদা বলতে আরম্ভ 
করেন। কিন্তু না, হঠাৎই কালীদা বলে উঠলেন : দাদাজী 
আমি আমার অন্তর্জীবনের কথা বলতে পারব না। এটা 
উদ্যোগ করে আপনাকে বার করতে হবে। 

এর পর আসি শস্তিনিকেতনের কথায়। সেখানে 
থাকতেন রবীন্দ্স্সেহধন্যা শ্রীমতী রানী চন্দ। রানী চন্দের 
স্বামী অনিল চন্দ ছিলেন কবির আপ্ত সহায়ক। কবির মৃত্যুর 
প্র একবার বোলপুর থেকে নির্বাচনে দাড়িয়ে এম.পি. 
হয়েছিলেন। পরে জওহরলালের অধীনে পররাষ্ট্রদপ্তরের 
ডেপুটি মিনিস্টারও হয়েছিলেন। ওরা শান্তিনিকেতনে 


এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যাই হোক, না 
যখন একবার সদলবলে শান্তিনিকেতনে রানীদির গৃহে 
আতিথ্যবরণ করলেন তখন তার সঙ্গে দাদাজীও ছিলেন। 
ব্যস, লেগে গেল যাকে বলে মহোৎসব। একে তো কালীদা 
হাজির, সঙ্গে দাদাজী ও তীর স্ত্রী মীনাক্ষীও হাজির 


1 


Y 


“একেবারে যাকে বলে সোনায় সোহাগা। হঠাৎ একদিন ' 


'জিতভূমিনামে একটি সুন্দর গৃহও নির্মাণ করেছিলেন। 


সেখানেও কালীদা মাঝে মাঝে যেসুতন। 

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রানী চন্দ খানিকটা অভিভাবক- 
হীন হয়ে পড়েন। এমন কাউকে তিনি তখন খুঁজছিলেন 
যাঁকে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এমন সময় 
“হিমাদ্রি” পত্রিকা থেকে একজন “হিমাত্রি'র পুজা সংখ্যায় 
জন্য লেখা নিতে এলেন। ব্যস্‌, বেরিয়ে গেল কালীদার 
সম্ধান। কলকাতা গিয়ে এক শুভদিনে কালীদাকে 


কালীদা বলে উঠলেন, “রানী, এখানে একাবর দাদাজীর 
বিয়ে দিলে কেমন হয়, পাত্রীও হাজির। রানী তো একপায়ে 
খাড়া, এমন সুযোগ কেউ হাতছাড়া করে? বরকে সাজানো 


হুল ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, মুকুট ইত্যাদি দিয়ে,আর মীনাক্ষী ' 


দেবীকে বেনারসী চেলি পড়িয়ে। কালীদা স্বয়ং পুরোহিত। 
বেদমন্ত্র উচ্চারিত হল বোধকরি হোমও হল, মালা বদল, 
শুভদৃষ্টি কিছু বাদ গেল না! কালীদা পরনে নীল রঙের 
সিন্কের লুঙ্গি ও গরদের পাঞ্জাবি। বিয়ে হয়ে যাবার পর 
দাদা উঠে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় দাদাজী একবার 
কালীদাকে সাল্টাঙ্গে প্রণাম। এটা নাকি ছিল দাদাজীর 
বহুদিনের বাসনা যে তিনি কালীদাকে পায়ে হাত দিয়ে 
প্রণাম করবেন। এইভাবে যে সে বাসনা পূরণ হবে কে 
জানত। বিয়ের পর বাসি বিয়ে হল, তার পর বৌভাত, 
অর্থাৎ বিয়ের কোনো অনুষ্ঠানের ক্রুটি নেই। বাজার থেকে 
দু'টিন ভর্তি রসগোল্লা এসেছিল। তার রস পড়ে ঘরগুলি 
সব চিট্চিটে হয়ে গিয়েছিল, সে -যে কী আনন্দ বলবার 


নয়। বলাবাহুল্য, যে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অর্থাৎ বিয়েটা হল .” 


যাকে বলে Mock fight | 


এর পর আসি গিড়নীর কথায়। স্থানটি অতীব স্বাস্থ্যকর; 


নহ: 


_দ্বাপর যুগে এখানে নাকি খযিদের আশ্রম ছিল। এখানেও | 
_ দাদাজী কালীদার সঙ্গে এসে খুব আনন্দ করে গেছেন। 


আত্মসমর্পণ করে 'দিলেন।'সে অনেক কথা। রানীদির মা 


ছিলে রামঠাকুরের শিষ্যা আর কালীদার সঙ্গে রামঠাকুরের 


এরপর আসি কাশীর কথা-_ কালীদা ১৯৫৮ সালে 
কলকাতাব পাট উঠিয়ে কাশীতে বসবাস শুরু করেন। তদবধি 
দাদাজীও কাশীতে এসে থাকতেন এবং কালীদার সঙ্গে নানা 
গুহ্য কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। দাদার বাড়িতে তখন 


ee 


ডা. রামচন্দ্র অধিকারী (ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ), ডা. গোপীনাথ ৮২ 


৪১৮ 


ডোরাইস্বামী-কালীদা সংবাদ 


কবিরাজ, শ্রীত্রীআনন্দময়ী মাও মাঝে মাঝে আসতেন। 
* সুতরাং এখানেও আনন্দের হাট বসত। একবার তো দিলীপ 
_ রায় কাশী এসে কাশী নরেশের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। 
দিলীপ রায় তখন মাঝে মাঝে কালীদার বাড়ি এসে ভজন 
গান পরিবেশন করতেন। এ-সব কথা আমি দিলীপ রায়- 

» কালীদা সংবাদে বিস্তারিত ভাবে লিখেছি। 
এবার একটি অভিনব সংবাদ লিখি। আমি 'জয়শ্রী' 


Dear, Sri Sunil Das 


পত্রিকার নাম তখনও শুনিনি। আমি যখন ১৯৭৩ সালে . 


দাদাজীর গৃহে সপ্তাহখানেক ছিলাম তখন একদিন তিনি 

আমাকে বললেন, “তুমি কি ২০-এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ 
_ রোড থেকে প্রকাশিত “এ মহামানব আসে’ গ্রন্থখানা 
₹ পড়েছ?” আমি বলি,না। তিনি তখন বলেন, “জয়শ্রী লেক 
মার্কেটের উল্টোদিকে অবস্থিত, খুঁজে নিয়ো। সেখানে 
সম্পাদক, সুনীল দাসের সঙ্গে দেখা করে “এ মহামানব 
আসে" গ্রন্থখানা একখণ্ড কিনে নিয়ো। কলকাতায় এসে আমি 
তাই করি। তার পর থেকেই 'জয়স্ত্রীতে লিখতেও আরম্ভ 
করি। তারই ফলশ্রতি হিসাবে আপনাদের ডোরাইস্বামী- 
কালীদা সংবাদ পরিবেশন করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। 


১ কার্তিক, ১৪১০ 
কৃতজ্ঞতা : শূরধস্ত', আশ্বিন-কার্ভিক, ১৪০৮; নিজস্ব অভিজ্ঞতা । 


সংযোজন 

৯*. বর্তমান নিবন্ধে দাদাজী ও জয়শ্রী প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 
গ্রন্থ ‘এ মহামানব আসে গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। লেখকের 
সঙ্গে দাদাজীর এই প্রসঙ্গে আলোচনা ১৯৭৩ সালে বলে 
উল্লিখিত হয়েছে। ‘জয়শ্রী’র দপ্তরে দাদাজীর যে চিঠি 
রয়েছে__ তার তারিখ ১২. ১. ১৯৭৫ । লিখেছেন বিপ্লবী 
সুনীল দাসকে দীর্ঘ ৬ পাতার অত্যন্ত কাপা কিছুটা দুষ্পাঠ্য 
এই চিঠি। তার চিঠিতে লিখছেন: 


৪১৯ 


‘Sri Aurobindo Ashram 
Pondicherry 2 
12.1.75 


Some two months ago, a friend sent me a 
copy of the book ‘Oi Mahamanab Ashe’ by 
Charanik. In that accompanying letter she 5910 
that Charanik is the pen name of the Sri Sunil 
Das, a very trusted friend of Netaji. 

My Knowledge of Benghali 1১ very poor— 
almost nothing. Still I went through that book 
as best I could...’ 


চেয়েছিলেন, খোসলা কমিশনে বিপ্লবী সুনীল দাসের সাক্ষ্য 
এবং সেখানে যে অনেক কথা বলা হয় নি তারও উল্লেখ 
রয়েছে। তিনি মহাকালের কর্মকাণ্ড, কর্মপদ্ধতি এবং কীভাবে 
কারা তা রূপায়িত করবে সে-সব জানতে চেয়েছেন। উল্লেখ 
করেছেন তার বয়স তখন ৯৩। ১৯০৭ সাল থেকে তিনি 
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যুক্ত, এ ছাড়া কালীপদ গুহ রায়ের সঙ্গে 
তাঁর যোগাযোগ ১৯৫২ সালে এবং ১৯৫৪-১৯৫৮ ও 
১৯৫৯-১৯৬৫ তিনি কালীপদবাবুর সঙ্গে প্রতি শীতে দু'মাস 
সঙ্গ করতেন, তাও উল্লেখ করেছেন৷ 
কালীপদ গুহ রায়ের সঙ্গে বিপ্লবী সুনীল দাসের 
যোগাযোগ ছিল, উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হত, কাশীতেও 
উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র জীবিত। 
ডোরাইস্বামীর সঙ্গে সুনীল দাসের পত্রালাপ কটি 
হয়েছিল সঠিক বলা যাবে না-- তবে একাধিক হয়েছিল 
বলেই আমার অনুমান। সুনীল দাস কী উত্তর দিয়েছিলেন 
তা যদি উদ্ধার করা যায়, তা পত্রস্থ করার আশ্বাস রইল। 
-সম্পাদক, ‘জয়শ্রী’ 


অপ্রকাশিত খসড়া পাগুলিপি 


ধারাবাহিক রচনা : কিস্তি ৭ 
কার্তিক ১৪১০-এর পর 


নেতাজীর কী হল? 


সমর গুহ 


দ্বিতীয় যুক্তি দাঁড় করিয়ে মিস্টার খোসলা বলেছেন যে 
যুদ্ধের সময়ে ভারতের সুভাষচন্দ্র বসুকে জাপান একজন 
তাবেদার, হাতের পুতুল-- ‘পাপেট, পন আ্যান্ড কুইসলিঙ, 
রূপে ব্যবহার করেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই জাপানিদের স্বার্থেই বসুর প্রয়োজন শেষ হয়ে 
যাওয়ায় জাপানিরা বসুকে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য 
দেওয়ার চেষ্টা করে নি। এই যুক্তি সপক্ষে খোসলা 
কমিশনের রিপোর্টে প্রায় সাতাশ জায়গায় নেতাজীকে 
জাপানের “পাপেট” ও “কুইসলিঙ' বলে আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। 

খোসলা কমিশনের রিপোর্ট পড়লেই বোঝা যায় যে 
নেতাজী সম্বন্ধে নেহরু-নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে 
ইন্দিরা গান্ধীকে কোনোরূপ অসুবিধায় না ফেলার জন্য 
এমন একটি কম্যান্ড পারফরমেন্স বা কর্তভজা রিপোর্ট পেশ 
খোসলা। 

খোসলা কমিশনের রিপোর্ট লোকসতায় পেশ করার 
আগেই এক কপি রিপোর্ট আগাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল 
আমার পক্ষে । রিপোর্টটি পড়ে মনের মধ্যে যেন আগ্নেয়- 
গিরির বিস্ফোরণ শুরু হল। 

সরকারকে খুশি করার জন্য শুধু একটি কর্তভজা রিপোর্ট 
পেশ করাই নয়__ নেতাজীকে জাপানের পাপেট ও 
কুইসলিও বলার ঘৃণ্য গুদ্ধত্য প্রকাশে সাহস পর্যন্ত পেয়েছে 
চেয়ারম্যান খোসলা। 

সেদিন প্রশ্নোত্তর কালের পরে খোসলা কমিশনের 
রিপোর্টটি লোকসভায় পেশ করা হল-_সঙ্গে সঙ্গেই আমি 
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রিপোর্টটি ছিড়ে ফেলে ছুড়ে দিলাম প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 
দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সদস্যরা হৈ-হৈ করে উঠলেন। 
যথার্থ পার্লামেন্টারি অনুশাসনে আমার এ কাজটি ছিল একটি 
গৰ্হিত অপরাধ ৷ এজন্য আমার লোকসভার সদস্যপদ খারিজ 
করে দেওয়া যেত! এ কাজের পরিণতি কী হতে পারে তার 7 
সবকথা চিন্তা করেই আমি এই কাজটি করেছিলাম । 
লোকসভা থেকে বিতাড়িত হয়ে আমি চলে যেতাম 
দেশবাসীর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে। হৈ-চৈ চলতে থাকলে 
ইন্দিরা গান্ধী দাঁড়িয়ে উঠে কংগ্রেস সদস্যদের বারণ করে 
দিলেন। স্পিকার মাননীয় জি. এস. ধীলনও কোনো উচ্চবাচ্য 
করলেন না। 

কিছুদিন পরে লোকসভায় খোসলা কমিশনের 
রিপোর্টের আলোচনার জন্য আমার্‌ একটি প্রস্তাব উত্থাপিত 
হল। খোসলার কর্তাভজা রিপোর্টের শত শত অসংগতির 
বিশ্লেষণ করে বললাম প্রায় দেড়ঘণ্টা। সদস্যরা গভীর আগ্রহ 
নিয়ে শুনলেন। শেষের দিকে যখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ; 
করলাম স্পিকারকে মিস্টার খোসলার এই ওদ্ধত্য হল কী 
করে-_ নেতাজীকে জাপানের পাপেট কুইসলিং বলার? 
নেতাজী জাপানিদের পাপেট কুইসলিং, রিপোর্টের সাতাশ 
জায়গায় একথা লিখেছেন মিস্টার খোসলা। একথা শুনে 
লোকসভার সদস্যরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ঙ্কলন। দেখা গেল 
ইন্দিরা গান্ধী তার কামরা থেকে দ্রুতপদে ছুটে আসছেন 
লোকসভায় । এসে নিজের আসনে না বসেই উচ্চকণ্ঠে বলে 
উঠলেন, “মিস্টার খোসলা নেতাজী সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য 
করেছেন সরকার তা গ্রহণ করে নি। এই মন্তব্যগুলি তার 


নিজস্ব। সরকার শুধু কমিশনের রিপোর্টের সিদ্ধান্তটি গ্রহণ ₹ 


নেতাজীর কী হল? 


করেছেন।” প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য রাখার পরেই আলোচনা 


-শ শেষ না হতেই এবং রিপোর্টটি সম্বন্ধে লোকসভায় মতামত 


নেওয়ার পূর্বেই লোকসভার অধিবেশন শেষ করে দেওয়া 
হ্‌ল। 

ইন্দিরা গান্ধীর আমলে খোসলা রিপোর্টের উপর 
আলোচনার সুযোগ আর হল না। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন 
জরুরি অবস্থা ঘোষিত হল। জয় প্রকাশজী, মোরারজীভাই, 
চরণ সিং প্রমুখ নেতারা বন্দী হলেন। আমাকেও অন্যান্য 
দলনেতাদের সঙ্গে পাঠানো হল হরিয়ানার রোহতক জেলে। 
মোরারজীভাইয়ের আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি, 
চরণ সিংহের কিষাণ মজদুর পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং 
ণ- জয়প্রকাশজীর সর্বোদয় সংঘের নেতৃবৃন্দ যখন কাবাস্তরালে 
জরুরি অবস্থাকালীন বন্দী সে সময় লোকসভায় বিনা 
বিতর্কেই খোসলা কমিশনের রিপোর্টটি গৃহীত হয়ে 
গেল। জরুরি অবস্থায় তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির 
উপর ইন্দিরা গান্ধীর হাত পড়েনি। কিন্তু লোকসভায় 
উপস্থিত থেকেও দুই কমিউনিস্ট পার্টি, আর.এস.পি. 
বা ফরওয়ার্ড ব্লকের কোনো সদস্যই খোসলা কমিশনের 
কোনো বিরূপ সমালোচনা করেছেন বলে জানা যায় 
নি। বামপন্থীদের নব্বই শতাংশই নির্বাচিত ছিল 
পশ্চিমবঙ্গ থেকে। 

জরুরি অবস্থার অবসান হল ১৯৭৬ সালের শেষের 


₹ দিকে। ঘোষিত হল নির্বাচন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে 


ইন্দিরা গান্ধী-সহ কংগ্রেস হেরে গেল। লোকনায়ক 
জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রেরণা ও উদ্যোগে এবং আচার্য 
কৃপালনীর সমর্থনে আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, চরণ সিংহের 
দল, সোশ্যালিস্ট পার্টি, স্বতন্ত্র পার্টি অর্থাৎ জয়প্রকাশের 
সত্যাগ্হ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তাদের মিলনে গঠিত 
হল জনতা পার্টি-_ এই পার্টির নেতৃত্বে গঠিত হল 
৷ মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে জনতা সরকার। 

স্বাধীনতা লাভের ৩০ বছর পরে ভারতীয় রাজনীতিতে 
»একটি মুখ বদল হল, অবসান হল নেহরু যুগের-_ যে 
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যুগে নেতাজীকে বিস্মরণের অন্ধকারে আড়াল করে রাখাই 
ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাকৃত রাজনৈতিক নীতি! 
সরকার প্রতিষ্ঠার এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচনী 
প্রচারের সময়ে নেতাজীর প্রতি যে এতকাল রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করা হয়েছে তার প্রতিবিধান করার কথা বিশেষ 
জোর দিয়ে তুলে ধরেছিলাম জনতার সামনে । এই কর্মসূচীর 
পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন কাথির জনতা । কাথি কেন্দ্রের 
জনতা-প্রার্থী সারা বাংলায় ভোটের সর্বোচ্চ সংখ্যায় দ্বিতীয় 
স্থান পেলেন। প্রথম স্থানটি পেয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রদ্ধেয় নেতা প্রফুল্পচন্দ্র সেন। 

মন্ত্রীসভায় যোগদানের আমন্ত্রণ বিনীতভাবে অগ্রাহ্য করে 
পালনে উদ্বুদ্ধ করা যায় সেজন্য তৎপর হওয়ার চেষ্টা 
করলাম। 

পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে নেতাজীর একটি তৈলচিত্র 
স্থাপনের প্রস্তাবটি স্পিকারেব বিবেচনার জন্য, পড়ে আছে 
প্রায় দশবছর। ইন্দিরা গান্ধীর সামনে কতবার কত 
স্মারকলিপি দিয়েছি স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছি। 
এমন-কি চিত্র নির্বাচনের জন্য একটি কমিটিও আছে। নানা 
বাহানা, নানা অজুহাত দেখিয়ে এই প্রস্তাবটি চেপে রাখা 
হয়েছিল৷ একবার বলা হয়েছে নতুন কোনো! চিত্র রাখবার ' 
সেন্ট্রাল হলের চিত্রপরিমণ্ডলটির সৌন্দর্য নষ্ট হবে_ এমনি 
উপেক্ষিত করে রেখেছে। এ কথা একবারও মনে হয় নি 
এই কমিটির যে নেতাজীর চিত্র ছাড়া সেন্ট্রাল হলে জাতীয় 
নেতাদের চিত্রপরিমগ্ডল থাকবে অসম্পূর্ণ । ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের ইতিহাসে গান্ধীজী এবং নেতাজী হলেন দুই 
যুগপুরুষ-__ 79 men 01455017%" নেতাজী অকপটে 
গান্ধীজীর এই ভূমিকার পরম স্বীকৃতি দিযেছেন। না, নেহক 
নয়__ আর কোনো নেতা নয়__ বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র 
যে বিদ্রোহীকে গান্ধীজী নিজের হাতে প্রস্তাব লিখে কংগ্রেস 
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থেকে বিতাড়িত করেছিলেন-_ সেই বিদ্রোহীই গান্ধীজীকে 
সর্বপ্রথম বরণ করে নেন জাতির জনকের মহত্তম আসনে। 
গান্ধীজী আজ একজন স্বীকৃত “জাতির জনক’ এই জাতীয় 
মর্যাদায় মহাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেদিনের কংগ্রেস- 
বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র বসু! কোন্‌ মহান নেতৃত্বের রাজনৈতিক 
আদর্শের অনুভূতি কত গভীরভাবে নৈর্ব্যক্তিক হলে, তার 
চিত্ত কত উদার হলে এমন মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব__ 
নেহরু বা তার সহযোগী কংগ্রেস নেতাদের সেই ব্যক্তিত্বে 
উত্তুঙ্গ মূল্যমানের কথা অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি। 
রাজনৈতিক পার্থক্য সত্বেও গান্ধীজী এবং কস্তরবা 
গান্ধীর ব্যক্তিগত ন্নেহ-মমতা সুভাষচন্দ্রের জন্য ছিল 
অবারিত। সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক কর্মপস্থার ঘোর বিরোধী 
ছিলেন গান্ধীজী! কিন্তু ভাবত থেকে অন্তর্ধানের পরে এবং 
" ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে নেতাজী অক্ষশক্তির সহাযতা 
নেওয়ার জন্য গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এক মার্কিন 
সাংবাদিক-- লুই ফিশার নেতাজীর উপর বিশ্বাসঘাতকতার 
দোষারোপ করার প্রয়াস করলে গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গেই বাধা 
দিয়ে বলে ওঠেন, ‘Subhas is the Prince of the 
Patriot’ “সুভাষ স্বদেশপ্রেমের রাজপুত্র’। গান্ধীজীর শেষ 
প্রার্থনাসভা ছিল ১৯৪৮ সালের ২৬ জানুয়ারি দিল্লীতে। 
এই দিনে তার ভাষণের সবটাই “তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ও এঁতিহ্যের প্রতি আন্তরিক 
শ্রদ্ধা নিবেদনে। জাতির পিতা ভারতীয় জাতির উদ্দেশে 
তার শেষ ভাষণ সমাপ্ত করেন সমগ্র ভারতবাসীকে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণের আহান জানিয়ে। 
নেতাজীকে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে তার 
যোগ্য স্থান দেওয়া, রাষ্ট্রীয় স্তরে নেতাজীর আদর্শ ও 
এতিহ্যকে সপ্ভীবিত করে রাখার চেষ্টা তো দূরের কথা__ 
সংসদের কেন্দ্রীয় ভবনে নেতাজীর একটি তৈলচিত্র রাখার 
অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্যটিও স্বীকার করে নেয়নি নেহরু 
সরাকর ও তীর এতিহ্য-অনুসারী পরবর্তী সরকার। 
জনতা সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্টের 
প্রাক্তন বিচারপতি কে. এস. হেগড়ে লোকসভার স্পীকার 
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নির্বাচিত হন। স্পীকারের কাছে সেন্ট্রাল হলে নেতাজীর 
চিত্র স্থাপনের প্রস্তাবটি নতুন করে উত্থাপন করার সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি বাজি হয়ে গেলেন । চিত্র উন্মোচনের দিন ঠিক 
হল ১৯৭৮ সালের ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিনে । 
আমি বললাম-_ এই অনুষ্ঠানে বলার জন্য আচার্য কৃপালনী, 
ইন্দিরা গান্ধী এবং নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হরিবিষ্ণু 
কামাথের নাম করলাম। মোরাবজীভাই বললেন, “না, 
বললেন শুধু রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি লোকসভায় স্পীকার 
এবং তুমি--আর কেউ নয।” স্পিকার মোরাবজীভাইয়ের 
কথাই মেনে নিলেন। সংসদের নীতি অনুযায়ী যে চিত্র দান 
করে তাকেও বলার জন্য অনুরোধ করা হয়। 


নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে এই অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত 


হল। প্রখ্যাত শিল্পী চিন্তামণি করকে গিয়ে অনুরোধ করলাম 


নেতাজীর চিত্র একে দেওয়ার জন্য। শুনে বললেন, “এত' 


অল্প সময়ের মধ্যে তৈলচিত্র আঁকা তো সম্ভব নয়__ 


তৈলচিত্র তো শুকোবেই না?” অনেক অনুরোধে তিনি রাজি * 


হয়ে গেলেন। বললাম ছবিটি হবে-_ সুভাষচন্দ্রের নয়-- 
হবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের। অনেকে বলেছিলেন ধুতি-চাদর 
পরা সুভাষচন্দ্রের চিত্র বসানোর কথা । অন্য-সব জাতীয় 
নেতার চিত্র রয়েছে এই পোশাকেই। আমি বললাম, “না, 
নেতাজীর ভূমিকা ভিন্ন। তিনি আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের 
মহাক্ষত্রিয়।” ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর আজাদ-হিন্দ 


Dodd 


সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সুপ্রীম /* 


কমান্ডারের যে সাজে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র 
পাঠ করেছিলেন তারই চিত্র বসবে সেন্ট্রাল হলে। এটাই 
হবে নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকার এঁতিহাসিক প্রতিচ্ছবি । 
স্পিকার মেনে নিলেন এ কথা । চিস্তামণিবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম 
সম্পূর্ণ করলেন নেতাজীর তৈলচিত্রটি। রঙ, তুলি ও 
ক্যানভাসের খরচ ব্যতীত আর কোনো অর্থই নিলেন না 
তিনি। 

এলো ২৩ জানুয়ারি । লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই 
হাউসই তখন বন্ধ । অনেকের আশঙ্কা হয়েছিল যে নেতাজীর 
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চিত্র স্থাপনের অনুষ্ঠানে লোক হবে না। কিন্তু দেখা গেল ** 


নেতাজীর কী হল? 


অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বেই সেন্ট্রাল হল ভরে গিয়ে দু'পাশে 


+ দর্শকেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন, উপরে গ্যালারিতে 


লোক ভরা। বৈদেশিক দূতের গ্যালারিতে জাপান ও 
জার্মানির রাষ্ট্রদূত ছাড়াও পূর্ব-এশিয়ার সব রাষ্ট্রের 
রাষ্ট্রদূতেরা এসেছেন। আবো এসেছেন অন্যদেশের 
রাষ্ট্রদূতেরাও। 

মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন পরপর প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই, মাননীয় স্পিকার হেগড়ে, রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব 
রেড্ডি, উপরাষ্ট্রপতি বি. ডি. জান্তি, কাথির সাংসদ এবং 
চিত্রকর চিন্তামণি কর। টেলিভিশন ও রেডিয়োর লোকেরা 
আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল সমস্ত অনুষ্ঠানের লাইভ ব্রডকাস্ট 
করার জন্য। অনুষ্ঠান শুরু হল টি.ভি. ও বেতারের সম্মিলিত 
কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সংগীত দিয়ে। তারপরেই গাওয়া হল 
রবীন্দ্রনাথের ‘ও মহামানব আসে’ এবং ভাষণে পূর্বে ও 
সে আচ্ছা...’ গানগুলি হল। অনুষ্ঠান শেষ হল গ্যালারিতে 
দাড়ানো মিলিটারি ব্যান্ডে ‘জাতীয় সংগীত দিয়ে। 

প্রথমে বললেন মাননীয় স্পিকার। ভারতেব স্বাধীনতা 
সংগ্রামে নেতাজীর বৈপ্লবিক ভূমিকার উচ্ছুসিত উল্লেখ 
করলেন। 

পরে বললেন উপরাষ্ট্রপতি এবং কাথির সাইসদ। এই 


আমাদের তিনি আশীর্বাদ করে যান। তিনি তো আর রাষ্ট্রপতি 
বা প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসবেন না-_ আসবেন আমাদের 
আশীর্বাদ করতে। এমন ভাবময় প্রাণবন্ত ভাষণ রাষ্ট্রপতির 
কাছ থেকে কমই শোনা গেছে সেন্ট্রাল হলে। 

এরপরে রাষ্ট্রপতি উন্মোচন করলেন নেতাজীর 
তৈলচিত্র। গেরুয়া বসনের বিশিষ্ট সজ্জায়. সজ্জিত দিল্লীর 
পুষ্পবর্ষণ করলেন। ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে নিলেন 
রাষ্ট্রপতি ৷ সমস্ত সেন্ট্রাল হল ‘নেতাজী জিন্দাবাদ” আর “জয় 
হিন্দ’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে 
স্বাধীনতা লাভের তিরিশ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হল নেতাজীর 
তৈলচিত্র। পালন করা হল নেতাজীর প্রতি একটি জাতীয় 
কর্তব্য। 

পার্লামেন্টের বয়োজ্যেন্ঠ অধিকারীরা বললেন 
পার্লামেন্ট ভবনে এমন হৃদয়গ্রাহী, ভাবগন্তীর মনোজ্ঞ 
অনুষ্ঠান আর কোনোদিন হয় নি। 

দূরদর্শন ও বেতারের নিরবচ্ছিন্ন জীবন্ত ব্রডকাস্টিং এবং 
সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচারের ফলে নেতাজী সম্বন্ধে 
পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে এক নতুন পরিবেশ গড়ে 
উঠল। 

এবারে সুযোগ এলো খোসলা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে 














সংক্ষিপ্ত ভাষণে কাথির সাংসদের আবার সবাইকে স্মরণ 
. করিয়ে দেওয়ার সুযোগ হল নেতাজীর প্রতি আমাদের 
জাতীয় কর্তব্য পালনের কথা-_ আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের 
এঁতিহ্যের প্রতি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদর্শন এবং নেতাজীর কী 
হল তার অনুসন্ধানের কথা। 

সবার শেষে বললেন রাষ্ট্রপতি । সব বক্তাই পাঠ করলেন 
লিখিত ভাষণ | রাষ্ট্রপতিও লিখিত ভাষণ হাতে নিয়েই শুরু 
করেছিলেন। কিন্তু নেতাজীর প্রতি রাষ্ট্রীয় সম্মান অর্পণ 
করতে করতে তার কণ্ঠস্বর আবেগের তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে 
উঠল লিখিত ভাষণ রেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলতে আরম্ভ 
আমরা তো সব 'পিগ্মি, নেতাজী একবার তিনি আসুন। 
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লোকসভায় নতুন করে আলোচনা করার। জরুরি অবস্থার 
সময়ে ইন্দিরা সরকার যে খোসলা কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ 
করেছিল তা অগ্রাহ্য করেই স্পিকার আমাকে অনুমতি 
দিলেন খোসলা কমিশনের রিপোর্টটি আলোচনা করার। 
বস্তুত জরুরি অবস্থা ঘোষণার আগে এই রিপোর্ট সম্বন্ধে 
আমার সংসদীয় ভাষণ ছিল অসমাপ্ত। কেন খোসলা কমিশন 
গ্রহণযোগ্য নয়, কেন এই রিপোর্ট শাহনওয়াজ কমিটির 
বিষয় নিরে প্রামাণ্য ঘটনার উল্লেখ করে প্রায় আড়াই ঘণ্টা 
বলার সুযোগ পেলাম। কোনো বেসরকারি সদস্যকে বলার 
জন্য এত দীর্ঘ সময় দেওয়া হয় না। বিষয়টি জাতীয় 


জয়শ্রী জর অগ্রহায়ণ ১৪১০ 


আমার বলার পরেই অধিবেশন ও আলোচনা স্থগিত রাখা 
হয় ভবিষ্যতের জন্য। 

লোকসভার সদস্যরা আমার বক্তব্য শুনলেন খুব মন 
দিয়ে। কিন্তু আমার মনে হল বক্তব্যের বিষযবস্তু সম্বন্ধে 
সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব হল না অধিকাংশ সদস্যের 
প্রচারিত কাহিনী সঠিক নয়-_ সে সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য 
ডকুমেন্টারি বই লিখেছিলাম। ভাবলাম প্রস্তাবটি ভোটে 
দেওয়ার আগে এই বইটি প্রকাশ করা প্রয়োজন। প্রকাশন 
সংস্থার মালিক ছিলেন জনতা পার্টির সংসদীয় কমিটির 
কোষাধ্যক্ষ । মোরারজীভাইযের আত্মজীবনী এবং অশোক 
মেহতার বইও প্রকাশ করেছে এই কোম্পানি। বিশেষ 


৪অনুরোধে এক মাসের মধ্যেই ৩০০ পৃষ্ঠার বইটি ছাপিয়ে 
দিলেন। যাতে বেশি লোকে পড়ার সুযোগ পায় তাই এই 
বইটির দায় রাখা হল মাত্র চল্লিশ টাকা, বইয়ের নাম দেওযা 
হল Netaji— Dead or Alive | | 

বইটি রিলিজ করার জন্য ১৯৭৭-এর ৭ মার্চ একটি 
বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল পার্লামেন্টের আনেক্স 
সভাগৃহে। পৌরোহিত্য করলেন মাননীয় স্পিকার এস. কে. 
.হেগড়ে। বইটি রিলিজ করলেন রাষ্ট্রপতি সম্ত্রীব রেড্ডি। 
বললেন হরিবিষ্ণু কামাথ ও অমিয়নাথ বসু। বইটির 
প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে মাননীয় স্পিকার অনেক প্রশংসা করলেন। 
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তথ্য আছে। 
(ক্রমশ) 


বাংলার বিপ্লবী ও সহযোগী পরিষদ 


৮ম বার্ষিকী সম্মেলন 
৪ জানুয়ারি ২০০৪, রবিবার, সকাল ৯টা থেকে 
বিধান শিশু উদ্যান 


নবীন ও প্রবীণদের মিলন মেলায় 


সানন্দে অংশগ্রহণ করুন 
যোগাযোগ 


বাংলার বিপ্লবী ও সহযোগী পরিষদ 
১৮ জ্যাকারিয়া স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 








না 


দোহা 


যখন গভীর কোনো তানে 
বেজে ওঠে অরণ্যের গান 
নিহিত সরগম বাজে তার 


জেগে ওঠে তারার আকাশ। 


যখন এই প্রাত্যহিকতা 

ঝরে যায়-- সরে ফাঁয় দূরে 
আত্মগ বিষাদের আলো 

তখন দীপ্র চেতনায় 

আমার আমারতা নিই চিনে । 


২ 
শস্যের ভিতরে স্বপ্নমালা 


পথেই পথের আঁকা রেখা 
বুকেই আকাশ নীলিমার। 


মিছেই বাহিরে শুধু খোঁজা 


- ভুলে গেলে"এই সহজতা 


সম্মুখে হা হা প্রান্তর |! 


সংক্রান্তি 


অনেকেই চলে গেছে : অনেকেই আরো 
চলে যাবে দূর সংক্রান্তির খোঁজে। 
এখানে নামকে কোনো অচেনার ছায়া। 


£ 


সলীল বিশ্বাস 
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তবুও আমি ছেড়ে যাব না কখনো 

এই নদীতীর : এই চেনা আমার ভূবন। 
এখানেই রয়ে যাব বর্ণিল উৎসবের ধ্যানে। 
চেনা শ্যাম বন জুড়ে পাতার ঝরন, 
ভাটার কঠিন টানে সরে গেছে জল, 
দুপারে দুশ্চর চর হা হাহাসে। 

যারা আছে__ তাদেরও অচেনা মনে হয়, 
দু'চোখে ঝরছে ক্রুর ছুরির ঝিলিক, 

কাছের হৃদয় সব অজানা ফসিল। 

তবু ছেড়ে যাব না কখনো এ ভুবন-_ 

এই নদীতীর : শাশ্বতীর সত্য অঙ্গীকারে 
এখানেই বসে রব কালান্তের মগ্ন সাধনায। 
এ বনে আনব ফের সবুজ প্রাণের উৎসব, 
যৌবনের জাগরণ এ নদীতে আনব আবার, 
আমার সংক্রান্তি হবে সেদিনের নতুন বেলায়। 


ছবি 
এ খোয়াই এই ছেঁড়া ধারা বালিয়াড়ি 
কারো তো হতে পারে শ্রাণের জোনাকি। 
এক ঝাক ঘাসের আচোট 
কারো কাছে হয়তো বা সুরের সানাই। 
এক ফোটা জলে থাকে সাগর অথৈ 
রূপের রূপেই আছে অরূপ-সিনান। 
কেউ চলে গেলে পথে অবেলা-বেলায় 
কাবো চোখে ভেসে ওঠে মায়াবী ভূবন! 
তখনই সত্য এ সবীজ পৃথিবী। . 


, এই ছেঁড়া ধারা আর রিক্ত খোয়াই 


ঘাসের আচোট-ভূমি-_ নন্দন তানে 
তখনই তো ভরে ওঠে স্বপ্ন ফসলে। 


শ্রীঅরবিন্দ 
দুর্গাদাস 


শ্রীঅরবিন্দের সামগ্রিক জীবনের বারো-আনাই লোকচক্ষুর 
অন্তরালে ঘটেছে। তিনি বলেছেন, “No body can write 
my life as it has not been on the surface for man 
€9 5691” তাই গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজার মতো শ্রীঅরবিন্দ ও 
শ্রীমার কথা দিয়েই তাদের সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করব। 
আমাদের এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, 
প্রীঅরবিন্দের জীবন ও কর্মধাবা এবং যোগজীবনের 
আলোচনার ক্ষেত্রে শ্রীমায়ের জীবন আলোচনাও 
অনিবার্ধরূপে এসে পড়তে বাধ্য। শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা যেন 
একই বস্তুর দুটি দিক! একটিকে ছেড়ে অপরটি পূর্ণতা লাভ 
করতে পারে না বা সম্ভব নয়। এ যেন একটি মুদ্রার দুটি 
দিকে দুটি ছাপ বা রূপ কিন্তু মূল্য এক। অগ্নি ও অগ্নির 
দাহিকা শক্তিকে বা হীরক ও হীরকদ্যুতির যেমন পৃথক 
করা সম্ভব নয় তেমনই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমাকে সম্পূর্ণ 
পৃথকভাবে দেখা বা আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ যেন 
একই সত্তার দুটি বিভাগ। 

শ্রীমা বলেছেন, “Without Him I exist not, 
without me He is unmanifest !” এর সবলার্থ হয় 
এই যে শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া শ্রীমার কোনো অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ 
শ্রীমার সমস্ত সত্তাই শ্রীঅরবিন্দের উপর পরিপূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল । অপরদিকে শ্রীমা ব্যতীত শ্রীঅরবিন্দ বিদ্যমান 
হলেও তার প্রকাশ শ্রীমার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল । 
আশ্রম গঠনেও তার ক্রমবিকাশমান কর্মধারায আমাদের 
চোখে পড়ে। 

১৮৭২ সাল, ইতালির প্রাণপুরুষ ইয়ং ইতালির স্রষ্টা 
ও নবজাগরণের হোতা জোসেফ ম্যাটসিনির লোকাস্তর ঘটে 
এবং ওই একই বছরটি ছিল ভারত রেনেসীর প্রথম 
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দীপশিখার প্রজ্লক রাজা বামমোহনের জন্মশতবর্ষ। এই 
শুভ বছরটিতেই শস্যশ্যামলা বাংলার বুকে ডা. কৃষ্ণধন 
ঘোষের গৃহে আবির্ভাব ঘটল এক উজ্জ্বল জ্যোতিক্কের। 
১৮৭২, ১৫ আগস্টেব শুভ মুহূর্তে যখন পূর্বদিগন্ত নবারুণ 
বাগে উদ্ভাসিত, তখন বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ কবি এবং বিশ্ব- 
মানবতাবাদের ও বিশ্বৈকতাবাদের প্রবক্তা ও পূজারী খাষি 
অরবিন্দকে আমরা পেলাম । এ প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণে রাখা 
দরকার যে, ‘অরবিন্দ’ নামটি তৎকালীন যুগে খুবই 
অপ্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ হয় ‘পদ্ম’ এবং 
এর একটি অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, যাহা চেতনার 
প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। 

শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায়, “আমি কোনোদিনও 
দার্শনিক বা রাজনীতিবিদ ছিলাম না, আমি কবি।” এ কথা 
বলাই বাহুল্য হবে না যে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি 
ছিলেন। তার শ্রেষ্ঠ কাব্য “সাবিত্রী”। চবিবশ হাজার পঙ্ক্তির 
একটি কবিতা যাহা বিশ্বমানবের যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান 
দিয়েছে। উদ্ঘাটিত করেছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বপরেখাকে 
এবং সোনালি আলোর নবদিগন্তকে আমাদের সামনে 
উদ্ভাসিত করেছে। 

পিতা ডা. কে. ডি. ঘোষ বিখ্যাত চিকিৎসক। মাতা 
স্বর্ণলতা খষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। পাঁচ বছর বয়সে 
শ্রীঅরবিন্দ ভর্তি হলেন দার্জিলিং-এর লরেটো কনভেন্টে। 
এক সময় তার একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টি (13107) হয়। তিনি 
বলেছেন, “I was lying down one day when I 
suddenly saw a great darkness rushing into 
me and enveloping me and the whole Uni- 
verse. After that I had great tamas darkness— 
hanging on to me all along my stay in England. 
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শ্রীঅরবিন্দ 


It left me only. when I was coming back to 
India!” | | 

এর পরে শ্রীঅরবিন্দকে ১৮৭৯ খ্রি. চলে যেতে হয় 
ইংল্যান্ডে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মাত্র সাত বছর বয়সে। এ 
সময় শ্রীঅরবিন্দের পিতা রংপুরের ডাক্তার ছিলেন এবং 
ওই সময়ে রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিস্টার গ্লেজিয়ার 
(Mr. Glazier) | শ্রীঅরবিন্দের পিতা ওই ম্যাজিস্ট্রেটের 
মাধ্যমে তারই এক নিকট আত্মীয় রেভারেন্ড ডুয়েটের 
(Rev. Drwett) তত্বাবধানে পুত্রদের রাখার ব্যবস্থা করেন 
এবং কিছুদিন পরে তাদের কনিষ্ঠ পুত্র বারীন জন্মগ্রহণ করার 
পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। শ্রীঅরবিন্দকে দীর্ঘ চতুর্দশ 
বছরের জন্য ইংল্যান্ডে থাকতে হয়েছিল। প্রথম পাচবছর 
তিনি কাটালেন ম্যানচেস্টারে, পরের বছর লন্ডনে এবং 
অপর তিন বছর কেমূ্রিজে। ডুয়েট পরিবার শ্রীঅরবিন্দের 
অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তীর শিক্ষার প্রতি বিশেষ 


যত্ববান হন। পরে কোনো একসময়ে শ্রীঅরবিন্দকে ' 


সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দ বছ 
ভাবায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও বহুস্বর্ণপদকও লাভ করেন। 
পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তার মোটেই দৃষ্টি ছিল না। দেশ- 
বিদেশের বিভিন্ন পুস্তক পাঠে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত 
রাখতেন। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিদেশী চালচলন ও 
ভাবধারায় পুরা দুরস্ত হলেও শ্রীঅরবিন্দের পিতা কে. ডি. 
ঘোষ ভারতবর্ষকে ভালোবাসতেন । ফলে ভারতে তৎকালীন 
ব্রিটিশ নৃশংসতার কাহিনীর কাটিং মাঝে মাঝে তার পুত্রদের 
কাছে পাঠাতেন। শ্রীঅরবিন্দ ওই পত্রপত্রিকার কাটিংশুলো 


* মনোযোগের সহিত পড়তেন এবং তাহার মনে দেশপ্রেমের 


অশ্সিশিখা জ্বলে ওঠে। কেমব্রিজে থাকাকালীন শ্রীঅরবিন্দ 
ইন্ডিয়ান মজলিস (Indian 148)115)-নামক ভারতীয় 
ছাত্রদের একটি গোপন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। 
পরে লন্ডনে থাকাকালীন তিনি 'Lotus and Dagger’ 
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(‘পদ্ম ও কৃপাণট নামক একটি উগ্র দেশপ্রেমিক সংঘে যোগ 
দেন। 

শ্রীঅরবিন্দেব পিতা ছিলেন অতি উচ্চত্তরের 
আপনভোলা মানুষ । তার কাছে, তার গৃহে প্রচুর আত্মীয়- 
স্বজন প্রতিপালিত হতেন। এবং তিনি কখনো কখনো 
বিলাতে পাঠরত পুত্রদের অর্থ পাঠাতেও ভূলে যেতেন। 
এই সময় রংপুরে জলকষ্টে মানুষ যখন হাহাকার করছিল 
সে সময়ে তিনি নিজব্যয়ে সেখানে একটি ক্যানাল কাটিয়ে 
দেন এবং উহা কে. ডি. ক্যানেল নামে পরিচিত হয়। তাহার 
পর তিনি খুলনা জেলাতেও গরীবদের জন্য একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং এই কারণে সাধারণ মানুষ তাকে দেবতা ' 
জ্ঞান করতেন। এই পরহিতকারী স্বার্থত্যাগী আপনভোলা 
হয়েছিল। লন্ডনের মতো শহরে তাদের ঘরে শীতকালে 
ঘর গরম রাখার জন্য কোনো চুল্লি ছিল না এবং ওই প্রচণ্ড 
শীত থেকে নিজের দেহকে রক্ষা করার মতো কোনো 
ওভারকোট তার ছিল না। তিনি এ কথাও বলেছেন যে পূর্ণ 
একবছর ধরে তাকে প্রতিদিন কয়েক টুকরো রুটি ও সামান্য 
কিছু মাখনের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে 
দুই-একটি স্যান্ডউইচ ($এn0wi০৷) ও দুই-এক কাপ চা 
যে জুটত না এমন নয় & few slices of bread) | এত 
অসুবিধার মধ্যে থাকা সত্বেও তারা তিন ভাই (41০, 
Benoybhusan, Monmohan) কোনোদিনই পিতাকে 
দোষারোপ করতেন না । সব থেকে আশ্চর্যের কথা এই যে 
বিদেশে এইরদপ কষ্টের মধ্যে থেকেও শ্রীঅরবিন্দ 
কোনোদিন অধ্যয়নে বা পড়াশুনায় বিমুখ ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন যেন ধ্যানমগ্ন যোগী। হতাশা কোনোদিন তাকে 
বিচলিত করতে পারে নি নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে! দীর্ঘ 
চতুর্দশ বৎসর প্রবাসে থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ট্রাইপস 
(Classical Tripos) ও আই.সি.এস.-এ উত্তীর্ণ হন। কিন্তু 
আই.সি.এস.-এ ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় যোগদান না করার 
দরুন শ্রীঅরবিন্দকে উত্তীর্ণ বলে স্বীকার করা হল না (মৎ 


জয়শ্রী ছু অগ্রহায়ণ ১৪১০ 


was rejected from the ICS for failing to pass 
the riding test), যদিও পরীক্ষায় তার স্থান ছিল একাদশ 
স্থানে। ১৮৯৩ খ্রি. ১২ জানুয়ারি এস. এস. কার্থেজ-নামক 
" জাহাজে শ্রীঅরবিন্দ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। এ প্রসঙ্গে 
দুটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১২ জানুয়ারি 
হচ্ছে ভারতপথিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন এবং ওই 
শুভদিনে তিনি যাত্রা করেন। মোট সাতটি বিদেশী ভাষায় 
ব্যুৎপত্তি লাভ করে শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরে এলেন ১৮৯৩ 
খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে । এবং 
১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের এমন একটি শুভ বছর যখন শ্রীঅববিন্দ 
উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, ইউরোপীয় ভাবধাবাকে 
পরিপূর্ণরূপে অধিগত করে প্রাচ্যের বুকে অধ্যাত্মবাদের এক 
নবদিগন্ত (Supramental manifestation and Inte- 
৪ral Y০৪৭) উন্মোচন করতে ভারতের মাটিতে পদার্পণ 


করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা ৫৫ 
এবং সেই মুহূর্তে তার বিশাল শান্তিলাভ হয়। অপরদিকে 
দৃষ্টি ফেরালে দেখব যে ঠিক ওই একই বছরে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রাচ্যের অধ্যাত্ম ভাবধারা ও বেদাস্তদর্শনের 
আলোয় ইউরোপ ও আমেরিকার জড়বাদী মনকে 
প্রচগুভাবে আলোড়িত করে তাদের সামনে এক সোনালি 
যুগের নবদিগন্তের বাতায়ন দ্বার উন্মোচিত করলেন। আবার 
ওই একই সমবে মহাত্মা গান্ধী যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার 
অন্ধকারের দেশের নিপীড়িত মানুষের মনে শোষণ মুক্তির 


সংগ্রামের আলো জ্বালাতে । সব দিক থেকেই এই বছরটি - 


শুভ বছর। শ্রীঅরবিন্দের ভারতে পদার্পণেব শতবর্ষ পূর্তি 
হয়েছে ১৯৯৩ সালে। 


জয়শ্রীর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা এখনো পাওয়া যাচ্ছে 
বিপ্লবী লীলা রায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা 
বিপ্লবী অনিল রায় জন্মদিবস সংখ্যা ১৪০৬ 
বিপ্লবী অনিল রায় ১০০তম জন্মদিবস সংখ্যা ১৪০৭ 


দেশবন্ধু সংখ্যা ১৪০৭ 
শরৎচন্দ্র বসু সংখ্যা ১৪০৭ 


শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ সংখ্যা ১৪০৭ 
সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর শতবর্ষ সংখ্যা ১৪০৯ 


এছাড়া 


বিপ্লবী সুনীল দাস স্মরণ সংখ্যা ৪০ টাকা 
জয়শ্রী হীরকজয়ন্তী গ্রন্থ ৬০ টাকা 
জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ ১২০ টাকা 


৪২৮ 








~~ 


ধারাবাহিক রচনা : পর্ব ১১ 
কার্তিক ১৪১০-এর পর 


ডাকটিকিটে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 
ড. প্রবীরকুমার লাহা 


৭৮ আবুল খাদের, ফৌজা সিং সত্যেন্দ্রন্দ্র বর্ধন : এঁরা 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ ফৌজের সঙ্গে ছিলেন। এঁদের বীবত্ব 
ও ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ ডাকটিকিট ২৬.৯ ১৯৯৮ প্রকাশিত 
হয়, মূল্য ২ টাকা। 
৭৯. কোনজিলাল দুবে - সম্পাদক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মুদ্রণ 
খ্যা ৬ লক্ষ, শিটে স্ট্যাম্প ৪০টি। 
৮০. জননায়ক দেবেশ্বর শর্মা (১০.১০.১৮৯৬ - ১.৮. 

১৯৯৩) :আসামের স্বাধীনতা যোদ্ধা, সমাজকর্মী । সম্পাদক। 
জন্মভূমি’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা । প্রকাশকাল ১০.১০.১৯৯৬ ২ 
টাকা বঙ হলুদ, বাদামী, মুদ্রণ সংখ্যা ৪ লক্ষ, শিটে স্ট্যাম্প 
সংখ্যা ৪০। 

৮১. উধম সিং : জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের নাক মাইকেল 
ডায়ারকে ১৩.৩.১৯৪০ তারিখে লন্ডনে হত্যা করেন। ১৯১৯ 
সালের ওপ্ডায়াবেব হত্যালীলা সাধনের পরও এতদিন মৃত্যু 
তার পশ্চাত ধাওয়া কববে তিনি ভাবেন নি। ১৩ মার্চ ১৯৪০ 
লন্ডনে তার বাসগৃহে 0101 Room of the Coxton Hall) 
উধম সিং তাকে গুলি করে হত্যা কবেন। এপ্রিল ১৯৪১ Bow 
986৪1 পুলিস কোর্টে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। প্রকাশকাল 
৩১.৭.১৯৯২, মূল্য দু'টাকা রঙ ধূসর, বাদামি ও কালো, মুদ্রণ 
সংখ্যা ৬ লক্ষ, প্রতি শিটে ডাকটিকিট সংখ্যা ৩৫। 

৮১. শ্যামলাল গুপ্ত : অসহযোগ আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকাবী, 
জাতীয় সংগীতের হিন্দি সুবকাব। গান্ধীজীর সহযোগী । প্রকাশকাল 
৪.৩.১৯১৭, ১ টাকা, ৪ লক্ষ, প্রতি শিটে ৩৫টি রঙ ফ্যাকাশে 
বাদামী কমলা। 

৮২. সৈয়দ আহমেদ খান ' আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাতা এবং খিলাফত আন্দোলনে নথিভুক্ত । প্রকাশকাল 
২৭.৫.১৯৯৮, রঙ ধূসব বাদামি, মুদ্রণ সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৯৭৩। 
১৫.৮ ২০০১ প্রকাশিত সামাজিক ও রাজনীতিতে মহান নেতা 
শীর্ষক ডাকটিকিট মালায চিত্রিত হয়েছেন - 

৮৩. বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত ১৯০০-১৯৯১):জহরলাল নেহরুব 
কনিষ্ঠা ভগিনী। গান্ধীজীব সহযোগী। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ 
নেন (১৯৩২) কারারুদ্ধ হন৷ বিভিন্ন সমযে যুক্তবা্ট্র (১৯৩৯- 


৪২৯ 


১৯৫১) যুক্তরাজ্য, সোভিযেৎ রাশিয়া (১৯৫৫-৬২) ভারতীয় 
রাষ্ট্রদূত, বাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাবতীয় প্রথম মহিলা 
প্রতিনিধি (১৯৫৩-৫৪), লোকসভা সদস্যা (১৯৬৪ ও ১৯৬৭) 
মহাবাষ্ট্রেব বাজ্যপাল (১৯৬২-৬৪), প্রথম মহিলা মন্ত্রী 
(উত্তরপ্রদেশ, ১৯৩৬)। 

৮৪. দেওয়ান বাহাদুর আর শ্রীনিবাস (১৮৫৯-১৯৪৫) 
স্বাধীনতা সংগ্রামী। “আদি দ্রাবিড় মহাজানা সভা” সংগঠিত করেন। 
নিপীড়িতদের মুখপত্র £4/41)47 সম্পাদনা করেন। 

৮৫. যুগল চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৫): ১৯২১ সালে বিহারে 
অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। গান্ধীবাদী ও 
জাতীযতাবাদী নেতা ১৯৩৭, ১৯৪৬ বিহারের মন্ত্রী ছিলেন। 
৮৬. রাধাগোবিন্দ বড়ুয়া (১৯০০-১৯৭৫) :'আসাম ট্রিবিউন” 
এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক (১৯৩৯)। এই ডাকটিকিট আলায 
প্রতিটি চারবঙের স্ট্যাম্প ৬ লক্ষ মুদ্রিত হয় ম্যাট ক্রমো কাগজে । 
শিটে স্ট্যাম্প সংখ্যা ৪০,ছিদ্রম ১৩.৫১৫১৩.৫ সাইজ ২.৯৯৩.৯ 
সেমি. নকশাকাব সাংখ্য সামন্ত (প্রথমদিনের খাম) অলোকা 
সামন্ত (ডাক মোহর)। মুদ্রণ ক্যালকাটা সিকুরিটি প্রেস। 


ডাকটিকিটের ছবি 


ইতিপূর্বে কাজি নজরুল ইসলামের ডাকটিকিট প্রসঙ্গে আমাদের 
বক্তব্য পৰিবেশিত হয়েছে কিন্তু সেসময় ডাকটিকিট সমূহের 
ছবি প্রকাশ করা যায় নি। ভাবতে ১৯৯৮ সালে পশ্চাৎপটে 
হলুদ ও সিপিয়ায নজকলের চিত্রসহ ৩ টাকা মুল্যেব 
ডাকটিকিটও বাংলাদেশে বিভিন্ন সময তিনটি ডাকটিকিট 
প্রকাশিত হয় ১ হালকা সবুজের উপর কালোতে নজরুলের 
ছবি! ২১.৮.১৯৭৭ মূল্য ৪০ পযসা, সঙ্গে কবিতা উষার দুয়ার 
হানি’ আঘাত... বাধার বিশ্ব্যাচল”। ২ বক্তিমআভাব উপর খয়েরী 
রঙের ছবি, দাম ২.২৫ পযসা “বল বীব চির উন্নত মম শিব’ 
এগুলি প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে । ৩. শতবর্ষে নীল আকাশের 
পশ্চাৎপটে কাজী নজরুল দাম ৬ টাকা। নিঙ্গলিখিত বিবরণে 
ডাকটিকিট যা প্রকাশ কবা যায় নি তা এখন প্রকাশ করা হল। 
৭২, ৭৪, ৭৬ ও ৭৭1 


SR 
লরাহণোঢেত্ণ . BANGLADESH 


FRR NOU 200. 


৮৩,-৮৪; ৮৫, ৮৬ 
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গানের স্বরলিপি 








7 
ৃঁ অনিল রায় 
যদি সংসারে মোরে আনিলে, কেন সংশয় দিলে মনে? 
যদি কাছে নাহি রবে, দূরে গিয়ে তবে কেন ডাকো ক্ষণে ক্ষণে? 
যদি পথ দিলে, কেন পাথেয় না দিলে, প্রেম নাহি দিলে অন্তরে ! 
j এই শুষ্ক মরুতে জীবন-কুসুম ফুটাইব কোন্‌ মন্তরে? 
যদি তিমির নিশীথে ডাক দিয়ে পথে, পথ-দীপ নাহি জ্বালো 
এই অনন্ত আধারে অন্ধ নয়নে কে বা দেখাইবে আলো? 
বন 
হাজার দোলায় মন দোলে, হায়, দিশাহারা শতভুলে। 
যদি অকুল সাগরে, দুর্যোগ ঝড়ে, হাল নাহি ধরো তুমি, 
কেমনে মিলিবে ওপারের তীর, কামনার শ্যামভূমি।। 
কথা ও সুর : শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় স্বরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত (বায়) 
রাগ : কীর্তন : একতালা-দুই দুই ভাগে বারো মাত্রায় তাল এবং শ্রী সদাণুপ্ত 
তবলার একটি বোল (বাদক রসসৃষ্টির জন্য অন্য কোনো বোলও বাজাতে পারেন) 
ধিন্‌ ধিন্‌ | ধাগে তেরেকেটে | থুন না কৎ তা | ধাগে তেরেকেটে ধিন্‌ ধাধা 
X ০ "২ ০ ৩ ৪ 
মাত্রা: ১ ২ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
pl 
b মা মা 
য দি 
মা পা পা পা পা ধপা মপা মপধা পা মগা গা মা 
সং সা রে মো রে ০ নি লে কে ন 
. I 
মা পা পা পা পধা পমা পা পধা না নল পা ধা 
স ং শ য় দি লে ম নে ০. ০ য দি 
এ পা রা র্সা চি 
গর কা ছে না হি র বে দূ রে গি য়ে ত বে 
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জয়শ্রী শ্ অগ্রহায়ণ ১৪১০ 
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৪৩২ 


++ [মা পা পা পা পধা পমা পা পধনা না না 

| হা ল না হি ধু. রো তু মি তি, 5 ০. ০ 
পা র্সা | সাস সা র্সা | পা র্সা | সাঁর্সা | সরা না 
কে ম নে মি লি বে ও পা রে র তী র 
না সাঁ না ধা পধা পমা পা পধা | না না [|| "সদ 
কা ম না র শ্যা ম্‌ ভূ মি ০ 0 





‘যদি সংসারে মোরে আনিলে...’ গানটি বারোমাত্রায় একতালে তিন-তিন ছন্দেও মন্দলয়ে গাইলে ভালো লাগে। তখন 
একতালের মাত্রাভাগ এই প্রকার : 

৩ 

১০ ১১ রা 


২ 











৭ ৮ ৯ 


“পৃথিবীর সে গান গাহিব কেমন করে। 
পুড়েছিলে তুমি সেই কবে লঙ্কায় গৌরবে 
“দেবকুমারের কবিতা অবক্ষয়ের বর্ণনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি । বর্তমানের 
রুগ্ণ পৃথিবীর রুদ্ধ আঝেষ্টনীর মধ্যে থেকেও উদ্ধ আকাশে তারকার সন্ধানে যাত্রা 
পুত করেছে। তাই ‘পৃথিবীর সে গান গাহিব কেমন করে’ কাব্যসংগ্রহের আরম্ভ যখন 
হচ্ছে হতাশা ও যন্ত্রণার প্রকাশে, শেষ হয়েছে অনাগত শিশুদের কঠে বিহঙ্গ সঙ্গীত 

শ্রবণের প্রত্যাশায়।” | 
-_অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন আচার্য, তিরুপত্রি সংস্কৃত বিশ্ববিধ্যালয় 
| প্রাক্তন উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
2. প্রাপ্তিস্থান 
জয়শ্রী প্রকাশন || ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 
দাম : পঞ্চাশ টাকা নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা ৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট 
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জয়শ্রী হর অগ্রহায়ণ ১৪১০ 


জয়শ্রী 


সুভাষচন্দ্র বসু 
জন্মশতবর্ধ গ্রন্থ, 


নেতাজীর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী বিপ্লবী লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'জয়শ্রী'ই 
বাংলা তথা ভারতের একমাত্র পত্রিকা যা ১৯৩৮ সাল হরিপুরা কংগ্রেসের সময়কাল 
থেকে অদ্যাবধি নিরবচ্ছিন্নভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ, বাণী ও তৎসংশ্লিষ্ট 
ইতিহাস প্রচার করে চলেছে। 


সমগ্র গ্রন্থটি অপ্রকাশিত দিললিপি ও আত্মকথা, স্মৃতিকথা-স্মৃতিচারণ, সুভাষ-পর্ব, 
নেতাজী-পর্ব, মূল্যায়ন, জন্মশতবর্ধ উপলক্ষে রচিত বাংলা ও ইংরাজি রচনা প্রভৃতি 
বিভাগে বিভক্ত। বিপ্লবী, সহপাঠী, এতিহাঁসিক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, জননেতা, 


সাংবাদিক, বিজ্ঞানী ও নেতাজী গবেষকদের রচনা থাকবে। থাকবে অসংখ্য আলোকচিত্র। 
গ্রন্থ সম্পাদনায় আছেন ‘জয়শ্রী'র সম্পাদকীয় পর্যদ 'জয়শ্রী'র বর্তমান সম্পাদক ও 
নেতাজী-জীবনাদর্শ প্রচারে নিরলস সংগ্রামী সমর গুহ ও আরো বহু কৃতি ব্যক্তি। 
প্রতি কপির মূল্য ৩৫০ টাকী। 
জয়ন্তীর গ্রাহক ও অনুরাগীদের জন্য ২৫০ টাকা। 
এই গ্রস্থটি সংগ্রহ করতে চাইলে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন 
জয়শ্রী প্রকাশন 
১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 
জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্ট 


২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬ 


/ 





গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
| শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
বৃহৎ পকেট গীতা 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 
গদ্যানুবাদ ২২.০০, ২০.০০ 
সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 


২৫.০০ 





১১০.০০ 
৫০,০০ 


১২০.০০ 


৩০,০০ 
২৫.০০ 
৬০.০০ 


২০০.০০ 


“স্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্ট্রের অক্ষয় 
কীর্তি । তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। 

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামাযণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালীপ্রসম সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতদিন বাংলা ভাষা 


থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর হৃদয়-মন্দিবে।” 
ডঃ মহানামব্রত ব্গাচারী 


শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম-_ শ্রীকৃষ্ণতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
| আশ্চর্য আলোচনা শ্রাগীতা পরিপূরক গ্রন্থ ৷ 
শ্রীনীলিমাঘোষ এম. এ. বি. টি. 
বিদ্যাসাগর 8.00 


৩০.০০ 


| ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) 





প্রেসিডেন্সী লহিব্রেরী।। ১৫ বঙ্ি ম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 





ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়।-_ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে! __আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার ধষি) বাজার চলিত অযত্বসম্ভূত সাধারণ 
জীবনী-গ্রস্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিন্তাশীলতাষ উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। __-অল ইন্ডিয়া রেডিও 

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। __আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 
প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সন্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।-_আকাশবাণী 


২০০.০০ 
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নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড গুলিতে। স্বাধীনতার পর . 


নানা অপচেষ্টায় ফে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 
জয়শ্রী প্রকাশনের ‘সুভাষ-রচনাবলী’ তার প্রকৃষ্ট জবাব। . 


বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 
“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা__ বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার অভিভাষণ 


'.. প্রকাশিত হইলেও দুলপ্রাপ্য। সুতরাং; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির 


জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই 
অভাব দূর করিবার জন্য জয়শ্রী প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা 


করিয়াছেন।” '  -_-ড.রমেশচন্দ্র মজুমদার . .. 
“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজী জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় Co 


সকল লেখায়_ তীর বন্য, তীর প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তীর কথা সবই যেন 


১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 
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সম্পাদকীয় 


শ্রীসৃভাষচন্দ্র বসু 
পূর্বাশ্রম, সন্যাস__ ততঃ কিম্‌! 


ভারতভাগ্যবিধাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১০৭তম জন্ম- 
বার্ষিকীতে ‘জয়শ্রী’র সর্বস্ব-উজার করা প্রণাম নিবেদন করি। 
সেই মহাশক্তিধর অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের নিকট যুবসমাজের 


4" পক্ষ থেকে প্রার্থনা, নিশ্চেষ্ট, নিবীর্য, পথভ্রষ্ট, আত্মসুখে মগ্ন 


যুবসমাজের যেন সম্বিত ফিরে আসে-_ যুবশক্তির 
জাগরণের প্রার্থনা জানিয়ে এবারকার জন্মদিনে আমাদের 
নিবেদন শুরু করছি। 

দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত যে শক্তি 
তার যেন প্রকাশ ঘটছে__ তারই সুচনায় পূর্ব এশীয় 
দেশসমুহের যৌথ উদ্যোগে ইসলামাবাদে যে সার্ক সম্মেলন 
হয়ে গেল তার ক্রমপরিণতির প্রতি আমাদের নজর রাখতে 
হচ্ছে। আর একই সঙ্গে যে পরিবারের রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক 
প্রচারে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্তুতি ভিন্ন 
এতদিন কিছুই হয় নি এবং সেই স্তুতিও আজ টিকিয়ে রাখা 
১৮ সম্ভব হচ্ছেনা। বর্তমান বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় সাম্প্রতিক চাটিল 
কাগজপত্রে এডুইনা মাউন্টব্যাটেন ও পণ্ডিত নেহরুর 
ঘনিষ্ঠতার কেচ্ছা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। ভারতের 
শাসনব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠান করেও যার ব্যক্তিগত 
জীবন উচ্ছত্বল ও যড়রিপুর বন্ধনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেই 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে দেশবাসীর প্রাপ্তির 
কিছু নেই, বরং এই দীর্ঘ সময় দেশবাসী শাসকদলের 
ক্রমাগত প্রচারে পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যহীন জীবনযাত্রায় দিশেহারা। 
যুবসমাজকে এই বড়রিপুর আকর্ষণ ও বন্ধন থেকে শুধুমাত্র 
পণ্ডিত নেহরু জমানা নয় কংগ্রেস থেকে ক্রম বিশ্লিষ্ট বিভিন্ন 


স্থ রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিত্ব, সবচেয়ে বিস্ময়কর তথাকথিত 


8৪১ 


বামদলের অধিকাংশ নেতা ও কর্মী সে গুণে গুণান্বিত,ফলে . 
যুবসমাজের শৈশব থেকে কোনো আদর্শ পথে উদ্দীপিত 
করা সম্ভব হয় নি। 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের চিদাকাশে উদিত 
প্রতিভাসূর্য শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, 
স্বামী বিবেকানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, রমণ মহর্ষি, 
চিত্তরঞ্জন দাশ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখের এবং তাদের 
পর্যন্ত আবির্ভূত যুবসমাজ ত্যাগ ও সেবার মহিমায় দেশকে 
মহিমান্বিত করেছিলেন-_ পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় 
সে জাতীয় বাতাবরণ হয়েছে লক্ষ্যচ্যুত। আজ বঙ্গভঙ্গের, 
জাতীয় জাগরণের শতবর্ষ উদ্যাপনের প্রাকৃকালে পুনরায় 
১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর ছিন্নসূত্রকে যুক্ত করার ও যুবশক্তির 
সম্বিৎ ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হই। আমার সে নিবেদনের 
পূর্বে যাঁকে প্রণাম জানিয়ে এই রচনার সূচনা করেছিলাম 
তার রূপটি প্রকাশ করতে ‘গীতা’ থেকে উদ্ধৃত করি : 
পশ্য মে পার্থ রপাণি শতশোহথ সহত্রশঃ। 
নানাবিধানি, দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।। ৫ 
পশ্যাদিত্যান্‌ বসুন্‌ রুদ্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা। 
বহুনাদৃষ্টপৃবর্বাণি পশ্যাণ্চর্য্যানি ভারত।| ৬ 
গীতা, শ্লোক ১১।| ৫-৬ 
[শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি 
বিশিষ্ট শত শত, সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট আমার 
এই অদ্ভুত রূপ দর্শন করো। ৫ 


জয়শ্রী জজ পৌয ১৪১০ 


অবতারণা-_যার সর্বাধিনায়ক তিনি স্বয়ং। নিন্দুকদের নানা ধু 
হাস্য-পরিহাস-_ ভারতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লন্ডনে ). 


হে ভারত, এই আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, 
একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ 
দর্শন করো; পূর্বে যাহা কখনো দেখ নাই, তেমন বহুবিধ 
আশ্চর্য বস্তু দর্শন করো । ৬] 

ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রকে বুঝতে হলে গীতা, রামায়ণ, 
মহাভারত অনুধ্যান একান্ত প্রয়োজন। এ কোনো 
অতিশয়োক্তি নয়, তার কোনো খণ্ডিত প্রকাশে বিমুগ্ধ হলে 
হবেনা-_ তাঁর অখণ্ড রূপটি আমাদের চিদাকাশে উদ্ভাসিত 
হওয়া প্রয়োজন-_ তবেই অনুগমন বা অনুসরণ যথার্থ হবে। 


বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় এই রূপটি প্রকট করার চেষ্টা 


করেছিলেন। 

বর্তমান অবস্থার বিবরণ ও বিশ্লেষণের পূর্বে গীতায় উক্ত 
ওই রূপের অনুভাবনায় সুভাষচন্দ্রের ১৮ আগস্ট ১৯৪৫- 
এর পূর্বেকার রূপটি সংক্ষেপে অর্থাৎ তাঁর পূর্বাশ্রমের 
স্বরূপটি বিবৃত করি। ২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭, বেলা ১২-১৫ 
চিরপথিক ভারতপথিক সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব। ইংরাজি 
স্কুলে প্রাথমিক পাঠ শুরু এবং ক্রমে শিক্ষাগুরু, বেণীমাধব 
দাশের তত্বাবধানে দেশজ স্কুলে বিকাশ-_ দেশভক্তি, ত্যাগ, 
সেবা ও মোক্ষলাভের চেষ্টা, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে 
সংগ্রাম-সংঘর্ধ, প্রেসিডেন্সি কলেজের সংঘর্ষ, 
জাতীয়তাবোধের প্রকাশ, কলেজের শিক্ষার পরিসমাপ্তি, 
- কৃতিত্ব এবং চাকুরি প্রত্যাখ্যান, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জনকে রাজনৈতিক গুরুরূপে গ্রহণ । ত্যাগ ও সেবার 
কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ, সুদূর বর্মায় কারাবন্দী 
ও পরে কারামুক্তি, যুবসমাজ ও তরুণ ভারতকে গড়ার 
দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রকৃত জীবনচর্ধা অনুশীলনের নির্দেশ এবং 
১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে তার রাজনৈতিক লক্ষ্য 
প্রকাশ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ, এবং একই সঙ্গে 
ভবিষ্যতের সামরিক বাহিনীর একটি নান্দীমুখের 





৪৪২ 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পেশ-_ একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক 
রাজনীতি ও প্রেক্ষাপট, তার গতিপ্রকৃতি স্বচক্ষে দর্শন, 
অনুধাবন ও ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ ইন্টেলেকচুয়ালদের (যার 
প্রতিশব্দ বুদ্ধিজীবীতে ব্যাখ্যা হয় না) সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 
দীর্ঘ আলোচনা, দেশে প্রত্যাবর্তন, কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচিত-_- আধুনিক ভারত ও স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন ও 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিবেদন। 


প্রাচীনপন্থী, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ স্থবির -৯- 


নেতৃত্বের সঙ্গে মতের অমিল ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব জটিল 
রাজনৈতিক মঞ্চে পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাব এক 
চূড়ান্ত সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিল। একদিকে গান্ধীজী ও 
গান্ধী-অনুসারী, অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রক্ষায় 
ভারতের স্বাধীনতা লাভের শেষ আঘাত হানার দুর্দম 
অভিগ্পা__ ত্যক্ত-বিরক্ত সুভাষচন্দ্রের দ্রুত দেশে একটি 
নতুন মঞ্চ নির্মাণ-_ ফরওয়ার্ড ব্লক মঞ্চ । এই মঞ্চে বাংলা 
তথা ভারতের সমগ্র বিপ্লবী শক্তি সমবেত হল-_ 
সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব সকলে স্বীকার করে নিল। নবতর যুদ্ধে 
ভারতের মধ্যে থেকে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে সংগ্রামের নানা 
বাধা অনুভব করে দেশের কর্মসূচীর দায়িত্ব কতিপয় অনুগামী 
সহযোগীর উপর অর্পণ করে সুদূর জার্মানিতে গমন। দেশের 
এই সহযোগীদের মধ্যে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, 
বিপ্লবী অনিল রায়, বিপ্লবী লীলা রায়, বিপ্লবী সত্যরঞ্জন বক্সী 
প্রমুখ উল্লেখ্য। রাশিয়া-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হরে জার্মানিতে 
অধিষ্ঠান, আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠন, ভারতীয় লিজিয়নের 
মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার অভিযান-_ কিন্তু সর্বদা 
রাশিয়া সম্বন্ধে সচেতন। কোনো কটুবাক্য নয় সর্বদা 
একটি সমমানসিকতার বাতাবরণ রাখার চেস্টা । আন্তর্জাতিক 
রাজনীতিতে হিটলারের ভুল পদক্ষেপ, তার একগুয়ে উগ্রতা 


EE 


শি 


A 


ফ্যাসিবাদের পতন আসন্ন অনুমান করে সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণ-%-. 


পূর্ব এশীয়ার রঙ্গমঞ্চে অবতরণ, মহাবিপ্রবী রাসবিহারী বসু- 


এ 


সম্পাদকীয় 


পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সম্মেলন ও সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, দ্রুত ভারত সীমান্ত 
অভিমুখে যাত্রা, ইতোমধ্যে আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠন, 
অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের ঘোষণা, সুভাষচন্দ্রের নেতাজীর 
মহিমায় উত্তরণ। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ও সোভিয়েত 
সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরাজের পক্ষে গেল, জাপানের পরাজয় 
ও আত্মসমর্পণ। ভারতের দ্বারে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর 
কশাঘাত ও পরে প্রত্যাবর্তন। নেতাজী আত্মসমর্পণ করলেন 
না, যুদ্ধবিরতি (০6859175) ঘোষণা করলেন । একটি বলদৃপ্ত 
রাষ্ট্রের সাহসী অভিযান । যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক 
পরিমগ্ডল বিবেচনা করে বহু পূর্ব থেকেই তার প্রস্তুতি 
চলছিল। তিনি বুঝেছিলেন ব্রিটিশ রাজশক্তি পরাজিত হবে 
না, কিন্তু তার মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে-- দিকে দিকে, দেশে 
দেশে তার দেওয়া স্বাধীনতার মন্ত্র, বিধ্বংসী রূপ নেবে 
এবং যুদ্বোত্তর পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে খান খান 
হয়ে যাবে। রাশিয়ার সঙ্গে যে দোস্তি ছিল তাও যুদ্ধোত্তর 
কালে অচিরেই ছিন্ন হবে। নয়া আন্তর্জাতিক (জোটবন্ধনে 
ব্রিটিশরাজ ও মার্কিন সাম্রাজ্য হবে একপক্ষ, সাম্যবাদী রাষ্ট্র 
চিন্তায় স্পষ্ট ও উজ্জ্বল ছিল। তাই তিনি কখনো রাশিয়ার 


" বিরুদ্ধে একটি বিরূপ শব্দও উচ্চারণ করেন নি। তা ছাড়া 


তিনি বহুপূর্বেই রাশিয়ায় তার দূত পাঠিয়েছিলেন, 
চেয়েছিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যাতে রাশিয়ায় 
সাময়িক আশ্রয় নিতে পারেন। তার সে পরিকল্পনা জাপানের 
উচ্চতর কর্তৃপক্ষ জানতেন এবং সে অনুযায়ী তারা অত্যন্ত 
গোপন ও মন্তুপুপ্তির মাধ্যমে একটি ছক রচেছিলেন। যে 
ছকে নেতাজীকে রাশিয়া-অধিকৃত অঞ্চলে নিরাপদে 
পৌছানো সম্ভব। নেতাজী ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তাইহোকু 
বিমানঘাটি থেকে স্যালি বস্বারের আড়ালে এবং একটি 
বিমান দুর্ঘটনার কাহিনীর ধৌয়াশার মধ্য দিয়ে রাশিয়ার 
অধিকৃত অঞ্চলে পা রাখলেন। তার রাশিয়ায় অবস্থান এবং 


- পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে চীনে গমনের সংবাদ ইন্টারপ্রেস 
প্রচারিত সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্রিতে নথিভুক্ত হয়েছে। 
সুভাষচন্দ্র-_ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বাশ্রমের ইতিবৃত্ত এই 
পর্যস্ত। এই সময়কার চীনে তার উপস্থিতির কথা স্বয়ং 
শরৎচন্দ্র বসু তার মেজদাও The Nation পত্রিকায় 
প্রকাশিত Netaji in Red China-শীর্ষক বিবৃতিতে (৭ 
অক্টোবর ১৯৪৯) প্রকাশ করেছেন। 

এর পর নতুন ইতিহাস নতুন অভিযাত্রা, চীনের 
তিব্বতের উপর আগ্রাসী, আক্রমণ ও নিজ অত্তিত্ব বিস্তার, 
এ নিয়ে লাসায় লাগল সংঘর্ষ । এই সংঘর্ষের নেতা ছিলেন 
খাম্পাদের মধ্যে এক পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব চীনা-কর্তৃপক্ষ 
তিব্বত দখল ও দালাই লামা, পাঞ্চেন লামাকে পুতুল 
বানাতে উদ্যোগী হলে দালাই লামা বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিলেন। 
লাসায় খাম্পাদের মধ্যে একজন “জেনারেল ডেথ’ (Dalai 
Lama, Lowell Thomas Jr.) এই পরিচয়ে আবির্ভূত 
হয়ে অত্যন্ত সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে চীনা সৈন্যবাহিনীকে 
পর্যুদস্ত করে দালাই লামাকে ভারত সীমান্তে পৌছে দিলেন। 
ইনি ‘শিব’ বা ‘জেনারেল ডেথ’ রূপেই পরিচিত ছিলেন। 
ভারত সীমান্তে তার আগমন পঞ্চাশের দশকে। তার পর 
নেপাল, উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তার বসবাস 
ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে যোগাযোগ । বহুতর নামেও যাঁর 
পরিচিতি স্বামীজী, মেনডিকাস, সৎগুরুদেব, পথিক ফকীর 
প্রভৃতি। কোনো একসময় এই সন্ন্যাসী স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় 
ঘটে শ্রীঅতুল সেনের। অতুল সেন প্রখ্যাত এতিহাসিক 
রমেশচন্দ্র মজুমদারকে বিষয়টি বলেন এবং রমেশচন্দ্র 
মজুমদার, তার এই কথোপকথন ‘জয়শ্রী'র পাতায় লিপিবদ্ধ 
করে রাখেন-- কিন্ত সন্ন্যাসীর গোপন অবস্থান অজ্ঞাত 
রাখার প্রতিশ্র্ণত ভঙ্গ করে অতুল সেন পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরুকে চিঠি লিখে তার উপস্থিতির কথা ব্যক্ত করলেন। 
সন্ন্যাসী কষ্ট হয়ে অতুল সেনের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ 
করলেন। কিন্তু সূর্যের উপস্থিতি যেমন মেঘের আড়ালে 
থাকলে উত্তাপ অনুভব করা যায়, তেমনি লক্ষ্ৌ, 
নৈমিযারশ্য, অযোধ্যা, ফৈজাবাদ, বস্তী প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে 
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দীর্ঘ সময় যাবৎ তার অবস্থান অনুভূত হতে থাকে। কোনো 
সূত্রে সংবাদ পেয়ে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের 
ডা. পবিত্রমোহন রায় উত্তর ভারতে নৈমিষারণ্যে তার 
" নেতার সন্ধান-পরিক্রমণ করে নেতার সন্ধান,পান। প্রথম 
দিকে কোনো বাক্যালাপ নয়, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান, প্রথম 
প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসের আবেদন। ডা. রায় কলকাতায় 
এসে স্বউদ্যোগে সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা 
রায়ের নিকট এসে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে সহায়তা কামনা 
করেন। লীলা রায় কিছুদিনের নিরলস চেষ্টায় সমস্ত চাহিদা 
পূরণ করেন-_ পরবর্তীকালে নৈমিষারণ্যে লীলা রায়, সমর 
গুহ, শৈল সেন ও অনিল দাস (রেণু)-_ (যিনি আজাদ- 
হিন্দ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৬ আগস্ট ১৯৪৫ 
জেনারেল ভৌসলেকে এক চিঠিতে নেতাজী এঁকে অস্ত্রশস্ত্র, 
অর্থরুরী ও ট্রাব্সমিটার সেট দিতে নির্দেশ দেন। অনিল দাস 
অস্ত্রশস্ত্র, ট্রান্সমিটার যন্ত্র পেয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী 
নেতাজীর নির্দেশের অপেক্ষায় ব্যাঙ্ককে ছিলেন। কিন্তু 
পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত কোনো সাড়া না পেয়ে স্বদেশে ফিরে 
আসেন) যান। নৈমিষারণ্যে লীলা রায়কে সন্ন্যাসী ফকীর 
তার ব্যবহৃত একটি কাপ প্লেট, গেরুয়া কাপড়ের বন্ধনে 
প্রতীক উপহার স্বরূপ পাঠান। 

লীলা রায়ের দিনলিপিতে উল্লেখ, ২৯। ৩। ৬৩ 
বিকেলের দিকে এলো শ্রীকান্ত ও জগদম্থা (শ্রীকান্ত আজও 
জীবিত ৯৩, জগদম্বা = মাতাজী-_ সেবিকা প্রয়াত) ‘একটু 
অবাক হলাম-_ সেই একই কথাবার্তা তারপর cup saucer 
এক 5901” এখানে লীলা রায়ের অবস্থান ২১-৩১ মার্চ 
১৯৬৩। শিরোনাম 07 Mission Work | 

এর পর কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, সন্তোষ ভট্টাচার্য, 
সুনীল দাস, শৈলেন্দ্রসুন্দর দাস, অপূর্ব ঘোষ, দুলাল নন্দী 
প্রমুখ “শীলা রায় জীবিত থাকাকালীন প্রেরিত হন এবং বিপ্লবী 
লীলা রায়ের প্রয়াণের পর বিজয় নাগও তার সান্নিধ্যে যান। 
কোনো এক সময় অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী আশুতোষ 
কালীও ডা. পবিত্রমোহন রায়ের সঙ্গে সন্ন্যাসীর দর্শনে যান। 


এ ছাড়া সুনীল গুপ্তরও যোগাযোগ ছিল। লীলা রায় যেদিন 
এই পুনরাগমন ও সংস্পর্শে আসেন, সেদিন থেকে তার 
দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে এক নিরলস 
সাধনায় নিমগ্ন হন ও সন্যাসীকে ‘লিডার’ অভিধায় চিহিন্ত 
করেন। তার সামান্য স্বস্তি ও সেবায় আত্মনিবেদন করেন। 
এই নিবেদনে তার প্রেরিত সব প্রতিনিধিই' সেই মানসিকতা 
বজায় রেখেছিলেন। সংকল্প শুধুমাত্র এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর 
শারীরিক স্বস্তি ও আনন্দ বর্ধন। সেই কর্মকাণ্ডের তালিকা 
দীর্ঘ। কোনোদিন পূর্বাশ্রমের প্রশ্ন তোলেন নি, পূর্বাশ্রমের 
প্রসঙ্গের জের টেনে কোনো প্রচার বা প্রকাশের উদ্যোগ 
নেন নি। এই মন্তরণ্প্তি কঠিন অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত 
হয়েছে। লীলা রায়কে প্রদত্ত সেই কাপ প্লেটটি এমারজেন্সির 
সময় গড়িয়ায় বিজয় নাগের আবাস থেকে সবার 
অনুপস্থিতিতে দরজা ভেঙে অপহৃত হয়-_ এটি সাধারণ 
অপহরণ নয়। মাননীয় বিচারপতি মনোজকুমার মুখার্জীর 
তত্বাবধানে যে নেতাজী অনুসন্ধান কমিশন গঠিত হয়েছে 
তাতে এই: প্রসঙ্গগুলি এসেছে। লীলা রায় আত্মতুষ্টি বা 
আত্মপ্রচারের জন্য এই দায়িত্ব পাল্ন করেন নি। “লিডারেনর 
কমলাকান্ত ঘোষ প্রেরিত হন এবং তার 01870515 অনুযায়ী 
প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডা. এস. কে. দাস সেন্তোষকুমার 
দাস, মসজিদবাড়ি স্ট্রীট) নিয়মিত তার চিকিৎসা করেন 
দীর্ঘ অনিয়ম, যুদ্ধক্ষেত্রে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাড়ানোয় তার 
একটি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হয়েছিল। “ভেরিকোজ ভেইন" সেই 
সঙ্গে প্রাচীন অর্শ__ এইসব প্রাচীন রোগ থেকে লীলা রায়ের 
চেষ্টায় এবং চিকিৎসকের নিরন্তর সাধনায় উপশম হয়। 

ভারতে তার অবস্থানের সংবাদ কি লীলা রায় কাউকে 
দিয়েছিলেন? 

হ্যা, তার উপস্থিতির সংবাদ, অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার 
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রায় মারফৎ জানানো হয়), আশর। কউদ্দীন আহমদ চৌধুরী, ৫ 
ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, আশুতোষ গাঙ্গুলী, বীণা ভৌমিক 


( 


সম্পাদকীয় 


১. প্রমুখকে দিয়েছিলেন। হেমচন্দ্র ঘোষ ও সত্যরঞ্জন বক্সীকেও 


ক 


দিয়েছিলেন। তার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে হরিবিষ্ণু কামাথ, 
নিশীথনাথ কুণ্ড, পাটনার প্রখ্যাত আইনজীবী বসস্তকুমার 
ঘোষকে জানিয়েছিলেন। আর অন্তরঙ্গ সহকর্মী প্রায় 
৪০জনকে গোপন বৈঠকে মাঝে মাঝে কিছু ব্যক্ত করতেন। 
এই বৈঠকটি “স্পেশাল” নামে চিহ্নিত ছিল এবং বিষয়বস্তু 
থাকতো “লিডার” । এখানে যারা মিলিত হতেন তারা নিয়মিত 
এই বিরাট কর্মযজ্ঞে তাদের সাধ্যমতো আর্থিক সহায়তা 
দিতেন। নানাজনের সহায়তায় সন্ন্যাসী ফকীরের সামন্যতম 
দৈনন্দিন ব্যয়নির্বাহ হত। তার সেজদা সুরেশচন্দ্র বসুও 
ক. এই যোগাযোগের সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 

পূর্বশ্রিম ও সন্ন্যাসের কর্মকাণ্ডে যারা যুক্ত হয়েছেন__ 
যাঁরা তাদের সর্বস্ব অর্পণ করেছেন তাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করি। বিশেষ করে কবিরাজ কমলাকান্ত ঘোষ, সুনীল 
দাস ও সন্তোষ ভট্টাচার্যের অকল্পনীয় ত্যাগ, সেবা ও 
আত্মদান। যে মহৎ সাধনায় এতগুলি মানুষ মুখ বুজে তাদের 
নেত্রীর নির্দেশ মেনে চলেছেন তা আগামীদিনের ইতিহাস 
একদিন ব্যক্ত করবে। কিন্ত চতুর্দিকে যে প্রচারের দামামা 
বেজে চলেছে সেখানে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করাও 
'জয়আ'র দায় বলে মনে হয়েছে। 

পৃবর্শিমে সুভাষচন্দ্র-নেতাজী এবং সন্ন্যাসজীবনের 
ভগবানজী মেন্ডিকাস, পথিক ফকীর__ এক অখণ্ড ভারতের 


"স্বপ্ন রূপায়ণে__ এশীয়া মহাদেশের একটি জোট নির্মাণ, 


যার নেতৃত্বে থাকবে ভারত-_তার স্বপ্ন দেখেছিলেন ।তার 
রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এশীয় 
ফেডারেশনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, 
গ্রেটার ইস্ট এশীয়া সম্মেলন সেই স্বপ্ন রূপায়ণের 
অভিব্যক্তি । আজকের সার্ক, এশীয় কারেন্সি, সন্ত্রাসবাদ দমনে 
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যৌথ উদ্যোগ, ১৮৫৭-র স্মরণ ও ভারত, পাকিস্তান ও 
বাংলাদেশে যৌথভাবে পালনের প্রস্তাব কি কারো স্বপ্ন 
রূপায়ণের পরোক্ষ ইঙ্গিত? ইতিহাস ও আগামীদিনের 
ঘটনাবলী তা ব্যক্ত করবে। 
একদিন যে যুবশক্তিকে আহান জানিয়েছিলেন, আজ পুনরায় 
তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে নতুন যুগের যুবসমাজকে সে 
আহ্বান জানাই। জাগো যুবশক্তি- _ সমস্ত কলুষ, আয়াস 
জয় করে নবভারত রচনায় উদ্যোগী হও । একদিন যার 
পদতলে প্রণাম মন্ত্রটি উচ্চারণের সৌভাগ্য হয়েছিল__- আজ 
এই শুভ মুহূর্তে তা বার বার উচ্চারণ করি 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত তে সবর্বত এব সর্ব্ব। 
অনন্ত বীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্রং সর্বং সমাপ্লোযি 
ততোহসি সবর্বঃ।| 
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পুজ্যশ্ব 
গুরুরগরীয়ান্‌। 
বিমার কুডোহন্যো 
লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব 
১১৪০৩ ৪৩ 
[তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করি, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার 
করি; হে সর্বস্বরূপ, সর্বত্রই তুমি, তোমাকে সকল দিকেই . 
পরাক্রম। তুমি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সুতরাং তুমিই 
সমত্ভ। ৪০ 
হে অমিত প্রভাব, তুমিই এই চরাচর সমস্ত লোকের 
পিতা, তুমি পৃজ্য, গুরু ও গুরু হইতে গুরুতর, ব্রিজগতে 
তোমার তুল্য কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ থাকিবে 
কি প্রকারে” ৪৩] 


নেতাজী স্মরণে 
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 


[ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১০. ৭ ১৮৮৫-১৩. ৭. ১৯৬৯) বিশিষ্ট ভাষাতত্বিদ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ে 
এম.এ. আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বসিরহাট কোর্টে ওকালতি করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরূপে 
কাজ করেন ও ১৯২১-এ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যুপকবূপে যোগদান করেন। তিরিশ 
বছর অধ্যাপনার পর তিনি রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার বিভাগীয় প্রধানরূাপে যোগদান করেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 
চর্যাপদাবলী-বিষয়ে গবেষণার জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হন। চর্যাপদ যে বাংলাভাষায় রচিত তা তিনিই প্রথম 


প্রমাণিত করেন। 


তাকে পূর্ব পাকিস্তানে ‘ভাষা আন্দোলন'-এর জনক বলা যায। যে আন্দোলনের ফলশ্র্তি স্বাধীন বাংলাদেশ। সমর গুহর সঙ্গে 
তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং দেশ বিভাগের পর ঢাকা থেকে 'পূর্ববঙ্গের জনমত’ প্রকাশ করলে প্রথম বর্ষের নেতাজী সংখ্যায় 


(২৩ জানুয়ারি 





আমি নেতাজীর চরিত্র দেখে বিস্মিত হই। ভেতো বাঙালির 
ঘরে জন্মে তিনি কী করে ডিনামাইটের মতো তেজস্বিতা 
পেলেন, এই কথা ভাবি। সরকারের রক্ষীদের চক্ষে ধূলি 
দিয়ে একেবারে জার্মানিতে হিটলারের সামনে গিয়ে 
উপস্থিত, তার পর ডুবো জাহাজে একেবারে সিঙ্গাপুরে এসে 
হাজির। তার পর তাকে দেখি ভারতবাসীকে স্বাধীনতার 
অগ্নিমন্ত্ে দীক্ষা দিয়ে এক জীবনমরণ সংগ্রামে নেতৃত্ব গ্রহণ। 
তার পর মণিপুর পর্যন্ত অভিযান। অবশেষে রহস্যজনক 
ভাবে কর্মক্ষেত্র হতে তার তন্তর্ধান। এমন বিস্ময়কর জীবন 
জগতে আর কার ছিল ' 

আমার মনে হয়, তার সমস্ত কর্মচেষ্টার মধ্যে ছিল তার 


১৯৪৯) ড. শহীদুল্লাহ বর্তমান অনুভবটি লিপিবদ্ধ করেন। সম্পাদক] 
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অন্তরের লুকানো স্বাধীনতার 
উচ্ছাস। তিনি সত্যিই আকুল প্রেমিকের মতো দেশকে 
ভালোবেসেছিলেন। দেশ বলতে কেবল দেশের মাটি নয়, 
দেশের সমস্ত মানুষগুলি ছিল তার প্রেমের পাত্র। সেখানে 
ধর্ম, ভাষা, বর্ণের কোনো ভেদ-বিচার ছিল না, হিন্দু- 
মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, বাঙালি, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, 
মাদ্রাজী, ব্রাহ্মণ, শূদ্ৰ তার কাছে কোনো ভেদ ছিল না। 
তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই, কিন্তু তাব আদর্শ 
আমাদের মধ্যে আছে। তার শরীর ধ্বংস হতে পারে; কিন্তু 
নেতাজী জিন্দাবাদ । 


জন্যে এক আগ্নেয়গিরির = 


+ 


নেতাজী 
সৈয়দ মুজতবা আলী 


আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের মতো 
মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করা অন্ধের হতী-দর্শনের ন্যায়। 
তৎসত্বেও যে আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী দর্শনে প্রবৃত্ত হয়েছি 
তার প্রধান কারণ, আমাদের মতো অর্বাচীন লেখকেরা যখন 
মহাপুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য ওই একমাত্র পদ্থাই খোলা 
পায়, তখন তার শ্রদ্ধাবেগ তাকে অন্ধত্বের চরমে পৌছিয়ে 
দেয়__ শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্য তখন আমাদের চেয়ে 
সহস্রগুণে উত্তম লেখককেও বাচাল করে তোলে। 

দ্বিতীয় কারণ, এক চীনা গুণী জনৈক ইংরেজকে ভাঙা ভাঙা 
পাত্র ক্ষুদ্র। জল তাতে ওঠে অতি সামান্য! কিন্ত আমার শোক 
নেই-- মাই কাপ্‌ইজ্স্মল-_ বাট আই ড্রিঙ্ক অফতেনার (My 
cup is small but I drink oftener) 

আমাদের পাত্র ছোটো, কিন্তু যদি সুভাষ-সরোবর থেকে 
আমরা সে পাত্র ঘন ঘন ভবে নিই তা হলে শেষ পর্যন্ত সরোবর 
নিঃশেষ হোক আর নাই হোক, আমাদের তৃষ্ণা নিবৃত্তি নিশ্চয়ই 
হবে। আমার পাত্রে উঠেছে দুই গণ্ডুষ জল, অথবা বলব, আমি 
অন্ধ, হাত দিয়ে ফেলেছি সৌভাগ্যক্ৰমে দুটি দীতেরই উপর। 
অবশ্য সব অন্ধই ভাবে, সেই সব চেয়ে মহামূল্যবান স্থলে হাত 
দিযে ফেলেছে, কাজেই এ-অদ্ধের অভিমত আত্মস্তরিতাপ্রসৃতও 
হতেপারে। . 

প্রথম, বর্মায় সুভাষচন্দ্র কী কৌশলে হিন্দু-মুসলমান-শিখকে 
এক করতে পেরেছিলেন? এবং শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে ফেরার 
পরও এঁদের অধিকাংশ অখণ্ড বাহিনীরূপে আত্মপরিচয় দিতে 
চেয়েছিলেন। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের সাইগন আসার কুপূর্বে 
রাসবিহারী বসু অনেক চেষ্টা করেও কোনো আজাদ-হিন্দ ফৌজ 
গড়ে তুলতে পারেন নি। অথচ রাসবিহারী বসু সুভাবচন্দ্রের 
তুলনায় জাপানিদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত ছিলেন 


- জাপান-ফেরতা ভারতীয়দের মুখে শুনেছি রাসবিহারী বসুকে ' 


ক 


জিজ্ঞাসা না করে জাপান সরকার কখনো কোনো ভারতীয়কে 
জাপানে থাকবার ছাড়পত্র মঞ্জুব করত না। 
একদিকে যেমন দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র ‘আজাদ হিন্দ? 
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কৃতজ্ঞ মুসলমানেরা তাকে ‘নেতাজী’ নাম দিয়ে হৃদয়ে তুলে 
নিয়েছে _ কাইদ-ই-আকবর’ বা ওই জাতীয় কোনো দুরূহ 
আরবি খেতাব তীকে দেবার প্রয়োজন তারা বোধ করে নি। 
পাঠকের স্মবণ থাকতে পারে, তখন এ-দেশে হিন্দী-উর্দু সমস্যা 
কংগেসকে প্রায়ই বিচলিত কবত, অথচ দেখি সুভাষচন্দ্রকে এ 
সমস্যা একবারের তরেও কাতর করতে পারে নি। বেতারে আমি 
সুভাষচন্দ্রের প্রায় সব বক্তৃতা শুনেছি এবং প্রতিবারই বিস্ময় 
মেনেছি হিন্দী-উর্দুর অতীত এ ভাষা নেতাজী শিখলেন কী করে? 
নেতাজী তে শব্দতাত্তিক ছিলেন না, ভাষার কলাকৌশল আয়ত্ত 
করবার মতো অজস্র সময়ও তো তার ছিল না। এ-রহস্যের 
একমাত্র সমাধান এই যে, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, 
দেশকে সত্যই যিনি প্রাণমন সর্বচৈতন্য সর্বানুভূতি দিয়ে 
ভালোবাসেন, সাম্প্রদাযিক কলহের বহু উে্ব নির্ঘদ্ পুণ্যলোকে 
যিনি অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ 
খযির মতো দর্শন করেছেন, বাক্যবন্মাতার ওষ্টাগ্রে বিরাজ করেন। 
তিনি যে-ভাষা ব্যবহার করেন, সে-ভাষা সত্যেব ভাষা, ন্যায়ের 
ভাষা, প্রেমের ভাষা । সে-ভাষা শুদ্ধ হিন্দী অপেক্ষাও বিশুদ্ধ 
হিন্দী, শুদ্ধ উর্দু অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে-ভাষা তার নিজস্ব 
ভাষা । এই ভাষাই মহাত্মাজীর আদর্শ ভাষা ছিল। 

নিজের মনকে বহুবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, সুভাষচন্দ্র না- 
হয় সর্বদ্বন্দের উর্ধ্বে উড্ভীয়মান ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্যকে 
তিনি কী করে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করলেন? যে উত্তর 
শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করেছি, সেটা ঠিক কি না জানি না,আমার মনে 
হয়, সুভাষচন্দ্র শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতা দূর করার জন্য কখনো 
কোমর বেঁধে আসরে নামেন নি। আমার মনে হয়, সুভাষচন্দ্র 
এমন এক বৃহত্তর জাজ্ল্যমান আদর্শ জনগণের সম্মুখে উপস্থিত 
করতে পেরেছিলেন, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, এমন এক 
সর্বজনগ্রহণীয় বীবজনকাম্য পন্থা দেখাতে পেরেছিলেন যে, কি 
হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ সকলেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা 
সম্পূর্ণ ভূলে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান 
করেছিলেন । আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সুভাষচন্দ্র 
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. _ আমরা জানি, জাপান চেয়েছিল সুভাষচন্দ্র ও তীর সৈন্যগণ 
যেন জাপানি ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে লড়েন (মুফতী এবং আবদুর . ৬ 


বলছেন, ‘আগুন লেগেছে, চলো আগুন নেভাই, এই আমার 
হাতে জল। তোমরাও জল নিযে এসো সুভাষচন্দ্র কিন্তু এ 
কথা বলছেন না, “আগুন নেভাতে হলে হিন্দু-মুসলমানকে প্রথম 
এক হতে হবে, তার পর আগুন নেভাতে হবে। এসো প্রথমে 
মিটিং করি, প্যাক্ট বানাই, শিলমোহর লাগাই, তার পর স্বরাজ।' 

বৃহত্তর আদর্শের সামনে দাড়িয়ে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ 
করেছে-_ তা সে ব্যক্তিগত স্বার্থই হোক আর সাম্প্রদায়িক 


্বার্থই হোক__ এ তো কিছু অভূতপূর্ব জিনিস নয়। স্বীকার ' 


করি এ জিনিস বিরল। তাই এ রকম আদর্শ দেদীপ্যমান করতে 
পারেন অতি অল্প লোকই, তাই সুভাষচন্দ্রের মতো নেতা বিরল। 


রশীদ জর্মনিকে সে সুযোগ দিয়েও বাধ্য করতে পারেন নি)। ' 


ও তার ফৌজের নেতা । আমার রাষ্ট্র নির্বাসনে বটে, কিন্তু সে- 
রাষ্ট্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম! যদি চাও, তবে সে রাষ্ট্রকে স্বীকার 
করার গৌরব তোমরা অর্জন করতে পারো । যদি ইচ্ছা হয়, তবে 
অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিতে পারো-_ এক স্বাধীন রাষ্ট্র যে-রকম 
অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রকে মিত্রভাবে ধার দেয়, কিন্ত আমি কোনো 


. ভিক্ষা চাই না এবং আমার সৈন্যগণ "আজাদ-হিন্দ” ভিন্ন অন্য 


দ্বিতীয় যে গজদন্ত আমি অনুভব করতে পেরেছি, সেটি ' 
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বরণ করে দেশোদ্ধারের জন্য মার্কিন-ইংরেজের শক্রপক্ষকে . 


সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথম জেরুজালেমের 


্যান্ডমুফতী এবং দ্বিতীয় ইরাকের আবদুর রশীদ। এঁদের দুজনই 


আপন আপন দেশের একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি 


আমাদের নেতাজী । তিনি ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান নেতা ছিলেন 


“না। 


আপন আপন যশ এবং চরিত্রবল। প্রথম দুজনের স্বজাতি ছিল - 


উত্তর আফ্রিকায়, অথচ শেষপর্যন্ত দেখা গেল এঁদের কেউই 


ইংরেজের সঙ্গে লড়তে পারলেন না ;শুধু তাই নয়, জর্মন রমেল, 


যখন উত্তর আফ্রিকায় বিজয় অভিযানে বেরুলেন, তখন এঁদের 
কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবারও প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন 
না। এঁদের কেউই জর্মন সরকারকেআপন ব্যক্তিত্ব দিযে অভিভূত 
করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাদের গতি হল আর পাঁচজনের 
মতো ইতালি থেকে বেতার যোগে আরবিতে বক্তৃতা দিয়ে 
“প্রোপাগ্যান্ডা' করার! 

অথচ, পশ্য, পশ্য সুভাষচন্দ্র কী অলৌকিক কর্ম সমাধান 
করলেন। স্বাধীন রাষ্ট্র নির্মাণ করে, ইংরেজের ‘গর্ব ভারতীয় 
সৈন্যদের” এক করে, আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করে তিনি 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। বর্মা-মালয়ের হাজার হাজার 
ভারতবাসী সর্বস্ব তার হাতে তুলে দিল, স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রাণ 
দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। 
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কোনো রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে যুদ্ধ করবে না।” 
এই ইন্দ্রজাল কী করে সম্ভব হল? সুভাষচন্দ্রের আত্মাভিমান 


“ যেমন তাকে বাঁচিয়েছিল জাপানের বশ্যতা না করা থেকে, তেমনি 


তার গভীর অন্তুষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, জাপান 
তার কথামতো চলতে বাধ্য হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কত 
গুণ, কত কুটবুদ্ধি, কত দুঃসাহস কত নির্বিকার ধৈর্য, রত 
চরিত্রবলের প্রয়োজন হয়েছিল, আমাদের মতো সাধারণ লোক 
কি তার কল্পনাও করতে পারে। . 

কপর্দকহীন, সামর্থযসম্বলহীন সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে একা 
দীঁড়িয়ে-- প্রথম দেখি এই ছবি। তার পর দেখি, সেই সুভাষচন্দ্র 
নেতাজীরূপে স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বাধীন সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে 
দাঁড়িয়ে, ভারতেরই এক কোণে। 

যতই বিশ্লেষণ করি-না-কেন, এই দুই ছবির মাঝখানের 
পর্যায়গুলো ইন্দ্রজাল__ ভানুমতীই থেকে যায়। এ যুগে না 
জন্মে এ কাহিনী ইতিহাসে পড়লে কখনোই বিশ্বাস করতুম না। 

“জিন্দাবাদ নেতাজী । 


সৈয়দ মুজতবা আলীর জম্ম ১৯০৪ সালে। এ বছর তার জন্মশতবর্ষ 
নানা আয়োজনের মধ্যে উদ্যাপিত হবে। তিনি ছিলেন বনুভাষাবিদ্‌। 
ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা ও আরবি, 


ফারসি উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, গুজরাটি, মারাঠি প্রভৃতি প্রাচ্য ও ভারতীয় . 


ভাষায় ছিল তার দখল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে তার এই ছোট্র. 
রচনাটি মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. থেকে প্রকাশিত “সৈয়দ 
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মুজতবা আলী রচনাবলী" প্রথম খণ্ড থেকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে রি 


সংকলিত। 


_-সম্পাদ 


ile 


নেতাজী কি ফিরে আসবেন? 


এ. এন. সরকার* 


সংবাদ পত্র জগতে ১৯৪৫ ইংরেজির আগস্ট মাসের প্রথম 
দিককার নিষ্প্রদীপের পর এই মর্মে কানাঘুষা শোনা যাইতে 
থাকে যে যুদ্ধের সমাপ্তি আসন্ন! এবং সেজন্য প্রাথনিক 
শলাপরামর্শের মহড়া চলিতেছে। ব্যাংকক রেডিও হইতে 
৪ আগস্টের বৈকালীন অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয় যে রাশিয়া 
জাপা'নর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মাঞ্চুরিয়ার অংশ 
বিশেষে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রোতৃমহলে ইহাতে প্রভূত 
চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত খবর জানার জন্য ব্যগ্রতা দেখা 
দেয়। পরদিন ভোরে আজাদ-হিন্দ সংঘের প্রধান কর্মকেন্দ্রে 
যাওয়াকালীন আমি ইহার ভারপ্রাপ্ত ছিলাম) লক্ষ্য করি 
যে, তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং একদল জাপানি 
বাহিনীকে রুট্‌ মার্চ করিতে দেখি এবং জাপ-সামরিক প্রধান 
কার্যালয়ে সেনাবাহিনীর প্রস্তুতিরও লক্ষণ দেখা যায়। আমি 
যথারীতি প্রকৃত সংবাদ আশা করিতেছিলাম এবং ইহা 
আমাদের অবগতির জন্য জাপানি লিয়াজন অফিস হইতে 


আসে। 


নেতাজী তখন সোনানে। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে এই 
প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না! জরুরি পরিষদের বৈঠকে 
সিদ্ধান্তে নেতাজীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং 
ইতিমধ্যে ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে তাহাকে ওয়াকিবহাল 
রাখার কথা স্থির হয়। জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলে, তাহার মিত্র জাপান যে প্রকার রাশিয়ার সহিত 
মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল, রাশিয়ার সহিত আমাদের সম্পর্কও 
ঠিক একই প্রকারের ছিল। অর্থাৎ আমরা জাপানের মিত্র 
হইলেও রশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম না। কিন্তু 
আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন ছাড়াও বাস্তব রাজনীতির ভিত্তিতে 


5525558555 


* প্রাক্তন সচিব, অস্থাধী আজাদ-হিন্দ সরকার। 
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পরিস্থিতির বিশদ পর্যালোচনা দ্বারা আরো বহু বিষয় 
এইক্ষেত্রে চিন্তনীয় ছিল। | 
এক সপ্তাহ পর মিত্রপক্ষ-কর্তৃক জাপানের আত্মসমর্পণ 
দাবির সংবাদ পাওয়া গেল এবং ইহাও জানা গেল যে 
জাপান এই প্রস্তাব গভীরভাবে বিবেচনা করিতেছে। ইহার 
পরদিনের সংবাদে জানা গেল যে জাপান সাধারণভাবে এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রস্তাবের বিস্তৃত বিষয়-সমুহের 
আলোচনা চলিতেছে। সমগ্র ব্যাংকক নগরী আলোচনামুখর , 
এবং দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিল। পরে অবশ্য বুঝা 
গেল যে মালয় এবং বর্মাতে আত্মসমর্পণের বার্তা প্রচারিত 
হইতে দেওয়া হয় নাই। এই দুই জায়গাতে জাপ-নিয়ন্ত্রণাধীন 
রেডিও থাকাতে এই সম্পর্কে কঠোর নীরবতা অবলম্বিত 
হইয়াছিল। কিন্তু বহির্জগতের সঙ্গে ব্যাংকক রেডিওর 
সংযোগ থাকাতে ওই দিন বৈকালেই সমগ্ন শ্যামদেশে 
সংবাদটি প্রচারিত হইয়া যায়।-বার্তাটির আকস্মিকতা ও 
অপ্রত্যাশিত অনেক দায়িত্বশীল মহলে এবং উচুদরের 
আলোচনায় ইহাকে ইঙ্গ-মার্কিন অপপ্রচারের চুড়ান্ত 
নিদর্শনরূপেই ব্যাখ্যা করা হয়। 


জাপানি নীরবতা 


এই সম্পর্কে জাপ-মহল সম্পূর্ণতই নিশ্চুপ ছিলেন। আমি 
সোজাসুজি মেজর জেনারেল ভৌসলের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিয়া ইহার পুঙ্থানুপুঙ্খ খাবতীয় বিষয় আলোচনা 
করি। সর্বশেষে জাপানি লিয়াজন অফিসের ভারপ্রাপ্ত 
কর্মকর্তার নিকটে পরদিন. সকালে গিয়া প্রকৃত সংবাদ 
নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমরা করি। আমরা লে. জেনারেল 
ইশোদানে ফোনে ডাকি, অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি 
ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দান ও অন্যান্য বিষয়ে আলাপ 
করিতে থাকেন। খুব সম্ভব তিনিও নিজের মনকে চোখ 
ঠাওরাইতে ছিলেন। আলাপ শেষে আমি যুদ্ধের অবস্থা 
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জানিতে চাই। কিন্তু ইশোদা প্রকৃত বিষয় চাপিয়া যাইতেছেন 
বলিয়া বোধ হইল। তখন ভোসলে সোজাসুজি জাপানের 
আত্মসমর্পণের সংবাদের জনরবের প্রতি তাহার মনোযোগ 
আকর্ষণ করিলে তিনি পাশ কাটাইয়াই মন্তব্য করিলেন যে 
তাঁহার কাছে কোনো সরকারি সংবাদ নাই । আমাদের পক্ষে 
ইহাই যথেষ্ট ছিল এবং আমরা সংঘের কার্যালয়ে তাড়াতাড়ি 
আসিয়া সম্মিলিতভাবে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈয়ার 
করিয়া নিলাম! লিয়াজন অফিসের মস্তিষ্ক ক. কাগাওরার 
চুড়ান্ত রূপ দিলাম। আমি ১৩ আগস্ট সোনান যাওয়ার 
ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে রওনা হইলাম। 
নেতাজীর কাছে ব্যক্তিগতভাবে পৌছানোর জন্য জরুরি 
বার্তাসমূহ ও অন্যান্য গোপনীয় কাগজপত্র আমর সঙ্গে 
নিলাম। দুপুরের পরে সোনানে পৌছিয়াই আমি সোজা 
ক্যান্টন-এ নেতাজীর বাসভবনে চলিয়া গেলাম। সেখানে 
বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে আমার উপস্থিতি সকলেই 
প্রত্যাশা করিতেছেন। নেতাজীর দেহরক্ষী ক্যাপ্টেন সমসের 
সিং আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম 
গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। নেতাজীর একটি দীত 
উঠানো হওয়াতে তিনি তখন নিক্রিত ছিলেন। কিছু সময় 
পরে অনুসন্ধান লইবার জন্য ক্যাপ্টেন সাহেব উপর তলায় 
গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়াই আমাকে নেতাজীর সামনে 
লইয়া গেলেন। সেখানে নেতাজী এবং আমি একা রহিলাম। 
মালাককা প্রণালীর মুখে দ্বিতলের প্রশস্ত বারান্দায় চেয়ারে 
উপবিষ্ট নেতাজী আমাকে তাঁহার পাশেই একখানি চেয়ারে 
বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রাথমিক খোঁজ-খবর নেওয়ার 
পর আমি তাহার হাতে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাসহ সমস্ত 
গোপনীয় কাগজপত্র সাজাইয়া দিলাম। 


আলোর শিখা | 

কাগজ পড়িতে পড়িতে নেতাজীর হত্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ এবং 
দস্তপঙ্ক্তি একত্র সংবদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার নয়ন যুগল 
হইতে যেন বিদ্যুত্বহ্ছি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাহাকে 


সমুদয় বিষয় ও অন্যান্য অনুসঙ্গী ঘটনাসমূহ বিস্তৃতভাবে 
বুঝাইয়া দেওয়া হইল। জাপানিদের আত্মসমর্পণের ফলে 
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উদ্ভুত সমুদয় অবস্থা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল। 
নেতাজী তাহার নিজস্ব শর্টওয়েভ রোডিওযোগে এই সংবাদ 
পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। এই রেডিও ব্যবহারের 
অনুমতি একমাত্র তাহাকেই জাপানিরা দেয়। তবুও নেতাজী 
সঠিক সংবাদের জন্য জাপানি লিয়াজন অফিসে খোঁজ 
নিলেন। কিন্তু সেখানে আলোচ্য বিষয়ের বাহিরের সংবাদ 
পাওয়া গেল এবং ইহাতে কোনো কিছুর স্পষ্ট ধারণা করা 
সম্ভব হইল না। আমাদের চাপে বাধ্য হইয়া লিয়াজন অফিস 
হইতে একজন কর্মচারী প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনিও 
সংবাদের কোনো বাক্তবতা প্রদানে সমর্থ হইলেন না। 
কর্মচারীটিকে রাষ্ট্রপতি নেতাজীর এক-হুকুমনামাসহ বিদায় 
দেওয়া হইল। উহাতে লিয়াজন অফিসের প্রধান কর্মকর্তাকে 
বলা হয়। লিয়াজন অফিসের বড়োকর্তা কর্নেল মুরাটাকে 
আসিয়া নেতাজীর সহিত দেখা করিতে এবং সংবাদের 
সত্যতা স্বীকার কিংবা অস্বীকার করিতে লিখা হয়। সঙ্গে 
সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রীপরিষদ এবং 
আজাদর্মহন্দ ফৌজের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দের এক 
বৈঠকের ব্যবস্থার জন্য তিনি আমাকে বলিলেন। এখানে 
উল্লেখযোগ্য জাপানি মিলিটারির সদর অফিসেও এই সম্পর্ক, 
বেসরকারিভাবে অনুসন্ধান করিয়া কোনো সংবাদ পাওয়া 
সম্ভব হয় নাই। তাহাদের প্রদত্ত সংবাদ একপ্রকার অনির্দিষ্ট 
প্রকৃতির এবং এড়াইয়া যাওয়া গোছের ছিল। কেননা 
জাপানিরাও কখনো সংগ্রামে গৌরবময় মৃত্যু বরণের 
পরিবর্তে প্রনিজনক আত্মসমর্পণের কথা বিশ্বাস করিত না। 

“সমুদ্রে গেলে বিস্তীর্ণ জলধিতে গা ভাসাইয়া দাও, আর 
পর্বতে উঠিলে তৃণপুঞ্জের সহিত একাত্ম হও”-_ এই 
জাপানি কবিতাই তাহাদের মূলমন্ত্র ছিল। 

পরদিন ১৪ আগস্ট কর্নেল মারুতা নেতাজীর ভবনে 
আসেন। তাহারা উভয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক একত্রে ছিলেন। 
এই সাক্ষাৎকারে নেতাজী এমন সব সংবাদ আদায় করিয়া 
লইতে সমর্থ হইলেন যাহাতে জাপানিদের আত্মসমর্পণের 
সংবাদ সমর্থিত হয়। আমি তাহার সহিত দেখা করা মাত্রই 
আমি ইহা সংগ্রহ করিতে পারি। আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
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নেতাজী কি ফিরে আসবেন? 
৯. করিবে ইহা উপলব্ধি করিয়া নেতাজী জাতীয় এবং 


অনস্তরজাতীয় পটভূমিতে এই প্রকার কার্যের যৌক্তিকতা ও 
আইনের দিক হইতে ইহার অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
আমাকে যখন এই প্রকার কার্যের আইনসম্মত অবস্থা 
জিজ্ঞাসা করা হইল এবং যে মহৎ সম্মান আমি গৌরবের 
সহিত অনুভব করিলাম-__. আমি জবাব দিলাম যে 
আত্মসমর্পণের সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে আমরা সেই পথ 
অনুসরণ করিতে বাধ্য। কেননা-_ আমরা অধিকৃত দেশে 
সংগ্রাম করিতেছি। অন্যথা আমরা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
ফেলিব। আমি আরো বলিলাম যে, আমাদের জাতীয় 
সম্মানের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে আমরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম 
চালাইতে যাইতে পারি। কিন্তু ইহা দ্বারা আমাদের শক্তিশালী 
মিত্রের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে যাহা আমরা কেহই 
পছন্দ করি না বরং ঘৃণাই করি। আমি যখন কথা 
বলিতেছিলাম নেতাজী তখন বাদামী রঙের পোশাক পরিহিত 
অবস্থায় গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তিনি 
গুরুগন্তীর কণ্ঠে বলিলেন যে সেই রাত্রেই একটা সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে হইবে এবং অগৌণে যেন সভা আহৃত হয়। 
নেতাজী আমার উপরই প্রাথমিক কাজ চালাইবার ভার অর্পণ 
করিলেন। তিনি বলিলেন আন্তর্জাতিক অবস্থা, আইনের 
ব্যবস্থা এবং বর্তমান ঘটনাবলীর পটভূমিতে যেন বিষয়টি 
আলোচিত হয়। 


মন্ত্রিসভার বৈঠক 

পরিষদ এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের উচ্চ-কর্মচারীদিগের 
এক সভার অধিবেশন হয়। বৈঠকে নেতাজীকে কেন্দ্রস্থলে 
রাখিয়া একদিক মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ ও অপর দিকে 


অনুসরণ করিয়া আমরাও আত্মসমর্পণ করিব কিনা? এই 
সময়ে নেতাজী বলিলেন যে, যদিও সরকারিভাবে জাপানের 
আত্মসমর্পণের সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবুও তাহারা 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া নিলেও আমরা 
তাহাদিগকে অনুসরণ করার কথা কোনো প্রকারেই চিন্তা 
করিতে পার না। 


হয় জয় অথবা মৃত্যু 


নেতাজী আরো বলিলেন যে জাপানিদের চাইতে আমাদের 
অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা জাপানিদের ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ 
দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে প্রাধান্য লাভের যুদ্ধ কিন্তু 
আমাদের যুদ্ধ স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ। এই বিষয়টির উপরই 
বারবার গুরুত্ব দেওয়া হইল যে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে 
আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়া চরম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে 
পারি এবং এখানে সাফল্য অথবা অসাফল্যের কোনো প্রশ্নই 
উঠে না। 

বাংলার বিপ্লবীদের ন্যায় আমাদের এই সংগ্রামও 
আদর্শবাদেরই সংগ্রাম! সেখানে মুষ্টিমেয় তরুণ ব্রিটিশের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দেশবাসীর কল্পনা এবং সর্বদেশের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

নেতাজীর বক্তব্য অনুসরণে আমরা এই সিদ্ধান্তেই 
পৌছিলাম যে দায়িত্বশীল মহল হইতে আত্মসমর্পণের 
সংবাদের সত্যতা নির্ণয় আবশ্যক। আর এইপ্রকার কার্য 
পদ্ধতির দ্বারা আমাদের উপর য়ে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে 
তাহাও কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে বুঝা প্রয়োজন। সর্বশেষে 
ইহা স্থির হইল যে নেতাজী স্বয়ং জাপান গিয়া প্রধানমন্ত্রী 
এবং সম্ভব হইলে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎক্রমে সম্পূর্ণ ও 
সঠিক সংবাদ জানিবেন ও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কর্তব্য 


' নির্ধারণ করিবেন। তাহার উপর এই সম্পর্কে চূড়ান্ত অধিকার 


আজাদ-হিন্দ বাহিনীর কর্মচারীবৃন্দ উপবেশন করেন। এক ' 


নাতিদীৰ্ঘ বক্তৃতায় আমি সভার সম্মুখে বিষয়টি ব্যাখ্যা 
করিলাম এবং এই সম্পর্কে অন্যান্য যাবতীয় তথ্য উপস্থিত 


. করিয়া সভাকে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলিলাম । আমি 
+ বিশেষভাবে ইহার উপর জোর দিলাম যে জাপানিদের 
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দেওয়া হইল। 

অনেক সময় ব্যাপিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেও 
নেতাজী সর্বশেষে আমাদের কথাই গ্রহণ করিলেন। তিনি 
বলিলেন যে আইনানুগত পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি সরকারের 
সিদ্ধান্ত এবং সামরিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী 


জয়শ্রী ঘা পৌষ ১৪১০ 


জাপানে গিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবেন 
এবং এই সম্পর্কে স্বাধীনভাবে তাহার কোনো কিছু করার 
আছেকিনা তাহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেন 
যে ব্যাপার অনেক দূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে এবং এখন আর 
ইহা হইতে বাহির হওয়া যাইবে না। নেতাজী আমাদিগকে 
এই নিশ্চয়তা প্রদান করিলেন, “পরাজয়ের অগৌরব বরণ 
করার চেয়ে তিনি সোনান-এ আমাদের সকলের এক সঙ্গে 
শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুবরণ করিবেন!” 
পরিশেষে নেতাজী আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, “এই 
সোনান, যেখানে আমি আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রধান 
সেনাপতি পদে বৃত হইয়াছিলাম। যেখানে জনগণ আমাকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আজাদ-হিন্দ সংঘের নেতৃপদে নির্বাচিত 
করিয়াছিল। যেখানে আমি রানী ঝান্সীবাহিনী এবং আজাদ- 
হিন্দ সরকারি সংগঠন করিয়াছিলাম__ এবং তদুপরি 
নরনারীশিশু নির্বিশেষে যেখানের প্রবাসী ভারতীয়গণ 
আমাকে স্নেহ এবং প্রীতিতে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিল, 
সেই সোনান আমি কী প্রকারে পরিত্যাগ করিয়া যাইব 
আপনারা আমাকে বলিয়া দিন।” 


অমর্ভ্যলোকের বাণী 


সভার শেষে নেতাজী বলিতে শুরু করিলেন। যেন কোনো 
হইয়া উঠ্ম়াছিল। আত্মসমর্পণের অগৌরবের লৌহ- 
শলাকায় তীহার অন্তর দগ্ধ হইয়াছিল। তাই তাহার কথাবার্তা 
করিয়াছিল। আমাদের মনে হইতেছিল যেন ভারত- 
ভাগ্যবিধাতা তাঁহার কষ্ঠস্বরকে আশ্রয় করিয়াই পরাধীন 
ভারতের মর্মবাণী, পীড়নের জ্বালা ও বেদনা, স্বাধীনতার 
আশা ও আনন্দকে রূপায়িত করিতেছেন। আত্মসমর্পণের 
দুঃখ, ব্যথা, গ্লানি ও অগৌরবের কল্পনায়ও যেন তিনি অস্থির 
হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আজাদ-হিন্দ 
ফৌজ কী প্রকারে আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করিবে । আমরা 
কি সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন করিতে, দিল্লীর পথে জয়যাত্রায় 
সাফল্য অর্জন করিতে অথবা শত্রসৈন্যের গুলিতে নিহত 
হইয়া দিল্লী পথের ধূলি চুম্বন করিয়া শেষশষ্যায় শয়ন 
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করিবার মহান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি নাই? আমরা কি শহীদি 
লাভের চেষ্টা করিব না যাহাতে প্রতি বৎসরে আমাদের 


চিতাভস্মের উপর মেলার অনুষ্ঠান হইবে। সংগ্রামে . 


প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গের অধিকারী হও অথবা বিজয় অর্জন 
করিয়া পৃথিবী ভোগ করো, এই আধ্যাত্মিক বাণীর তাহা 
হইলে তাৎপর্য কোথায়? আমরা কদাপি আত্মসমর্পণ করিতে 
পারি না, যাহাতে ঘৃণার সহিত আমাদের প্রতি ইতিহাস 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিবে। আমরা ভাবীকালের জন্য 
অনুপ্রেরণার উৎস হইয়া থাকিব-_ তাহাদের উৎসাহ দিবার 
জন্য প্রজ্বলিত বহিল্জুপ__ তাহাদিগের পথপ্রদর্শক 
শ্রদীপশিখা হইয়া থাকিব! 

ইহার কিছু সময় পরে যে চিস্তারাজিকে একত্র করিয়া 
তিনি অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, “যদি আমি ফিরিয়া না আসি, 
তবে কী হইবে?” 

আমরা সকলেই নীরব হইয়া রহিলাম। বিরাট গৃহ 
ব্যাপিয়া এক মহা মৌনতা অনুভূত হইতে লাগিল-_ মাঝে 
মাঝে শুধু তটভূমিতে আহত সমুদ্রের জলের শব্দ ব্যতীত 
এই নীরবতার আর ছন্দপতন হইল না। 

নেতাজী তাহার ওষ্ঠদ্বয় বদ্ধ রাখিয়া সমবেদনা এবং 
সহানুভূতির সহিতই 'আমাদের মনের ভাব উপলব্ধি 
করিতেছিলেন। এখানে ইহা উল্লেখ করা দরকার যে নেতাজী 
দূরদর্শিতার দ্বারা ইহা বুঝিয়াছিলেন। একদল আজাদী সেনা 
দেশে গিয়া ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যদলের সহিত সংযোগ 
স্থাপন করিতে পারিবে এবং তাহাদের ভিতরে নেতাজীর 
আদর্শ বিস্তৃত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে 
দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে সমুদয় ভারতীয় বাহিনী 
বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া পরিণামে তাহার পূর্ণ 
স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রসর হইবে আর তাহাদের দ্বারা 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নববিধান ও আমাদের সাংস্কৃতিক 
এঁতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। 


অজানা পারের অভিযান 


পূর্বরাত্রের নির্দেশমতো ১৫ আগস্ট অতি প্রত্যুষে আমি 
নেতাজীর নিকটে উপস্থিত হইলাম । ঘরের ভিতরে যাইতে 


ধু 


তে 


bh 


এ 


শী 


আমি লক্ষ্য করিলাম যে জিনিসপত্তর ইত ছড়ানো *” 


নেতাজী কি ফিরে আসবেন? 


রহিয়াছে এবং মাত্র কয়টি মোটবহর অন্যত্র নিবার জন্য 
ক" তৈরি রাখা হইয়াছে। আজাদ-হিন্দ ফৌজের প্রতি 
নির্দেশনামা” এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসীগণের উদ্দেশ্যে 
লিখিত শুভেচ্ছাবার্তা’ তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন এবং 
আমার দুই-একটি সাধারণ মতামত গ্রহণ করিয়া ইহাকে 
চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করিলেন। অতঃপর আমি আজাদ-হিন্দ 
সংঘ এবং বিশেষভাবে গোপনীয় কার্য-সন্ব্ধীয় কতিপয় 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ লিখিয়া নিলাম। ইহার পরে আমি জরুরি 
সরকারি কাগজপত্রও সমঝিয়া লইলাম, এইসমক্ত 
কাগজপত্রে যাহাতে যথারীতি মনোযোগ দেওয়া হয় সেই 
সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন। সর্বশেষে নেতাজী 
«_ আমাকে তাঁহার শয়ন গৃহে লইয়া গিয়া ভ্রমণের জন্য অতি 
'_ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ব্যবস্থার কথা বলিলেন। তাহার 
পরে বাংলোর জিনিসপত্রের প্রতি আমাকে দৃষ্টি রাখিতে 
বলিয়া স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য চলিয়া গেলেন। 
প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি আফিস ঘরে ফিরিয়া আসিলেন 
এবং চা-পান করিলেন। ' 

ইতিমধ্যে ভারতীয় ও জাপানি অন্যান্য উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীগণ নেতাজীর বাংলোতে সমবেত হইলেন। নেতাজী 
সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। নেতাজী তাহাদিগকে বিদায় 
সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন এবং পারস্পরিক “জয়হিন্দ ধবনি- 
দ্বারা তাহারা সকলেই নীরবে বিদায় লইলেন। তাহার বিশেষ 
*.. কী আদেশে কয়জন মনোনীত ব্যক্তি শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত 
অপেক্ষা করিলেন। অনতিকাল পরেই নেতাজী যাত্রার জন্য 
প্রস্তুত হইয়া আসিলে আমরা সকলে তাহার সহযাত্রী 
হইলাম। নেতাজী সদলবলে গেলাং বিমানঘাটিতে পৌছিলে 
অফিসারদের জন্য বিশেষভাবে স্থাপিত এয়ার ক্লাবে লইয়া 
যাওয়া হয় এবং চা পানে আপ্যায়িত করা হয়। ইতিমধ্যে 
ক্লাবের সম্মুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুত একখানি বোম্বার 
সংগ্রামের মহড়া দিতে আকাশে উড়ে। দুই-তিনবার 
এলোপাতাড়িভাবে ঘুরাফিরার পর ইঞ্জিন নষ্ট হওয়াতে 
২ বোম্বারখানি নামিয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিনিয়ার ও 
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মিস্ত্রির দল উহার মেরামতিতে তৎপর হন এবং বিস্ময়জনক 
দ্রুততায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহাকে সারাইয়া দেন। 
পর তিনি ধীরপদে বাহিরে আসিয়া আমাদেঘ সামনে 
দীড়াইলেন। তিনি হাস্য সমুজ্জ্বল নেত্রে আমাদের দিকে 
তাকাইলেন এবং আমাদের মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিতে 
বলিলেন। 


আবার দেখা হইবে 


নেতাজী আন্তরিকতার সহিত আমাদের জয়হিন্দ শুভকামনার 
প্রতিভাষণ দিলেন। তিনি প্লেনে উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু 
প্লেনের দরজায় খানিক থামিয়া চারি দিকে চোখ বুলাইয়া 
আশ্বাসের বাণীতে ঘোষণা করিলেন, “এখানে না হইলেও 
ভারতে পুনরায় আমরা মিলিত হইব। ইতিমধ্যে তোমদিগকে 
পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিতে হইবে। 
আর যদি তোমরা জীবিত থাক তবে ভারতে ফিরিয়া গিয়া 
জনগণের সহিত একমন একপ্রাণ হইয়া কাজ করিতে হইবে, 
কেননা জনগণই প্রকৃত শক্তির কেন্দ্র। তোমরা দেশে গিয়া 
আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্তের প্রতীক 
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে সংকোচহীন চিত্তে 
কাজ করিয়ো।” এই সময় প্লেনের দরজা বন্ধ হইয়া গেল 
এবং নেতাজী তাহার এতিহাসিক অভিযাত্রার প্রথম পর্যায়ে 
অজানা দেশের অভিযাত্রী হইলেন। 

এ দিন বৈকালেই নেতাজী ব্যাংকক পৌছিয়া অনুসন্ধানে 
জানিতে পারিলেন যে তাহার পারিকক্পনা সম্পূর্ণ হইয়াছে 
এবং বাকিটুক তাহার অনুমতির অপেক্ষায় আছে। ইহাতে 
তিনি সস্তুষ্টই হইলেন। সেখানে অল্প সময়ের ভিতরে 
নেতাজী সরকারি-বেসরকারি, ছোটো-বড়ো বহু ব্যক্তির 
সহিত সাক্ষাৎ এবং অনেক কাজ সমাপ্ত করিলেন, যাহা 
নেতাজীর ন্যায় অতিমানবের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। ইহা 
বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন যে নেতাজী সূর্যাস্ত হইতে প্রভাতের 
অরুণোদয় পর্যন্ত সারারাত্রি ব্যাপিয়া কাজ করিতেন। 
অতঃপর ১৬ আগস্ট প্রত্যুষে সাইগন হইতে তাহার যাত্রার 
দ্বিতীয়-পর্যায় শুরু হইল। জাপানি সাদার্ন কম্যান্ডের প্রধান 
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সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎকার সারিয়া তিনি ফরমোসার 
রাজধানী তাইহোকুতে পৌছিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রাম গ্রহণ 
করিলেন। 

রহস্যময় যাত্রা 


মহাকাব্যের নায়কের যাত্রার তৃতীয় পর্যায় ১৭ আগস্ট শুরু 
হইল । পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে. নেতাজী ফুকুওকো (জাপান) 
অভিগামী প্লেনে আরোহন করিলেন। তাইহোকু বিমানঘাটি 
চত্রবালে বিলীন হইয়া গেল। ইহার কিছু সময় পরেই উপরে 
একখানি বিমানের শব্দ শোনা গেল এবং অত্দ্রুত প্রজ্বলিত 
অবস্থায় একখানি বিমান নামিয়া আসিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত 
. বিমানখানি তল্লাস করিয়া লে. জেনারেল ইটাগাকি বলিয়া 
প্রদত্ত পরিচয়ের জনৈক ব্যক্তির এবং তাহার সহযাত্রী আরো 
কয়জনের মৃতদেহ পাওয়া গেল। কিন্তু নেতাজীর কথা আর 
কোথাও শোনা যায় নাই। কিংবা এই মহান যুগনায়কের 
চলার পথের চিহম!«.৪ দৃশ্য পৃথিবীর কোথাও লক্ষিত 
হইল না। দুর্দিনের দিশারী আধার রাতের মহাকাশে অন্তর্হিত 
হইয়া মানুষের জ্ঞানের সীমারেখার গণ্ডি ছাড়াইয়া গেলেন। 
ইতিমধ্যে ডোমাই এজেন্সি-কর্তৃক প্রচারিত হইল যে বিমান 
দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হইয়াছে। আর এই সুত্র অবলম্বনে 
পৃথিবীর সর্বত্র চাঞ্চল্যকর শিরোনামায় সংবাদপত্রসমূহ 
ভূষিত হইয়া উঠিল। 


নেতাজী জীবিত আছেন 


নেতাজী জীবিত অথবা মৃত ইহা লইয়া গবেষণার অন্ত নাই। 
এই বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এবং ভারতীয় ইউনিয়ন 
গভর্নমেন্ট প্রকাশ্যে নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 
মহাত্মা গান্ধীও এই সম্পর্কে তাহার নিজের মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহা ছাড়া নেতাজীর অসংখ্য বন্ধু ও অনুগামী- 
কর্তৃকও সময়ে সময়ে এই সম্পর্কে তাঁহাদের নিজস্ব মতামত 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাহিনীগুলির অনেক- 
খানিই মনগড়া, অলীক। এখন পর্যন্ত ইহা উঁচু মহলের 
আলোচ্য বিষয়। আমি সেই বাদানুবাদের পুনরুক্তি করিতে 


চাই না। আমি শুধু এইমাত্র বলিব যে, আত্মসমর্পণ সেই 
মহান ব্যক্তিত্বের মনোলোকের অজ্ঞাত বস্তু এবং তিনি 
আত্মশক্তির জ্যোতির্ময় প্রভাবে ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন 
যে স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণ অর্জনের আগে তাঁহার মৃত্যু 
নাই। নেতাজীর সহ্যাত্রীরূপে বর্ণিত কর্নেল হবিবুর 
রহমানের সহিত মিশিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। কিন্তু 
আমি ইহা নিশ্চিত জানি যে যাত্রার প্রাক্কালে নেতাজী 
তাহার সমুদয় পরিকল্পনা বদলাইয়া একান্ত একাই যাত্রা 
করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত আমার বলিবার কিছুই নাই৷ 

আইন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া আমি কর্নেল 


দেখিয়াছি। ইহা দেখিয়া আমি যেমন একটু রহস্যজনকভাবে ' 


হাঁসিতেছিলাম, তখনও আমি তাহার মুখের ভাব এবং 
আচার-আচরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। প্রত্যক্ষ অথবা 
পরোক্ষভাবে, অবস্থাধীন অথবা প্রকৃত এমন কোনো সাক্ষ্য 
পাওয়া যাই নাই, যাহাতে নেতাজীর মৃত্যু সংঘটিত হয়। 
তাহার মৃত্যু কখনো প্রমাণিত হয় নাই। 

সহস্র সহস্র আজাদী সেনা এবং আমার অসংখ্য 
স্বদেশবাসীর সহিত সর্বাস্তঃকরণে আমি ইহাই মনে করি 
যে নেতাজী জীবিত আছেন এবং জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ 
মুক্তি অর্জনের নিমিত্ত তাহার যথাসাধ্য কাজ করিতেছেন। 

আমরা ইহা একান্তভাবেই বিশ্বাস করি যে চরম মুহূর্ত 
সমাগত হইলেই ভাগ্যবিধাতার আবির্ভাব হয় এবং 
জনসাধারণকে সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য নিজ কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়া যাইতে হয়। 

নেতাজী আত্মসমর্পণ করিতে পারেন না এবং করেন 
নাই। তাহার জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য-_ স্বদেশের মুক্তি 
অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তিনি কখনো মরিতে পারেন না এবং 
মরেনও নাই। * | 


পুর্ব বাংলার ‘জনমত’ সমর গুহ -সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকার 


১৪ আগস্ট - ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ ধারাবাহিক প্রকাশিত। 


8৫8 


আজাদ-হিন্দ সরকারের সচিবেব এই রচনাটি বিশেষ মূল্যবান, 
এখানে সংকলিত হল। __সম্পাদক। 
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রি 


সমাজবাদী সংহতি ও সুভাষবাদ . 
ড. অতীন্দ্রনাথ বসু 


আজ আট বছর হতে চলল নেতাজী ভারতবর্ষের রাজনীতির 
ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেছেন। তার আদর্শ ও রাজনীতিকে 
ধরে যারা এগিয়ে যেতে চেয়েছে তাদের পথ কোনোদিন 
সহজ হয় নি। দলের মধ্যে আদর্শের দ্বন্দ, বাহিরে সরকারি 
শাসন আর জনতার বিভ্রান্তি তাদের পদে পদে বাধা দিয়েছে। 
আজ স্বীকার করতে লজ্জা পেলে চলবে না, নেতাজীর 
অনুগামীরা তার এঁতিহ্যকে বহন করে সংগ্রামী রূপ দিয়ে 
উজ্জীবিত করতে পারেন নি। বহু ত্যাগ, আঘাত ও লাঞ্ছনা 
বরণ করেও তারা সুভাষবাদকে আগুনের মতো মানুষের 
বুকে বুকে ছড়িয়ে দিতে পারেন নি। | 
কেন? সে বিচার এবং সমালোচনার দিন এসেছে। 
এঁতিহাসিক বিচারে এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হল এই যে, 
নুতন পরিবেশে সুভাষবাদের চরম সংগ্রামী রূপায়ণের দিন 
এখনও আসে নি। একথা বিশদ আলোচনা পরে হবে। 
নেতাজী বলেছেন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়ে যাবার পর 
বামপন্থার লক্ষ্য হবে সমাজতন্ত্র! সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
বামপন্থার রূপ, গতি ও লক্ষ্য কী প্রকার নেতাজী বাস্তব 
ক্ষেত্রে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এর 


< পরের যুগের পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজতন্ত্রের গড়ন 


A- 


কেমন হবে, শোষিতের শ্রেণীদ্বন্ব কেমন রূপ নেবে, 
রাষ্ট্রক্ষমতা কারা হাতে নেবে, এ-সব বিষয়ে নেতাজী 
সুস্পষ্টই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্ত প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব 
প্রয়োগের সুযোগ তার কাছে আসে নি। এমন নিষ্ফল 
স্বাধীনতায় যে সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুদ্ধের অবসান হবে 
তাও বোধহয় তিনি জানতেন না৷ স্বাধীনতা-উত্তর যুগে পথ 
খুঁজে নেবার দায়িত্ব তিনি তার অনুগামীদের হাতে ছেড়ে 
দিয়েছেন। নেতাজীর জায়গায় তাঁর রাষ্ট্রদর্শনকে বসিষে চোখ 
বুজে এগিয়ে যাবার চেষ্টা বৃথা। আজ নূতন দৃষ্টিপাতে 


-* দর্শনকে কার্যকরী করতে হবে। 


বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতার মধ্যে নূতন করে দিক্নির্ণয় করবার 
জন্য বিপ্লবী অনুগামীরা নেতাজীর আদর্শকে স্পষ্ট রূপ 
দিয়েছেন। এ-কাজের এতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। তাদের 


" চেষ্টায় একটা সার্বিক জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের চেহারা 


ধরবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে দুরদূরান্তে ফুটে উঠেছে। কুয়াশা 
ভেদ করে সমাজ সাধকের গতিছন্দ ও পথরেখা স্বচ্ছ হয়ে 
এসেছে। আদর্শের সর্বাঙ্গীণ বৈজ্ঞানিক রদপদান ছিল 


“ সুভাষবাদীর প্রাথমিক দায়িত্ব। এ দায়িত্বের আংশিক উদ্যাপন 
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হয়েছে। এখন এসেছে সুভাষবাদকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করে সার্থক সমাধানের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব! 
সংগ্রামী প্রয়োগে। | 

কেমন করে, কোন্‌ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আজ আদর্শকে 
উত্তীর্ণ হতে হবে? নেতাজীর যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের বাণী ভ্রষ্ট- 
নেতৃত্বের ফলে নিরাশার অন্ধকারে তলিয়ে গেছে, তার 
প্রতিধ্বনি তুলে আত্মপ্রবঞ্চনার সময় আর নেই। দৃঢ়তা ও 
নিষ্ঠা নিয়ে, সহিষুল্তা ও ধৈর্যের সঙ্গে সমাজবাদী বিপ্লবের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। এ কাজ অতিবিপ্লবীর নয়, শ্রেণী- 
সহযোগীর নয়, এ-কাজ সুভাষবাদীর। 

নেতাজীর রাষ্ট্রদর্শনের পাদপীঠ হল বামপন্থী। বামপন্থী 
হিসেবেই ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চে তার অবির্ভাব এবং ভারতের 
গণমানসে তার পরিচয়। ব্রিটিশ আমলে বামপন্থার সংজ্ঞা 
হল আপসহীন সাম্রাজ্য-বিরোধী সংগ্রাম। স্বাধীনতার পর 
বামপন্থার সংজ্ঞা হবে ধনতন্ত্রবিরোধী সমাজবাদী সংগ্রাম । 
স্বাধীনতা-উত্তর সমাজবাদী সংগ্রামের লক্ষ্য কী হবে তা 
নেতাজী লিখেছেন “ভারতের সংগ্বাম” (প্রথম খণ্ড) ও 
'কাবুলপত্রে' : 

১. ভারতীয় জনতার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক মুক্তি; 

২. সম্পূর্ণ আধুনিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ; 
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৩. বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ন ও রাষ্ট্র পরিকল্পনা ; 

৪. অতীত গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে নৃতন সমাজ 
সংগঠন এবং জাতিভেদ ইত্যাদি সামাজিক 
ভেদাভেদের অপসারণ ; 

৫. জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং সম-ভূমিব্যবস্থা; 

৬. উৎপাদন ও-বিতরণ উভয়ের উপর সামাজিক 
মালিকানা ও কর্তৃত্ব স্থাপন; 

৭. ব্যক্তির ধর্মাচরণের স্বাধীনতা; 

৮. প্রত্যেকের সমান অধিকার ; 

৯. ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ; এবং 

. নূতন ব্যবস্থায় সর্বতোভাবে সাম্য ও ন্যায়ের নীতি 

অনুস্রণ। 


সুভাষবাদ ও কমিউনিস্ট দল 


মোটামুটি এই দশদফা লক্ষ্যের মধ্যে বামপন্থীর কর্মসূচীর 
সম্পূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। ধীরে ধীরে নিয়মতান্ত্রিক সংস্কারের 
মধ্য দিয়ে যে পূর্ণ সমাজবাদে পৌছানো যাবে না এ কথা 
নেতাজী স্পষ্ট করে বলেছেন ভারত সংগ্রামে ও ট্রেড 
ইউনিয়ন অভিভাষণে। “ফেবিয়ান' সমাজবাদ বা ইংল্যান্ডের 
লেবার পার্টির সমাজবাদ ভারতবর্ষে চলবে না। পক্ষান্তরে 
এই দশদফা সমাজবাদের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজবাদেরও 
যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সুভাষচন্দ্রের সমাজবাদ মস্কো-নির্দিষ্ট 
নয়, তার কেন্দ্র ভারত-_ তার উৎস ভারতের জনতা । এ 
সমাজবাদের ভিত্তি গণতন্ত্র, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও 
অধিকার এতে স্বীকৃত। মোট কথা, সুভাষবাদী সমাজতন্ত্রের 
সঙ্গে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের আদর্শ অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশে 
আছে। ভারতীয় জনতার সমাজবাদী রাষ্ট্র সংগঠন এবং তার 
জন্য বৃহত্তম সংগ্রামী এঁক্য রচনা-- সংক্ষেপে এই হল 
নেতাজীর রাষ্ট্রদর্শনের বর্তমান রূপায়ণ। 

অবশ্য নেতাজীর মতবাদের এটুকুই সব কথা নয়। 
ভারতের সমাজবাদ হবে অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়। 
নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধকে যোগ্য স্থান দিতে হবে 
ভবিষ্যত সমাজবাদী পরিকল্পনার ভেতর। ভবিষ্যতে সৃষ্টির 


কাজে যে শক্তিকে স্থান দিতে হবে, আজ সংগ্রামের সময়েও 
তার প্রয়োজন আছে। কাজেই কেবল ডাল-রুটির দাবি নিয়ে 
আজকের সমাজবাদী আন্দোলন চলবে না। তার মধ্যে 
আনতে হবে মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির দাবি এবং বৃহত্তর 
মানবতাবোধ। এখানে মার্কসবাদী দল, বিশেষ করে 
পার্থক্য। | 

আজ মক্ত বড়ো প্রয়োজন-__ জাতীয়তা গণতন্ত্র, 
সমাজবাদ, অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়, এই চার নীতির 
উপর ধনতন্ত্র বিরোধী এক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা । জাতীয় 
পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগ্রাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, আন্তর্জাতিক 


ক্ৰ 
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পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগ্রাম ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের বিরুদ্ধে । অপর টিত 


পক্ষে কমিউনিস্ট দল ও সোভিয়েত ব্লকও এই সংগ্রামের 
প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট 
দল থেকে ভিন্ন নীতি নিয়ে কোনো প্রতিযোগী বাম দল 
গড়ে ওঠে এ তারা প্রাণ গেলেও চাইবে না, কারণ তা হলে 
তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কমিউনিস্ট দল মনে করে খাঁটি 
সমাজবাদ তাদের একচেটিয়া। অন্য যে-কোনো দলের 
সমাজবাদ মেকী-__ তাদের সঙ্গে সমাজবাদী এক্য সম্ভব 
নয়, তাই সম্ভব বড়জোর গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। 

কাজেই সুভাষবাদী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম যদিও প্রত্যক্ষ- 
দলের বিরোধকে এ এড়িয়ে যেতে পারবে না। 


কংগ্েসকমিউনিজমের মধ্যস্থান 


কংগ্রেস ও কমিউনিজমের মাঝখান দিয়ে একমাত্র 
সুভাষবাদই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের পথ করে নিতে পারে। 
কিন্তু সুভাষবাদ সে শক্তি আজও অর্জন করতে পারে নি, 
পারলে তার ইঙ্গিতে আজ সমাজবাদী এক্য সম্ভব হত। 
সুভাষবাদ ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চে এক এঁতিহাসিক ঝড়ের মতো 
এগিয়ে এল না, সমস্ত সংগ্রামী শক্তিকে ব্যুহবদ্ধ করল না__ 
এ এক ব্যর্থতার কাহিনী। যারা নিজেদের সুভাষবাদী বলে 
পরিচয় দেন, তাঁদের এই ব্যর্থতার দায়িত্ব অস্বীকার করবার 
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A 


সমাজবাদী সংহতি ও সুভাষবাদ 


ক উপায় নেই। সুভাষবাদ একটি মতবাদ হয়ে রইল, সংগ্রামী 
রূপ পেল না। সুভাষবাদী একটি ক্ষুদ্র দল হয়ে রইল, 
কংগ্নেস-কমিউনিস্টের মধ্যবতী সমস্ত বামক্ষেত্র অধিকার 
করতে পারল না। গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ, ফেবিয়ানবাদ ইত্যাদি 
বিভিন্ন মতবাদ মধ্যবর্তী সমাজবাদী ক্ষেত্রে বাস্তুভিটা 
গড়েছে। এক-একটি বাদ আবার একাধিক দলে উপদলে 
বিভক্ত। সুভাষবাদ আশ্রয় করেও একাধিক দল উপদল 
রয়েছে, তাদেরও এঁক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। মার্কসবাদী 
ফরওয়ার্ড ব্লকেও সুভাষবাদী আছেন। তাদেরও মত বিভ্রান্তি 
দূর হয় নি। 

বিভিন্ন মতবাদীদের “বাদ্শট যেন ঠাকুর ঘর। সেখানে 


ক নিত্য নিয়মিত মালাচন্দন ও ধুপধুনা দেওয়ার দৈনন্দিন . 


পুজাকৃত্য সেরে তারা যখন রাজনীতির ক্ষেত্রে নামেন তখন 
তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। একই কর্মপন্থা 
নিয়ে সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে ওঠে, কিন্তু সংহতির অভাবে 
আন্দোলন অগ্রসর হয় না। জনসাধারণ নিরাশ হয় 
তেতলার ঠাকুরঘরের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, যারা আশু 
দুরবস্থার প্রতিকার চায়, এবং সেখানে বার বার সংযুক্ত 
ফ্রন্ট ভেঙে যেতে দেখে তারা আস্থা রাখতে পারে না। 
সুভাষবাদের গোড়ার কথা-_- বামপন্থী এক্য, এটাই তারা 
সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে কামনা করে। 
ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, পাকিস্তানের প্রতি সবল 
৬, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যবহার, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, দমননীতিব 
“অবসান, ভূমিব্যবস্থার সমীকরণ, খাদ্যনীতির সংস্কার, দুর্নীতি 
দূরীকরণ, মজদুর অধিকার সংরক্ষণ, কমনওয়েল্থ বর্জন, 
নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে কমিউনিস্ট দল 
ছাড়া তার অন্যান্য দলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। এই 
সমস্ত উপলক্ষ করে বহুবার বামপন্থী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে, 
ভেঙেও গিয়েছে-_ কারণ নীতি বৈষম্য নয়, দলগত 
অবিশ্বাস ও সাংগঠনিক শিথিলতা । আজ জনগণের দাবি 
এই সমস্ত নীতি ও কর্মসূচী অবলম্বনে সবল সংহতি গড়ে 
* উঠুক মতবাদের পার্থক্য তারা বোঝে না। 
এ কংঘেস ও কমিউনিজমের মধ্যবতী সমাজবাদী ক্ষেত্রে 
আছে_ এই ব্যাপক বাস্তব কর্মপন্থা আর জাতীয় গণতান্ত্রিক 
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সমাজবাদের আদর্শ। কিন্তু বহ দল উপদল সেখানে এক 
বিরাট বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, তাদের পৃথক 
অস্তিত্ব ও প্রচারের দ্বারা। সেখানে আছে প্রজা-সোশ্যালিস্ট 
দল, মার্কসবাসী ফরওয়ার্ড ব্লক, সুভাববাদী ফরওয়ার্ড ব্লক, 
বিপ্লবী সমাজবাদী দল, এবং বাংলাদেশে বা অন্যান্য দেশ 
আশ্রয় করে আরো বহু দল-উপদল। 

কী করে এই বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি দূর হবে? কোন্‌ পথে 
সংহতি রচনা করা সম্ভব? কোন্‌ দলের জন্যে বিজয়লক্ষ্মী 
জয়মাল্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন? প্রত্যেক দল উপদলই 
কি সোনার স্বপ্নরাজ্য সামনে রেখে ভবিষ্যতের আশায় 
তাদের বাস্তুভিটা আগলে থাকবে আর গত্যন্তরহীন জনতাকে 
কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই বিরোধী শিবিরের আশ্রয়ে ঠেলে 
ভাগ করে দেবে! এই আত্মমুগ্ধ অহংকেন্দ্রিক দলীয় 
প্রতিযোগিতার মধ্যে কী করবে সুভাষবাদ ও সুভাষবাদী 
দল? মতবাদের ধ্যানপৃজা, অন্তহীন দলাদলি, বার বার 
সংযুক্ত ফ্রন্টের তাসের ঘর গড়া আর ভাঙা?__ না আরো 
কিছু কাজ তার আছে_ একটা সার্বভৌম সমাজবাদী সংগ্রামী 
ক্ষেত্রে তার মতবাদ ও দলীয় শক্তিকে প্রবর্তিত করতে সে 
পারে কি? 

সমস্ত বুদ্ধি ও চেষ্টা দিয়ে এই সম্ভাবনাকে আবিষ্কার 
করা আজ সুভাষবাদীর সব চেয়ে বড়ো দায়িত্ব। 


সংহতির পরিমাপক 


কংগ্রেস ও কমিউনিজমের মধ্যবর্তী স্থলে একটি শক্তিশালী . 
সমাজবাদী সংহতি গড়ে তোলা-- এইটেই আজ 
সুভাষবাদের যুগনির্দেশ। সমাজবাদ সুভাষবাদের পাদগীঠ 
ও মুখবন্ধ। কংগেস-কমিউনিজমের জীতাকলে পড়ে 
সমাজবাদের ক্ষেত্র পঙ্গু হয়ে গেলে সুভাষবাদের আর 
কোনো ভবিষ্যৎ থাকবে না। আজ ভারতীয় গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদ দাঁড়ালে এবং সুভাষবাদীরা তাদের ভুমিকা 
ঠিকমতো পালন করতে পারলে ভবিষ্যতে এই সংগ্রামী 
দৃষ্টিভঙ্গি সুভাষের সমন্বয়ী সমাজবাদের রূপ নেবে। এখন 
প্রশ্ন _- সাম্যবাদী সংহতি কেমন করে গড়ে তোলা যাবে? 


জয়শ্রী দা পৌষ ১৪১০ 


বলা বাহুল্য, এ কাজ সহজ নয় স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিত্তিতে 
বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এক্য স্থাপনের চেষ্টা বার বার ব্যর্থ 
হয়েছে। আজ এমন নেতৃত্ব নেই যার ডাকে সমস্ত বামদল 
মিলিত হবে এবং এক নিয়ম-শৃঙ্ঘখলা স্বীকার করে সংগ্রামে 
অগ্রসর হবে। এ অবস্থায় সুভাষবাদী দলের একমাত্র পথ 
হল অন্য এক বা একাধিক দলের সঙ্গে পূর্ণ সাংগঠনিক 
এক্য স্থাপন করা__ যাতে অন্তত এক শক্তিশালী সমাজবাদী 
দলের সৃষ্টি হয়। . 

এই দল নির্বাচনের পরিমাপক হবে পাঁচটি। প্রথম, 
মূলগত আদর্শ। জাতীয়তা, গণতন্থ ও সমাজবাদ এই মিলিয়ে 
মৌলিক রাজনৈতিক আদর্শ যে দল গ্রহণ করে না তার সঙ্গে 
সুভাষবাদীর দীর্ঘস্থায়ী মিলন সুদূরপরাহত। ভারতের 
পরিবেশে ভারতীয়ের স্বার্থরক্ষণে হবে তার বিস্তৃত রূপায়ণ, 
এই সমাজবাদ ভারতের সংস্কৃতি ও নৈতিক আবেদনকে ভুলবে 
না, এর ভিত্তি হবে প্রসারধর্মী মানবতা, অহং-এর প্রাচীর 


ভেঙে বহুর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার শিক্ষা কর্মীকে ' 


দেবে এই সমাজবাদ। জাতীয় গণতান্ত্রিক সমাজবাদেরই এক 
সুস্পষ্ট পরিণত সংস্করণ হল সুভাষবাদ। 

দ্বিতীয় পরিমাপক হল দশ দফা সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা মৌলিক আদর্শেরই বাস্তব 
রূপায়ণ। নেতাজী “ভারত সংগ্রাম’ ও “কাবুল পত্রে’ এই 
দশদফা নীতির অবতরণা করেছেন। এর মধ্যে যেমন 
আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যন্ত্র ও কুটিরশিল্পের সমন্বয়। 

তৃতীয় পরিমাপক বর্তমান কার্যসূচী-_ বলা যেতে পারে 
ভারতীয় জনতার স্বার্থসম্মত বামপন্থী কার্যক্রম। এব অন্তর্গত 
হল ভাষাভিত্তিক প্রদেশ, উদ্বান্ত পুনর্বাসন, দমননীতির 
বিরোধ, মজুর অধিকার, দুর্নীতি দূরীকরণ, খাদ্যনীতির 
সংস্কার, কৃষকের হাতে জমি বিলি, পাকিস্তানের প্রতি সরল 
নীতি, কমনওয়েলথ বর্জন, নিরপেক্ষ ও সক্রিয় কূটনীতি, 
ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোনো দলের সঙ্গেই সর্বেব 
মতৈক্য সম্ভব নয়। সুভাষবাদীকে সন্ধান করতে হবে কোন্‌ 
দলের সঙ্গে বৃহত্তম এক্যের সম্ভাবনা আছে। 


৪৫৮ 


চতুর্থ পরিমাপক রাজনৈতিক সততা । দুঃখের সঙ্গে 
নয়। কোনো কোনো দলে আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিপ্রভাব প্রবল! 
কেহ বা মিত্র নির্বাচনে আদর্শগত বা নীতিগত সান্নিধ্যের 
চেয়ে দলীয় সুযোগ-সুবিধাই বেশি করে দেখেন। রাজনৈতিক 
চালবাজি, সুবিধামতো মত ও পথ পরিবর্তন-- এ সমস্ত 
উপসর্গ যেখানে আছে সেখানে সুভাষবাদীর স্থান করা 
কঠিন। এসব দলের ভবিষ্যৎ নেই। 

পঞ্চম পরিমাপক ক্ষমতা ও যোগ্যতা । কোনো শিবিরে 
সম্মিলিত হবার আগে দেখতে হবে তাদের সংগ্রামী সংকল্প 
ও শক্তি আছে কি না-_ কংগ্রেস-কমিউনিজমের মধ্যবর্তী 


js 


সর্বভারতীয় ক্ষেত্র অধিকার করার শক্তি আছেকি না। এই শী 


শক্তি ও যোগ্যতার অন্যতম মানদণ্ড কেন্দ্রীয় লোকসভায় 
ও অন্যান্য বিধানসভায় দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি সংখ্যা । 

এই পাঁচটি মাপকাঠি দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
বিচার করতে হবে। 

মৌলিক আদর্শ, সমাজবাদী পরিকল্পনা, বর্তমান 
কার্যক্রম, সততা ও যোগ্যতা, এই পাঁচটি মাপকাঠি দিয়ে 
বামপন্থী দলগুলিকে মাপতে গেলে দেখা যায় কেহই 
সুভাষবাদীর কাছে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য. নয়। এসব দলের 
মধ্যে অধিকাংশই মার্কসবাদী, কিছু সুভীষবাদী, একটি দল 
মার্কসবাদ-সুভাষবাদে মিশ্রিত, আর-একটি দল গান্ধীবাদে 
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মার্কসবাদে মিশ্রিত। মার্কসবাদ, সুভাববাদ ও গান্ধীবাদের = 


সহজ হয়ে যেত। নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি। - 


সুভাষবাদী এঁক্য 
সুভাষবাদী ফরওয়ার্ড রক, সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান দল, 
বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এবং মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের 


কিছু _এরা সুভাষবাদী। এদের নিয়ে একটি সুভাষবাদী দল 
করবার বহু চেষ্টা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এরা এক 


AL 


দলেই ছিল--- এদের বাইরেও অনেকে ছিল। তবুও তাদের 4 
মিলিত প্রভাব অর্থাৎ তখনকার ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাব * 


সমাজবাদী সংহতি ও সুভাষবাদ 


৬. স্বতন্ত্র বামপন্থী নিয়ে এক সর্বভারতীয় ভূমিতে যথেষ্ট নয় 


বলে দূরদর্শীরা বুঝেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাই বুঝে এদের সঙ্গে 
আই.এন.এ. এবং কিছু সর্বভারতীয় সুভাষপন্থী দল করতে 
চেয়েছিলেন। তাঁর সেই চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে 
এবং সেই ব্যর্থতার প্রতীক সোশ্যালিস্ট রিপাব্লিকান 
পার্টি প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লকেরই এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ, তা 
থেকে আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এক কণিকার উদ্ভব হল 
বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। আজ আই.এন.এ.-এর ক্ষীণতম 
ধ্বংসাবশেষও অবশিষ্ট নেই। শরৎচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বও 
নেই। তিন দল ও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের কিছু অংশ 
নিয়ে কোনো সুভাষবাদী দল রচিত হলেও তার কোনো 
সর্বভারতীয় যোগ্যতা হবে না। কংগ্রেস ও কমিউনিজমের 
মধ্যবর্তী ক্ষেত্র যেমন খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে তেমনি থাকবে। 
এক্যবদ্ধ সৃভাষবাদী দলের দ্বারা সমাজতন্ত্রের সংকট দূরীভূত 
হবে না। তার কারণ ভারতের রাজনীতিতে সুভাষবাদের 
দলগত অভিব্যক্তির সময় এখনও আসে নি। 


মার্কসবাদী এঁক্য 


অকমিউনিস্ট মার্কসবাদী দলগুলির মধ্যেও হারার 
চেষ্টা হয়েছে। সম্প্রতি বিশেষ করে রেভল্যুশনারি 
সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স আ্যান্ড পেজেন্টস্‌ পার্টি ও 
মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে কিন্ত 
, কিছু ফল হয় নি। এ-সমজ্ত দলের মধ্যে আদর্শের ও 
রাজনৈতিক কৌশলের কোনো পার্থক্য নেই। এদের স্বতন্ত্র 
দলীয় অস্তিত্বের মধ্যে ব্যক্তিগত ও উপদলীয় নেতৃত্ব অথবা 
নামের মোহ ছাড়া আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় 
না। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে এদের মধ্যে সংগ্রামী শক্তি 
আছে। এরা যদি এক্যবদ্ধ হয় তা হলে এদের সর্বভারতীয় 
প্রভাব অবশ্যস্তাবী। কিন্ত এদের সমস্ত অতীত ইতিহাস এবং 
এদের নেতাদের অতীত পরিচয় সুদূর সাংগঠিনক এঁক্যের 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যদিও বা তা সম্ভব হয় তা হলেও 
সুভাষবাদীদের কাছে মস্ত বড়ো প্রশ্ন থাকবে__ মৌলিক 

আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সে মার্কসবাদী দলের সঙ্গে এক্যবদ্ধ 
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হতে পারে কি না। আর যদি এরা পৃথক থাকে তা হলে 
এদের মধ্যে একমাত্র মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেই 
এক্যের প্রশ্ন আসতে পারে, কারণ একমাত্র তারই মার্কসবাদ 
খুব স্পষ্ট নয় এবং শুধু তারই কিছুটা সর্বভারতীয় ভিত্তি 
আছে। 

সংগ্রামী শক্তি, আস্তঃপ্রাদেশিক সংগঠন ও সুভাষ- 
নেতৃত্বে বিশ্বাস, এই তিন বিচারে মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের 
যোগ্যতা স্বীকৃত হলেও সুভাষবাদীর সঙ্গে তার মিলনের 
পথে প্রবল অন্তরায় রয়েছে। প্রথম এবং প্রধান__ মতের 
অস্পষ্টতা মতবিরোধ এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও উপ- 
দলীয় প্রতিযোগিতা এই দলের মধ্যে এক তুমুল বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি করেছে। তার ফলে এদের মধ্যে সুভাষবাদ ও 
নীতিহীনতার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এঁদের মত ব্যাখ্যান অহরহ 
পরিবর্তনশীল কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে এদের সখ্য ও 
শত্রুতা দুইই ক্ষণে ক্ষণে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এদের মধ্যে 
যেমন মতবৈষম্য আছে__ আবার মার্কসবাদী গৌঁড়ামিও 
আছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ভেঙে যাওয়ার কারণ মার্কসবাদীদের 
গোড়ামি এবং দলের গায়ে মার্কসীয় তকমা লাগাবার চেষ্টা। 
এদের সঙ্গে সুভাষবাদীরা মিললে আবার হবে ১৯৪৬ থেকে 
১৯৪৯ পর্যস্ত তিন বছরব্যাপী দলাদলির ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি। সে দলাদলি দেশের অনেক অনিষ্ট করেছে, 
সম্ভাবনাকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। 

সুভাবাবাদী এক্যের মধ্য দিয়ে আদর্শগত সমতা স্থাপিত 
হলেও সর্বভারতীয় সমাজবাদী ভিত্তিভূমি রচিত হবে না। 
মার্কসবাদী এক্যের মধ্যে বিলীন হলে সুভাষবাদীরা তাদের 
মূলগত আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং মার্কসবাদী দলের 
ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে সংঘর্ষে কীরূপ আকৃতি 
লাভ করবে তাও অনিশ্চিত। সুভাষবাদীর সামনে কোনো 
তৃতীয় পথ আছে কি না তা অন্বেষণ করতে হবে। 


প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল 


উট রানির রত 
প্রভাব ও সংগঠন সব চেয়ে বেশি। সংখ্যায়, ব্যাপকতায়, 
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নেতৃত্বে এ দল কমিউনিস্ট দলের চেয়েও শক্তিমান। এঁদের 
রাজনৈতিক সততা আছে__ নিজেদের বিশ্বাস ও নীতির 
ওপর এঁদের কার্যকলাপ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতির সংগ্রামে এঁরা 
সুবিধার সন্ধানী নয়। কিন্তু কয়েকটি কারণে আয়তনের 
অনুপাতে এঁরা সংগ্রামী শক্তি অর্জন করতে পারেন নি। 

প্রথম কারণ, এঁদের মধ্যে কোনো স্থির নির্ধারিত আদর্শের 
ক্যবন্ধন নেই। এঁদের মধ্যে প্রধান অংশ গান্ধীবাদী। দ্বিতীয় 
এক অংশ ফেবিয়ান বা ক্রমসমাজবাদী, তৃতীয় গৌণ অংশ 
মার্কসবাদী প্রজা ও সমাজতন্ত্রী দলের মিলনের পর আদর্শ 
আরো অস্পষ্ট হয়েছে। এঁদের আদর্শকে এঁরা গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদ বা ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজম আখ্যা দেন। এর 
পরিষ্কার রূপ এখনও এঁরা দেন নি! আদর্শের অস্পষ্টতার 
জন্যে এঁদের মধ্যে সৈনিকসুলভ শৃঙ্খলা, এক্যবোধ ও দৃঢ়তার 
অভাব দেখা যাঁয়। তার ফলে এঁদের সংগ্রাম শক্তিও বর্তমানে 
খর্ব হয়েছে। 

দ্বিতীয় কারণ, আদর্শের অনিশ্চয়তার ফলে এঁদের 
কর্মপন্থায়ও অসামঞ্জস্য এমন-কি অনেক সময়ে আমূল 
বিরোধী বৈপরীত্য দেখা যায়। ট্রেড ইউনিয়ান ও শ্রেণী 
সংগ্রামের সঙ্গে সর্বোদয় ও ভূদান যজ্ঞ মিলিয়ে এঁদের চলতে 
হয়। কেহ বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্ন করলে এঁরা বলবেন-_ সর্বমতে 
সহিষুগতার মধ্য দিয়েই আজ বৃহত্তম মধ্য দল তৈরি হতে 
পারে। কমিউনিস্ট দলের মতো আমরা ছাঁচে দল ঢালাই 
করি না। করতে গেলে আমবা আমাদের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য 
হারাব। কিন্তু এরূপ শিথিলতার-ফলে দলে বিশৃঙ্খলা ও 
নিষ্ক্রিয়তা আসবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে এবং এরূপ দল 
ক্রমশ এক স্বাধীন চিন্তবিলাসী সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়াও 
বিচিত্র নয়। 

তৃতীয় কারণ, এই অনিশ্চয়তার জন্যে প্রজা সমাজতন্ত্র 
দল এখনও নিজের রাজনৈতিক ক্ষেত্রই আবিষ্কার করে 
উঠতে পারে নি। মধ্যস্থান গ্রহণ করা অর্থ এ নয় যে দল 
অবিরাম কংগ্রেস-কমিউনিস্ট দুই মেরুসীমান্তের মধ্যে 
দোদুল্যমান থাকবে। কংগ্রেসের সঙ্গে কতটুকু বিরোধিতা 
ও কতটুকু সহযোগিতা চলবে তাও এদের কাছেঅনিশ্চিত। 
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কমিউনিস্ট সম্বন্ধে এদের নীতি অনমনীয়, সুনিশ্চিত, কিন্তু 
কংগ্রেস সম্বন্ধে এদের মন এখনও দুর্বল, সন্দিপ্ধ অথচ আজ 
কংগ্রেসই ক্ষমতায় আসীন-__ বামপন্থীদের আপাত প্রতিদ্বন্দ্বী 
কংগ্রেস। 

এই-সমস্ত অন্তবৈষম্যের ফলে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল 
বৃহত্তম বামপন্থী দল হলেও গণমানস অধিকার করতে পারে 
নি কিন্তু দলের এক্য অব্যাহত আছে কতকগুলি কারণে। 
প্রধান কারণ, আদতে প্রভেদ থাকলেও একটা বিস্তীর্ণ 
ভিত্তিভুমিতে এঁরা একত্র হয়েছেন। যে ভিত্তিভূমি জাতীয়তা, 
গণতন্ত্র ও সমাজবাদের সমন্বয়ে রচিত। মৌলিক আদর্শের 
দিক দিয়ে এঁদের বৃহত্তম অংশ জড় ও আত্বিক প্রমূল্যের 
সমন্বয়ে বিশ্বাসী। অন্য কারণ, বিভিন্ন মতাবলম্বী এই দলে 
স্থান লাভ করলেও এখানে মত-সহিষুগ্তা আছে। মত 
প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ নেই। এই দ্বন্দের ফলে একদিন ফরওয়ার্ড 
ব্লক ভেঙে গিয়েছিল সে ছন্দ এঁদের মধ্যে দেখা যায় না। 

যে দলে বিভিন্ন মতের স্থান আছে এবং মতসংঘর্ষ নেই, 
সে দলে সুভাষবাদেরও স্থান হবে সন্দেহ নেই। সর্বভারতীয় 
প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক সততা । মৌলিক আদর্শ ও সমাজবাদী 
পরিকল্পনার দিক দিয়েও এদের সঙ্গে সুভাষবাদীর অনেক 
মিল আছে। কিন্ত কর্মপন্থা ও নীতিতে. এদের সঙ্গে 
সুভাষবাদীর অমিলও প্রচুর। সুভাষবাদীর বিচার্য, এই 
অমিলকে সংকীর্ণ করে মিলনের পথ রচনা করা সম্ভবপর 
কিনা। 

মৌলিক আদর্শের দিক দিযে সুভাষবাদী ও বর্তমান প্রজা- 
সমাজতন্ত্রী দলের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য জাতীয়তা, 
গণতন্ত্র ও সমাজবাদ এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এরা 
বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের সমন্বয়ে বিশ্বাস করেন, 
ব্যক্তির স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করেন। এই সমস্তই 
সুভাষবাদের গোড়ার কথা। অবশ্য এ আদর্শের বাস্তব 
সম্পর্কে ধারণার প্রভেদ আছে। বর্তমানে বিশেষ করে 
যেখানে সুভাষবাদের সঙ্গে এঁদের বেশি পার্থক্য সেগুলি 
কৌশল বা কর্মনীতির। এঁরা. সত্যাগ্রহে বিশ্বাস করেন। 
সুভাষবাদী বিপ্লব চায়। 
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সমাজবাদী সংহতি ও সুভাষবাদ - 


কিন্তু এখানেও বিচারের অবকাশ আছে__ এ ব্যবধান 
কতখানি। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন 
সত্য কল্পনা যা ছিল, সত্যাগ্রহীর যে মানদণ্ড তিনি রচনা 


করেছিলেন, সে গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির ছত্র থেকৈ : 


তিরোধান করেছে। সুতরাং আজ প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল যে- 
সত্যাগ্হকে গ্রহণ করেছেন সে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ নয়, সে 
নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন। আজকের পরিবেশে যে 
কোনো গণ-আন্দোলনকে বল প্রয়োগের পথ বর্জন করে 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালনা করতে হবে__ একথা 
সুভাষবাদীকেও মানতে হবে। সাম্রাজ্য-বিরোধী কংগ্রেস 
যেমন শাস্তি ও অহিংসার নীতি গ্রহণ করেছিল, নেতাজীও 
সে নীতির ব্যতিক্রম করেন নি, আজও তেমন ধনবাদ- 
বিরোধী ভারতীয় দলকে সে নীতির সীমানার মধ্যে চলতে 
হবে। অবস্থা ও পরিবেশ পরিবর্তিত হলে দলের লিখিত 
প্রস্তাব কোনো বাধাই সৃষ্টি করতে .পারে না--তার 
জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আগস্ট বিপ্লব, আজাদ-হিন্দ ফৌজ এবং 
১৯৪৩ সালের কংগ্রেসের রূপান্তর । 

সুভাষবাদের সঙ্গে গাহ্গীবাদের আর-একটি বিশেষ 
পার্থক্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প নিয়ে। কিন্ত বর্তমান প্রজা 
সমাজতন্ত্রী দল বিজ্ঞান ও শিল্পায়নের বিরোধী নয়, 
HT EC হানি রত 
বিশ্বাসী নয়। 

. প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে গান্ধীবাদ ও 
ফেবিয়ানবাদের যে প্রভাব রয়েছে তার ফলে এরা 
আপসনীতি এবং নিয়মতান্ত্রিক নিক্করিয়তায় আবদ্ধ হয়ে 
পড়েছেন__ এ আশঙ্কা অমূলক নয়। এঁদের সঙ্গে সুভাষ- 
বাদীর মিলনের প্রধান অন্তরায় এইখানে । কংগ্রেস ও 
কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যবতী সমাজবাদী ক্ষেত্র যারা অধিকার 
করবেন তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সংগ্রামী তৎপরতা । 
বিরাট সংগঠন, পরীক্ষিত নেতৃত্ব ও সততা. কোনো কাজে 
লাগবে না, যদি জনতার দাবিদাওয়া নিয়ে ধনতন্ত্রের দুর্গ 
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কংগ্রেসের উপর অবিরাম অভিযান পরিচালনা করা না হয়। 
এখানে একমাত্র ভ্রসার কথা এই যে প্রজা-সামজতন্ত্রী দল 
বার বার আপস আলোচনায় অগ্রসর হলেও কখনো 
রা্ট্রক্ষমতার বা পদের লোভে আদর্শ বিসর্জন দেয় নি। এবং 
এঁদের মধ্যে গ্রহিষুঃতা আছে। এই গ্রহিষুগ্তা যতদিন থাকবে, 
ততদিন এরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধ দল হিসাবে আচরণ করবেন, 
ততদিন দলের মধ্যে বামপক্ষ হিসাবে সুভাষবাদীর স্থান 
থাকবে। 

আনি রাধার 
“যতক্ষণ আন্দোলনের স্রোত রহিঃপ্রভাবকে গ্রহণ করতে 
পারে ততন্ষণ এর প্রাণশক্তি ক্ষুণ্ন হয় না। যখন এ স্রোত 
মন্দগতি হয়, কিন্তু একেবারে প্রাণহীন হয় না, তখন অনিবার্য 
নিয়মে এর ভিতরে এক বামপক্ষের উত্তব হয়। এই 
বামপক্ষের প্রধান কাজ আন্দোলনের গতি মন্দ হলে তাকে 
উৎসাহিত করা। 

উরে জিটিভি 
এই দ্বান্বিক নীতির ক্রিয়াকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। জনতার 
মুক্তি অভিযানে কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সে 
ভূমিকা প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল যদি নিতে পারে তবে 
সুভাষবাদীকে তার বাম দিক অধিকার করতে হবে। যদি 
সে এতিহাসিক দায়িত্ব এ দল না নিতে পারে তবে 
সুভাষবাদীকে উদ্যোগ করতে হবে নতুন করে তেমন দল 
সৃষ্টি করবার যেখানে হবে সর্বভারতীয় বাম সমন্বয় এবং 
সুভাষবাদের মৌলিক নীতির স্বীকৃতি। 
১৯৫৩ সালের জানুয়ারি থেকে কয়েকটি কিস্তিতে সমর গুহ- 
সম্পাদিত ‘জনমত সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ড. অতীন্দ্রনাথ বসুর 
এই রচনা খুব কম প্রচারিত এখানে পত্রস্থ হল। এই রচনায় 
প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের প্রেক্ষায় সে সংহতি ও সুভাষবাদের 
প্রতিষ্ঠাব কথা উল্লিখিত হয়েছে তা আজকের পটভূমিতে কার্যকর 
নয়। ড. অতীন্দ্রনাথ বসু একজন বিদক্ধঈ, সমাজবাদী, চিন্তাশীল 
ব্যক্তিত্ব জয়শ্রী" প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তার এই পত্রিকার সঙ্গে 
আত্মিক যোগ স্মরণীয়। _-সম্পাদক 


নেতাজী : অস্থিভস্ম ও কিছু কথা 


(ডা. মধুসূদন পাল-এর সঙ্গে একটি কথোপকথনের প্রতিবেদন) 


প্রশ্ন :মানুষের অস্থিভস্মের কি ডি.এন.এ. পরীক্ষা হয়? 

উত্তর : অস্থিভস্ম বলতে কোথাও কোনো স্বাভাবিক 
দাহ-এর (Cremation) শেষে চুল্লিতে পড়ে থাকা 
মানবদেহের শেষ অংশ বিশেষ। স্বাভাবিক দাহ বলতে 
বোঝায় সম্পূর্ণ দাহ যা যে-কোনো চুল্লিতে হতে পারে। 

বিভিন্ন প্রকার শ্মশান বা.দাহ ব্যবস্থা 

উম্মুক্ত শ্মশান (Open Crematorium) যেখানে 
কাঠ বা কয়লা ব্যবহৃত হয়। 

গ্যাস চুলির শ্মশান (Gas Furnace Crema- 
(01010) যেখানে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় গ্যাস। 

-_বিদ্যুৎচুল্লির শ্মশান (Electric Furnace Crema- 
(00110) যেখানে জ্বালানি হল বিদ্যুৎ। 

প্রতিক্ষেত্রেই অন্তিমবস্ত অস্থিভস্ম দেখতে গুঁড়ো, ধূসর। 
এইরকম বস্তুর (অস্থিভস্মর) ডি.এন.এ. পরীক্ষা সম্ভব নয়, 
কারণ, এই রকম বস্তুতে কোনো ডি.এন.এ. অণু থাকে না 
সব ডি.এন.এ. অণু ধ্বংস হয়ে যায় চুল্লির তাপে ও 
তাপমাত্রায়। ‘Human ash has no medicolegal 
value except in a few cases.’ 

প্রশ্ন : এই বিশেষ ব্যতিক্রম কী? 

উত্তর :মনে করা যাক, কোনো ব্যক্তি Lead poison- 
ing এ মারা গেছেন, তাকে দাহ করা হয়েছে, তার অস্থিভস্ম 
পরীক্ষা করলে 19৫-০9712907 পাওয়া যাবে। 

প্রশ্ন : কোনো ভাবেই কি অস্থিভস্মের ডি.এন.এ. পরীক্ষা 
সম্ভব নয়? 

উত্তর :না, সম্ভব নয়। 

প্রশ্ন : এই তো মাঝে মাঝে খবরের কাগজে ডি.এন.এ. 
পরীক্ষার খবর দেখছি; কোর্ট থেকেও নির্দেশ হচ্ছে 
ভি.এন.এ. পরীক্ষার-_ তা হলে? 

উত্তর : কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক_ 
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ক. কোথাও অগ্নিকাণ্ডে/ দুর্ঘটনায় কোনো মানুষ পুড়ে 
গেল- _যা হয়তো সিক্স ডিগ্রি বার্ন_কয়েকটা হাড় পড়ে 
আছে। 

খ. কোনো দুর্ঘটনায় কোনো মানুষ পুড়ে গেল 39-50, 
চেনা যাচ্ছে না। 

গ. কোনো মানুষকে খুন করে পুড়িয়ে দেওয়া হল-__ 
তথ্য লোপাটের জন্য মৃতদেহ আততায়ীরা সম্পূর্ণ পোড়াতে 
পারল না-- কিছু হাড় আধপোড়া থেকে গেল। 

ঘ. দাহ করতে গিয়ে কাঠ/ কয়লা ফুরিয়ে গেল, গ্যাস 
ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল, দাহ অসম্পূর্ণ রইল। 

ও. ঝড় বৃষ্টি শুরু হল__ উন্মুক্ত দাহ ব্যবস্থা, দাহ সম্পূর্ণ 
করা গেল না। 

-_এই সমস্ত ক্ষেত্রে যা তৈরি হল তা স্বাভাবিক 
অস্থিভস্ম নয় 


- এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি 2/3 0ো। আকারের বেশি 


বড়ো হাড় থাকে তার কেন্দ্র থেকে ডি.এন.এ. অণু পাওয়া 
সম্ভব, ডি.এন.এ. পরীক্ষা সম্ভব? শুধুমাত্র মনে রাখতে হবে 
অস্থি ভম্মে ডি.এন.এ. পরীক্ষা সম্ভব নয়। 


রক্ষিত নেতাজীর তথাকথিত অক্তিভস্মের ডি.এন.এ. 
পরীক্ষার কথা হচ্ছে? 

উত্তর : নরসিংহ রাও-এর জমানায় প্রথম ডি.এন.এ. 
পরীক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। সে সময় যুক্তি ছিল 
অস্থিভস্মের মধ্যে একটি দাঁত ও এক টুকরো সোনা আছে। 
দাঁতের তো ডি.এন.এ. হতেই পারে। কিন্ত প্রশ্নটি অন্যত্র ৷ 
নরসিমা রাওয়ের পৌরোহিত্যে যে সভায় এই ডি.এন.এ. 
প্রসঙ্গ আলোচিত হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের কৃতি অধ্যাপক ও প্রাক্তন সাংসদ 


অধ্যাপক সমর গুহ। তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন, দাহর শেষে ৭ 


A 


নেতাজী : অস্থিভস্ম ও কিছু কথা 


* যে অস্থিভস্ম তৈরি হল তাতে ডি.এন.এ. অণু অক্ষত থাকবে 
কিভাবে? 

ও সোনার টুকরো শতাব্দীর শেষ দশকে অনেক সংবাদপত্রেই 
প্রকাশিত হয়েছিল-_ যেমন, The Statesman 


(28.10.1995) ‘a tooth of Netaji is preserved 
with the ashes ...’ 


‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ সেই সময় একই সুরে 
অস্থিভস্মের মধ্যে একটি দাত ও একটুকরো সোনার 
কাহিনীও বারম্বার প্রচার করেছে। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ফাইল 
273/INASে উল্লেখ আছে ‘Ashes may not be of 
Boses’...what happened to his remains? The 
ashes supposed to be his were brought to 
Tokyo. But ashes don't prove who the dead man 
15, they might of any body's or they may not be 
those of human being at all. 

শাহনওয়াজ খান কমিটির কাছে প্রদত্ত হবিবুর রহমনের 
সাক্ষ্যে একটি দাত ও এক টুকরো সোনার উল্লেখ আছে। 

CSDIC-র তৈরি করা 249/1N A ফাইলে অস্থিভস্মের 
মধ্যে একটি দাত ও একটুকরো সোনার উল্লেখ আছে। এই 
তথ্যগুলি থেকে এটা পরিষ্কার যে যখন file ,273/INA 
+ (1945-46) তৈরি হয়েছিল, তখন ব্রিটিশ গোয়েন্দার দল 
এই অস্থিভস্ম থেকে মানুষের দেহের কোন অংশ 
(হাত হাড়গুলি বা দাত) দেখতে পান নি যা থেকে বলা 
সম্ভব ছিল এটা কোনো মানুষের দেহের অন্তিম অংশ বা 
অস্থিভস্ম, তাই তারা উল্লেখ করেছেন.... “They may not 
be of human being at all...” গোয়েন্দাদের সন্দেহ 
ছিল এটা কোনো মানবেতর প্রাণীর দেহাবশেষ বা অস্থিভস্ম 
হতে পারে। র্‌ 

অন্যদিকে পূর্বে অনুসন্ধান কমিটি ও কমিশনে 
কোনো কোনো সাক্ষ্যে বিশেষত হবিবুর রহমান) 
অস্থিভস্মের মধ্যে এক টুকরো সোনা ও একটা দাতের 
এ. অস্তিত্বের কাহিনী বিবৃত করেছেন, আর অধুনা একাধিক 
হাড় ও একাধিক দাত এমনকি মাথার খুলির অংশও পাগয়া 


যাচ্ছে। ; 

এখন প্রশ্ন কিভাবে চুল্লিতে একটা দাঁত ও এক টুকরো 
সোনা অক্ষত রইল। 

CCMB (Centre of Cellular and Molecular 
Biology) Hyderabad-এর Dr. Lalli Singh আমাদের 
বক্তব্যকে সমর্থন করে লিখলেন, ...“N০ DNA can be 
recoverd from human ash, if it is a product of 
complete cremation of a human dead body.” 
(1.5.2000). 

এরপর কিছুদিন ডি.এন.এ. পরীক্ষা প্রসঙ্গটি নীরব ছিল। 

প্রশ্ন : পুনরায় ডি.এন.এ. পরীক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হচ্ছে 
কেন ও কীভাবে? 

উত্তর : এর কারণ টোকিওস্থিত ভারতের রাষ্ট্রদূতের 
দুজন সচিব যে ছবিগুলি পাঠিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে 
রেনকোজি মন্দিরে রাখা পাত্রে রযেছে_ “Bone 


fragmen:s greyish in colour... two of the flat 
pieces appear to be parts of skull... teeth and 


+ Other bone fragments.. a portion of Jaw, with 


recessess where teeth might have been...more 
bone fragments. 

এই প্রেক্ষাপটে ডি.এন.এ. পরীক্ষার প্রসঙ্গ পুনরায় সজীব 
হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, দাহর পর এতোগুলো অক্ষত 
হাড় অবশিষ্ট রয়ে গেল কীভাবে? 

ডা. লালজী সিং (00MB)-র বক্তব্য, “If cremation 
15 done fully, the chance of having unburnt 
bones is virtually zero. অধ্যাপক এ. কে. গুপ্ত 
লিখেছেন, “by a process of cremation, i.e. 
complete by the meaning of the term as 
understood commonly, it is unlikely to get the 
bones as mentioned...usual cremation will not 
lead to detect of such specimens of bones.” 

প্রশ্ন : কি আপনি ডি.এন.এ. পরীক্ষা সমর্থন করেন? 
হ্যা অথবা না? 

উত্তর : এই প্রশ্নের হ্যা বা না দিয়ে সাদাসিধে জবাব 
দেওয়া যায় না। 

প্রশ্ন : কেন সহজ উত্তর দেওয়া যাবে না? 
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উত্তর : কারণ এটা medicolegal specimen. এর 
পরীক্ষার ফলাফল জমা হবে একটি আইনী আদালতে। 
এরকম medicolegal speciman কিভাবে নেওয়া 
হবে__ তার স্পষ্ট লিখিত নির্দেশিকা রয়েছে। প্রশ্ন হল 
আমরা সেই নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারছি কিনা? বা 
সেই নির্দেশ ভেঙে এগোচ্ছি কিনা? 

প্রশ্ন : নিয়ম বা নির্দেশিকাটি কি? 

উত্তর : 1. “It must be obtained in a legal 


manner and 2. It must be relevant to the issue 
3. the chain of custody of the item must be intact 


and known’ ; 

তারপরেও শর্ত আছে-_ পরীক্ষার জন্য It must 
be evaluated by qualified expert examiners.’ 

পরীক্ষা 0065 হলেই শেষ হল না। পরীক্ষার রিপোর্ট 
এলেই সেটা গৃহীত হবে না-_“‘expert examiners 
must be available to present their findings and 
their opinion concerning its interpretation or 
significance”. 

বিশেষজ্ঞরা যতক্ষণ না আইনী আদালতে পরীক্ষিত বা 
প্রতি-পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন ততক্ষণ এই ॥€Prটি একটি 
নথিমাত্র (০০1৭) জেরার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে একে 
প্রদর্শন (বা প্রদর্শিত দলিল) হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। 
প্রদর্শিত হলেই এই medicolegal report-এর আইনী 
স্বীকৃতি হবে। 

প্রন্ন :আপনি ও শ্রীসুব্রত বসু তো dep০nen৷ হিসেবে 
জাস্টিস মুখার্জী কমিশনের সঙ্গে জাপান গিয়েছিলেন? 

উত্তর :হ্যা, বিচারপতি মাননীয় শ্রীমনোজকুমার মুখার্জী 
স্বয়ং ও কমিশনের সচিব শ্রীপি. কে. সেন গুপ্তও কমিশনের 
তরফ থেকে গিয়েছিলেন। 

প্রশ্ন : আপনারা কি স্বচক্ষে রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত 
তথাকথিত অস্থিভস্ম দেখেছিলেন? 

উত্তর :না। ্ 

প্রশ্ন : কেন? এতদূর থেকে গেলেন অথচ দেখতে 
পেলেন না কেন? 


৪৬৪ 


উত্তর : রহস্য ও দুশ্চিন্তা সেখানে! কমিশন প্রায় এক রঃ 


বছর ধরে জাপানে নিযুক্ত ভারতের দূতাবাসের সঙ্গে কথা 
বলে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম স্থির করে জাপানে গিয়েছিলেন, 
অথচ যখন আমরা রেনকোজি মন্দিরে পৌঁছালাম তখন 
দেখা গেল-_ 

তখন ছিল-_ 

জাপানের সাধারণ জাতীয় ছুটির দিন এক নাগাড়ে তিন 
দিন। একজনও কারিগর পাওয়া গেল না. যে একটা স্কু- 
পারে। মন্দিরের দেওয়াল আলমারিতে রাখা কাচের বড়ো 
বাক্স খোলা গেলনা সুতরাং তার ভেতরের পাত্রের নাগাল 
পাওয়া গেল না-_ যে পাত্রে নাকি রাখা আছে তথাকথিত 
অস্থিভস্ম। 

প্রশ্ন : রেনকোজি মন্দিরের পক্ষ থেকে বা পুরোহিতের 
পক্ষ থেকে কেউ কোনো সাক্ষ্য দেয়নিঃ 

উত্তর : সাক্ষ্য তো দূরের কথা কেউ কোনো বক্তব্যও 
পেশ করেন নি। আমাদের জাপানের যাবার পূর্বে কমিশনের 
তরফে জাপানের এক প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিকে আমাদের 
জাপানে যাওয়ার সংবাদ ও কারণ প্রচার করা হয়েছিল। 
সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। তখন 
কমিশনের তরফে দূতাবাসের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট 
সবাইকে অনুরোধ জানানো হয়-_ তার উত্তরে একমাত্র 
ডা. ইয়ুসিমি (D1. Ye০5৷imেi) রাজি হন শপথ নিয়ে সাক্ষ্য 
দিতে (07) 9801). আর কেউ নন, রেনকোজি মন্দিরে পৌঁছে 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীমনোজকুমার মুখার্জী পুনরায সবাইকে 
অনুরোধ করেন কিছু বলার জন্য বা সাক্ষ্য দিতে। কারো 
কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। তাদের একটাই 
বক্তব্য তারা কিছু বলবেন না-_ কিছু বলার নেই--- তাদের 
সবার বিশ্বাস এটা নেতাজীর অস্থিভস্ম। এই বিশ্বাস প্রসঙ্গে 
কোনো প্রশ্ন করা চলবে না-_আর কোনো প্রশ্ন করলেই তা 
হবে তাদেরকে অপমান করা। তারা অনেক কষ্ট করে, 
অনেক যত্ত্বে, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই অস্থিভস্ম রেখেছেন। 
তারা সবাই মহামান্য বিচারপতিকে একটাই অনুরোধ 
করেছেন, কোনো প্রশ্ন না করে, এই অস্থিভম্ম সসম্মানে 
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নেতাজী : অস্থিভস্ম ও কিছু কথা 
ভারতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি যেন তিনি ওদের বলে কোনো ইতিহাস; এবং এটি আইনত সংরক্ষিত হয় নি। 


ক যান। 


মহামান্য বিচারপতি দৃঢ়তাব সঙ্গে জানিয়ে দিলেন এ 
'বিষয়টিতে তিনি অপারগ। তখনই উপস্থিত জাপানিরা 
জানালেন যে ভারতের জনৈক সাংসদ শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু 
এখানে দু'সপ্তাহ পূর্বে এসে তীদেরকে এইভাবে প্রতিবেদন 
রাখতে বলেছেন। 

আমাদের জাপান যাত্রার পূর্বেই ভারতের কয়েকটি 
সংবাদপত্রে শ্রীমতী বসুর এই জাপান পর্যটনের সংবাদ দৃষ্টি 
গোচর হয়েছিল। 

আর সবচেয়ে বিস্ময়কর একবছর প্রস্তুতি নিয়ে মুখার্জী 
কমিশন সহ আমরা টোকিও গিয়েও একটা স্লু-ড্রাইভার 


1 সহ একটি মিস্ত্রি পেলাম না যে অস্থিভস্মের সিল খুলে 


দেবে। 

প্রশ্ন : তারপর কি হল? 

উত্তর : তারপর মাননীয় বিচারপতি তার ক্ষমতাবলে 
জাপানস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে ক্ষমতা দিয়ে আসেন এই 
অস্থিভস্মের ছবি সংগ্রহ করার । আমাদের কাছে_ অর্থাৎ 
আমার ও শ্রীসুরত বসুর নিকট এই সংবাদটি অজ্ঞাত ছিল। 
জানলাম অনেক পরে। 

প্রশ্ন : আপনি কিন্তু ফৈজাবাদে প্রাপ্ত দাতের ডি.এন.এ. 
পরীক্ষার সমর্থন করেছেন-_ কেন? 

উত্তর :হ্যা। ফৈজাবাদে প্রাপ্ত দাতের ডি.এন.এ, পরীক্ষা 


৩ আমি সমর্থন করেছি। কারণ ফৈজাবাদের গুমনামী বাবার 


ব্যবহৃত জিনিসপত্রের যে ফর্দ পাওয়া যায় তাতে মাননীয় 
বিচারপতি একটি দাতও পেয়েছিলেন। তিনি ওই দাঁত সম্বন্ধে 
আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলেন, এবং সেই মতো 


+ ডি.এন.এ. পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 


কিন্তু পরবর্তীকালে যখন রেনকোজী মন্দিরে প্রাপ্ত দাতের 
প্রেক্ষাপটে তার ডি.এন.এ. পরীক্ষার প্রসঙ্গে আমার মত 
মাননীয় বিচারপতি জানতে চাইলেন তখন আমি অসম্মতি 
জানাই। মাননীয় বিচারপতি আপত্তির কারণ জানতে 


4  চেয়েছিলেন__ আমি জানাই-_ রেনকোজি মন্দিরে প্রাপ্ত 
বস্তুর এখনো কোনো আইনসম্মত অভিরক্ষক নেই, নেই 


৪৬৫ 


এর প্রেক্ষাপটে আছে একটা দাহের ইতিহাস। 

অন্যদিকে ফৈজাবাদে প্রাপ্ত দাত সংরক্ষিত আছে 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষৌ বেঞ্চের নির্দেশে এটি একটা 
ফর্দে 117%070019) অন্তর্ভূক্ত, ফৈজাবাদের জেলা শাসকের 
নিরাপদ হেপাজতে সিল করা, এর কোনো দাহর ইতিহাস 
নেই, তাছাড়া এটা সংগ্রহীত হচ্ছে লক্ষ্ৌ বেঞ্চের নির্দেশে 
আইন সম্মতভাবে। 

প্রশ্ন : মাননীয় বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন রেনকোজি 
মন্দিরে প্রাপ্ত অস্থিভস্মের ডি.এন.এ. পরীক্ষার__- আপনি 
কি বলেন? 
কিছু বলব না। শুধু মাননীয় বিচারপতির কাছে কিছু অনুরোধ 
এবং দেশবাসীর কাছে কিছু প্রশ্ন 

১. টোকিওস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে ১২ নভেম্বর 
২০০২ পাঠানো চিঠিটি এখনো একটি কাগুজে দলিল মাত্র 
একে নিয়মকানুন মেনেই প্রদর্শিত দলিলে রূপান্তর প্রয়োজন। 

২. এই তথাকথিত অস্থিভস্মের ফরেনসিক ও 
আ্যানখোপলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা-_ এবং সেই 
সংবাদ প্রকাশ করা। 

৩. অস্থিভস্মের কোন্‌ অবস্থায় একটা দাত এবং এক 
টুকরো সোনা থাকে সে সম্বন্ধে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ 
এবং গোয়েন্দাদের মতামত নেওয়া। 

৪. কোন্‌ পরিস্থিতিতে সেই অস্থিভস্ম থেকে ভস্ম 
হারিয়ে যায়__ সোনা অদৃশ্য হয়-_ একটি দাঁত আটটি 
দাঁতে রূপান্তরিত হয় একটি প্রায় গোটা 3/4 mandible, 
দু'টি গোটা খুলির হাড় গজিয়ে ওঠে_ সেই সম্বন্ধেও 
ফরেনসিক ও ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া 
প্রয়োজন। 

৫. আবো একটি তথ্য সংগ্রহ করা-_ পৃথিবীর কোনো 
পর প্রাপ্ত অস্থিভস্মের ডি.এন.এ. পরীক্ষা করেছে কিনা? 

৬ একটি মানুষের মৃতদেহকে স্বাভাবিকভাবে দাহ করা 
হোক-_ দেখা যাক দাহের শেষ অবস্থায় কি অবশিষ্ট থাকে। 


জয়শ্রী শা পৌষ ১৪১০ 


প্রয়োজনে এই পরীক্ষা একাধিকবার করা হোক প্রমাণিত 
হয়ে যাক-- স্বাভাবিক মৃতদেহের দাহকার্যের পর কি 
অবশিষ্ট থাকে। 

প্রশ্ন : সংবাদপত্রের সংবাদে জানা যায়--- হাজার হাজার 
বছরের পুরানো মানুষের বা মানবেতর প্রাণীর ডি.এন.এ. 
পরীক্ষা হচ্ছে, কেন? 

উত্তর :নৃতন্ত্রবিদরা যে জৈববস্তুগুলির ডি.এন.এ. পরীক্ষা 


করে,তাদের কোষসমূহ কিছু অবিকৃত থাকে যেখান থেকে 
ডি.এন.এ. সংগ্রহ করা সম্ভব।- 


প্রশ্ন : মিশরবিদরা (88206019819) কিছু কিছু মমির 
দেহের ডি.এন.এ. পরীক্ষা করাচ্ছে_-- সে ক্ষেত্রে? 

উত্তর : সেক্ষেত্রে দেহগুলি কোনো রসায়নিক বস্তুতে 
রক্ষিত আছে হাজার হাজার বছর এইভাবে রাসায়নিক 
বস্তুতে অক্ষত রাখা সম্ভব__ এতে ডি.এন.এ. সংগ্রহের 
কোনো অসুবিধা নেই। কারণ সেক্ষেত্রে কোষগুলি অক্ষত 
আছে। " 
যাওয়া দেশবাসী বিশেষ করে তার সেনানী ভাইদের খোঁজার 
জন্য ডি.এন.এ. পরীক্ষা করছে__ সে ক্ষেত্রে? 

উত্তর :আমেরিকাই এ পর্যন্ত সর্বাধিক সংখ্যায় ডি.এন.এ. 
পরীক্ষা করিয়েছে, যেখানে নিউক্লিয়ার ডি.এন.এ. সম্ভব নয়, 
সেখানে Mitochondrial DNA (mt DNA) পরীক্ষা 
করছে। মনে রাখবেন Nuclear DNAই হোক বা mt 
DNA হোক-_ একমাত্র প্রাপ্তিস্থান কোষ, যেখানে কোষ 
রয়েছে সেখানেই ডি.এন.এ. পরীক্ষা সম্ভব। কবরস্থ দেহ, 
সমুদ্রে নদীতে হারিয়ে যাওয়া দেহ, অসম্পূর্ণ পোড়া দেহ, 
অসম্পূর্ণ পোতা দেহ, রাসায়নিক পদার্থে রক্ষিত দেহ বা 


দেহের অংশ যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয় তা থেকে ডি.এন.এ. 
করা যেতে পারে সেটা m/Nuclear DNA হতে 
পারে। শুধু আমেরিকা কেন, পৃথিবীর বহু দেশেই এরকম 
লক্ষ লক্ষ পরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে। 

' কিন্তু একটিও উদাহরণ নেই যেখানে পূর্ণ শবদাহের 
পরে উৎপন্ন অস্থিভস্মের ডি.এন.এ. পরীক্ষার কথা কেউ 
চিন্তা করেছেন___ পরীক্ষা করানো বা পরীক্ষার সাফল্য তো 
পরের কথা। 


.প্রীসঙ্গকথা 


৪৬৬ 


প্রশ্ন : What is ash/ashes (Human)? 
উত্তর : “The word ‘Ash’ (n) means— “the 


powdery residue left after burning of a Raf 


substance, ashes— the remains of a human 
body after cremation or buming (in chemical 
analysis) the mineral component of an organic 
substance (indicated by the residue left after 
bumning).” ; 

— Concise Oxford Dictionary, 10th, Edition 
Indian Edition, Oxford University Press, edited 
by Judy Pearsall, p. 77, রর 

“Ash (92) what remains of a completely 
burned material, the dust (or) powdery 
substance to which a body is reduced by the 
action of fire generally used in the plural, 


incombustible residue. Pl.— the remains of a wr 


human body when cremated, remains, reuins.” 

—New Webster's Dictionary, College 
Edition, Surgeet Publications, Sth reprint, 1989, 
Pp. 92. 


চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড 


সুখেন্দুকুমার বাউর 
চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনগণের স্বভাব সরকারি কোষাগার থেকে। তা ছাড়া তারা মুক্তি দেয় 
চট্টগ্রামের ইতিহাস সংগ্ামের ইতিহাস। সমুদ্রমেখলা, জেলখানার কয়েদীদের, আগুন জ্বালিয়ে দেয় সেনানিবাসের 
নদীমাতৃকা ও বনরাজিনীল চট্টগ্রাম আধিভৌত্তিক ও অস্ত্রাগারে। মঙ্গল পাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডে ছিলেন ৩৪নং 


অধিদৈবিক আন্দোলনের, আলোড়নের লীলাক্ষেত্র। 
চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা, সংগঠন 
শক্তি, আদর্শবাদের মূল উৎস তৎকালীন ভারতের এই 
- পূর্বস্রত্যস্ত প্রদেশের ভৌগোলিক সংস্থান, এতিহাসিক 
পরম্পরা ও উট্টগ্রামবাসীদের ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি ও কঠোর 
কর্মনিষ্ঠা। প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিবেশ চট্টগ্রামবাসীদের 
করেছে সৌন্দর্যপিপাসু। সৌন্দর্যের স্বাধীনতার অন্তরায় 
সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে তাদের করেছে সংগ্রামী মনোভাব- 
সম্পন্ন। সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গ, কর্ণফুলী, শঙ্খ নদীর তীব্র 
স্রোতোধারা, ফেণী নদীর বহতা স্রোতশক্তি চট্টগ্রামবাসীদের 
দিয়েছে বলিষ্ঠ মানসিকতা । রাজশক্তি যখনই হয়েছে 
আগ্রাসী, তখনই টট্টগ্রামবাসীরা নিয়ে এসেছে অন্তরের বিক্ষুর 
বহ্নিস্ফুরণে বিদ্রোহ, বিপ্লব, প্রতিবাদ। তাদের অস্তর্জান, 
ক্ষিপ্রবুদ্ধি, চিন্তার গভীরতা অন্তরের ভাবাবেগ, অপূর্ব 
দেশাত্মবোধ বীর বিপ্লবী মহিমা নিয়ে এগিয়ে এসেছে 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনাচারের 
বিরুদ্ধে । | 


চট্টগ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড : বিপ্লববহ্ছি 

১৮৫৭ খ্রি. ২৯ মার্চ বিদ্রোহ করে এক ওঁতিহাসিক নজীর 
স্থাপন করলেন সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে। সিপাহি বিদ্রোহের 
অবিস্মরণীয় শহীদ মঙ্গলপাণ্ডে ও ঈশ্বরী পাণ্ডের ব্যারাকপুর 


সেনানিবাসে ফাসি হওয়ায় বিদ্রোহবহ্িৎ ছড়িয়ে পড়ে সারা 
ভারতে । ২৩ নভেম্বর হাবিলদার রজব আলী খাঁর নেতৃত্বে 


+ চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহ্রা লুঠ করে প্রায় তিন লাখ টাকা 


৪৬৭ 


পদাতিক বাহিনীর তরুণ সেনানী। ৩৪নং রেজিমেন্টের 
সিপাহিরাই প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখায় চট্টগ্রামে। বিদ্রোহীরা 
লুঠের মাল অর্থ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয় মণিপুরের দিকে। 
তারা সিলেটে এক ইংরাজ মেজরের বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে 
লিপ্ত হয়। এভাবে সিপাহি বিদ্রোহ চট্টগ্রামে প্রসারিত হলেও 
প্রশমিত হয়। কিন্তু আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলে, ১৮৫৮ 
খ্রি. চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আবার অগ্নিসংযোগ, চাঞ্চল্য, 
ক্ষয়ক্ষতি, বিদ্রোহাত্মক কিছু ঘটনা ঘটে। 

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা দেখতে পাই চট্টগ্রামে 
সহিংস ও অহিংস ধারা দুটোই। 


চট্টগ্রামে চিত্তরঞ্জন 
১৯১৭-১৮ খ্রি. প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন বিদ্রোহী সন্দেহে ১৭ 
জন যুবককে তৎকালীন ভারতরক্ষা আইনে অন্তরীণ করে 
রাখা হয় চট্টগ্রামের অদূরে বঙ্গোপসাগরে ‘কুতুবদিয়া’ নামে 
ছোটো দ্বীপে । ১৯১৮ খ্রি. তারা প্রহরারত পুলিশ ও 
সিকিউরিটি অফিসারদের চরম ওুঁদাসীন্যে ও অবমাননাকর 
দর্ব্বহারে হয় ত্যক্ত ও বিরক্ত। তারা বিনানুমতিতে এক- 
যোগে সমুদ্রে সীতার কেটে ও জেলে নৌকার সাহায্যে 
আসেন চট্টগ্রামে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছেঅভাব-অভিযোগ 
জানাতে। | 

কিন্তু চট্টগ্রামে এসেই তারা ধরা পড়েন পুলিশের কাছে। 
আচরণবিধি লঙউঘনের অভিযোগে তারা প্রেরিত হন 
স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচারের জন্য। 

এই মামলা পরিচালনার জন্য ছুটে আসেন চট্টগ্রামে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তার সহকারী হিসাবে আসেন 


জয়শ্রী জ্ পৌষ ১৪১০ 


বিখ্যাত আডভোকেট ফজলুল হক, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ও তরুণ ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। চিত্তরঞ্জন 
ওঠেন তাঁর বন্ধু ও যতীন্দ্রমোহনের পিতা যাত্রামোহন সেনের 
বাড়িতে। চট্টগ্রামে তিনি থাকেন প্রায় ১৪ দিন (৯-২২ 
জুন)। উক্ত ১৭ জন বিপ্লবীকে তিনি সাহায্য করেন বিনা 
ফিতে । তার কৃতিত্বে এদের সব অভিযোগ খণ্ডিত হয়, মাত্র 
তিন মাসের কারাবাস হয়। এর আগে ১৯১৪ খ্রি. চট্টগ্রামের 
বিপ্লবী চন্দ্রশেখর দে-কে তিনি মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন 
কারাদণ্ড থেকে। 
নাগরিকদের সভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দেন চিত্ররঞ্জন। 
ব্রজগ্তীর কণ্ঠে তিনি বলেন, “আমি চাই সমষ্টির কল্যাণ, 
সমগ্ন দেশবাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য । স্বাধীনতাই এই সকল 
সমস্যার সমাধান করতে পারে।” ভারতবর্ষের গণজাগরণের 
পরিপ্রেক্ষিতে দেশের আশা-আকাঙক্ষা পূরণে যথোচিত 
রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্য প্রদানের দাবি ও সমসাময়িক পরিস্থিতি 
বিশ্লেষণ ছিল তার ভাষণের অঙ্গ! 

এই বক্তব্যটি ‘Great Transformation’-নামে 
প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে, নজর কাড়ে সকল 
দেশবাসীর। 

এই অভূতপূর্ব জ্বালাময়ী ভাষণের জন্য চিত্তরঞ্জন হয়ে 
ওঠেন বাংলা তথা ভারতের নবযুগের অবিসংবাদী নেতা । 
এই চট্টগ্রাম ভাষণেই দেশবন্ধুর “লোকতান্ত্িক দৃষ্টিভঙ্গি" ও 
স্বদেশের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গের প্রস্তুতির সূচনা সৃষ্টি করে 
দেশময় ব্যাপক চাঞ্চল্য। এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য ও মূলকথা 
ছিল দেশ, জাতি স্বায়ত্তশাসন। এর বিরুদ্ধবাদী মডারেট যথা 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামালোচনা তিনি করেন 

লাহোর কংগ্রেসে ভারতবাসী গ্রহণ করে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব। এই সংকল্পকে সর্বপ্রথম সার্থক রূপদান করেন 
চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুব দল মহানায়ক সূর্য সেনের 
অধিনায়কত্বে (১৯৩০-৩৪ খ্রি.)। 


১. ডা. নরেশচন্দ্র ঘোষ, ‘চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন’, জয়শ্রী প্রকাশন, 
কলকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ৭৫। 


৪৬৮ 


১৯২৮, কংগ্রেসের পার্ক সার্কাস অধিবেশন, 
চট্টগ্রামের লোকেদের যোগদান 

১৯২৮ খ্রি. কংগ্রেসের পার্কসার্কাস সম্মেলনের কংগ্রেস 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং 
(900) অধিনায়ক হিসাবে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এখানে সূর্য 
সেন ও তার দল যোগ দেন এবং এর ধাচেই চট্টগ্রাম বিপ্লবী 
যুবদল গড়ে ওঠে চট্টগ্রামে। 





আচার্য বেণীমাধব দাস 
সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাসের প্রসঙ্গ 
এখানে এসে পড়ছে। বেণীমাধব দাশ জন্মগ্রহণ করেন 
চট্টগ্রামের সারোয়াতলী গ্রামে (২২. ১১. ১৮৬৬-_-২. ৯. 
১৯৫২)। সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িক ছাত্র, বন্ধু, সহকর্মী ও 
জীবনীকারদের কথায় ও সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীতে পাওয়া 
যায়, সুভাষচন্দ্রের জীবনে আচার্য বেণীমাধব দাশের গভীর 
প্রভাব ছিল। সুভাষচন্দ্র বলেছেন বেণীমাধববাবুর সংস্পর্শে 
না গেলে তার জীবন অন্য খ্যাতে প্রবাহিত হত, স্বদেশে, 
বিদেশে, কারাগারে ও বন্দী অবস্থায় থেকেও সুভাষচন্দ্র 
স্মরণ করতেন তার শিক্ষাশুরুকে পত্রাদি দিয়ে। 
বেণীমাধবের ছোটো মেয়ে বিপ্লবী বীণা (দাস) ভৌমিক 
১৯১৩ খ্রি. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 
সিনেট হলে গুলি করেন বন্তুন্তারত লাটসাহেব স্যার 
স্ট্ানলি জ্যাকসনকে । অঙ্গের জন্য জ্যাকসন বেঁচে যান। 
বীণা দেবীর সশ্রম কারাদণ্ড হয় নয় বছরের জন্য! 

১৯২৮ খ্রি. কলকাতা কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবিকা ছিলেন 
(১০০ জনের) মধ্যে বেণীমাধবের দুই কন্যা কল্যাণী দাস 
ও বীণা দাস। স্বেচ্ছাসেবক নারীবাহিনীর কর্নেল ছিলেন 
লতিকা বসু। এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র উপস্থাপন করেন 
কংগ্রেসের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা" । এই প্রস্তাব সমর্থন করেন 
জওহরলাল । এই প্রস্তাব উপস্থাপনের পর তাই সুভাষচন্দ্র 
ও জওহরলাল যুবনেতা বলে আরো জনপ্রিয় হন। এই 
অধিবেশনের প্রাকৃকালে অন্যান্য রাজবন্দীদের মতো মুক্তি 
দেওয়া হয় চট্টগ্রামের রাজবন্দীদের। 


কপ 


চু 


৫ 


~~ 


চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড 


এঁদের মধ্যে অনেকে দর্শক হিসাবে, অনেক ভলান্টিয়ার 
হিসাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি 
অনেক যুবকও দর্শক হিসাবে এ কংগ্রেসে যোগদান করেন। 
বাংলাদেশের বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 
শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাথের কংগ্রেসের চারআনা সভ্য হয়ে 
এই অধিবেশনে যোগ দেন। সূর্য সেনের সহযোগীরা ছাড়া 
চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির সভ্যরাও নীতিগত বিরোধ 
সত্বেও এই অধিবেশনে যোগ দেন। কারণ তখন কংগ্রেস 
ছাড়া কোনো সর্বভারতীয় দল ছিল না। এই অধিবেশনে 
চট্টগ্রামের প্রখ্যাত সংগীত-শিক্ষায়তন আর্য সংগীত শিল্পীরা 
সুরকার সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় উদ্বোধন সংগীত 
হিসাবে পরিবেশন করেন “বন্দে মাতরম্‌। পার্কসার্কাস 
অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও সুভাষচন্দ্রের বীরোচিত 
আচরণ, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য দেখে মোহিত হন সূর্য সেন। 
তিনি সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ নেন অনুরূপ একটি বাহিনী 
চট্টগ্রামে গঠন করা যায় কি না। যেহেতু চট্টগ্রাম তার 
শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাসের জন্মভূমি, সুভাষচন্দ্রের এই 
জেলার প্রতি দুর্বলতা ছিল। মাস্টারদার প্রস্তাবে তিনি উৎসাহ 
ও আশ্বাস দিয়ে বলেন এব্যাপারে প্রয়োজনে তিনি করবেন 
যথাসাধ্য সাহায্য। চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে সূর্য সেন তার 
নিয়ন্ত্রণাধীন জেলা কংগ্রেস, জেলা যুব কংগ্রেস, ছাত্র সংগঠন 
ও মহিলা সংগঠনকে আরো সক্রিয় করবার জন্য সম্মেলনের 
প্রয়োজনে আয়োজন করলেন এক অধিবেশনের। 

১৯২৯ খ্রি. মে মাসে এই চট্টগ্রাম কংগ্রেস সম্মেলনে 
সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি হতে যুবকর্মীরা বিশেষভাবে অনুরোধ 
করলেন। সুভাষচন্দ্র তার আচার্যের জন্মভূমি, তার 
রূপবৈচিত্র্য ও এই জেলার জনগণের সঙ্গে সাক্ষাতে 
মেলামেশার জন্য রাজি হয়ে গেলেন। ১১ মে তিনি এই 





- সম্মেলনে করলেন পৌরোহিত্য। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা 


ং 


কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সম্পাদক হিসাবে 


নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, মহিমচন্দ্ 


দাশ, সূর্য সেন। সভ্য নির্মল সেন, অসশ্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত 


৪৬৯ 


সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল। জেলা যুব কংগ্রেস, জেলা 
ছাত্র কংগ্রেস ও জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি যথাক্রমে 
বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক নৃপেন্দরচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহিলা নেত্রী পার্কসার্কাস সম্মেলনের 
মহিলা স্বেচ্ছাসেবক নেত্রী লতিকা বসু। এই সম্মেলনে 
কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অনুকরণে গঠিত 
সুশৃঙ্খল ও সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবকদের 
দেখে সভাপতি সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত খুশি ও মুগ্ধ হন। প্রকাশ্য 
সম্মেলনের অধিবেশনের পর চট্টগ্রামের মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কে 
একটি ঘরোয়া সভায় সুভাষচন্দ্র মিলিত হন এই সম্মেলনের 
বিশিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, ত্রিপুরা 
চরণ প্রমুখ সুভাষচন্দ্রকে তারা বলেন কংগ্রেসের অহিংসা 
নীতির প্রতি তাদের আস্থা নেই। তীরা চান এই সংগঠনের 
ছত্রছায়ায় থেকে বিদ্রোহ করতে । এই বৈঠকে উপস্থিত 
তরুণদের দৃঢ় প্রত্যয় ও টগবগে মন দেখে তাদের প্রতি 
নৈতিক সমর্থন জানান সুভাষচন্দ্র। সেইসঙ্গে তার নিজস্ব 
চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার কথাও তিনি সংক্ষেপে বলেন 
পূর্বপরিচিত যুবকদের কাছে। খোলামনে অন্যান্য বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করেন তিনি। এই সম্মেলনের যোগদানের জন্য 
তিনি জেলাবাসীর কাছে লাভ করেন বিশেষ পরিচিতি । 
এই সম্মেলনের একবছর পরই সুর্য সেনের নেতৃত্বে 
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও অস্ত্রাগার দখল হয়। এই বীরত্বপূর্ণ 
কাজের জন্য সুভাষচন্দ্র নিজে অত্যন্ত গর্ববোধ করেন। 
১৯৩৮ শ্রি. হরিপুরা কংগ্রেসে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় 
সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) নির্বাচিত হলেন সুভাষচন্দ্র । ১০ জুন 
কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে চট্টগ্রাম যান। 
সংঘগুরু মতিলাল রায়ের প্রবর্তক সংঘের শাখা পরিদর্শন 
করেন। প্রবর্তক পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে অদূরে বঙ্গোপসাগর 
ও কর্ণফুলী নদী ও তার চারি দিকে শৈল নিবিড় অরণ্যানীর 
অপূর্ব শোভা দর্শন করেন তিনি। এই দেখে তিনি বলেন 
এমন সর্বাংশে সুন্দর দেশ, ইচ্ছা হয় এখানেই কিছুকাল 
থেকে যাই। প্রখ্যাত সাংবাদিক, ‘আনন্দবাজার’, 





জয়শ্রী জর দৌব ১৪১০ 


“অমৃতবাজার' প্রভৃতির বিশেষ সংবাদদাতা শচীন দত্ত এই 
সময় ছিলেন তার সঙ্গী। 

‘পলাশীর যুদ্ধ' খ্যাত নবীনচন্দ্র সেনের তৈরি বাংলো 
'রম্যশৈল্য-নামক অন্য একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত 
ছিল। এই বাংলোটি সুভাষচন্দ্রকে দেখালে তিনি হন 
অভিভূত। তিনি বলেন, “এই নবীনচন্দ্রই ছিলেন বাংলার 
স্বাদেশিকতা উদ্বোধনের অন্যতম কবি!’ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
পলাশীর যুদ্ধ” (১৮৭৫ খ্রি.) বঞ্ধিমচন্দ্রের “আনন্দমঠের 
(১৮৮২ খ্রি.) পূর্ববর্তী। 

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ জুন চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র তদানীস্তন 
নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সঙ্গে ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন, 
আলোচনা করেন কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী। এই 
আলোচনা-সভায় যোগদান করেন মহিম দাস, নলিনী দাস, 
ত্রিপুরা চৌধুরী, সুশান্ত চৌধুরী, আক্রাম খাঁ, মৌলানা 
ইসলামাবাদী, যতীন্দ্রনাথ রক্ষিত, ধীরেন দাশ শর্মা, মহেন্দ্র 
চৌধুরী, দ্বিজেন দত্তিদার, দীনেশ দাশগুপ্ত পুলিন দে, 
কেদারেশ্বর চক্রবর্তী, অমর চক্রবর্তী, লোকমান খাঁ 
শেরওয়ানী প্রমুখ। 

১০ জুন ১৯৩৮ বিকালে প্যারেড ময়দানের বৃহৎ 
সমাবেশে বন্তুতা দেন সুভাষচন্দ্র । 

১৯৩০ চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহীরা জেলবন্দী হলে শরৎচন্দ্র 
বসু ও সুভাষচন্দ্র জেলে উপস্থিত হন। কারাবাসে 
বন্দীজীবনের অনশনে ভগ্রস্বাস্থ্য বন্দীদের তাঁরা উজ্জীবিত 
করেন গভীর মমতা ও সহানুভূতি দিয়ে। 

বিবাদ একটি জীবনদর্শন। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার 
দখলের পূর্বে নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আত্মাহুতির 
দিন শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন। সূর্য সেন 
তার সুন্দরী স্ত্রী মণিকুন্তলা সেন থাকতেও ব্রন্মচর্য পালন 
করতেন ও কালীমায়ের ধ্যান করতেন। মুক্তির মন্ত্র 
উজ্জীবিত চারণদল ভয়হীন সাধকের স্তরে পৌছে যান। 
সাফল্যে বীতরাগ, অসাফল্যে বীতশোক। 

১৩ মে ১৯২৯, চট্টগ্রাম জেলা সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র 
বলেন, “স্বাধীন হওয়াই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।” তিনি 


৪৭০ 


আশা প্রকাশ করেছেন, এই চট্টগ্রামের নাবিকগণই হবেন 
ভবিষ্যৎ ভারতের নৌসেনা । নবীন সেন, যাত্রামোহন, 
যতীন্দ্রমোহন, ত্রিপুরা এবং মহিমবাবুরা সমগ্র বাংলার গৌরব 
বলেছেন। বাণিজ্যের প্রসারের জন্য নিজেদের ব্যাংক, 
চট্টগ্রাম অধিবাসীদের দ্বারা স্বদেশী স্টিমার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা, 
বাঙালি আদর্শবাদের সঙ্গে সঙ্গে এ জাতিতে উমিষ্ঠাদ, 
মীরজাফরের মতো বিশ্বাসঘাতক আছে বলে সাবধান 
করেছেন। পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। (দ্র. “সুভাষ-রচনাবলী,, ২য় 
খণ্ড, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা ১৯৮৭, পৃ. ১৩৫-৩৭) 


সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার চট্টগ্রাম সফর : ১৯৪০ 


কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক 
প্রতিষ্ঠা করে তিনি দ্বিতীয়বার আসেন চট্টগ্রামে ১৯৪০। 
এই সফর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

বিভিন্ন স্থানে তাকে অভ্যর্থনা করা হয়। পটিয়া থানার 
জনসাধারণের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই 
সংবর্ধনা কমিটির যুগ্য সম্পাদক ছিলেন ছতর পিঠেয়া গ্রামের 
ছেলে সৈতরকুঠ্যা) অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বরুয়া। চট্টগ্রামে 
অবস্থান কালে তিনি ওঠেন পাথরঘাটার দেববাড়িতে। এ 
বাড়িতে তরুণ অমরপ্রকাশ চক্রবর্তী ও অন্যান্য যুবকদের 
সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। 

চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির ম্যানেজিং 


ক 


ডিরেক্টর মিস্টার কে. কে. সেন ও সুপারিনটেন্ডিং ডিরেক্টর ৮ 


উপেন্দ্রলাল রায়ের টি-পার্টিতে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা নেবার 
কথা ছিল সুভাষচন্দ্রের। 

কিন্তু নির্ধারিত সময় বিকেল চারটা অতীত হয়ে গেল। 
সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সুভাষচন্দ্র কিন্তু 
এই টি-পার্টিতে যোগদান করেন সন্ধ্যা ৬টায়। দেরিতে 
আসার জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন। 

আসলে তিনি ও তার কয়েকজন বন্ধু সাম্পানে 
(নৌকাব) করে চলে গিয়েছিলেন কর্ণফুলীর মোহনার দিকে। 
আরাকানের সঙ্গে সুবিধাজনক যোগাযোগের জলপথ ও 
স্থলপথ তিনি জেনে যান। কর্ণফুলী ও শঙ্খনদের 


২ 


t 
৯ 


চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড 


সংযোগকারী চানখালরী'র অবস্থান, নাব্যতা ও আরাকান 


শখ” রোডের অবস্থাও তিনি জানেন। এই গোপন অভিযান সবাই 


ন 


জানতে পারেন না। পরে আই.এন.এ.-র সঙ্গে ভারতের 
দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রামে প্রবেশ করবার জন্য য়ে বিপ্লবী 
যুবক দল সংগোপনে কর্মরত ছিলেন, তারা ধরা পড়লে 
তল্লাসী করে যে-সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে 
কর্ণফুলীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগর থেকে চট্টগ্রাম শহরে 
পৌছে যাবার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছিল। 
একটি ক্ষুদ্র নোটে এতে লেখা ছিল ‘এস.সি.বি.’ 
সুভাষচন্দ্র!) পাঁচ-ছয় বছর পূর্বেই তিনি এই প্রবেশপথের 
সন্ধানকরে গেছেন। সুভাষচন্দ্রের সেই বিকেলে নিরুদ্দেশ 
যাত্রা ছিল গভীর গোপন ও. Strategic পরিকল্পনার 
অন্তর্ভুক্ত। সাম্পানে এই গোপন কর্মকাণ্ডের তিনজন 
সঙ্গীর মধ্যে ছিলেন সেই প্রখ্যাত বিপ্লবী চন্দ্রশেখর দে, 
যিনি রাজাবাজার বোমা মামলা (১৯১৩, ২১ নভেম্বর) 
যুক্ত ছিলেন, কুমিল্লায় যাঁর জন্ম। এই বিপ্লবীকেই দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন কারাবাস থেকে মুক্তি করেন। অন্য দুজন বিপ্লবী 
সঙ্গী চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন না। 


আই. এন. এ.-তে চট্টগ্রামের অধিবাসী 


আজাদ-হিন্দ ফৌজের (/)র ঝাসী রানী বাহিনীর মধ্যে 
ছিলেন চট্টগ্রামের অঞ্জলি ঘোষ, লিলি খাস্তগীর, নমিতা 


৬. চৌধুরী, নির্মলা কর, রানী ভাদুড়ী, পারুল নন্দী, শচী খাস্তগীর 


A 


(সেন) ও আরো অনেকেই । | 

অনেক চট্টগ্রামবাসী আই.এন.এ.-তে যোগদান করেন। 
এঁরা হলেন, সুধাংশু কাঞ্জিলাল (কেলিশহর), বীরেন্দ্রলাল 
চৌধুরী হোবিলাস দ্বীপ), ভূপেন্দ্ৰ চৌধুরী (পশ্চিম শাকপুরা) 
ডা. নিশীথকান্তি দাশগুপ্ত (খিতাপচর) শশাঙ্ক চৌধুরী 
পেশ্চিম শাকপুরা), নরেন্দ্র চৌধুরী, পাচুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় (কেলিশহর), এ. সি. বিশ্বাস, সুখেন্দুবিকাশ 
রক্ষিত (পশ্চিম শাকপুরা), সুশীল খাস্তগীর (সুচক্রদণ্ডী), 
কৃষ্ণনারায়ণ খাস্তগীর (সুচক্রীদণ্ডী), বিভূতি দাশগুপ্ত 


+ (কেধূরখীল), রোহিণী চক্রবর্তী (পশ্চিম শাকপুরা), তপন 


দাশগুপ্ত খিতাপচর),জি. কে. নাথ, হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
যাত্রামোহন আচার্য (রোসাংগিরি), হরিপদ মালাকার, 
ভবতারণ ভট্টাচার্য (সীতাকুণ্ড), নিত্যগোপাল দাস 
কেধুরখিল), ক্ষিতিশ আইচ (খিতাপচর), জ্যোতির্ময় 
চক্রবর্তী, হৃদয়রঞ্জন ঘোষ, বিনয় নন্দী উত্তর ফতেয়াবাদ) 
হরিপদ দাস, শৈলেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন ভৌমিক, 
এন. এল. মুহুরী, সুনীলকুমার দত্ত, ডি. এন. রায়, পরেশচন্দ্ 
রায়, মন্মথ ঘোষাল, বি.সি. চক্রবর্তী, যশোদাকুমার পাল, 
নাসিম চৌধুরী, সুহৃদভূষণ চৌধুরী (কাট্টলী), নীরেন্দ্রলাল 
মজুমদার (কাট্টলী), রায়মোহন চৌধুরী (মার্দাসা), 


“ বীরেন্দ্রলাল- দে বিশ্বাস, হরিমোহন ঘোষ কোট্টলী), 


ক্ষীরোদচন্দ্র তালুকদার (পদুয়া) বিনয় দেব কাট্টলী), 
মনীন্দ্রলাল দে, হিমাংশুবিমল দত্ত, অধীর বিশ্বাস কেধুরখীল) 
খগেন্দ্ৰনাথ, নরেশচন্দ্র বড়ুয়া ধেয়ারপাড়া), খগেন্দ্রনাথ 
বড়ুয়া, যামিনী বড়ুয়া ঘেটচেক), পুলিনবিহারী দাস, 
বিভৃতিরপ্জন বড়ুয়া, রোহিণী চৌধুরী ত্রেশূরী), হিমাংশু 
বিমল বড়ুয়া কেদলপুর) প্রমুখ বীর যোদ্ধাগণ। এঁরা 
প্রত্যেকেই নেন জীবনের ঝুঁকি, তাদের উপর নেতাজীর 
ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে বার্মা ও ভারতের বিভিন্ন কারাগারে 
গিয়েছিলেন। এই ৫৭জন যোদ্ধার তালিকার জন্য লেখক 
ঝণী “নেতাজীর স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম” পুজ্তকটির 
নিকট।২. 

চট্টগ্রামের লোকেরা এই সময় টাকা রাজগারের জন্য 
যেতেন বার্মায়। অল্প সংখ্যকই চাকরি করতেন। বেশিরভাগ 
করতের ব্যাবসা । বলতে গেলে বার্মার বাজার নিয়ন্ত্রণ 
করতেন চট্টগ্রামের বণিকরা। , 

স্বাধীনতা আন্দোলনের ও আই. এন. এ.-র জন্য 
চট্টগ্রামের পশ্চিম শাকপুরার ব্যবসায়ী ফণীভুষণ সর্বস্ব 
নেতাজীকে দিয়ে পরবর্তীকালে দীনভাবে মৃত্যুবরণ করেন। 
নেতাজী এই মুক্তিপাগল ব্যবসায়ীকে খেতাব দিয়েছিলেন 
“দানবীর,। চট্টগ্রামে ব্রিসুরীর সংগতিপন্ন বৌদ্ধ পরিবারের 


২. অমূল্যরঞ্জন বড়ুয়া, “নেতাজীর স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম’; 
সপ্তপর্ণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ-২৮1, 


শি ৩ লী 
চন 


জয়শ্রী দা পৌষ ১০১০ 


- যুবক রোহিণী চৌধুরীও ত্রহ্মদেশের ব্যবসার টাকা 
নেতাজীকে দান করে যোগদান করেন আজাদ-হিন্দ ফৌজে। 

পাহাড়ী নদী চেন্দুইনের তীর দিয়ে অগ্রসর হবার সময়ে 
কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জী পা ফসকে পড়ে যান খরস্রোতা 
নদীতে। রোহিণী চৌধুরী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে ঝাপ 
দিয়ে তাকে বাঁচান। কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জী রোহিণী চৌধুরীর 
দ্রুত ন্নেহশীল হয়ে ওঠেন। ইম্ফল ও কোহিমা অভিযানে 
অংশ নেন রোহিণী চৌধুরী । রসদ তখন ছিল বাঁশের কৌড়া 


(কচি বাঁশের চারা) শামুক শাকপাতা কচু ইত্যাদি সিদ্ধ। ' 


কর্নেল চ্যাটার্জী রোহিণীবাবুকে ভার গলা যাতে না ধরে 
সেজন্য কচু পরীক্ষা করিয়ে তবে তাঁকে খেতে দিতেন। এই 
রোহিণী চৌধুরী পরে কলকাতার ওয়াটগঞ্জে একটি রেস্তোরা 
দেন, নাম 'শ্রীমা’। 

ক্যাপ্টেন সুশীল খ্যডগীর ছিলেন অনুশীলন সমিতি 
চট্টগ্রাম শাখার সক্রিয় কর্মী। তিনি ১৯৪২ খ্রি. মহাবিপ্লবী 
রাসবিহারী বসুর উপদেশেক্রমে আই. এন. এ.-তে যোগ 
দিয়ে মিলিটারি ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং-এর পর তিনি স্বরাজ 
যুব ট্রেনিং কেন্দ্র কম্যান্ডিং অফিসার হিসাবে যোগ দেন। 
১৯৪৩ খ্রি. নেতাজী তাকে গোয়েন্দা দপ্তর ও অভ্যন্তরীণ 


নির্দেশে চলে যান রেঙ্গুনে ও রেলের চাকরি নেন। তিনি 


থিনাঞ্জাং স্টেশনের নিকট ভাড়া বাড়িতে থেকে Purity ক 


League-নামক একটি শারীর শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। 
এই কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি কর্মী সংগ্রহ করতেন। উপরোক্ত 
৫১ জন কর্মীদের কাজ ছিল ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটির ওপর 
নজর রাখা ও সৈন্য চলাচলের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং 
এই সংবাদ নিদিষ্ট জায়গায় পৌছে দেওয়া। এই গোপন 
কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে বেশির ভাগই ধরা পড়েন 
ইংরেজের হাতে এবং বিচারে অনেকেরই হয় প্রাণদণ্ড। 
সুধাংশু কাঞ্জিলালকে বন্দী করে আনা হয় রেড ফোর্টে। 
পরে আলিপুর জেলে। তাকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। 


+ 


নং 


সুধাংশুবাবু তার নিজের জন্মস্থান কেলিশহর গ্রামে ফিরে টি 


যান। ১৯৭১ খ্রি. বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় 
অত্যাচারী পাক সেনারা তাকে হত্যা করে। প্রবীণ বড়ুয়ার 
কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নি, সম্ভবত তিনি ধরা পড়ে 


- প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 


নিরাপত্তা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার করেন। প্রসঙ্গত 


উল্লেখ্য চট্টগ্রামের পশ্চিম শাকপুরার সুখেন্দবিকাশ রক্ষিত- 
নামে আরো একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। সুশীল 
খাত্তগীরকে নেতাজী আজাদ-হিন্দ ফৌজের দলপতি হিসাবে 
আসাম সীমান্তে প্রেরণ করেন এবং ১৯৪৪ খ্রি. যখন কর্নেল 
এস. এ. মালিক মৈরাং-এ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, 
তখন সুশীল খাস্তগীর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 

১৯৪৪ প্রি. ২ ফেব্রুয়ারি অপর্যাপ্ত সামরিক উপকরণ 
নিয়ে আরাকান সীমান্তে এসে আই. এন. এ. পৌছায় নতাজীর 
অদম্য প্রেরণা ও গভীর স্বদেশপ্রেম বুকে নিয়ে। চট্টগ্রামে 
পটিয়া থানার কেলিশহরের সুধাংশু কাঞ্জিলাল গ্রুপ 
ক্যাপ্টেন হিসাবে ৫১ জন সহকর্মী নিয়ে টেকনাফ্‌ হয়ে 
চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন। এর মধ্যে ছিলেন বৌদ্ধ সমাজের 
প্রবীণতম বিপ্লবী প্রবীণ বড়ুয়া। এই প্রবীণ বড়ুয়া ১৯২৭ 
খ্রি. জেল থেকে মুক্তি পেয়ে অনুশীলন দলের কর্মকর্তার 


৪৭২ 


গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে রাউজান থানার কদলপুর 
গ্রামের হিমাংশু বিমল বড়ুয়া আপার আসামের শিলচরের 
মাধ্যমে রোগী, হাসপাতালকর্মী, ডাক্তারদের কাজকর্মের 
ওপর নজরদারী করতেন। তিনি ধরা পড়ে আলিপুর জেলে 
বন্দী হয়ে তিনমাস জেল খাটেন। 
সাংবাদিক ও বিশিষ্ট লেখক ও সমাজসেবক চট্টগ্রামের সম্ভান 


মৌলানা মহম্মদ মনিরুজুমান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০ 


খ্রি.) ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করেন এবং আজাদ- 
হিন্দ ফৌজের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। আজাদ-হিন্দ 


ফৌজকে সক্রিয় সাহায্য করবার জন্য ইসলামাবাদী ঢাকা _ 


ও চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজ তাকে ও তার জালাল আহমেদ, প্রমুখ সহকর্মীদের 
দিল্লী দুর্গে বন্দী রেখে অশেষ নির্যাতন করে। ইসলামাবাদীর 
ঘনিষ্ঠ মরহুম আলহজ মৌলবী সৈয়দ সুলতান আহমদ 
আজাদ-হিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য রংপুর ও অন্যান্য 


A 


জেলে দশমাস বন্দী করে রাখে ইংবেজ শাসক। bn 


চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড 


শ্ব ইসলামাবাদীকে পাঞ্জাবের মীনওয়ালী জেলে বন্দী অবস্থায় 


৫ কাটাতে হয়। বৃদ্ধ হওয়া সত্বেও তাকে ওই জেলে কড়ির 
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সঙ্গে তার দুটো পা বেঁধে রেখে মাথা নীচুর দিকে ঝুলিয়ে 
করে অমানুষিক নির্যাতন বিদেশী শাসকেরা। ইসলামাবাদী 
ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের একদা সহকর্মী ১৯৩৭ 
খ্রি. আইনসভার সদস্য । উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুভ্রকেশ 
শুভ্রশ্মশ্বঃ বৃদ্ধ । চট্টগ্রামের মোমিন রোডে দরিদ্র বালকদের 
এত্তিমখানা”। ১৯৪২-৪৩ খ্রি. তিনি “আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 
“পাকিস্থানের অসারতা”-নামে উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ লেখেন। 


+৯" চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। 


মাস্টারসাহেবরা ইংরেজ কারাগারে নির্যাতন সহ্য করেছেন। 
ইসলামাবাদী পরে ফরওয়ার্ড ব্রকে যোগ দেন। 

ইসলামাবাদী চট্টগ্রামে মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্বামীদের 

প্রতিভূ। নেতাজীর ডাকে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে যোগদান 

করেছিলেন। চট্টগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য 
চট্টগ্রাম : ১৯৪৩" কবিতায় লিখেছেন: 
“চট্টগ্রাম, বীর চট্টগ্রাম ৷... 

তোমার সংকল্প শ্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ 





প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবর্ষ সংখ্যা 


প্রেমেন্দ্র মিত্রর বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সংখ্যায় লিখছেন : 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক রায়, 


এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস। 
তোমার প্রতিজ্ঞা, তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম । 
আমার হার্থপণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম!” 
মহত্তে,চরিত্রের সৌকর্ষে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তাদের বিপ্লব 
প্রচেষ্টায় সুভাষচন্দ্র ও নেতাজীর ধাবার উত্তরাধিকারই 
পাওয়া যায়। 
তথ্যসূত্র 

১. নীহাররঞ্জন বায়, বাঙালীর ইতিহাস’, আদিপর্ব, দেজ 
সংস্করণ, কলকাতা । 

২. Ramakanta Chakraborty, 21571411571 in Bengal, 
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডাব, কলকাতা । 

৩. ডা.নবেশচন্দ্র ঘোষ, “চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন”, জযশ্রী প্রকাশন, 
কলকাতা । 

8. Nundalal Dey, The Geographical Dictionary 
of Ancient & Medeueval India. Low Price 
Publication, New Delhi. 

৫. অমূল্যরঞ্রন বড়ুয়া, 'নেতাজীব স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম’, 
সপ্তপর্ণী প্রকাশনী, কলকাতা । 

৬. “সুভাষ-রচনাবলী', ২য় খণ্ড, জয়শ্রী প্রকাশন, কলকাতা 








দেবকুমার বসু, সুমিতা চক্রবর্তী, প্রভাতকুমার দাস, তরুণ সান্যাল, 
মঞ্জুভাষ মিত্র, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য প্রমুখ। 


দাম : ত্রিশ টাকা 
যারা জয়শ্রীর গ্রহক নন তারা সংখ্যাটি অগ্রিম বুক করলে তবেই পাবেন। 
জয়শ্রী |! ২০-এ প্রিস গোলাম মহম্মদ রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬ 
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ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন 


স্বপন বসু 


পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার বাংলাদেশের নির্বাসিত প্রতিবাদী 
কবি-লেখিকা তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড 
দ্বিখণ্ডিত'র ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। হাজার দুয়েক 
‘কপি’ প্রকাশকের দপ্তর থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, অবশ্য 
ইতোমধ্যে বেশকিছু ‘কপি’ বিক্রি হয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরে 
গত প্রায় সাড়ে পাঁচ দশকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো সরকার 
এমন কাজ কখনো করেন নি। কবি-লেখক বুদ্ধদেব বসু এবং 
সাহিত্যিক সমরেশ বসুর তিনটি বই সম্পর্কে অশ্লীলতার 
অভিষোগ তুলে উচ্চতর ন্যায়ালয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। 
সিদ্ধান্ত যা হয়েছিল, তা মাননীয় ন্যাযালয়ই নিয়েছিলেন, 
সরকারের কোনো ভূমিকা তখন দেখা যায নি। সে সময় ছিল 
কংগ্রেস সরকার! 

গত প্রায় আড়াই দশকের বেশি সময় রাজ্যে বামপন্থীদের 
শাসন চলছে। লেখক-শিল্পীর স্বাধীনতা নিযে এই সরকারের 
নেতা-মন্ত্রীবা সবসময়ই সরব। নগ্ন সবস্বতীর মূর্তি অঙ্কনের 
বিরোধিতা বা চলচ্চিত্রে সংখ্যাগুক সম্প্রদায়েব ধর্মীয় ভাবাবেগকে 
আঘাত করার অভিযোগ তুলে অন্য রাজ্যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 
মৌলবাদীরা যখন হাঙ্গামা চালিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিগবী 
বামপন্থী নেতৃবৃন্দ তার নিন্দা করেছিলেন। শিল্পীর স্বাধীনতায় 
নগ্ন হত্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 
মৌলবাদকে তুলোধনা করেছিলেন। তারা আশ্বাস দিয়েছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গে এমনটা কখনো হবে না। 

কাজেই তসলিমার আত্মজীবনীর তৃতীয় খণ্ড 'দ্বিখণ্ডিত'র 
ওপর নিষেধাজ্ঞার হুকুম জারি সম্পর্কে যুক্তসঙ্গত কোনো কারণ 
খুঁজে পাওয়া যায় না। নিষেধাজ্ঞার বয়ানে বলা হয়েছে এই 
পুস্তকের কিছু অংশে নাকি সাম্প্রদায়িক অশাস্তি সৃষ্টি করার 
বীজ রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্যই নাকি এই 
কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হযেছে। অবশ্য সাফাই হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী 
দায়িত্বটা পুরোপুরি নিজের কাধে নেন নি। পচিশজন বুদ্ধিজীবী 
বইটি পড়ে নাকি এই সুপারিশই কবেছেন। তৎসহ রাজ্যের 


৪৭৪ 


কয়েকজন বিশিষ্ট সংখ্যালঘু ব্যক্তিত্ব বইটি নিষিদ্ধ কবার দাবি 
জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছেস্মারকপত্র দিয়েছিলেন। কোনো কোনো 
মহল থেকে এমন অভিযোগ তোলা হয়েছিল, বইটিতে ইসলাম 
ধর্মেব পযগম্বর হজরত মহম্মদেব ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে 
অবমাননাকব কিছু লেখা হয়েছে, যা সংখ্যালঘুদ্রে ধর্মবিশ্বাসে 
আঘাত কববে। কাজেই কাদের খুশি কবার তাগিদে বামপন্থী 
মুখ্যমন্ত্রীকে এমন বেনজির সিদ্ধান্ত নিতে হল তা বুঝতে কোনো 
অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কোনো সম্প্রদায় বিশেষ রুষ্ট হতে 
পাবে এমন কাজ ভোট ব্যাঙ্কের চিন্তায় ক্ষমতালোভী ভোট 
ব্যাবসায়ী রাজনৈতিক দলের পক্ষে করা কিছুতেই সম্ভব নয। 
তারই ফলশ্রুতি এই নিষিদ্ধ ঘোষণা । 

তসলিমা নাসরিন ধর্ম মানেন না। তিনি আরো অনেক কিছুই 
মানেন না। তিনি বিবাহ ব্যাপারটা মানেন না, সমাজে-সংসারে 
পুকষের প্রভুত্ব মানেন না, নারী-পুরুষের মর্যাদার ভেদাভেদ 
মানেন না, এমন অনেক কিছুই তার না-মানার তালিকায় রয়েছে। 


তিনি-না মানতেও পারেন, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষেরই সে ' 


স্বাধীনতা রয়েছে। আমাদের সবারই কিছু মানা বা না-মানার 
পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি তসলিমাব অনেক না-মানার 
ব্যাপার সমর্থন না কবার বিষষেও আমাদের সবারই পূর্ণ স্বাধীনতা 
রয়েছে। এ নিয়ে কাবো কিছু বলার থাকতে পারে না। যেমন, 
অনেকেই মনে কবেন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তসলিমার কৃতিত্ব 
এমন কিছুনয়। চেষ্টাকৃত অশালীন শব্দ প্রয়োগের একটা প্রবণতা 
তসলিমার রচনার মধ্যে রয়েছে এমন অভিযোগ অনেকেই 
করেছেন। অনেকেবই এটা পছন্দ নয়। তার কোনো কোনো 
কবিতা বা গদ্য রচনার অংশবিশেষ সবার সামনে আবৃত্তি বা 
পাঠ কর' রুচিসম্মত মনে হয় না অনেকেবই। এ অভিযোগ 
তার অনেক রচনা সন্বন্ধেই হয়তো সত্য। এ-সব সীমাবদ্ধতা 
যে তার রচনাতে আছে, তা অস্বীকাব করা যায না। কিন্তু একটা 
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বিষযে মনে হয় খুব বেশি দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, বাংলা- ৬. 


দেশের সমাজে তসলিমা একজন প্রতিবাদী চরিত্র । হয়তো এই 


ধর্মীয় মৌলবাদ, তসলিমা নাসরিন ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন 
রশ মুহূর্তে তিনিই একতমা।সমাজের বিরুদ্ধে, পুরুষতন্তরের বিরুদ্ধে; 


তো অস্বীকার করার উপায় নেই। 

তার লড়াইয়ের সমস্ত পর্যায়কে ভিন্ন ভিন্নভাবে সমর্থন না 
করা গেলেও এই বিরোধিতার ক্ষেত্রে তিনি একশো তে একশো 
পাবার যোগ্য, এতে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। এটাইবা 
কম কথা কী? বাংলাদেশকে ধর্মীয় রাষ্ট্র করার জন্য আরব 
মুলুকের টাকায় যারা ধরাকে সড়া জ্ঞান করছে, সেই অর্ধশিক্ষিত 
ধর্মোম্মাদ ব্যক্তিদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন, বাংলাদেশের 
বারো-চৌদ্দ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র একজনই এবং 
তাব নাম অবশ্যই তসলিমা নাসরিন। 

বছর কয়েক আগে কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিকে 
প্রকাশিত তসলিমাব একটি বিবৃতিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের 
মৌলবাদীরা তার বিরুদ্ধে হৈ-চৈ শুরু করেন। পরে অবশ্য 
তসলিমা তার প্রকাশিত বিবৃতির সংশোধনীও প্রচার করেছিলেন। 
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি নাকি কোবাণেব অনেক 
নির্দেশের বিরুদ্ধেই সংশোধনের দাবি জানিয়েছিলেন। তসলিমা 
তার পরিবর্তিত বিবৃতিতে বলেছিলেন, কোরাণ নয়, তিনি 
শরিয়তের কিছু বিধান সংশোধনের দাবি করেছেন। কিন্ত 
মৌলবাদীরা তাদের অভিযোগে অবিচল থেকে তসলিমার 
মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন। তসলিমাকে সে সময় প্রায় দু'মাস 
অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হয়। পরে তিনি বিচারালয়ে আত্মসমর্পণ 
করেন ও জামিনে মুক্তি পান। সে সময়ে শুধু ভারতে নয়, পশ্চিমী 


“২ দুনিয়ায়ও এনিয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। পাশ্চাত্যের 
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অনেক দেশই তাকে আশ্রয দিতে এগিয়ে এসেছিল। তসলিমা 
সুযোগ পেয়ে বিদেশে পাড়ি জমান। তার পর আর তার পক্ষে 
দেশে ফেরা সম্ভব হয নি। তখন থেকেই বাংলাদেশের 
মৌলবাদীরা খাপ্লা হয়ে মিটিং-মিছিল করেছেন এবং তার মৃত্যুদণ্ড 
দাবি করেছেন। 

তসলিমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলতে শুরু 
করলেন, তসলিমা তো কোরাণের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি, তিনি 
শুধু শরিয়তের নিয়মকানুন সংশোধন করার দাবি জানিয়েছেন। 
কাজেই তার অপরাধ এমন গহিত নয যে তাকে ফাসিকাঠে 
বোলাতে হবে। আচ্ছা, যদি তসলিমা কোরাণের বিকদ্ধেই 


* জেহাদ’ ঘোষণা করতেন, তা হলে কী মৌলবাদীদেব দাবি মেনে 


এই মৃত্যুর পরোয়ানা নতমস্তকে মেনে নিতে হত? কেন মেনে 
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নিতে হবে? তসলিমা ধর্ম মানেন না। তিনি মানুষকে মানুষ 
হিসেবে দেখেন, ধর্মের পরিচয়টা তার কাছে মুখ্য নয়। এতে 
দোষের কী আছে? অভিযোগ করা হয়, ধর্মের বিরুদ্ধে বলে 
তিনি অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে আঘাত দিয়েছেন। তাই তিনি 
গৰ্হিত অপরাধ করেছেন। তাই তার শাস্তি প্রাপ্য । বর্তমান 
পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে শাশ্বত মূল্যবোধ ভেঙে খান্‌ খান্‌ হয়ে 
যাচ্ছে, মানবতার প্রতি চবম বিশ্বাসহীনতার ঘটনা তো প্রতি মুহূর্তে 
কতই ঘটছে। কত মানুষের আজম্মেব বিশ্বাস ভেঙে গুঁড়িয়ে 
যাচ্ছে, কত আঘাত কত মানুষের মনে শেল হয়ে বিধছে। কই 
তার জন্য তো কারো কোনো চরম শাস্তি দাবি করা হচ্ছে না। 

ধর্মবিশ্বীসীরা মনে আঘাত পেলে, তার জন্য অভিযুক্তের 
বিরুদ্ধে শাস্তি দাবি করা হবে, কারণ তারা সুয়োরানীর সুপুত্র। 
আর অন্যরা? যারা হযূতো তথাকথিত আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী 
নন, কিন্তু শাশ্বত মূল্যবোধ ও মানবতাবাদে একান্ত বিশ্বাসী, তারা , 
আঘাতপ্রাপ্ত হলে, আঘাতকাবীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির দাবি 
তোলা যাবে না? তারা কি সব দুয়োরানীর সন্তান? এ কেমন 
বিচাব? 

কয়েকশো বছর আগে গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে মানুষের 
ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার অভিযোগই আনা হযেছিল তৎকালীন 
ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা। গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করে 
হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সূর্য পৃথিবীকে নয়, পৃথিবীই 
সূর্যকে পরিক্রমা করছে। যেহেতু এই মতটি ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত 
মতের বিবোধিতা করেছে, তাই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে ধর্মবিশ্বাসে 
আঘাত হানার অভিযোগ তোলা হল। আজ কয়েকশো বছর 
পরে খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরুরা তাকে সেই অভিযোগ থেকে 
মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু এতে গ্যালিলিওর জীবনের শেষ কটি 
বছরের একাকিত্তের যন্ত্রণায় কোনো উপশম অবশ্য হবে না। 
গ্যালিলিওকে গৃহে অন্তরীণ রেখে সে যুগের বিজ্ঞানচর্চার যে 
বিবাট ক্ষতিসাধন করা হয়েছিল, তার পবিপূরণও সম্ভব নয। 
তবে এতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে, ধর্মন্ধতা নয়, জয় 
সূচিত হয়েছে যুক্তি-বিচারের, বিজ্ঞান-বুদ্ধির ও সংস্কারমুক্ত 
মনের। এই জড়বুদ্ধি মানুষদের অবিচারের শিকার হয়েই তো 
সক্রেটিসকে ‘হেমলক’ পান করে অকালে জীবন দিতে হয়েছিল, 
এই মানুষগুলোই একদিন যিশুধ্রিস্টকেও হত্যা করেছিল। 
তারপর পৃথিবীর বয়স তো অনেক বেড়েছে, বিজ্ঞান পুরোনো 
অনেক ধ্যানধারণা-বিশ্বাসকেই আস্তাঝুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। 
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তার পরেও অন্ধভাবে সেই একই পথেব অনুসরণ করতে হবে, 
প্রতিবাদ করলেই ধর্মবিশ্মীসে আঘাত হানার অভিযোগ তুলে 
শান্তির খাড়া তুলে ধরা হবে? 


ইসলাম ধর্মে চাদের একটা গুরুত্ব বয়েছে বরাবর । ধর্মীয় 


বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনে চাদের আলোর একটি ভূমিকা রয়েছে 
ঈদের টাদ' বলে একটা কথা আছে। মৌলবীরা চাদ দেখা গেলেই 
ঈদের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন এই টাদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ 
বৈ তো কিছু নয। মহাকাশে পবিক্রমারত চাদের আলো নিয়ে 
কবিরা কাব্য রচনা করতে পারেন, কিন্তু চাদের গুণগত মহিমা 
কিছু বৃদ্ধি পায না। তার মধ্যে কোনো দৈবী মহিমা আবিষ্কার 
করাও সম্ভব নয়। ১৯৭০ সালে মার্কিন মহাকাশচারীরা যেদিন 
চাদের বুকে পা দিলেন, চাদের রহস্য তো তখন দিনের আলোর 
মতোই পৃথিবীর মানুষের চোখে স্পষ্ট হযে গেল। ফিরে আসার 
সমস্ত বর্জ্য পদার্থ পলিথিনের প্যাকেটে চাদের বুকেই ফেলে 
রেখে এলেন! চাদ গত তিন দশক ধরে সেই নোংবা আবর্জনা 
বুকে নিয়ে একইভাবে পৃথিবীকে পবিক্রমা করে চলেছে। কিন্তু 
ধর্মবিশ্বীসীদের আচরণে একটুও কি পরিবর্তন হয়েছে? চাদের 
দৈবী মহিমা (?) ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে আজও একই রকম 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবে চলেছে। এই অন্ধতা, এই মূঢ়তাব 
কি জবাব হতে পারে? 

হাজার হাজার বছর আগেকার তৈরি ধর্মগ্রন্থগুলিতে 
তখনকার মানুষ তাদের জ্ঞানবুদ্ধি মতো যুগোপযোগী নিয়মবিধি 
রচনা করেছিলেন। আজ এতদিন পরেও তার সবকিছুব সারবস্তা 
একইরকম থাকবে, একথা কি জোর দিযে বলা যায়? আসলে 
দল স্থিত-স্বার্থ কায়েম বাখাব জন্য এভাবেই অনেক ভগ্ডামিকে 
প্রশ্রয় দিয়েছে। - 

হিন্দু সমাজে দেড়শো-পৌনে, দুশো বছর আগেও তো 
সতীদাহের মতো নারকীয ঘটনা ঘটত। বালবিধবার মর্মান্তিক 
যন্ত্রণা তো সমাজে অতি প্রত্যক্ষ ছিল। এগুলো সব ধর্মের নামেই 
চলত। রামমোহন-বিদ্যাসাগব যখন এই কুপ্রথাগুলির বিকদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করলেন, তখনো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবার 
অজুহাতই তোলা হয়েছিল। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই 
সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হযেছিলেন রামমোহন- 
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বিদ্যাসাগরের “অশাস্ত্রীয' কাজকে বন্ধ কবার জন্য। অনেক 
বিরোধিতার পর সতীদাহ প্রথা রদ হয়, বিধবার পুনর্বিবাহ শুরু 
হয়। আজকের দিনে আর কেউ একে অশান্ত্রীয বলেন না। 
আসলে আঘাতেব মতো আঘাত হানতে পারলে অনেক 
কুসংস্কারেব বুজরুকি ভেঙে খান্থান্‌ হযে যায়। বামমোহন- 
বিদ্যাসাগর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই অসাধ্য সাধনই করেছিলেন। 

ইসলামে নারীব মর্যাদাপূর্ণ আসন থাকলেও কালে কালে 
বহু কুসংস্কারের সৃষ্টি হযেছে। নারীকে দীর্ঘদিন গৃহবন্দী করে 
পুরুষের সেবাদাসী করে রাখা হয়েছে। ধর্মের নামেই এ-সব 
হয়েছে। আজ তার বিরুদ্ধে কথা বললে একই পুরোনো 
ধর্মবিশ্বীসে আঘাতের অজুহাত তোলা হচ্ছে। তসলিমা তার 
লেখায় এর বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়েছেন। তাই তিনি অপরাধী। 
তাই তাকে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে। 

তসলিমার বিকদ্ধে অভিযোগ করা হয় তিনি ধর্মীয় 
নির্দিষ্ট করেছেন। তসলিমা নিজেকে নাস্তিক বলেই ঘোষণা 
কবেন। ধর্মের বুজরুকিতে তার বিশ্বাস নেই ৷ ধর্মীয় মৌলবাদের 
বিরুদ্ধে তার লড়াই তো তার লেখিকা জীবনের শুরু থেকেই। 
জানেন; জানেন যে, সব ধরনের ধর্মীয় দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আমি 
কথা বলি ৷ ধর্ম তো আগাগোড়াই পুরুষতান্ত্রিক। ধর্মীয় পুকষ ও 
পুঁথির অবমাননা কবলে সইবে কেন পুকষতন্ত্েব ধারক ও 
বাহকগণ।” 

আজকেব উপমহাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজ- 
নৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সামনে ধর্মীয় মৌলবাদ এক বিরাট 
চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। যারা সভ্যতার অগ্রগতিকে স্তব্ধ 
করে সাবা পৃথিবীটাকেই মধ্যযুগের অন্ধকাবেব দিকে ঠেলে 
নিয়ে যেতে চায় তাদের বিরুদ্ধে অনেক বেশি সোচ্চাব হতে 
হবে আজ মাপা হিসেবী কথা বলে, একটা গণ্ডীব মধ্যে থেকে 
ধর্মান্ধ মৌলবাদেব বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। ধর্মীয় 
মৌলবাদকে'ভয় করে, তাকে তোষণ কবে তার ক্ষুধাকেই 
বাড়িযে দেওয়া হবে, তাকে পরাভূত করা যাবে না। তাই 
তসলিমার লড়াই ভাব একার লডাই নয়। যে কোনো ধর্ম- 
নিবপেক্ষ প্রগতিশীল মানুষই তসলিমাব লডাইযের সঙ্গে 
সহমর্মিতা অনুভব কববেন। তাই এ লড়াই তাদেরও । 


+ 


4 


4 


একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা 
গিরিশচন্দ্র মাইতি - 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের 
অনেকটাই ছিল বিদেশ ভূমিতে এবং তাতে জার্মানির স্থান 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জার্মানির সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্রপাত 
বিশ শতকের তিরিশের দশকে যখন তিনি ইউরোপে নির্বাসিত 
জীবন অতিবাহিত করেন। তখন অবশ্য সে সম্পর্ক কোনো 


. নির্দিষ্ট রূপ নেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেশত্যাগের 


পর ঘটনাচক্রে জার্মানিই কিছুকালের জন্য হয়ে দাঁড়ায় তার 
কর্মক্ষেত্র। নেতাজীর পরিকল্পনা ছিল জার্মানির সামরিক 
সাহায্যে এবং সোভিয়েত রাশিয়াব পরোক্ষ সমর্থনে উত্তর- 
পশ্চিম দিক থেকে ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালিত করে 
দেশের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটানো। প্রতিকূল 
পরিস্থিতির জন্য তার সে পরিকল্পনা.সফল হয় নি। তাকে 
পাড়ি দিতে হয় পূর্ব এশিয়ায়। কিস্ত ওই সময়ে প্রায় দু'বছর 
ধরে জার্মানিতে তার ক্রিয়াকলাপ দেশের মধ্যে স্বাধীনতার 
সংগ্ামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিচারে পুরোপুরি ব্যর্থও 
হয় নি। জার্মানিতে তার ব্রিটিশ-বিরোধী তৎপরতা এবং সেখান 
থেকে তার বেতার প্রচার দেশের মানুষের সংগ্রামী 


7 মানসিকতাকে উদ্দীপ্ত করে স্বয়ং গান্ধীও তখন সুভাষের সাহস 


A 


ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার দ্বারা কম প্রভাবিত হননি। ক্রিপ্‌স-প্রস্তাব 
সম্বন্ধে ভার কঠোর মনোভাবের পেছনে এবং “ভারত ছাড়ো’ 
একটা উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। 

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নাৎসি জার্মানির সম্পর্কের বিষয়টি 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসচর্চায় যথেষ্ট বিতর্কিত। 
এই সম্পর্কের ধরন কেমন ছিল, নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিবাদের 
প্রতি সুভাষচন্দরের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, নাৎসি জার্মানির সাহায্যে 
দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা বিচক্ষণ পদক্ষেপ কি না 


»ইত্যাদির প্রসঙ্গ নিয়েই বিতর্ক। আলোচ্য গ্রন্থে অত্যন্ত 
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নিপুণভাবে এইসব প্রসঙ্গের একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ 
উপস্থাপিত করা হয়েছে৷ গ্রন্থের লেখক সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
একজন বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক। নেতাজী সম্পর্কে গবেষণা 
করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি 
লাভ করেছেন। Subhas Chandra Bose : Man 
Mission and Means-নামে গ্স্থাকারে প্রকাশিত তার 
গবেষণাপত্র বিদগ্ধ মহলে উচ্চ প্রশংসিত। বর্তমান গ্রন্থটি তার 
অব্যাহত নেতাজি গবেষণার সাম্প্রতিকতম অংশ । আলোচনার 
শুরুতেই লেখক দুটি প্রশ্ন রেখেছেন। এক, সুভাষচন্দ্র দেশ 
ছাড়লেন কেন? দুই, দেশ ছাড়ার পর তিনি জার্মানিকে পছন্দ 
করলেন কেন? এই দুটি প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে লেখক 
বিতর্কিত বিষয়গুলির চুলচেরা আলোচনা করেছেন এতাবৎ 
উদ্ঘাটিত প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে 
লেখক নেতাজীকে অনুসরণ করে সঠিকভাবেই বলেছেন, 
দেশের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি 
ছিল সেটা বিদেশে আন্দোলন সংগঠিত করে পূরণ করাই 
(নেতাজীর ভাষায় 40 supplement from outside the 
struggle going On at home’) ছিল তার উদ্দেশ্য। আর 
দেশের মধ্যে লড়াইয়ের ব্যাপারে ঘাটতি বা দুর্বলতার জন্য 
লেখক কংগ্রেসের নীতিকে দায়ী করেছেন। এ-বিষয়ে 
লেখকের সঙ্গে একমত হয়ে নেতাজীর দেশ ছাড়ার পেছনে 
আরো একটা কারণের উল্লেখ করতে হয়। নেতাজী 
সঠিকভাবে বুঝেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার তাকে দেশের মধ্যে 
কার্যকর কোনো আন্দোলন করতে দেবে না। তাকে জেলেই 
থাকতে হবে। তার এই উপলব্ধি কত অন্রান্ত ছিল তার প্রমাণ 
আমরা পাই সেই সময়কার সরকারি দলিলে। তাতে বলা 
ইদুরে'র নীতি (০৫1 070 17105+ ০০1i০))-- অনশন করে 


হবে এবং আবার অনশন করলে এই নীতিই অনুসরণ করা 
হবে। আজাদ-হিন্দ ফৌজের কীর্ভি-কাহিনী জানার পর 
১৯৪৫-৪৬ সালে দেশের মধ্যে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি 
হয়েছিল তার বিবরণ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন দেশবাসীর 
মানসিকতাকে বুঝতে নেতাজীর কোনো ভুল হয় নি। 

প্রথম প্রশ্নের জবাবের তুলনায় দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব লেখক 
অনেক বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন। এটাই গ্রন্থের মূল বিষয়। 
মিত্র এই চিরাচরিত রণনীতি অনুসরণ করে নেতাজী জার্মানিতে 
গিয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য সাহায্যের সন্ধানে, যদিও 
সেখানে যাওয়া তার অভীষ্ট ছিল না। তিনি যেতে চেয়েছিলেন 
সোভিয়েত রাশিয়ায় । তিরিশের দশকে তিনি বার বার রাশিয়ার 
সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। ১৯৪১ সালেও কাবুলে 


পৌঁছেতিনি সেখানকার রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের আপ্রাণ 


চেষ্টা করেন। কিন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে কোনো সময়ে তিনি 
সদর্থক সাড়া পান নি। এই পরিস্থিতিতে একরকম বাধ্য হয়েই 
তিনি জার্মানিতে যান এবং সেটা এইজন্য যে, তখন রুশ- 
জার্মান অনাব্রমণ চুক্তি বহাল ছিল। জার্মানির ব্যাপারে তার 
বিশেষ উৎসাহ না থাকারই কথা। ইউরোপ-নির্বাসন পর্বে 
তিনি নাৎসিদের জাতি-বিদ্বেষের সবিশেষ পরিচয় 
পেয়েছিলেন। হিটলারের “মাই কাম্ফ' (Mein Kam) তার 
পড়া ছিল। তাই তিনি জানতেন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে 
নাৎসি জার্মানির সর্বময় কর্তার দৃষ্টিভঙ্গিটা কী ছিল। তবু 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভারতের স্বাধীনতার অনুকূলে 
জার্মানির সাহায্যপ্রার্থী হতে। মস্কো হয়েই তিনি বার্লিনে 
পৌছান। মস্কো তার আতিথেয়তার ক্রটি রাখেনি, কিন্তু 
রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখায়নি। নাৎসিবাদের 
প্রতি দুর্বলতা বা মোহ ছিল বলে নেতাজী জার্মানির সাহায্য 
কামনা করেছিলেন, এমন ধারণা যে নিতান্তই ভ্রান্ত সেটা 
বোঝানোর জন্য লেখক তিরিশের দশকে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময়ে জার্মানিতে তার কার্যকলাপের একটি তথ্যসমৃদ্ধ বিববণ 
পেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নাৎসি নীতির বিরুদ্ধে 


. কলকাতা-৭৩। মূল্য : ৪০ টাকা। 
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ক্রমাগত প্রতিবাদ চালিয়ে গেছেন, ভারতের স্বার্থ বা মর্যাদাকে 
এতটুকুও ক্ষুপ্ন হতে দেননি। লেখকের আলোচনায় 


নেতাজীর স্বাধীনচেতা রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 1, 


স্বাভাবিকভাবে তার আলোচনায় এসেছে নেতাজির বছ 
আলোচিত ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের সমন্বয়ের তত্ব। 
কয়েকটি ঘটনা ও তারিখ নিয়ে এতিহাসিক ও গবেষকদের 
মধ্যে যে-সব বিতর্ক রয়েছে লেখক সে-সবেরও আলোচনা 
করেছেন এবং নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। যেমন, কোন্‌ 
তারিখে নেতাজী বার্লিনে পৌছন এবং হিটলারের সঙ্গে তার 
একমাত্র সাক্ষাৎকারটি কবে ও কোথায় হয়েছিল। একটি 
ক্ষেত্রে লেখকের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মানা যায় না। তার মতে 
নেতাজী ৩ এপ্রিল, ১৯৪১-এ বার্লিনে আসেন। নেতাজী নিজে: 
কিন্ত ২ এপ্রিল বার্লিনে এসেছেন বলে লিখেছেন। 
সুলিখিত্‌ এই গ্ৰন্থটি পাঠ করে পাঠক আমাদের দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি বিতর্কিত অধ্যায় সম্পর্কে স্বচ্ছ 
ধারণা করতে পারবেন এবং নেতাজীর সমালোচকদের অনেক 
সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থটির 
প্রকাশনার মানও উন্নত ৷ তবে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে। 
একটি তো পাঠককে রীতিমতো ধন্দে ফেলবে। ছাপা হয়েছে 
“হিটলার ছিলেন একজন ভারত-প্রেমিক (পৃ. ৫২)। হবে 
হিটলারের জায়গায় হিমলার। হিমলার কেমন ভারত- 
প্রেমিক ছিলেন একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। ইন্ডিয়ান 
লিজিয়ন-এর সিক্রেট সার্ভিসের ট্রেনিং-এর ব্যাপারে 


নেতাজী ও হিমলারের মধ্যে একবার প্রায় দেড় ঘণ্টার উপর 


বৈঠক হয়। বৈঠক থেকে ফিরে আসার পর তার সহকর্মীরা 
জানতে চাইলেন কী কথা হল। নেতাজী একটু রহস্য করে 
বলেছিলেন কাজের কথা পনেরো মিনিটেই শেষ । সবাই তখন 
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন তা হলে এতক্ষণ কী কথা হল? 
নেতাজী একটু হেসে বলেছিলেন, হিন্দু দর্শন নিয়ে বেশ গভীর, 
জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হল। 


সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীনচেতা, সুভাষচন্দ্র ও নাৎসী 
জার্মানী, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, 


he 


" এবং শ্রী সদাপ্তপ্ত 
ধপা গা মা 


স্বরলিপি : উর্মি দাশগুপ্ত (বায়) 














অনিল রায় 
মুরলী মধুর বাজে প্রাণে, 


গানের স্বরলিপি 
শয়নে স্বপনে জাগরণে জ্ঞানে ধ্যানে। 
কোকিলা পাপিয়া লাখে লাখে আজি সীঝে 
ডাকিয়া উঠিল মম হিয়াবন মাঝে 
জোছনা উছলে, হিয়া উথলে সে গানে।। 





কথা ও সুব : শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় 


রাগ :খান্বাজ। তাল : তিন তাল 
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_ তাল : তেতালা ১৬ মাত্রা। গানটি ফাক থেকে আরম্ভ 
+* সুরকার গানটি মধ্যলয়ে অর্থাৎ টিমা তেতালায় পছন্দ করেছেন। 


বিপ্লবী অনিল রায়-লীলা রায়ের 
স্লেহধন্য বক্সীবাজার-নিবাসী 
শৈলেন্দ্রকুমার রায়-_ননী নামে 
বেশি পরিচিত ৮৮ বছর বয়সে 
গত ১২ ডিসেম্বর লাইফ লাইন 
হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করেছেন। ইদানীং শরীরটা 
ভালো যাচ্ছিল না এবং প্রায় এক 
বছর যাবৎ গৃহবন্দীই ছিলেন। 
শৈলেন্দ্র তার পিতামাতার চতুর্থ 
পুত্র। এবং তার অনুজ বীরেন্দ্র 
ও মণীন্দ্র (মণি) শ্রীসংঘের, 
সদস্য ছিলেন। অনিল রায়-লীলা 
রায়ের বক্ীবাজার বাড়ির 
সন্নিকটে এই পরিবার থাকতেন। শৈলেন্দ্র দশ-বারো বছর 
বয়সেই শ্রীসংঘের সদস্যভুক্ত হন। শারীরিক ক্ষমতায় তিনি 
অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, যে-কোনো পরিশ্রমের, শারীরিক বলের 


কাজে তিনি ছিলেন পরম নির্ভরশীল। বলতেন দাদা (অনিল 


, রায়) কোথাও খেতে গেলে আমাকে বলতেন; ‘পাশে 
বসবি।' অর্থাৎ সমঝদার খাইয়েও ছিলেন। 'জয়ত্রী'র একজন 
দক্ষিণ কলকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির একজন সক্রিয় 
সদস্য। পাকসার্কাসের পার্ক ইনস্টিটিউটের সঙ্গেও তার 
যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সুস্থ থাকা পর্যন্ত ছিল অক্ষুণ্ন । 

শ্রীসংঘের নানাবিধ সাহসিক, দেশবিভাগ ও দাঙ্গার 
সময়ও তার পৌরুষদীপ্ত ভূমিকা, বিপ্লবী নেতৃদ্বয়ের অনুগমন 
বিস্মৃত হবার নয় তার সর্বশেষ স্মরণীয় ভূমিকা-_- যাটের 
দশকে বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানে 





, হারিয়ে ‘জয়শ্রী’ পরিচালকমণ্ডলী গভীর বেদনা বোধ করছে। . 
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' বিপ্লবী ব্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী 
(মহারাজ) সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, 
বিশেষ বার্তা প্রদান এবং তার 
নিকট থেকে “নেতার জন্য 
' বিশেষ বার্তা নিয়ে আসা। 
জীবনের এই বিশেষ ভূমিকা 
পালনে তাঁর ছিল তৃপ্তি। 
নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা ও 
তৎসংক্রান্ত রহস্য উদ্ঘাটনের 
জন্য নিযুক্ত মাননীয় বিচারপতি 
'মনোজকুমার মুখার্জী কমিশনে 
শৈলেন্দ্রকে সাক্ষ্য দেবার জন্য 
ডাকা হয়। তিনি শারীরিক 
অসুস্থতার কারণে সাক্ষ্য দিতে 
পারেন নি। তবে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর কাছে 
যে বার্তা পৌছে দিয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে তার লিখিত 
প্রতিবেদনটি সাক্ষ্য স্বরূপ কমিশনকে প্রদান করেছেন। বিপ্লবী 
লীলা রায়ের শেষ জীবনের যে চাঞ্চল্যকর যোগাযোগ-_ 
তার তৃপ্তার্থে শৈলেন্দ্র ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি ২৩ জানুয়ারি 
ও দুর্গাপূজার পূর্বে যাঁরা তীর্থ দর্শনে যেতেন তাদের হাতে 
দক্ষিণেন্বরের ভবতারিণীর প্রসাদীফুল পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডির 
মাটি, গঙ্গামাটি ও গঙ্গাজল সংগ্রহ করে দিতেন। এ কাজটির 
জন্য প্রাপকের স্মেহ ও আশীর্বাদ তার উপর সদা বর্ষিত 
হত। 

এমন এক নিষ্ঠাবান, দরদী আদর্শে অনড় যোদ্ধাকে 


তার আত্মীয় পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই। পরলোগত 
আত্মার শান্তি কামনা করি। | 
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দীর্ঘদিন, প্রায় চার দশকের 
উপর তাদের পরিবারের সঙ্গে : 
পরিচয়, যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা । 
তারও পূর্বে এ-বাড়িরই 
প্রখ্যাত সন্তান কবি অলোক- 
রঞ্জন দাশগুপ্তকে লীলা রায়ের 
নির্দেশে আয়োজিত রবীন্দ্র- 


কোনো অনুষ্ঠানে অলোক- 
রঞ্জনের কবিতা আবৃত্তি বা গদ্য 
রচনা পাঠ বা কোনো ভাষ্য 
পাঠ, তার মাসি মীনাক্ষী 
দেবীর গান, বিশেষ করে “মরণ 
রে তুহু মম শ্যাম সমান’, 
অথবা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী 
গান আজও আমাদের 
অনেকের কানে বাজে। কিন্ত 
অলোকরঞ্জনের মা নীহারিকা 


আমাদের মাসিমা এত 
+ গুণান্বিতা তা জানতাম না, সম্প্রতি তার প্রয়াণের পর ‘মায়ের 
শৈশব"শীর্ষক একটি অপূর্ব স্মৃতিচারণ থেকে জানলাম। 
এই স্মৃতিচারণের কিছু সংলাপ ও কিছু চিত্র অলোকরঞ্জনকে 





নিয়ে একটি ডকুমেন্টারিতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু 
যাদবপুরের বিভিন্ন আবাসে মাসিমাকে দেখেছি, 
মেসোমশায়কেও অনেকবার দেখেছি, স্বল্পবাক, বিপ্লবী 
অনিল রায়ের বন্ধু সে-সব পরিচয়ও পেয়েছিকিন্তু মাসিমার 
সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক পরিচয়ই কোনোদিন পাই নি। তার 
বই থেকেই পরিচয় দিই, ‘অলোক যখন ছোটো তখন 
বেলতলা স্কুলের গানের শিক্ষয়িত্রী ছিলাম । আমার বয়স 


“* সেসময় কুড়ি বছর ৷” তিনি সে সময় আরো দুটো স্কুলে 





মনোরমা ইনস্টিটিউশন, 
মহাকালী পাঠশালায় সপ্তাহে 
দুদিন গানের শিক্ষকতা 
করতেন। 
যুদ্ধের সময় ওঁরা রিখিয়া 
চলে যান এবং সেখানে 
' হারমোনিয়াম ও তানপুরা 
নিয়ে গিয়েছিলেন 
সেখানকার ছেলেমেয়েদের 
গান শেখাতেন। রিখিয়ার 


EEE প্রমুখের নিকট তার রবীন্দ্র-সংগীত, 


৪৮১ 


কীর্তন, মার্গ সংগীত শিক্ষার সংবাদ পাই । বাউল মহেন্দ্র 
গৌসাইরও পরিচয় পাই । তা ছাড়া, চীনাভবনের অধ্যক্ষ 
তান মুন শান, নৃত্যশিল্পী যোগম আর মঙ্গলম, ইন্দিরা দেবী 
চৌধুরানী, মীরা দেবী, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখের কথাও আছে 
তার স্মৃতিচারণে। অনিল রায়, লীলা রায়, কমলাকান্ত ঘোষ 
প্রমুখ বিপ্লবীদের উল্লেখও শ্রদ্ধাভরে করেছেন তার 
স্মৃতিচারণে। মাসিমার এই বহুমুখী প্রতিভার স্নেহছায়ায় 
বর্ধিত অলোকরঞ্জন তীর শিল্পীরূপটিকে শৈশব থেকে গড়ে 
তুলেছেন। মাসিমা এবং ভগিণী কিছুকাল পূর্বে প্রয়াত মীনাক্ষী 
দেবী দুজনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই এবং 
অলোকরঞ্রন-টুডবার্টা ও পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি 
আমাদের সমবেদনা জানাই। 


সভা-সমাবেশ সংবাদ 


বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় 
১০২তম মৃত্যুবার্ষিকী 

৬ জানুয়ারি ২০০৪ বেলা দশটায় কেওড়া অহাশ্মশানে বিপ্লবী 
দার্শনিক অনিল রায়ের ১০৩তম প্রয়াণ দিবসে অনুগামী- 
অনুসারীরা সমবেত হয়েছিলেন। প্রারস্ভে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে 
সমবেত সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপস্থিত ছিলেন, তার 
দীর্ঘদিনের অনুগামী সহযোগী, শিবব্রত রায়, সাগরিকা ঘোষ, 
আগমনী লাহিড়ী, স্বপন বসু, রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, গৌতম 
ঘোষ, বিজয় নাগ, নমিতা দাস, ও সংহতিশ্রীব অন্য 
. আবাসিকাবৃন্দ। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর চিত্তরঞ্জন স্মৃতি মন্দিরে 
বসে, গান,তার রচনা থেকে পাঠ হয়, দুটি অপ্রকাশিত কবিতা 
পাঠ করেন যথাক্রমে স্বপন বসু ও রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। 
শিবর্রতরায় দেশবিভাগের পর ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় অনিল 
রায় রচিত যে উর্দুগানটি পরিবেশিত হয়েছিল তা সবাইকে 
শোনান। এঁ অপূর্ব গানটিতে সমস্ত আবহটি অতীতের স্মৃতির 
মূৰ্ছনায় সতেজ হয়ে ওঠে। | 


বাংলার বিপ্লবী ও সহযোগী পরিষদ 
অষ্টম বাৰ্ষিক সম্মেলন, ২০০৪ 


বিগত ক'বছরের ন্যায় এবারও ৪ জানুয়ারি ২০০৪ সকালে 
বিধান শিশুউদ্যান, কাকুড়গাছিতে এই মিলন উৎসব হয়! বহু 
প্রবীণ বিপ্লবী ও তাদের পরিবারস্থ সদস্যরা এই মিলন উৎসবে 
অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টার পরে পতাকা উত্তোলনের 
মধ্য দিয়ে এ দিনের অনুষ্ঠান সূচিত হয়। পতাকা উত্তোলন 


র Ee 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। উদ্বোধন সংগীত বন্দেমাতরম্‌ 
পরিবেশন করেন প্রবীণ শিল্পী শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়! এর 
পর বার্ষিক স্মারক পত্রিকাটি প্রকাশ করেন বিপ্লবী ভূপাল 
গুহ। এবার এই স্মারক পত্রিকায় সংকলিত হয়েছে, পূর্ণচন্দ্র 
দাশ ও শান্তি সেন : নারায়ণ চক্রবর্তী, বুদ্ধিজীবীর খোজে 
কলকাতা : অরবিন্দ পোদ্দার, মহাসাধক যতীন দাস : 
পবিভ্রকুমার গুপ্ত, কারান্তরালে বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায় ও বিপ্লবী 
লীলা রায়-_ সতীর্থ অগ্রজ ও অনুজদের চিঠি : বিজয়কুমার 
নাগ, (এই রচনায় হেমচন্দ্র ঘোষ, আশরাফউদ্দীন আহমদ 
চৌধুরী, ভূপেন্্রকিশোর রক্ষিত রায়, সত্যভূষণ গুপ্ত, 
জ্যোতীশচন্দ্র জোয়ারদার, সুপতি রায়চৌধুরী ও উজ্জ্বনা ** 
মজুমদার প্রমুখের চিঠি সংকলিত হয়েছে), মহান বিপ্লবী 
মনোহর মুখোপাধ্যায় স্মরণে : ডা. হেমন্তকুমার ওঝা, ভারত- 
চীন-রাশিয়া ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি: সাধন কর, চিরস্মরণীয় 
শহীদ দামোদর, বালকৃষ্ণ, বাসুদেব চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয় : ডা. 
বিভাস রায় প্রভৃতি উল্লেখ্য । এরপর দুটি স্বদেশী গান পরিবেশন 
করেন শ্রীসত্যেম্বর মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখেন ডা. বিভাস 
রায়, ডা. রণবীর মুখার্জী, ডা. সাহা, ড. পবিত্রকুমার গুপ্ত। 
আগামী বছর বঙ্গভঙ্গের,শতবর্ষের সুচনা উপলক্ষে সহযোগী 
পরিষদের একটি বিশেষ ভূমিকা ও একটি বড়ো অনুষ্ঠানের 
ইচ্ছা ব্যক্ত করেন বক্তারা । | 

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী রাখী সরকার-এব 
পবিচালনায় এবং শ্রীমতী শিখা পালের সহযোগিতায় 
“সুদর্শনা'র ছাত্রীরা দেশাত্মবোধক গান এবং নজকলের 


_কবিতাভিত্তিক একটি কথিকা পরিবেশন করে। শ্রীমতী সরকার 


করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবের কনিষ্ঠতম কর্মী অর্ধেন্ু গুহ। অনুষ্ঠানে - 


পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ বিপ্লবী ভূপাল গুহ! সভা আরম্ভ 


হবার পূর্বে বিগত বছরে যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন, বিপ্লবী মনোহর ' 


মুখার্জী, শক্তি বল, দেবপ্রসাদ গুহ, প্রিয়ব্রত সেন, অনিল নাগ, 
বিমল দত্ত, শৈলেন্দ্রকুমার রায় ও ভোলানাথ শীলের প্রতি 


৪৮২ 


ও শ্রীমতী পাল উভয়েই পেশায় স্থপতি। এছাড়া শ্রীমতী 
আলেখ্য ‘আমার ভারত' পরিবেশন করেন, সত্যেশ্বর 
মুখোপাধ্যাষের দুটি ছাত্রও স্বদেশী গান পরিবেশন করেন। 
এবারকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত সবার গভীর তৃপ্তি ও 
আনন্দ দান করে। অতঃপর মাধ্যাহ্ন ভোজনের পর অনুষ্ঠানের -৯- 
সমাপ্তি হয়। ZL 





















শীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
. অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ . ২০০.০০/১৯০.০০ 
শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
বৃহৎ পকেট গীতা 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English)120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 

গদ্যানুবাদ ২২০০, ২০.০০ 
|| সুলভ পদ্য গ্বীতা পেদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
|| নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 


২৫.০০ 


১১০.০০ 


৫০.০০ 


৩০,০০ 
২৫.০০ 
৬০.০০ 


২০০.০০ 


আশ্চর্য আলোচনা। শ্রীগীতা পরিপূরক গ্ন্থ। 


জ্বীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. | 
বিদ্যাসাগর +. 8.00, 
| ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) ৩০.০০ 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ।। ১৫ বঞ্চিম চ্যাটার্জী ্ীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩. 


ন হযে এট বহ ঘা ধাৰী তৰ 





পাঠ করিতে করিতে পর্বের কুল্র উ৩ আন 
গ্রন্থটি (বাংলার খষি) বাজার চলিত অযসত্নসস্ভূত সাধারণ 
জীবনী গ্রহ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের, প্রাণে 


২০০.০০ | 
প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য আকাশবাণী 


JAYASREE POUSH 1410 B.S. JANUARY 2004 REGD. NO. SSRMIKOLIRMSI/WBIRNP-247/12004-06 


জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 
AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee™ . 


LAST DAYS OF JAWHARLAL NEHRU : H. V. Kamath 
জয়শ্রী : Ob ESR Ll 
মারা আহ সুভাষচন্দ্ৰ বসু 

দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু 

ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু 

গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) ' 

নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় 

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু 

নেতাজী ও রানী ঝাঁসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী 

নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ: ক্ষণেশ্বর ঘোষাল 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস 

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ 

নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ 

স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস (বসু) 

নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : হীরেন্দরচন্্র নন্দী 
শিখাময়ী লীলা রায় : আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ 
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অভাব দূর করিবার জন্য জয়শ্রী প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা 
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সকল লেখায় তীর বক্তৃতায়, তার প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তীর কথা সবই যেন 
এক সূত্রে গাথা ।” __সত্যরঞ্জন বনী 
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সম্পীদকীয় 


আলোর দিশা 


শহরের নানা সংবাদ মাধ্যম এমন কী বৈদ্যুতিন প্রচার 
ব্যবস্থায়ও গোবিন্দকাটি শিক্ষা নিকেতন আধার পেরিয়ে 
আলোতে আসতে পারে নি। অথচ সুন্দরবন-এর প্রত্যন্ত 
গ্রামের এই স্কুলটি বেশ-কিছু সফল ডাক্তার, কলেজ 
শিক্ষক, ব্যবসায়ী গড়ে ওঠার ভিত্তিমূল। ২০০৩ সালের 
ভাটনগর পুরস্কারে সম্মানিত অনিলকুমার মণ্ডল এই 
স্কুলেরই ছাত্র। 

কলকাতা থেকে একশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 
এই গোবিন্দকাটি গ্রাম। সড়কপথ, জলপথ, ভ্যান রিকশার 
একঘণ্টা পথ অতিক্রম করে হিঙ্গলগঞ্জের বন্ধীপের এই 
গ্রামটিতে পৌছাতে প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় লেগে যায়। 

এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা গড়ে তুলেছেন “গোবিন্দ- 
কাটি এডুকেশন আ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট _ 
যার মাধ্যমে গ্রামের প্রতি তাদের ঝণ শোধের এক আদর্শ 





< দৃষ্টান্ত এঁরা উপস্থাপিত করেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, 





যুব সমাজের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার এক দুঃসাহসী 
কার্যক্রম এঁরা গ্রহণ করেছেন। এখানকার শিক্ষকরা 





শুধুমাত্র নির্ধারিত মাহিনার পরিবর্তে শিক্ষা-দানের 


পেশাদারিত্ব বিশ্বাসী নন, তারা কোন্‌ ছেলে স্কুলে কদিন 
এলো না, কার মুখ মলিন, খেলার মাঠ, গ্রামের পথ, 
ছাত্রদের ঘরবাড়ি সব-কিছুর উপরই এঁদের মমতামাখা 
দৃষ্টি। এই মমতামাখা দৃষ্টির ফলস্বরূপ এই গ্রামটির 
দৈনন্দিন জীবনে এসেছে এক আনন্দময় পরিবেশ প্রাক্তন 





-» ছাত্ররা এই শিক্ষা নিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষকদের নাম 


স্মরণ করে কৃতি ছাত্রদের পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করেছেন। 


৪৮৯ 


i 


ডিগ্রির পেছনে না ছুটে, যেটুকু বুনিয়াদি শিক্ষা 
প্রয়োজন তার ব্যবস্থা, চাকুরির গোলকর্ধীধায় না ছুটে 
স্বনির্ভরতার প্রকল্পের পথে যাওয়া-_ এ-সব ব্যবস্থার জন্য 
জীবিকা, বৃত্তি নির্ধারণের জন্য পেশাদারি পরামর্শ, ছাত্রদের 
প্রবণতা, যোগ্যতা নিরূপণ, তার পর ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ 
ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের যোগ্য করে তোলা । স্বাস্থ্য, 
চিকিৎসা প্রভৃতি সম্বন্ধে এই বিচ্ছিন্ন গ্রামে প্রাক্তন ছাত্র 
ও অধিবাসীরা চিন্তা করেছেন। এজন্য আলোচনা 
ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে এখানকার স্বাস্থ্য ও 
চিকিৎসার মূল সমস্যা নির্ধারণ হল-_ এর মূলে আছে 
জল, অপুষ্টি ও অপরিচ্ছন্নতা। এর প্রতিষেধক, কিচেন 
গার্ডেন, সবজি বাগান, পানীয় জলকে বিগদ্ধ করার 
উদ্যোগ, সংক্রমণ এড়ানোর চেষ্টা এবং সুলভ 
শৌচাগারের ব্যবস্থা। এই বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে 
সিদ্ধান্তে পৌছানো এবং শিক্ষক, ছাত্র ও অধিবাসীদের 
যৌথ উদ্যোগে গ্রামে প্রাণ সঞ্চার। 

একই কাজ করতে গিয়ে বিহারে দুই সমাজকর্মী সরিতা 
ও মহেশকাস্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। 

পার্টি-সর্বস্ব বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শুধুমাত্র সরকারি 
সাহায্য ও বদন্যতার দিকে দৃষ্টি দিয়ে নয়, স্বউদ্‌্যোগে 
এই রাজনৈতিক দলের স্বার্থসন্ধ কৌশলগুলি অতিক্রম 
করে আমাদের গোবিন্দকাটি গ্রাম ও সরিতা-মহেশের স্বপ্ন 
রূপায়ণের পথকে অনুকরণীয় পথরূপে বেছেনিতেহবে। . 











এবারকার ২৩ জানুয়ারি সারা দেশময় এক নতুন 


জয়শ্রী মাঘ ১৪১০ 


আলোড়ন এনেছে। পাঁচশত বর্ষ পূর্বে শ্রীচেতনা মহাপ্রভুর 
আগমনের পর যেমন হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে 
দেশবাসীর চৈতন্য ফিরে এসেছিল, বিশেষত বাংলায় এক 
নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল, তেমনি এবার বাংলার 
পথে পথে দলমত-নির্বিশেষে একটি আওয়াজ শুনতে 
পেলাম সেটি ‘নেতাজী’ নামের জয়ধ্বনি । 


" কিন্তু কেন এই আলোডন। যাঁরা একদিন “সুভাষ-. 


নেতাজী” নাম উচ্চারণে নিতান্তই অপারগ ও তীর অনীহা 
প্রকাশ করেছেন তীরাই বা আজ কেন এই নামের ধ্বনি 
দিতে সোচ্চার। শুধু হাওয়ায় গা-ভাসানো, না আরো 
কোনো তাৎপর্য রয়েছে? বাংলার বামপন্থী দলই নয়, সারা 
ভারতের সবকটি দলই এবার নেতাজীর নামে সোচ্চার। 
এ কি আসন্ন নির্বাচনে বৈতরণী পার হবার একটি 
হাতিয়ার? দেশ ও মানুষের মনে আজ একটি স্পন্দনের 
সাড়া মিলেছে যা শতবর্ষ উদ্যাপন কালেও অনুভূত হয় 
নি। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবার ২৩ জানুয়ারি 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন। 
বিজেপি তো ওই দিনই তার নির্বাচনী ইস্ডেহার প্রকাশ 
করেছে, নির্বাচনের প্রচার অভিযানের সূচনাই বা এবার 


কেন অটলবিহারী বাজপেয়ী অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ বেছে ¥ 
নিলেন তাও ভাববার বিষয়। কারণ আজ অযোধ্যা বা 
ফৈজাবাদ শুধুমাত্র “রামমন্দির'-কেন্দ্রিত বিষয় নয়, তার 
সঙ্গে আরো-একটি নামও জনমনে নানা প্রশ্নের উদ্রেক 
করছে। আগামীদিনে এর তাৎপর্য আরো প্রকট হবে বলে 
আমাদের ধারণা । কিন্তু একটি কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে 
মোহিত করা যাচ্ছে না-_ যে নাম, বাক্তিত্বের অমোঘ 
বার্তা এতদিন চেপে রাখা হয়েছিল তা আজ স্বমহিমায় 
দুর্জয় শক্তিতে সারা ভারতের রাজনৈতিক বাতাবরণে 
প্রাঞ্জল-_ তাকে চাপা যাবে না- তার প্রতিটি উক্তি, 
প্রতিটি পদক্ষেপ আজ ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনার 
এক উজ্জ্বল দ্যোতক। “জয়স্তরী” সেই বাণীমূর্তিটিকে আরো 
বাঙ্ময় করে তুলতে চায় আগামীদিনে। 

২৩ জানুয়ারি ফুলিয়ার স্বামীজী-নেতাজী মিশনের 
নিভৃত আলোচনা শিবিরে সে বার্তাই রণিত হয়েছে 
যুবসমাজের মধ্যে। সেই ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল বৃহৎ পরিমণ্ডলে 
রূপায়িত হবে এই বিশ্বাস ও আশা নিয়ে আমরা 
প্রাকৃনির্বাচনী কার্যকলাপ অনুধাবন করব। 





(অখণ্ড সংস্করণ) 


চারণিক 
মূল্য : আশি টাকা 
জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 








কালীদার অধ্যাত্মবাদ 
শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইতিপূর্বে আমরা কালীদার তিনটি সংবাদ পরিবেশন করেছি 
“মধু বসু-কালীদা সংবাদ", “দিলীপ রায়-কালীদা সংবাদ’ ও 
“ভোরাইস্বামী-কালীদা সংবাদ'_ পরিভাষায় যাকে বলে 
010195)। প্রশ্ন উঠতেই পারে কী শক্তি ছিল কালীদার যার 
জন্য প্রথিতযশা বরেণ্য সব মানুষেরা বারে বারে কালীদার 
কাছে ছুটে আসতেন। আর শুধু বরেণ্য মানুষদের কথাই বলি 
কেন, অন্ধকার জগতের (under world) নীচুতলার অনেক 
_ মানুষও কালীদার আশীর্বাদ ধন্য হয়েছে। তার মধ্যে শওকৎ 
নামে কার্জন পার্কের এক তেলমালিশওয়ালা শেষ জীবনে 
একজন ধর্মাত্মারূপে পবিণত হয়েছিলেন। এ-সব কথা শ্রীপ্রমথ 
ভট্টাচার্য (ওরফে শঙ্করনাথ রায়) ‘হিমাদ্ৰি’ শারদীয়া সংখ্যায় 
(১৯৭২ ও ১৯৭৩ সাল) "কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে 
পায়’ দুটি নিবন্ধে বিস্তারিতভাবে লিখে গেছেন। কালীদা তার 
প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে হাজার 
হাজার মানুষকে ধন্য করেছেন। সে-সব কথা লিখতে গেলে 


একটি মহাভারত হয়ে যাবে। আমরা সে প্রয়াস না করে দুটি . 


বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করব এই প্রবন্ধে। এক, কী করে, 
একজন সাধারণ মানুষ থেকে খুব অল্পসময়ের মধ্যে কালীদা 
একজন যোগীশ্রেষ্ঠ মহামানবে পরিণত হয়েছিলেন; দ্বিতীয়, 
' তিনি কী মতবাদ প্রচার করে গেছেন। এ দুটি বিষয় থেকে 
আমরা কালীদার প্রকৃত মূল্যাযন করতে পারব। এটি বিশেষ 
প্রয়োজন, কারণ আজকাল সমাজে অনেক ভুয়ো আধ্যাত্মিক 
মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা মানুষ ও সমাজকে ভুলপথে 
নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আজ দিশেহারা, প্রকৃত পথের সন্ধান 
পাচ্ছি না। তাই কালীদার জীবনী ও বাণী যদি ঠিকমতো 
অনুধাবণ করি তবে আমাদের ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল হবে। 
সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই লেখাটি লিখতে বসেছি। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি কালীদা ছাত্রজীবনেই দেশকে স্বাধীন 
করার উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পরে প্রায় নয় বৎসর 
জেল খেটেছেন। চার বছর ছিলেন বাংলার কুখ্যাত জেল 
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বক্সা ক্যাম্পে, চার বৎসর ছিলেন রাজস্থানের দেউলি বন্দী 
শিবিরে, আর এক বৎসর নিজ গ্রামে অন্তরীণ হয়ে। এই 
অন্তরীণ থাকার সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল। তাকে সপ্তাহে 
একদিন থানার বড়োবাবুর কাছে হাজিরা দিতে হত। একবার 
কালীদা থানায় না বসে, বাইরে রাস্তায় পায়চারি করবার সময় 
দেখলেন একটি যুবক একটি মনোরম ইলিশ মাছ নিয়ে আনন্দে 
গদগদ হরে বাড়ি যাচ্ছেন! একজন ফকীরও সেখান দিয়ে 
তখন যাচ্ছিলেন। তিনি যুবককে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 
“যাচ্ছ তো খুব মজা করে, ও মাছ পেটে না ধরে। কালীদা 
দেখলেন একটা সাপ কোথা থেকে ছুটে এসে যুবকটিকে 
দংশন করে পালিয়ে গেল, আর সে ভূলুঠিত হয়ে পড়ে গেল। 
তার আর বাড়ি গিয়ে ইলিশ মাছ খাওয়া হল না। কালীদা 
তখন ছুটলেন ফকীরের পেছনে । ফকীরও কালীদাকে এড়াতে 
ছুটে একটি খালের জলে ঝাঁপ দিলেন। কালীদাও ঝাপ দিলেন। 
তখন ফকীর সাহেব বলে উঠলেন, ‘আমার পেছনে ছুটছ কী, 
একদিন হাজার হাজার লোক তোমার পেছনে ছ্ুবে। 
কালীদার জীবনে এমনি কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। একটির . 
কথা “মধু বসু-কালীদা সংবাদে’ উল্লেখ করেছি। আমার মনে 
হয় প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই এরকম ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ 
তারা যে একদিন মহামানব হিসাবে পরিণত হবেন, তা অনেক 
পূর্বেই চিহ্নিত হয়ে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এরকম 
অনেক ঘটনা ঘটেছিল। খষি বঙ্কিম একবার এক সাহিত্যসভায় 
নিজের বরমাল্য যুবক রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে 
দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে একদিন বিশ্ববরেণ্য কবি হবেন, 
বঞ্কিম অনেক আগেই তা অনুমান করেছিলেন। 

কালীদা প্রথম জীবনে ভগবানের বিষয়ে কী বলতেন দেখা 
যাক। তিনি বলতেন : আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র 
আগ্রহ নেই। যা চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, 
হাতে ছোয়া! যায় না তাই নিয়ে মাতামাতির.কোনো অর্থ হয় 
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না। ভগবান যদি থাকেন, তিনি এত বড়ো যে মানুষের ছোটো 
দুটি হাতের নাগাল তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাবে না। ধ্যানধারণা 
করে তাঁকে ধরবে যে ভাবে, আমি তাকে আত্মপ্রতারক বলি। 
আমার মধ্যে তিনি নেই তা বলি না, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো 
সত্য তার মধ্যে আমি আছি। তার কাজ তিনি করুন, আমার 
কাজ আমি করি। নিজের ক্ষমতাকে ডিঙিয়ে যেতে কেউ 


পারে না। সেইজন্যই এইসব অর্থহীন, আধ্যাত্মিক আড়ম্বরে ' 


আমার কোনো আগ্রহ নেই। কর্মকৌশলের জাল পেতে যারা 
পরমাত্মাকে বাঁধতে চায়, তারা যদি ভণ্ড না হয়, নিশ্চয়ই 
অজ্ঞ বা উন্মাদ। 

অর্থাৎ কালীদা ছিলেন ঘোর যুক্তিবাদী, অনেকটা যেমন 
ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । তার স্বাস্থ্য ছিল খুবই দৃঢ় ও মজবুত। 
বাঘের থাবার মতো শক্ত দু'হাত সুতবাং তার এরকম মনোবল 
থাকতেই পারে। জেল খেটেছেন, চুটিয়ে সাহিত্য করেছেন, 
আড্ডা দিয়েছেন কিন্তু এহেন শক্ত মনোভাবের একদিন 
পরিবর্তন হল, যখন তার জীবনে হল ‘বন্ধু'র আবির্ভাব। সে 
কথাই এখন বলছি। 

কালীদা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় এসে উঠলেন 
বউবাজারের এক মেসে। তার পর যোগ দিলেন এক ব্যাঙ্কে 
যার নাম ছিল ভারত ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড। এই ব্যাঙ্কটি 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালীদার এক অনুগামী শ্রমথনাথ 
ভট্টাচার্য। “ভারতের সাধক"নামক ১৫ খণ্ডে মহাপুরুষদের 
সব জীবনী লিখেছেন। "ভারতের সাধক’ পরে রবীন্দ্র পুরস্কার 
লাভ করে। যাই হোক, ব্যাঙ্কটির তখন শেষ অবস্থা । বাঁচাবার 
জন্য কালীদা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। | 
স্বয়ং ব্ৰহ্মা বলতেন। কালীদা নিবিষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছেন 
এমন সময় এক দীর্ঘকাঘ উজ্জ্বলবর্ণের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে 
বললেন, “I want to open an account!” কালীদা 
জিজ্ঞাসা করলেন কী ॥০০০Un খুলবেন ০urrent না 
5avin£5?” প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক বললেন, “I want to open 
an account which never crashes !” হেঁয়ালির মতো 
শোনালো, তাই কালীদা তাকে আর-একদিন আসতে বললেন। 
কথামতো আবার তিনি এসে বললেন : “আপনি এখানে বসে 
আছেন কেন? এটা তো আপনার জাযগা নয়। আমি এসেছি 
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আপনার স্মৃতির দুয়ার খুলে আপনার প্রকৃত স্বরূপ তুলে lb 
ধরতে। আপনি'চলুন আমার সঙ্গে।” এই বলে তারা দুজনে 
ময়দানে গিয়ে কথাবার্তা শুরু করলেন। এই ‘বন্ধুই’ খুব অল্প 
সময়ের মধ্যে কালীদার স্মৃতির দুয়ার খুলে দিলেন, আর 
কালীদা পরিণত হলেন একজন যোগীশ্রেষ্ঠ মহামানবরূপে। 
সে এক লোমহর্ষক কাহিনী, যা এখানে বলা যাবে না কারণ 
সাধারণ মানুষ এ-সব কাহিনী ঠিক বুঝতে পারবে না। তবে 
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার তার “যোগীশ্বর' গ্রন্থটিকে কালীদার 
এই অধ্যায়ের কথা লিখেছেন। এই সময়ে কালীদার যে 
রূপান্তর হয়েছিল তা কালীদার অন্তরঙ্গ বন্ধু হেম সোম মহাশয় 
অনুপম ভাষায় বলে গেছেন। কালীদার আর-এক ভক্ত . 
শ্রীবিভূপদ কীর্তি সে-সব কথা লিখেছেন “আমাদের কালীদা 
ও তপোবন কথামৃত’ গ্ৰন্থে প্রসঙ্গত বিভূপদ কীর্তি কয়েকজন 
মহাপুরুষের জীবন অপূর্ব ভাষায় লিখে গেছেন, যথা রমণ 
মহর্ষি, তিব্বতী যোগী মিলারেপা, আনন্দময়ী মা ইত্যাদি। 
এই বইখানি থেকেই আমার বক্তব্য বিস্তারিত ভাবে তুলে 
ধরব। 

হেম সোমের কথা উল্লেখ করছি। হেম সোম ছিলেন 
বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় বাঘা সোমের ভাই, কাজ করতেন 
দমদমের H.M.V. কোম্পানির স্টুডিও ম্যানেজার হিসাবে! 
এই সূত্রে তিনি বহু বিখ্যাত শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। 
যাঁদের মধ্যে মধু বসু একজন। এই হেম সোমই একদিন মধু 
বসুকে কালীদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। কালীদা তখন 
থাকতেন হেম সোমের বাড়ি শ্যামপুকুর স্থরীটে। তখন বহু 
মধ্যে বিভূপদ কীর্তি একজ্ঞন। ‘বন্ধুর’ সংস্পর্শে এসে কালীদার 
যে রূপান্তর হয়েছিল তা হেম সোমের ভাষাই বলি, যা তিনি 
বলেছিলেন বিভূপদ কীর্তিকে। হেমদা বলেছিলেন: 

“সেই কথাই তো বলছি। আপনিই বলুন এখনকার এই 
যুদ্ধের দিনে, মানুষের প্রাণের যখন কোনো মূল্যই নেই, রাত্রির- 
পর-রাত্রি ধরে যদি কোনো প্রিয়জন পথে পথে টহল দিয়ে 
বেড়ায়, জনশূন্য গড়ের মাঠে বা ইডেন গার্ডেনে বা খিদিরপুর 
ডক আর ফোর্ট উইলিয়ামের আশেপাশে গঙ্গার ধারে 
অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, তাতে কি মনে শান্তি থাকে? কাঠফাটা 
গরমে কেউ যদি সারাদিন ধরে খোলা ছাদে রোদ্দুরে বসে 
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থাকে, আপনিই বলুন সেটা মনে করতে কেমন লাগে। 
একসঙ্গে দু-তিনদিন ধরে চলল নিরন্থু উপবাস-__ কিছু বলবার 
উপায় নেই, রুদ্ধদ্বারে হাজার ঠেলাঠেলি করেও কোনো 
সাড়াশব্দ নেই, কয়দিন এমন হয়েছে। এমন অবস্থায় নিজের 
মুখের ভাতের গ্রাস তুলে দিতে কেউ পারে? একদিন আমরা 
সবাই না খেয়ে বসে আছি, আমার মেয়ে খুকু বলল, “মিছেই 
তোমরা খাওয়া বন্ধ করে বসে আছ ; দেখবে এসে ভেতর 
থেকে দরজা বন্ধ, ও ঘরে মানা ককোলীদা) নেই। আমি জানি 
তিনি কোথায় গেছেন। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে-দেয়ে 
নাও, ক্ষিদেয় আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।” তাকেজিজ্ঞাসা 
করলাম, “তুই কী করে জানলি তিনি কোথায় গেছেন?’ খুকু 
বলল, “সে কথা বলা বারণ, আমি সে-সব কথা কাকর কাছে 


বলতে পারব না। তার কথা শুনে আমরা খোলা জানালা 
দিয়ে ছোটো ঘরখানির চার দিকে দেখে এলাম। ঘর শূন্য ; 


তার জামা-জুতো সব-কিছু যেমন যেখানে ছিল সব পড়ে 
আছে, কালীদা নেই। অথচকয়েক ঘণ্টা বাদে সেই শূন্য কক্ষ 
থেকেই কালীদা সশব্দে খিল খুলে বেরিয়ে এসে রাত্রি 
বারোটার সময় হুকুম দিলেন, “আমার জন্য এক হাড়ি খিচুড়ি 


হয়ে গেলেন। অর্থাৎ 'কালীদা”ও 'বহ্ধু'তে কোনো ভেদ রইল 
না। তাই বন্ধু তাকে যে-সব কথা বলেছেন কালীদাও 
আমাদের সে-সব কথা বলেছেন। “বন্ধু কালীদাকে ভগবানের 
যে-সব কথা বলেছেন তা হল এই : 

‘ভগবান সবাইকার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, সবাইকার পিছনে 
ছায়ার মতো জড়িয়ে আছেন। যে যেখানে, যে অবস্থায় আছে, 
তার সঙ্গেই আছেন। বীজের মধ্যেকার প্রাণকণাটুকু অন্কুররূপে 
দেখা দেবার আগে থেকেই উত্তাপে জলে সে পরিপুষ্ট হতে 
শুরু করেছে। তার পর বীজের খোলস ভেঙে, মাটির বুক 
চিরে, আলোর ডাকে সে বেরিয়ে এল। বাতাস তাকে ডাক 
দিল, এসো. এসো, এসো, দিনে দিনে রূপে রসে সে পরিপূর্ণ 
হয়ে উঠতে লাগল এল পাতা, এল ফুল, এল ফল--_ শাখায় 
শাখায় দেখা দিল শ্যামল পত্রসম্তার। দিগ্বিদিকের গগনচারী 
পাখিরা এসে সেখানে আশ্রয় নিল, কত দূর দূরান্তের পথচারী 
তার ছায়ায় বসে আনন্দমেলা রচনা করে গেল। কেউ এল 


- ফুলের খোজে, কেউ এল ফলের লোভে, কেউ বা নিয়ে 


রাঁধো, আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে।” রাত্রি দুটোর সময় খেতে ' 


বসলেন। মানুষ যে এত খেতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস 
করা যায় না। এক হাঁড়ি খিচুড়ি প্রায় সাতজনের খাদ্য সব 
খেলেন ;তার পর বললেন, ‘আর কী আছে আনো”, এক ঘড়া 
মুড়ি বাড়িতেই*ছিল। তাতেও ক্ষুধার শান্তি হল না দেখে 


৩ আমি পাড়ার ময়রার দোকান থেকে, তাদের ঘুম ভাঙিয়ে 


তিন সের রসগোল্লা নিয়ে এলাম। আর কোথাও কিছু না 
পেয়ে সরাই ভর্তি সমস্ত জলটা পান করে বললেন, “আর 
আপনাদের কষ্ট দেব না, নইলে আরও অনেক খেতে 
পারতাম ।” এত খাদ্য গেল কোথায় বলতে পারেন?” 

জীবন, ব্যাঙ্কে ‘বন্ধুর’ আগমন তথ্যাদি আলোচনা করলাম। 
এই আগমনের কালে কালীদার যে রূপান্তর তাও আলোচনা 
করলাম। এইবার কালীদার আধ্যাত্মিকতাবাদ নিয়ে কিছু কথা 
বলতে চাই। শুধু একটা কথার উল্লেখ না করলেই নয়। বন্ধুর 


আগমনের পর কালীদা বন্ধুকে নিয়ে মজে থাকতেন, এবং . 


তার ভাবনাই ভাবতেন। তার পর তিনি একেবারে 'বন্ধুময়? 


৪৯৩ 


গেল পাতার বোঝা । যার যেটুকু প্রয়োজন সে তাই নিয়ে কে 
কোথায় চলে গেল। তার পর একদিন কাঠের প্রয়োজনে 
এসে কাঠুরিয়া তার শাখা বা কাণ্ড খুশিমতো কেটে নিয়ে 
গেল : কিন্তু বৃক্ষ তাতে রইল নির্বিকার। 

বৃক্ষের যা ধর্ম, মানুষেরও ঠিক তাই। ধরিত্রীর কোলে 
ভূমিষ্ঠ হল যে শিশুটি, তার পাওয়ার হিসাব সে আর কতটুকু 
জানে! তবুও একথা মিথ্যা নয় সে আর তার পারিপার্শিক 
জগতের কাছে অজত্রভাবে ঝণী, দিনে দিনে যে পরিপুষ্ট 
হয়েছে স্নেহ মমতার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে, সবাইকার কাছ থেকে 
সব-কিছু আহরণ করে করে সে তিলে তিলে শৈশব থেকে 
কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। অনেক 
পাওয়া পরিশেষে তারও তো দেওয়ার পালা আসা চাই, 
নইলে যে প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ চক্রে ছেদ পড়ে যায । এই অতি 
সহজ, স্বাভাবিক কথাটিই তো বিশ্বপ্রকৃতির একমাত্র মর্মকথা। 
এইটুকু বুমলেই তো তত্তক্ঞানের কিছু বাকি থাকে না, এইটুকু 
আচরণ করলেই তো.সব হয়। তাই ভগবান বলেন-_- 'দাও 
যা-কিছু তোমার আছে, সব-কিছু দাও, সবাইকার যা প্রাপ্য, 
নিছক দেওয়ার প্রয়োজনে, মুক্তহস্তে দিয়ে তুমি নিজে সার্থক 
হও। পরিপূর্ণ ভাবে দাও যা-কিছু তোমার আছে। দিতেও 


জয়ভ্রী হ্রমাঘ ১৪১০ 


কার্পণ্য কোরো না, নিতেও কার্পণ্য কোরো না। প্রাণ ভরে 
দাও, নাও; নিজেকে ভুলে গিয়ে ভালোবাস, সবাইকার 
ভালোবাসায় অবগাহন করো। রসসমৃদ্ধ পৃথিবীতে উপবাসী, 
অতৃপ্ত হয়ে থেকো না। চোখ মেলে চেয়ে দেখো চারিদিকে 
কত আনন্দের পসরা আমি সাজিয়ে রেখেছি। আকাশে 
আলোকে কত রূপের আলিম্পন একে রেখেছি। এত 
আয়োজন, এত সমারোহ সৃষ্টি করে রেখেছি কেবল তোমারই 
জন্য। তুমি নেবে না, ভোগ করবে না তো যুগ যুগ ধরে এত 
সবাইকার কাছ থেকে নাও তেমনি আবার সবাইকে সব 
দাও; সব স্নেহে, প্রেমে, মমতায়, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ভাবে 
সাড়া দাও। এই দেওয়া-নেওয়ার কোথাও কোনো বাধা নেই। 
কিন্তু আমাকে একেবারে বঞ্চিত কর কেন? এই বঞ্চনায়, 
অবজ্ঞায়, অনাদরে আমিও যে ব্যথা পাই সে কথা কি 
একটু স্নেহের কাঙাল আমিও যে আছি, সেটাই বা ভোলা 
কেন? আমার হাতেও একটুখানি তুলে দাও, আমার কাছ 
থেকে একটু চেয়ে নাও। সবাইকে সব দিয়ে-থুয়ে, সবাইকার 
সব দানে-ভোগে পরিতৃপ্ত হয়ে আমার কাছে এসো। কিন্ত 
মতো আমার কাছে এসো না। মনে রেখো, তোমার তেমন 
আসায় আমার আনন্দ নেই, সমর্থনও নেই। আমার কাছে 
যে-কোনো রূপে আসতেই আমার কোনো বারণ নেই। যে- 
কোনো ভাবে এলেও আমি বাধা দেব না। কিন্তু সংসারের 
উপরে রাগ করে, অভিমান করে, তিক্ততা নিয়ে এসো না। 
কারুর প্রাপ্য বঞ্চনা করে, নিজেকে বঞ্চনা করে, আমাকে সে 
বঞ্চনার নিমিত্তর কালে আমি যে ব্যথা পাই। সবাইকার ব্যথা 
যে আমার বুকে বাজে, সে কথাটি তোমরা বুঝেও বোঝ না। 
সবাইকে ত্যাগ না করলে, সবাইকার সব স্নেহ-মমতাকে 
অস্বীকার না করলে, আমাকে পাওয়া যাবে না, এমন ভূল 
কথা কে তোমাদের বলেছে? তোমার স্লেহ-শ্রীতির আবেষ্টনটি' 
আমিই তো রচনা করেছি;তার মাঝখানে আমিও তো তোমার 
স্থান নির্দেশ করে রেখেছি। সবাইকার মধ্যে যে আমি রয়েছি, 
এসো-না কেন। সবাইকে যেমন করে নিয়েছ ঠিক তেমনি 


করে আমাকেও নাও-না কেন? এইখানেই তো তোমাদের 
বোঝবার ভুল। 

জীবনে ভুলভ্রান্তি সবাই করে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় 
হোক ধুলোকাদা সবাই মাখে। দুর্বলতা অক্ষমতার মতো 
স্বাভাবিক আর কী আছে? সেজন্য আমার কাছে আসতে 
বাধা হবে কেন? যেমনটি আছ, সেইভাবেই তো আমার 
কাছে আসতে পার। আমার কাছে আসায় কুণ্ঠা হবার কিছুই 
তো হেতু নেই। তবু তোমাদের বাধা, ঘটা করে অনুতাপ না 
করলে আমার কাছে তোমাদের আসা সাজে না। একবার 
পাপ করলে, আবার অনুতাপ করলে, আবার পাপ আবার 
অনুতাপ করে যদি বৃথা কালক্ষয় কর, তাহলে আমাকে নেবে 
কখন? বৃথা সংকোচে যদি আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলো 
আর পদে পদে অস্বীকার কর, তাতে আমি যে ব্যথা পাই; 
আমিও যে তোমাদের অন্য সব আপনজনের মতোই আর- 
এক আপনজন, এ কথা কেমন করে ভুলে থাক? আমার 
মতো গরজ, আমার মতো দরদ আর কার? জন্মের আগে 
থেকে মৃত্যুর পরে পর্যন্ত, জন্মজন্মান্তর ধরে আমি যে 


" তোমাদের পিছনে আকুল হয়ে ফিরছি, হাত পেতে আছি 
- কাঙালের মতো, সেটুকু কেন যে তোমরা দেখ না? আমাকে 


ছাড়া তোমাদের যদি বা-চলে তোমাদের ছাড়া আমার যে 
চলে না। যতই তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে, আমাকে ত্যাগ 


করে থাকতে চাও, হাজার ব্যথা পেয়েও তাই তো আমি 


ছায়ার মতো তোমাদের অনুসরণ করি। 
আমার সৃষ্টিতে কোথাও কান্না নেই। অতীতের জন্য ৮" 
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অনুশোচনা, বা ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই 
বিশ্বপ্রকৃতির কোনোখানে। মানুষ তো আর বিশ্বপ্রকৃতির বাইরে 
নয় ; তথাপি হা-হুতাশ তার লেগেই আছে। কেবল পিছন 
দিকে তাকায় আর সামনের দিকে তাকায় । অকারণে নিজেকে 
চারিদিক দিয়ে বিব্রত করে আর কাদে । তাতে যে আমি ব্যথা 
পাই, এই সহজ কথাটা তোমরা বোঝ না কেন? তোমরা 
খুশি হয়ে আনন্দ করলে তবেই তো আমার আনন্দ। তোমাদের 
প্রত্যেকটি বেদনা যে আমার বুকে বাজে! 

কামনাবাসনা যে তোমাদের আছে তা কি আমি জানি 
না। যা তোমাদের আছে তাই নিয়ে সরলভাবে আমার কাছে 


a 


A 


০০ 


এলেই তো হয়। কামনা-বাসনা-সুদ্ধ তোমাদের নেবার জন্যই “_ 


কালীদার অধ্যাত্মবাদ 


-্* তো আমি হাত বাড়িয়ে আছি। কামনাবাসনা নিঃশেষ করে 


f- 


-% 


তবে আমার কাছে আসা যাবে। এমন ধারণা মনে স্থান দাও 
কেন? যদি তাদের নিবৃত্ত বা নিঃশেষ করে আসত পার, আমার 
মানা নেই। কিন্ত এতে যে সময়ের অপচয় হবে, সেটা তো 
সহজেই এড়ানো যায়। কামনাবাসনাগুলির সঙ্গে সংগ্রাম না 
করে ভোগ করে নিলেই বা দোষ কী? আমার সৃষ্টিকে ভোগ 
করো, আমাকেও গ্রহণ করো। এর মধ্যে বাধা কোথায়? সুন্দর 
প্রভাত, সুন্দর সন্ধ্যা, সুন্দর রৌদ্র, সুন্দর জোৎস্না সবই তো 
আমারই রচনা । তোমরা ভোগ করবে বলেই তো মনের খুশিও 
সব সাজিয়ে রেখেছি। যেখানে যত সুখ আছে, যত আনন্দ 
আছে, সব তো তোমাদের জন্য, প্রাণ ভরে সেগুলি ভোগ 


করো। বুদ্ধদেব সংসার ছেড়ে এলেন, চৈতন্যদেবও তাই" 


করলেন। এঁদেরও জবাব দিতে হয়েছিল-_ এই যে ব্যথা 
পালিয়ে এলেন তার জন্য! এ ব্যথা দেবার অধিকার, ঘরের 
লোককে কাঁদিয়ে পৃথিবীর ভাবনা ভাববার অধিকার তাদের 
কতটুকু ছিল। 

কেন? রিক্ততা বা তিক্ততা নিযে আসবে কেন? শঙ্কর নাকি 
বলেছেন, নারী নরকের ছ্বার। লোকের মুখে মুখে সেই কথাটাই 
কেবল রটনা হয়েছে। যারা এই কথা বলে তারা শঙ্করের 
কিছুই বোঝে নি। শিবের উপাসক সুন্দরেরই উপাসক। নারীর 
মধ্যে সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান। গৌরীহীন হর প্রলয়ংকর। হর- 


1০ গৌরীর উপাসক কখনো নারীকে নরকের দ্বার বলতে পারেন? 


ও 


লোকে কেবল মনগড়া বা শোনা কথা নিয়েই মাতামাতি করে 
বলেই কী উদ্দেশ্যে, কোন্‌ অবস্থা এই কথা তিনি বলছেন 
সেটা আর তলিয়ে ভাবে না। এমনি করে কত ভ্রান্তিই যে 
গড়ে ওঠে, তার কি হিসাব আছে? 

ভোগ করো, আনন্দ করো, সব-কিছু করো-_- দেহমনকে 
সুসজ্জিত করো। কিন্তু আমাকেও একেবারে ত্যাগ কোরো 
না। তাতে যে আমি দুঃখ পাই। এই কথাটা মনে রেখো। 
সব-কিছুর সঙ্গে আমাকে নিতে বাধা কী? তিনি সহজ, একান্ত 
সহজ যতটা সহজ তোমার ধারণায় আসে তার চেয়ে অনেক 


+*সহজ। সহজ বলেই তাকে চেষ্টা করে বোঝা যায় না। মনকে 


" অত্যন্ত সহজ করে তাকে পেতে হয়। বুদ্ধির বড়াই, জ্ঞানের 


গরিমা, অভিমান, আত্মপ্রসাদ এগুলি সেজন্যই অন্তরায়। 
কোনো কিছুতে লোভ থাকলে বা কারুর উপর ক্রোধ বা 
হিংসা থাকলে তার দিকে মুখ ফেরাবার ইচ্ছে হয় না বলেই 
এগুলো বাধাস্বরূপ। মনটি সহজ করে এ-সব সত্বেও তার 
দিকে হাত বাড়ালে কিন্ত এ-সব বাধাও সরে যায়। সহজ 
হওয়া যেখানে একমাত্র শ্রয়োজন-__ সেখানে কষ্ট করে দেহকে 
পীড়া দিয়ে মনকে উপবাসী বা নিরানন্দ করে তাকে কেন 
পেতে হবে? এই ভুলেই মানুষ স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিগ্রহের পথে ' 
তাকে খুঁজে বেড়ায় আর কেবলই পথহারার মতো ঘুরে 
বেড়ায়। তিনি ধরা দেবার জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন, কত 
ছলে কত.কৌশলে আনন্দ-বেদনার দ্বারে এসে করাঘাত 
কেন? বড়জোর অপটু বা অক্ষম দেহমনের ক্রটিগুলি শুধরে 
নেবার জন্য এক-আবটুকু কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার সাহায্য হয়তো 
প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এ পর্যন্তই তাদের সীমা। কারণ 


' কোনোরকমের প্রক্রিয়া দিয়ে তাকে ধরা যায় না। আর যাই 
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করো, এটুকু মনে রেখো যে সহজ না হলে সহজকে পাওয়া 
যায় না। 

কালীদার এ-সব কথা শুনতে শুনতে আমার রবীন্দ্রনাথের 
সেই বিখ্যাত গানটির কথাও মনে হয় : 


সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি 
কাছের জিনিস দূরে রাখে তার থেকে তুই দূরে র’বি।। 
কেন রে তোর দুহাত পাতা__- দান তো না চাই চাই যে 
॥ ১ দাতা 
সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি।। 
সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি 
আপন বচন-রচন হতে বাহির হয়ে আয় রে কবি। 
সকল কথার বাহিরেতে ভুবন আছে হৃদয় পেতে, 
নীরব ফুলের নয়ন-পানে চেয়ে আছে প্রভাত-রবি।। 


কৃতদ্তা স্বীকার : 
বিভূপদ কীর্তি, “আমাদের কালীদা ও ‘তপোবন কথামৃত ; 
‘গীতবিতান’ 





মধুসূদন দে : এক অনন্য শহিদ 


গত মার্চ ২০০৩ বিপ্লবী লীলা রায় শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে আমরা যখন ঢাকা যাই সে সময় 
উদ্যোক্তাদের শ্রীতি-শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ ঢাকা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই আমাদের উপহার 
দেন। সেই-সব বই থেকে 'জয়শ্রী'র পাঠক মহলের কাছে কিছু কিছু নিবেদন করার বাসনা জাগে। 
বর্তমান সংখ্যায় তার কিছু প্রকাশ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের পরিচালক মধুসুদন দে 
১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বলি হন, শুধু মধুসুদন দে 
নন,তারস্্রী, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূর জীবনও সেই বর্বর সেনাবাহিনী ছিনিয়ে নিয়েছিল । বাংলাদেশের 


ছাত্র শিক্ষক ও সাহিত্যিক সবাই মিলে গড়ে তুলেছিলেন মধুদা স্মৃতি সংসদ এবং তারই উদ্যোগে 





জিল্গুর রহমান সিদ্দিকী, আনিসুজ্জমান, অভয় রায়, রঙ্গলাল সেন, আবুল হাসানত, মাহফুজা 
খানম -এর সম্পাদনায় ১৪০৪, পয়লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছিল 'মধুদা__ শহীদ মধুসূদন দে 


স্মারক গ্রস্থ'। একজন সাধারণ ক্যান্টিন পরিচালকের প্রতি এই গভীর ভালোবাসা ও মনুয্যত্বের - 
মর্যাদা দানে বাংলাদেশবাসীর উদ্যোগ আমাদের মুগ্ধ ও অভিভূত করেছে। এখানে এই সংকলন”? 


থেকে “মুখবন্ধ” ও “ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের 
আমল" :রঙ্গলাল সেন -প্রণীত রচনা কয়টি সংকলন করা হচ্ছে। শেষোক্ত রচনাটি দীর্ঘ হওয়ায় দুই 
কিস্তিতে প্রকাশিত হবে। শ্রীরঙ্গলাল সেনের রচনায় চল্লিশের দশকের ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে যা 
বিবৃত হয়েছে তা কিছুটা একপেশে বক্তব্য। চল্লিশের দশকে মাকর্সবাদী ছাত্র রাজনীতি ভিন্ন যে 
জাতীয়তাবাদী ও বিশেষত শ্রীসংঘ, সুভাষ-অনুরাগী ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের 
কর্মকাণ্ড অনুক্ত থেকে গেছে। সে-বিষয়ে আমরা পৃথক রচনা প্রকাশ করার প্রয়াস করব। 

২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের স্মরণীয় দিন। আজ ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র 
বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে নিহিত নয়, তা বাংলাভাষী পদ্মা ও গঙ্গাপারের মানুষদের একই প্রকার 
উদ্বেলতা আনে। তাই এবারকার ২১ ফেব্রুয়ারিতে আমরা মধুসূদন দে-কে স্মরণ করছি। 





hs 


2 সম্পাদক, ‘জয়শ্রী 


৪৯৬ 


৯ 


চি 


বন্ধ 


মধুসূদন দে-র কোনো রাজনীতি ছিল না, তবু তাকে 


শহীদ হতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ' 


পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে নরমেধে মেতে উঠেছিল, তাতে 
বলি হয়েছিলেন মধুসূদন । স্বেচ্ছায় নয়, আকস্মিকভাবে 
নয়, ঘটনাক্রমে নয়। খোঁজখবর করে তারা বের করেছিল 
মধুর বাসস্থান। তার পর মধু, তার স্ত্রী, জ্যেষ্ঠপূত্র ও 
পুত্রবধূর জীবন ছিনিয়ে নিয়েছিল। ঘাতকেরা তাকে চিহ্নিত 
করেছিল বাংলাদেশের মানুষের নবজাগ্নত আশা- 
আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে, বিদ্রোহী তারুণ্যের প্রতিনিধিরূপে। 
অথচ তিনি নেতা ছিলেন না কোনো অর্থে, ছিলেন শুধু 
একটি ক্যান্টিনের পরিচালক। | 
মধুসূদনের পিতা আদিত্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সুচনাকাল থেকে কলাভবনের সন্নিহিত এলাকায চায়ের 
সেই দোকানের উল্লেখ আছে। ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ 
থেকে আদি কলাভিবনের সীমানার মধ্যে মধু নিজের 
কান্টিন চালিয়ে এসেছিলেন। হাসান হাফিজুর রহমানের 
কবিতায় উল্লিখিত মধুর স্টল এটিই। আরো অনেকের 
কথায় উল্লিখিত হয়ে এই ক্যান্টিন এক ধরনের চিরম্তনতা 
লাভ করে। পরে যাটের দশকের মধ্যভাগে বর্তমান ক্ষেত্রে 
নতুন কলাভবন নির্মিত হলে মধুর ক্যান্টিনও স্থানান্তরিত 
হয় তার সংলগ্ন এলাকায়। ঘরটা নাকি ছিল শাহবাগে 
স্থাপিত ঢাকার নবাবদের নাচঘর। নৃপুরের নিক্কন সেখানে 
থেমে গিয়েছিল কোন্] কালে ; রঙিন কাচের জানালায় 
আর ছায়া পড়ত না কোনো মুখের। মধু সেখানে ক্যান্টিন 


স্থাপন করলে প্রাণের সাড়া জাগে নতুন করে, জাগে 


কলধবনি। মধু নেই, তবু তার নাম ধাবণ করে এখনও 

রয়েছে মধুর রেস্তোরী-_ স্মৃতি-জাগানিয়া ভাব-উন্মেষ- 

কারী বহু কিছু ছড়ানো-ছিটানো তার চারপাশে। 
দূরবিস্তৃত খ্যাতি সত্বেও মধুর দোকানটি ছিল সাধারণ। 


৪৯৭ 


চা ও খাবারের উপকরণ ছিল সামান্য ; আসবাব কখনো 
উল্লেখযোগ্য ছিল না :ভবনের অবয়বে যদি এখন লেগে 
থাকে হৃত আভিজাত্যের ছাপ, তা নিতান্ত একালের 
ব্যাপার-_ আদি কলাভবনে এর চেহারাটিও ছিল মলিন। 
এই নিরলংকার ক্যান্টিন যে একটা প্রতিষ্ঠানের রূপ 
পেয়েছিল, তাই ছিল নিরহংকার মধুসুদন দে-র বড়ো 
দান। 

মধুর দোকানে বাকি খাওয়া ছাত্রদের পক্ষে একটা 
রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল তার জীবদ্দশায়। খাতায় 
নামাঙ্কিত ছাত্রেরা খেয়ে চলে যেত, বন্ধুদের আপ্যায়ন 
করে বিদায় নিত। একসময়ে মধু খাতা নিয়ে বসে জানতে 
চাইলেন কে কে এসেছিল। তাদের নামের পাশে ধার্য 
হত একটা অঙ্ক। ছাত্রেরা বলত, মধুও কবুল করতেন, 
এই বেহিসেবি হিসেবে কখনো লাভ হত তাদের, কখনো 
মধুর। কৃত্রিম বাদানুবাদও হত মাসের পাওনা নিয়ে। 
তাতে কোনো পক্ষেরই জয়-পরাজয় হত না। ছাত্রদের 
ঝণ গড়াতো মাসের-পর-মাসে ; মধুর তাগাদা ছিল যত, 
আদায় অত ছিল না। বহুজন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
পরে পরিশোধ করেছে মধুর খণ। 

আসলে মধুর ধণ ছিল অপরিশোধ্য। যারা বাকি খেতো 
না, তারাও সে খণ থেকে মুক্ত হয় নি কখনো । ছাত্রদের 
প্রতি মধুর ছিল সতর্ক সত্ব দৃষ্টিপাত। কেবল খাবার 
পরিবেশন করে নয়, কেবল বাকিতে খাবার সুযোগ দিয়ে 
নয়, টগবগে তরুণদের মিলনক্ষেত্র রচনা ক'রে, তাদের 
চিন্তা-বিনিময়ের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে, মধু তাদের 
আত্মবিকাশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এবং বৃহত্তর সমাজের রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে ছাত্রীরাও 
কদাচিৎ সমবেত হয়েছে মধুর দোকানে, তাদের আঁচলে 
উড়েছে বিদ্রোহের জয়ধ্বজা। 

মধুর দোকানকে ঘিরে চিন্তার ও আচরণের এই. 


জয়শ্রী হ্ছ মাঘ ১৪১০ 


দায়িত্বশীল স্বাধীনতা ইতিহাসের অঙ্গ হয়ে গেছে। সে 
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে যে-সব ছাত্র-আন্দোলনের 
কথা, তার অধিকাংশের সূতিকাগার মধুর ক্যান্টিন। ১৯৪৮ 
ও ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্মচারীদের ১৯৪৯ সালেব সংগ্রাম, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কালা কানুনের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালে 
ছাত্রদের আন্দোলন, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে 
১৯৫৫ সাল একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্যাপন, ১৯৬২ সালের 
ছাত্র-আন্দোলন, গণতন্ত্রের জন্যে সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম, শাসকদলের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে গণতন্ত্রকামী 
ছাত্রসমাজের সংঘর্ষ, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুথানের প্রারম্ভিক 
আন্দোলন, ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন, কলাভবন 


চত্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন-- এইসব * 


বড়ো বড়ো ঘটনার কেন্দ্রে ছিল মধুর দোকানে অনুষ্ঠিত 
ছোটো ছোটো সলাপরামর্শ, নানা-দলীয় বৈঠক। 
ছাত্র-আন্দোলনের সৃতিগৃহ হিসেবে মধুর ক্যন্টিনের 
ব্যবহার, ছাত্রদের প্রতি মধুর ভালোবাসা, মধুর প্রতি 
ছাত্রদের নির্ভরতা ও শ্রদ্ধাবোধ এ সবই শাসকদের 
দৃষ্টিতে মধুকে সন্দেহভাজন করে তুলেছিল। কেনাবেচার 
মধ্যে এই আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় কীভাবে? নিশ্চযই 
. এর মূল আছে অন্যত্র। মধুর ব্যক্তিত্বের ভিন্নধর্ম এবং 
তরুণ ছাত্রসমাজের হৃদয়বন্তা-_- কোনোটাই বোঝা তাদের 
পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তারা মনে করেছিল, ওই 
দোকানটায় খাবারের চেযে বেশি সঞ্চিত থাকে বারুদ ; 


1 


আর দেশলাইয়ের কাঠিটা বোধহয় থাকে মালিকের হাতে, % 


সমযমতো সে জ্বালিয়ে দেয়, বিস্ফোরণ ঘটে সারা দেশে। 

মধু তাই অনিবার্ধভাবে হয়ে ওঠে হন্য। ২৫ মার্চ 
কালরাত্রিতে যা সংঘটিত হয় তা ইতিহাসের ধারার এক 
অমোঘ, রক্তাক্ত, বিষাদান্ত পরিণতি। 

ধ্বংসের পরে আবার যেমন শুরু হয় নির্মাণ, মধুর 
রেস্তোরা নতুন করে গড়ে উঠেছে তেমনি কিন্তু এ মূলের 
ছায়ামাত্র। এখানে মূল চরিত্রই অনুপস্থিত। মধু নেই। 

মধু নেই, কিন্তু মধুকে আমরা ভুলি নি, কেননা তিনি 
অবিস্মরণীয়। তার অনুবাগীরা তাই গড়ে তোলেন মধুদা 
স্মৃতি সংসদ। স্থির হয়, তার মৃত্যুর পঁচিশ বছরপূর্তিতে 
প্রকাশিত হবে একটি স্মারকগ্রস্থ। আবেদনে সাড়া দিয়ে 
লেখা দেন বহুজন। তবু আর্থিক আয়োজন ও অন্যান্য 
ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন মেটাতে বই প্রকাশে এক বছর 
বিলম্ব হল। মধুর স্মৃতিকথাই লিখেছেন বেশির ভাগ 
লেখক ; কেউ কেউ লিখেছেন সমকালের কথা। কিন্তু 
বড়ো কথা যা, তা হল, সকলে সমবেত হয়েছেন এই 
মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে । মধুর দোকানের পরিবেশ 
যেমন করে উস্কে দিয়েছিল অজস্র তরুণ প্রাণের স্ফুলিঙ্গ 
কে, তেমনি একাধিক প্রজন্মের মধুময় স্মৃতি, উদ্গত 
দীর্ঘশ্বাস ও অবনতমস্তক ভালোবাসা এ-বইয়েই দুই 


মলাটের মধ্যে স্তরে স্তরে সঞ্চিত রয়েছে। এই নিবেদন 


যেমন মধুদাকে, তাকে স্মরণ করে তেমনি পাঠককেও। 
আনিসুজ্জামান 
সম্পাদনা পরিষদের সদস্য 


৪৯৮. 


A 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : 
০5558 


রংগলাল সেন 


ভূমিকা 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি তথা উহার 


জাতীষ রাজনীতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হবে না। 
১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয ১৯৯৬ সালে উহার 
পঁচাত্তর বছবে পদার্পণ করল। তবে ১৯২১ থেকে ১৯৭১ 
পর্যন্ত এ সময়কালে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল বাংলাদেশে 


_ অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিবর্তনের অন্যতম মূল চালিকা 


ba 


র্‌ 


সি 


শক্তি রূপে এখানে ছাত্ররাজনীতির অবদান বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। উক্ত কালপর্বে যে-সব রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রদের কমবেশি সম্পৃক্ত করেছে সে- 
সবের মধ্যে বিশ-শতকেব ওকতে ব্রিটিশ-বিবোধী স্বদেশী 
আন্দোলন, ত্রিশের দশকের সশস্ত্র বিপ্রবী সংগ্রাম, চল্লিশের 
দশকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার, ফ্যাসিবাদ-বিবোধী এবং ব্রিটিশের 
“ভারত ছাড়” আন্দোলন, ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্তের ভিত্তিতে 
উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়াব অব্যবহিত পর পূর্ববাংলায় 
১৯৪৮-১৯৫২ সালের মহান ভাষা সংগ্রাম, ১৯৪৯ সালে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলন, 
১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলাষ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২-১৯৬৪ 
সালেব দুর্বার শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের যুগান্তকারী 
ছয় দফার সংগ্রাম, ১৯৬৮-৬৯ সালে ছাত্রদের এগাবো দফা 
ভিত্তিক গণঅভ্াথান, ১৯৭০ সালেব পাকিস্তানেব কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লিগেব নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, এবং পবিশেষে একটি স্বাধীন ও 
সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালে সশস্ত্র 
মুক্তি সংগ্রাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এসকল গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচান্তব বছরে এমন তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ 
সাংস্কৃতিক ও ভাবাদর্শগত আন্দোলন সংঘটিত হযেছে যার 
সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের প্রাগ্রসর চিন্তা-ভাবনার অধিকারী 
ছাত্র ও শিক্ষকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এ-সব 


৪৯৯ 


হচ্ছে ত্রিশ দশকের বুদ্ধির মুক্তি” তথা 'শিখা গোষ্ঠীর 
আন্দোলন, চল্লিশেব দশকে প্রগতি লেখক গোষ্ঠীর সংগ্রাম 
এবং যাট দশকের শুরুতে ও মধ্যভাগে যথাক্রমে 
প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানী শাসকবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করে 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব জন্মশতবার্ষিকী (১৯৬১) মহা 
সমারোহে উদ্যাপন এবং বাংলা নববর্ষ (পহেলা বৈশাখ) 
অনুষ্ঠান আরম্ভ ও রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
(১৯৬৭)। উল্লিখিত সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তিনটি অনুশীলন 
এবং এসবের আনুষঙ্গিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড 
পূর্ববাংলাব শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানস জগতে বিরাট, 
পরিবর্তন আনতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এরই 
ফলে বাংলাদেশেব তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক 
পরিমণ্ডলে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের এবং মানবতাবাদী 
ভাবধারার বিকাশ ঘটে। 

আসলে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য । 
বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় এবং উহার বিভিন্ন সংগঠন ও 
প্রতিষ্ঠানে আজ যে নানা ধরনের পেশায় নিয়োজিত একটি 


উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্তি লোকজনের 


উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই তাদের অধিকাংশই মাতৃসমা 
(Alma Mater) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেহছায়ায় বড়ো 
হযেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রকৃত পক্ষে পূর্ববঙ্গের 
পশ্চাৎপদ নুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ কৃষক-প্রধান সমাজে একটি 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃজনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাব 
সুস্পষ্ট ইঙ্গিত শিক্ষক নিযোগ ও তাদেব পদোন্নতি প্রসঙ্গে 
ইতিহাস বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (১৯২১- 
১৯৩৬), জগন্নাথ হলের দ্বিতীয প্রাধ্যক্ষ (১৯২৪-১৯৩৬) 
এবং বিদ্যাবিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য (১৯৩৭-১৯৪২) ভ. 
রমেশচন্দ্র মজুমদার -রচিত ‘জীবনের স্মৃতিদীপে' (১৯৭৮) 


জয়শ্রী হ্রমাঘ ১৪১০ 
শীর্ষক অধ্যায়ে তার নিস্নোক্ত বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা থেকে পাওয়া ' 


যায়। “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই 


আশঙ্কা করেছিলেন যে, হিন্দু মুসলমান শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের : 


মধ্যে হয়তো একটি সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিবে। কিন্তু 
বাস্তব ক্ষেত্রে একটি মাত্র বিষয় ছাড়া এরকম বিরোধ -বড় 
একটা দেখা দেয়নি। এই বিরোধের বিষয়টি হল শিক্ষক নিয়োগ। 
বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গ মুসলমানদের অবনতির একটি 
প্রধান কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অভাব। তাদের মধ্যে 
কিছু জমিদার আছেন ; বাকি সবাই কৃষক। হিন্দুদের মধ্যে 
যেমন শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যবিত্ত 
লোকেরাই সমাজের শীর্ষস্থানে রয়েছেন তারাও (ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের তথা 
বর্তমানের সিন্ডিকেট নামক সর্বোচ্চ সংস্থার সম্মানিত মুসলিম 
সদস্যগণ-প্রবন্ধকার) তাই নিজেদের সমাজে করতে চান। এই 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষক দিয়েই তা আরম্ভ 
করতে হবে। তোদের) এ যুক্তি একেবারে অসার নয।” (পৃ. 
৫৩-৫৪) 

সে যা হোক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের 
মধ্য থেকে বাংলাদেশের সমাজে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
ব্যক্তিবর্গের ভেতর খুব কম জনই আছেন যিনি উহার কলাভবন 
ক্যাম্পাসে অবস্থিত একাত্তরের শহীদ মধুদার ক্যান্টিনে 
একেবারেই আনাগোনা করেন নি। তবে গোড়ার দিকে এটি 
ওই নামে পরিচিত ছিল না। “প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত 
দেশেব প্রথম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের জন্মলগ্নে 
জড়িত রয়েছে আদিত্যের (মধুসূদন দে'র বাবা আদিত্যচন্দ্ 
দে) দোকান নামক একটি চা-নাস্তা খাওয়াব আড্ডাথানা, যা 
পরবর্তীকালে মধুর ক্যন্টিন নামে সমধিক পরিচিত লাভ করে, 
এবং এটি আজও ওই নামেই তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। 
বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের প্রত্যেক আবাসিক হলে -যোর 
সংখ্যা বর্তমানে ১৪) চা-নাস্তা ও ভাত খাওযার একাধিক 
ক্যান্টিন ও ক্যাফেটিরিয়া থাকলেও আদিত্যের দোকান থেকে 
রূপান্তরিত মধুর ক্যান্টিনের মাধুর্য মোটেই স্লান হয নি। মোট 
কথা, মধুব ক্যান্টিন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ক্যাম্পাসে 
বিদ্যমান সকল চানাক্তা খাবাব ঘরের ভেতর একটি 
ব্যতিক্রমধর্মী রেস্তোরা, যার অস্তিত্ব স্বযং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গৌরবোজ্ম্বল এতিহ্য ও ভূমিকাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 


সি 
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বিগত পঁচাত্তব বছবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
যেমন বহুগুণ বেড়েছে তেমনি তাদের টিফিন খাওয়ার ব্যবস্থাও 


. ধাবণ করেছে বিচিত্র রূপ। মাস কয়েক আগে প্রকাশিত এক 


রিপোর্টের তথ্য থেকে জানা যাষ যে, বর্তমানে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যলয় ক্যাম্পাসে ডোকসু-পরিচালিত এবং টি.এস.সি.- 
ব ক্যাফেটিরিয়া দুটি ছাডা) ৬২০টি অস্থায়ী চা-নাস্তা ও অন্যান্য 
ধরনের খাদা সামগ্রীর দোকান বিদ্যমান । বিশ্ববিদ্যালয় 


৬ 
| 


কাম্পাসের এরূপ বাণিজিকাকরণ হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের ' 


একটি নৃতন নমুন। (সুত্র : বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জুন ১৯৯৫, 
পৃ. ৬)। এ সত্তেও মধুর ক্যান্টিনের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেব অনাবিল আকর্ষণ আজও অনেকটা 
আগের মতোই অব্যাহত আছে। এ ছাড়া, মধুর ক্যান্টিন থেকে 
আরম্ভ করে বর্তমানে ক্যাম্পাসে স্থায়ী-অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ 
যত চা-নান্তার দোকানই থাকুক-না-কেন যখন ছাত্র-বাজনীতির 
দন্ব-সংঘাত এবং সাম্প্রতিক সময়ের “সন্ত্রাস বিশেষ করে 
কলাভবন এলাকাকে, প্রকম্পিত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে তখন 
সব কয়টি দোকান কম-বেশি হামলার সম্মুখীন হলেও 
প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে মধুর বেক্তোর্বাফেই সব চেয়ে 
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয। এব প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, 
হিসাবে মধুর ক্যান্টিনেব যতটা পরিচিতি আছে অন্য কোনোটির 
সেরকম নেই । তাই অনেক সময মধুর ক্যান্টিনকেই এককভাবে 
স্বার্থান্বেষী মহলের কোপানলে পড়তে হয়। এখানে একথাটিও 
উল্লেখ কবা বোধ হয অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ছাত্র-শিক্ষক 


কেন্দ্র (সংক্ষেপে ইংবেজিতে টি.এস.সি ) স্থাপিত (১৯৬১ : 


এর কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে গুক হয ১৯৬৭-৬৮ সালে) হওযার 
আগে ও পরে বিশ্ববিদ্যালযের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত 
“ডাকসু'ব অফিস এবং মধুন ক্যান্টিন সব সময়ই কলাভবন 
এলাকায অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থিত ছিল ও আছে। এ কারণে 
ডাকসুকে ঘিরে কিংবা কখনো কখনো এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক 
না রেখে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি চর্চা ও মহড়া 
চলে তখন তা অতি স্বাভাবিকভাবেই মধুর ক্যান্টিনে একটি 
বিপজ্জনক স্থানে পরিণত কবে। আর এ-ধরনের পরিস্থিতিব 
উদ্ভব হয় যখন সবকাব-সমর্থক ও সরকাব-বিরোধী ছাত্র 
সংগঠনগুলির মধ্যে ছন্দ-সংঘাত রক্তক্ষয়ী রূপ ধারণ করে। 
তবে মধুর ক্যান্টিনেব আদিরূপ আদিত্যেব দোকানের সঙ্গে 


A 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


থা যেমন রয়েছে উহার একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য, তেমনি টি.এস সি.- 


র (যার প্রাণপ্রতিম প্রথম পবিচালক ছিলেন প্রযাত ওই জামান 
খান ;যিনি ১৯৯০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মারা যান) সাথেও 
আছে তার কার্য ক্রমগত অনেক অমিল। আদিতোর দোকানটি 
আদতে প্রকাশ্য ছাত্র রাজনীতির কোনো প্রধান আড্ডাখানায় 
পরিণত হয় নি। এজন্য তৎকালীন বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক 
ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিই প্রকৃতপক্ষে দাধা। আদিত্যের 
.দোকানটি আসলে সে সময বিশ্ববিদালয়েব কতিপয় 
জায়গা হিসাবে পরিচিতি লাভ কবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে 
উপমহাদেশ বিভক্ত হওযাব পর যখন পূর্ব বাংলার 'বশেষত 
মাতৃভাষা বাংলার সাংবিধানিক স্বীকৃতি এবং উহার স্বায়ত্ত- 
শাসনের আন্দোলন প্রবলভাবে দানা বেঁধে উঠে তখন থেকে 
মধুর ক্যান্টিনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র রাজনীতিন প্রধান 
কেন্দ্রস্থল রূপে পরিগণিত হয়। সত্যি কথা বলতে কি, সমগ্র 
পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার-বিবোধী যত 
ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হযেছে তাতে মধুব ক্যান্টিন শুধু 
ছাত্রনেতৃবৃন্দের বৈঠক ও যোগাযোগের জায়গাই ছিল না, এর 


পরিচালক সবার প্রিয় মধুদা ছিলেন একজন নির্ভবযোগ্য 


পৃষ্ঠপোষক, নিরাপদ আশ্রয়দাতা এবং রাজনৈতিক সংযোগ 
সাধনের বিশ্বস্ত ব্যত্তিত্ব। এজন্য অবশ্য একাত্তরে মুক্তি 
সংগ্রামের শুরুতে তাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে! অপর 
পক্ষে, ১৯৭১ সালে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধেব মাধ্যমে সৃষ্ট স্বাধীন 
বাংলাদেশে টি-এস.সি. এখন ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি 


1৬৩০ চর্চার ক্ষেত্রে সর্বজন-প্রশংসিত একটি একক ও আকর্ষণীয় 


€ 


প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে বলা যায়। 

মধুদা পাকিস্তান আমলে সকল ছাত্র আন্দোলনের প্রতি 
কেবলমাত্র সহানুভূতিশীলই ছিলেন না, তিনি নিজে বিশেষ 
করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতিতে 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিযে পড়ার উদ্দেশ্যে আপন 


উদ্বুদ্ধ করেছিলেন! এজন্য পাকিস্তানী সামরিক জুন্টার কাছে 


যেমন কেন্দ্রীয় শহীদমিনার: পুরানো কলাভবন এলাকাস্থ 
আমতলা, নূতন কলাভবন এলাকাস্থ বটতলা, সার্জেন্ট জহুরুল 
হক হল (সাবেক ইকবাল হল), জগন্নাথ হল এবং সলিমুল্লাহ 


২৮৮ হল তাদের আক্রমণের অন্যতম. প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত 


-হয়েছিল, তেমনি মধুদাব ক্যান্টিন ও তার বাসা উক্ত অণ্ডভ 


৫০৯ 


শক্তির আঘাত হানার টার্গেট রূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়। 
আর সে কারণেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে 
যখন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সমগ্র বাংলাদেশে, বিশেষ 
করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীর উপর 
আত্মাহুতি দেন তাদের মধ্যে মধুদা অন্যতম। ২৬ মার্চ সকাল ' 
সাড়ে সাতটায় এগারো সন্তানের (ছেলে পাঁচটি, মেয়ে ছযটি) 
পিতা মধুসূদন দে তাঁর স্ত্রী যোগমায়া দে এবং বড়ো ছেলে 
রণজিৎ দে ও তার পুত্রবধূ রীণারানী দে সহ মৃত্যুবরণ করেন। 
মধুদার বাসা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিববাড়ি এলাকায় ; 
এর অনতিদূরে এক বাংলো বাড়িতে (বর্তমানে এখানে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা বিভাগের কর্মচারীদের ফ্ল্যাট নির্মিত 
হয়েছে) থাকতেন জগন্নাথ হলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও দর্শন 
বিভাগের অকৃতদার অধ্যাপক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। জগন্নাথ 
হল এবং এর আশেপাশে বসবাসরত যে-সকল ছাত্র-শিক্ষক- 
কর্মচারী ও অন্যান্য লোকজন ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার 
বাহিনীর নির্মম হামলার শিকার হন তারা জগয়াথ হলেব মাঠে 
উত্তর দিকে গণকবরে চির-শায়িত আছেন। এঁদের মধ্যে 
শিববাড়ি এলাকার বাসিন্দা শহীদ অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব 
ছাত্রীদের বয়স নির্বিশেষে সকলের কাছ সুপরিচিত মধুসূদন 
দে (মধুদা)। মধুদা মারা গেলেও তার ক্যান্টিনটি এখনও 
বিদামান। স্বাধীনতা-উত্তব কালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
রাজনীতির ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব একটুকু হাস পায় নি; আর 
তাই ক্যান্টিনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের হয়রানিরও ইতি ঘটে 
নি। যেমন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর 
রহমানকে সপরিবারে সাম্রাজ্যবাদের মদত পুষ্ট দেশের 
প্রতিক্রিয়াশীল একটি সামরিক-বেসামরিক চক্র নৃশংসভাবে 
হত্যা করার পর মধুর ক্যান্টিন পরিচালনার ক্ষেত্রে ও তার 
জীবিত সন্তান-সম্ভতির জীবনে এক চরম অনিশ্চয়তা নেমে 
আসে। ক্যাম্টিনের বর্তমান পরিচালক মধুদার জীবিত বয়োজ্ঞেষ্ঠ 
ছেলে অরুণচন্দ্র দে-কে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার 
অভিযোগে ১৯৭৯ সালে গ্রেফতার বরণ করতে হয়। ১৯৮৩ 
সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি যখন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের যো 
১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ অবৈধভাবে ক্ষমতাসীন হয়) শিক্ষামন্ত্রী 

ড. আব্দুল মজিদ খান-কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রথম 
সফল সরকার-বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ 


জয়শ্রী শ্র মাঘ ১৪১০ 
উল্লেখ কবা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। উক্ত এক্যসূত ৯ 


করে তখনও মধুর ক্যান্টিন থেকে উহার পরিচালক অরুণচন্দ্ 
দে-কে ধরে নিয়ে পুলিশ তার উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। 
শুধু তাই নয়, পুনরায় তার কাম্টিনে ছাত্র রাজনীতিব প্রশ্রয় 
প্রদান করলে কিংবা কোনোভাবে এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে 
টা 8575 
“অবিরাম রক্ত ক্ষরণ’, ১৯৯৩, পৃ. ৩০)। 

উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে, সমগ্র 
পাকিস্তান আমলে যেমন মধুর ক্যান্টিন ছিল ঢাকা' 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ও প্রত্যক্ষ সাক্ষী, 
তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশকেও এর 
অস্তিত্বের মূল্য মোটেই কমেনি। তবে তিন প্রজন্মে (আদিত্যচন্দ্র 
দে, মধুসূদন দে ও অরুণচন্দ্র দে) পরিবর্ধিত ও পরিচালিত 
মধুর ক্যান্টিন মুখরিত পঁচাত্তর বছরে আবর্তিত ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বোক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ঘটনা 
বাংলাদেশের ইতিহাসেব এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলেও 
বর্তমান নিবন্ধে আমি আসলে মোটামুটিভাবে মধুদার বাবা 
আদিত্যের আমলে তথা মধুদার যৌবনের শুরুতে সংঘটিত 
রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রথম পর্যায়, যা 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক পচিশ বছরের (১৯২১-১৯৪৬) 
ছাত্ররাজনীতি নামে অভিহিত হতে পারে তার আনুপূর্বিক ও 
সার্বিক কোনো আলোচনায় না গিয়ে উল্লেখযোগা কয়েকটি 
ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্ররাজনীতির গতিপ্রকৃতির একটি রূপরেখা 
প্রদানের প্রয়াস পেয়েছি। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল 
পর্যন্ত সময়কালের তথা পঞ্চাশ বছরের ছাত্র আন্দোলন ও 
. ছাত্ররাজনীতির বর্ণনা-বিশ্লেষণ একটি মাত্র প্রবন্ধের পরিসরে 
করা যাবে না বিধায় বর্তবান নিবন্ধে কেবলমাত্র ব্রিটিশ 
শাসনামলে তা সীমিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির আদিপর্ব আলোচিত হল। 
পাকিস্তান আমলের ঘটনাবহুল ছাত্র বাজনীতির পরবর্তী পর্ব 
পরে কোনো প্রবন্ধে পর্যালোচনা প্রত্যাশা রাখি। 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মধুর ক্যান্টিন 

প্রতিষ্ঠার পটভূমি 

তবে তার আগে প্রতিষ্ঠার দিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সামাজিক ও মধুর ক্যান্টিনের পারিবারিক পটভূমি যে 
আশ্চর্যজনকভাবে অভিম সে-সম্পর্কে এ পর্যায়ে সামান্য কিছু 


৫০২ 


হচ্ছে, বিশেষ কবে বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনা 
ও তার আশেপাশের কিছু এলাকা, যেমন নারায়ণগঞ্জ, 
মুলীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, জয়দেবপুর, সাভার, মানিকগঞ্জ ও নরসিংদী 
ইত্যাদি স্থান। এ-সব অঞ্চল বাংলাদেশের বহু জ্ঞানীগুণীর 
পৈতৃক নিবাস ও জন্মস্থান হিসাবে সুপরিচিত। তাদের 
মধ্যে নিম্নে বিশিষ্ট কযেকজনের নাম উল্লেখ করা হল। এঁরা 
হলেন : বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপংকর শ্রীদ্ঞান (৯৮২- 
১০৫৩), ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক ও পবিত্র কোরান শরীফের বাংলা 
অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৫৩-১৯১০), আইনজীবী 
ও রাজনীতিবিদ মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-১৮৯৬), স্বভাব 
কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), মহাকবি কায়কোবাদ 
(১৮৫৭-১৯৫১), পদার্থবিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭), বাংলা সাহিত্যের সুপণ্ডিত 
দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৮-১৯৩৯), হিন্দু-মুসলিম মিলনে পরম 
বিশ্বাসী রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 
(১৮৭১-১৯২৫), কবি সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬) 
চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৯-১৯৩৪), কবি ও রাজনীতিজ্ঞ 
সরোজিনী চট্টোপাধ্যায় (পরে নাইডু : ১৮৭৯-১৯৪৯), 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগী পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন 
সেন (১৮৮০-১৯৬০), এঁতিহাসিক যোগেন্রনাথ গুপ্ত 
(১৮৮৩-১৯৬৪), বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞনী বিনয়কুমার সরকার 
(১৮৮৭-১৯৪৯), ‘কল্লোল’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এতিহাসিক 


দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), ঢাকা যাদুঘরেব অন্যতম _, 
প্রতিষ্ঠাতা এঁতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭) 


, বিপ্লবী অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৮৮৯-১৯৫৪), 
পদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬), কবি বেনজীর 
আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩) এবং সুসাহিত্যিক মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। উল্লেখ্য, উপযুক্ত বিশজন 
স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের মধো মাত্র প্রথম ও শেযোক্ত দু'জন ছাড়া 
অন্য সকলেরই জন্ম উনিশ শতকেব বিভিন্ন সালে, যে-উনিশ 
শতক বাংলার নবজাগৃতির যুগ হিসাবে ইতিহাস-খ্যাত। উক্ত 
নাম-তালিকা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায যে, অবিভক্ত বাংলাব 
বিদ্বৎসমাজ্ত সৃজনে উনিশ শতকের নবজাগৃতি কতটা গুরুত্বপূর্ণ 


ভূমিকা পালন করেছিল। ওই বিদ্বতমণ্ডলী মূলত হিন্দু উচ্চ ১. 


পপ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


Li এলিট’ বলা হর। এবং এদের উৎপত্তিসুত্র হচ্ছে ইংরাজি- 


শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যার আসল শিকড় কিন্তু ১৭৯৩ 
সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা 
তথা জমিদারি ব্যবস্থাব মধ্য নিহিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার কৃষক-প্রধান সমাজে যাঁরা 
জমিদারদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত। আর বৃহত্তর ঢাকার বিক্রমপুর 
পরগনা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভদ্রলোক পরিবারে 
অধ্যুষিত অঞ্চল। উক্ত এলাকার ভদ্রলোক পরিবারের সন্তানরা 
১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভে 
অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠবে এ সামাজিক ও ভৌগোলিক 
পশ্চাদ্‌ভূমি। ১৯১৭ সালে স্যার মাইকেল স্যাডলারকে 
চেয়ারম্যান করে তৎকালীন ব্রিটিশ-ভারত সরকাব যে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করে ১৯১৯ সালে প্রকাশিত উহার 
রিপোর্টে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রিপোর্টে ঢাকা শহরের 
সুবিধাজনক সামাজিক পটভূমি ও ভৌগোলিক পরিবেশগত 
অবস্থান, যথা :40071018004১ to Vikrampur the home 
of s0 many of the Bhadrolok of Bengal™-এর কথা 
যথার্থই প্রাসঙ্গিকভাবে বলা হয। (Report of the Calcutta 
University Commisston 1919, vol. IV. p 132) 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয কমিশনের আগে ১৯১১ সালে, 


বঙ্গভঙ্গ রদের অব্যবহিত পরে ১৯১২ সালের ২৭ মে 
ব্যরিস্টার রবার্ট নাথনকে চেয়ারম্যান করে বঙ্গভঙ্গ রদের 


1২২, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ’ আসাম ও পূর্ববঙ্গের রাজধানী শহর ঢাকায় 


একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়নেব জন্য একটি 
কমিটি গঠিত হয়।.ওই কমিটিব সদস্যগণ যখন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেন তখন তারা 
ঢাকা শহরে অবস্থিত সবকারি কলেজ (১৮৪১) এবং 
বেসরকারি জগয়াথ কলেজের (১৮৮৪) অস্তিত্ব বিশেষভাবে 
বিচার-বিবেচনা করেন। ভারতেব ব্রিটিশ সরকাব ১৯২০ সালের 
প্রথম উপাচার্য (১৯২০-১৯২৫) নিযুক্ত করেন এ কারণে যে, 
পূর্বোক্ত স্যাডলার কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন। উপাচার্য 


৮ হার্টগ তার এক ভাষণে সমাজতাত্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় 


উল্লেখ করেন যে, ঢাকা কলেজ সবকাবি প্রতিষ্ঠান বিধায় 


সেখানে প্রধানত সমাজের উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীরাই লেখাপড়া 
করত, কিন্তু জগন্নাথ কলেজ ছিল তোর ভাষায়) : “man!y 
for poor students : (Ducca University Calendar; 
1921-1922, p. XXII)!” যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয 
প্রতিষ্ঠার পূবেই ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজে 
পোস্টইন্টারমিডিয়েট (বি এ. এবং এম এ.) পর্যায়ে পড়াশুনা 
হত সেহেতু ওই স্তরের ছাত্রদের নিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম ক্লাস ১৯২১ সালের ১ জুলাই শুরু হয়। সে যা হোক, 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয কমিশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম উপাচার্ষেব উপযুক্ত উক্তি দুটির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যয়নরত প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের সামাজিক পটভূমিব 
একটা সাধারণ পরিচয পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনেব সুপারিশ অনুযাষীই Unitary, 
teaching and 1csidential—— এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নিযে 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন ঘটে। 

এবারে দেখা যাক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাব সামাজিক- 
ভৌগোলিক পটভূমি ও উহার বৈশিষ্ট্যের সাথে মধুদার 
পারিবারিক পটভূমি ও তার ক্যান্টিনেব কর্মকাণ্ডের যোগাযোগ 
কতটুকু বিদ্যমান। প্রথমেই যেটা উল্লেখ কবা প্রয়োজন যে, 
উপমহাদেশের একটি প্রখ্যাত পরগনা বলে পরিচিত ও জমিদাব 
শ্ৰেণীভূক্ত হিন্দু ভদ্রলোক পরিবার-প্রভাবিত পূর্বোক্ত 
বিক্রমপুরই হচ্ছে মধুদার পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ৷ সেখানকাব 
জমিদারদের সঙ্গে মধুদাব পিতামহ নকরীচন্দ্র দে তার দুই 
ছেলেকে (আদিত্যচন্্র দে ও নিবারণচন্দ্র দে) নিয়ে ঢাকা 
শৃহবে চলে আসেন। মধুদার জন্মস্থান হচ্ছে বিক্রমপুব পরগনাব 
অন্তর্গত শ্রীনগব থানার অধীন বাবুর দীঘির পাড় গ্রাম। মধুদার 
ছেলে বাবুলেব কাছ থেকে জানা যায় যে, প্রথমে ওই এলাকার 


. জমিদারদের সঙ্গে নকরীচন্দ্র দে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে 
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তুলেন। তার পব ন্তিনি জমিদাববাবুদের গয়নায় ভেদ্রলোকদেব 
নৌকা) চড়ে ঢাকা শহরে এসে তাদের জিন্দাবাজার লেনের 
বাসায আশ্রয় নিয়ে ব্যবসায়ে প্রসার ঘটাতে ব্রতী হন। সেখানে 
থেকে মধুদার পিতামহ ঢাকা শহরে বেশ-কয়েকটি শিক্ষা 
থাকেন। তীর ওই ব্যাবসা তখন মূলত পুরানো ঢাকায সীমাবদ্ধ 
ছিল! কিন্তু ১৯২১ সালে বমনা এলাকায ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


জয়শ্রী ছ্ছ মাঘ ১৪১০ 


এবং কিজনেস্‌ স্টাডিজ অনুষঙ্গত্রয়ভুক্ত বিভাগসমূহ যখন }- 
নীলক্ষেত এলাকায় নির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয় তখন মধুর 4 


সেখানে তাঁর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব দেন। আদিত্য আগে 
জিন্দাবাজার লেনের বাসা থেকে মিষ্টি ও নাস্তার অন্যান্য 
জিনিসপত্র নিয়ে প্রত্যেক দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া- 
আস্থা করতেন। খাবার-দাবার ও উহার আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম 
নিয়ে প্রত্যেক দিন সেখানে আসা-যাওয়া অসুবিধাজনক বিধায় 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে হেঁটে হেঁটে ফেরি করে মিষ্টি, 


ও অন্যান্য খাবার-দাবার বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে পুরানো 
কলাভবনের (বর্তমান মেডিকেল কলেজ ভবন) সিঁড়ির নীচে 
. মিষ্টি ও চা-নাস্তার দোকান মোটামুটি স্থায়ীভাবে খুলে বসেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আনুমানিক ১৯২২- 
২৩ সনে ক্যাম্পাসের এক কোণায় নিজের অর্থে নির্মিত একটি 
ছন-বাঁশের ঘরে দোকান বসান, আর অন্য-একটি অনুরূপ 
ধরনের ঘরে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে 
আদিত্য যখন আর তার ব্যাবসা চালাতে পারছিলেন না তখন 
তিনি তার মেজছেলে মধুসুদনকে শ্রীনগর স্কুলের লেখাপড়ায় 
ইতি টেনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চা-নাস্তার দোকানটি চালাবার 
দায়িত্ব দেন। মধুসুদন দে'র বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ। তবু তার 
স্বভাবজাত গুণে ও পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত অমায়িক আচরণ 
আয়ত্ত করে তিনি অতি সহজেই বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র-শিক্ষকের 
সাহায্য-সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হন। ১৯৩৯ 
সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন সমগ্র উপমহাদেশকে অস্থিতিশীল 
করে তুলে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ধাক্কায় বিপর্যস্ত 
হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ-কয়েকটি বাড়ি-ঘর সামরিক ও 
বেসামরিক কাজের জন্য সরকাব অধিগ্রহণ করে ১৯৪৫ সালে 
পরিপ্রেক্ষিতে ডাকসুব অফিস-সংলপ্র উহার নিয়ন্ত্রণাধীন 
ক্যান্টিনের পরিচালনার ভার মধুসূদন দে'র উপর ন্যস্ত হয়। 


যদিও এটা ডাকসুর ক্যান্টিন তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক. 


কর্মচারীরা একে “মধুর স্টল" তথা 'মধুব ক্যান্টিন’ বলে 
সম্বোধন করতেন। আনুমানিকভাবে বলা যায়, মহান ভাষা 
আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে (১৯৪৮) পুরানো কলাভবনস্থ 
ডাকসু নিয়ন্ত্রিত উক্ত চা-নাস্তার স্টলটি মধুদা নিজস্ব ক্যান্টিনে 
মর্যাদায় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ কবে। তবে ১৯৬৪ সাল 
পর্যন্ত মধুর ক্যান্টিনটি বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও 
হাসপাতালের জরুরি বিভাগেব জায়গায় অবস্থিত ছিল। 
১৯৬৫-১৯৬৬ শিক্ষাবর্ষে এখনকার কলা, সামাজিক বিজ্ঞান 
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হু 


বাড়িতে ডাকসুর দাবির ফলে পুনঃস্থাপিত হয়। এটিই হচ্ছে 
আদিত্যের দোকান থেকে মধুর ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস। 

তবে এটা বলাই বাহুল্য যে, আদিত্যের দোকান ও-মধুর 
ক্যান্টিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম দুই পর্বে (ব্রিটিশ 
আমল ও পাকিস্তান আমল) উহার ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় 
ও আকর্ষণীয় ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন গৌরবের 
সঙ্গে উক্ত দোকান ও ক্যান্টিনের গুরুত্ব তাই সম্পৃক্ত ও 


অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে অধ্যয়নরত -+%- 


ঢাকা শহরের বাসিন্দা তথা জগন্নাথ হলের চারজন মেধাবী 
অনাবাসিক ছাত্রের মধ্যে তিন জনের মন্তব্য নিম্গে সংক্ষেপে 
উল্লেখ করা হল। উক্ত চারজন প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর 
ছাত্রের নাম হচ্ছে : অমলেন্দু বসু (১৯২৬), অজিত (কুমার) 
দত্ত (১৯২৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯২৭) ও পরিমল রায় 
(১৯২৭)। প্রথম ও তৃতীয়জন ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ;তারা 
উক্ত বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে সম্মান ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ 
করেন। দ্বিতীয়জন বাংলায় স্নাতক সম্মান ও এম.এ.। প্রথম 
দু'জন যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা 
সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন কবি ও 
অধ্যাপক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। চতুর্থজন ধনবিজ্ঞানী, 


অধ্যাপক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ 


করে অকাল প্রয়াত হন। 
অধ্যাপক অমলেন্দু বসু “আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়” 
(১৯৭৪) নামক স্মরণিকায় “অবিস্লরণীয়” শীর্ষক প্রবন্ধে পূর্বোক্ত 


সাহিত্যিক আড্ডা ও আদিত্যেব দোকানের অস্তিত্বের গুরুত্ব , 


সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তার ভাযায : “ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ পবিবারটি চারটি স্তবে বিন্যস্ত ছিল। 
আমার নিজের পক্ষে পঞ্চম একটি স্তরও ছিল, সেটি ছিল 
সাহিত্যের নেশার স্তর। আমি ছাত্র জীবনে ও শিক্ষক জীবনে 
দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে সবারই একটি গভীব সাহিত্য 
প্রীতি ছিল... ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র হিসাবে বুদ্ধদেব বসুকে 
কেন্দ্র করে আমাদের এক সাহিত্যচক্র ছিল। সে আমাদের কী ' 
" উন্মাদনা, কী নেশা! ক্লাসের ফাকে ফাকেই আমরা গিয়ে 


উর 


A 


A. 


র্‌ 


শি 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 
-্ধ মিলতাম আদিত্যের দোকানে... এবং কয়েক ঘণ্টা বসে চা 


এবং সিগারেটের মাদকতা সংযোগে কত যে সাহিত্যিক 
আলোচনা এবং বিতর্ক হত... তোর) অন্ত ছিল না। মনে হতে 
পারত এই বাউণ্ডুলে ছেলেগুলো কি লেখাপড়া করে না? 
কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্য গোষ্ঠীতে প্রথম শ্রেণীতে 
প্রথম পদ অধিকার করা একটা প্রায় সার্বজনিক ঘটনা ছিল।” 
(পৃ. ১০৯-১১০) 
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দত্ত ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয' (১৯৭৪) নামক 
স্মারকগ্রন্থে “আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি'-শিবোনামে 
আদিত্যের দোকানেব অবস্থা ও তাদের আড্ডার ধবন সম্পর্কে 


-4 যা লিখেন তা খুবই চমকপ্রদ। তার ভাষায় : “ঢাকা 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটির ভিতদবে কোন খাবার বা চায়ের 
দোকান ছিল না। যার ফলে বিশ্ববিদ্যলয়টি বাজাবে পরিণত 
হয়নি। (মন্তব্যটি বর্তমান সময়েব প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ _ প্রবন্ধকার)। বিস্তীর্ণ মাঠের এক প্রান্তে একটি 
ঘরেব ভিতর গোটা দুই লম্বা টেবিল ও গোটা চারেক লম্বা 
লম্বা বেঞ্চি ছিল। সে দোকানে খাদ্যদ্রব্যও খুবই অল্প থাকতো। 
কিছু আদিত্যেব তৈরি সন্দেশ, কখনো ডিম, আর বোধ হয় 
এক রকম বিস্কুট । সেই আদিত্যের দোকানে ছিলো আমাদের 
আড্ডা। আমরা ওর দোকান ঘরে বসতাম না। দোকানের 


_ সামনে গাছতলায় (সম্ভবত পুবনো কলাভবনস্থ সেই 


(৬০ এ্রতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের এতিহ্যবাহী ও বিখ্যাত 


A 


_আমতলা- প্রবন্ধকাব) আমবা বন্ধুরা গোল হয়ে বসে চা 


আর সিগাবেট সহযোগে প্রচুর আড্ডা দিতাম। সে আড্ডা শুধু 
সাহিত্যক আড্ডা ছিল না। নানা রকম গল্পগুজব হতো। পরিমল 
মজার মজার ছড়া বানাতো মুখে মুখে। প্রতিদিন ক্লাস শেষ 
করে আমি ও অমলেন্দু বুদ্ধদেবের পুবোনো পণ্টনেব বাড়িতে 
হাজিবা দিতাম। ঢাকার “প্রগতি পত্রিকাব প্রকাশক বুদ্ধদেবকে 
ঘিরে বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডাখানা জমে উঠেছিল। সেখানে 
আমাদের হাতে লেখা -প্রগতি পত্রিকাব আড্ডা ছিল, সেটার 
আকর্ষণ কম ছিল না'। কলকাতার কল্লোলের আড্ডারও একটা 
আকর্ষণ ছিল, তবু প্রধানত, অন্তবঙ্গবনধুগোষ্ঠী ঢাকাতে। কারণ 


"ঢোকা আমার জন্মস্থান!” (পৃ ৬৯-৭০)। 


ইংরেজি বিভাগের প্রতিভাবান ছাত্র বুদ্ধদেব বসুকে কেন্দ্র 


৫০৫ 


করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে যে একটি সাহিত্যিক 
গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সেই কৃতী ছাত্র “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
১৯২৭-১৯৩১"-শীর্ষক একটি নিবন্ধ লিখেন যাতে আদিত্যের 
দোকানের আসবাবপত্র ও খাদ্যসামগ্রী, তাদের আড্ডার মাহাত্ম্য 
এবং লেখাপড়ার পরিবেশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে 
উল্লিখিত চাব্রজন জগন্নাথ হলের অনাবাসিক ছাত্ররা তাঁদের 
ভাষায় “পুরানা পণ্টনী আড্ডায়’ অভ্যস্ত ছিলেন। তাদের একটা 
“ডোন্ট কেয়ার' ভাব ছিল। বুদ্ধদেব বসু তো তার একটি 
সনেটে তার বন্ধু সুধাংও দাশগুপ্ত সম্পর্কে লিখেই ফেললেন 
“সংসারে কিছুই তুমি করো না কেযার।” বুদ্ধদেব বসুর উক্ত 
নিবন্ধ থেকে জানা যায়, তাদেব কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আড্ডা দেবার দুটি জায়গা ছিল। একটি ছাত্রদেব কমনরুম, 
আর অন্যটি পরবর্তীকালে বহুল পরিচিত মধুর ক্যাম্টিনের 
পূর্বতন প্রতিষ্ঠান আদিত্যের দোকান । বুদ্ধদেব বিশ্ববিদ্যালষেব 
দালানকোটা, লাইব্রেরি ও কমরুমেব প্রশংসা পঞ্চমুখ। তিনি 
বিশেষ করে সুসজ্জিত কমনকমকে খুবই রুচিসম্মত ও 
জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত পবিবেশ সম্পন্ন বলে অভিহিত কবেন। 
এটি ছিল পড়ুয়া ছাত্রদেব দুই ক্রাসেব মধ্যবতী পঞ্চানন মিনিট 
চমৎকারভাবে কাটাবার স্থান! এর পরেই আসে আড্ডাপ্রিয় 
ছাত্রদের আদিত্যের দোকানে কথা। যার বর্ণনা দিতে গিয়ে 
বুদ্ধদেব লিখেন : “তুলনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদেব দ্বিতীয 
রদের্ (ফরাসি শব্দ ২০7৫০/%০৬$,_-প্রবন্ধকাব) আদিত্যের 
দোকানটি বড়ো দবিদ্র। কম্পাউন্ডেব এক প্রান্তে টিনেব 
চালওযালা দর্মার ঘর, ভিতরে মলিন বর্ণ টেবিলের পাশে 
লম্বা ন্যাড়া টুল পাতা : এখানে আমরা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ 
করে থাকি, যেহেতু সারা তল্লাটে দ্বিতীয কোন চা-ঘর নেই। 
আদিত্যের ভোজ্যতালিকা অতি সীমিত, কোন কোনদিন তার 
স্বহান্তে প্রস্তুত মিষ্টান্ন ছাড়া আব কিছুই সে দিতে পাবে না 
চায়েব সঙ্গে , কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না আমাদের, গদ্য- 
পদ্য সমস্ত খাদ্যই আমাদের পক্ষে উপাদেয় ও সুপাচ্য, 
সেগুলির রাসায়নিক গুণাগুণ নিযে চিন্তিত হবাব মতো দুর্দিন 
তখনও বহুদূর। আমরা জুটি সেখানে বন্ধুর দল টুনু (কবি 
ও অধ্যাপক অজিত দত্তের ডাক নাম-- প্রবন্ধকার), অমল 
(অমলেন্দু বনু), পরিমল (পরিমল রায়), আবো অনেকে 
ছুটির ঘণ্টায়, বা কখনো কেউ ক্লাস্পালিয়ে ; বসি গোল 
হযে ঘন সবুজ ঘাসেব উপর ঘনিষ্ঠ, ফরমাশের পব ফরমাশ 


জয়শ্রী চছ মাঘ ১৪১০ 


ছাড়ি আদিত্যকে; অনেকখানি মাঠ পেরিয়ে আমাদের কলহাসা 


ধ্বনিত হয় এক ক্লাশ ঘরে, যেখানে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, 


কবিকঙ্কণ পড়াচ্ছেন। দাম দেবার জন্য পকেট হাৎড়াবাব 
প্রয়োজন নেই, “লিখে রেখো" (পাকিস্তান আমলে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বু বিখ্যাত ছাত্রনেতাবা যেমন মধুদার সাথে 
আচরণ করতেন-__ অনেকটা অনুরূপ নয় কি?- প্রবন্ধকার) 
বলাই যথেষ্ট। এই আদিত্যের, এবং আমার পুরানা পল্টনের 
মুদিখানায় সিগারেটের দেনা সম্পূর্ণ শোধ না করেই আমি 
ঢাকা ছেড়েছিলাম, সে-কথা ভেবে আজকের দিনে আমার 
অনুশোচনা হয়” (‘বাসস্তিকা', হীরকজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৮১, পৃ. 
৮৮-৮৯)। বুদ্ধদেব বসু যখন দ্বিতীয বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ছাত্র 
তখন তিনি প্রাণচঞ্চল উনিশ বছরের যুবক! তাব একটি 
কবিতা : ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯২৮’ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের 
সময় আনন্দবাজার’ পত্রিকায় (৪ এপ্রিল ১৯৭১) প্রকাশিত 
হয়। উক্ত আবেগ-মিশ্রিত কবিতা তিনি আশাবাদী হয়ে তার 
পরম গৌরবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয ও আরামদাষক আড্ডাখানা 
আদিত্যেব দোকানের মধুর স্মৃতিচারণ এবং একান্ডবের 
শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মবণ কবেছেন। কারণ তখন সমগ্র 
বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বর্বব পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীব নির্মম 
হামলার সম্মুখীন। এতে তার মর্মবেদনা গভীরভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে। এখানে তার ওই কবিতার প্রাসঙ্গিক কয়েকটি পঙ্ক্তি 

বছর বয়সের মতো সবুজ। শান্ত নির্জন রাস্তা দিযে 

আমি হেঁটে চলেছি, আমার ডাইনে বাঁয়ে বাগান 

আর ছবিব মতো একটি-দুটি বাড়ি। 

আর আজ ওনছি সে সব বাস্তায সাঁজোযা বাহিনী 

আর বন্দুক আর ধবংস আর উন্মন্ততা গুড়িয়ে 

যায হাঁজাব হাজাব ভবিষ্যৎ, আগুন জ্বলে 

রক্ত-বঙ্তা প্রচণ্ড! 

সত্যিঃ একি সতি হতে পারে? 

লম্বা করিডোর গন্ভীব, ঠাণ্ডা স্রিন্ধ বইয়ের 

গন্ধে ভবা লাইব্রেবি, কমনরুম শব্দমুখর 

ফেনিল। 

আমরা বসে আছি গোল হয়ে ঘাসেব উপর, চা খাচ্ছি 

আমাদের হাসির শব্দে উড়ে যায যেন পাখিব ঝাঁক, 


জীবনটাকে মনে হয় এক উৎসব। 

আব আজ শুনছি বিধবস্ত সেই বিদ্যাপীঠ। সব 

মিনার লুটিরে পড়লো মাটিতে, সব বই ভস্মীভূত হয়তো, 

প্রান্তর গুলি কবরের মতো হা করে আছে 

যৌবন আর স্বাধীন মন আর সুন্দর মহান প্রাটীনতাকে 

গ্রাস করার জন্য। 

কিন্তু কী আমি দিতে পারি, বলো, 

কোন উপহার পাঠাতে পারি তোমাদের জন্য, 

কোন উপহার সত্যিকার আমার-_- গধু এই বাতাস 

ছাড়া, যা বয়ে যায় আমাব মনের মধ্যে যেন 

অতীত? ফিরে আসে লুপ্ত সমযের উপব দিয়ে 

সেই চৈত্র মাস, প্রীতি আর বন্ধৃতার সৌরভ 

নিয়ে, আমার চোখে রোদ্দুর-মাখা সবুজ ছড়িয়ে, 

ঝবা পাতার শব্দেব মতো কোমল, পুরোনো পুথির 

নিঃশ্বাসের মতো মধুব, উনিশ বছর বয়সেব 

মতো আশাছিত আমাব কানে কানে 

যেন বলে যাচ্ছে যে অতীত কখনো লুপ্ত হবে না। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব গোড়ার দিকেব অন্যতম মেধাবী ছাত্র 
কবি বুদ্ধদেব বসুর বাক্য সত্যি মিথ্যা হযে যায় নি। স্বাধীন ও 
সার্বভৌম বাংলাদেশ বাষ্ট বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজও বাংলাদেশের বাঙালি জাতিকে 
দিকনির্দেশনা প্রদান করার শক্তি রাখে। আর তার অস্তিত্ব ও 
এতিহ্যেব সাথে সংযুক্ত আদিত্যের দোকান থেকে বিবর্তিত 


প্‌ 


মধুব ক্যান্টিনও অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর কলকাকলিতে এখনও ২৮১ 


মুখবিত। 


ছাত্র রাজনীতি (১৯২১-১৯৪৬) 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র রাজনীতির উপর্যুক্ত কালপর্বে 
উপমহাদেশ তথা, বিশেষ কবে, অবিভক্ত বাংলায় যে-সকল 
বাজনৈতিক আন্দৌলন-সংগ্রাম সংঘটিত হয় তন্মধ্যে বিশ 
শতকেব গুরু থেকে ত্রিশের দশক পর্যন্ত স্বদেশী বিপ্লবী ও 
চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল গণসংগ্রাম, 


ব্িটিশের “ভারত ছাড় আন্দোলন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ২. 


সংগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এসকল আন্দোলন-সংগ্রাম 
পূর্ববঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগবিষ্ঠ সমাজে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত 


/ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


= ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনটি হল (ঢোকা হল, মুসলিম 


(" 


হল ও জগন্নাথ হল) এবং ১৯৪০ সালে স্থাপিত ফজলুল হক 
হলের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা এখানে প্রধান 
বিবেচ্য বিষয় । আলোচনার শুরুতেই এটা বলে নেওযা আবশ্যক 


যে, উক্ত আবাসিক হলসমূহের আবাসিক ও অনাবাসিক তথা 


সংযুক্ত ছাত্রদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠিত 
রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে চিন্তা-ভাবনার অসম 
বিকাশের কারণে তখন তাদের ভেতর পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। 
ওই সময় বিশ্ববিদ্যালযেব ছাত্ররা বাংলাদেশের তৎকালীন 
সমাজকাঠামোর যে ক্র থেকে আগত এবং তাদের 
অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি যেরূপ ছিল, চলমান রাজনৈতিক 


শব. আন্দোলন-সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণও এরই অনুরূপ হওয়া 


অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন, বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভেতর 
আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছুটা আগে আবির্ভাব 
ঘটায় বিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে শবিক হওয়ার ক্ষেত্রে যতটা 
আগ্রহ লক্ষ করা যায়, ততটা প্রধানত- পাট উৎপাদন ও 
ব্যবসায়ের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠী 


থেকে পরে উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রদেব মধ্যে 


সেটি তেমন দৃষ্টিগ্াহ্য হয় না। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয প্রতিষ্ঠার 
দুই দশক পরে মুসলিম হল এবং ফজলুল হক হলের ছাত্রদের 
চিন্তা-চেতনার প্রধান প্রবণতা দ্বিজাতিতত্তের ভিত্তিতে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে লক্ষ কবা গেলেও এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও 
ছিল। অর্থাৎ যদিও বাঙালি মুসলিম ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 


‘৬ বাস্তব কারণেই ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে কতকটা অনীহা 


4“ 


তথা অনেকটা আপসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ 
করার ক্ষেত্রে অধিকতব আগ্রহ প্রকাশ করে, তবু অত্যন্ত 
স্বল্পসংখ্যক হলেও কতিপয় বাঙালি মুসলিম ছাত্র এ ধারার 
রাজনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। 

বিশ শতকের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলা, বিশেষ করে 
বর্তমান বাংলাদেশে ভাবতবর্ধ থেকে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর 
অপসারণের জন্য বেশ কয়েকটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে ওঠে। 
১৯০২ সাল থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে যে-সব বিপ্লবী 
সংগঠনের জন্ম হয় সে-সবেব ভেতব ‘অনুশীলন সমিতি, 
_ বিভোষ্ট গ্রুপ’ এবং 'বুগান্তর পার্টির নাম বিশেষভাবে 
“* উল্লেখযোগ্য। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালে ঢাকায় 
মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা, ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ এবং ১৯১৪ 


সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পটভূমিতে ১৯২১ সালে 
সংগঠন সমূহের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। 
যদিও এ-সব সংগঠনে হিন্দু ছাত্র-যুবকরা অধিক সংখ্যায় যোগ 
দেয় তবু একথা বলা যাবে না যে, মুসলিম ছাত্র-যুবকদের এ- 
সবের সঙ্গে একেবাবেই যোগাযোগ ছিল না। উল্লেখ্য, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে প্রতিষ্ঠিত তিনটি আবাসিক হলেব 
মধ্যে ঢাকা হলে ‘অনুশীলন সমিতির’ এবং জগন্নাথ হলে 
‘যুগান্তর পার্টি'র নেতা-কর্মী-সমর্থকদের আধিক্য ছিল। এছাড়া, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যলাষের প্রতিষ্ঠা বর্ষে ইংরেজি বিভাগে এম.এ. 
প্রথম পর্বের ছাত্র অনিলচন্দ্র রায় প্রথমে তার সহপাঠী এবং 
পরে সহধর্মিণী (১৯৩৯) লীলা নাগের সহযোগিতায় শ্রীসংঘ'- 
নামে একটি জনকল্যাণ সমিতি গঠন করেন। লীলা নাগ নিজেও 
১৯২৩ সালে 'দীপালী সংঘ’-নামে একটি নারী সংগঠন গড়ে 
তুলেন। “শ্রীসংঘ’ ও 'দীপালী সংঘের সঙ্গে ঢাকা হল ও 
জগন্নাথ হলে ক্রিযাশীল পূর্বোক্ত বিপ্লবী সংগঠন দুটির ছিল 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-কর্তৃক 
স্থাপিত জনকল্যাণকব সংস্থাব সঙ্গে ঁপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন- 
বিরোধী বিপ্লবী দলের কার্যক্রমের মধ্যে একটা সমন্বয় ঘটে। 
এ কথাটি এখানে বলা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে, যে বঙ্গভঙ্গ রদ 
কবাব কথিত ‘ক্ষতিপূরণ’ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 
সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের আগেই লর্ড কার্জন-কর্তৃক 
১৯০৫ সালের ১৬ অক্টরেবর বঙ্গভঙ্গ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 
ঢাকায় এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয। এরই 
পটভূমিতে উল্লিখিত স্বদেশী ও সশস্ত্র আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু 
হ্য। স্বদেশী আন্দোলন হচ্ছে তখনকার রাজনৈতিক 
পবিস্থিতিতে প্রকাশ্য বাজনৈতিক আন্দোলন, আব সশস্ত্র বিপ্লবী 
দলসমূহের সংগ্রাম হচ্ছে গোপন। অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ-বিবোধী 
আন্দোলনের এ দুটি রূপ একে অপরের পরিপূরক, অন্তত 
তখনকার ভারতীয়, বিশেষ কবে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে। 
এব প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ১৯০২ সালে বিপ্লবী প্রমথনাথ 
মিত্রেব উদ্যোগে কলকাতায প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতিব একটি 
শাখা পুলিনবিহারী দাসের (১৮৭০-১৯৪৯) নেতৃত্বে ঢাকায 
গঠিত হয় তখন উপমহাদেশেব বিখ্যাত বাঙালি জাতীয়তাবাদী 
তিনজন নেতা, যথা__ অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তবপ্জন দাশ ও 
সুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী উক্ত অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 


জয়শ্রী ল্ল মাঘ ১৪১০ 


মিয়া রিভোল্ট গ্রুপের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। ছগলী জেলার ৯. 


যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। আরো উল্লেখ্য যে, বঙ্গভঙ্গে 
র বিষয় নিয়ে অনুশীলন সমিতিতে মতানৈক্য দেখা দেয়। এ 
' কারণে অনুশীলন সমিতি থেকে বের হয়ে কয়েকজন বিপ্লবী 
নেতা পূর্ববঙ্গে ১৯০৬-১৯০৮ সালে যুগাস্তর পার্টি গঠন করেন। 
বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-১৯১১) 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এ-সবের 
মধ্যে ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, বাখরগঞ্জের “বিদেশ-বান্ধব 
সমিতি এবং ময়মনসিংহের ‘সুহৃদ সমিতি ও “সাধনা সমিতির 
নাম সুপরিচিত। তবে পুলিনবিহারী দাস-প্রতিষ্ঠিত ঢাকার 
“অনুশীলন সমিতি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে 


তখন আত্মপ্রকাশ করে ; যদিও ১৯০৮ সালের বিখ্যাত 


‘আলিপুর বোমা মামলা’ পর্যন্ত যুগান্তর পার্টিই ছিল বৃহত্তম 
১৯১০ সালে তৎকালীন পূর্ববাংলার সরকার অনুশীলন সমিতির 
প্রতিষ্ঠাতা পুলিনবিহারী দাস সহ ৫৫ জনকে অভিযুক্ত ক'রে 
ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা’ দায়ের করো এর আগে ১৯০৯ সালে 
জানুযারি মাসে পূর্বোক্ত বিপ্লবী দলগুলির তৎপরতা সরকার 
নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, স্বদেশী বিপ্রবীরা প্রায সকলেই 


ছিল হিন্দু উচ্চজাতিবর্ণভুক্ত ক্ষযিষ্ণু মধ্যস্বত্বভোগী পরিবারের . 


সন্তান। 

অবিভক্ত বাংলাব প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 
শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম তকণদের প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ 
থাকলেও বাস্তব কারণেই গোপন সশস্ত্র বিপ্রবী আন্দোলনের 
সঙ্গে তাদের কদাচিৎ সংযোগ ছিল। এজন্য তাদেরকে 
এককভাবে দায়ী করা যায় না। কাবণ সশস্ত্র বিপ্রবী দলগুলি 
তখনকার পরিবেশ-পবিস্থিতিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রভাবে 
তারা এতই আচ্ছন্ন ছিল 'যে এর মধ্যে মুসলিম যুবকদের 
প্রবেশ মোটেই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না। তবু কোথাও 
. কোথাও এ সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেছিল। জনৈক 
শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সহাযতায় বেশ কয়েকজন বাঙলি মুসলিম 
যুবক বিপ্লবী দলসমূহে যোগদান করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা 
যায়, নেত্রকোণার মোখসুদ্দীন আহমদ, নাসিরুদ্দীন আহমদ ও 
তার মেয়ে রিজিয়া খাতুন এবং আব্দুল কাদের ময়মনসিংহ 
জেলার যুগান্তর পার্টিভূত্ত হন।-এ ছাড়া, ময়মনসিংহের 
সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা আফতাব আলী তার রাজনৈতিক 
জীবনের প্রথম দিকে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন। 
কিশোরগঞ্জের ওয়ালী নওয়াজ, মোহাম্মদ ইসমাইল ও চাদ 


যুগান্তর পার্টিতে সিরাজুল হক ও হামিদুল হক এবং বগুড়াব 
ফজলুল কাদের চৌধুরী অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। (সত্যেন সেন, 
১৯৮৬, পৃ..৫৩-৫৮)। তবে এ কথা সত্য যে, এঁরা কেউই 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না, আর তখন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা ঘটে নি। 

সে যা হোক, খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হলেও 


উহার অন্যতম প্রাথমিক ভিত্তিপ্রতিম প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ 


কলেজের ছাত্র কবি বেনজীর আহমদ একটি বিপ্লবী সংগঠনের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ মহকুমাধীন শিবপুর 
হাইস্কুলের ছাত্র হিসাবে ১৯২৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
অবতীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেই তার এক স্কুল শিক্ষকের 
অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়ান। এর ফলে 
তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয। তা সত্বেও তিনি 


প্রবেশিকা পরীক্ষায় অঙ্কে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 


হয়ে ১৯২৩ সালে জগন্নাথ কলেজে আই.এস্‌সি. ক্লাসে ভর্তি 
হন। কলেজে লেখাপড়ার সময়ই তিনি প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী 
রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করেন। মিছিল-মিটিং-পিকেটিং করার 
কারণে তিনি বহুবার কারারুদ্ধ হন। আলিপুর ও খিদিরপুর 
জেলে আটক থাকার সমযে বেনজীর আহমদ অবিভক্ত বাংলাব 
অনেক বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতার সান্নিধ্যে আসেন। সে-সময়কার 
প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলে একথা নির্দিধায় 
স্বীকার করতেই হবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম 
অধিভূক্ত জগন্নাথ কলেজের ছাত্র বেনজীর আহমদ ছিলেন 
বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির এক নজিরবিহীন বাঙালি মুসলিম 
ছাত্র নেতা। (বেনজীর আহমদ, “আতাউর বহমান”, ১৯৯৪, 
পৃ. ১২-১৯)। | 

বিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী স্বদেশী সংগ্রাম 
অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে 
যে, সরকার এতে শঙ্কিত হযে কতিপয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ 
সার্কুলার জারি করতে থাকে৷ যেহেতু স্বদেশী সংগ্রামের প্রতি 
স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ছিল সুগভীর আগ্রহ সেহেতু সরকার 
এ-ধবনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছে লিখিত নির্দেশের 
মাধ্যমে জানিষে দেয় যে, যদি তারা তাদের বিপথগামী ছাত্রদের 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


সরকার-বিরোধী আন্দোলন থেকে বিরত করতে না পারেন 
তা হলে তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি আর্থিক অনুদান 
বন্ধ হয়ে যাবে, মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হবে না, এমন- 
কি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিয়ে এসব স্কুল-কলেজের 
অধিভূক্তি বাতিল করা হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্রিটিশ সরকার 
১৯০৪ সালে ‘Indian University Act’ পাস কবে, যাতে 
বিশ্ববিদ্যলয়গুলির কর্তৃপক্ষ নিজেরা এ বিষয়ে সতর্ক হন এবং 
স্কুল-কলেজের উপর তাদের নিযন্ত্রণ আরো কঠোর হয। তা 
সত্বেও, স্বদেশী-সংগ্রামের প্রতি বাংলাব ছাত্র-যুবকদের উৎসাহ- 
উদ্দীপনায় কোনো ভাটা পড়ে নি। এখানে ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম সারির অন্যতম 
নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি লেখেন : “The students.. and young men who 
were .not students, had taken a prominent part in 
the Swadeshi movement. Their zeal had fired the 
whole community. ‘They had become the self- 
appointed missionaries of the Cause.” (A Nation 
in Making, 1925. PP 204-05)! সাধারণত সরকারের 
নীতিমালা সমর্থন করে এমন পত্র-পত্রিকাও সরকারের একপ 


পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানায়। যেমন, কলকাতার ‘স্টেটস্‌ম্যান’ 


পত্রিকা সরকারের এরূপ একটি সার্কুলারের (১৯০৫) তীব্র 
ভাষায় সমালোচনা করে লেখে যে, “We should really 
like to know the name of nnbecile official at whose 


in৪t৪nce (ডি.পি.আই. মিস্টার কার্লাইল-- প্রবন্ধকার) the 


“ Lieutenant Governor sanctioned this order. The . 


government has blundered apparently into 2. 


childish and futile policy which can only have 
the effect of manufacturing an army of martyrs.” 
(উদ্বৃত: প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২০৫)। দুটি উক্তিই যথাৰ্থ প্রমাণিত 
হয়েছে। কারণ অবিভস্ত বাংলার অসংখ্য ছাত্র-যুবক ব্রিটিশ 


সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে এমনভাবে . 


সংশ্লিষ্ট হয় তারা অকাতরে নির্যাতন ভোগ করে আত্মাছতি 
দেয়! এ-কথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে, ঢাকা শহর, 
সোনারগীও, বিক্রমপুর এবং নবসিংদী এলাকার হাজার হাজার 
ছাত্র-যুবক ছিলেন এ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 
এটা মোটেই কাকতালীয় ব্যাপার নয় যে, স্বদেশী সংগ্রাম 
দমন করতে অবিভক্ত বাংলার ব্রিটিশ সরকার অল্পদর্শী 


৫০৯ 


ডি.পি.আই. কার্লাইল সাহেবের পরামর্শে সে সার্কুলার জারি 
নামে একটি সমিতি গড়ে উঠে, যা এতিহাসিকদের মতে . 
অবিভক্ত বাংলা তথা সমগ্ধ উপমহাদেশের প্রথম ছাত্র 
গণসংগঠন রূপে গণ্য হতে পারে। তবে এটি ছিল একটি 
তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ, এর কোনো. কাঠামো কিংবা গঠনতন্ত্র 
ছিল না। সেদিনের ছাত্র নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার 
দত্ত, লিয়াকত হোসেন, আবদুল্লা রসুল প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯০৫ 
সালের ৪ নভেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে প্রায় তিন 
হাজারেরও বেশি ছাত্রের সমাবেশে 'আান্টি সার্কুলার সোসাইটি 
গঠিত হয়। উক্ত 'আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি ছিল একেশ্বরবাদী 
ব্রাহ্ম নেতৃত্ব পরিচালিত। আর এ-কারণে বাংলার মুসলমান 
কর্মীরা সক্রিয়ভাবে এ সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত 
হয়েছিলেন। অর্থাৎ স্বদেশীদের ভেতর যারা উদারপন্থী তথা 
বাজা রামমোহন রায় -প্রতিষ্ঠিত ব্রান্মাসমাজভুক্ত ছিলেন তারাই 
অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এঁরা ছিলেন বাংলার অনুন্নত 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল। উল্লেখ্য, 'আ্যাম্টি 
সার্কুলার সোসাইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিপিনচন্দ্র পাল ও 
অশ্বিনীকুমার দত্ত উভয়ই ছিলেন ব্রাহ্মার্মাবলম্বী। এঁরা রক্ষণশীল 
হিন্দু ভাবধারার বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদী 
মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হয়েছিলেন। আর সে কারণেই মুসলিম 
সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা, বিশেষ করে ঢাকা ব্রাহ্ম আন্দোলনের, 
অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে দীড়ায়। এ অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতির 
প্রসারে ও বিকাশে এঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য । 
ঢাকার আরমানিটোলায় অবস্থিত রামমোহন লাইব্রেরি ছিল 
সেকালের পাবলিক লাইব্রেরি। ঢাকায় একটি বিদ্বংসমাজ সৃজনে 
সারস্বত' সমাজের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। শুধু তাই নয়, 
মূলত ব্রাহ্মাদের উদ্যোগে স্বদেশী যুগে ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়’ 
প্রতিষ্ঠার আহান জানানো হয়। পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে ‘জাতীয় 
বিদ্যালয়’ গড়ে উঠে। স্বদেশী যুগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 
(বাংলাদেশের বর্তমান ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়” পূর্বোক্ত ধারণা- 
সপ্তাত নয়) প্রতিষ্ঠার জন্য'্যারা আহান জানিযেছিলেন তাদের 
মধ্যে আববুল্লা রসুল ছিলেন অন্যতম। ৯২জন সভ্য নিয়ে 
গঠিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর মধ্যে ৭৬জন 
সভ্য ছিলেন মুসলমান। সেত্যেন সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫ এবং 
মোহাম্মদ হাননান, “বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস’, 


জয়শ্রী আর মাঘ ১৪১০ 


১ম খণ্ড, ১৯৮৪, পৃ.৭)।1 তবু স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে 
" পূর্ববাংলার মুসলিম ছাত্রদের মনে সাধারণভাবে যে পরস্পর- 
বিরোধী চিন্তা-ভাবনা বিদ্যমান ছিল সে-বিষয়ে সাহিত্যিক, 
সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও স্বদেশীদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় 
এখানে বিশেষভাবে বিবেচা। তার কথায় :: “আমার ইংরেজ 
বিছ্বেষটায় কোন স্পষ্টতা ছিল না। সেজন্য এটা বড় ঘন ঘন 
উঠানামা করিত। অনেক সময় আমি ইংরেজ সমর্থক হইয়া 
উঠিতাম। উদাহরণ “স্বদেশী” ব্যাপারটা । পাঠশালায় চুকিয়াই 
(১৯০৬) “স্বদেশী” কথাটা গুনি। পাঠশালার মাস্টারমশায় 
ছিলেন হিচ্দু। তিনি আমাদের “স্বদেশী” কাপড় পরিতে 
বলিতেন। “স্বদেশী” অর্থ আর কিছু কি না, তিনি তা বলেন 
নাই। আমাদের মুরুববীরা স্বদেশীদের মুসলমানদের দুশমন 
বলে মনে করতেন-_- প্রবন্গকার)। আমি ভাবনায় পড়িলাম। 
দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হওযাব (১৯০৯) অল্লপদিন 
পরেই দেখিলাম, একজন ভালো মাস্টার হঠাৎ বিদায় হইলেন। 


খোঁজ লইয়া জানিলাম, লোকটা তলে তলে স্বদেশী’ বলিয়া 


তাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে! আর সন্দেহ রইল না যে, 
স্বদেশী’ হওয়াটা দোষের। “ম্বদেশীরা" ইংবাজের দুশমন। 
সাথে আমার স্বদেশ প্রীতিও বাড়িল।” আমার দেখা রাজনীতিব 
পঞ্চাশ বছর’, ১৯৮৪, পৃ ১৬)। 
স্বদেশী-আন্দোলনের পর যে রাজনৈতিক সংগ্রাস অবিভক্ত 
বাংলাসহ সমগ্র উপমহাদেশের ছাত্র-জনসাধারণকে বিশেষভাবে 
আলোড়িত করে সেটি হচ্ছে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠাবর্ষে সূচিত অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, যা 
মহাত্মা গান্ধী ও বিখ্যাত আলি ভ্রাতৃঘয়ের যৌথ নেতৃত্বে 
পরিচালিত হয়। কিন্তু ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের 
বিরোধী শোষিত কৃষকদের দ্বারা সংঘটিত এক হিংসাত্মক 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন 
প্রত্যাহৃত হয়। এতে সংগ্রামী জনগণের মনে হতাশা দেখা 
দেয় এবং হিন্দু-মুসলমানদের এঁক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়। তবে 
১৯১৭ সালে সংঘটিত রুশ বিপ্রব ছাত্রদেব মধ্যে বামপন্থী 
ভাবধারার বিকাশ ঘটায় এ ছাড়া ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৫ 
সালের ভেতর আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে। ১৯২২ সালের 


দিকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (সংক্ষেপে এম. এন. রায়, ভারতের $ 
কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মেক্সিকোর 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক) বিশেষ দৃূত.হিসাবে নলিনী 
গুপ্তনামে ইউরোপ প্রবাসী একজন বিপ্লবী গোপনে ভারতে 
আগমন করেন এবং ১৯২৩ সালের দিকে ঢাকায় আসেন। 
প্রায় একই সময়ে আরেকজন বিখ্যাত বিপ্লবী অবনী মুখার্জী 
রাশিয়া থেকে গোপনে ভারতে এসে কিছুকাল ঢাকায় অবস্থান 
করেন। এঁদের ঢাকা থাকাকালীন সময়ে বেশ কিছু বিপ্লবী কর্মী 
তাদের সংস্পর্শে আসেন। 

বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির নেতারাই এ দু'জনের ঢাকায় 
আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। এঁদের প্রভাবে মুষ্টিমেয় যে- 
কয়জন কর্মী সন্ত্রাসবাদের পথ পরিহার করে সামাবাদে দীক্ষিত -১ 
হন তাদের মধ্যে ঢাকার গোপাল বসাক ও নলিন্দ্র সেনের নাম 
বিশেষভাবে উন্বেখযোগা। এরা ১৯২৬ সালে ঢাকাষ 
কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। গোপাল বসাকই 
হচ্ছেন ঢাকার প্রথম সক্রিয় কমিউনিস্ট নেতা যাঁর অক্লান্ত 
পরিশ্রমে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয। ১৯২৭ সালে 
বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকায় একটি 
সমাজতান্ত্রিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতি নির্বাচিত 
হন স্বয়ং গোপাল বসাক। উক্ত সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে 
ভারতীয কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ-নিবাসী 
কমরেড মুজাফফর আহমদ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী 
বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন। 
১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ফিলিপ 
স্প্র্যাট গোপাল বসাকের আমন্ত্রণে একবার ঢাকায় আসেন ' 
এবং কিছুদিন এখানে অবস্থান করেন। ১৯২৮ সালে কংথেস- 
সমর্থক ছাত্রদের দ্বারা “নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি গঠিত হয়। 
এই সালেই গোপাল বসাকের নেতৃত্বে ঢাকেশ্বরী মিলে 
কয়েকদিনের জন্য শ্রমিক ধর্মঘট হয়, যা পূর্ববাংলার প্রথম 
শ্রমিক কর্মবিরতি বলে বিবেচিত। গোপাল বসাক ১৯২৯ 


শব 


" সালের মার্চ মাসে মীরাট যড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হন এবং 


৫১০ 


১৯৩০ সালে নলিন্দ্র সেন দীর্ঘদিনের জন্য বিনা বিচারে আটক 
থাকেন। অনুশীলন সমিতি ছাড়া যুগান্তর পার্টিরও কয়েকজন 
কর্মী সাম্যবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন। (জ্ঞান চক্রবর্তী, “ঢাকা 
জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ” ১৯৭২, পৃ ৯. 
১-৯)। | 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


ৰ ঢারা ও তার আশেপাশে উল্লিখিত বাজনৈতিক তৎপরতা 


' 


সাড়া জাগায়। ১৯৩০-৩৪ সাল-_ এই চার বৎসর সন্বাসবাদী 
আন্দোলন অত্যন্ত প্রসার লাভ কবে। বিপ্লবী মাস্টাবদা সূর্য 
সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ হানাদার বাহিনীর 
অস্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল (১৯৩০ সনের ১৮ এপ্রিল থেকে 
২২ এপ্রিল) থেকে শুরু করে দার্জিলিং-এ লাট সাহেবকে 
লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া (১৯৩৪) পর্যন্ত দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের 
মধ্য দিয়ে বাংলার বিপ্লবী যুবকবা অসাধাবণ রণকৌশল ও 
সাংগঠনিক শক্তির পবিচষ দেন। ১৯৩৪ সালে একটি গোপন 
হয। সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড পি সি. যোশী, যার স্ত্রী 
ছিলেন চট্টগ্রামের অন্যতম বীরকন্যা কল্পনা দত্ত (পরে 
যোশী)। এ পর্যায়ে নারযণগঞ্জ এলাকায় স্থাপিত সৃতাকলসহ 
অন্যান্য কয়েক রকম শিল্পের শ্রমিক এবং এর আশেপাশের 
কৃষকদেব সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিব কিছুটা যোগাযোগ সৃষ্টি 
হয। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকার স্কুল-কলেজের কিছু ছাত্র 
এ সময় পার্টিব পতাকাতলে সমবেত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাব প্রায় পনেরো বছর পব এব সকল ছাত্রকে নিয়ে 
১৯৩৭ সালে ঢাকা ছাত্র ফেডাবেশন গঠিত হয়। তবে তার 
আগে ১৯৫৩ সালে গড়ে উঠে ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রলীগ”, 
যা স্বল্নস্থায়ী সংগঠন হলেও ১৯৩৬ সালেব ডিসেম্বরে 
লক্ষ্লৌতে প্রতিষ্ঠিত ‘নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন’ গঠনের 
পথ প্রশস্ত করে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে 


প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও কৃষক-প্রজা পার্টির (এটি গঠিত হয ১৯২৯ 
সালের ১ জুলাই একটি অসাম্প্রদাষিক ও আঞ্চলিক দল 
হিসেবে) নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে 
গঠিত সরকারের শাসনকালে জেল, থেকে মুক্তি পেষে বিপ্লবী 
অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর পাটির বহুসংখ্যক নেতৃস্থানীয 
বন্দী সাম্যবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হযে কমিউনিস্ট পাটিতে 
যোগদান করেন। এঁবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
মু্গীগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ প্রভৃতি এলাকাব ৬০টিরও বেশি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ফেডারেশনের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠা কবতে 


বিশেষভাবে ব্রতী হন। এর ফলে বৃহত্তর ঢাকা জেলা ছাত্র 


ফেডারেশন একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ 


he নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৩৭ সালেব ১ এপ্রিল অবিভক্ত বাংলাব 
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করে। ১৯৩৮ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় 
মুসলমান ছাত্র সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয 
এবং ছাত্র আন্দোলনে তারা গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, 
১৯৩৮ সালে ‘নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লিগ’ গঠিত হয় ওই 
সালের শেষভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি নিয়ম- 
কানুনেব বিরুদ্ধে ছাত্ররা সমবেতভাবে এক সাধারণ ধর্মঘট 
পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের ওই 
এঁকাবন্ধ আন্দোলনে ঢাকা শহরে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন 
সৃষ্টি করে। উক্ত ছাত্র সংগ্রামে ছাত্র ফেডারেশন নেতা কালীপদ 
গাঙ্গুলী, রমেশ রাষ, নিরঞ্জন গুপ্ত & সুধীব কব সৎসাহসের 
পবিচয় দেন। 

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বব দ্বিতীয মহাযুদ্ধ শুক হয়। 
ওই বছর নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সশ্োলনে গান্ধী ও 
সুভাষচন্দ্র বসুব মধো সভাপতি নির্বাচন নিযে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। 
গান্ধী-মনোনীত প্রার্থী পট্টভী সীতাবামাইয়াকে পরাজিত কবে 
সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেও পদত্যাগ 
করতে বাধ্য হন এবং পরে কংখ্রেসী বামপছ্থাদের নিয়ে তিনি 
ফবওয়ার্ড রক নামে একটি নতুন বাজনৈতিক দল গঠন কবেন। 
উক্ত কংগ্রেস বিভক্তির প্রভাব ছাত্র ফেডারেশনেব উপব পড়ে। 
কাবণ কমিউনিস্টবা তখন স্বাধীনতাকামীদের কাছ থেকে বিচ্ছিত্ 
হওয়ার ভয়ে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ কবার সিদ্ধান্ত 
নেওয়ায় বাংলাদেশের বামপন্থী শক্তি কার্যত বিভক্ত হয়ে 
যায। এতে ঢাকা জেলার বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিস্টদেব 
সঙ্গে ফবওয়ার্ড ব্লকের সংঘর্ষ হয়। উক্ত প্রেক্ষাপটে ১৯৪০ 
সালে ছাত্র ফেডারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির 
অঙ্গ সংগঠনে পবিণত হয। এবং ওই সালেব প্রথম দিকে 
নাবায়ণগঞ্জ মহকুমা ছাত্র ফেডারেশনে এক সম্মেলনে এক 
সংঘর্ষে ফরওযার্ড ব্লকপন্থী একটি ছাত্র মাবা যায। এ 
পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালে ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের 
প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৯ বছব বযস্ক তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ 
এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৭ বৎসর বয়সে 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান কবেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল 
মাসে ঢাকা শহরে এবং ঢাকাব অদূরে রাষপুর থানায় এক 
ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। উক্ত দাঙ্গা দমনে 
কমিউনিস্ট পার্টিব সদস্যবা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ওই বছরের 
শেষদিকে অবিভক্ত বাংলায় 'শ্যামা-হক' মন্ত্রীসভা গঠিত হয। 


জয়শ্রী ছছ মাঘ ১৪১০ 


এ সময় আন্তর্জীতিক রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের 
সৃচনাকারী তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হচ্ছে 
ফ্যাসিবাদী জার্মান ও জাপানেব সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করার 
উদ্দেশ্যে অস্তরীণাবস্থায় সুভাষ বসুর দেশত্যাগ, এবং তৃতীয়টি 
হচ্ছে ১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের বাহিনী সমাজতান্ত্রিক 
সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করায দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
'জনযুদ্ধে'র রূপ পরিগ্রহকরণ। উল্লিখিত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা 
তিনটির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
উপর লক্ষ্য করা যায়। এরই প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্টদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী এই জনযুদ্ধে সোভিযেতের 
নেতৃত্বে গঠিত মৈত্রী জোটকে সমর্থন জানাতে ঢাকায় 
“সোভিয়েত সৃহৃদ সমিতি -নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। 

উপমহাদেশের রাজনীতিতে তখন চারটি সমান্তরাল ধারা 
বইতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে অখণ্ড ভারতের পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টির ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
* জনযুদ্ধ, এবং বামপন্থী জাতীয়তাবাদী-ফরওয়ার্ড ব্লকের 
কমিউনিস্ট-বিরোধী তৎপবতা। একদিকে প্রথম দুটির মধ্যে 
তীব্র দ্বন্দ্ব, আর অন্যদিকে শেষোক্ত সংগঠন দুটির ভেতর 
মারাত্মক সংঘাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা শহব ও তার 
আশেপাশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব 
ফেলে। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে প্রদ্যোৎ সরকার-নামে 
জগন্নাথ কলেজের এক তরুণ ছাত্র কমরেড দিনে-দুপুরে 
ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের ছুবিকাঘাতে নিহত হ্য। ওই বৎসর 
৮ মার্চ ঢাকা শহরের সূত্রাপুরে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবাদ-বিরোধী 
কমিউনিস্টদের সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আযোজিত 
শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিতে গিয়ে লক্ষ্মীবাজজারের কাছে কথিত 
ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের দ্বারা বেলা তিনটায আক্রান্ত হয়ে 
সোমেন চন্দ মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। সোমেন চন্দের 
এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকাসহ অবিভক্ত বাংলার 
ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রায় প্রত্যেকটি শহরে 
' জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়৷ এ-সব জনসভায় প্রগতিশীল শিল্পী, 
সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা তীর নিন্দা জানিষে ক্ষোভ প্রকাশ 
করেন। এ ছাড়া, এর প্রতিবাদে বহু বিবৃতি ও কবিতা 
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বুদ্ধদেব 
বসু সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে যে কবিতাটি 
লিখেন তা তার জীবনেব অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ বচনা বললে 


অত্যুক্তি হবে না। এর পৰ ১৯৪৪ সালে কচি নাগ-নামে ঢাকা 


+ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ ছাত্র কমরেড উগ্র বামপন্থীদের ' 


হামলায় ঢাকা শহরের ওয়ারী এলাকায় প্রাণ হারান। ওই 


হামলায় বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও 


সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্তসহ (যিনি বর্তমানে কলকাতায় বৃদ্ধ 
জীবন যাপন করছেন) আরো কয়েকজন মারাত্মকভাবে আহত 
হন। এ-স্ব ঘটনার মধ্যেই ছাত্ররাজনীতি ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
ছাত্র ফেডারেশন নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কালীপদ 
গাঙ্গুলী, অজিত রায় ও রবি গুহ তাদের সাংগঠনিক দক্ষতার 
পবিচয় দেন। 

চল্লিশের দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত 
এবং তাদের চিন্তা-ভাবনার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় রবীন্দ্রনাথ 
গুহ-রচিত “আমার জানা নাজমুল" শীর্ষক নিবন্ধে পাওয়া যায়। 
রবীন্দ্রনাথ গুহ (সংক্ষেপে : রবি গুহ) লিখেছেন :“ড. নাজমুল 
কবিমের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৪১ সালে ঢাকা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে । অল্পদিনের মধ্যেই পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত _ 


হল। পাকিস্তানেব পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন ও ঢাকা শহরের 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওযাকে 
কলুষিত করেছিল। হিন্দু ছাত্রদের প্রায় সবাই আসত ঢাকা 
শহর ও তার আশপাশ থেকে। কিন্তু মুসলিম ছাত্রদের প্রায় 
সবাই বাইরের জেলার-_ যার অধিকাংশই গ্রামের। অনার্স 


ক্লাসের (রাষ্ট্রবিজ্ঞানে-_ প্রবন্ধকার) ৫/৬ জন ছাত্রের মধ্যে. 


, আমিই একমাত্র হিন্দু। অন্তত আমাদের ক্লাসে সাম্প্রদায়িক 


৫১২ 


মানসিক ব্যবধান দূব হল নাজমুলের উদ্যোগে ও চেষ্টায়। 


হবগঙ্গা কলেজের বন্ধু হেসামুদ্দিন আহমেদ ঢাকাতেও আমার 
সহপাঠী হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আরো কিছু বন্ধু জুটে 
গেল যাঁরা আমাদেরই মতো চিন্তাভাবনা করতেন । আমি এবং 


অমূল্য চন্দ, অজিত রায়, মদন বসাক, দেবপ্রসাদ মুখার্জী, ' 


নীতীন বসু, সুনীল রার, অনিল বসাক প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আসাব আগেই সক্রিয় রাজনীতি করতাম। এক বছর বাদে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, নাজমুল করিমই আমার সাথে তার 
পরিচয় করিয়ে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্যদের মধ্যে 


সানাউল হক, এ. কে. এম. আহসান, আহমেদুল কবীর, সৈয়দ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


- মোজাফফর আহমদ প্রভৃতি অনেকে আমাদের ঘনিষ্ঠ হলেন। 


t 


তখনও আমরা একটি ছোটো গোষ্ঠী, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক 
ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের জন্য কাজ করে চলেছি। 


পরবর্তীকালে তা আরো জোরদার হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে।” €এ. কে. নাজমুল 
করিম স্মারক গ্রন্থ, ১৯৮৪, পৃ ২৫৮)। স্পষ্টত, রবি গুহের 
সর্বশেষ বাক্যটি বাহান্নর মহান ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের 


" মুক্তি সংগ্রামের ইঙ্গিতবহ। 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সমযেই ১৯৪২ সালের ৯ 
আগস্ট বোস্বেতে কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটি নিখিল ভারত 
কংগ্রেসের অধিবেশনে ইংরেজদের প্রতি “ভারত ছাড়” (Quit 
India) এই চরম পত্র দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। “ভারত 
ছাড় আন্দোলনের সমযে কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড বকের 
কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে একযোগে প্রচারণার ফলে ঢাকাসহ 
অবিভক্ত বাংলার শহবগুলিতে অবস্থিত স্কুল-কলেজে 
অধ্যয়নরত সাধারণ ছাত্রদের থেকে কমিউনিস্ট পন্থী ছাত্র 
ফেডারেশন বেশ-কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে এ বিচ্ছিন্নতা 
ছিল নিতান্তই সাময়িক। কারণ ১৯৪৩ সালেব আগস্ট থেকে 
নভেম্বর পর্যন্ত এই চার মাস বাংলায় যে এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষ 
(যা ১৩৫০ বাংলার মহা-মন্বম্তর নামে পরিগণিত) সংঘটিত 
হয় তাব মোকাবিলায় কমিউনিস্ট ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক 
শক্তি ছিল প্রায় নিষ্ক্রিয় । ওই দুর্দিনে ছাত্র ফেডারেশনেব নেতা 
ও কর্মীরা দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রপীড়িত এলাকায় আন্তরিকভাবে 
সেবামূলক কাজ করে জনগণের আবার আস্থাভাজন হয়ে 
উঠে! এর ফলে তাদের হৃত গৌরব কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধাব 
হল। এ ছাড়া, একদিকে ছাত্র ফেডারেশনের নেতা ও কর্মীদের 
মার্কসীয তত্ত্ব অধ্যয়নে আন্তবিক আগ্রহ, আবার অন্যদিকে 
রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে অতিশয় 
উৎসাহব্যপ্জক অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করে স্কুল কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীবা তাদের 


স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করত। উল্লেখ্য, ১৯২৯ সালের 
অধিবেশনে ভারতেব পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং 
২৬ জানুযারি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ঘোষিত হয়। এই সূত্র 
ধরে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এ 
দিবস পালিত হয়। এই সূত্র ধরে ১৯৩০ সালের ২৬ জানুযারি 
এ উপলক্ষে ঢাকায় প্রভাতফেরী বের করায় পুলিশ প্রধানত 


* ছাত্র ফেডারেশনভুক্ত কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর লাঠি চার্জ 


প্রশংসায় পঞ্চমুখ হযে উঠেন । এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ - 


ছাত্ররাও তাদের সম্পর্কে ভালো ধাবণা পোষণ কবতে থাকে। 
১৯৪৩ সালের মধ্যভাগে বোম্বেতে ভাবতেব কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয। ওই- সমযে প্রতি বছৰ 


করে। এতে ঢাকা নগরবাসীদের কাছে কমিউনিস্টরা প্রকৃত 
দেশপ্রেমিক বলে খ্যাতি লাভ করে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে 
ইউরোপে জার্মানির পরাজযের ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পরিসমাপ্তি ঘটে। জাপানের পরাজয়ও তখন অনিবার্য হয়ে 
উঠে। ওই সালের ৬ এবং ৯ অগাস্ট যথাক্রমে জাপানের 
হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটির উপর আমেরিকা 
পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ কবলে জাপানের পরাজয় বরণ 
করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৫ সালের অক্টোবব নভেম্বরে এবং 
১৯৪৬ সালের শুকতে সারা ভারতে গণসংগ্রামের এক 
অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কতকগুলি ঘটনা ঘটে। 
কলকাতায় পুলিশের গুলিতে রামেশ্বরের হত্যা, আজাদ-হিন্দ 
ফৌজ দিবস পালন, রশীদ আলি দিবসের প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ 
থেকে শুরু করে শ্রমিক ধর্মঘট, পুলিশ ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহ 
(১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি), বাংলার শোযিত কৃষকদের 
মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অবিভক্ত 
বাংলার সর্বশেষ তথা দ্বিতীয় আইন পরিষদের নির্বাচনের 
মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকের উদ্যোগে ঢাকা জেলা . 
কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকের 
স্বাক্ষরিত এক যৌথ আহানে “রশীদ আলি দিবসে’ ঢাকা জেলাব 
সর্বত্র পূর্ণ হরতাল এবং ঢাকা শহরে ২৫ হাজারেরও বেশি 
লোকের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত সকল ঘটনা ও 
উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল তৎকালীন ছাত্র 
ফেডাবেশনভুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক হিন্দু ও 


মুসলমান ছাত্র। 


২৬ জানুয়ারি মূলত কংগ্রেস ও ভারতেব কমিউনিস্ট পার্টি 
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' (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 


সূচনা 

খাস তালুকের প্রজা সবাই. 
খাস খবরের ভক্ত 
খাস খবরের উৎস খোজা 
একটুও নয় শক্ত।। 


উৎস খোঁজা, যাচাই করা 
পছন্দ নয় নেতার-- 

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোলো 
অপছন্দ হয় তেনার 


তাইতো তিনি বলে দিলেন, 
হুইপ মাফিক চলবে 
যখন যেমন তখন তেমন, 
তবেই সুফল মিলবে।। 
হুইপ যদি চাবুক হয়, 


মুখ বুজে থাক জনতা 


ঝুট-ঝামেলা চান-না তিনি, 
চাই নিরংকুশ ক্ষমতা || 


লক্ষ্য তোমার জনসেবা 
জনসেবার কাণ্ডের হিসেব, 
কবে আর দিয়েছে কে-বা।। 
(লক্ষ্য তেনার জনসেবা) 


ক. যখন যেমন: 

যখন যেমন তখন তেমন, 

আগের কথা ভূলে যাও-_ 
ভুলচুক তো সবাই করে, 

তাই তো বলি ভুলে যাও ।। 


খাস তালুকের খাসখবর 


বিপ্রদাস খাসনবিশ 


আমি নাকি ‘চর’ বলেছি-_ 
গদিতে বসে ভাবছি এখন, 
কী ভুলটাই যে করেছি।। 


প্রতিপক্ষেরই তো ভুল 
সেতুটা ‘বিজন’ ছিল তাই, 
অমানবিক সেই ভুল।। 


সেদিন হয়তো ভুল বলেছি, 
প্রয়োজনে বন্ধ ডাকো-- 
এখন দেখছি ভূল করেছি, 
বন্ধ থেকে দূরে থাকো |। 


শিক্ষাস্থানে আর হাসপাতালে, 
ভুলেও বন্ধ কোরো নান 
পরের ভুলটা দেখো না।। 


বন্ধ কোনো সমাধান নয়, 
বাড়ায় কেবল সমস্যা 
বন্ধ করে কী ভুল করেছি, 
ভুলের নামই সমস্যা 
(বাড়ায় কেবল সমস্যা) 


খ. কর্মসংস্কৃতি : 
কাজ করে যাও হে কমরেড, 


কাজের নাম সংস্কৃতি 


আমার হাতে সংস্কৃতি।। 


৫১৪ 


টেবিলে জমে ফাইল 
কর্মসংস্কৃতির স্লোগান ওঠে, 
মাইলের পর মাইল ।। 


কর্ম সংস্কৃতি নষ্ট করলে, 

কাজ হয় না ‘ডায়েরিতে 

কেটে গেল আড়াই দশক, . 
কাজ হল না চালাকিতে।। 


কাজ না করে আড়ম্বর করে, 
কর্মসংস্কৃতির দুর্দিন-_ 
গান্ধী সুভাষ মার্কসের নাম, 
স্মরণ করা অর্থহীন।। 


ভেঙে দাও আর গুড়িয়ে দাও, 

এই যদি হয় স্লোগান 

কেকরবে আজ গড়ার কাজ, 

রাখতে বাংলার মান।। 

(হায়, বাংলার মান) - এশ" 


গ. রাস্তাঘাটের হাল : 
পুরসভায় চাপান-উতোর 
রাস্তাঘাট তো বেহাল-_ 
নাজেহাল তো জনসাধারণ, 
ধরবে কে আর হাল।। 


মিটিং মিছিল আর অবরোধ, 
সমস্যার নেই তো সমাধান, কী 
নিতা-যাত্রীর সংকট ।। 


< 


র্‌ 


রাস্তা সারান বর্ষায়__ 
সারতে সারতে আবার ভাঙে, 
বাঁচি কোন্‌ ভরসায়।। 
ট্যাক্স বাড়ে কথায কথায়, 
বাড়ছে আরো জঞ্জাল-_ 
বছর বছর বেড়েই চলে, 
পৌরসভার ণজাল।। 
(বাড়ছে আরো জঞ্জাল) 
ঘ. করের বোঝা : 
বোঝার উপর শাকের আঁটি, 
শুধুই কথার ছলনা-_ 
বইবে কিনা বলো-না।। 


জলের নাম জীবন হলে, 
দিতেই হবে জল-কর-_ 
জল-কর না দিলেই তো, 
জীবন ধারণ কষ্টকর ।। 
চোখের দেখা দেখতে হলে, 
বিদ্যুতের বিল বাড়বেই__ 
বাড়তি বিল না দিলেই তো, 
চোখে আধার দেখবেই।। 
দেহ থাকলে ব্যাধি আছে, 
যেতে হবে হাসপাতালে 
ওষুধপত্রের খরচ লাগবে, 
‘আউটডোরে’ যেতে হলে।। 
(যেতে হবে হাসপাতালে) 


৬. শিক্ষার ও শিক্ষকের হাল : 


কবুল করেন মন্ত্রীমশাই, 
মান নেমেছে শিক্ষার 


"< চারিদিকেই শুনছি এখন, 


“শেম শেম” আর ধিকাব।। 


খাস তালুকের খাসখবর 


কোচিং ক্লাস চলছে শুধু, 
আব কিছুদিন চললে শেষে, 
স্কুলে তালা পড়বে কি? 
শুধু শিক্ষাই নয়, শিক্ষকেরও 
বেড়েছে চরম দুর্দশা 
“পেনশান” এক দুরাশা|। 
(বেড়েছে চরম দুর্দশা) 

চ. আবার ইংরেজি : 
গুঁতোর নাম-_- শ্রীগদাধর, 
ইংরেজিটা আবার ধর 
সেই তো পুরনো খেল।। 
কম্রেড চটিতং বেজায় 
হেঁকে বলেন__ সেই গদাধর, 
ইংরেজিটা আবার ধর।। 
ইংরেজি সেই ধরতে হল, 
বছর বিশেক বাদে 

এক প্রজন্ম বরবাদ হল, 
রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রাধে ।। 


" মল্‌ যদি রে খসালি তুই, 


কেন রে লোক হাসালি__ 
পাস ফেল আর পাস ফেল, 
সেই তো লোক হাসালি।। ' 
(কেন রে লোক হাসালি) 
ছ. এবং প্রতি শ্রণ্তি : 
প্রতিশ্রুতি আর শিলান্যাসে, 
ভরে গেল গোটা রাজ্য 
রাজ্যবাসী জানে না হায়, 
কবে হবে সে-সব কার্য ।। 


৫১৫ 


গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় হবে, 
এই তো ছিল প্রতিশ্রতি-_ 
প্রতিশ্রুতির কী দুর্গতি।। 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায়, 
ঘোষণা ছিল অগ্রগতি 
মন্ত্রীমশাই কবুল করেন, 
হয় নি তেমন উন্নতি।। 


শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষকেরও, 
জীবনটা হবে উন্নত-- 

আজও কি সেই প্রতিশ্রুতি, 
পেয়েছে তেমন গুরুত্ব? 


দুর্গতরা ত্রাণ পাবে সংকটে, 
সেদিন ছিল প্রতিশ্রুতি 
ঘোষণা ঠিক তেমনই আছে, 
কমে নি তাদের দুর্গতি।। 


নারী ধর্ষণ ও শিশু পাচার 
বন্ধ এবার করবই-_ 
মহিলা কমিশনের মদতে, 
প্রতিশ্রতিটা রাখবই || 


জষ্টাচারে আর দুর্নীতিচক্রে 
ভরে গেলে গোটা রাজা-_ 
প্রতিশ্রুতি মতো তদন্ত হবে, 
আর কী বা আছে কার্য।। 


আরো ছিল কত প্রতিশ্রুতি, 
বলেছি কিছু ময়দানে 
বিরোধীদের বাধা দানে তবু 
মাঠ ভরেছে জয়গানে ।। 
(বলেছি কিছু ময়দানে) 


ধারাবাহিক বচনা : কিস্তি ৮ + 


অগ্রহায়ণ ১৪১০-এর পব 


অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি 
নেতাজীর কী হল? 


সমর গুহ 


সব কাগজেই বইটি রিলিজের সংবাদটির উপর বেশ গুরুত্ব 
দেওয়া হল। কয়েকদিন পরে ইউ.এন.আই. একটি বিস্তৃত 
তথ্যবাহী সংবাদ প্রচার করল সব কাগজে । দেশবাসী জানতে 
জানার প্রয়োজনীয়তার কথা। 

আনুষ্ঠানিক রিলিজের পরই বইটি দিতে গেলাম 
মোরারজীভাইকে, সংসদে প্রধানমন্ত্রীর চেম্বারে । লোকসভায় 
, আমায় স্থগিত আলোচনা নিয়ে কথা উঠল; প্রসঙ্গ উঠল 
খোসলা কমিশনের রিপোর্টটি বাতিল করার আবশ্যকতা 
সম্বন্ধে। শুনেই মোরারজীভাই রেগে উঠলেন। বললেন, 
“আমি কি নির্বোধ নাকি যে দুটো তদন্তের রিপোর্ট যা পূর্বের 
দুটি সরকার গ্রহণ করেছে তা বাতিল করে দেব?” 

শুনে বললাম, “নেতাজীর তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় 
মৃত্যুর কোনো প্রমাণ নেই। শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা 
কমিশনের রিপোর্টের দুটি সিদ্ধান্তই ভিত্তিহীন। লোকসভার 
বা জনতা দলের সদস্যপদ আমার কাছে কিচ্ছু নয়। রিপোর্ট 
দুটি বাতিল করার জন্য সব রকম চেষ্টা করব।” 

“তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ?” ০54 
মোরারাজীভাই। 

উত্তরে বললাম, নি 
কাছে মন খুলে কথা বলব না তো কার কাছে বলব?” 

এবার শান্ত হলেন মোরারজীভাই। বললেন, “হ্যা, তা 
বলতে পার?” 


SE ol “তুমি বলছ কেন যে 


সুভাষবাবু জীবিত আছেন?” ১৯৪৬ সালে সুভাষচন্দ্র যদি 
দেশে ফিরে আসতেন তা হলে তিনিই হতেন সর্বেসর্বা।না 


৫১৬ 


নেহরু, না নেহরুর পরিবারের কেউ এই স্থান পেতো। 
সুভাষবাবুর কর্তৃত্ব হতো সর্বময়।-_ “He would have 


been all 11) all.” 


জানতাম, মোরারাজীভাই সুভাষ-বিরোধী।কিন্তু সেদিনে - 


তার কথাবার্তায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললেন, শৌলমারী 
সন্ন্যাসী সুভাষবাবু কিনা সে কথা জানবার জন্য আমি 
রাজেন্দ্রবাবু ঘোষকে বলেছিলেন, “ওঁকে রেরিয়ে আসতে 
বলুন। অর্থের কোনো অভাব হবে না। বের হবার সঙ্গে 
সঙ্গে আমি এক কোটি টাকা পাঠিয়ে দেব!’ মোরারজীভাই 
আরো বললেন যে সে সময়ে নেহরু লন্ডনে যাচ্ছিলেন। 
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে বলেছিলেন শৌলমারীর সাধু যদি 
নেতাজী হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাকে ফোন করে 
দেওয়া হয়। মোরারজীভাই জানালেন যে সুরেন্দ্রমোহন 
ঘোষ সুভাষবাবুকে ভালোমতো জানতেন. তিনি ফিরে এসে 
বলেন, “শৌলমারী সাধু নেতাজী নন-_ তিনি একজন পূর্ব 
বাংলার মানুষ ৷” 
আগে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার আমার সঙ্গে দেখা কবতে 
এসেছিলেন। তিনিও বলেছিলেন যে তার বিশ্বাস নেতাজী 
জীবিত আছেন। তিনি আরো বলেন যে রাধাকৃষ্ণাণ রাশিয়া 
থেকে ফিরে এসে তীর ঘনিষ্ট বন্ধু ড. সরোজ দাশকে বলেন 
যে তিনি খবর পেয়েছেন যে নেতাজী রাশিয়ায় আছেন। 
কিন্তু আমি একথা বিশ্বাস করি না। 

উত্তরে বললাম, নেতাজীর সঙ্গে আমায় সাক্ষাৎ হয় 
নি। কেউ কেউ বলেন তারা নাকি নেতাজীর সাক্ষাৎ 


সি 


অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি : নেতাজীর কী হল? 


-* পেয়েছেন। এঁরা যথার্থই সৎ ব্যক্তি, তারা এ কথাও বলেন, 


fh 


“নেতাজী এখন সন্ন্যাসী হয়ে আছেন।” 
কথাটি মেনে নিলেন মোরারজীভাই। “হ্যা, তা হতে 
পারে। সুভাষবাবু গভীরভাবে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন!” 
দীর্ঘ আলোচনার পরে ‘নেতাজী ডেড অর আ্যালাইভ+ 
দুর্ঘটনায় যে নেতাজীর মৃত্যু হয়নি, এটি তার প্রামাণ্য 
ডকুমেন্ট।” 
আইনমন্ত্রী শান্তিভূষণকে দেব! আইনম্ত্রক বইটি পর্যালোচনা 


ও করে যে রিপোর্ট দেবে তার ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত নেব 


~~ 


kb 
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ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করে। ততদিন তোমার প্রস্তাবের 
আলোচনা স্থগিত থাকবে |” 
ইতিমধ্যে আমার আরো'দুটি বেসরকারি প্রস্তাব 
আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছিল। একটি প্রস্তাব ছিল-_ 
নেতাজীর জন্মদিনে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা এবং দ্বিতীয়টির 
দাবি--- নেতাজীর জীবনাদর্শ অধ্যয়নের জন্য দিল্লীতে একটি 
“নেতাজী ন্যাশনাল আ্যাকাডেমি” স্থাপন করা। 
নেতাজীর জন্মদিনে জাতীয় ছুটি দেওয়ার প্রস্তাবটি নিয়ে 
প্রথম আলোচনা শুরু হল। বিতর্ক শুরু করার পূর্বেই 
স্বরাষ্ট্রম্ত্রী চরণ সিংহকে বলতে শুনলাম, “সব জাতীয় 
নেতার জন্মদিনেই যদি ছুটি দিতে হয় তা হলে সরকারি 
' কাজের দিন তো আর বাকি থাকবে না।” 
্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা দিয়েই আমি শুরু করলাম আমার 
বক্তব্য। বললাম, “হ্যা একথা ঠিক যে সব স্টেটস্ম্যানের 
জন্মদিনেই যদি জাতীয় ছুটি দিতে হয় তা হলে সরকারের 
হাতে আর কাজের দিন থাকবে না। কিন্ত গান্ধীজীর জন্মদিনে 
ছুটি এজন্য ঘোষণা করা হয় নি যে তিনি শুধু একজন 
গ্রেটম্যান। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজী 
ছিলেন এক যুগ-পুরুষ-_ & man 07 09507%। গান্ধীজীর 
জন্মদিনে ছুটি দেওয়ার অর্থ কারণ তিনি অহিংস সত্যাগ্রহ 


= সংগ্রামের প্রবর্তক ও প্রতীক! তারই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে 


১৯১৮, ১৯৩০ ও ১৯৪ ২-এর তিনটি যুগান্তকারী জাতীয় 


সংগ্রাম। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা ছিল 
এক মহান যুগ-পুরুষের ভূমিকা। তিনি অহিংস গণসংগ্রামের 
প্রবর্তক। তাই তিনি ভারতীয় জাতীয় জীবনে অভিনন্দিত 


' হয়েছেন মহাত্মা রূপে । আর সুভাষচন্দ্র? সুভাষচন্দ্র শুধু 


একজন গ্রেটম্যান নন-_ তিনি ভারতের ক্ষাত্রধ্মী 
বিপ্লববাদের সাগ্নেয় প্রতীক। তারই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে 
ভারতের শেষ জাতীয় সংগ্রাম-_-আজাদ-হিন্দ বিপ্লব। যার 
প্রচণ্ড আঘাতের ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করেও ব্রিটিশ সাত্রাজ্য- 
শক্তি বাধ্য হয়েছে ভারত ছেড়ে চলে যেতে । তাই, 
সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা শুধু একজন গ্রেটম্যানের ভূমিকা নয় - 
গান্ধীজীর মতোই এক যুগ-পুরুষের ভূমিকা। এই দুই 
যুগপুরুষের সংগ্রামী ভূমিকা ছিল বৈকল্পিক মেরুমুখী। এই 
দুই সংগ্রাম পদ্ধতির সংশ্লেষণের প্রত্যাঘাতেই শেষ পর্যন্ত 
ইংরেজরাজ ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তাই মৌলিক 
আদর্শনৈতিক তাৎপর্যে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের আদর্শ 
ও ইতিহাসে গান্ধীজী স্বতঃস্ফুর্ত স্থান পেলেন-_ মহাত্মা 
গান্ধীর অভিনন্দনে। তেমনি ভারতের জাতীয় সংগ্রামের 


" বৈপ্লবিক আদর্শ ও ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু স্বদেশপ্রেমের 
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স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে এবং সর্বজনীন স্বীকৃতিতে সংবর্ধিত 
হয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকায়। ভারতের জাতীয় 
সংগ্রামের কীর্তিগাথায় মহাত্মাগান্ধী অহিংসবাদের যুগপুরুষ, 
তেমনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিপ্লববাদের আরেক যুগপুরুষ। 
মহাত্মাজী ও নেতাজী হলেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দুই 
মৃত্যুঞ্জয়ী যুগপুরুষ— two men of destiny of India’s 
৪৫০m এই দুইজনের সংগ্রামী দর্শনের মৌল ভূমিকাকে 
সমভাবে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত ভারতে জাতীয় সংগ্রামের - 
এঁতিহাসিক ও দার্শনিক মৌলিকতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় 
না। 

বলতে বলতে কখন প্রায় দেড় ঘণ্টা পার হয়ে গেল। . 
্রস্তাবটির পক্ষে সমগ্র লোকসভার সমর্থন সম্মতির চিহ্ন 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। একের-পর-একজন বিশিষ্ট সাংসদ 
প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। লোকসভা ভাবাবেগ এমন পর্যায়ে 
গিয়ে পৌঁছল যে প্রস্তাবটি ভোটে দিলে পাস হয়ে যাবে। 


জয়শ্রী জজ মাঘ ১৪১০ 


এই পরিস্থিতি দেখে চরণ সিংহজী একটি নোট পাঠালেন 
কামাথজীর কাছে আমাকে দেওয়ার জন্য। কামাথজী আমার 
পিছনের বেঞ্চেই বসে ছিলেন। চরণ সিংহজী লিখেছিলেন, 
“আমি ০০7৬170০5৫1 কিন্তু ক্যাবিনেটের সম্মতি না নিয়ে 
আমি তো নেতাজীর জন্মদিনটিকে জাতীয় ছুটি বলে ঘোষণা 
করতে পারি না। আপনি গুহজীকে অনুরোধ করুন আমাকে 
যেন সময় দেন, বিতর্ক এখন মূলতুবী রাখা হোক।” বিতর্ক 
চলার মাঝখানে চরণ সিংহজী দাঁড়িয়ে উঠে একথাই 
বললেন। বললেন প্রস্তাবটি ভোটে না দিয়ে স্থগিত রাখার 
জন্য । লোকসভায় বিভিন্ন দলের নেতারা দাঁড়িয়ে উঠে চরণ 
সিংজীর বক্তব্য মেনে নিয়ে বিতর্কটি স্থগিত রাখার জন্য 
সম্মত হতে আমাকে উপর্যুপরি অনুরোধ জানালেন। 
লোকসভার সদস্যদের “মুড' দেখে আমি প্রস্তাবটি স্থগিত 
রাখতে সম্মত হলাম। 

কিন্তু নিতান্তই দুর্ভাগ্য, চরণ সিংহ জনতা পার্টি থেকে 
পদত্যাগ করায় জনতা সরকারের পতন হল। নেতাজীর 
জন্মদিনটিকে জাতীয় ছুটি বলে ঘোষণা করার সর্বসম্মত 
- দাবি সত্ত্বেও লোকসভায় এই প্রস্তাবটি আর উত্থাপনের 
সুযোগ পাওয়া গেল না। ইন্দিরা গান্ধী আবার রাষ্্রক্ষমতায় 
ফিরে এলেন। ফাঁথির সাংসদের পক্ষেও লোকসভায় আর 
ফিরে যাওয়ার সুযোগ হল না। 

নেতাজী যে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বৈপ্লবিক পন্থার 
সার্থক রূপকার-_ আজাদ-হিন্দ বিপ্লবই যে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম অধ্যায়, নেতাজী যে ভারতীয় 
সমাজবাদের মৌলিক প্রবক্তা, হরিপুরা কংগ্রেসের 
_ সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্রই যে ভারতের জাতীয় উন্নয়নের 
প্রথম পরিকল্পনা রচনা করেন এবং প্রথম জাতীয় প্ল্যানিং 
কমিশন গঠন করেন, নেতাজীই যে একমাত্র জাতীয় নেতা 
যিনি ভারতের জাতীয় একা প্রতিষ্ঠায় অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন 
করেছেন আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের অধ্যায়ে এবং ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে, নেতাজীই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষাত্র-বীর এবং 
তিনিই যে স্বাধীন ভারতীয জাতীয় বাহিনীর প্রথম অস্টা 
এবং তিনিই যে একমাত্র জাতীয় নেতা যিনি রণক্ষেত্রে 
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ভারতীয় বাহিনীর পরিচালনা করেছেন-__ নেতাজীর $ 
জীবনের এই রাজনৈতিক ও ভাদর্শনৈতিক দিকটির তাৎপর্য ' 
ও বৈশিষ্ট্য ভারতীয় জনমানসের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে 
নি। নেতাজীর ভূমিকায় সুভাষচন্দ্রেব অপূর্ব দীপ্তি যে তীব্র 
বিভায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার প্রখবতাষ প্রচ্ছন্ন হয়ে 
রয়েছে তার জীবনের আদর্শনৈতিক মৌলিকতার দিকটি । 
দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নি। 

নেতাজীর আদর্শনৈতিক ভূমিকার মৌলিকতাকে স্বাধীন 
ভারতের জাতীয় পুনর্গঠনের প্রেরণারূপে তুলে ধরার 
প্রস্তাবটি উ্থাপনের সুযোগ এল। এই দ্বিতীয় প্রস্তাবটিব 
উদ্দেশ্য ছিল___ নেতাজীর জীবনদর্শন তথা ভারতের জাতীয় 
সংগামে তার মৌলিক আদর্শনৈতিক অবদান অর্থাৎ তীর 
আইডিওলজিক্যাল চিন্তাধারা সম্বন্ধে জনচেতনা সৃষ্টি করা। 
এজন্য প্রস্তাব আনা হল : “নেতাজী ন্যাশনাল আযাকাডেমি? 
নামে দিল্লীতে এবং ভারতের আরো কয়েকটি কেন্দ্রে একটি 
করে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার । এই প্রতিষ্ঠানেব লক্ষ্য হবে : 
১. ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস ও এতিহ্য ; ২ 
ভারতীয় সমাজবাদের চিন্তাধারা ; ৩. জাতীয় প্ল্যানিং 
কমিশনের আদর্শ ও তার বাস্তব রূপায়ণ ; ৪. ভারতের 
জাতীয় এক্যের আদর্শনৈতিক ভিত্তি ; ৫. আধুনিক 
সমরবিদ্যা-_ অর্থাৎ যে-কয়টি বিষয়ে নেতাজীর চিন্তাধারায় + 
কার্যক্রমের মৌলিক অবদান রয়েছে সে সমস্ত বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে চর্চা, পর্যালোচনা, সেমিনার, প্রকাশনা ইত্যাদির 
ব্যবস্থা করে নেতাজীর বৈপ্রবিক এতিহ্যের সঙ্গে তার 
আদর্শনৈতিক চিন্তাধারাকে ভারতের মননজগতে সজীব ও 
প্রাণবন্তকরে তোলা । এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবে একটি 
করে সংগ্রহশালা বা মিউজিযাম। 

আশা ছিল প্রস্তাবটি সহজেই পাস হযে যাবে। কারণ, 
শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন কলকাতারই জনতা নেতা ড. প্রতাপচন্দ্ 
চন্দ্র। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেই বিস্তৃতভাবে নেতাজী, 
ন্যাশনাল আ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য এবং তার বাস্তব 


॥ 


অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি : নেতাজীর কী হল? 


4% পটভূমিকা যথাসম্ভব সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম 


লোকসভায়। তবুও বলতে বলতে প্রায় দেড় ঘণ্টা পার 
হয়ে গেল। (দ্রষ্টব্য : 'নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা” পরিশিষ্টে 
সংকলিত ভাষণ)। সমগ্র লোকসভা কক্ষে প্রস্তাবের সপক্ষে 
সদস্যদের কণ্ঠস্বর গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। অনেকেই বেশ 
জোর দিয়ে বললেন প্রস্তাবের পক্ষে । প্রস্তাবের কোনো 
বিরোধিতা হল না। | 

বিতর্কের উত্তর দিতে উঠে শিক্ষামন্ত্রী সবাইকে বিস্মিত 
করে দিয়ে বললেন প্রস্তাবটি গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে 
সম্ভব নয়। আরো জানালেন, শিক্ষামন্ত্রক থেকে কলকাতায় 
নেতাজী ভবনকে ১১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। কথাটি শুনেই 
আমি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে শিক্ষামন্ত্রীকে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 
“ওটা আপনার মন্ত্রকের কৃতিত্ব নয়। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 
নেতাজী ভবনের অধ্যক্ষ শিশির বসুর বিশেষ অনুরোধে 
করে আমিই এই অর্থের ব্যবস্থা করেছিলাম। আজকের 
প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নেতাজীর নাম গড়ে ওঠা কোনো 
প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দেওয়া নয়__ উদ্দেশ্য নেতাজীর 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।” 

কিন্ত না, প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে রাজি হলেন না 


{৬ শিক্ষামন্ত্রী এ নিয়ে ভোট হল। সামান্য কয়েকটি ভোটের 


ব্যবধানে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে গেল। আশ্চর্য হলাম 
যাঁরা প্রস্তাবটি সমর্থন করে বক্তৃতা করেছেন তাদের 
কয়েকজন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলেন। তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এটি কেমন কাজ হল?” উত্তরে ওরা 
বললেন, প্রস্তাব পাস হোনে সে তো হামারা আপনা সরকার 
গির বাতা শুনে বললাম, “ক্যায়া ম্যয় বেউকুফ হু কি 
আপনা সরকার আপনে হী গির দুংগা£ আসলে জনতা 
পার্টির নতুন সদস্যেরা জানতেনই না যে বেসরকারি প্রস্তাব 
পাস হলে সরকারের পতন হয় না_-সরকার শুধু বাধ্য হয় 


প্রস্তাবটি কার্যকরী করতে। 


৫১৯ 


একই অধিবেশনে বেসরকারি প্রস্তাব দুবার আনা যায় 
না। ভাবলাম কবে আবার সুযোগ করে নিয়ে প্রস্তাবটি নতুন 
করে উত্থাপন করব। এরূপ বেসরকারি প্রস্তাব তোলা যাবে 
কি যাবে না সেজন্য আগে ব্যালট হয়। ব্যালটে প্রস্তাবটি 
উঠলে তবে তা তোলা যায়। কিন্তু নেতাজী সম্বন্ধে প্রস্তাব 
নিয়ে ব্যালট কমিটির সদস্যদের সর্বসম্মত মত করিয়ে 
নেওয়া খুব কঠিন কাজ ছিল না। নেতাজী সম্বন্ধে তখন 
সংসদে একটি উষ্ণ মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। জনতা 
ন্যাশনাল আ্যাকাডেমি স্থাপনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করানো সম্ভব 
হত। কিন্তু সেই সুযোগ আর হল না। জনতা সরকারের 
পতন হয়ে গেল। কাথির সাংসদের পক্ষে লোকসভায় আর 
ফিরে আসা সম্ভব হল না। পরবর্তী লোকসভায় অন্য কোনো 
সদস্য এই প্রস্তাবটি পুনরুখাপনের কোনো চেষ্টা করার 
জন্য আগ্রহী হলেন না। 
থেকেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি বার 
বার। দিল্লীতে সব জাতীয় নেতার জন্যই সবকারি উদ্যোগে 
এক-একটি বিশেষ বিশেষ স্থানে মর্মর মূর্তি করা হয়েছে। 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের মনে পড়েনি শুধু সেই মহাক্ষত্রিয়ের 
মর্মর মূর্তি স্থাপনের কথা যাঁর আজাদ-হিন্দ বিপ্লবের অন্তিম 
আঘাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। 

আমি বার বার প্রস্তাব এনেছি লালকেল্লায় নেতাজীর 
একটি মর্মর মূর্তি স্থাপনের। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া 
যায় নি। সরকারের কাছ থেকে। 

পণ্ডিত নেহরু জেলে বসে ভারতের ইতিহাস 
পুনঃআবিষ্কার করে “ডিসকভারি অব ইন্ডিয়ানামের বইটি 
লিখেছেন। কিন্তু লালকেল্লা একটি এতিহাসিক মেমোরিয়াল 
মাত্র এর বেশি কোনো জাতীয় গুরুত্বের কথা কারুরই 
মনে হয় নি। নেতাজীই সর্বপ্রথম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 
লালকেল্লা ছিল ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা 
যুদ্ধের মর্মকেন্দ্র। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্বোহকে বীর 
সাভারকার প্রথম অভিনন্দিত করেন “ভারতে প্রথম স্বাধীনতা 
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যুদ্ধ’ বলে। নেতাজীও সাগ্রহে মেনে নিয়েছেন সে কথা। 
তাই ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ সংগ্রামরূপে আজাদ- 
হিন্দ বিপ্পবের দিনে তিনি স্মরণ. করিয়ে দিয়েছেন 
লালকেল্লাকে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সিপাহি বিদ্রোহে 
বাহাদুর শাহের প্রতীক নেতৃত্বকে, আরও স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন লালকেল্লাকে ঘিরে সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম 
স্বাধীনতা যুদ্ধে কীভাবে গড়ে উঠেছিল ভারতের হিন্দু- 
মুসলিম জাতীয় এঁক্য। ভারতের শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধের 
লালকেল্লার বিস্মৃতপ্রায় এতিহ্য। তিনি ধ্বনি তুলেছিলেন 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের সামনে__ চলো দেহলী», 
মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী সংগীতে সেদিনে ঢেউ উঠেছিল: 

... “চলো দেহলী পুকার কে 

কৌমি নিশান সাম্হারকে 

লাল কিল্লেঅপ গাঢ়কে 

লহ্রায়ে যা, লহরায়ে যা।” 

হ্যা, ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধে 

নেহরুর মনে নতুন করে চৈতন্য সৃষ্টি হল লালকেল্লার গুরুত্ব 
সন্বন্ধে। কিন্তু মনে এলো না সেই মহাক্ষত্রিয়ের কথা যিনি 
লালকেল্লাকে ইতিহাসের বিস্মৃতি অধ্যায় থেকে তুলে এনে 
ভারতের মুক্তিযুদ্ধের এক জীবন্ত এতিহ্যের প্রতীকে 


রূপান্তরিত করে তুলেছেন। প্রতি বছর ১৫ আগস্ট 
লালকেন্লায় রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলনের নীতি গ্রহণ করা 
হল-_ কিন্তু যিনি প্রায় এই আহ্বান জানান সহস্র শহীদের 
রক্ত, মৃত্যু ও কুরবানীর অবদান দিয়ে তার কথা একবারও 
স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মনে এলো না। 
লালকেল্লায় নেতাজীর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপনের কোনো 
চিন্তাই হল না। 


নেতাজীর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপনের দাবিটি। সরকার 


মোটামুটি মেনে নিলেন প্রস্তাবটি। কিন্তু এই মূর্তি স্থাপনের 
দাযিত্ব দেওয়া হল দিল্লীর পুরসভাকে। মূর্তি স্থাপিত হল 
লালকেল্লায় নয, কেল্লার পশ্চিম দিকের ময়দানে । জনতা 
সরকার পতনের ফলে একথা জানার আর সুযোগ হল না 
কেন লালকেল্লার ময়দানে স্থাপন করা হল না নেতাজীর 
মুর্তিটি। পু 
নেতাজীর এই মূর্তিটি ক্ষাত্রেয় ব্যঞ্জনায় আকর্ষণীয়। 
মুয়দানের নাম হল নেতাজী পার্ক_ লালকেল্লার লাগোয়া 
রাস্তাটিকে উৎসর্গ করা হল নেতাজীর নামে । তবুও জনতা 


- সবকারের উদ্যোগে একটি মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল । দিল্লীর 


বুকে, লালকেল্লার অপর দিকের ময়দানে । 
(ক্রমশ) 














বীণা দাস প্রণীত 


কমলা দাশগুপ্ত প্রণীত 


| স্ব ৰ নত সংগ্রামে বাংলার নারী 80.00 


জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 
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শি 


সণ 


গানের স্বরলিপি 
অনিল রায় 


কুল ছেড়ে আজ অকুল নীরে 
ভাসিয়ে দিলেম তরণীখানি। 
কোন্‌ বাতাসে কী যে উদাসে 
যাবে কোথা সে নাহি যে জানি। 
সুদূর কোন্‌ সে স্বপন-পুরে 
অজানা কোন্‌ জন বাশির সুরে 
মোর বাতায়নে, গোধুলি লগনে 
পাঠালো গোপনে কিসের বাণী।। 


পবন মাতাল বকুল-বনে 
মাটির বুকে ঘুমানো জোছনা 
ভাঙিল ঘুম তার সে মধু গানে। 
সে গান পশিয়া আমার এ মনে 
কী যেন কী মোহ রচিল গোপনে 
আবেশে উতল হোলো যে চঞ্চল 
শিহরি থরো থরো চিত সন্ধানী।। 


ঘরের মায়া পারের বাঁধন, 

ভাঙিয়া ছিড়িয়া পাথরে ভেসেছি 
দূরের টানে বাহির পানে।। 

কী যে লভি নাই, কি ধন মিলে নাই! 

কিসের তিয়াসা, পিয়াসা মিটে নাই! 

দূরের বন্ধু! নিকটতম হে! 
আঁখির ঠারে নাও না টানি’।। 
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বরলিলি শ্রীমতী উর্মি দাশগুগ রোয়) 1 
এবং শ্রী সদাণুপ্ত 
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সভা-সংবাদ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১০৮তম জন্মদিবস উদ্যাপন 


দক্ষিণ কলকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটির উদ্যোগে 
২৩ জানুয়ারি ২০০৪ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১০৮তম 
জন্মদিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়। অন্যান্য বছরের মতো 
এবারও দক্ষিণ কলকাতাব যতীন দাস পার্ক সংলগ্ন প্রশস্ত 
অঙ্গনে ১২.১৫ মিনিটে মাঙ্গলিক শহঙ্খধ্বনির মাধ্যমে 
নেতাজীর পবিত্র জন্মমুহূর্ত ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী 
দেশনেত্রী লীলা রায় -প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মহিলা সংহতি 
পরিচালতি “সংহতিশ্রী'র আবাসিকা সর্বশ্রীমতী নমিতা দাস, 
নীলিমা বৈদ্য, গৌরী কুণ্ডু, দেবযানী রাঘ, রেবা ঘোষ, কাঞ্চন 
সরকার, মালা জয়সোযাল ও শ্রীতাপস মুখার্জি সমবেত 
কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের 
সুচনা করেন। সভায় পৌরোহিতা করেন অধ্যাপক 
মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাবস্তিক ভাষণে শ্রীস্বপন, বসু 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেন, দক্ষিণ কলকাতা নেতাজী 
জন্মোৎসব কমিটি এতদ্ঞ্চলে সর্বপ্রথম নেতাজী সুভাষনন্দ্র 
বসুর জন্মদিবস উদযাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে 
নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্ীদ্বয় বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ও 
বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়ের উদ্যোগে গঠিত হয়। 


অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিপ্রবী সুনীল দাস, 
অধ্যাপক সমর গুহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দীর্ঘকাল এই 
কমিটির পরিচালনায় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে 
প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী কমিটির সভাপতি । 
শ্রীস্বপন বসু মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মময় 


আশু সমাধানের দাবি জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন! 
সভার অন্যতম বক্তা শ্রীস্বপন দাস নেতাজীর জীবনাদশ! 
আলোচনা করে তার শদধার্থ নিবেদন করেন। সভাপতি 
অধ্যাপক মনোতোষ বন্দোপাধ্যায় তার ভাষণে নেতাজীর। 
অন্তর্ধান রহস্যের সমাধানে সরকারি নিষ্টি়তার নিন্দা কবে, 
বিচারপতি মনোজ মুখার্জি কমিশনের তদন্তে সর্বপ্রকার 
সহযোগিতার দাবি জানান। 

সভায় নেতাজী সম্বন্ধে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন 
শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও ববীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি 
করেন 'সংহতিশ্রী'র কনিষ্ঠতমা আবাসিকা কুমারী পরমা 





দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অন্যতম সম্পাদক 


শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ। 











জয়শ্রীর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা এখনো পাওয়া যাচ্ছে 
' বিপ্লবী লীলা রায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা 
বিপ্লবী অনিল রায় জন্মদিবস সংখ্যা ১৪০৬ 
বিপ্লবী অনিল রায় ১০০তম জন্মদিবস সংখ্যা ১৪০৭ 
দেশবন্ধু সংখ্যা ১৪০৭ 
শরৎচন্দ্র বসু সংখ্যা ১৪০৭ 


শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ সংখ্যা ১৪০৭ 
সৌম্যন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবর্ষ সংখ্যা ১৪০৯ 
এছাড়া 
বিপ্লবী সুনীল দাস স্মবণ সংখ্যা ৪০ টাকা 
জয়শ্রী হীরকজয়ন্তী গ্রন্থ ৬০ টাকা 
জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ ১২০ টাকা 





৫২৬ 


he! 





গ্বীতাশাস্ত্রী মনম্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 
শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 


শ্রীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১১০.০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ৫০.০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ১২০.০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 

গদ্যানুবাদ ২২.০০, ২০.০০ 


সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
|| নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 
| কর্মবাণী 


২৫.০০ 
শ্ৰীশ্ৰীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ) ৩০.০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ২৫.০০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০.০০ 
সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ ২০০.০০ 
গীতা সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
ভূমিকা সম্বলিত, অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 





“শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রে অক্ষয় 
কীর্তি। তার গীতা ভাবতীয জাতীয় সম্পদ। 

যেমন কবি কৃত্তিবাসেব রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালীপ্রসন্ন স্ংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতদিন বাংলা ভাষা 
থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হযে বাঙলীর হৃদয়-মন্দিরে।” 
---ডঃ মহানামব্রত ব্ৰহ্মচাবী 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম"_ শ্রীকৃষ্ণতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রন্থ। 


|| শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
। বিদ্যাসাগর ৃ 8.00 
-হোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) ৩০.০০ 












প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ।। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 





ব্যায়ামে বাঙালী ৩৫.০০ 
বীরত্বে বাঙ্জলী ৩৫.০০ 
বিজ্ঞানে বাঙালী 80,00 
বাংলার খষি 80,00 
বাংলার বিদুধী ৩৫.০০ 
বাংলার মনীষী ৩০,০০ 
রাজর্ষি রামমোহন-_ জীবনী ও রচনা ৩৫.০০ 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ-_ জীবনী ও বাণী ৩৫.০০ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র-_ জীবনী ও আবিষ্কার ৪০.০০ 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র_ জীবনী ও বক্তৃতা ২৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথ 80.00 
জীবন গড়া ২০.০০ 


কয়েকটি অভিমত ঃ বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে। _ প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়। __ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে। __আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার ধবি) বাজার চলিত অযত্রসম্ভূত সাধারণ 
জীবনী-গ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈবণা বৃদ্ধি পাবে। --অল ইন্ডিয়া রেডিও 

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। __ আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 


প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত ৷ সর্বদা ব্যবহারযোগ্য।__আকাশবাণী 


২০০.০০ 
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জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই ৮" 


BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose . 35.00 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 








AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee + 65,00 
LAST DAYS OF JAWHARLAL NEHRU: H. V. Kamath 15.00" ! 
জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ (শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ৩৫০.০০ ৮. 
তরুণের আহ্বান : সুভাষচন্দ্র বসু | | ‘২৫.০০ 
স্মরণীয় বরণীয় : সুভাষচন্দ্র বসু ২০.০০ 
দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু ২০.০০ 
ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু ১০.০০ 
গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) ২০.০০ 
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় ১৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ২৫.০০ 
নেতাজী ও রানী ঝাসি বাহিনী : আগমনী লাহিড়ী ৩০.০০ 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ : ক্ষণেশ্বর ঘোযাল ৮০.০০ 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস . ২৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৫.০০ 
যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল ৩৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ ২০.০০ 
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ ২৫.০০ _ 
স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস বেসু) ৩৫.০০ 
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : হীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী , ২০০.০০ 
শিখাময়ী লীলা রায়: আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ ৩৫.০০ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত 80.00 
শৃঙ্খল ঝঙ্কার : বীণা দাস ৫০.০০ 
হেগেলীয় দর্শন : অনিল রায় ২৫.০০ 
জীবনের রঙ্গমঞ্চে : শান্তিসুধা ঘোষ ২০.০০ 
হিমালয়ের গোপনপুরে : প্রাণেশ চক্রবর্তী ২০.০০ 
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'|| একাদশ সংখ্যা || ফাল্গুন ১৪১০ 
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সুভাষ-র চন বল | 
প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 
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নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড গুলিতে। স্বাধীনতার পর . 
নানা অপচেষ্টায় ফেদেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 
জয়ন্তী প্রকাশনের “সুভাষ-রচনাবলী” তার প্রকৃষ্ট জবাব। 


বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 


“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা__ বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার অভিভাষণ 
প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্াপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির 
জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই 
অভাব দূর করিবার জন্য জয়শ্রী প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন।” ' _ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 
















“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় 
সকল লেখায় তার বক্তৃতায়, তীর প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তীর কথা সবই যেন 
একসৃত্রে গীথা।” -_সত্যরঞ্জন বক্সী 
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সম্পাদকীয় 
চতুর্দশ সাধারণ নির্বাচন 


ত্রয়োদশ লোকসভা ভেঙে দিয়ে চতুর্দশ নির্বাচনের ঘণ্টা বেজে 
উঠল। সারা দেশে রাজনৈতিক দলসমূহের তৎপরতা তীব্র 
থেকে তীব্রতর হতে চলেছে। ত্রয়োদশ লোকসভা ভেঙে 
দেওয়ার সুপারিশের কথা কিছুদিন যাবৎই শোনা যাচ্ছিল 
এবং সেই অনুযায়ী বিরোধীপক্ষ ও সরকারি পক্ষের তৎপরতা 
লক্ষ করা যাচ্ছিল। বিরোধীপক্ষের প্রধান রাজনৈতিক দল 
জাতীয় কংগ্রেস, নেতৃত্বে শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী, যার 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কোনো এতিহ্য বা ইতিহাস নেই। 
তার প্রধান যোগ্যতা তিনি ইন্দিরা গান্ধী পরিবারের বধূ, পণ্ডিত 
জহরলাল নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী পরিবারভুক্ত। এই 
যোগ্যতায় একজনের দেশ শাসনের অধিকার অর্জিত হওয়া 
বিস্ময়কর । অথচ তারই পেছনে সমবেত হতে চাইছেন, বাম 
ও আঞ্চলিক কিছু দল। এই আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃত্বে 
রয়েছেন, এক সময়ের কংগ্রেসের, সমাজবাদী দল বা অন্য 
কোনো সর্বভারতীয় দলের ইতিহাস। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়-_ 
যারা রাজনৈতিক সচেতনতা, বিচক্ষণতা, আন্তর্জাতিক 
রাজনীতির পরমবোদ্ধা সেই বাম দল-__ কমিউনিস্ট পার্টি ও 
কমিউনিস্ট পাটি (মার্কসবাদী) তাবাও আজ তাদের পরম 
শত্র-_ বা শত্রর শক্র জাতীয় কংগ্রেসের পেছনে সমবেত 
হতে চাইছেন। শ্লোগান কি-_ না, দেশের চরমতম সাম্প্রদায়িক 
বেঁধে এঁরা কেন্দ্রে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুখ্যত মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর রক্ষক সরকার গঠন করার স্বপ্ন দেখছেন। 
বাস্তবকে খোলা চোখে দেখতে হবে__ জাতীয় কংগ্রেস 
ভারতের একমাত্র সর্বভারতীয় দল যা ক্ষমতা-হস্তান্তরিত দেশে 
একমেব অদ্বিতীয়ম্‌ তাব আজ কী হাল! ব্যক্তি ও আদর্শনৈতিক 
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দ্বন্দ্বে বিগত ৫৭ বছরে সে দল শতধা বিভক্ত-_ স্বাধীনতার 
পূর্বে কংগ্রেসের প্রথম বিভক্তি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 
নেতৃত্বে দেশের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ও দ্বার্থহীন 
বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সেদিন তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে একটি 
পৃথক মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন। তার নেতৃত্ব স্বীকার করে সেদিন 
বলা চলে। তবে সেই এঁতিহ্যে বিশ্বাসী, সেই আদর্শকে দেশের 
সামনে উপস্থাপনায় ‘জয়শ্রী’ আজও বাঙ্ময়। সে যাক, 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশের ভৌগোলিক সীমানা বণ্টন ও 
দেশ বিভাজন যাঁরা করেছিলেন, তারা কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন 
নাঃ যারা সে বাটোয়ারা করেছিলেন, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট 
পার্টি কি সেদিন এই বাটোয়াবার সমর্থক ছিলেন না? তবে 
কারা সাম্প্রদায়িক? এ প্রশ্নের জবাব যারা সাম্প্রদায়িকতা ও . 
‘সংখ্যালঘু’ রক্ষার প্রশ্নে নিত্য সোচ্চাব তাদের দিতে হবে। 

যাঁরা দেশের অখগ্ডতার কথা বলেন, যারা সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের পক্ষে সরব তাদের মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ 
রয়েছে__ জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তি কখনোই কোনো 
অপরাধ হতে পারে না। চতুর্দশ সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষায় 
যদি এই মৌলিক প্রশ্নের একটা সমাধান মেলে তা হবে 
ভবিষ্যতের পক্ষে এক মঙ্গলকর পদক্ষেপ । 

গণতান্ত্রিক মোর্চা এন.ডি.এ.. বিশেষত ভারতীয় জনতা 
পার্টি-_ দেশে উন্নযন__ ভালো থাকার বোধের শ্লোগান 
তুলেছেন। “ফিল গুড’ কিন্ত কজনে ভালো আছেন? দেশের 
অধিকাংশ মানুষ যারা গরিব ও দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান 
সম্ভাবনা আমরা এই মুহূর্তে দেখছি না। কিন্তু কারা ভালে। 


জয়শ্রী ঘা কান্সুন ১৪১০ 


আছেন বা ভালো থাকেন-_ লোকসভায় নির্বাচিত ৫৪৪ জন 
সাংসদ রাজনৈতিক দল, অর্থ. পেশীশক্তি ও জয়ী হবার 
কুশলতায় এঁরা হয় সরকাবি গদিতে অথবা বিরোধীপক্ষে 
স্থান পান। প্রতি নির্বাচনের পর. যে-সরকার কেন্দ্রে আসীন 
হয় তারা এই সাংসদদের সুবিধা-অসুবিধা বিশেষ করে নানা 
সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়াসের ব্যবস্থা করে, বিগত সরকার, 
এন.ডি.এ. সরকার ত্রয়োদশ লোকসভায় সাংসদদের প্রভূত 
সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষষ, পেনশন, একদিনও যদি কেউ সাংসদ- 
- জীবন যাপন করেন তিনি পেনশনের সুযোগ পাবেন। অথচ 
চাকুরি জীবনে দীর্ঘকাল শ্রমদান না করলে কেউ সে সুযোগ 
অর্জন করেন না এবং সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে সীমিত 
সংস্থায় এই পেনশনের সুযোগ রয়েছে-_ অথচ সাংসদরা 
আজ এমনই এক রাজন্যবর্গে পর্যবসিত হয়েছেন যে তারা 
বিনা শ্রমে, বিনা যোগ্যতায় সেই সুযোগের অধিকারী' হতে 
পারেন। তা ছাড়া মাসিক ভাতা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা 


বাজপেষী নন অন্তত তার সঙ্গে নেতৃত্ব দেবার মতো আরো ৯ 


আট-দশ জন ব্যক্তিত্বকে তাবা জাতীয় মঞ্চে উপস্থিত করতে 
পেরেছেন। যেখানে কংগ্রেসের সামনে সোনিয়া গান্ধী, 
কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীদের ক্ষেত্রে হবকিবেন সিং সুরজিৎ 
ও জ্যোতি বসু এবং অন্যান্য দল যেগুলি আঞ্চলিক, মুলায়াম 
সিং যাদব, লালুপ্রসাদ যাদব. জয়ললিতা, মমতা ব্যানার্জী প্রমুখ 


ভিন্ন আর কোনো দ্বিতীয় নাম নেই । আজও কমিউনিস্ট পার্টি 


মার্কসবাদী নড়বড়ে বার্ধক্য জর্জরিত ব্যক্তিকে অবলম্বন 
করেই নেতৃত্ব দিতে তৎপর! এক্ষেত্রে দেশবাসী একটি দলে 
একগুচ্ছ নেতাকে পাচ্ছেন যারা সর্বভারতীয় প্রেক্ষায় নেতৃত্ব 
দানে সক্ষম।বি.জেপি. এই স্বল্প সময়ে সেই বার্তাই দেশবাসীর 
কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, 


. শুধুমাত্র পরমুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল অনুমত দেশ নয়, 


নাহয় বাদই দেওয়া গেল। সরকার পক্ষ অথবা বিরোধীপক্ষ - 


কেউই এই-সব অন্যায় সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে একটি কথাও 
বলেন নি। কাজেই ভালো নেই এ কথা রাজনৈতিক দলের 
প্রতিনিধিরা নিশ্চয়ই বলবেন না বা তারা যদি বলেন তাহলে 
তার চেয়ে ভণ্ডামি আর কিছু হতে পারে না। রাজনৈতিক 
দলসমূহের গোলকরধাধায ওই ৫৪৪ জানের ভালো থাকাই 
কি দেশশুদ্ধ লোকের ভালো থাকা? তা কখনোই: হতে 
পারে না। 

গ্রেস, সমাজবাদী দল এবং দুই কমিউনিস্ট পার্টি এক 
সময়ে ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ আসন দখল করেছিল 
সে তুলনায় তৎকালীন জনসংঘ ছিল একটি নগণ্য দল। 
সেদিনের জনসংঘ আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি তার 


রাজনৈতিক দক্ষতা, সাংগঠনিক তৎপরতায় এবং একদল 


বিচক্ষণ ব্যক্তির যৌথ চেষ্টায় একটি কর্মক্ষম নেতৃত্বের 


উন্নয়নশীল আত্মনির্ভবশীল বলিষ্ঠ একটি দেশ গড়ার 
মানসিকতা সঞ্চালনে বি.জৌ-পি. যেটুকু সমর্থ হয়েছে তারই 
জোড়ে সে এবারকার নির্বাচনে জন-সমর্থন আদায় করতে 
সক্ষম হবে। 
রি 
রাখা সম্ভব হয় তা হলে আগামীদিনে দেশগঠনে কারা কর্মী 
হবেন তা ভবিষ্যৎই নির্ধারণ করবে-_ পেশী শক্তি, অর্থবল 
বা মিথ্যার পেশাদারি নিশ্চয়ই দেশকে সঠিক পথে, ভালো 
থাকার বোধে পৌছে দেবে না। ক্ষমতা যতদিন জনতার হাতে 
অর্পিত না হচ্ছে ততদিন দেশের সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়। 
পর্যবসিত করছে তাই আমারা লক্ষ্য করব এবং তার প্রতিষ্ঠার 
জন্যই আমরা উন্মুখ থাকব! সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ, সংখ্যালঘু, 
সাম্প্রদায়িক এই প্রশ্মগুলি অবাস্তর। আজ্ঞকের সংঘাত 
জাতীয়তাবাদ বনাম সাম্প্রদায়িকতার । ভারতীয়ত্বের 


বাতাবরণ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র অটলবিহারী পুনরুদ্ধারই ভারত রক্ষার একমাত্র পথ। 
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স্বপন বসু 


গত কয়েক মাস যাবৎ শোনা যাচ্ছিল কেন্দ্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক 
মোর্চা সরকার ত্রয়োদশ (লোকসভা ভেঙে দিয়ে নির্ধারিত সমযের 
কয়েকমাস পূর্বেই নির্বাচনে যেতে পারেন। বিশেষ কারে গত 
নভেম্বর মাসে কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের 
ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই এরকম সম্ভাবনার কথা বটেছিল। 
বিজেপি মহলে মোটামুটি সিদ্ধান্তই হয়ে গিয়েছিল, যদি 
মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যে ফল 
আশানুরূপ হয তবে সংসদ নির্বাচন এগিযে আনা হবে। 
নভেম্বরের নির্বাচনে বিভেপি-র আশাতিবিজ্ঞ ফল লাভ সেই 
সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত কবার পথ নিশ্চিত করল। গত বছর 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল আশাপ্রদ, কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের 


- প্রাচুর্যে মোটামুটি খুশি, বিদেশী অর্থের সঞ্চয়ও গত শতকের 


শেষ দশকের তুলনায় বলতে গেলে ভাড়ার উপচে পড়ছে, 
পাকিস্তানের সঙ্গে একটা আলোচনার পরিবেশ তৈবি হয়েছে 
যাব ফলে কাশ্মীরে সীমাস্তপাড়েব জঙ্গিহামলার তৎপরতা 
নিযন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, রামমন্দির-বাবরি মসজিদ বিতর্কও 
উভয় সম্প্রদায়ের পাবস্পবিক আলোচনাব মাধামে ইতিবাচক 
পরিস্থিতির পথে অনেকটাই এগিয়েছে__ এমন একটা সুসময়ে 
ভোটপর্বটা সেরে ফেললে মন্দ হয় না। বিশেষ করে, প্রকৃতির 
করুণানির্ভর কৃষিক্ষেত্রে আগামী বছর (অর্থাৎ চলতি বছর) কী 
অবস্থা দীড়ায় তা তো কেউ বলতে পারে না। বৃষ্টি কম হল বা 
খরা বা বন্যায় মানুষেব অশেষ দুর্গতি হল, তবে তো নির্বাচনে 
তারই ধাক্কা সামলাতে হবে। স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রায় ছয় 
দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আজও কৃবিপ্রধান ভারতবর্ষে 
আপামর সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্্ণের শেষ কথা তো বলবে 
প্রকৃতিই। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিগত দশকগুলিতে কয়েক 
হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে নিঃসন্দেহে. তার পবেও আমরা 
কত অসহায়। ' 

যাক সে কথা। নভেম্বরের বিধানসভা নির্বাচনের ফল 
ভিন্নরূপ হলে অবশ্য নির্দিষ্ট স্ময়ে অর্থাৎ আগামী (সেপ্টেম্বর 
মাস নাগাদ নির্বাচনে বাবাব ঝুঁকি নিতেই হত। নির্বাচনের ক্ষয- 


হত। তার দরকার হল না। তাই ৬ ফেব্রুয়াবি ২০০৪-এ ত্রযোদশ 


লোকসভা ভেঙে দিয়ে সাধাবণ নির্বাচনের দিনক্ষণ সুপাবিশ 
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কবা হল নির্বাচন কমিশনের কাছে। মার্চেব মধ্যে নির্বাচন পর্ব 
মেটাতে পারলেই মোর্চা সরকাবেব সুবিধা হত, কারণ বিরোধী 
দলগুলি হঠাৎ নির্বাচনের ডাকে দিশেহারা, তৈরি হবার যথেষ্ট 
সময তারা পায় নি। ঘদিও নির্বাচনের জন্য আমরা প্রস্তৃত-_ এ 
কথা বলে সবাই তাল ঠুকছেন কমাস ধরেই ৷ কিন্তু আসল কথা 
প্রস্তুতি বিরোধী দলগুলি এতদিন শুরুই করতে পারে নি। 
সাধারণ নিয়মে লোকসভা ভেঙে দেবার দেড় মাস পরেই 
নির্বাচন হতে পারে । এই লক্ষা নিয়েই মার্চে মধ্যে যাতে নির্বাচন 
পর্ব সমাধা হয় বিজেপি নেতৃবৃন্দের তেমনই প্রত্যাশা ছিল। 
তবে কোনো কোনো রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ 
শেষ হবে ২০ মার্চ কাজেই এপ্রিলের মাঝামাঝির আগে নির্বাচন 
করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, বিরোধী দলগুলির 
আক্ষেপের কোনো কারণ রইল না। যথাযোগ্য প্রস্তুতি নিয়েই 
যুযুধান দলগুলি নির্বাচনী রণাক্ষেত্রে নিজ নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শনের 
সুযোগ পাবেন। 
কেন্দ্রের জাতীয় গণতান্বিক মোর্চা সরকার ২৩ দলের জোট 
গত সাড়ে চার বছর সময়কালে কিছু ছোটোখাটো ভাঙাগড়া 
মোটামুটি সফলভাবেই কাজ চালিয়ে এসেছে। ১৯৭৭ সালে 
জনতা পাটিব সরকাব স্বাধানতার তিন দশক পরে সর্বপ্রথম 
কংগ্রেসী শাসনের একাধিপত্য দুব করে অকংগেসী শাসন কায়েম 
করেছিল। জনতা পার্টি একটি দল হলেও তা ছিল কয়েকটি 
দলেব সমন্বয়। বহিরঙ্গে একদল. এক পতাকা, এক নীতি হলেও 
ভিতরে ভিতরে, বিভিন্ন দলের ভিন্ন কার্যকলাপ বহাল ছিল। 
অভ্যন্তরীণ ভিন্নতার কারণে যে সরকার মাত্র ২৮ মাসেব মধোই 
ভেঙে গিয়েছিল । তবু তাকে জোট সরকাব বলা যাবে না। সেটা 
একদলীয় সরকারই ছিল। ১৯৮৯ -সালে জনতা দল (জনতা 


জয়শ্রী জর ফাল্গুন ১৪১০ 


পার্টির-ই পরিবর্তিত নাম) নেতা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর ১১ 
মাসের সরকারও ছিল একদলের সরকার। যদিও বিজেপি ও 
বামদলগুলি তাকে বাইবে থেকে সমর্থন জুগিয়েছিল। কলকাতা 
ময়দানে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এব দুদিকে বামনেতা জ্যোতি বসু 
ও বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর সেই উর্ধ্ববাহ্ু সোচ্চার 
সমর্থনের চিত্রটি আজও বামপন্থীদের মনে দুঃখদায়ক স্মৃতি হয়ে 
রয়েছে। 

তখন ছিল কংগ্রেস হঠানোর পালা । তাই বিশ্বনাথ প্রতাপের 
মাত্র ১৪১ জন সাংসদকে সমর্থন দিয়ে ৫৪৪ জন সাংসদের 
লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের প্রয়োজন ছিল। বিজেপি 
নেতা এল কে আদবানির রামরথের গতি রুদ্ধ করে বিহারের 
জনতাদলনেতা মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব বিজেপি-র বিরাগভাজন 
হন।ফলে তারা কেন্দ্রীয় সবকারের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার 
করে নেন। সে সরকাবের পতন ঘটে। কেন্দ্রে প্রকৃত মোর্চা 
সরকারের জম্ম হয় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস পরুদৃত্ত 
হওয়ার পরে। এবার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। কংগ্রেস ও 
বামদলগুলির বিজেপিকে ঠেকানোর সুযোগ মাত্র ৪৫ জন সাংসদ 
সংবলিত জনতা দল, বস্তুত কর্ণাটকের এক রাজ্যনেতা এইচ ডি 
দেবগৌড়ার নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠন কবে। এই যুক্তফ্রন্ট 
সরকারে এই প্রথম বামদলগুলির অন্যতম সিপিআই মন্ত্রীপদ 
গ্রহণ করে। পরের বছব দেবগৌড়া সরকারের প্রতি কংগ্রেসের 
সমর্থন প্রত্যাহৃত হওয়ায় সরকারেব পতন ঘটে এবং প্রাক্তন 
বিদেশমন্ত্রী ও তদানীন্তন জনতাদলনেতা আই কে গুজরালের 
নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয। তারও সমর্থক ছিল কংগ্রেসসহ 
বামদল। কিছুদিন পর কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় 
সে সরকারের নীতি আকড়ে ধরে বিজেপি কেন্দ্রে সরকার গঠনের 
ক্ষেত্রে কয়েক কদম এগিয়ে গেল। প্রথমে মাত্র ১৩ দিনের 
সরকার চালিয়ে বিজেপিব সরকাব চালানোর হাতেখড়ি হল। 
হয়েছিল, কিন্তু ১৩ মাসেব সেই সরকারের পতন হয়েছিল মাত্র 
এক ভোটের অভাবে। তার পর অবশা বিজেপিকে আর পিছন 
ফিরে তাকাতে হয় নি! ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে মাত্র দুজন সাংসদ 
থেকে ভেঙে দেওয়া ত্রয়োদশ লোকসভায় বিজেপির সাংসদ 
সংখ্যা ছিল ১৮২ জন। এবাব তাদের লক্ষ্য অন্ততপক্ষে ২৩০ 
জন সাংসদ। কেন্দ্রে সরকার গঠনেব জনা দরকার-৫৪৪ জন্‌ 
সাংসদের লোকসভায় অন্তত ২৭৩ জন। এই প্রেক্ষাপটে চতুর্দশ 


লোকসভা গঠনের জনা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। 

গত কয়েক বছর যাবৎ দেশের শতাধিক বছরের প্রাচীন 
কংগ্রেস দল জোট গড়ে নির্বাচনে লড়াই করার কথা চিন্তাভাবনা 
করছে। রাজ্যে রাজ দলের ভোটব্যান্কে ফাটল ধরায়, একক 
শক্তিতে ক্ষমতা দখল সম্ভব নয় এটা বুঝেই তাদেব এই 
বোধোদয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।গত শতকের শেষ দশকে 
যে মোর্চা রাজনীতি কেন্দ্রের ক্ষমতাদখলের একমাত্র পথ বালে 
স্বীকৃত হয়েছে, দেরিতে হলেও কংগ্রেস নেতৃত্ব এতদিনে তা 
বুঝাতে পেরেছেন। আসলে স্বাধীনতার পরে সব মিলিয়ে দশ- 
বারো বছর কংগ্রেস নেতৃত্ব ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে রয়েছেন। 
মেনে নিতে হবে, তাকে আর অস্বীকার করার উপায় নেই। 
দলেব মৌলিক আদর্শের প্রশ্নে আপস না করে ধর্মনিরপেক্ষ 
শক্তির সমন্বয়ে নির্বাচনী জোট গড়তে এখন কংগ্রেস নেতৃত্ব 
মনস্থিব করে ফেলেছেন । অবশ্য এই জোট গড়াব ক্ষেত্রে বাধাও 
কিছু কম নয়। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিহত করতে যে- 
সঙ্গেই কংগ্রেসের বিবোধ রযেছে ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে। এ কথা 
তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কংগ্রেসই একমাত্র দল, 
যা দেশেব সব রাজ্যেই কম-বেশি পরিমাণে আছে। এক সময় 
তো সে-সব রাজ্যে কংগ্রেসেরই শাসন ছিল। রাজ্যগুলিতেও 
শক্তির বিরোধী দল হলেও অনেক রাজ্যেই আঞ্চলিক দলগুলি 
কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধতে প্রস্তুত নয়। কারণ জোট রাজনীতির 
কল্যাণে বাজ্নের ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে তাবা মোটেই বাজি 
নয়। অস্বের তেলুগুদেশম দল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে না, 





. শুধু কংগ্ৰেস বিরোধিতার জন্যই কেন্দ্রের জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট 
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সরকাবকে সমর্থন জুগিয়ে চলেছে। রাজ্যে কগ্রেসই তার প্রধান 
প্রতিপক্ষ। উত্তর প্রদেশে মুলায়ম সিং যাদব, যিনি "মোল্লা 
সাম্প্রদায়িক বিজেপি-ব বিবোধী সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের 
তাগিদেই। কিন্তু রাজ্যে প্রধান প্রতিপক্ষ কংগ্রেসকে তিনি এক 
ইঞ্চি জমি ছাড়তেও নারাজ । জোট গড়লে রাজ্যে কংগ্রেস তাব 
পাবে! বামপন্থীদলগুলির সমস্যাও একই রকম। সর্বভারতীয় 


ও 


~~ 
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“4 ক্ষেত্রে বিজেপি জুজুকে ঠেকাতে গেলে কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়া 


চলবে না এটা তারা বুঝতে পারে। 

মূল লড়াই কংগ্রেসের সঙ্গেই । কাজেই রাজ্য ক্ষমতা দখলের 
জন্য বিজেপি নয়, কংগ্রেসই তাদের প্রধান শক্র। এনসিপি-র 
শারদ পাওয়ার ও বহুজন সমাজ পার্টির মায়াবতী বিজেপি- 
বিরোধী হলেও কংগ্রেসের সঙ্গেও সন্তাব ভা 
এনসিপি-ব সঙ্গে জোট হলেও পূর্ব ভারতে পি এ সাংমা 
FEU SS RENE ETN EL 
কংগ্রেসকেই তার প্রধান শত্ররূপে ঘোষণা করেছেন। এই 
বিরোধী একটি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ জোট গড়ে তোলা খুব 
সহজ ব্যাপার নয়। বস্তুত, বিহারে লালুপ্রসাদ যাদব এবং সীমিত 
ক্ষেত্রে বামপন্থী অধ্যুযিত রাজাগুলি বাদে অন্যত্র সিপিআই, 
সিপিআই (এম) ছাড়া অন্য কোনো দল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট 
গড়তে সেভাবে এগিয়ে আসে নি। বামদলগুলির মধ্যে আবার 
ফরওয়ার্ড রক ও আরএসপি নীতিগত কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে 
জোট বাঁধতে তাদের আপত্তি জানিয়ে রেখেছে। দক্ষিণ ভাবতে 
তামিলনাড়ু রাজ্যে সদা এনডিএ (থকে বেরিযে আসা ডিএমকে, 
পিএমকে প্রভৃতির সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হয়েছে। 
বামপন্থীরা তাদের রাজো কংগ্রেসের সঙ্গে জোট তো বীধছেই 
না উপরস্ত কংগ্রেসের নীতি আদর্শকে তুলোধোনা করেই নির্বাচন 
লড়বে। বিহারে লালুপ্রসাদ যাদবও আসন বণ্টনে নিজ দলের 
স্বার্থ পুরোটাই দেখবেন। অন্ধে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় মোর্চা, যে 


দল স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা রাজোব দাবি নিযে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করছে . 


কংগ্রেস তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আসন সংখ্যা নিয়ে সেখানেও, 
দরকষাকষি চলবে, খুব বেশি আসন যে পাওয়া যাবে এমন 
ভরসা নেই । এর ওপর কংগ্রেসের নিজ দলেই কেরলে দলত্যাগ 
হয়েছে। বর্ষীয়ান নেতা করুণাকরণ ভিন্ন দল গড়েছেন। 
ছত্তিশগড়ে প্রধান নেতা বিদ্যাচরণ গুক্লাও কংগ্রেস ত্যাগ 
করেছেন। 

উক্ত দুই রাজ্যেই কংগ্রেসের পূর্ণ শক্তি নিয়ে লড়াই করা 
সম্ভব নয়। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস মুলায়েম সিং যাদবের 
মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করছে। কিন্তু মুলায়েম সিং সাফ বলে 
দিয়েছেন, নির্বাচনের পূর্বে কোনো জোটেই তিনি যাবেন না। 
তার অর্থ নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি বুঝে তিনি তার সমর্থন যে- 


৫৩৭ 


কোনো দিকেই দিতে পারেন। বহুজন সমাজ পার্টির নেত্রী 
মায়াবতী তো মুলায়েম মন্ত্রীসভার সমর্থক কংগ্রেসকেই প্রধান 
শক্ত কপে চিহ্নিত করেছেন। তার ফলে বিহার, উত্তর প্রদেশ 
এবং মধ্যভারতের রাজাগুলিতে দলিত ভোট ভাগাভাগি হবে 
যাচ্ছে। ফলত, দেখা যাচ্ছে গত ত্রয়োদশ লোকসভায় কংগ্রেসের 





মোট সদস্য সংখ্যা ১১৪ থেকে আগামী নির্বাচনে বেশি আসন 


লাভের সম্ভাবনা কোথাও-ই দেখা যাচ্ছেনা। আঞ্চলিক দলগুলি' 
এখন আর শুধুমাত্র রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেই সত্ত্ট থাকছে 
না। মূল ক্ষমতার কেন্দ্র যে কেন্দ্রীয় সরকার এটা তারা বুঝে 
গেছে। কাজেই রাজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ন বেখে লোকসভায় যাতে 
উপযুক্ত শক্তি নিযে চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, লক্ষ্য তাদেব 
(সেদিকেই ৷ কাজেই জোটেব স্বার্থে কংগ্রেসকে বেশি আসন দিযে 
জোটের নামে যে নির্বাচনী একা গড়ে তোলার কাজে কংগ্রেস 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নিতে কিন্তু তারা কেউই রাজি নয। 
সোনিয়া গান্ধীর “বিদেশিনী' পরিচঘ শুধু বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্যু’ 
নয়, তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ জোটের অনেক দলই শ্রীমতী 
সোনিয়া গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে একেবারেই 
রাজি নয। তাই নেতৃত্বের প্রশ্নের মীমাংসা না করেই একটা জোট 
গড়া হচ্ছে। তাদের যৌথ কোনো কর্মসূচীও থাকছে না। এই 


“জোটের দলগুলির একমাত্র অভিন্ন লক্ষ্যই হচ্ছে বিজেপি হঠাও । 


শুধুমাত্র এই নেতিবাচক শোগান দিয়ে নির্বাচনে সাফল্য কতটা 
আসবে সে আশঙ্কা অমূলক নয়। 

বামপন্থী দলগুলির প্রধান দুই দল সিপিআই (এম) ও 
দিপিআই দীৰ্ঘদিন যাবৎ কংগেস- বিজেপি বিরোধী তৃতীয় শক্তি 
গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল। ইতোপূর্বে গত শতকের শেষ দশকে 
তথাকথিত এই ভৃতীয শত্তি গড়ে তুলতে তাবা সফলও 
হয়েছিল। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে কংগ্রেস পর্যুদত্ত হলে তদানীন্তন 
জনতা দলের যুক্তফ্রন্টে সরকার গঠনে তৃতীয় শক্তির গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা ছিল। সাম্প্রদারিক শক্তি বিজেপি-র উত্থান রুখতে গিয়ে 
কংগ্রেসকেও সেই সরকারকে সমর্থন জানাতে হয়েছিল। 
সিপিআই-এর প্রধান সাংসদ ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত দেবগৌড়া মন্ত্রীসভায় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন। সিপিআই (এম) থেকে মন্ত্রীসভা 
কোনো প্রতিনিধিত্ব না থাকলেও সেই যুক্তরাষ্ট্র মন্ত্রীসভার ওপর 
তাদের খরবদারি ভালোরকমই ছিল। দলের প্রবীণ নেতা ও 


জয়শ্রী ঘা ফাল্সুন ১৪১০ 
সাধারণ সম্পাদক হরকিষণ সিং সুরজিৎ এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ - 


মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে সেই সরকাবের অভিভাবক হিসেবে 
বাড়তি সম্মান দেওয়া হত। ক্ষমতায় না গিয়েও ক্ষমতার পূর্ণ 
সদ্ব্যবহার করে ছড়ি ঘোরাতে তারা যথেষ্ট তৎপরও ছিলেন। 
তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার পিছনে সিপিআই (এম) দলের অভীষ্ট লক্ষাও 
এরকমই ছিল। তথাকথিত তৃর্তীয ফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাকে 
কাজে লাগিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দলেব গুরুত্ব বৃদ্ধি করা এবং 
সংগঠনকে ছড়িয়ে দেওয়া । কিন্তু কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করে 
নেওয়ায় যুক্তফ্রন্ট সরকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দেবগৌড়ার পরে 
আই কে গুজরাল-এর সরকারও একবছরের বেশি টেকে নি। 
যে-সরকারে দলের নিযন্থণ ক্ষমতা থাকবে না, সে-সরকারে 
সিপিআই (এম) যোগ দেবে না, এটা তাদের ঘোষিত নীতি। এ 
কারণেই সে সময়ে জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা উঠলেও 
দল সে প্রস্তাব খারিজ কবে দিয়েছিল। আসলে সর্বভাবতীয় 


ক্ষেত্রে দলের সংগঠনকে প্রসাবিত কবে ভবিষ্যতে একক লক্ষ্যেই 


সিপিআই (এম) দল তৃতীয় শক্তির উত্থান চায়। কিন্ত গত প্রায় 
তিন দশক কাল পশ্চিমবঙ্গে ও সামঘিক বিরতি সমেত কেরল 
ও ত্রিপুরায় ক্ষমতাসীন থাকলেও এই দলের শক্তি এই তিন 
রাজ্যের বাইরে মোটেই বৃদ্ধি পায় নি। কাজেই জোট রাজনীতির 
কল্যাণে অন্যান্য রাজ্যে যদি একটি-দুটি আসন পাওয়া যায়, দলেব 
পক্ষে সেটাই লাভ। কাজেই তার। ঘোষণা! করেছেন 
পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরা বাদে অন্যান্য কিছু রাজ্যে (যেখানে 
দলের কোনো শক্তি নেই) তারা কংগ্রেস ও অন্যদলগুলির সঙ্গে 
জোট বাঁধবে । নিজেদের ঘাঁটি তিন রাজো কংগ্রেসই ভাদেব মূল 
শত্রু। এই রাজ্যগুলিতে নির্বাচনী প্রচারে বলা হবে, কংগ্রেস ও 
বিজেপি-র মধ্যে মূল নীতিব ক্ষেত্রে কোনো তফাত নেই। কাজেই 
জমিদার-জোতদারদের পাটি কংগ্রেসকে একটি ভোটও নয়। 
আবার কোনো কোনো রাজ্যে কংগ্রেস প্রার্থীদের পক্ষেই বাম 
নেতাদের বলতে হবে, বিজেপিকে হঠাতে কংগ্রেসকে ভোট 
দিন। 

কর্ণাটকে দেবগৌড়ার জনতা দল এবং মহারান্ট্রে সমাজবাদী 
পার্টির সঙ্গে আলাদা জোট গড়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়া 
হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে দলের নেতারা আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 
এমন ভাবে প্রচার করা হবে, যাতে কংগ্রেসকে হারিয়ে বিজেপি 
না জিতে যায়। কী অপূর্ব যুক্তি! বিরুদ্ধ প্রচাব করা হবে, কিন্ত 


৫৩৮ 


লক্ষ্য রাখা হবে, বিজেপি-র কাছে কংগ্রেস না হেরে যায়।আবার }- 


অনেক রাজ্যেই কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করাব জন্য আসন 
ঘোষণাও করে দিয়েছেন তারা৷ উদ্দেশ্য একটাই, ‘যেনতেন 
প্রকারেণ' দলের সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি করা । ‘ধর্মনিরপেক্ষ জোট 
গড়ব আবাব সুবিধেমতো জোটভূত্ত দল কংগ্রেসেব বিরোধিতাও 
করব'-_ এই দ্বিচারিতা সোচ্চাবে ঘোবণা কবতে নেতাদের 
মুখে আটকায় না! আসলে গবজ বড়ো বালাই! তিন রাজ্যের 
ক্ষমতা অটুট রেখে চিরশক্র কংগ্রেসের ধামা ধরে" যদি অনা 
রাজো ছিটেফোটা আসন পাওয়া যায় তার জন্য এই ভগ্তামিব 


আশ্রয় নেওয়া তাদের কাছে দোষণীয় নয়। যারা কথায় কথায, 


বৈশিষ্ট্যের এত বড়াই করেন, সেই বাম নেতারা যে আসলে 
আলাদা কোনো জীব নন এ সতাটা দেশবাসীর চোখে অনেক 
আগেই ধরা পড়েছে। শুধু ভাবাই এটা না বোঝার ভান করেন, 
তাদের এই দ্বিমুখী ভণ্ড নীতির প্রতি নির্বাচকমণ্ডলী কতটা আস্থ। 
ঘোষণা করেন অদূর ভবিষ্যতেই তা জানা যাবে। 
বিগত লোকসভ।য এনডিএ জো?টব ভালোরকম 
সংখ্যাগবিষ্ঠতা ছিল, তবে রাজ্যসভাষ বিরোধীপক্ষের সমর্থন 
নিযেই চলতে হত। সেজন্য বহু ব্যাপারেই সরকারকে আপস 
(জোটেব অন্য শরিকদলও আপত্তি জানিয়েছে, বিরোধিতা করোছে, 
ফলে সেক্ষেত্রেও সরকারকে পিছু হঠতে হয়োছে। এক অভিন্ন 
কর্মসূচীর ভিত্তিতে সরকার চালাতে গিষে প্রধান শরিক বিজেপির 
নিজস্ব দাবি সম্পর্কে সংযমী হতে হয়েছে। এগুলো তো সরকার 
পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে অবশ্যই। উপরস্ত 
বিব্রত হতে হযেছে। শরিক দলগুলিকে খুশি রেখে জোটের 
পরিধি বিস্তাবের ক্ষেত্রেও অনেক বাধা-বিপত্তিব সম্মুখীন হতে 
হয়েছে। নির্বাচনের শ্রাকৃকালে আসন বণ্টন নিয়েও সমস্যা কিছু 
কম নয়। বিভিন্ন রাজ্যে শরিকদলগুলি আসন ছাড়ার ব্যাপাবে 
নিজ নিজ দলের স্বার্থ যেমন দেখছে, পারস্পরিক সম্পর্ক নিষেও 
কট তৈরি হচ্ছে। তার ফলে আসন সংখ্যা কমে যাওয়া 
আশঙ্কাও যে থাকছেনা তা নয়। আসলে শরিকদলগুলি সকলেই 


আর্তি 


নিজেব নিজের শক্তিবৃদ্ধির জনা সচেষ্ট, সেক্ষেত্রে জোটের স্বার্থ ৮ 


ক্ষুণ্ন হচ্ছে কিনা সেদিকে কাবোরই নজর নেই! এটা অস্বাভাবিক 
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- নয়। এমনটা হয়ই। কারণ আসন সংখ্যার বিচারেই তো গুকত্বপূর্ণ 
' দপ্তরগুলির বন্টন করা হবে জোটেব শরিক দলগুলিকে, কাজেই 
সব দলই চাইছে নির্বাচিত সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। 
তামিলনাড়ুতে পুরোনো জোটসঙ্গী ডিএমকে সরে যাওয়ার পর 
এআইএডিএমকে নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার সঙ্গে আঁতাত 
গড়া খুব জরুরি ছিল। কারণ একা লড়াই করে সেখানে বিজেপি- 
র পক্ষে একটি আসনও পাওয়া সম্ভব নয়। সেখানে আলোচনা 
ফলপ্রসূ হয়েছে, কিছু আসনের ব্যবস্থা হয়েছে। কর্নাটকে 
যোগ দিয়েছে। তাতে সেখানে সাফলা হলেও ভালো ফল আশা 
করা যেতে পারে। বিহারে জনতা দল সংযুক্ত-র সঙ্গে আসন 
সংখ্যা নিয়ে বিরোধ আছে। ঝাড়খণ্ডে তো সংযুক্ত জনতাদল 
আলাদা লড়াই করার হুমকিও দিয়ে রেখেছে। কাজেই সমস্যা 
সেখানে কম নয়। পি এ সাংমা জাতীয় কংগ্রেস পার্টি ভেঙে 
বিজেপি-র দিকে চলে আসছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে 
নির্বাচনে এর প্রভাব নিশ্চয়ই বিজেপি-র পক্ষে যাবে। আশা 
করা যায়, উড়িষ্যা জোটসন্গী বিজেডি-র অভ্যন্তরীণ বিবাদে দল 
দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুখোমুখি। সেখানে তো বিধানসভা নির্বাচনও 
হচ্ছে। সেখানে শক্তি কমে গেলে রাজ্যেও ক্ষমতা হারাবার 
আশঙ্কা বয়েছে। অঙ্ক প্রদেশে চন্দ্রবাবু নাইডুর অবস্থা খুব একটা 
ভালো নয়। তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের 
সংগঠন গড়ে তুলেছে। বিজেপি-র নিজস্ব সংগঠন এ-রাজ্যে 
তেমন কিছুনয়। তা জোটসঙ্গী চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগুদেশম 
পার্টির নির্বাচনী ফলাফলেব ভালো-মন্দের সঙ্গে বিজেপি-র ভাগ্য 
জড়িয়ে রয়েছে। এ রাজোও বিধানসভা ভোট একই সঙ্গে হবে। 

পশ্চিমবঙ্গে জোটসঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ 
কৌদলের ফলে তাদের আসনসংখা কমে গেলেও অবাক 
হওয়ার কিছু থাকবে না। কলকাতা উত্তব-পশ্চিম লোকসভা 
কেন্দ্র নিয়ে যা হল তাতে শেষ পর্যন্ত বহুমুখী প্রতিদ্বন্দিতায় 
আসনটি হারাতে হতে পারে। অনা কোনো কোনো কোেন্দ্রেও 
অবস্থা সুবিধার নয়। জোটসঙ্গী হযেও 'বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃণমূল 
কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা 
ও প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর শিবঃপীড়ার কারণ 
হযেছেন। বামফ্রন্ট শাসনেব বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে তিনি এক সময় 
যথার্থই এক প্রতিবোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ 
হয়েছিলেন । কিন্ত তৃণমূল স্তবে সংগঠন গড়ে না তোলা ও তার 


আত্মস্তরী খামখেয়ালি আচরণ এক বিরাট সম্ভাবনাকে অদ্কুরেই 
বিনষ্ট করেছে। তার ফলে জনমনে তার্‌ বিশ্বাসযোগ্যতা বহুল 
পরিমাণে হাস পেয়েছে। এর প্রভাব নির্বাচনে অবশাই পড়বে 
এবং জোটসঙ্গী বিজেপিকেও ভুগতে হবে। এইসব দিক বিচাব 
আসন সংখ্যা আদৌ বাড়বে কি না সে বিষষে সংশয় থেকেই 
যায়। 
পরিণত হবে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কার ভাগ্যে শেষ 
পর্যন্ত শিকে ছিড়বে সে সম্পর্কে নিশ্চিত ভবিযাদ্বাণী করা এক 
কথায় দুরূহ । তবে বর্তমানে যে চিত্র দেখা যাচ্ছে নির্বাচন ওক: 
হওয়ার মাস দেড়েক পূর্বে) তাতে বোঝা যায়, জাতীয় গণতান্ত্রিক 
মোর্চার বিরুদ্ধে কোনো বাজ্যেই একের-বিরুদ্ধে-এক প্রার্থী 
দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা । কোথাও তথাকথিত তৃতীয় শক্তির নামে 
কংগ্রেস ও বিজেপি জোটের বিরুদ্ধে প্রার্থী থাকছে, কোথাও 
জোটের বাইরের প্রার্থীও থাকছে। ফলে নির্দলদের বাদ দিলেও 
সর্বত্রই প্রায় ত্রিমুখী বা চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দিতা হচ্ছে আসন্ন 
লোকসভা নির্বাচনে। 

অধিকস্ত ধর্মনিরপেক্ষ জোট বা তথাকথিত তৃতীয় শক্তির 
দলগুলির মধ্যে কোনো সংহতি বা একতাবোধেবও অভাব 
রয়েছে। সর্বোপরি বিজেপি হঠাও ছাড়া কোনো গঠনমূলক অভিন্ন - 
কর্মসূচী বিরোধীদের নেই। এই নেতিবাচক বক্তব্য নিয়ে 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয় বলেই মনে হয। 
নির্বাচনের পবে যদি দেখা যায়, জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চাব 
বিরোধী দলগুলি সাকুল্যে বেশি সাংসদ নির্বাচিত করে আনতে 
সমর্থ হয়েছে, তখন নতুন আর-এক বিপত্তির সৃষ্টি হবে। কংগ্রেস 
সাংসদদের নেতা নির্বাচনে বিরাট এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি কববে। 
কংগ্রেসের মোট জয়ী প্রার্থীর তুলনায় বিবোধীদের জধী প্রার্থীর 
সংখ্যা যদি বেশি হয়, তখন তাদের থেকেই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীব 
নাম আসবে। যেখানে একটা নাম নয়, অনেক নামই প্রতিদ্বন্দিতার 
আসরে অবতীর্ণ হবে৷ প্রাক্তন কষেকজন প্রধানমন্ত্রী এমন সুযোগ 
নেবাব জন্যই তথাকথিত তৃতীয় শক্তি বা ধর্মনিবপেক্ষ জোটের 
সঙ্গে ঘুর ঘুর করছেন। সেরকম অবস্থায় নির্বাচনোস্তব পরিস্থিতি 


জয়শ্রী জ্র ফান্মুন ১৪১০ 


অস্থির হয়ে উঠবে, দল ভাঙাভাঙিব ঘৃণ্য খেলা চলবে এবং 
ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতাদের দাপটে একটি স্থাধী যোগ্য 
সবকার গঠন সম্ভব হবে না। একটা নড়বড়ে দুর্বল সরকার তৈরি 
হবে, যা দেশের পক্ষে কখনোই মঙ্গলজনক নয়। | 

স্বাধীন ভারতে গত সাতান্ন বছবে কংগ্রেস দলেব 
একাধিপত্যের দীর্ঘ শাসনকাল বাদ দিলে জাতীব গণতান্ত্রিক 
মোর্চাই সর্বপ্রথম এত দীর্ঘ সময় কেন্দ্রীয় সবকারেব দায়িত্ব পালন 
করে এসেছে। প্রায় ২৩টি দলের এই মোর্চা সরকারকে 
সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ কবা খুব সহজ ব্যাপার নয। তা ছাড়া গত 
সাড়ে চার বছরে ঝড়ঝাপটাও কিছু কম আসে নি। নানারকম 
দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, পদত্যাগ, জোট ত্যাগ বিক্ষিপ্তভাবে 
কিছু ঘটেছে। বিরোধীরা (নানা ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে যত 
বিরোধই থাক-না-কেন) সরকারকে (কোণঠাসা কবতে দিনের- 
পর-দিন লোকসভা-রাজাসভা অচল করে বেখেছেন। কিন্ত 
একথা বলতেই হবে, সবকারের সচলতা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। 
এর জন্য যদি কৃতিত্ব দিতে হয, পুবোটাই প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী 
বাজপেয়ীর যোগ্য নেতৃত্বকেই দিতে হবে। শুধু বিবোধীাদেব 
পক্ষই নয়, সংঘ পবিবারের বিভিন্ন শাখার হুমকি, চাপ, 
বিষোদ্গারও কিছু কম সামাল দিতে হয নি তাকে। কাজেই 
এবারকার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেষী নিঃসন্দেহে 
বিজেপি তথা জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চাব এক বড়ো সম্পদ। যে 
বিজেপির এই অবিশ্বাস্য উত্থান, প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী 
বাজপেয়ীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও কুশলী প্রয়োগেই সে বিতর্ক 
অন্তরালে চলে গেছে। উন্নয়ন এবং সরকারের সাফল্যের শ্লোগান 
নিয়েই এনডিএ সরকার চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে অবতীর্ণ 
হচ্ছে। তারা দাবি করেন গত ক'বছরে তারা কী কাজ করেছেন, 
তার ভিত্তিতেই জনগণ মূল্যায়ন করুন। সরকার কেমন কাজ 
করেছেন তা যাচাই করেই জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। 
এই “চ্যালেঞ্জের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাকে অস্বীকার 
করার উপায় নেই । রামমন্দির-বাবরি মসজিদ বিতর্ক, সাংস্কৃতিক 
জাতীয়তা বা সংখ্যালঘুদেব ভারতীয়ত্ব নিয়ে যে প্রশ্নগুলো সংঘ 
পরিবারের অন্যান্য শাখা সংগঠন মাঝে-মধ্যেই বাজার গরম 
করতে চেয়েছে, সংখ্যাগুক ভোটদাতাদের মন পেতে নির্বাচনের 
বাজারে সেগুলি খুব লাগসই হতে পারত। কিন্তু এই বিতর্কিত 
বিষয়গুলি একেবারেই অন্তরালে ঠেলে দেওযা হয়েছে। কৃতিত্বটা 
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অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী অটলবিহাবী বাজপেষীর। 

জাতীয গণতান্ত্রিক মোর্চা একটি অভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে বিগত 
লোকসভায় ক্ষমতাসীন ছিল। যেখানে বিজেপির নিজস্ব যে- 
দেওয়ানি বিধি, সংবিধানে কাশ্মীবেব জন্য বিশেষ সুবিধা-সংবলিত 
৩৭০ ধারার বিলোপ সাধন, সাংস্কৃতিক জাতীযতাবাদ ইত্যাদি 
নেই। অভিন্ন কর্মসূচী তৈরি হয়েছিল মোর্চার সব শরিকদলের 
সম্মতি নিয়ে। মোর্চাষ নেতৃত্ব নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। 
অটলবিহাবী বাজপেয়ী জোটের অবিসংবাদী নেতা । তাও কয়েক 
বছরে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ কিছু কম ওঠে নি। বারে 
বাবে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টীচাবের অভিযোগ নিয়ে দেশে প্রবল 
আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে সরকার বা 
প্রধানমন্ত্রীকে সংকটে পড়তে হয় নি। সর্বোপরি, এই দুর্নীতি, 
জষ্টাচার ও নানাক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহাবী 
বাজপেয়ীর ব্যক্তিত্বকে আঘাত কবতে পারে নি। সরকারের নেতা 
হিসেবে সকল সংকটের সমযেই প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর 
আপাতকোমল অথচ কঠোব নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে ত্রাতার 
ভূমিকায় দেখা গেছে। সংঘ পরিবারের কষ্টরব সদস্যদের নিষ্ক্রিয় 
বৈবীতার অবসানে আপস-আলোচনায়ও ভাব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব 
কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। 
“ফিল গুড’ পরিবেশের কথা প্রচার করছেন বেশ-কিছু দিন ধরেই ৷ 
দেশে নাকি এমন একটা সুসময়ের আবহাওয়া আপামর সাধারণ 
মান্য উপলব্ধি করছেন, যা সম্ভব হয়েছে এই সরকারের 
প্রয়াসেই। ভালোলাগা ব্যাপারটা কারো প্রচারের ওপর নির্ভব 
কবে না। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের চারপাশটা সে তার 
নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মতোই পর্যবেক্ষণ করে। কোনো সদর্থক 
পরিবর্তন যদি পরিবেশে ঘটে থাকে, নিজের উপলব্ধিতেই সে 
তা বুঝতে পারবে । এজন্য প্রচারের প্রয়োজন হয় না। দেশে যে 
“ফিলগুভ'-এর কথা প্রচার করা হচ্ছে, তা হয়তো পঁচিশ-ত্রিশ 
শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সত্য । সমাজের ওপরতলার কিছু 
মানুষের রোজগাধপাতি বাড়ছে, বাজারে ভোগাপণ্যের, বিশেষ 
করে বিদেশীপণ্যের অফুরন্ত জোগান-_ কাজেই জীবনকে 
উপভোগ কবার বহুবিধ সুযোগ কিছু মানুষের “মনে ফিলগুড 
ফ্যাক্টর অবশ্যই ক্রিয়াশীল। কিন্তু সত্তর শতাংশ মানুষ কি এই 
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মনোভাবের অংশীদার? মনে রাখতে হবে, সরকারি হিসেবেই 
২৬ শতাংশ ভারতবাসী আজও দারিদ্যসীমার নীচে রয়েছেন, 
যাঁদের দুবেলা দুমুঠোর অন্নেব সংস্থান করতে হিমসিম খেতে 
হয়। দেশে কর্মহীন বেকারদের সংখ্যা বাড়ছে, ভীষণভাবে 
বাড়ছে। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, বেলেব চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীব 
কয়েক হাজার পদে কয়েক লক্ষ চাকুরিপ্রার্থী দরখাস্ত করেছেন। 
তাদের মধ্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ইঞ্জিনিয়ার, এমবিএ কর্মপ্রার্থী 
রয়েছেন কয়েক হাজার উক্ত চাকুবিব জন্য প্রযোজনীয় শিক্ষাগত 
যোগ্যতা-মান অষ্টম শ্রেণী পাস। কাজেই বিজেপি-প্রচারিত 
ফিলগুড ফ্যাক্টর অবশ্যই দেশেব প্রকৃত চিত্র নয । তবে একথাও 
সত্যি, দেশের সামনে একটা পরিবর্তনের সূচনা অবশ্যই 
ইতিবাচক ক্ষেত্রে, আভাসিত হচ্ছে। সেটা সামাজিক -অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়গত ক্ষেত্রে তো বটেই এমন-কি 
গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী, স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে যা ভাবতবাসীর 
মনে কাটার মতো বিধে আছে সেই পাকিস্তান ও কাশ্মীর সমস্যা 
সম্পর্কেও সত্য। এনডিএ সরকাবের এখানেই সাফল্য। একটা 
বিরাট সম্ভাবনার দ্বার যেন অর্গলমুক্ত হয়েছে এবং এ কৃতিত্ব 
অবশ্যই এনডিএ সবকারের নেতা প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী 
বাজপেয়ীরই প্রাপ্য। বস্তুত, পণ্ডিত জওহবলাল নেহকর পরে 
গত দীর্ঘ কয়েক দশকে দেশে এমন একজন নেতাকে খুঁজে 


গাওয়া যায় নি যার ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর মনে এমন 
আস্থার ভাব সূচিত হয়েছে। পণ্ডিত নেহরুর সময় বিরোধী পক্ষে 
যোগ্য নেতার অভাব ছিল না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীব প্রবল 
ব্যক্তিত্বেব শাসনাধীনেও বিরোধীপক্ষে কযেকজন প্রবীণ যোগ্য 
নেতা ছিলেন। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীব পবাজয়ের পবে 
তাই দেশের হাল ধরার জন্য প্রবীণ নেতার অভাব হয় নি। কিন্তু 
আজ দেশের এমনই দুর্ভাগ্য ভটলবিহারী বাজপেয়ীর বিকল্প 
পাওয়া যাবে না। বিবোধী নেত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, 
“ওদের বাজপেয়ী ছাড়া আব কী আছে?” খুবই সত্যি কথা। 
অটলবিহারী বাজপেবীই জাতীয গণতান্ত্রিক মোর্চার তুকপেব 
তাস। নির্বাচনে জযলাভ করলে মোর্চা সরকার অটলবিহারী 
বাজপেযীর নেতৃত্বেই রামমন্দির-বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত 
দীৰ্ঘকালীন সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। পাকিস্তানের সঙ্গে 
একটা সম্মানজনক সম্প্রীতিব সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবেন 
এবং সর্বোপরি একটা স্থাযী সবকার দেশকে উপহার দিতে 
পাববেন, এমন প্রত্যাশাই দেশবাসীব মনে আজ জাগ্রত হয়েছে। 
এটাই ভারতবাসীব কাম্য । জাতীয় গণতাস্ত্িক মোর্চা তার নেতা 
অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে দেশবাসীর চোখ এই প্রত্যাশা 
পূরণেরই স্বপ্ন দেখিয়েছে 


জয়শ্রী 
কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর ৪নং ফর্মেব ৮নং ধাবা অনুযাষী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিযয প্রকাশিত হইল। 


প্রকাশের স্থান 
প্রকাশকাল 
প্রকাশক ও মুদ্রক 


১৫, মহেন্দ্র সরকাব স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২ 


মাসিক 

ববীন্দ্রনারায়ণ চৌধুবী, ভাবতীয 

৫/৮০, বিজয়গড়, কলকাতা-৭০০ ০৯২ 
বিজয়কুমার নাগ, ভারতীয় 

সি ৫৩, পঞ্চসায়র, কলকাতা-৭০০ ০৯৪ 

জয়শ্রী পত্রিকা ট্রাস্ট 

২০-এ প্রিল গোলাম মহম্মদ রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬ 


আমি রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিববণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। 
১৭. ০৩. ০৪ রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 
প্রকাশক 


সম্পাদক 





ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা 


শওকত ওসমান 


পঁচিশে মার্চ ১৯৭১। বেলা দশটা । মধুর ক্যান্টিনে দুই ছাত্রে 
তুমুল তর্ক বেধেছিল। রেশ তখনো চালু। ‘জেনে রেখো শেখ 
মুজিব শেষ পর্যন্ত আপস করবে।' 

“তাহলে চারিদিকে জনতার যে ঢল নেমেছে তা বঙ্গবন্ধুকে 
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । ওর নেতৃত্বের বিচারে তোমার আক্কেলের 
দৌড় বুঝা গেল!’ 

‘আরে মিয়া, বাঙ্গালি মধ্যবিত্তের মানসিকতা আমারও জানা 
আছে। ওদের আস্ফালন সব মুখেই ৷ কাল ২৪ মার্চ আওয়ামী 
লিগ নেতা ও প্রেসিডেন্টের আযাড্ভাইসারদের বৈঠক বসেছিল। 
আমি ভেতর থেকে খবর পেয়েছি। সব চাল মাৎ। আওয়ামী 
লিগের নেতারা টালবাহানা করছে।" 

তুমি ভেতরের খবব জানো । আমি বাইরের খবর জানি। 
এবারকার সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...” 

“আ-রে রাখো, মিয়া। শেখ মুজিব নস্য নিলে তোমাদের 
হাচি শুরু হয়। তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তোমাদের হাঁচি 
আর বন্ধ হয় না। হ্যাচ্চো. . হ্যাচ্চো.. ৷ এবারকার সংগ্রাম 
স্বাধীনতার সংগ্রাম...) 

“যুক্তির ধার তো ধারে না। গলাবাজি দিয়ে তা পূর্ণ করো। 
তোমাদের বলা দায়! চোখের সামনেই দেখবে কী ঘটে!” 

‘হ... বহুৎ দেখলাম। আর দ্যাহার সাধ নাই। মধ্যবিত্তের 
দৌড় আমার জানা আছে। 

“তুমি কী?’ 

“ব্যক্তিগতভাবে? মধ্যবিতু।' 

কোণঠাসা তার্কিক হঠাৎ চুপ, জওয়াব তৈরি করছিল মনে 
মনে? কিন্তু ক্যাম্টিনের ভেতর আরো বহুৎ ছাত্র হুড়মুড় করে 
ঢুকে নানা গোলমাল বাধিয়ে তলল। বিচিত্র ধবনের শব্দ পাক 
খায় চারিদিকে। সকলেই আড্ডা-পিয়াসী। সঙ্গে তৃষ্ণা চাযের। 
কাজেই “মধুদা মধুদা’ রব বাব বার এই শব্দের ' প্রান্তরে ঝলক 
দিয়ে এগোয় । 

তার্কিক দুজন তখনো রণে ভঙ্গ দেয় না। জোর চীৎকার 
শোনা যায়। “আড়াইশো কোটি টাকা পাকিস্তানী মিলিটারি 


৫৪২. 


বাদে: নিতেন বরা ত রনির নাখাকরে 
রসদ কে যোগাবে? আর তার জন্যে!” 

“তার জন্যে কী? 

“মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। যদি কোনো কাজের পেছনে 
নৈতিক সমর্থন না থাকে তাহলে তো আর এগিয়ে যাওয়া চলে 
না। তার জন্যে নানা ফাঁদ পাততে হয়। নৈতিক সমর্থন ছাড়া 
যে-কোনো দুদ্ধর্মের পরিণাম দ্রুত এগিয়ে যায়। ওই আড়াইশো 


কোটি ও আরো শোষণের জন্যে তাই তেইশ বছর কতো নসীহত- -" 


উপদেশ না শুনলাম। "সব মুসলমান ভাই ভাই"... প্রাদেশিকতা 
ইসলামে না-জায়েজ। লক্ষ্য কর, পবিত্র ইসলামের নাম নিতেও 
ওদের মুখে বাধে না। বাহার সালে ফতোয়া শোননি £ বাংলাভাষা 
আওড়ায়। দুর্নীতি অনেক সময় নীতির আলখাল্লা ধারণ করে 
মানুষের চোখে ধূলো দিতে। কিন্তু তেইশ বছর কেটে গেছে। 
ধোকা দেওয়া এখন আর এত সহজ নয়। যদি তা হত, বঙ্গবন্ধুর 
ডাকে এত মানুষ সাড়া দিত না!” 

“কিন্তু মধ্যবিত্ত শেষ পর্যন্ত" 

দ্বিতীয় জন বাক্য শেব করতে পারে না। কারণ, আশেপাশে 
আরো শ্রোতা দাড়িয়ে গেছে। প্রায় সকলের হাতে চায়ের কাপা। 
সে লজ্জা পেয়ে যায়, বোধহয় । অপরজন কিন্তু আরো কোপ 
চালিয়ে যায় জিভের সুবে। 

“নৈতিক সমর্থন ছাড়া কোনো কাজে কেউ এগোয় না। 
ইংরেজ রাজত্বের কথা ধরো। আমার আব্বা তো ইংরেজের 
গোলাম ছিলেন। তিনি বলতেন, দেশের স্বাধীনতাকামী কোনো 
ল জ্যান্ড অর্ডারের, আইন এবং শৃঙ্খলার । সমাজের মানসিক ও 
আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির জন্যে অবিশ্যি শান্তি শৃঙ্খলা দরকার! কিন্তু সেই 
শান্তি-শৃঙ্খলার ফল কারা ভোগ করবে, সে প্রশ্ন তুললেই তুমি 
দেশদ্রোহী । দেশের উন্নয়ন ও উন্নতির গতি-প্রকৃতির প্রশ্ন 
তুলতেই হয়। কারণ, কিসের জন্যে উন্নতি, কাব জন্যে উন্নতি £ 
এই প্রশ্ন ছাডা সব মানুষের সমর্থন মেলে না। বাংলাদেশ আমার 
দেশ। আমার নিজস্ব এক কাঠা জমিও নেই কোথাও মাথা 
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টিটি 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা 


গৌজার জন্যে, চাষেব জনো । তবু বাংলাদেশ তুমি বলবে আমার 
দেশ? এই গৌজামিল রক্ষা কবতে হয। তখনই আসে কবিব 
ভাষায় ‘ধর্মের আবরণে অধর্মের শাঠ্য দৃতিয়ালী ৷’ বর্তমানে 
আমাদের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাক!’ 

ক্যাম্টিনের ভেতর তখন আরো খণ্ড দলের নানা বহর এবং 
চীৎকারে সরগরম। তার্কিক দুজনে অস্বোয়াস্তি অনুভব করে। 
ক্যান্টিনের ভেতর পল্টন মাঠের পত্তন খুব শোভন নয় দু জনেই 
একই হলের অধিবাসী । চায়ের দাম মিটিয়ে এক সঙ্গে তারা 
বেবিয়ে গেল। কিন্তু তর্কেব প্রবাহ দুজনের সংলাপেব গণ্ডি ভেতব 
আটকে রইল। 

ক্যান্টিনের মালিক মধুর এমন সব দৃশ্যের সঙ্গে পরিচয় নতুন 
নয়। মাঝে মাঝে তার চাষের কাপ “ফ্লাইং সসার' হয়ে গেছে। 
তাও তার মনে পড়ে বৈকি! কিন্ত সে কী সব তলিয়ে দেখে? 
না।তার সময় কোথায় * খরিদ্দারের বায়না মেটানোই তার ধর্ম। 
ছাত্র-বন্ধুদের বায়নাক্কা শত রকমের । তেমন খরবদাবির জন্যেই 
যেন তাঁর পৃথিবীতে আবিভাব। এই পৃথিবীব মতো তীর ক্যান্টিন। 
তার ভেতর নানা জীবনচিত্র, নানা স্ববিরোধিতার সহ-অবস্থানের 
জায়গায় অকুলান হয় না। ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ইসলামী 
ছাত্রশিবির-_ আরো যত ধরনেব ছাত্র প্রতিষ্ঠান আছে, সবাই 
তো এখানে এসে জোটে । তাদের হল্লা-বচসার হাউইয়ে আগুন 
দিতে পানির প্রয়োজন হয়-_ চায়ের পানি। ঈশ্বরের মতোই 
মধু নির্বিকার সরবরাহকারী ৷ মুসলিম লীগের দোর্দড প্রতাপের 
নিচেও সে ছিল। জাত-পাত নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে নি। 
বাঙালিদের মধ্যেই এমন স্ববিরোধের অবস্থান সম্ভব। পশ্চিম 
পাকিস্তানের কোথাও কোনো শিখ মধুর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান 


দখল করে আছে, একটা নজির কেউ দিতে পারবে না। তার - 


কারণ, মাটির এঁতিহ্যে ইতিহাসের ধারায। স্থানের সংকীর্ণতায় 
যেমন এক কামরার অধিবাসীদের ঠোকাঠুকি লাগে. মানসিক 
সংকীর্ণতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। উদার্য অর্জন করতে হয় মানুষ 
ও পৃথিবীর হদিস-সমন্বয়ে ! বাঙালির সেই এতিহ্য আছে বৈকি। 
তাই মধু মাটি আঁকড়ে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সে বে-মানান 
কিছু নয়। মুসলমানের মহরমের ঢোল বাজায় হিন্দু ঢুলী। 
তবু নিজের অভোসেব বাইরে মধু সেদিন এক ছাত্রকে 


শা আনমনা জিগ্যেস করে বসেছিল, "দাদা, আজ কিছু হবেনা তো? 


ছাত্রের জবাব, “কী হবে?’ 


‘গণ্ডগোল’ 

‘গণ্ডগোল তো চলছেই । গুয়োরের বাচ্চা টিক্কা খান পাকিং 
থেকে রোজ সৈন্য আনছে। তবে যতই গণ্ডগোল হোক, তোম 
কোনো গণ্ডগোল ছুঁতে পারবে না) 

“কেন দাদা?’ - 

তুমি ছাড়া যুক্তি-তর্ব, গলার জোর, হিম্মত যোগাবে ৫ 
সব. সব কিছুর গোড়ায় চা দূরকার। আর এক কাপ কড়া 
দিতে বলো, মধুদা ৷", * ৫ 

ছুত্ৰটি বোনের ভিতর কিন্ত ত 
পরিণাম কোন্‌ জটিলতার রাস্তা ধরে, জি 

Lj 
পঁচিশে মার্চ, ২৯ AS 

সাবাদিন শইৃমুয় নানা জপ ভবিষ্যৎ গে 
দেশকে কোথায় টেনে নিয়ে দুদিন পূর্বে সাধীনতা ঘোষি 
পেছনের সমর্থনের প্রবাহ জলীয় ছোঁযাচ থেকে জোয়া 
পরিণত । ডাক দিলেই মানুষ হাতের কাছে যা পায় তুলে নি 
দৌড়ায়। লাঠি বাঁশের না কাঠের, কাজে লাগবে, না লা 
না-_ এসব প্রশ্ন সামনে রাখে না। ছাত্ররা হলে কদিন থে 
ডামি রাইফেল নিযে প্যারেড করছে। যাত্রা করো, যাত্রা কা 
তরঙ্গ-কল্লোল উদ্বেলিত। এমন পরিবেশে কে-ই-বা 
থাকতে পারে? 

সূর্য অস্ত গিয়েছিল সেদিনও যথা নিয়মে। 

নগরে পথ-দীপ জ্বলে, তবু অন্ধকার থমকে থাকে 
জায়গায়। সরীসৃপেরা বেরিয়ে আসে রসদ সন্ধানে । আ. 
ভিডিয়ে ডিঙিয়ে তারা খোঁজে অন্ধকার, নিবিড় অন্ধকার চ 
ফেলাব সুবিধা হয়। শিকার সহজে ধরা পডে। 

শব্দের ধারাও সন্ধ্যার পর বদলে যায়। 

সারাদিন কত না জায়গা ফুঁড়ে মুদ্রিত হয়েছে : জয় বাং, 
মাত্র দুটি শব্দে দেশের সন্তানেরা তাদের বহু কালের হার! 
ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল ।কিস্ত আর স্রোগান কোনো দিক থে 
ভেসে আসেনা । গায়কেরা যে তবলার সুর বাধতে ব্যস্ত।তা 
ঠকঠাক শব্দ, কর্মতৎপরতাব মূর্ছনা দিকে দিকে ভাসমান। 

ব্যারিকেড গড়ো।' 

“খবর পাওয়া গেছে ওবা আযাটাক (হামলা) করবে।” 
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গড়ো ব্যারিকেড ৷' 

ইট-পাটকেল, ভাঙা ড্রাম, পুরাতন লোহা-লক্কড়েব গাদা, 
যা পারো আনো, বয়ে আনো।' 

হাত লাগাও, এসো হাত লাগাও!’ সম্মিলিত শ্রম যখন 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ে, তখন সভাতাব বনিয়াদ পত্তন হয ।আর 
সেই মেহনত যখন মানুষের বিরুদ্ধে খাড়া হয়, তখন সূত্রপাত 
ঘটে বর্ধরতার। বর্বরদের মোকাবিলায় মানুষকে মাঝে মাঝে 
বর্বরতার আশ্রয় নিতে হয়। আহ, কী নিষ্ঠুর প্রয়োজন! এমন 
প্রয়োজনেই বদ্ধপরিকর ঢাকা নগরী যেন শেষ সংকেতের 
অপেক্ষায় ছিল। সেই উন্মাদনার হিসাব-নিকাশ ছিল না। শত্রুর 
মারণ-ক্ষমতার পরিধি জরিপ করাব সময় কোথায় ? যাত্রা করো, 
যাত্রা করো, যাত্রীদল। 

বন্দরের কাল সমাপ্ত। 


রাত্রি নটার দিকে খবর পাওয়া গেল কুর্মিটোলা থেকে ট্যাঙ্ক 
বেরিয়ে আসছে। সীজোয়৷ বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় পজিশন 
নিতে ব্যস্ত। শহরে কত রকম গাড়িই তো চলে, বাস্তায মাঝে 
মাঝে পার্ক করে। সাঁজোযা গাড়িগুলোর গতি-প্রকৃতির মধো 
আলাদা কোনো মাহাত্ম্য ছিল না। 

আরো দুঘণ্টা পরে। 

রাত্রি এগারোটা। 

সাজোয়া গাড়ি আর স্থবির নয়। নড়াচড়া শুরু হয়েছিল। 
এই আগুনের আজ্দাহা সাপ গুধু ধ্বংস করে না, পোড়ায় না, 
মানুষের দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদেব উৎস হয়ে দীড়ায়। বিয়োগাস্ত 
শত শত নাটকের প্রম্পটার-_ নেপথা ভাষক হয়ে এগিয়ে যায় 
জলাজঙ্গল, জনপদের উপর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর এই তৈমুর 
লং। পা কিন্তু এর খোঁড়া নয। 

হঠাৎ আকাশ চকিত হয়ে উঠল। শব্দের তাড়নায় গাছের 
অভ্যাসে ।কিন্ত সময়ের চেতনা তারা হারিয়ে ফেলেছিল । পাখি 
ও জীবজস্ত জানত না কাল-রাত্রি শুরু হয়েছে। 

কাপতে লাগল গোটা শহর। _ 

যেদিকেতাকাও আগুনের হন্ধা। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে 
দাউ দাউ আগুন শুরু হয়েছে মর্টার-বর্ষণের ফলে। তার পূর্বে 
ফ্লোরিসিন বোমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নগরের আকাশ। 


ইউনিভার্সিটি এলাকা কী স্তব্ধ? 

না। 

এই এলাকা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদেব মশাল অনির্বাণ 
শিখাব উৎস রূপে জ্বলে উঠেছিল। পাকিস্তানী শাসকরা তা 
জানত। অনুয়ত দেশের ছাত্রদের দুর্ভাগ্য বিদ্যা-অর্জন শুধু তাদেব 
দৈনন্দিনতার মধ্যে পড়ে না, দেশের কথাও তাদেব ভাবতে হয। 
অপারগ । ইউনিভার্সিটি এলাকা শাসকদের কাছে ছিল বোলতার 
চাক বিশেষ। এই চাকে আগুন লাগাও। পোড়াও এই হলের 
আডঘ। চট 

হানাদার সৈনা ঝাপিয়ে পড়ল ফণা বিস্তাব মারফত। অগিময় 
তাদের ছোবল ত্রাস-সঞ্চারে পাকিস্তানী সৈন্যরা ফাযার করছিল 
কোনো লক্ষ্যবন্ত ঠিক না রেখে। মর্টারের শব্দ, মেশিনগানেৰ 
সূচনাবূপে গোটা এলাকায় আতঙ্কের টাদোয়! টেনে চলছিল । 
সলিমৃল্লা হল, জগন্নাথ হল, বোকেয়া হল-_ এক কথায় অন্যান্য 
যা তারা কোনোদিন কল্পনা করে নি। ক্যারিকুলামে এই পাঠেব 
জায়গা থাকে না। 

পাকিস্তানী সৈন্যরা আর নেপথ্য শব্দের উৎস নয়। নানা 
হাতিয়াবে সজ্জিত তারা হলেব ভিতরে ঢুকে পড়ল। সামনে 
ছাত্র পাও, টিগার টেপো। আব কোনো প্রশ্নের দবকার নেই। 
আর্তনাদ, গোঙানি, আর্তচিৎকাব-_ হোক তা মানুষের, তাব 
কোনো দাম দিও না। ঈমামেব নির্দেশ, হাম জমিন দেখনে মাংতা, 
আদমী নেহি। আমি মাটি দেখতে চাই। মানুষ না!” 

ইমাম!!! 


ইমাম গাজ্জালী-_-কুল্‌ বহমতুল্লিল আলামিন (সকলের উপব 
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আল্লার করুণা বর্ষিত হউক)-_ পুনর্বার আর্বিভূত হন আপনাবা। 
আপনাদের নামের পূর্বে ইমাম শব্দ ছিল মানবতার পরাকাষ্ঠার 
প্রতীক। আপনারা মানবকল্যাণের প্রচেষ্টায় যে-কোনো 
আত্মত্যাগে তৎপর ছিলেন। আর আজ নবাকার. নরাধম, 
জানোযারের আওলাদ, অকল্যাণের প্রতিমূর্তি ইমাম সেজে বসে 
এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে যার প্রতিষ্ঠার পিছনে মূল লক্ষ্য ছিল 
ইসলামি শাসন কায়েম করা-_ তারই কর্ণধার বনে যায়। 
মুনাফেকির চরম নজির পাওয়া গেল। 


৬ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা 


ৰ্‌ পঁচিশে মার্চের রাত্রে ইমাম নাম গ্রহণ করেছিলেন মিলিটাবি 


গভর্নর টিক্কা খান। সেই বাত্রের সমস্ত সংকেত-বাণী (কোড) 
আজ বাঙলাদেশের অনেকেরই জানা। বেতার মারফৎ যুদ্ধ 
পবিচালনা করছিলেন খান সাহেব। 

কোড-নাম ইমাম। , 

ইমামের অনুরাগীবা বোধ হয ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল 
ইউনিভার্সিটি এলাকায়। তাই বেদেবেগ নরহত্যার মাত্রা ঠিক 
রাখতে পারছিল না। অথবা, রাইফেলের নলের বসদ ফুবিয়ে 
আসছিল, তাই মিতব্যযী। 

সলিমুল্লাহ হলের কয়েকজন ছাত্রেব উপর তাবা গুলি চালাল 
না। 

হ্যান্ডস্‌আপ।' ' 

ছাত্রেরা আত্মসমর্পণেব কায়দায় উপরে হাত তুলে দাঁড়ায় 


দোতলা ও অন্যান্য কামরা থেকে জন এগারো ছাত্রকে তারা . 


নীচে হলের উঠানে এনে আবাব নির্দেশ দিলে, “লাইন আপ!’ 

কাতারে দাড়াও। 

কিন্তু তারা কাতারে দাড়াতে গেলে পাকিস্তানী জওয়ান বাধা 
দিলে, 'এসা নেহি!’ নতুন নির্দেশ, ‘ফাইল ইন!’ অর্থাৎ এক 
জনের পেছনে আর একজন দাঁড়াও । সেখানেও বাধা পড়ল। 
ফাক-ফাক দাড়ানো চলবে না। বরং ঘেষাঘেঁষি, পাশাপাশি । 

দাঁড়িয়ে পড়ল যথাবীতি এগারোজন ছাত্র । পাকিস্তানী সৈন্য 
তখন চিৎকার দিয়ে বললে, “শোনো বাঙালি কা বাচ্চালোগ। 
আওর আভি দেখো (বাঙালির বাচ্চাবা শোনো এবং এবার 
দ্যাখো)! 

কী দেখবে তারা £ এগারোজনের মনে এই প্রশ্ন চকিতে উঁকি 
মেরেছিল বৈকি। 

হাঁক-ফুকার জওয়ানটা চীৎকার দিয়ে উঠল, 'আওর দেখো 
পাঞ্জাবি গোলিকা তেজ ক্যাযসা (এখন পাঞ্জাবি গুলির কী তেজ 
দ্যাখো)। দেখো এক গোলি মে কেৎনা চিড়িরা গিরতা (দ্যাখো 
এক গুলিতে কটা পাখি পড়ে) ৷” 
গিয়ে এক সিপাই ট্রিগারে টিপ দিলে। ছাত্রদের একজনও আর 
খাড়া রইল না। 


সন্ধ্যার পূর্বে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের জওয়ানেরা গুজব 
শুনেছিল রাত্রে তাদের উপর মিলিটারিরা হামলা চালাবে। 
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তেইশে মার্চ বাঙলাদেশেব স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। এই 
তারিখও এদেশের অধিবাসীদের কাছে স্মারণীয় দিন। পূর্ব 
পাকিস্তানের মৃত্যু এবং বাংলাদেশের জন্ম তো এক সূত্রে বাধা ৷ 
এই ভূখণ্ড কোনোদিন স্বাধীন ছিল না। মোগল-পাঠানেবা বিদেশী। 
তৎপূর্বে সেন-পাল রাজারাও ছিল বহিরাগত । ইংবাজের পবিচয 
সকলেব জানা । তারপর সর্বের্সঝ হযে বসল ইসলামের ঝাণডার 
আবরণে মোড়া, নামে মুসলমান আর-এক শ্রেণীর শোষক, 
যাদেব আর যা-ই বলা যাক, অন্তত এদেশের মাটির সন্তান বলা 
চলে না। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আপামর জনসাধাবণের নিকট 
সেই চেতনার সংবাদটুকু পৌছে দিযেছিল। তার 'বঙ্গবন্ধু শিরোপা 
অমূলক কিছু য়। 


রমনা কালীবাড়িব বুকে আশ্রয়সন্ধানীবা ভূল করেছিল। যাবা 
নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখে না বা অধার্মিক-_ তারা অপরের 
ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে অক্ষম। 

রমনা মাঠের উত্তর দিক থেকে প্রথম মর্টারেব শেল এসে 
পড়ল কালীবাড়ির উপব। তার পর ঝাকে ঝাকে গুলি। 

আর্ত নরনারীর অসহলায় ব্যাকুলতা । সাক্ষী ছিল তারা স্বয়ং। 
অনেকের তেমন সৌভাগ্যও হয় নি। কারণ -ধসে-পড়া 
দেওয়ালেব মধ্যেই তাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 

আল্লা, ঈশ্খর অসহায়ের আশ্রয়। মন্দিরেব ভেতর 
আশ্রিতজনেরা হয়তো বাঁচার আশা কেউ পবিত্যাগ করে নি। 
বিপদ আসে। কিন্ত ঈশ্বরের কৃপায় তা চলে যায় আর পবিত্র 
মন্দিরের মধ্যে প্রবল পরাক্রম নরঘাতকও পাপাচারী অন্তরের 
সকল সমর্থন পায় না। 

সেই রাত্রে তারা হিসাবে ভুল করেছিল। 

মানত শুধতে এসেছিল গ্রাম থেকে একটি পরিবার ৷ সঙ্গে 
গ্রামের দশ-বারোজন লোক। শহর দেখার লোভ ছিল অনেকের। 
নচেৎ একটা মানত শোধেব জন্যে অমন কাফেলার প্রয়োজন 
হয নী। মন্দিরে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়, হোটেলের খরচ 
বাঁচে। তা গ্রাম্য পরিবারের জন্যে কম কথা নয়। কিন্তু তাদের 
ইহকালের হিসেব শেষ হয়ে আসছে, তারা জানত না। 
পরিবারের সাতজন মাত্র বেঁচে গিয়েছিল আশ্চর্যজনকভাবে। 
ভাঙা দেওয়ালেব ভ্ুপে ঢাকা পড়ে গেলেও তাদের শরীর 
মারাত্মক তেমন আঘাত লাগে নি। তাদের মুখেই পরবর্তীকালে 
শোনা গিয়েছিল কালরাত্রির কাহিনী। পাকিস্তানী সৈন্যরা দু'তিনটি 
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মর্টার মেরে পরে বাইরে থেকে ভেতবে ঢোকে । তখন তাদের 
সামনে যা কিছু জীবন্ত চোখে পড়ে, তারই উপর গুলি চালায়। 
সেখানে বিরতি ছিল না। তারপর মর্টাব মেরে মেরে সমস্ত কালী 
তার পূর্ণ হিসাব পাওয়া যায় নি। অনুমান দুশো জন হবে। 
এক বিশেষ চিহ্ন। চারিদিকে সেগুন, জারুল, লিচু ও অন্যান্য 
গাছের বেষ্টনী । মাঝখানে ফাকা মাঠ । মাঠের মধ্যে এই মন্দির। 
তার আকাশমুখী ত্রিশুল-চুড়া যেন অনস্তেব ইশারা । নীচে 
গাছপালার আচ্ছাদনে মন্দিবের অবয়ব আর এক শোভা ধরে 
থাকত। বায়ুসেবী বৈকালিক বহু পথিকের ক্লান্ত চোখ এইখানে 
হঠাৎ বিশ্রাম পেত বৈকি। নানা ধতুর অঙ্গ ঘিরে এই এলাকার 
দৃশ্য পরিবর্তন ঘটত, শহরের অধিবাসীর তা জানে । বর্ষার সন্ধ্যাব 
মেঘের টাদোয়া ঢাকা এই মাঠে ছায়ার জপ সেজে মন্দিরের 
ভিটে শিল্পীর স্মৃতিচর পটে পরিণত হত। পাকিস্তানী সৈন্যেরা 
তা জানত না।কিন্তু তাদের আক্রোশ ছিল অবাধ্য পূর্ব পাকিস্তানী 
প্রজাদের উপর । ইট-পাথব-গাছপালা তার মধ্যে আটক পড়ার 
কথা নয়। মন্দিরের উপর তাদের হন্যেমির ব্যাখ্যা কোথায়? 
সভ্য মানুষের প্রতীকের সংখ্যা লাগে বছ। জাতীয পতাকাও 
একটি বিশেষ মর্যাদা অধিকার করে বাখে। তা ছাড়া নানা অসংখ্য 
ছোটোখাটো দরকার হয়। ভাষা সংখ্যা প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু 
নয়। কিন্তু বর্বর মাত্র অল্প কয়েকটির মধ্যে বসবাস করে এবং 
দেখলে বিরূপ হয়। এবং এই বিরূপতা খুব সহজে অঙ্গ পণ্ড- 
প্রবৃত্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যায । পাকিস্তান সৃষ্টির উপায হিসাবে 
বর্ণবিদ্বেষ ছিল একটি বিশেষ উপাদান। সামাজিক, আর্থ- 
রাজনৈতিক, এতিহাসিক সব উপাদান প্রা কানা হযে গিয়েছিল 
ওই উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাহনের নিকট । ঈশ্বরের ঘর অর্থাৎ ধর্মের 
মন্দিব যদি সৈন্যদের বর্বব কবে তোলে, তা বিচিত্র কিছু নয় এই 
ক্ষেত্রে। আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয়-দফা 
আন্দোলন হিন্দুদের কারসাজি, প্রতিবেশী ভাবতবর্ষের 
যোগসাজস-উক্কানি__ এমন প্রচারণার অন্ত ছিল না, মাসের- 
পর-মাস জুড়ে। সাধাবণ পাকিস্তানী সৈন্যরা প্রচারণাব খপ্পরে 
উন্মত্ত হয়ে উঠবে, তা অস্বাভাবিক কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয। 

রমনা মাঠের এককোণে হাইকোর্টের চৌহদ্দি সংলগ্ন শেবে 
বাংলা ফজলুল হকের মাজার 
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অনন্ত শয্যায় শাযিত জনের ঘৃম কি এত আর্তনাদ, মারণাস্ত্রের 
বিকট শব্দে অটুট ছিল? হয়তো এই বণতাণ্ডব দেখছিলেন তিনি। 
তিনিও কী আর্তনাদ কবে ওঠেন নি? হয়তো পরপারের অন্ধকার 
অস্পষ্ট অশ্রুত তীর কণ্ঠস্বর চিরাচবিত জলদমন্দ্ে ফেটে পড়ছিল, 
“বাঙলার মুসলমান, আমি প্রথমে পাকিস্তান আন্দোলনের 
বিরোধিতা করেছিলাম । আমার কথা তোমাদের কানে গেল না। 
উদ্বাপন কবলাম। নসীবের ফের। কোটি কোটি উদ্মাদের সঙ্গে 
আমি আর কী ভাবে বাস করব? তার একমাত্র উপায় ছিল 
উন্মাদেব ভান করা নিজের মানসিক সুস্থতা রক্ষার জন্যে তোমব৷ 
জানো, বেশি দিল গেল না, আমি আবার জিন্না তথা পাকিস্তানের 
বিবোধিতা করলাম। উন্মাদের ভান বেশি দিন রক্ষা করা চলে 
না। প্রথম থেকেই আমার মনে খটকা লেগেছিল। আজ 
প্রায়শ্চিত্ত কর। হিন্দু-মুসলমান বর্ণবিদ্বেষ পুঁজি করে পাকিস্তান 
. মুব্যযুগীয় অন্ধকার ক্রমশ গভীবতাব আশ্রয় খুঁজছিল। 
বাংলার বাঘ নীবর হয়ে গিষেছিলেন। প্রায়শ্চিন্তের প্রবাহ অক্ষুণ্ন 
রইল। 
বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা মাঝে মাঝে নীরবতাব অতলে তলিয়ে যায়। 
মনে হয়, বণতাণ্ডব থেমে গেছে। পাকিস্তানী সৈন্যরা আবার 
স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের আস্বাদ ফিরে পেষেছে। কিন্ত কান্না, 


আর্তনাদের ক্ষমতাও এক-এক সময় মজলুমেব দেহে থাকে 


না. তখনকার স্তব্ূতা কী সতাই ত্তন্ধতা? 

বিশ্ববিদ্যালযে কিছু বেয়াড়া শিক্ষক ছিল। তাদেব শায়েন্তা 
কবা অবিশা দরকার। শাসকদের নথিপত্রে তাদেব নাম আগে 
থেকেই বাছাই কবা ছিল! সব অধ্যাপকদের তাবা হত্যা কবে 
নি। ইতিহাসে তা-ই ঘটে। অধ্যাপন্ষ অর্থাৎ শিক্ষক। মানব- 
সমাজে অজ্ঞানতা দূব করা তাঁদের ব্রত। কিন্তু ক্রান্তিকালে এক 
ধরনেব শিক্ষকতার পেশা-নামধারী আবর্জনা গজায় যাদেব প্রধান 
কাজ, আমাব এক প্রবীণ সাংবাদিক লেখক-বদ্ধুর ভাষায়, মুর্খতার 
সম্প্রসাবণ। শাসকগ্রোষ্ঠীব এই দালালেরা আজ্ঞানতার অন্ধকাবকে 
তখন আঁকড়ে ধরে। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, পবিত্র পেশাব 
সারথিগণ কি কবে এমন জঘন্য হীনতাব মধ্যে নিজেদের বিসর্জন 
দেন? তার জবাব সহজ । জ্ঞান তথা সতোর দিকে তখন তাদের 
আব দৃষ্টি থাকে না, মানুষেব সুখ-দুঃখে তারা আর অংশীদার 
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থাকে না। মানুষের লোকালয ছেড়ে তাবা তখন জ্ঞানেব সাধনা 
করে, যদি নিতান্তই করে। তাদের দৃষ্টি চলে যায তখন হালুয়া- 
রুটির দিকে, ইহজাগতিক আরাম আয়েশের পানে । শিক্ষকতা 
তাদের খোলস। অথবা বলতে পাবেন, শিক্ষকের, অধ্যাপকের 
মুখোশ তারা পরিধান করে। আসলে তারা অন্ধকারের তপস্বী, 
মূর্খতার সুডং-বিহরী | শোষক-জালেমের সঙ্গে এদের আত্মীয়তার 
বন্ধন সহজেই গড়ে ওঠে হালুয়া-রুটির লোভে। ভণ্ডামির নানা 
রূপ আছে। তা যে কোনো পেশার লোকই গ্রহণ করতে পারে, 
যদি কর্তব্যের বাইরে তাব চোখ থাকে, স্রেফ নিজের স্বার্থের 
উপর, নিজের শ্রেণীর স্বার্থের উপর । শিক্ষকের পদ-মর্ধাদার 
বিচার শুধু সেই মাপকাঠির দিকে চোখ না রাখলে, আপনি আমি 
যে কেউ বিভ্রান্ত হব। বাত্রির অন্ধকারেই সরীসৃপেবা বিচবণ 
করে। পঁচিশে মার্চের দিনে নয়, রাত্রেই তাই তাদের হামলা শুরু 
হয়। 


অধ্যাপক জ্যোৰ্তিময় গুহঠাকুরতার দরজায় বুটের পদাঘাত। 
দরজা খুলে দিয়েছিলেন তিনি। সন্ত্রস্ত, শংকিত হওয়া অস্বাভাবিক 
কিছু নয়। কিন্তু তিনি অধ্যাপক, আত্মসম্মান সম্পর্কে সদা- 
সচেতন। এই জন্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে বেশি দিন থাকতে 
পারেন নি। গ্রুপের সঙ্গে থাকা প্রয়োজন হয, প্র্যাকটিক্যাল 
রাজনীতির মধ্যে অত ধৈর্য রাখাব সময় কোথায় £ সেদিক থেকে 
গুহঠাকুরতা রাজনীতির লোক ছিলেন না। স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও 
মেয়ে দোলা, পরিবারের তারা তিনজন। সাংসারিক ঝামেলা 
কম। অধ্যাপক জ্ঞানচর্চার যে সময় পেতেন, তার সদ্ব্যবহার 
করতেন। পাকিস্তানে তিনি দ্বিতীয় না তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক 
এ নিয়েও তাঁর কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। তিনি তেমনই হিন্দু 
ছিলেন, ছিলেন কবি নজরুল যেমন মা কালীর বন্দনা বা জগগ্ধাত্রী 
পূজার গান লিখেও মুসলমান-__ যদিও হেন কর্ম শরিয়তে 
“বেদাৎ” এবং শক্ত গুনাহ্‌। নৃতত্বের বৈজ্ঞানিক আলোকে 
ঠাকুরতা হিন্দু দেবদেবীর শ্রাদ্ধ করতেন। সুতরাং তার পক্ষে 
হিন্দুত্ব কোনো পরাকাষ্ঠার পতাকা নয়। সৈনিকদের সঙ্গে 
কথাবার্তার সময় তিনি নামের পূর্বে জন, লরেন্স বা রবার্ট যোগ 
করে দেশী ধ্রিস্টানরূপে আত্মপরিচয় দিতে পারতেন। হয়তো 
ফন্দির পরিণামে, তার প্রাণ বেঁচে যেত। কিন্তু মিথোর বনিয়াদে 
প্রতিষ্ঠিত জুলুমের সম্মুখে গুহঠাকুরতা ভূলে যান নি তিনি 
জ্ঞানের পূজারী অধ্যাপনাব পেশায় প্রতিষ্ঠিত। সেই মুহূর্তে 


নিজেব নাম এবং পেশার সার্থকতা রক্ষায় তিনি সত্যি জ্যোতির্ময় 
হয়ে উঠেছিলেন। আত্মপরিচষের উপর তিনি কোনো আবরণ 
দিলেন না, কোনো আচ্ছাদন দিলেন না। তিনি পাকিস্তানের 
নাগরিক । অবিশ্যি। এবং ধর্মে হিন্দু। অবিশ্যি। নিবপরাধ জবাব। 
তবে নির্মম। তাই প্রতি-জবাব দিয়েছিল হানাদার জওয়ান 
বন্দুকের ভাষায়। 
পড়লেন। 

অধ্যাপনা পেশার গাযে বর্তমানে শত কুষ্ঠরোগের দাগ। 
জ্যোতির্যয়ের ঝলক অজ্ঞানতাব তিমিরান্ধ এই দেশে বহুকাল 
পথদর্শী তীব্র প্রভা, দৃষ্টান্তবূপে বিবাজ করবে। 


এয়ারপোর্টের কাছে। 

হঠাৎ কোথা থেকে চাব-পাঁচটা গক বেরিয়ে এসেছিল! 
সবাই টৌ-চা জোর দৌড় মাবছে। গরুগুলো নিযে কী করা যায়? 
ধরতে পারলে মেবে একটা মোচ্ছব হতে পারে। কিন্তু জ্যান্ত 
ধরা দায়। কোনো দিকে তাড়িয়ে কোণঠাসা করতে পারলে 
একটা ব্যবস্থা হতে পারে। তা-ও ফ্যাসাদ। দড়ি দরকাব। কিন্তু 
আতঙ্কিত গরুগুলো যেভাবে দৌড়ায়, কাছে যাওয়া তো বিপদ। 
একটা উপায় আছে। পাযে গুলি তো নিশান মতো হওয়া চাই। 
পেটে লাগলে তো মরে যাবে। হারাম হয়ে যাবে গোস্ত । তা 
হলে সব মেহনত বরবাদ। জবাই করাও এক হাঙ্গামা। 

সাঁজোযা গাড়ির উপর থেকে দু'জন জওয়ান নেমে পড়ে 
হে-ই হে-ই করতে লাগল। পাকিস্তানী সৈন্য রাখাল বনে গেছে। 
ইজ্জতে লাগার কথা। এমন তাগড়া বয়েল (গেক) এই ভুখা- 


- নাঙ্গা পূর্ব পাকিস্তানে কম দেখা যায ।কিন্তু মানুষ ধরা তো সহজ। 
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তার ব্যবস্থা করছে তারা রাত দশটা থেকে । সেখানে ধরতে হয় 
না। হাতিয়ার চালালে শত খণ্ডে পবিণত শিকার । কিন্তু এই 
শিকার নিয়ে ফ্যাসাদ। এগুলো আস্ত রাখতে হবে। 

শলা-পরামর্শ চলছিল । যখন সীজোয়া গাড়ি থামে, গরুগুলো 
যেন টের পায়, থেমে যায় । কিন্তু গাড়ি চললেই তাদের দৌড়ের 
গতি আর থামে না। ধরতে পারলে ব্যারাকে গোস্ত খাওয়া যেত 
ক'দিন পেট ভরে। পূর্ব পাকিস্তানের গরুগুলো নেহাৎ গরু । 
আইন-কানুন জানে না, সিপাইদের মানে না! 

গরু বনাম হানাদার অর্থাৎ টিক্কা খানের লেলানো কুকুর। 


জয়শ্রী চ্ছ ফান্মুন ১৪১০ | 
Y 7 be 
কন্ট্রোল॥ হ্যালো নাইনটিনাইন... লাইনে থাকো... কোনো “ 


আক্কেলের লড়াই চলল কিছুক্ষণ জানোযার বনাম জওয়ানে। 


রাস্তায কোনো মানুষ নেই। মাশরেকী (পূর্ব) পাকিস্তান এক. 


জায়গা বটে ! ওবা যে মুসলমান নয, আধা-মুসলমান, তা ওদের 
গরুর আচরণে বোঝা যায, আদব-কায়দা জানে না। 


তিনটে গরু এক গলিব ভেতর দিয়ে ছুটে পালাল। গুলি ' 


করল না জওয়ান। আরো দুটো বাকী! সহজে বাগে আনা হয়তো 
সহজ হবে। কিন্ত ওদের ধাবণা অমূলক। পোষা গরু যখন বুনো 
, স্বভাব পায়, তার চাল-চলন ধরতে পারা কঠিন। 
- সীজোয়া গাড়ি চলছে, দৌড়াচ্ছে যথারীতি । 
শেষে ফয়সালা হয়ে গেল। 
হঠাৎ ইমামের কথা ওদের বোধ হয় মনে পড়েছিল। টিকা 
খাঁ বলেছে, “হাম জমিন দেখনে মাংতা, আদমী নেহি (আমি 
জমিন দেখতে চাই, মানুষ না)।” 
গরুগুলো তো মানুষ নয়। কিন্তু পনেরো-বিশ মিনিট যে 
খেল্‌ দেখালে তা দেখে ত মনে হয়... এগুলো মানুষ ছাড়া আর 
কি? এমন চিন্তা জেগেছিল বৈকি ওদের মনে। 
তবে এক জওয়ানের লজিক সব ছাপিয়ে গেল। সে বললে 
যে গরুণুলো চমৎকার গাই। নিশ্চয়ই ভালো দুধ দেয়। এই দুধ 
খেয়ে-খেয়ে বাগ্লিদেব হিম্মত বেড়েছে। আস্পর্ধা বেড়েছে। 
অনা গরুণ্ডলো যেতে দেওয়া উচিত হয় নি। তাছাড়া গরু আর 
মানুষ এদেশে কোনো তখাৎ নেই। 
মোক্ষম যুক্তি । 
স্টাটেজ্ি ঠিক হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে গরু 
দুটো ছিন্প-ভিন্ন আড়ী, পথের উপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে 
শেষ হাম্বা স্বরে চীৎকার দিয়ে উঠল। 


রাত্রি এগিয়ে যায়। 

কালের মতোই হানাদারেরা চঞ্চল। তাদের গতিবিধি 
বাতাসও লিখে রাখে। 

সেই রাত্রে বিভিন্ন এলাকার সৈন্যদলের পরস্পরের মধ্যে 
যে বাক-বিনিময় হয়েছিল, তা থেকে আন্দাজ করা যায় তাদের 
জিঘাংসার রূপ কেতাবের বাযুপট মিথো কোনো শব্দ যোজনা 
করে না। সঙ্কেত-বাণীর মর্মোদ্ধার আজ জানা হয়ে গেছে। 
জবাব ভেসে যায় ঢাকা-নগরীর এক এলাকা থেকে আর এক 
এলাকায়। সংখ্যাগুলো বিভিন্ন মিলিটারি ইউনিটের । 


খবর নেই। ইউনিভার্সিটি এলাকায় এখনো যুদ্ধ চলছে। ওভার । 

সাতাত্তর। অষ্টআশির কাছ থেকে শেষ খবব... বেশ এগিয়ে 
যাচ্ছে। সামনে অনেক ঘববাড়ি একটার-পর-একটা মিশ্মার 
করতে হচ্ছে। ওভার! 

কম্টোল। সাতাত্তর-_ তাকে বলো যে বড়ো ভাইয়েরা জলদি 
তার কাছে যাবে। তখন বাড়িগুলো ধূলিসাৎ করার জন্যে কাজে 
লাগতে পারবে। এবারে অনাদিকে_- মনে হচ্ছে লিয়াকত ও 
ইকবাল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠিক বলছি তো? ওভার। 

এখানে বড় ভাই মানে আর্টিলারি বাহিনী । গোলন্দাজ 
বাহিনী। লিয়াকত ও ইকবাল অর্থ দুটি হল। সাতাত্তর। কাজ 
শেষ কারার সংবাদ এখনও মেলে নি। তবে ও-দুটোর 
মোকাবিলায় ওরা খুব খুশি। ওভার। 

কন্টোল। খুব খুশির খকর। ওভার ৷... 


কন্টোল। (অষ্টআশির প্রতি) ইমাম এখন ছাব্বিশ নম্বরের সঙ্গে । 
যদি তোমাদের আর কোনো সাহায্য লাগে তা হলে ওকে তোমরা 
জানাতে পারো। 

বল্সারদের সম্পর্কে বলছি। ওরা রওয়ানা হয়ে গেছে। সকাল 
হওয়ার পূর্বেই সামনে যা বাধা চুরমার করার কাজে জলদি 
তোমাদের মদৎ দিতে পারবে। ওভার... 

এখানে বক্সার মানে মুষ্টিযোদ্ধা নয়। মিলিটারির বাড়ি-ঘর 


_ দোর ধুলিসাৎ করার ইউনিটের কোড-নাম দিয়েছিল বল্সার। 
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প্রতিটি ছাত্রাবাসের দিকে মিলিটারিদের নজর ছিল কড়া। 
কারণ পুনরুক্তি নিষ্প্রোয়জন। লিয়াকত বা ইকবাল নয় শুধু, 
জগন্নাথ হলের উপর দিয়ে মৃত্যুর তাণ্ডব নেচে যায় আরো প্রচণ্ড 
নৃশংসতা-সহ। পয়লা চোট সামনে-__ যারা সম্মুখে পড়েছে 
তারাই গুলির নির্মম আঘাতে লুটিয়ে পড়েছে। এক পর্যায়ে 
মিলিটারিদের সিদ্ধান্ত একটু সবে যায়। 

বেতারের পটে ধরা পড়ে কয়েকটি কথা । সেখানে সাতাত্তর 
ছাবিবশ নম্বর ইউনিটকে বলছে : “মারঘোরে জানিয়েছে যে, 
ইমামের নির্দেশ, সকাল হওয়ার পূর্বেই সব লাশ সরিয়ে ফেলতে 
হবে। একথা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয় যেন। 
ওভার।” 


নু 


es 
মারঘোরে অর্থাৎ আডজুট্যাম্ট। হানাদার বাহিনী জগন্নাথ 


হলে এক পর্যায়ে হত্যা থামিয়ে দেয়, বোধ হয়, পূর্বোক্ত 
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প্র 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা 


নির্দেশের পবিপ্রেক্ষিতে। লাশ তো একটা দুটো নয়, শত শত। 
এগুলো মাটির তলায় পুঁতে ফেলতেও তো এক জায়গায় বয়ে 
নিয়ে যাওয়া দরকার। কেউ জীবিত না থাকলে, লাশ বইবে 
কে? 

কালরাত্রির অন্ধকার সাঁতারে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে 


' গিয়েছিল জগন্নাথ হলের ছাত্র কালীরগ্রন শীল। তার এই 


পুনর্জম্মের কাহিনী, মৃত্যুর মুখোমুখি-ফেরত কালীরঞ্জনের মুখ- 
জবানি শুনুন। 4... দু-তিনজন করে আমারা একটা লাশ বহন 
করছিলাম । কোনো জায়গায় বসলে বা হাঁটলে মিলিটারি গুলি 
করার জন্যে তেড়ে আসছিল |... কত লাশ যে বহন করেছি ঠিক 
মনে নেই... আমাদের আগে যাবা লাশ নিয়ে পৌছেছিল তাদের 
দাঁড় করিয়েছে। তাদের মধ্যে একজন খুব জোরে জোরে 
কোরানের আয়াত পড়ছিল। ছেলেটি জগন্নাথ কলেজেব ছাত্র । 
কিশোরগঞ্জ বাড়ি। আগের দিন বিকেলে এক বন্ধুসহ এসে 
উঠেছিল তার হলের এক হিন্দু বন্ধুর কমে। গুলি কবলে তাদের 
এনেছি। ... সামনে ডা. (গোবিন্দ দেবের লাশটি দেখে বলল, 
“দেব-কেও মেরেছে। তবে আমাদের আর মরতে ভয় কী? 
কিভাবে আমি দেবের লাশের পশ্চিম পাশ ঘেঁষে সুনীলের লাশ- 
সহ শুয়ে পড়লাম, বলতে পারব না।” | 

সুনীল ছিলেন জগন্নাথ হলের দাবওয়ান। মৃতজনের ভিড়ে 
লাশরূপে পরিত্যক্ত কালীর পুনর্জীবন প্রাপ্তির মতো এমন আরো 
দু-একজন দৈবক্ৰমে সেদিন রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল বৈকি। 

বেতারের এক পট থকে সেই রাতে অন্যান্য পটে শব্দচিত্র 
ফুটে ওঠে। 

কন্টোল। হ্যালো, একচল্লিশ... যোলো.. অষ্টআশি-_ 
তোমরা খবর পেয়েছে? ওভার । হ্যালো অষ্টআশি-_ একচল্লিশ 
যে খবর পরে দিল তা কী পেয়েছ? 

অষ্টআশির প্রতি। হ্যা, সেগুলো সরাবার ব্যবস্থা করেছি। 
তুমি স্থানীয় ‘লেবার’ ব্যবহার করে সেগুলো সদর জায়গা থেকে 
সরিয়ে ফেল। ওভার ৷... 

একচল্লিশের প্রতি ৷... যে-সব মহিলাদের তুমি জানো তাদের 
কাছে যেতে পরো । আর যে-সব সিরিয়াস লোকদের আমাদের 
দরকার তাদের একটা লিষ্টি বানাও... ওভাব। 

অস্টআশির প্রতি। ভালোই করেছ। ইউনিভার্সিটিতে যারা 


নিহত হয়েছে তাদের আনুমানিক সংখ্যা কত হতে পারে, তোমার 


মনে হয়? তোমার আন্দাজ-মতো যা হয়, তা-ই বলো। নিহত 
বা জখম কি ধৃত লোকেব সংখ্যা কত? একটা মোটামুটি হিসেব 
দাও । ওভার । - 

অষ্টআশি থেকে। অপেক্ষা করুন। প্রা তিনশো। ওভার। 

অষ্টআশির প্রতি। বেশ কবেছ। তিনশো নিহত? কেউ কী 
জখম হয়েছে বা ধরা পড়েছে? ওভার। 

অষ্টআশি থেকে । আমি কেবল একটা জিনিসেই বিশ্বাস 
রাখি__ তিনশো নিহত। ওভার! 

অষ্টআশির প্রতি । হ্যা, আমিও তোমার সঙ্গে একমত, ওটাই 
সহজ কাজ... না কিছু জিগ্যেস করা হচ্ছে না। তোমার কোনো 
কিছু আব বুঝিয়ে বলার দরকার নেই । আমি আবার বলছি, বহুৎ 
আচ্ছা কাম কিয়া। এই এলাকায় এমন তোফা কাজ কবার জন্যে 





_ তোমার জওয়ান এবং প্রিয় সঙ্গীদের বহুৎ মোবারকবাদ। আমি 
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বহুৎ খুশি! ওভার । 

উপরোক্ত ‘(থেকে এবং ‘প্রতি শব্দ দুশট লক্ষণীয়! হানাদার 
সৈন্যদের বাক-বিনিময় থেকে অনুমান করা যায, বর্বরতার কোন্‌ 
পর্যায়ে পৌছুলে নরঘাতকেরা অমন খোশালাপ চালাতে পাবে। 


কত রাত্রি তখন? 

- এই প্রশ্নের জবাব ঢাকা নগরীর বেসামরিক অধিবাসী সেদিন 
দিতে পারত না। শুধু শেখ মুজিবের আওয়ামী লিগপস্থী হলে 
একজন অপরাধী হবে শাসকদের আইনের চোখে, তা তো নয়। 
বাঙালি মাত্রেই সেদিন অপরাধী। নচেৎ পাইকারী গণহত্যা 
সভ্যতার আর কেনো মাপকাঠি দিয়ে শুরু হতে পারে? 

সকল পরিজন-সহ মধু তাব কোয়ার্টারে সেই রাত্রে পবম 
করুণাময়কে মনে মনে ডাকছিল বৈকি। হিন্দু পরিবারের জন্ম । 
মধুর ভা সামাজিক পরিচয়। কিন্তু আন্তরিক পরিচয়ে মধু তো 
বাঙালি-_ বাঙলা-জননীর সন্তান। তাই নিজের ভেতর থেকেও 
তার কাছে অন্য ধর্মাবলম্বীরা কেউ অনাত্মীয় নয়। মধুর ক্যান্টিন 
তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চা-খানা নয়-__ একটি 
ইনস্ট্ট্যিশান। নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিক্রমপূব পবগণা-আগত 
শ্রীপুর গ্রামের শ্রীমধু দে গড়ে তুলেছিল তৃষ্ণাহর এই পানশালার 
এঁতিহ্য। ধর্মের আল্খাল্লা তার কাছে মনুষ্যত্বের কোনো নিদর্শন 
নব। 

ক্যান্টিন বন্ধ করে সকাল-সকাল বাড়ি ফিবেছিল মধু দে 
অগণন ছাত্রের সে তো মধুদা-_ মধু দাদা। অগ্রজের স্মেহও 
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অঢেল। শূন্য-পকেট কতজন নির্দ্বিধায় এখানে খেষে গেছে। 
বেরুনোর সময় শুধু সামান্য উচ্চারণ. “মধুদা, মালক্ক্্ী-1” 
অনেককে তাও সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে হোত না। শুধু পকেটের 
ভেতর হাত ঢুকিযে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে বাকীটুকু সম্পন্ন করত। 
হৃষ্টপৃষ্ট কি. নধরকান্তি কৃষ্ণবং মধু দে রাশভারী গাস্তীর্যের তলায় 
নিশ্চয় স্নেহের উৎপাত বইবার মতো শান্ত সামুদ্রিক প্রশান্তি 
অর্জন করেছিল। তার জনপ্রিয়তা শস্তা সামাজিকতা কিছু নয়। 

দোতলা কোয়ার্টাবে ওদেব গোটা পরিবার এক কামরায় 
জড়ো হয়েছিল। বাইরে হিংস্রাতার তাণ্ডব, গুলিগোলার গর্জনে 
শঙ্কিত সকলে। দোতলায় উঠে এসে হামলা চালানোর সুযোগ 
কম, যদি মিলিটারি গোয়েন্দা বিভাগের লোক আগে থেকে 
কোনো লোক বা বাড়ি চিহ্নিত করে না রাখে। 

পাকিস্তানী হানাদারদেব নিকট মধু কোনো সাধারণ চা-খানার 
মালিক নয়। তার নাম সংস্কৃত। অর্থাৎ হিন্দু সে। অতএব, অন্য 
অপরাধ তো গুণে দেখাব দরকার নেই ৷ কিন্তু মধু দের কোয়ার্টার 
কেউ চেনে না! অন্তত পাক-মিলিটারি শয়তানদের নিকট সে 
অজ্ঞাত ছিল। 

গোটা পরিবার এক জায়গায় দুকদুরু বুকে উৎকঠিত মুহূর্তের 
মোকাবিলা-রত। মা ষণ্ঠিব কৃপায় মধুদার পরিবার তো নয়-_ 
বরং এক বাহিনী। পাঁচ ছেলে, ছয় মেয়ে। এই তো এগারো 
জন। গৃহিণী যোগমায়া দেবী সুদ্ধ এক ডজনের বেশি হয়ে 
যায়। মেয়েদের নামও মধু বেখেছিল স্বরে-আকারের প্রতি 
আকর্ষণে £ মলিনা, সুষমা, প্রতিভা, দুর্গা, রাণু, টুলি-_ আবার 
ডাক নামে ইকার ও উ-কাবের আকর্ষণ। বঞ্জিত, অরুণ, অধীর, 
বাবুল, সব চেষে ছোট পিংকু, ভালো নাম অশোক দে-- এই 
পাঁচ পুত্র। রঞ্জিতের ওধু বিয়ে হয়েছিল চার মাস পূর্বে স্ত্রী 
বীণারানী দে। + 

মিলিটারি খাতায় নাম থাকলেও মধু দে সেই রাত্রি হয়তো 
রক্ষা পেয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা হওযাব নয়। ইতিহাসের 
আর এক বিধি সেদিন পবিদ্ধার হয়ে গেল। তখন ধর্মের চেয়েও 
আইডেন্টিটির আরো শক্ত বন্ধন থাকতে পারে। ধর্মই একমাত্র 
জুড়ে থাকার সিমেন্ট নয। 

মধুর বাসা মিলিটারিদের জানা ছিল না। 

বিহার-আগত হরি প্রসাদের নামও মধু অপেক্ষা ঘোর 
সংস্কৃত কিন্ত হরিপ্রসাদ উর্দূ-হিন্দী কথাবার্তায় তো মিলিটারিদের 
আত্মীয়। ভাষার দৌলতে হবিপ্রসাদ বেঁচে গিষেছিল। তাকে 
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হানাদারেরা হত্যা কবে নি। (সে অবিশ্যি হিন্দু। কিন্তু তাতে কিছু 
আসে যায় নি। ধর্ম ও জাতীয়তা এক দ্রব্য নয়। 

হরিপ্রসাদের তো কিছু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সে-ই 
মিলিটারিদেব ডেকে এনেছিল মধুর আস্তানা দেখিয়ে দিতে। 
হরিপ্রসাদ পেশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মালী। 

কয়েক মিনিট নয়, চোখের পলকে একটি কামরাব ভেতব 
রক্তাক্ত নাটকের দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল। তাকের প্রয়োজন 
ছিল না, বোঝা যায়, নিহত-আহতদের দেহের সংস্থান থেকে। 
মধু এবং সহধর্মিণী যোগমায়া উভয়ে গুরুতর রূপে আহত, 
বন্তক্ষরণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বড় ছেলে রঞ্জিতকুমার 
এবং প্রায় সদ্য-বিবাহিত বধূ বীণারানী কিছুক্ষণ পরে মারা যায়। 
তারা অক্ষত থাকে নি ৷ রাণুর বয়স তখন আট, গলায়-বুকে গুলি 
লেগেছিল । রাণুর ভালো নাম প্রতিমা । পরিবারের বড়ো চারজন 
মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। রয়ে গেল অবোধ বালক-বালিকা 
কঁজন। মেয়ে টুলির বয়স মাত্র দেড় বছর। মধুর বড়ো মেয়ে 
মলিনার বিয়ে হয়েছিল শীখারি বাজারে। সে শ্বশুরবাড়িতে ছিল 
সেই রাত্রে। মানুষের সংসার ছারখার হয়ে যায়। মধুর পরিবার 
নিমেষে তার উদাহরণে পরিণত হয়। রক্তের দোল-উৎসবে 
নিহত-আহতদের সহ-অবস্থান ঘটে। 


দুহাজার নম্বর এলাকা তখনো জ্বলছিল। রাজারবাগ পুলিশ লাইন 
মিলিটারিদের সংক্ধেতে তখন ওই নাম ধারণ করে। সারারাত 
প্রায় সেখানে আগুন নেভেনি ৷ দাউদাউ না হলেও কোথাও-না- 
কোথাও আগুনের শিখা সজীব ছিল। জাহান্নামে তা-ই ঘটে। 
বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার জাহায়ামে অত আগুন ছিল না। কিন্তু 


দহনের প্রবাহ তো অনস্ত। আহত জনের গোঙনি, মুমূর্যজনের 


নিস্তেজ কাতরানি তো আরেক রকম দোজখের ছবি। মানুষের 
বুকে সেই অনলকুণ্ড জ্বলতেই থাকে. সহজ্জে নেভা জানে না। 
আব এক-একটা মানুষের সঙ্গে যে আরো বহুজন জড়িত. 
সামাজিক কাঠামোর ধর্মে তারাও কী নরকের আঁচ ভোগ করে 
নাঃ 

সভ্যতার কবর দিচ্ছিল হানাদারদের দল রাত্রির শেষ পর্যায়ে। 
ভোবের দিকে আকাশ ক্রমশ অন্ধকার হটিযে দেয়। আলোব 
ঝিলিক ছুঁরে যায় বসুন্ধরার নানা চত্বর। অন্ধকার দুর্জনদের ঢেকে 


+ 


র্‌ 


রী 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা 


রাখে; ঢেকে রাখে তাদেব পাপ। আলো নবাধমগণেব জন্যে. 


ভীতির ব্যাপার । নিহত ছাত্র-শিক্ষকদের লাশ চাপা দেওয়ার তাই 
আয়োজন চলে। 

ক্রমশ আকাশ পরিষ্কার হয। 

্রাহ্মমুহূর্ত। সুবে সাদেক। 

ইমাম সাহেব ঘুমোন নি সারারাত। এই ইমামক ছনদ্মনামা 
টিক্কা খান নয়। ইনি সত্যি মসজিদের ইমাম। 

শহর মানে যুদ্ধাক্ষেত্র। অস্ত্র, গুলিগোলা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি 
তাই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারফিউ আছে, তা-ও সত্যি । ইমাম 
সাহেব ধন্দে পড়লেন। বছবের পর বছর তিনি আল্লাব ঘর থেকে 
মুসল্লীদের ডাক দেন ফজরের নামাজে সামিল হতে ।তার পেশার 
নিজস্ব ধর্ম আছে। দায়িত্ব পালন সেখানে “ফরজের মত। যেন, 
অষ্টারই আদেশ! ইমাম সাহেব তা-ই ধান্দে পড়লেন। কাবফিউ 
মানলে ফজরে নামাজে আহ্বানের যে-দায়িত্ব, তা পালিত হয় 
না। অর্থাৎ বাদ্‌শার কথা মানলে আল্লাব প্রতি অবমাননা দেখানো 
হয়। আল্লার কথা মানলে বাদ্শা না-খোশ থাকেন। 

এই সঙ্কটের সমাধান তিনি নিজেই করলেন। 

গলি থেকে ত বেশি দূর নয়। নিকটেই মসজিদ । পাঁচ-সাত 
মিনিটের পথ। মিলিটারি টহল সব সময় থাকে না। অনেকক্ষণ 
তিনি লক্ষ্য করেছেন! বিশ-মিনিট আধ-ঘন্টা বাদ-বাদ মিলিটারি 
জীপের বহর দৌড়ে যায়। গলি পার হতে বেশি সময লাগবে 


না। একটু জোর হাঁটলে পাচ দ্িনিটের মসজিদে তিনি পৌছে 
যাবেন। 

ইমাম সাহেব আর দেবি করেন না। আল্লাকে ইয়াদ কহে 
পথে পা বাড়ালেন। জোর কদম হাঁটছেন তিনি । আকাশ পরিষ্কার 
না মিলিটারি টহল এখন নেই । দ্রুত পা চালিযে তিনি মসজিদের 
পৈঠায় পা রেখেছেন, হঠাৎ স্টেনগানের শ্‌.. শ্‌ গুলির 
আওয়াজ শোনা গেল। 

ইমাম সাহেবের ঝাঝরা দেহ মসজিদের পৈঠা থেকে ছিটবে 
রাস্তায় পড়ে গেল। 

ভোরের আজাদ দেওয়ার আর প্রশ্ন ওঠে না। 

ক্যান্টিনে মধু দে আর কোনোদিন আসবেন না' 

পরিষ্কার আকাশ ছিড়ে রক্তিম সূর্য উঠছিল । নতুন সকাল 

মধুদার স্ত্রী যোগমাযা দেবী অন্তঃসত্বা ছিলেন। আহত 
কাটছিল। 

কালরাত্রি কী একদিনহে শেষ হয়? 

না। 
| কুরুক্ষেত্রে একটি রাত্রি শেষ হয মাত্র। 


(‘কালরাত্রি খণ্ডচিত্র' থেকে সঙ্কলিত 


বীণা দাস প্রণীত 


. কমলা দাশগুপ্ত প্রণীত 


স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী ৪০০০ 


জয়শ্রী প্রকাশন।| ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 





ধার বাতিক কৃচনা 
কিস্তি ২ : মাঘ ১৪১০ সংখ্যার পর 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছীত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : 
মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


রংগলাল সেন 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পবে ব্রিটিশ সান্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা 
গভীর ভাবে নাড়া দেয়! এ পরিস্থিতিতে কোনো রাজনৈতিক 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ভাব প্রকাশ না করলে জানসাধাবণের 
উপর তাদের প্রভাব বজায় রাখা সম্ভব ছিল না৷ ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দল মুসলিম লিগের 
নেতৃত্বেও এ-বিষয়টি অনুধাবন করে ১৯৪৬ সালের ১৬ 
আগস্ট এক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ("Direct Action Day’) 
আহান করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগের এই দিবস 
আহান করার প্রধান উদ্দেশা ছিল প্রবল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা 
বিরোধী সংগ্রাম থেকে দূরে সরিষে এনে মুসলিম লীগের 
সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা। এ লক্ষ্য হাসিল 
করতে হিন্দু-বিরোধী গ্রচাবণাই তাদেব প্রধান হাতিযার হয়ে 
দাঁড়ায়। এতে অপর সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভা উত্তেজিত 
হয়ে উঠল। ফলে ঢাকা ও কলকাতায় মারাত্মক সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা সংগঠিত হয়। ১৬ আগস্ট রাতে রেডিও মারফত 
কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গাব খবর ঢাকায় পৌছলে দাঙ্গার তিক্ত 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঢাকাবাসী জনগণ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে! 
জানিয়ে অবিরাম প্রচার গুরু কবে। কতিপয় প্রগতিশীল মুসলিম 
ছাত্রনেতা সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখতে তাদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করেন। এদের মধ্যে শামসুর হক, শামসুদ্দীন, 


মোহাম্মদ তোহা এবং তাজউদ্দীন আহমদের নাম বিশেষভাবে- 


উল্লেখযোগ্য । এরা সকলেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র! . 


দাঙ্গা চলাকালীন (১৯৪৬) অবস্থায় ঢাকা জেল থেকে চট্টগ্রাম- 
যুববিদ্রোহ ও 'অস্ত্রাগার দখলের (১৯৩০) ঘটনায় অভিযুক্ত 


৫৫২ 


বন্দীসহ আন্দামান-প্রত্যাগত ২৪ জন দীর্ঘমেয়াদী বন্দী মুক্তি 
পান। কলকাতায় এক শক্তিশালী বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ফলেই 
শহীদ সোরওযার্দিব মন্ত্রীসভা এঁদের মুক্তি দেবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। এ-সকল মুক্ত বন্দী ১৯৪৬ সালে প্রা সাতদিন ঢাকার 
কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে অবস্থান করেন। অনেক বিপদের 
ঝুঁকি মাথাব নিয়েও বহু সংখাক প্রগতিশীল মুসলিম কর্মী 
পার্টি অফিসে এসে তাদের অভিনন্দন জানায। ১৪৪ ধারা ও 
সান্ধ্য আইনের ভেতরও ঢাকা শহবের ৭টি জায়গায় তাদের 
সংবর্ধনার বাবস্থা করা হয। এ-সবের মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ 
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের জগমাথ হালে 
মিলনায়তনে (পরবর্তী কালের (১৯৪৭) পূর্ববাংলার আইন 
পরিষদ ভবন, যা জগন্নমথ হল মিলনায়তন নামেই ১৯৮৫ 
সালের ১৫ অক্টোবর পুনর্নির্মণাধীন কালে ধসে পড়ে এবং 
এর ফলে টি.ভি. দর্শনরত ৩৯ জন ছাত্র মৃত্যুবরণ করে এবং 
শতাধিক ছাত্র-কর্মচারী আহত হয়) আয়োজিত অভিনন্দন 
জ্ঞাপন। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন 
আবাসিক হলপগুলির বনু হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র এবং বেশ- 


কয়েকজন অধ্যাপক এসে তাদের শুভেচ্ছা জানান! এ কথাটি 
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জগন্নাথ হলে আযোজিত ূ 


ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফজলুল হক হলের 
তৎকালীন প্রভোস্ট (১৯৪৪-১৯৪৯) ইতিহাস বিভাগের 
অধ্যাপক এবং এক অসাধাবণ অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব ড. 
মাহমুদ হোসেন, যিনি পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালবের উপাচার্যের 
(১৯৬০-৬৩) পদ অলংকৃত করেছিলেন ১৯৪৬ সালের 
আগস্ট মাসের সাম্প্রদাযিক দাঙ্গার জের প্রায় ডিসেম্বর পর্যন্ত 
চলে! ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকেও ঢাকার পরিস্থিতি 
স্বাভাবিক হয় নি। এ-ধরনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঢাকা 


[A 


জেলাব কমিউনিস্টরা ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রশীদ ৯ 


চে 


< 
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আলি দিবসের প্রথম বার্ষিকী পালনেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কমবেডদের উদ্যোগে এ উপলক্ষে 
যখন প্রভাতফেরী বের হয় তখন বিভিন্ন আবাসিক হল থেকে 
দলে দলে ছাত্ররা এসে এতে যোগ দেয়। সলিমুল্লাহ মুসলিম 
হল, জগরাথ হল, ঢাকা হল (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল) ও 
ফজলুল হক হল' থেকে শতকরা ৯০ ভাগ ছাত্রই এতে 
অংশগ্রহণ করে। প্রথমে এক হাজারের কিছু বেশি ছাত্র সমবেত 
হয়! কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের এই 
মিলিত মিছিল যখন ১৪৪ ধারার মধ্যেও সমস্ত ঢাকা শহর 
প্রদক্ষিণ করে তখন দশ হাজারেরও বেশি লোকের এতে 
সমাগম ঘটে। শোভাযাত্রা যাবার সময় জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 
শহরবাসী জনগণ সানন্দে অভিনন্দন জানায়। তারা একে 
অপরকে আলিঙ্গন করে। মিছিলের উপর বাড়িঘরের ছাদ 
থেকে পুষ্প ও খই বৃষ্টি হতে থাকে। উক্ত এতিহাসিক 
মিছিলের মূল শ্লোগান ছিল ‘হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই” এবং 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক’ । এর ফলে একদিনের মধ্যে 
ঢাকা শহরের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক 
রূপ ধারণ করে। (জ্ঞান চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১২৫)। এ 
পটভূমিতে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় শহীদ 
সোরওয়ার্দি, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশংকর রায় 
প্রমুখ বিশিষ্ট উদারপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুসলিম লিগের 
দ্বিজাতিতত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষধকে ভাগ করার বিরোধিতা 
করে অন্তত বাংলাকে অসাম্প্রদায়িক ধারায় অখণ্ড রাখার পক্ষে 
জনমত গড়ে তুলতে ব্রতী হন। কিন্তু সুচতুর ব্রিটিশ শাসকবর্গ 
এর আগেই ভারতের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল, যথা 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে 
ভারত ও পাকিস্তান-নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
চূড়ান্ত করে ফেলে। কাজেই বিলম্বে সূচিত অখণ্ড বাংলার 
আন্দোলন সফল হয় নি। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার 
পর থেকে চার দশক ধরে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচারণা, 
বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্তের মন-মানসিকতাকে 
আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা থেকে মুষ্টিমেয় মুজ্ববুদ্ধি সম্পন্ন 
ছাত্র-যুবক-বুদ্ধিজীবী নিজেরা মুক্ত থাকলেও বৃহত্তর 
করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। তাই পরিণামে 


৫৫৩ 


সংশিষ্ট সকলকেই (গুটিকয়েক ব্যতিক্রম বাদে) এ রূঢ় 
বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়েছিল। 

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৫ বছরের 
মধ্যে তথা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে সংঘটিত রাজনৈতিক 
আন্দোলন-সংগ্রামের যে সাধারণ বিবরণ উপরে বিধৃত হল 
এবারে সে-সব ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যুক্ত 
কয়েকজন নির্বাচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রের সংশ্লিষ্টতা ও 
সমীক্ষাসূচক (08১০ 9100)) কতক তথ্য পরিবেশন করলে 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু পুনরুত্তি হলেও বোধহয় একেবারে 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমেই ঢাকা হল ও পদার্থবিজ্ঞানের 
ছাত্র প্রমথনাথ সেনগুপ্ত (১৯২৪-১৯২৮)-কর্তৃক লিখিত 
“অতীত দিনের স্মৃতি" শীর্ষক নিবন্ধের সারমর্ম এখানে তুলে 
ধরতে চাই : বহু বিপ্রবী তখন ঢাকা হলের ছাত্র। বিপ্লবী দলভুক্ত 
ছাত্রদের প্রতি উক্ত হালের তৎকালীন প্রভোস্ট ড. জ্ঞানচন্দ্ 
ঘোষের ছিল অপরিসীম স্নেহ! আদর্শবাদী বিপ্লবী ছেলেরাই 
বেন ছিল তার প্রাণ। বিগ্রবী দীনেশ গুপ্ত ছিল প্রমথনাথ 
সেনগুপ্তের বাল্যবন্ধু। দীনেশের সঙ্গে ঢাকা হলের এক অনুষ্ঠানে 
প্রমথের দেখা হয়। তখন ঢাকায় নানা হাঙ্গামা লেগেই ছিল? 
একদিন রাতের বেলা প্রমথের ঘরে দীনেশ এসে হাজির হয়। 
ঢাকার পুলিশ সুপার মিস্টার হডসনের মাথায় আঘাত করে 
সে ঢাকা হলে প্রমথের ঘরে আত্মগোপন করতে এসেছিল। 
তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়! হলের প্রভোস্ট 
ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও আবাসিক শিক্ষক পরেশ মুখার্জীর 
উপস্থিতিতে গ্রাসবি-নামে এক পুলিশ অফিসার প্রমথের রুমের 
সামনে এসে চিৎকার করে বলল, "] ১৪৩, it's Sengupta! 
Will Dinesh Gupta was with you this night. Where 
13170” ততক্ষণে দীনেশ প্রমথের রুম থেকে পালিয়ে গেছে। 
ড. ঘোষ ও পরেশ মুখার্জী গ্রাসবির এ কথার প্রতিবাদ করে 
বললেন, "“Pramatha is above all these things. He is 
onc of our most loyal students.” গ্রাসবি, ড. ঘোষ ও 
পরেশ মুখার্জীর কথায় আস্থা স্থাপন করতে না পেরে প্রমথের 
কলমের সর্বত্র অনুসন্ধান চালায় । তারপর প্রমথের দিকে তাকিয়ে 
এক প্রবল গর্জন করে বলল : "1 know how to get the 


truth out of you young revolutionaries. I have no 
lime to waste on you now. 001 yourself ready for 
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any eventuality. I have now to run to gct Gupta 
arrested.” এভাবে হলের প্রাভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকের 
কৃপায় সেবার প্রমথ বক্ষা পাষ। কিন্তু ওই ঘটনার এক সপ্তাহের 
মধ্যে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস্-এব [7১190100৩71] 
of Prisons Lt. Col Simpsonকে তাব ঘবে গুলি করে 
হত্যা করার পরে ধরা পড়েন প্রমথের তিন বিপ্রবী বন্ধু দীনেশ 
গুপ্ত, বিনয় বোস এবং বাদল গুপ্ত (আসল নাম সুধীব 
গুপ্ত)। বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করেন, আব দীনেশের ফাসি 
হয়। এভাবে তিনটি মহাপ্রাণ, দেশের কাজে উৎসগীকৃত বীব 
নিভীক মানুষের জীবনেব পরিসমাপ্তি ঘটে আমাদের সেই 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়” পৃ. ৪৪-৫৫)। “বিনয়-দিনেশ-বাদল এই 
বিপ্লবী ত্রয়ী বাংলার. বৈপ্লবিক ইতিহাসের তিনজন উজ্জ্বল 
ব্যক্তিত্ব। আশ্চর্যের বিষধ, এঁরা তিনজনই ছিলেন বিক্রমপুর 
পরগনার পাশাপাশি তিন গ্রামের বাসিন্দা। 

ঢাকা হল ও রসায়ন বিভাগের ছাত্র হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায 
(১৯২৪-১৯২৮) 'ছাত্রেব ডায়েরী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব দশ 
বছর'-শীর্ষক প্রবন্ধে যা লেখেন তার মধ্যে যেসব তথ্য বর্তমান 
নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক তা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করছি। ১৯২৮ 
সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুব ঢাকা আগমন উপলক্ষে ঢাকা 
হল ছাত্র সংসদেব পক্ষ থেকে তাঁকে সাদব সংবর্ধনা জ্ঞাপন 
করা হয়। ১৯৩০ সালে একদিন হৃধীকেশের সহপাঠী শৈলেশ 
রায়কে ডাইনিং হলে খাওযার সময় “ফর ওযেজিং ওয়ার 
আযগেনস্ট দি কিং”__ এই পরোযানা বলে পুলিশ গ্রেফতার 
করে। পুলিশ বেশি বাড়াবাড়ি করলে হলের প্রভোস্ট ড. 
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দৃঢ় কঠে বললেন, “খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার 
আগে ওকে কোনোক্রমেই ছাড়ব না।” সঙ্গে ছিলেন ইংরেজ 
উপাচার্য অধ্যাপক জি. এইচ. ল্যাংলি (১৯২৬-১৯৩৪), যিনি 
একটি বাক্যও ব্যয় করলেন না। হৃধীকেশ তখন (১৯২৮) 
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর রসাযন বিভাগে বৃত্তিধারী 
গবেষক, আর সেই সূত্রে তিনি ঢাকা হলের একজন সহকারী 
আবাসিক শিক্ষক। ১৯৩০ সালেব এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে 
সংঘটিত যুববিদ্রোহ ও অস্তাগার আক্রমণের মূল নায়ক 
মাস্টারদা সূর্য সেনের সহযোগী লোকনাথ বল ছিলেন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাধীকেশের আবাল্যবন্ধু। ওই ঘটনায় 
আহত ব্রিটিশ সিংহ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর 
প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। এর বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালের জুলাই 


মাসে কার্জন হল প্রাঙ্গণে প্রায প্রত্যেকদিন ছাত্রদের পিকেটিং 
চলত। একদিন ঢাকার কুখ্যাত পুলিশের উধ্্বতন কর্মকর্তা 
হডসানেব নেতৃত্বে পাঠান পুলিশ কার্জন হল এলাকায় সমবেত 
ছাত্রদের উপর বেপরোযা লাঠিচার্জ করে। লাঠির আঘাতে 
বিশ্ববিদ্যালযে সদ্য ভর্তিকৃত ছাত্র অজিত ভট্টাচার্য ১৯৩০ 
সালেব ২১ জুলাই নিহত হয় এবং হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায ও 
প্রমথ সেনগুপ্ত (যারা তখন যথাক্রমে ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও 
অধ্যাপক সত্যেন বোসের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করছেন) 
গবেষণাগারে যাওযার পথে শুকতর আহত হন। ১৯৩০ 
সালের আগস্টের শেষদিকে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের 
চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বসুব অতর্কিত পিস্তলের গুলিতে 
পুলিশের আই.জি মিস্টার লোম্যান ও পুলিশ সুপার হডসন 
হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মারাত্মকভাবে আহত হন। এতে লোম্যানের 


মৃত্যু হয। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ আততায়ীব সন্ধানে 


ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েব 
ছাত্রাবাসগুলিতে ব্যাপক তশ্বাসী চালায়। ১৯৩২ সনে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচেব ছাত্র ও ছাত্রী বিপ্লবী অনিল রায 


ও লীলা নাগের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল তেজস্বী - 


ঘোষণা করেছিলেন। এঁদের অন্যতম রসাযন বিভাগের ছাত্র 
আত্মগোপনকারী অনিল দাস বৈপ্রবিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে 
৬ জুন গ্রেফতার হন এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নৃশংস 
নির্যাতনের ফলে ১৭ জুন মৃত্যুববণ করেন।” (প্রাগুক্ত, পৃ. 
৫৯-৭১) 

ঢাকা হল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়েব ছাত্র (১৯২৪-১৯২৮) 
এবং পবে ওই বিষয়ের শিক্ষক (১৯৪৫ সালের জুলাই পর্যন্ত) 
অবনীভূষণ রুদ্র অর্থনীতি বিভাগ থেকে (তখনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
বিভাগ আলাদা হয় নি) সম্মান ও এম.এ. ডিগ্রি লাভ করার 
সময়ে 7911 Politics’-এ ছিলেন খুবই সক্রিয়, যা তিনি 
পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ড. রুদ্র পূর্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য 
ভর্তিকৃত ছাত্র অজিত ভট্টাচার্য পাঠান পুলিশের গুলিতে নিহত 
হওযাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তার একটি ইংরেজি নিবন্ধে যা 
লেখেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ! অজিতের মৃত্যুতে প্রথমে একদিন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস হয় নি। পরে তখনকার তিন হলের 
ছাত্ররা একযোগে অজিত-হত্যাব প্রতিবাদে সাতদিন ক্লাস বর্জন 
কবে। উন্নেখ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক অবনীভূষণ রুদ্র- 


৫৫৪ 


টু 


ie! 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


- তখন সাময়িক শিক্ষকতা স্থগিত রেখে আইন শাস্ত্র অধায়ন 


করছিলেন ৷ তার ভাষায়, ছাত্রদেব " ‘meeting became a 
pandamonium. Nagcn Choudhury, who was 
presiding, got up and forced me into the chair. At 
first I found it difficult to speak, for the extremists 
were keen on indefinite closure of the university... 
ultimately I was able to carry though a resoulution 
severely condemning the police and giving the 
university authority seven day's time to make the 
government take suitable action ..] then went up 
to the Muslim hall (then housed on the first floor 
of the central building) and persuaded Fazlui 
Rahman and other friends to agree 10 seven day's 


~ boycott of classes. With some dilficulty I was also 


to make the Dacca Hall leaders agrce. Jagannath 
Hall was difficult to win over. In the end they 
also fell in Iine...Therc was a general mecting in 
Jagannath Hall Assembly Hall where. on my 
proposal, my friend. Abdus Salam, presided. 
Rahman moved the tesolution which I seconded. 
It was unanimously decided that students should 
keep away from all classes for seven days as a 
mark of protest against police atrociues” (Dr. A.B 
Rudra, 401 ৫৪১” । (‘ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
স্মারক গ্রন্থ', ১৯৭৪, পৃ ৯-১৪, ইংরেজি অংশ)। 

ঢাকা হল ও দর্শন বিভাগের ছাত্র ধীবেন্দ্রলাল দাশ (১৯২৫- 


* ১৯২৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি বোমস্থন করতে গিষে 


এ 


বলেন : “১৯২৬-১৯২৭ সনে বাংলার গভর্নর ও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড লিটনেব সভাপতিত্বে যে 
সমাবর্তন সভা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা হলের ছাত্ররা তার হাত 
থেকে সনদপত্র গ্রহণ করতে সম্মত হন না, কারণ কিছুদিন 
আগে লাট সাহেব বার্ষিক পুলিশ কনফারেন্সে ভারতীয় নারীদের 
সম্পর্কে অসৌজন্যসূচক মন্তব্য করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে 
খবরের কাগজে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হযেছিল। আসলে সে 


সময়, বিশেষ করে ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলের এঁতিহ্যের . 


মধ্যে উদগ্ধ দেশাত্মবোধ মিশে ছিল। ত্রিশ দশকের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে উভয় হলের বহু ছাত্র ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।” 
(‘আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়”, পৃ. ৭২-৭৭)। এরূপ 


"ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে আরো ঘটে। যেমন, ঢাকা 


৫৫৫ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের “স্বদেশী” স্নাতকরা ১৯২৯ সালের ২৩ আগস্ট 
তাবিখে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড 
কবার হুমকি দিযেছিল। এব আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে মিটফোর্ড 
মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা দৃপ্তভাবে ধর্মঘট পালন করছিল। 
ঢাকা হল ও রসায়ন বিভাগেব ছাত্র সুনীল দাস (১৯২৭-৩১) 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের জীবন কি চোখে দেখেছি'__ এ প্রসঙ্গে 
বলেন : “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের একটি চক্র ছিল যার 
মধ্যে আমি আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী সন্তোষ গাঙ্গুলী এই 
দুইজনই ছিলাম যাদেব বিপ্রবী দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। 
আমাদের ছাত্র জীবনের সমকালে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক 
কর্মনাধনা বেগবান হযে উঠেছিল... বৈষ্নবিক সংগ্রামে 
মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের যে উদ্যোগ চলেছিলো, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র সে উদ্যোগে সমবেত হয়ে কেউ বা 
শহীদ হয়েছেন, কেউ বা দ্বীপান্তবে গেছেন, কেউ বা বন্দীশালাষ 
জীবনেব সর্বোত্তম মুহূর্তগুলি অতিবাহিত কবেছেন। অধ্যাপক- 
শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ ছাত্রদের এই অন্তঃসলিলা জীবনের 
কিছু কিছু সংবাদ অবশ্যই রাখতেন । ঢাকায বিশ-ত্রিশ দশকের 
এক শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠনের সমাজসেবামূলক বহিরঙ্গের 

সঙ্গে আচার্য জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ্যভাবে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। ' 
সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি ‘Social Welfare League'- 
নামে ঢাকায় আত্মপ্রকাশ করে ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে তার 
প্রথম সভাপতি পদে বরণ করে নিলো। আর সংগঠনের 
সম্পাদক পদে রইলেন বিশ্ববিদ্যালযের প্রতিভাধর প্রাক্তন 
ছাত্র গোপন বিপ্লবীদলের সংগঠন-নেতা অনিল রাষ। ‘Social 
Welfare League’-এর বাংলা নামকরণ হলো 'শ্রীসংঘ'। 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র শ্রীসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনে 
ত্যাগ, সেবা ও শক্তি সাধনার এক দুর্লভ পরিবেশ রচনা 
স্বাদেশিকতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সমন্বিত জীবন রূপে দেখেছি।” 
(প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-২৪)। ঢাকা হল শুধু শ্রীসংঘের একটি 
শক্ত ঘাটি ছিল না; বিপ্লবী অনিল রায়ের সহপাঠী ও সহধর্মিনী 
লীলা নাগ-প্রতিষ্ঠিত দীপালী সংঘের উৎসব ঢাকা হলে নিয়মিত 
পালিত হত। এ বিষয়ে ১৯২৭-২৮ সালে ইংরেজি বিভাগের 
অধ্যাপক সুকুমার দত্ত তার স্মৃতিতর্পণকালে যে একটি 
তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য! তার 
কথাব : “দীপালীর আলো অনেক দিন হয় নিভিয়া গিয়াছে। 


জয়শ্রী শল ফান্মুন ১৪১০ 


কিন্তু ঢাকা শহরে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইহা প্রথম আলোব 
অভ্যুদয়!” (জয়শ্রী, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পূ. ৩৯৩-৯৪)। আর 
ঢাকা শহরের' মধ্যে এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে অগ্রগণ্য 
বলে আমি মনে করি না। এ সত্যটি আবো স্পষ্ট হয়ে যায 
যখন ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংবেজি বিভাগের ছাত্র বুদ্ধদেব 
বসু (১৯২৭-৩১) “লীলা নাগ-_ লীলা রায়”-শিরোনামে 
লিখতে গিয়ে বলেন : “আমাদের রাজনীতিতে তখন পাশাপাশি 
দুই ধারা চলছে; একদিকে গান্ধীজীর লবণ আন্দোলন, ব্যাপক 
আইন-অমান্য ও সত্যাগ্রহ ; অন্যদিকে বিশেষত পূর্ববাংলায়- 
ক্ষুদ্রতর আকাবে ও তীক্ষতর উপায়ে, বিপ্লববাদ। ঢাকা যে 
বিপ্রববাদের একটি পীঠস্থান তা আমার অজানা ছিল না। (তবে) 
আমার জীবন ছিল সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যাশ্রিত, রাজনীতির সঙ্গে 
কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আমার ছিল না...” (প্রাগুক্ত, পৃ. 
৪০৫)। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাবস্কত সাধনা ও 
বিপ্লব সাধনাব সমন্বিত রূপ ধারণ কবেছিল তা অত্যন্ত 
চমৎকারভাবে উল্লেখ কারে ইতিহাসের ছাত্র অমূলাভূষণ সেন 
(১৯২৭-৩১) লেখেন: “বিশ্ববিদ্যালব সারস্বত সাধনার ক্ষেত্র, 
বিপ্লব সাধনার নয। (কিন্ত) ১৯২১ সালে তার ওভাবস্তের 
কাল হতে ভারতবর্ষের স্বাধীন হবার কাল পর্যন্ত (১৯৪৭) 
যেসব তরুণ ছাত্রবৃন্দকে এই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্কে ধারণ কবেছিল, 
তার এক উল্লেখযোগ্য অংশ সারস্থত সাধনার সঙ্গে বিপ্লব 
সাধনাকেও সমম্বিত করেছিল এবং স্বদেশের মুত্তিকল্পে এক 
অপূর্ব বিপ্লব প্রয়াসের ইতিহাস বচনা করেছিল। এই ইতিহাসের 
পটভূমি আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।... দীনেশ গুপ্ত, 
অনিল দাস, যতীশ গুহের মতো নিবেদিতপ্রাণ আদর্শনিষ্ঠ 
বিপ্লবীরা মৃত্যুপ্রয়ী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম মহাকালের 
বুকে উজ্জ্বল স্বাক্ষরে লিখে রেখে গেছেন। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যলয়কেন্দ্রিক গোপন বিষ্কাবী সংগঠনগুলি বাইরে 
বিভেদাত্মক কাজে লিপ্ত থাকলেও সকলের “আলমা মেটার' 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে এক অদৃশ্য রাখীবন্ধনে আবদ্ধ 
করে রাখে। এসব বিপ্লবী অমর শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশের 
পথ প্রদর্শক!” (আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" পৃ. ৭৮- 
৮৪)। উল্লেখ্য, ইতিহাসের ওই ছাত্র নিজেও এম.এ. ক্লাসে 
পড়ার সময় ১৯৩১ সালে রাজবন্দীরূপে গ্রেফতার হন। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উত্ত সারস্কত সাধনা ও বিপ্রব সাধনার 


৫৫৬ 


মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ প্রফেসবদের পৃষ্ঠপোষকতা ৮. 


ও নেপথ্যে থেকে উপদেষ্টার ভূমিকা পালন খুবই কার্যকব 
হযেছিল। এখানে কয়েকজন স্বনামধন্য অধ্যাপকবৃন্দের নাম 
উল্লেখ করা যায়। এঁরা হলেন : রমেশচন্দ্র মজুমদার, 
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হবিদাস ভট্টাচার্য, কালিকারঞ্জন 
কানুনগো, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 
প্রফুন্রকুমার গুহ, মোহিতলাল মজুমদার। 
জগন্নাথ হলেব স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র সুধীন রায 
(বাট্টুবিজ্ঞানে ১৯২৮-৩০ : যিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট 
পার্টির এক সমযের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ও খোকা রায- 
নামে বেশি পরিচিত) বিপ্লবী যুগান্তর পার্টিব সঙ্গে যুক্ত থাকা 
অবস্থায়ই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনেব ঢাকা জেলা 
কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি কয়েকজন সতীর্ঘকে 
নিযে ১৯৩০ (উল্লেখ্য, ওই সালের এপ্রিল মাসে সূর্য সেনের 
নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহ ও অস্ত্রাগাব দখল হয়) সালেব 
২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রস্তুতি 
গ্রহণ করেন। ছাত্র ফেডাবেশনের উদ্যোগে ঢাকা শহরে এ 
উপলক্ষে বিরাট মিছিল বেব হয়। জগয়াথ হলেও তারা 
স্বাধীনতা দিবস পালন কবেন। সকালে হলের মাঠে স্বাধীনতার 
পতাকা উত্তোলন করা হয়। (খোকা রায়, ‘সংগ্রামের তিন 
দশক’, ১৯৮৬, পৃ. ৪)। ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র (১৯৩১- 
১৯৩৬) ও শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ছাত্র 
রাজনীতির আনুষ্ঠানিক সূচনা ও স্বরূপ সম্পর্কে তার এক 
সাক্ষাৎকারে বলেন : “১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা 
এদেশে ছাত্র রাজনীতি শুক হয়। প্রভিলিয়াল ইলেকশন 
উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ রাজনীতি সম্পর্কে 
সচেতন হয়। অবশ্য মুসলমান ছাত্রদের চেযে হিন্দু ছাত্ররা 
বাজনীতিতে বেশি আগ্রহ দেখায়। ১৯৪৭ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি 
কোনো রাজনৈতিক পার্টির নিয়ন্ত্রণে না থাকায় এ সময় পর্যন্ত 
কোনো সুস্পষ্ট দলাদলি বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হয় 
নি। (অধ্যাপক রাজ্জাকের মতে) ১৯৩৭ সালের পূর্বে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে 40190101 [9০110০5,-নামে কিছু 
রাজনীতির চর্চা ছিল। এব কোনো প্রভাব জাতীয় রাজনীতিতে 
ছিল না। এটা নিতান্তই বিভিন্ন বৃহত্তর জেলার ছাত্রদের স্বার্থরক্ষা 
সংক্রান্ত রাজনীতি, যা শুধু হলগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল।” 


A 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


(পাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা’, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ১-২ এবং 
৭)। উল্লেখ্য, অধ্যাপক আব্দুব বাজ্জাকেরও জন্মস্থান বৃহত্তর 
ঢাকা জেলার বিখাত বিক্রমপুর পরগনা, যেখানে অনেক জ্ঞানী- 
গুণী ও বিপ্রবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি ১৯১৪ সালের ১ 
জানুয়ারি এক সন্ত্রান্ত মুসলিম পরিবারে ভূমিষ্ঠ হন। অধ্যাপক 
আব্দুর রাজ্জাক অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকামী প্রথম 
প্রজন্মের একজন বাঙালি মুসলিম ছাত্র। তবে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির আনুষ্ঠানিক আরম্ত ও চবিত্র 
সম্পর্কে অধ্যাপক আব্দুব রাজ্জাকেব উপর্যুক্ত বক্তব্য আংশিক 
সত্য। কেননা তিনি তাব সমকালীন বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে 
যুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে এখানে 
কিছুই বলেন নি। অথচ ১৯৩৪ সালে ঢাকা হল ও রসায়ন 
বিভাগের ছাত্র বীরেন্দ্রকুমাব নাহা ‘পুরানো সেই দিনেব কথা’ 
প্রসঙ্গে বলেন : “... অল্প বয়স থেকে আমি একটি গুপ্ত 
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই রাজনৈতিক দল সংগঠনে সাহায্য করা। 
প্রথম বছর এই কাজেই আমাব সময বেশি কাটে। বেশিদিন 
এভাবে চালাতে পাবি নি। দ্বিতীয় বছবের প্রারস্তেই ঢাকার 
গৃহে অন্তরীণ হোলাম, তবে পুলিশ নির্ধারিত পথে ও সময়ে 
ক্লাসে যোগ দিতে পারতাম। এই পরিমিত স্বাধীনতাটুকুও 
কিন্তু স্বক্স্থাধী হোল এবং আমি পুবাপুবি অন্তরীণ হোলাম 
এক সুদূর গ্রামে... অন্তরীণ থেকে ছাড়া পেয়ে ১৯৩৭ সালে 
ঢাকা হলের আবাসিক ছাত্ররূপে আবার ফিরে এলাম। ঢাকার 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদলগুলির সক্রিয কর্মীর সংখ্যা 


_ বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রদেব মধ্যে যথেষ্ট না থাকলেও এইসব 


দলের সমর্থক বা সহানুভূতিশীল ছাত্রদেব সংখ্যা সব সময়ই 
প্রচুর ছিল এবং পরোক্ষভাবে হল সংসদের নির্বাচনগুলিতে 
এইসব দলের নিজেদেব প্রতিপত্তির প্রচেষ্টায় নানা চেষ্টা চলত।” 
(‘আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’, পৃ ১৫৬-৫৮)। ইংরেজি 
বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র (১৯৩৬-৩৮) জ্যোতির্ময দে 
উপরোক্ত পরিস্থিতির প্রতিধ্বনি করে বলেন : “আসলে সে 
যুগটা ছিল অন্যরকম। বাংলাদেশেব দ্বিতীয় নগরী ঢাকার 
যৌবনশক্তি তখন দ্বিধাবিভক্ত ৷ যারা পরাধীনতাব জ্বালায় অস্থির 
তাদের কাছে জীবন স্বপ্নেব অনা কোনো বিকল্প ছিল না। অন্য 
দল শুধু লেখাপড়া, খেলাধুলা ও ভবিষ্যতের সৌধ রচনার 
স্বপ্ন নিয়ে মশগুল হয়ে থাকত।... রাজবন্দী হিসেবে সপ্তাহে 
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একদিন কোতায়ালী থানায নিযে আমাকে হাজিবা দিতে হত। 
থানার বড়বাবু আমাকে দেখলেই রসিকতা কবে বলতেন, এই 
যে অগ্নিবীণা এসে গেছেন। নিন সই করুন। বলেই প্রায 
অর্ধচান্দ্রের মতো একটি হাসি দিয়ে হাজিরা খাতাটা বাড়িয়ে 
দিতেন। প্রায় মিনিট দশেক তিনি তার সরকাবি কাগজপত্রে 
ওপর চোখ বুলিযে অবশেষে আমাব দিকে চেযে বললেন, 
আপনাকে তো আমার গ্রেফতার করতে হয় মশাই ৷... বিপ্লবী 
গুপ্ত দলের সদস্য হিসেবে আমাদের কাছে পুলিশ তখন শক্র 
নম্বর দুই। তালিকার শীর্ষে অবশ্য ইংবেজ শাসকের দল। 
পুলিশকে আমরা ভয় করি যতটা তাব থেকে ঘৃণা করি অনেক 
বেশি”। (ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্মারক গ্রন্থ", পৃ. 
৩৯-৪০)। 

কিন্ত ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম 
লিগের সম্মেলনে উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল 
নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাস 
হওয়ার পব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র বাজনীতির উপর এর 
প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে। ১৯৪০ সালে ছাত্র রাজনীতি, পাকিস্তান 
আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যকার সম্পর্ক কীরূপ 
ধারণ করে সে সব বিষয়ে ইতিহাস বিভাগেব ছাত্র (১৯৩৬- 
১৯৪০) বিমলেন্দু দত্ত ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে ছাত্রছাত্রীদের 
বাজনৈতিক জীবন"-শীর্ষক এক নিবন্ধে যা বলেন তা এখানে 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হবে। তিনি লেখেন - “আমাদের 
ইউনিভাবসিটির ছাত্রছাত্রীরা কোনও সুসংঘবদ্ধ রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল. 
ঢাকা হল এবং জগন্নাথ হল-এর ইউনিষন নির্বাচন নিয়া 
সাময়িকভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বসবে একবার কিছুটা 
উত্তেজনার সৃষ্টি হইত। কিন্তু এই নির্বাচনে দেশের রাজনৈতিক 
দলগুলি কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসাহ দেখাইতেন না। 
আজকাল এ ধরনেব কথা নিশ্চয়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে... 
আমাদের সময় একবার সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়ন-এর 
সংবিধানের সংশোধন নিয়া এ হলের ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের 
বিরোধ হয়। এ বিরোধে ঢাক৷ হল ও জগন্নাথ হলের ছাত্রছাত্রীরা 
সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রছাত্রীদেব (তখন ছাত্রীরা এ তিনটি হলের 
সঙ্গে যুক্ত থাকতেন-_ প্রবদ্ধকার) পাশে দীড়াইয়াছিলেন এবং 
একযোগে আন্দোলনও করিযাছিলেন। ইহার পর, অনশনে 
এক বাজবন্দীর মৃত্যুর প্রতিবাদে তিন হলের ছাত্রছাত্রীবা এক 





জয়শ্রী হ্র ফাল্গুন ১৪১০ 
ঘটনার উল্লেখ করা যায়। মোটামুটিভাবে, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত চি 


সমবেত মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। এই দুইটি ঘটনা ছাড়া 
দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের অন্য কোনো যুক্ত আন্দোলন 
আমার ইউনিভারসিটিব ছাত্র জীবনে দেখি নাই। ১৯৪০ এর 
মার্চ মাসে মুসলিম লিগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইহার 
পর আমাদের ইউনিভারসিটির মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা এক স্বতন্ত্র 
মুসলিম রাষ্ট্রের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিলেন এবং সতীর্থ 
হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের হইতে আগের তুলনায় আরো অনেক দূরে 
সরিয়া যান। আমাদেব ইউনিভারসিটির ছাত্র জীবনে প্রথম 
দিক হইতেই কিছু রাজনৈতিক প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীরা মার্কসীয় 
দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। আশা করিয়াছিলাম, এ নতুন দর্শনের 
আলোতে আমাদের দুই সম্প্রদায়ের বিবোধগুলি দেখা সম্ভব 
হইবে। কিন্তু, শ্রেণীদ্ধদ্বের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার বদলে 
সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের এক অভিনব অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিতে 
শিখিলাম !.. সব কিছুই আমরা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিতাম। আমবা আমাদের সতীর্থ মুসলিম 
ছাত্রছাত্রীদের নানা অভিযোগ ভালভাবে জানা বা বুঝার চেষ্টা 
মোটেই করি নাই। যদি ইহার ঠিক কারণ জানাব জন্য 
সত্যিকারের চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই দুই 
সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুন্দর বাজনৈতিক এবং 
সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হইত; ও এ সম্পর্ক হইতে এক 
জাতি, এক রাষ্ট্র, এক সাধনা হয়ত বা সার্থক হইতে পাবিত।... 
ঢাকা জেলে আটক রাজানৈতিক বন্দী থাকাকালীন, এ জেলের 
মুসলমান অফিসারদের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র), 
নিকট হইতে খুবই সহৃদয় ব্যবহার পাইয়াছি।...এখানে মানুষ 
দেখিয়াছি, সম্প্রদায় দেখি নাই৷” (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৪)। 
বস্তুত বিমলেন্দু দত্তের উপর্যুক্ত আত্মসমালোচনামূলক ও 
অকপট বক্তব্যটি অতাত্ত চমকপ্রদ ও বাক্তব। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারচেতা বিজ্ঞ অধ্যাপকবাও হিন্দু-মুসলিম 
ছাত্রদের ভেতর সৌহার্দাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে 
সতত চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনজন প্রবীণ শিক্ষকের মতামত 
তুলে ধরা যায়। তাঁদের মতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইন মোতাবেক নির্বাচনের ফলে ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত 
বাংলার আইন সভার অভ্যুদয ঘটার কারণে বাইরের 
রাজনীতিতে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর হিসাবটি বড়ো হয়ে 
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরাও 
এতে জড়িয়ে পড়ে । এখানে বিশ্ববিদ্যালয়েব একটি অভ্যন্তরীণ 


৫৫৮ 


বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের প্রতিনিধির 


সংখ্যা সমান ছিল! ছাত্রীদের কোনো আলাদা প্রতিনিধি ছিল 


না৷ কিন্তু ওই সময় থেকে ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে 


চীী 


বৃদ্ধি পাওয়ায় হিন্দু ছাত্ররা ছাত্রসংসদের সভায় ছাত্রীদের মধ্য . 


থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রস্তাব করলে মুসলমান 
ছাত্ররা তাতে আপত্তি জানায় । তাদের আশঙ্কা এতে সংসদে 
হিন্দুদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে। কারণ তখনও হিন্দু-ছাত্রীর সংখ্যাই 
বেশি ছল: সভায় এ নিয়ে ভীষণ বাকবিতণ্ডা হয় এবং পরে 
সভা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। সভার পরের দিন বিশ্ববিদ্যলয়ের 
ভেতরে গোলযোগ শুরু হয়। ফলে, কর্তৃপক্ষ সকল ক্লাস বন্ধ 
করে কার্জন হলে সকল ছাত্রছাত্রীদের এক মিলিত সভা ডাকেন। 
ওই সভায় তৎকালীন তিন হলের প্রভোস্টসহ অধ্যাপকগণ 
ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হন। খুবই সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে তিন 
প্রভোস্টই ছাত্রদের ঝগড়াব নিদ্দা করেন এবং বন্ধুভাবে 
চলাফেরা করার জন্য তাদেব উপদেশ দেন। ড. জ্ঞানচন্দ্র 
ঘোষ ইউরোপে রেল-ভ্রমণকালে তার এক ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার কথা 'উল্লেখ করে- বলেন, “বাহিরের লোকের 
কাছে আমরা সকলই ভারতীয় বলিয়া পরিচিত। সমস্ত ভেদ- 
বিভেদ দূর করিয়া এব্যবদ্ধভাবে আমরা যদি এখনও না চলি, 
আমাদের থাকবে না!” ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন : 
“ছাত্রদের কোনো দোষ নাই। প্রদেশের আইনসভায় ওদের 
বড়ো বড়ো নেতারা যে ঝগড়া চালাইয়া যাইতেছেন সেই 
ঝগড়া আগে বন্ধ হওয়া চাই। ওই ঝগড়া বন্ধ হইলে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ঝগড়া-কলহও বন্ধ হইবে। নচেৎ 
নহে।” প্রফেসর হরিদাস ভট্টাচার্য বলেছিলেন : “হিন্দু ও 
দুই ফলার মতো। দুইটি ফলা একই সঙ্গে না চলিলে যেমন 
কাচির কাজ হয় না, তেমনি হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুই 
সম্প্রদায়ের লোকেরা হাতে হাত কাঁধে কাধ মিলাইয়া সব 
কাজ না কবিলে কোনও সার্থক কাজ হইবে না।” এ-সব 


রেখাপাত করেছিল। সভার পর সবাই বেশ শান্ত ও উদার ' 


মনে বাড়ি ফিরে। কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত এই মনোভাবকে পরিষ্কার 


) 


~ 


A 


কোনো কর্মপন্থা নিযে স্থাধী কবাব জন্য কেউই চিন্তা করে 
নি।” (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩)। 

অধিকস্ত, এ পরিস্থিতিতে ঢাকা হলেব তৎকালীন প্রভোষ্ট 
ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ছাত্রদেব বিভিন্ন বাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে 
একটি উপদেশমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন যা ছিল খুবই 
সময়োপযোগী । তার কথায ঃ “ভাবতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতে যে সব সক্রিয় ছাত্র সমাজ (ছাত্র সংগঠন-_ প্রবন্ধকার) 
গড়ে উঠেছে, জের উপব আজ এক বিশেষ দাষিত্ব ন্যস্ত 
হয়েছে। তাদের প্রকৃত লক্ষ্য হবে যেন প্রত্যেক মতবাদ 
তাদের সভা-সমিতিতে নিরপেক্ষভাবে তীক্ষ ও মার্জিত বুদ্ধির 
দ্বারা আলোচিত হয। ঝধিবাকা বা বেদবাক্য বলেই যেন 
কোনো মতবাদ গ্রহণযোগ্য না হয। এই উদাব মনোভাবই 
পরস্পরের মধ্যে সৌ্হাদ্য স্থাপন করতে প্রধান সহায় হয় 
এবং ভারতের জাতি গঠনের পথে অন্তরায দূর হয”। 
(শতদল-_ ঢাকা হল বার্ষিকী" ১৩৪৪ বাংলা / ১৯৩৮ 
খ্রিস্টাব্দ), প্রভোস্টেব মুখবন্ধ)। জগন্নাথ হলেব তৎকালীন 
প্রভোস্ট অধ্যাপক হবিদাস ভট্টাচার্য দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র 
আরো কার্যকর ও বাস্তবধর্মী হওয়ার উদ্দেশ্যে বলেন " “আজ 
অনুবর্তন, অনুশীলন ও প্রচার করিতে ব্যস্ত । শ্রমিক আন্দোলন, 
কিষাণ আন্দোলন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের 
বিরুদ্ধে অভিযান__ সকল আন্দোলনেই যুবশক্তি নিয়োজিত 
হইতেছে। কিন্তু ধবংসেব অনুযায়ী গঠনমূলক প্রচেষ্টার 
যুবশক্তির আগ্রহ কোথায ? সামাজিক কুপ্রথা, আর্তেব ক্রন্দন, 
অশিক্ষিতের আবেদন কবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে?. . 
সমাজ ও রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠানই আবর্জনা জুপ ইহা ভাবিবার 
ন্যায়সংগত কারণ নাই। সমাজ নিজের স্বার্থ ও সুবিধাকে 
লক্ষ্য করিযাই তার প্রতিষ্ঠানগুলিকে. গড়িয়া তুলিয়াছে এবং 
সমগ্র জাতির মনীষা তার-পিছনে রহিয়াছে। আজ জাতি বর্ণ 
বয়ো নির্বিশেষে আমাদের ভাবা উচিত সংস্কৃতিধারার কতটুকু 
পরিবর্তন যুগধর্ম চাহিতেছে। উত্তেজনা ও অসহিফ্ুতার দ্বাবা 
তার পরিমাণ নির্দিষ্ট হইবে না__ তাহার জন্য চাই শ্রদ্ধা, 
সংযম ও সংঘবুদ্ধি।” (বাসন্তিকা-_ জগনাথ হল বার্ষিকী, 
১৩৪৬ বাংলা (১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ), প্রভোস্টের মুখবন্ধ)। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিখ্যাত ছাত্র ভবতোষ দত্ত 





ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


(১৯৪৩-১৯৪৭) “আমাব জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষক 
নিবন্ধে বলেন : “আমাদেব পবম শ্রদ্ধেষ শিক্ষক শহীদুল্লাহ 
কবিবে-_ মা, মাতৃভাষা, মাতৃভূমি”__ শহীদুল্লাহ সাহেবের 
এই বনু প্রচারিত উক্তিটি শুনেছিলাম তার মুখে মৌখিক 
পরীক্ষাব সমযে।” (“আমাদেব সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়’, পৃ. 
১৯৩)। 

ভাবতে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনকালের শেষ দশকে 
(১৯৩৭-৪৭) হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কেই শুধু অবনতি ঘটে নি, 
বিশেষ করে পূর্ববাংলাব শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও 
ঝগড়া-বিবাদ মারাত্মক আকার ধাবণ করে। ১৯৪০ সালের 
২৩ মার্চ লাহোব প্রস্তাব (যাব ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন 
সংগঠিত হয) গৃহীত হওয়াব কয়েক মাস পব ১৯৪১ সালেব 
১১ ডিসেম্বর শেরে বাংলা ফজলুল হক (লাহোব প্রস্তাবের 
উদ্থাপনকারী) মুসলিম লীগেব সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাব 
প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বাতিল ঘোষণা কবেন এবং তাঁর 
দল কৃষক প্রজা পার্টি এবং হিন্দু মহাসভা ও সুভাষ বোস 
-প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক নিযে দ্বিতীয় প্রোগ্েসিভ কোযালিশন 
সরকার গঠন কবেন। এতে অবিভক্ত বাংলার বাজনীতিতে 
বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয। অনেক মুসলিম সদস্য অনিচ্ছা - 
সত্তেও হক সাহেবের পক্ষ ছেড়ে লীগের পক্ষে চলে যান। 
১৯৪৩ সালের ২৯ মার্চ এই মন্ত্রীসভাকে “শ্যামা-হক বলে 
আখ্যায়িত করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম জনসাধারণের 
চোখে প্রথম দৃষ্টিতে মন্ত্রীসভাকে অপ্রিয় করা। উল্লেখ্য, 
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছাড়া হিন্দু মহাসভার আর-কোনো সদস্য 
ওই মন্ত্রীসভায় ছিলেন না, যদিও তিনি অর্থ দণ্তবের দায়িত্ব 
পেষেছিলেন (আবুল মনসুর আহমদ, (আমাদের সেই ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়’, পৃ. ১৭৩-৭৪)। এর ফলে ফজলুল হক মুসলিম - 
জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তখন "এমন অবস্থাব 
সৃষ্টি হয় উদীয়মান ও উচ্চাভিলাষী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও 
মুসলিম ছাত্র সমাজ সোবওয়ার্দীকে সমর্থন করে। ফজলুল 
হক যেখানেই যেতেন সেখানেই কালো পতাকা প্রদর্শনসূচক 








_বিকপ সংবর্ধনার সম্মুখীন হতেন। যে তথাকথিত “শ্যামা-হক' 


৫৫৯ 


মন্ত্রীসভা গঠন করার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি মুসলিম 
হলেই ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় সেই 
হিন্দু মহাসভা নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখারজীর প্রতি 


জয়শ্রী শ্ল ফান্মুন ১৪১০ 


বিশ্ববিদ্যালষের হিন্দু ছাত্রদেব একাংশেব মধ্যেও বিবপ 
মনোভাব বিদ্যমান ছিল। ঢাকা হল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের 
ছাত্র সুবোধ রায় (১৯৩৮-১৯৪২) ‘আমাদের দিনেব ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়” শিরোনামে লেখেন : “একবার ড. শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়েকে কার্জন হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। আমরা 
একদল ছাত্রছাত্রী প্রত্যক্ষভাবে তার বিরোধিতা কবি। 
বিরোধিতার কারণ জানিয়ে আমরা ওই অনুষ্ঠানে ছাপানো 
ইস্তাহারও প্রচাব করি।. . আমি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিরাপত্তা 
বন্দীরূপে আটক থাকা অবস্থায় সেখানে আমার সহ্দয় 
শিক্ষকগণ আমার এম এ. পরীক্ষার মৌখিক পবীক্ষা গ্রহণ 
করেন। আমার সহপাঠী ছিলেন না এমন দু'জন ঢাকা হলের 
সিনিয়র ছাত্র, যথা-_ সমর গুহ ও বিনয়বঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে 
আমব যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল। সমর গুহ প্রথম 
থেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে আমার সতীর্থ ছিলেন এবং পরে 
আমারা একসঙ্গে দীর্ঘকাল কারাবাস করি৷... আমাব আব 
একজন ঘনিষ্ঠ সহপাঠী ছিলেন। তিনি হলেন জ্যোতির্ময় গুহ 
ঠাকুরতা-_ যিনি পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালষেই ইংবেজি 
বিভাগে অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 
শুরুতে পাকিস্তান বাহিনীব আক্রমণে শহীদ মৃত্যুববণ 
করেছেন।”। (আমাদের (সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়” পূ ১৪৬- 
৪৯)। 

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সমযকালে 
পাকিস্তানের দাবি নিয়ে আন্দোলন ও তার বিরোধিতা এক 
জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি কবে। এ ছাড়া, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, 
বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুষ্টিমেয় ছাত্রের স্বচ্ছ চিন্তা-ভাবনা ছিল। 
তখন বিশ্ববিদ্যালযে হিন্দু-মুসলিম সাধাবণ ছাত্ররা চেতনার 
ক্ষেত্রে বিপরীত মেরুতে বাস করত। যেমন 'শ্যামা-হক' 
মন্ত্রীসভা গঠনের পব খুবই অল্পসংখ্যক বাঙালি মুসলিম ছাত্র 
হক সাহেবের প্রতি সমর্থন অব্যাহত বাখে, তেমনি সাম্প্রদায়িক 
রাজনৈতিক সংগঠন হিন্দু মহাসভা নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ 
মুখাজীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অতি নগণ্য সংখ্যক বাঙালি হিন্দু 
ছাত্র অবস্থান গ্রহণ কবে। ওই সমযের ঢাকা হলের প্রগতিশীল 
হিন্দু ছাত্র রবি গুহ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা কবতে 
গিয়ে বলেন : “ক্লাসের বাইবে এক ছাত্রাবাসের হিন্দু বা 
মুসলমান ছাত্ররা অপর সম্প্রদাষের জন্য নির্দিষ্ট ছাত্রাবাসে 


যেতে হলে অনেক সন্দেহ, অবিশ্বাস, গালিগালাজ ও দৈহিক 
নির্যাতনের ভয পেবিয়ে তা কবতে হত। এহেন পরিস্থিতিতে 
একদিন কার্জন হলে মেষেদের একটি অনুষ্ঠানে “বন্দেমাতবম” 
গান নিয়ে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে মাবামাবি হয়। যুক্তিবাদী 
অসাম্প্রদায়িক ছাত্রমহলের (উভয অম্প্রদায়ভু ক্র) 
অনুপস্থিতিতে এ ঘটনা কুৎসিত রূপ নেয। ওই ঘটনা 
মুসলমান ছাত্র বেশি আহত হওয়ায় তাবা প্রস্তুতি নিযে পবদিন 
ড সমর সেনের ক্লাস আক্রমণ করেন। এ ঘটনায়ও বনু ছাত্র 
আহত হয়। এই আক্রমণে আগে উভয় মুসলিম হলেই 


" (সলিমুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে) আক্রমণকারীরা চিহ্নিত 


৫৬০ 


অসাম্প্রদায়িক মুসলিম বন্ধুদের ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখে। 
আক্রমণেব সময় আমরা অল্প ক'জন বিরাজমান দুই গোষ্ঠীর 
মাঝখানে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িযে থেকে শান্তির জন্য আবেদন 
করে যাই। ওই ঘটনার সমযই সলমুল্লাহ হলের ছাত্রনেতা 
নাজিব আহমদ (১৯৪২ সালের ২ ফেব্রুযাবি) ছুরিকাঘাতে 
মাবা যান। অন্যদিকে, আমাদের সক্রিয় কর্মী নিতিন বসু 
মুসলিম হলে যাবার পথে নিহত হয়। হিন্দু ছেলেবা আমাদেব 
ঢাকা হলের বিচাবসভায় হাজির করে। মুসলিম বন্ধুদের একই 
অবস্থা। আমরা হিন্দু না মুসলিম এ প্রশ্ন বাব বাব উঠল। শহীদ 
নাজিবের স্মরণসভায় প্রতি বছবই আমিই একমাত্র হিন্দু ছাত্র 
বক্তা ছিলাম। এ জন্যও আমাকে হিন্দু বন্ধুদের কাছে জবাবদিহি 
কবতে হয়েছে।” (এ. কে. নাজমুল করিম স্মাবক গ্রন্থ" পৃ 
২৫১-৬০)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা 
প্রফেসর হরিদাস ভট্টাচার্যের সবচেয়ে প্রিয় মেধাবী ফজলুল 
হক হলের ছাত্র ও বাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক সরদাব 
ফজলুল করিম 'অগ্রজপ্রতিমকে স্মরণ করি"শীর্ষক নিবন্ধে 
অনুরূপ মন্তব্য করেন। যেম্ন, “১৯৪২-৪৩ সালে বাঙালি 
মুসলমান সমাজেব রাজনীতি অখণ্ড ছিল না। মুসলিম জমিদার 
ও বুর্জোয়ার দল মুসলিম লীগের সঙ্গে বিরোধেব ফলে 
বাংলাদেশের কৃষক ও উদারনৈতিক মধাবিত্ত সমাজের 
অবিসংবাদিত নেতা এ. কে. ফজলুল হক সমালোচনার সম্মুখীন 
হন।'৪২ সালের গোড়ার দিকে হক সাহেবেব ঢাকা সফরকে 
কেন্দ্র করে মুসলিম ছাত্রসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হযে পড়ে। একদল 
অভিহিত হল প্রো-হক বা সমর্থক বলে, অপর দল জ্যান্টি- 
হক বা হক-বিরোধী বলে! সে যা হোক, সেকালে ব্রিটিশ- 
বিরোধী আন্দেলনের প্রভাবে বাঙালি মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


একটা ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী গোষ্ঠীর বিকাশ 
ঘটতে থাকে ।” (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪-৬৬)। সরদাব ফজলুল 
করিম তার অন্য একটি রচনায় বলেন চল্লিশের দশকে মুসলিম 
সম্পূর্ণ অস্বীকার না করেও বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মুসলিম ছাত্রদের একটা প্রগতিশীল অংশ যুক্তিশীল হওযার 
চেষ্টা করছিল। এ পরিস্থিতির একটি বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা তার উক্ত 
লেখায় পাওয়া যায়। তাব মতে চল্লিশেব দশকে বাঙালি মুসলিম 
ছাত্রমানসে যে অসাম্প্রদাধিক ভাবধারার বিকাশ ঘটছিল তার 
পিছনে ছিল ত্রিশ দশকেব 'বুদ্ধিব মুক্তি' তথা ‘শিখা গোষ্ঠীর’ 
আন্দোলনেব অবদান | তাব কথায় * “.. চল্লিশেব দশকের ঢাকা 
তথা মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিভ্তেব আবাস ক্ষেত্র ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একটা পবিবেশ ছিল যার মধ্যে 
মানবতাবাদী, সাম্প্রদাষিক দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে যায় এমন 
দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান 
ছিল। সব কিছু মিলিষে বলা চলে, একটি মানবতাবাদী, গণতন্ত্রী, 
বামপন্থী পরিবেশ... এট! নিশ্চয়ই সেদিনকার ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের প্রধান ধাবা ছিল না। তার 
বীজ যে ছিল, এটা তো গুরুত্বহীন নয়... আমাব নিজেব 
চিন্তায়, এই পূর্ব ভিত্তিটি স্থাপন করেছিলেন অধিকতর প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যে বিশ ও ত্রিশের দশকের ঢাকার মুসলিম সাহিত্য 
সমাজ, তার মুখপত্র ‘শিখা’ এবং মুখ্য পাত্রবৃন্দ, যথা-__ কাজী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার তরুণ কিংবা শ্রৌঢ় শিক্ষক ও 
অধ্যাপকবৃন্দ।... যে চল্লিশের দশকের ঢাকার কথা আমি বলতে 
চাই সে চল্লিশের দশকের ঢাকা অবশ্যই তার পূর্বসূরি ত্রিশের 
দশকের ঢাকার উত্তরসূরি । (কিরণশংকর সেনগুপ্ত এবং সরদার 
ফজলুল করিম, চলিশেব দশকের ঢাকা” ১৯৯৪, পৃ. ৮৬- 
৮৭)। 


সরদার ফজলুল কবিমেব উপরোক্ত উক্তির সর্বশেষ 


 বাক্যটির সূত্র ধরে বলা যায় যে, বিশ দশকের শেষদিকে প্রায় 


যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন 
কৃষক-প্রজা পাটি (১ জুলাই ১৯২৯ সাল) এবং কাজী আব্দুল 
ওদুদ প্রমুখ বিশক্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে গঠিত “মুসলিম সাহিত্য 
সমাজ” (১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি) যথাক্রমে রাজনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদািক মুসলিম লিগ ও সমাজের 
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বক্ষণশীল সামন্ত নেতৃত্বের (মূলত ঢাকাব নবাব পরিবার) 
প্রচণ্ড প্রভাব থেকে সামযিকভাবে হলেও কিছু সংখ্যক বাঙালি 
মুসলিম ছাত্রশিক্ষক-বুদ্ধিজীবীকে উদারনৈতিক ভাবধাবাষ 
উদ্বুদ্ধ করতে সহাযক ভূমিকা পালন করেছিল। সমাজ- 
বিজ্ঞানেব ভাষায় প্রথমটিকে ‘agraran radicalism’ এবং 
দ্বিতীয়টিকে ‘intellectual 1adicalism’ বললে বোধহ্য খুব 
একটা ভুল হবে না। বাংলাদেশের সমাজে শিক্ষিত মুসলিম 
মধ্যবিত্তের বিকাশ সম্পর্কে আমার যেটুকু ধারণা তার ভিত্তিতে 
বলতে চাই যে, যাঁরা প্রথম বাজনৈতিক ধারাব সমর্থক হয়ে 
উঠেছিলেন তীবাই খুব সম্ভব দ্বিতীয় বুদ্ধিগত আধুনিকায়নে 
পক্ষে ছিলেন। অর্থাৎ ওই সময়ে বাঙালি মুসলিম সমাজে 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে মুসলিম লীগ-বিবোধী উক্ত রাজনৈতিক 
সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ঘটে তার ভাবগত ভিত্তি সম্ভবত মুসলিম 
সাহিত্য নমাজ তথা শিখা গোষ্ঠী তার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের 
মাধ্যমে স্থাপন করে। মুসলিম সাহিত্য সমাজ -নামক সংগঠনটির 
দু'জন প্রধান প্রাণপুরুষ ছিলেন। এরা হলেন ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের*অধ্যাপক আবুল 
হোসেন এবং অর্থনীতিব এম.এ. অথচ ঢাকা ইন্টারমিডিযেট 
কলেজেব বাংলার অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ। এ কথাটি 
এখানে বলা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে যে, এ সংগঠনটি “সাহিত্য 
সমাজ' নামে স্থাপিত হলেও "সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি তার মূল 
লক্ষ্য ছিল না, বরং পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিম সমাজের 

ংস্কার দূরীকরণ এবং শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভেতর 
উদ্দেশ্য। মুখ্যত শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের বুদ্ধির 
মুক্তিই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান মন্ত্র।” (দ্রষ্টব্য : কাজী আব্দুল 
ওদুদ, “শাম্বতবঙ্গ” ১৯৫১, ভূমিকা)। মুসলিম সাহিত্য সমাজ . 
প্রতিষ্ঠায় দুটি মহান ব্যক্তিত্বের কর্ম ও সাধনা উদ্যোক্তাদের 
অনুপ্রেবণা জুগিয়েছিল। এর একজন হলেন উনিশ শতকে 
বাঙালি নবজাগৃতির (বিশেষ করে হিন্দু সমাজে) রাপকার 
ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় এবং অপরজন 
হলেন ১৯২৬ সালে তুরস্কে একটি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতার্তুক। এ সংগঠনের সঙ্গে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার দুএকটি কলেজের তৎকালীন 
মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন কতিপয় বাঙালি মুসলমান ছাত্র ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত ছিলেন। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেই মূল কর্মকাণ্ড 


জয়শ্রী শা ফান্মুন ১৪১০ 


পরিচালিত হত। এ প্রসঙ্গে প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসের অধ্যাপক ও পবে উপাচার্য ড মাহমুদ হোসেনের 
নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রাণিধানযোগা। তার কথায : “Dacca 


University provided the young Muslims of East 
Bengal] with the opportunity of intellectual 
regeneration. In the late twenties and carly thirtues 
this regeneration took the form of revolt against 
old traditions and complete modernisatuon. It was 
in Dacca University that ‘Muslim Sahitya Samay’ 
(Muslim Literary Socicty) was formed with 
university teachers such as Abul Hossain (later 
on an M.L.A.) and Qazi Motahar Hossain as 
leading geniuses. This movement, however, could 


not last long but 11 shocked the Muslim 


Community by its radical 1deas and modernizing 
Zeal... This shock at least compelled the Mushims 
of Bengal to think about ther own traditions and 
values, and reconsider their cfficacy and 
significance in the hight of the ‘hfe that was 
emerging in the sub-continent This movement 
lost its force 021১০ of the orthodoxy of the 
Muslims of the city of Dacca and because of the 
bitter communal lceclings that has started 
disturbing and even disrupting the normal life of 
the province. “(Mahmud Husain, “Dacca 
University and the Pakistan Movement,” in Philips 
and Wainwright, ed., The Partition of India...., 
1970, 02.369-73)। উল্লেখ্য, ১৯২৬ সালে ঢাকায প্রথম 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। এবং উক্ত আন্দোলনের 
প্রধান দু'জন নেতা, যথা__ অধ্যাপক আবুল হোসেন ও কাজী 
আব্দুল ওদুদ তৎকালীন পূর্ববাংলায় টিকতে পারেন নি। তাঁদের 
প্রথম জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি ছেড়ে এবং ঢাকা বাবের 
ওকালতি পরিত্যাগ কবে ভারত বিভাগের কয়েক বছর আগেই 
কলকাতা চলে যান এবং দ্বিতীয়জন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠার পর কলকাতায় স্থাধীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। 
তাদের দু'জনেরই সেখানে মহাপ্রয়াণ ঘটে। কাজী আব্দুল 
ওদুদের মৃত্যুতে ১৯৭০ সালের ২২ মে ঢাকার প্রগতিশীল 
দৈনিক পত্রিকা ‘সংবাদ’ উহার সম্পাদকীয়তে কী মন্তব্য 
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কবেছিল তা এখানে উল্লেখ করা যায় : “কাজী আব্দুল ওদুদ 
ও তার সহযোগী বন্ধুরা যেভাবে বিশ শতকেব দ্বিতীয়, তৃতীয় 
ও চতুর্থ দশকে বক্ষণশীল মুসলিম সমাজে সংকীর্ণতা, গোড়ামি 
ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা কবেছিলেন এবং 
মুক্তচিন্তার পতাকা তাদের দেশে সমুন্নত রাখতে সমর্থ 
হয়েছিলেন বর্তমান কালেব যুবকদেব কাছে তা অবিশ্বাস্য ও 
বিস্বায়কর বলে মনে হতে পারে। কাজী আব্দুল ওদুদকে তাব 
বলিষ্ঠ চিন্তা ও আপসহীন দৃষ্টিভঙ্গিব জন্য অনেক সামাজিক 
যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। এমন-কি, তাকে দেশত্যাগ 
পর্যন্ত করতে হযেছিল। আজ পূর্ববঙ্গে (তথা স্বাধীনতা-উত্তর 
বাংলাদেশে-_ প্রবন্ধকার) মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক 
চেতনাবোধের যে বিকাশ ঘটেছে তার একজন পথিকৃৎ হিসাবে 
কাজী আব্দুল ওদুদ আমাদেব কাছে সর্বদা স্মরণীঘ হয়ে 
থাকবেন।” 

সে যা হোক, বিশ-ত্রিশ দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক 
বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সৈনিক এবং “শিখা 
গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদেব সঙ্গে ১৯৩৯ 
সালে স্থাপিত “ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক সংঘের ছিল প্রত্যক্ষ 
সংযোগ। কেননা ঢাকা শহরেব গেণ্ডারিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে 
অনুষ্ঠিত ওই সংঘের উদ্বোধনী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 
অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ। আর ওই প্রগতি লেখক সংঘের 
প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ 
ঢাকায অনুষ্ঠিত ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলনের মিছিলে 
নেতৃহ্বদানকাবী ২২ বছরের তরুণ শহীদ সাহিত্যিক সোমেন 
চন্দের দুই সমবযসী বন্ধু। এদের একজন হলেন সে-সময়েব 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ঢাকা হল ও ইংবেজি বিভাগের ছাত্র 
কিরণশংকর সেনগুপ্ত (১৯৩৭-১৯৪২) ও অপরজন হলেন 
অমৃতকুমার দত্ত, ধার বাবা সুকুমার দত্ত ছিলেন ঢাকা 
কলেজিয়েট স্কুলের স্বনামধন্য বাংলার শিক্ষক। অমৃতকুমার 
দত্ত ঢাকার একটি ব্যাঙ্কে চাকুরি করলেও গণকবিতা লেখার 
দিকে ছিল তার প্রবল ঝৌক। সোমেন চন্দের মর্মান্তিক মৃত্যুর 
প্রায় এক বৎসর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে যখন 
(১৯৪১ সালের ২২ জুন) জার্মান ফ্যাসিস্ট হির্টলারের বাহিনী 
সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া আক্রমণ করে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্র-শিক্ষকরা এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইংরাজি সাহিত্যের 
ছাত্র কিরণশংকর সেনগুপ্ত উক্ত আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রসঙ্গে 


ছা 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


বলেন “তখন আমাদেব এম এ. ক্লাশ চলছে, আমাদের 
বিভাগীয় প্রধান হাসান সাহেব ডে. মাহমুদ হাসান-__ যিনি 
১৯৪২-৪৮ পর্যন্ত উপাচার্য ছিলেন প্রবন্ধকার) আন্তর্জাতিক 
ওই সংকটজনক পবিস্থিতির উল্লেখ কাবেছিলেন আমাদেব 
ক্লাসে ২৩ জুনের সকালে, ১১৪১-এ"। (চল্লিশের দশকের 
ঢাকা’, পৃ. ৪৪)। হিটলাব-কর্তৃক রাশিযা, আক্রমণের অব্যবহিত 
পর ১৯৪১ সালের ২০ জুলাই অবিভক্ত বাংলার প্রায় 
যাটজন প্রগতিশীল শিল্পা, সাহিতাক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, 
শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী 'সাভিযেতের প্রতি সংহতি জানিয়ে 
এবং জার্মানির বর্বর আক্রমণকে নিন্দা করে সংবাদপত্রে যে 
বিবৃতি প্রকাশ করেন তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ 
কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। এদের ভেতর ড. 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ড. এ. বি এম. হবিবুশ্লাহ, বুদ্ধদেব বসু, 
সমর সেন ও ভবতোয দত্তেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য! 
এব পরের দিন (২১ জ্রলাই) কলকাতাষ কৃষক-শ্রমিক ও 
বুদ্ধিজীবীর এক সমাবেশে যে সোভিযেত সুহৃদ সমিতি গঠিত 
হয় তার সাংগঠনিক কমিটিতেও ঢাকা বিশ্মবিদ্যালযের 


কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুব- 


নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। 
আক্রমণের প্রথম শহীদ ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের 


ছাত্র সোমেন চন্দের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের (১৯৪২ সালের ২৩ 


মার্চ) তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত 
হয়! ১৯৪২ সালেব ২৩ মার্চ অবিভক্ত বাংলার প্রগতিশীল 
শিল্পী-সাহিত্যিকরা এই হত্যার প্রতিবাদে যে বিবৃতি দেন তাতে 
এঁরা হলেন : বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, আব্দুল কাদিব, সমর 
সেন এবং কিরণশংকর সেনগুপ্ত। কিন্তু এব মাস দু'য়েক আগে 
(জানুয়ারি ১৯৪২) ঢাকা স্থাপিত হল “সোভিযেত সুহৃদ 


সমিতি ৷ এ ছাড়া, ওই সময় ঢাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের - 


পক্ষে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধনা শিক্ষক বিখ্যাত ভাষাতত্ববিদ ও 
ফজলুল হক হলের প্রথম প্রভোস্ট (১৯৪০-১৯৪৩) ড. 
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং এর নাম দেন 


Fd 


পর (১৯৪৩ সনের ৯ জানুয়ারি) ‘ঢাকা জেলা প্রগতি লেখক 


৫৬৩ 


সংবেব যে একটি সম্প্রসাবিত সভা ঢাকায অনুষ্ঠিত হয়, 
তাবও সভাপতিত্ব কবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব বিশিষ্ট অধ্যাপক 
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ । এ ছাড়া, ওই সংঘের আরও কয়েকটি 
বর্ধিত সভা ঢাকায অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ ও কবি 
বুদ্ধদেব বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়, যা ঢাকার ছাত্র-শিক্ষক 
ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের তাৎপর্য 
উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। চল্লিশেব 
দশকে ঢাকার ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ শহীদ সোমেন চন্দের 
স্মৃতিবন্ষার্থে যে কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বিশেষ করে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কষেকজন ছাত্রকে প্রগতিশীল লেখার দিকে 
আকৃষ্ট কবে। এঁদের মধ্যে মুনীব চৌধুরী, সরদার ফজলুল 
ওয়ালিউন্বাহর নাম অগ্রগণ্য । ১৯৪৩ সালেব ৮ মার্চ সোমেন 
চন্দের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুগপৎ 
জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝংলাব অধ্যাপক 
অজিত গুহ (সুত্র : “আগুনের অক্ষর : সোমেন চন্দ স্মাবক 
গ্রন্থ, ১৯৯২, পৃ. ৪৭-৫৬, পৃ ৬৩-৭৫, পৃ ৯৭-৯৮ এবং পৃ 
৩১১-১২)। সরদার ফজলুল করিম ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
'প্রতিবোধ' পত্রিকার (১৩৫০ বাংলা, খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৩) (সামেন 
স্মৃতি সংখ্যায় 'সংকেত'নামে যে একটি নিবন্ধ লেখেন তাতে 
তিনি ওই ঘটনা ও সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি 
মুসলিম ছাত্রদের বাজনৈতিক স্থিরতার নমুনা ও তাদের 
তুলে ধরেন। এর সামান্য কিছু এখানে উদ্ধৃত কবা হল : 
“১৯৪২ সনের মার্চ মাসে সোমেন চন্দ নিহত্ত হয়, আমাদের 
মুসলমান ছাত্র সমাজেব- বৃহত্তর অংশ তখন নিজেদের 
নেতৃবৃন্দের মান-অপমানের পরিমাণ নির্ধারণ, লইয়া ব্যক্ত 
কোনো বিশিষ্ট নেতাকে পুম্পমাল্য প্রদান বা অপব কাহাকেও 
কালো পতাকা প্রদর্শন, ইহাই ছিল আমাদেব রাজনীতির 


- তখনকার বৈশিল্ট্য। আমাদেব সেই চেতনাহীন অবস্থাতে 


এমনি সময়ে শুনিয়াছিলাম সোমেনেব মৃত্যুর কথা। ঢাকা 
শহারের চির পুরাতন দাঙ্গা ব্যতীত সেইদিন তাহাকে কিছু 
ভাবিতে পারি নাই। কিন্ত তথাপি সেই অবস্থাতেও পবিচিত- 
অপরিচিত কাহারো কাহারো মুখে সোমেন চন্দের মৃত্য 
সংবাদের সাথে বক্রহাসি দেখিয়া সন্দেহ জাগিযাছিল। তাহাব 
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পরে বাইরের আলো বাতাসে আসিলাম--_ বক্রহাসি সেদিন 
পারিলাম।.. সোমেন চন্দ্র যখন মারা যায় তখন তাহাকে 
চিনিতাম না-_ চিনিবার পর্যাবে তখন ছিলাম না।” (চল্লিশের 
দশকের ঢাকা” পৃ. ১১৫-১৬)। সরদার ফজলুল করিমের 
উপরি-উক্ত বক্তব্যে একদিকে যেমন মুসলমান ছাত্রদের ব্যাপক 
অংশের অবিকশিত রাজনৈতিক মনোজগতের পরিচয় পাওয়া 
যায়, তেমনি অন্যদিকে সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প হলেও যে সে- 
সময় প্রগতিশীল মুসলিম ছাত্রের সামান্য অস্তিত্ব ছিল, যারা 
অসাম্প্রদায়িক ও মানবপ্রেমিক কমিউনিস্ট কর্মী সোমেন চন্দকে 
চিনতে পেরেছিল, তারও প্রমাণ মিলে। - 


উপসংহার 


মূলত, মধুদার বাবা আদিত্যের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার প্রথম পঁচিশ বছবে (১৯২১-১৯৪৬) সংঘটিত বিভিন্ন 
রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্বামে উহার ছাত্র ও 
শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতা ও ভূমিকা সম্পর্কে উপরের রূপরেখা 
থেকে যে ধারণা পাওয়া গেল তা থেকে প্রায় সন্দেহাতীতভাবে 
বলা যায় যে, বাঙালি হিন্দু ছাত্রদের তুলনায় বাঙালি মুসলিম 
ছাত্রদের অংশগ্রহণ এই পর্বে আশানুরূপ ছিল না। শুধু 
সংখ্যাগত দিক থেকেই তাবা কম ছিল তাই নয়, তাদের 
চিন্তা-চেতনার মানও স্বাভাবিক কারণেই নিম্ন পর্যায়ে ছিল। 
এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. 
আব্দুর রহিম -রচিত “ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববাংলার মুসলিম 
জাগরণ”-শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সামান্য সংখ্যাতাত্বিক তথ্য 
পরিবেশন করা যাষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াব দিকে 
হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের সংখ্যানূপাতের কথা অনুল্পেখ রেখেও 
বলা যায় যে, ১৯৩৯-৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট. 
ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৫২৭, তন্মধ্যে মাত্র ৬৭৩ জন মুসলমান। 
আর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালে ১৯৪৭-১৯৪৮ শিক্ষাবর্ষে 
৭২জন ছাত্রীসহ মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৬৯৩, যার ভেতর 
৮৮৫ জন ছিল মুসলমান (সূত্র : সরদাব ফজলুল করিম, 
“ঢাকা বিশ্বরিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ্ঞ' পরিশিষ্ট-১, পৃ. ১৩২- 
৩৩)। অর্থাৎ ছাত্রসংখ্যাব দিক থেকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমানদের প্রায় তিন দশক লেগেছিল। আর তাই এ বাস্তব 


৫৬৪ 


আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে ছাত্র রাজনীতির 
আদিপর্বে অধিকতর সচেতন বাঙালি উচ্চজাতিবর্ণভুক্ত হিন্দু 
ছাত্রদের আধিক্য থাকা খুব স্বাভাবিক। আমার বিবেচনায় এর 
অন্যথা হওয়াই সমাজতাত্বিকভাবেই অস্বাভাবিক হত। এ ছাড়া 
উপরের আলোচনা থেকে এটা মোটেই অস্পষ্ট নয় যে, বিশ- 
ত্রিশের দশকে পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলিম সমাজে “বুদ্ধিমুক্তি' 
তথা ‘শিখা আন্দোলন'-এর এক ধরনের অব্যাহত ধারায় 
চল্লিশের দশকে “প্রগতি লেখক সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠায়, 
সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনে 
এবং সাম্যবাদী তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দের মৃত্যুতে 
সমবেদনা প্রকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প-সংখাক বাঙালি 
মুসলিম ছাত্রের যোগসূত্রতা সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। আর 
এর মূলে ছিল সম্ভবত উপ্লিখিত কালপর্বে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী 
রাজনীতির পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সারস্বত সাধনার 
জন্য বিরাজমান অনুকূল পরিবেশ। এ কথারই স্বীকৃতি পাওয়া 
যায় কিরণশংকর সেনগুপ্তের “স্যক্কৃতি কেন্দ্র : ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়” শিরোনামের নিবন্ধে। তিনি লিখেছেন : “রেস্তোরা 
বা গাছতলায় আড্ডা জমতো ছাত্রদের । আমার নিজের আশ্রয় 
ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, সেখানে নিবিড় এক 
সর্ববাপ্ত স্তব্ধতার মাঝে ছাত্রছাত্রীরা নোট টুকছেন। টেবিলের 
ওপর ছড়ানো বহু পত্র-পত্রিকার অধিকাংশই ইংরেজি ও বাংলা, 
ঝকঝকে তকৃতকে। কোনো-কোনোটি বিদেশ থেকে সদ্য 
প্রেরিত। সাহিত্য ভালোবাসতুম বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এই নিবিড় পরিবেশে আমি মগ্ন হয়ে যেতাম, ডুবে যেতাম 
এক এক সময়। মনে পড়ছে টি. এস. এলিয়ট তখনও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি :এই লাইব্রেরিতে 
এসেই তখন তাব জটিল কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় 
ঘটেছিল।.. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সে সময় অনেকেই 
রাজনীতি সচেতন হয়ে পড়েছিলেন।” ('চল্লিশের দশকের 
ঢাকা’, পৃ. ৪৩)। এখানে এ কথাটি বলা বোধহয় প্রাসঙ্গিক 
হবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র 
কিরণশংকর সেনগুপ্তের বর্ণনায় যে রেজ্সেরী এবং গাছতলার 
(যা বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার 
দিকে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ছাত্র, যথাক্রমে অমলেন্দু 
বসু ও বুদ্ধদেব বসু, এবং-অজিত দত্তের কথার প্রতিধ্বনির 
মতো শোনাচ্ছে) উল্লেখ রয়েছে সে-দুটি আসলে ঢাকা 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : মধুদার বাবা আদিত্যের আমল 


বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ে স্থাপিত মধুদাব বাবা আদিত্যচন্দ্র 
দে'র চা-নাস্তার দোকান ও আমতলা ছাড়া অনা কিছু নয়, যা 
পরবর্তী কালে মধুর ক্যান্টিন ও বাহান্নর মহান ভাষা 
আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত বিখ্যাত বৃক্ষ হিসাবে বাংলাদেশের 
ইতিহাসে সুপরিচিত। পরিশেষে বলা যায, ওই বাহান্নর ভাষা 
আন্দোলনই একাত্তরের মুক্তি সংগ্রামের প্রধান প্রেরণা-উৎস। 
তবে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র 
করে তৎকালীন পশ্চাৎপদ পূর্ববাংলায় যে রাজনৈতিক- 
সাংস্কৃতিক ধারা সূচিত হয়েছিল তাই ক্রমে ক্রমে ১৯২২ 
থেকে ১৯৩২, ১৯৩২ থেকে ১৯৪২, ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ 
এবং ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ পর্যস্ত সময়কালে এক অভিন্ন 
রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রবাহের বিকাশ ঘটায়। আর এজন্য 
সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার আদি আড্ডাখানা মধুদার বাবা 
আদিত্যের দোকানটির নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে 
অক্ষয় হয়ে থাকবে বলে আমার দৃঢ় আস্থা রযেছে। 


নির্বাচিত সহায়ক সূত্র 
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পাঠকের চিঠি 
চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড: কিছু কথা 


১ 
প্রি বিজয়বাবু, 

... এবারের জয়শ্রীব নেতাজী সংখ্যায় শ্রীসুখেন্দু বাউরের 
ট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্রবী কর্মকাণ্ড" শীর্ষক প্রবন্ধে মারাত্মক 
ভুল আছে। তিনি লিখেছেন ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অভার্থনা কমিটিব সভাপতি ছিলেন৷ এই 
কংগ্রেসে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত। তা ছাড়া দেশবন্ধু তখন প্রয়াত। জযশ্রীতে এরকম 
ভুল অকল্পনীয় । এ-বিষযে একটু সজাগ দৃষ্টি বাখবেন। 

শ্রীবাউর আরো লিখেছেন, ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রোসে 
পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন কবেন জওহবলাল নেহরু । আমাব 
যতদুর মনে পড়ছে (স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা না করলে) 
জওহরলালের এই প্রস্তাব সমর্থনের কথা থাকলেও মতিলাল 
ও গান্ধীজীর প্রভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি সুভাযচান্দ্রের পথে থাকতে 
পাবেন নি। এই বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা কি জানাবেন। 


বীরনগর, রায়গঞ্জ প্রীতান্তে 

৩০.১.০৪ সত্যরঞ্রন দাস 
২ 

প্রণম্য সম্পাদক, ‘জযশ্রী' 

সুনম্্র নিবেদন, 


ভাবতীয় আদর্শ ও এঁতিহ্যের তথা সুভাষবাদের একনিষ্ঠ 
বাণী বাহক বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা বায় -প্রতিষ্ঠিত শতাব্দী 
পথযাত্রী ‘জয়শ্রী'র প্রতিটি সংখ্যা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট উজ্ম্বল। এ 
কথা নতুন করে বলাব অপেক্ষা রাখে না যে, এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত যে কোনো তথাকেই প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হিসাবে 
গ্রহণ করা যেতে পারে । এমতাবস্থায় 'জযস্রী'র ‘নেতাজী’ সংখ্যায় 
(পৌষ ১৪১০ / জানুযাবি ২০০৪) প্রকাশিত শ্রীসুখেন্দুকুমাব 
বাউর বচিত “চট্টগ্রামে সৃভাযচন্দ্র ও বিপ্রবী কর্মকাণ্ড শীর্যক 
প্রবন্ধটি পাঠ করলাম । গ্রবন্ধকার তীর প্রবন্ধটিকে নির্ভরযোগ্য 
ও প্রামাণ্য করে তোলায় যথেষ্ট আলস্য দেখিযেছেন। প্রবন্ধটির 
পাতায় পাতায় ্রতিহাসিক তাথোব বিকৃতি ছড়িযে রয়েছে । এই 


৫৬৬ 


প্রবন্ধে তথা বিকৃতি এমন পর্যাযে চলে গিয়েছে যা কাক্সনিক 
গঙ্পকেও হার মানায। 

উল্লিখিত প্রবন্ধে যে সকল তথা বিকৃতি বিশেষভাবে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেগুলি ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ কবা 
হল. 

১ প্রবন্ধকাব দেশবন্ধুর কৃতুবদিষা মামলা পরিচালনা প্রবন্ধে 
লিখেছেন, (পৃ. ৪৬৮, প্রথম অনুচ্ছেদ) অভিযুক্ত সতেরো জন 
বিপ্রবীব প্রত্যেকেবই তিন মাস করে কারাদণ্ড হয । আমরা মনে 
কবি এই তথ্যটি সঠিক নয়। উক্ত বিগ্রবীদের প্রত্যেকেরই দুই 
মাস করে কাবাদণ্ড হযেছিল। (দ্র হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, “দেশবন্ধু 
স্মৃতি’, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৫৩)। 

২ বীণা দাস-কর্তৃক স্ট্যানলি জ্যাকসন হত্যা প্রচেষ্টা ১৯১৩ 
সালে সংঘটিত বলে প্রবন্ধকার উল্লেখ কবেছেন (পৃ. ৪৬৮, 
অষ্টম অনুচ্ছেদ)। এই তথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বীণা দাস-কর্তৃক 
স্ট্যানলি জ্যাকসন হত্যা প্রচেষ্টা হয় ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২।(দ্র 
বীণা দাস, শৃঙ্থল ঝঙ্কার’, জযশ্রী প্রকাশন, পৌষ ১৪০২, ভূমিকা, 
পৃ. ১৪)। রা 

৩. ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসের নারী স্বেচ্ছাসেবিকা 
বাহিনী প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, (পৃ. ৪৬৮, নবম অনুচ্ছেদ) নারী 
স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীব মোট সদস্য সংখ্যা ১০০'জন এবং উক্ত 
বাহিনীব কর্নেল ছিলেন লতিকা বসু। এই তথাটিও সঠিক নয়। 
উক্ত নারী ন্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনাতে “অনুন্য দুইশত জন কলেজের 
ছাত্রী' যোগদান কবেন এবং উক্ত বাহিনীর অধিনেত্রী ছিলেন 
লতিকা ঘোষ ৷ (দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'রাষ্ট্রীব আন্দোলনে বঙ্গ 
মহিলা’, Bethune College & School Centenary 
Volume, Ed. by Kalidas Nag, পৃ. ২৩২)! 

৪. শ্রীবাউর তাঁব প্রবন্ধে (পৃ. ৪৬৯, প্রথম অনুচ্ছেদ) দেশবন্ধু 
চিত্তবঞ্জন দাশকে কলকাতা কংগ্রেসের (১৯২৮) অভার্থনা 
কমিটির সভাপতিকাপে উল্লেখ করেছেন। এ-বে কাল্পনিক 
গল্পকেও হার মানায়! ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন কোনোভাবেই উপস্থিত থাকতে পারেন না। কারণ, 
১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনেব মহাপ্রয়াণ ঘটে। 


৮ 


পাঠকের চিঠি 


৫. ১৯২৯ সালের চট্টগ্রাম বাজনৈতিক সম্মেলনের সময় 
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের গোপন বৈঠক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন (পৃ. 
৪৬৯, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ) : “সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, ত্রিপূরাচরণ 
প্রমুখ সুভাষচন্দ্রকে তাবা বলেন কংগ্রেসের অহিংসা নীতির প্রতি 
তাদের আস্থা নেই।” আমাদের প্রশ্ন 

ক. 'ত্রিপুরাচরণ' নামটি প্রবন্ধকার কোথায় পেলেন? কারণ 
ওই বৈঠকে 'ত্রিপুরাচরণ' নামে কেউ উপস্থিত ছিলেন না, 
উপস্থিত ছিলেন, বিপ্লবী ত্রিপুরা সেন। 

খ. লেখকের উদ্ধূতিতে দেখা যাচ্ছে তিনি বিপ্রবী ত্রয়ের 
নামের সঙ্গে ‘প্রমুখ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, তার মতে 
উক্ত গোপন বৈঠকে উপরোক্ত তিনজন বিগ্রবীব সঙ্গে আরো 
এক বা একাধিক বিপ্রবী উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধকারের এই 
বক্তব্যটিও ভ্রান্ত। উক্ত বৈঠকে মোট চারজন উপস্থিত ছিলেন, 
তারা হলেন, ১. সুভাষচন্দ্র বসু, ২. অনন্ত সিংহ, ৩. গণেশ ঘোষ 
এবং ৪. ত্রিপুরা সেন। উক্ত বৈঠকের অন্যতম অংশগ্রহণকারী 
অনন্ত সিংহ এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, “তারপর দুপুরবেলা 
মহালম্ষ্ী ব্যাঙ্কের গোপন কক্ষে তিনি (সুভাষচন্দ্র) গণেশ, ত্রিপুরা 
সেন ও আমার সঙ্গে অন্যের সম্পূর্ণ অসাক্ষাতে মিলিত হয়ে 
ভলান্টিয়ার সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন!” (দ্র. 
অনন্ত সিংহ, ‘অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম’, ১ম খণ্ড, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, 
প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮, পৃ. ২৬১)। 

৬. প্রবন্ধকার আমাদের জানিয়েছেন, (পৃ. ৪৭০, সপ্তম 
অনুচ্ছেদ) মাস্টারদা সূর্য সেনের স্ত্রীর নাম মণিকুন্তলা সেন। 
কিন্ত এই তথ্যটিও সঠিক নয়। সূর্য সেনের স্ত্রী নাম পুশ্পকুন্তলা 
দেবী (সেন)। (দ্র. তুষাবকান্তি দাশগুপ্ত ও দিলীপকুমার সেন, 
বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন", প্রতিভা মন্দির, এপ্রিল ১৯৭৪, 
পৃ- ৮): 

৭. শ্রীবাউর ৪৭০ পৃষ্ঠার নবম অনুচ্ছেদে জানিয়েছেন, 
“কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা 
করে তিনি (সুভাষচন্দ্র) দ্বিতীয়বার আসেন চট্টগ্রামে ১৯৪০!” 
এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য : 

ক. ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন, সেটি 


তার দ্বিতীয় চট্টগ্রাম সফর নয়। কারণ, ১৯৪০ সালের পূর্বে 
১৯২৯ সালের মে মাসে ও ১৯৩৮ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র 
চট্টগ্রাম সফর করেন ।সুতবাং ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের চট্টগ্রাম 
সফরটি কোনো ভাবেই তার দ্বিতীয় চট্টগ্রাম সফর হতে পারে 
না। 

খ. ফরওযার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসেব 
সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন বলে প্রবন্ধকার যে মন্তব্য 
“করেছেন (পৃ. ৪৭০, নবম অনুচ্ছেদ) তা সঠিক নয । ফরওয়ার্ড 
ব্লক প্রতিষ্ঠার সময় তা ছিল কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত একটি সংগঠন, 
এবং কংগ্রেসের সদসাবাই ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য হতে 
: ইহা প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ফরওয়ার্ড রক 
কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত একটি সংগঠন এবং সেইজন্য একমাত্র 
কংগ্রেসেব সদস্যরাই ইহার সদস্য হইতে পারেন ।” (দ্র. “সুভাষ- 
রচনাবলী’, ৫ম খণ্ড, সম্পাদক সুনীল দাস, জয়শ্রী প্রকাশন. 
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃ. ১৬০)। 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই পত্রে আমরা শুধুমাত্র 
সেইসব ক্রটিগুলিরই উল্লেখ করলাম যেগুলি বিশেষভাবে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ছাড়াও আরো বেশ-কিছু 
জরটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। পত্রিকার স্থানাভাবের কথা 
মাথায রেখে সেগুলি উল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম! 

‘জয়শ্রী জয়যুক্ত হউক’ এই প্রার্থনা কবি। 


তারিখ ? ২১.০২.২০০৪ 
দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৫৯ 


শরন্ধাবনত 


ত্রুটি স্বীকার 


প্রবন্ধকার যথাযথ স্থানে তার বক্তব্য পেশ করবেন। কিন্তু 
পত্রিকায় কোনো রচনা প্রকাশিত হলে তার দায় ও দায়িত্ব 
স্বাভাবিকভাবে সম্পাদকের উপর বর্তায়। উক্ত প্রবন্ধে যে সব 
ক্রটি উল্লিখিত হয়েছে তা প্রকৃতই সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত 
হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, অনাবধনতাবশত এই ক্রটির জন্য আমরা 
দুঃখিত। _ সম্পাদক 


৫৬৭ 


সভা-সংবাদ 


উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশীথনাথ কুণ্ডুর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা 


সত্যরঞ্জন দাস 


গত ২১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয় মিউজিয়ামে, উত্তরবাংলার প্রবাদপ্রতিম জননায়ক, 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
মন্ত্রী নিশীথনাথ কুণ্ডুর একটি প্রতিকৃতি স্থান পেল। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. পীযৃষকান্তি সাহার অনুরোধ- 
ক্রমে ও আমন্ত্রণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সুন্দর অনুষ্ঠানে 
এই প্রতিকৃতি উপাচার্যের হাতে তুলে দেন নিশীথবাবুর 
সহকর্মী এবং নিশীথনাথ কুণ্ড স্মৃতিরক্ষা কমিটির যুগ্ম 
সম্পাদক মনোরঞ্জন দাস। এই মিউজিয়ামে আর যাঁদের 
" প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে তারা হলেন নিশীথবাবুরই এক 
সময়ের সহকর্মী ডা. চারুচন্দ্র সান্যাল ডি. লিট. খগেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত (প্রাক্তন মন্ত্রী) এবং উত্তরবঙ্গের একমাত্র গণপরিষদ 
সদস্য উপেন বর্মন প্রমুখ । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৯৫৫ সালে ভাষার ভিত্তিতে 
প্রদেশ গঠনের জন্য সীমানা নির্ধারণ কমিশনের হাতে 
রায়গঞ্জ সীমানা আডজাস্টমেন্ট কমিটির সভাপতি 
নিশীথনাথ কুণ্ডু একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। এই 
স্মারকলিপি নিশীথবাবু দিল্লি গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও 
রাষ্ট্রপতির হাতে দিয়ে এসেছিলেন। এই স্মারকলিপিতে 
বিহার ও আসামের বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলি 


পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত করার দাবি ছিল। কমিশন পশ্চিম বাংলার 
অধিকাংশ ন্যায্য দাবি নস্যাৎ করায় নিশীথবাবু একটি পুস্তিকা 
প্রকাশ করেন এবং পার্লামেন্টে এই-সব দাবি উত্থাপনের 
জন্য হরিবিষুঃ কামাথ ও অন্যান্য সাংসদদের নিয়ে এক 
সভা করেন পার্লামেন্টের পি.এস.পি. দলের পরিষদ কক্ষে । 
শ্রীকামাথ পার্লামেন্টের পশ্চিমবাংলার এইসব দাবি খুবই 
জোরালোভাবে উত্থাপন করলে কয়েকজন সাংসদ এই দাবি 
সমর্থন করলেও বিহার ও আসামের সাংসদরা বিরোধিতা 
করেন। অবশেষে কিছু দাবি পূরণ হয়। এইসব স্মারকলিপি 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে সংরক্ষণের জন্য 
উপাচার্যের হাতে তুলে দেন নিশীথনাথ কুণ্ডর অপর এক 
সহকর্মী সত্যরঞ্জন দাস। সভায় বক্তব্য রাখেন রায়গঞ্জের 
ড. চিত্তরঞ্জন আচার্য (প্রাক্তন অধ্যক্ষ), জলপাইগুড়ির মানিক 
সান্যাল, নিখিল ঘটক, গোবিন্দ রায়, এম.এল.এ. এবং 
মিউজিয়ামের সম্পাদক ও ইতিহাস বিভাগের শ্রধান 
অধ্যাপক ড. আনন্দগোপাল ঘোষ এবং উত্তরবঙ্গের আরো 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। দেশের জন্য নিশীথবাবুর আত্মত্যাগ ও 
সংগ্রামের কথা বহু বক্তা উল্লেখ করেন। উপাচার্য সকলকে 
ধন্যবাদ জানান। 





এ মহামানব আসে (অখণ্ড সংস্করণ) 
চারণিক 


৮০.০০ 


জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 





৫৬৮ 


চাহ 





গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষবি.এ. 


|| শ্রীগীতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 


অক্ষরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 


/| শ্ৰীগীতা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১১০.০০ 

|| বৃহৎ পকেট গীতা ৫০.০০ 

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধৰ্ম ১২০.০০ 

| Srimad Bhagavad Gita (in English) 120.00 
| সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 

গদ্যানুবাৰ ২২.০০, ২০,০০ 


সুলভ পদ্য গীতা (পদ্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
নিত্যপাঠ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 
কর্মবাণী 


২৫.০০ 
শ্রীশ্রীচণ্তী (পকেট সংস্করণ) ৩০.০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ২৫.০০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৬০.০০ 
সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ ২০০.০০ 
গীতা সম্পাদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
ভূমিকা সম্বলিত, অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 


“শ্রীগীতার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় 
কীর্তি । তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। 

যেমন কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালীপ্রসয় সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা! যতদিন বাংলা ভাষা 


থাকবে, ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙ্খলীর হাদয়-মন্দিরে।” 
-_ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম-_ শ্রীকৃষ্ণতন্ত্ ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রন্থ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
বিদ্যাসাগর 
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) 





8.00 


৩০.০০ 





ব্যায়ামে বাঙালী ৩৫.০০ 
বীরত্বে বাঙালী ৩৫.০০ 
বিজ্ঞানে বালী 80.00 
বাংলার খষি 80.00 
বাংলার বিদুষী ৩৫.০০ 
বাংলার মনীষী ৩০.০০ 
রাজর্ষি রামমোহন-- জীবনী ও রচনা ৩৫.০০ 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ-_ জীবনী ও বাণী ৩৫.০০ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র-_ জীবনী ও আবিষ্কার ৪০.০০ 


আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র-_-জীবনী ও বক্তৃতা ২৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথ 80.00 
জীবন গড়া ২০.০০ 


কয়েকটি অভিমত £ বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে। --প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়। --ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বু ফুলিয়া উঠে। --আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার ধষি) বাজার চলিত অযত্রসম্ভূত সাধারণ 
জীবনী-গ্রস্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিন্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। __অল ইন্ডিয়া বেডিও 

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। আনন্দবাজার 
ব্যবহারিক শব্দকোষ 
প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।-_আকাশবাণী 


২০০.০০ 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ।। ১৫ বঞ্চি চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
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BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 
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AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee 65.00 
LAST DAYS OF JAWHARLAL NEHRU: H. V. Kamath 15.00 
জয়শ্রী: নেতাজী জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ (শতবর্ধের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ৩৫০.০০ 
তরুণের আহান : সুভাষচন্দ্র বসু ২৫.০০ 














স্মরণীয় বরণীষ : সুভাষচন্দ্র বসু ২০.০০ 
দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু টি ২০.০০ 
ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু zx উট ১০.০০ 
গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভায পত্রালাপ) < ২০.০০ 
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় 2 /২৯, ১৫,০০ 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ্ Ie ২৫.০০ 
ESPs OE ant 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ: ক্ষণেশ্বর ঘোষাল ৮০,০০ 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস ২৫.০০ 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৫.০০ 
যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল ৩৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ ২০.০০ 
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ ২৫.০০ 
স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস (বসু) ৩৫.০০ 
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : হীরেন্দ্রন্দ্র নন্দী ২০০.০০ 
শিখাময়ী লীলা রায় : আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ ৩৫.০০ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত 80.00 
শৃত্খল ঝঙ্কার : বীণা দাস ৫০.০০ 
হেগেলীয় দর্শন : অনিল রায় ২৫.০০ 
জীবনের রঙ্গমঞ্চে : শাস্তিসুধা ঘোষ ২০.০০ 


হিমালয়ের গোপনপুরে : প্রাণেশ চক্রবর্তী 
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নেতাজী সৃভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই খণ্ড গুলিতে । স্বাধীনতার পর 
নানা অপচেষ্টায় যে দেশনায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চেষ্টা চলছিল 
জয়ন্তী প্রকাশনের “সুভাষ-রচনাবলী' তার প্রকৃষ্ট জবাব। 


বাংলায় ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর দাম ৩৬০ টাকা। 


“সুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_ বিশেষত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাহার অভিভাষণ 
প্রকাশিত হইলেও দুষ্প্রাপ্য । সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতির 
জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। এই 
অভাব দূর করিবার জন্য জয়শ্রী প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন।” _-ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 
“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জীবন-বাণী। এই বাণী প্রকাশিত হয়েছে প্রায় 
সকল লেখায়-__ তার বক্তৃতায়, তীর প্রবন্ধ রচনায়। তার লেখা তাঁর কথা সবই যেন 
এক সূত্রে গাথা ৷” | | _ সত্যরঞ্জন বক্সী 


০) 


জয়শ্রী প্রকাশন 
১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 
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জয়শ্রী 


৬৮ বর্ষ।। দ্বাদশ সংখ্যা।। চৈত্র ১৪১০ 


সম্পাদকীয় 


পথের শেষ কোথায়? 


প্রথম প্রকাশ মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত ‘জয়শ্রী’ ৭৩টি বছর 
অতিক্রম করল। যদিও তার নিয়মিত প্রকাশকালের হিসেবে 
৬৮ বর্ষ অতিক্রমণ করছে। জন্মলগ্ন ধরে 'জয়শ্রী’ আগামী 


চাই, ধঁক্যের বিভিন্ন স্তর, গণতন্ত্র নয় সমাজতন্ত্র, বামপন্থী 


ও প্রগতিপন্থীদের এক্য__ প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন ও 


২০০৬ সালে ৭৫ বছর অতিক্রম করবে__ যে দিনটি 


ইরেজিতে 'প্্যাটিনাম’ জুবিলি উদ্যাপনের বছর। রাষ্ট্রীয় 
শক্তি, বিদেশী শাসক 'জয়স্রী'র জন্মলগ্নে এবং ভারত ছাড়ো 
আন্দোলনকালে দুবার কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করেছে। 
আশ্চর্যের বিষয় স্বাধীন ভারতে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা 
ঘোষণার পর ‘জয়শ্রী'র পুনরায় কণ্ঠ রোধের উদ্যোগ 
হয়েছিল সেন্গার প্রয়োগের মাধ্যমে । কিন্তু স্বাধীনতা, গণতন্ত্র 
ও সর্বাত্মক বিপ্লবের পুজারী ‘জয়শ্রী'র কণ্ঠ রুদ্ধ হয় নি। 
'জয়শ্রী'র প্রতি বিরূপতার কারণ। দুটি বিষয়ে ‘জয়শ্রী’ 
দ্বিধাহীন : ১. স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় 
আপসহীন ;২. ভারতীয় বিপ্লবের চূড়ান্ত রূপকার নেতাজী 
সুভাষচন্দ্রের কী হল সে দ্বন্দ্ব নিরসন ও জাতীয় জীবনে 
তার অমোঘ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। 

‘জয়শ্রী'র এই সুদূরপ্রসারী ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে 
ভারতের চতুর্দশ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। 


প্রথম নির্বাচনের প্রাক্কালে বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় 


‘জয়শ্রী’ পত্রিকার আদর্শবাদ ও জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠার 
দীক্ষাদাতা প্রথম নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে “নির্বাচনে 
বামপন্থার ভবিষ্যৎ শীর্ষক (আষাঢ়, ১৩৫৮) একটি 
বিশ্লেষাত্মক রচনায় সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব, নির্বাচন 
‘বিপ্নব’ নয়, নির্বাচন “বিপ্লবাত্মক' হতে পারে, বামপন্থার 
ভূমিকা, অতি বাম নয়, অতি দক্ষিণও নয়, বামপন্থীর এক্য 


৫৭৫ 


আলোচনা করেছেন। তার সে মত ও বিশ্লেষণ আজও অত্যন্ত 
প্রাসঙ্গিক । রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও অবস্থাস্তরে নানা প্রকার 
কৌশল অবলম্বন এবং তাকে বিশুদ্ধ ‘নীতি’ আখ্যায় ভূষিত 
করা কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত বাম পার্টিগুলির একটি 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট 
পার্টি (মার্কসবাদী) প্রসঙ্গে বাংলায় দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে। 
বইদুটির নাম যথাক্রম “কমিউনিস্ট পার্টি মুখ ও মুখোশ : 
(মার্কসবাদী) একটি মূল্যায়ন” : গ্রন্থকার. সুনীতিকুমার 
ঘোষ | সুনীতিকুমার ঘোষ ভণ্ডামীর মুখোশ খোলবার একটি 
অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টা করেছেন তার বইতে । তথ্যনির্ভর 
বিশ্লেষণাত্মক রচনা। অন্যদিকে 'জাবালি” কমিউনিস্ট পার্টির 
জন্ম থেকে আজকের সিপিআই-সিপিআই(এম)-এর নানা 
কার্যকলাপ পি. বন্ধু এবং জি. জেকব-সম্পাদিত War and 
National Liberation গ্রন্থের পার্টি দলিল এবং জ্যোতি 
বসু প্রমুখ সম্পাদিত ২৬ খণ্ডে প্রকাশিত বৃহদাকার গ্রন্থ 
Documents of Communist Movement in India থেকে 
যে-সব চাঞ্চল্যকর তথ্য জেনেছেন তার কিছু পরিবেশন 
করেছেন। তীর মতে, ‘এই বিশাল ২৬ খণ্ডের গ্রন্থ খুঁটিয়ে 
পড়লাম-_ অনেক দলিলকে যে কেঁটেছেঁটে পরিবেশন করা 
হয়েছে প্রমাণ মিলল তারও । অনেক দলিলে সন-তার্বখের 
বালাই নেই। অনেক লেখা ক্ৰমপঞ্জি অনুসারে আসে নি। 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের বিচার পর্যায়ে হঠাৎ এসে পড়ল 
ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর লেখা ই. এম. এস. 


জয়শ্রী ছ্র চৈত্র ১৪১০ 
২৪ মার্চ বুধবার, শস্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র ছুটির 4 


নান্ুদিরিপাদের একটি লেখা । সন-তারিখ না পড়লে মনে 
হবে আজাদ-হিন্দ বিচারের সময়ই কমিউনিস্টরা সুভাষ- 
চন্দ্রের ঢক্কা নিনাদ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু অন্যরকম 
নয় বিপ্লবাত্মক হতে পারে। নির্বাচনের আবহে কোনো একটি 
দল বা সকল দল তাদের বক্তব্য জনসমক্ষে পৌছে দেয়। 
এই পরিবেশনায় আপামর জনসাধারণকে স্ব-স্ব বক্তব্য 
সম্বন্ধে সচেতন করার সুযোগ আসে । “বিপ্লব” পদধবনি-_ 
বা বিপ্লবের পূজারী অর্থাৎ যে দল আমূল পরিবর্তন এনে 
দেশের সার্বিক উন্নতি কামনা করে তাকে বিপ্লবের মন্ত্ 
দেশবাসীর কাছে পৌছে দিতে হবে__ ঘুমন্ত জনগণকে 
জাগানোর চেষ্টা করতে হবে-_ সে অর্থে কাজটি 
বিপ্লবাত্মক। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরে এই মানসিকতা 
কটি দলের মধ্যে আছে এবং আদৌ আছে কিনা বলা দুক্কর। 
কারণ ক্ষমতার লড়াই, গদী দখলের লড়াইতে জনগণের 
কল্যাণ বা জনগণের মুক্তির কোনো ভাবনা থাকে না। কারণ 
তার লড়াই গদী দখলের, ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থতার লড়াই 
ব্যতীত কিছু নয়-_ সেখানে কল্যাণ কথাটাই অবান্তর। 
আজকের রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে কারা উদ্যোগী হবেন 
দুবৃত্তায়ন, জষ্টাচার, দুর্নীতি, খুন-রাহাজানি, ধর্ষণ এই- 
সব নিত্যকার কর্মকাণ্ড রুখতে! এ-সব প্রশমনের কোনো 
উদ্যোগ নেই, বরঞ্চ ক্ষমতা দখলের আগ্রাসী চরিত্রে এই- 
. জব গুণাবলী ক্রমবর্ধমান। এই জন্যই প্রয়োজন বিল্লিবচেতনা 
ও বিপ্লবাত্মক পরিবেশ। 

এই বৃহৎ দেশে ‘জয়শ্রী’ অথবা এরূপ ভাবনার দু-একটি 
পত্রপত্রিকা কতটুকু ঢেউ তুলতে পারবে বলা কঠিন-_-তবুও 
আমাদের উদ্যোগ নিরবচ্ছিন্ন, নিরন্তর চলবে। 


দিন, ২৫ মার্চ দপ্তর খুলতে গিয়ে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের 
নজরে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পদক ও অন্যান্য 
সামগ্রী চুরি গিয়েছে। এতে রাজ্যে অরাজকতা ও জাতীয় 
সম্পদ রক্ষায় রাজ্য প্রশাসনের অপদার্থতা প্রকাশ পেয়েছে 
জাতীয় মর্যাদাকে এভাবে অবহেলায় লাঞ্ছিত হতে দেখা 
যায় না। ‘জয়শ্রী’ তীর ও তীক্ষ ভাষায় তাকে সমালোচনা 
করছে এবং যে-কোনো মূল্যে এই ক্রটি সংশোধনের দাবি 
জানাচ্ছে! 

বিগত বছরটিতে ‘জয়শ্রী'র দ্বিতীয় লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম 


চলেছিল-_ নেতাজীর কী হল এই বিষয়টি নিরূপণের জন্য - 


জাস্টিস মনোজকুমার মুখার্জীর সভাপতিত্বে যে কমিশন 
গঠিত হয়েছে তার সামনে সাক্ষ্য দিতে এবং বহু চিঠিপত্র 
ও অন্যান্য কাগজপত্র সনাক্তিকরণে ‘জয়শ্রী'র বর্তমান 
সম্পাদক ও শ্রীদুলাল নন্দীর ডাক পড়েছিল। ইতিহাসের 
গহ্রে লুকিয়ে থাকা কাহিনী, বহু ঘটনা সেদিনের সাক্ষ্যদানে 
নথিভুক্ত হয়েছে। কিন্ত কমিশনের গতি কোন্‌ পথে? প্রকৃতই 
কি এবার সত্য উদ্ঘাটিত হবে-- না এবারও কারুর অঙ্গ 
লি হেলনে-- সত, স্বাধীন মতামত ও সিদ্ধান্ত থেকে নিযুক্ত 
ব্যক্তিরা বিরত থাকবেন তা আগামী দিনের ঘোষণাই বিবৃত 
করবে। 

নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি, ক্ষমতায় আরোহণ ও অবরোহণ 
এ-সব সিদ্ধান্তকে নির্ধারিত করবে। ভারতবাসী অর্ধশতাব্দীর 
সংশয়-দ্বন্ধ অতিক্রম করে নবজীবনের সুর্যোদয় দেখতে 
চায়__ যাঁর স্নিগ্ধ, তেজোদীপ্ত আলোকে ও স্পর্শে দেশের 
সার্বিক মুক্তি অবতরণ ট্রানসেন্ড) করে বর্ষশেষে এই 
্রার্থনাই জানাই। 
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আর-একটি বছরের পরিক্রমা পূর্ণ হল। ভারতবর্ষে 
স্বৈরতন্ত্রের চকিত চমকের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র 


জানিয়েছিল, দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-আর্থিক- 
রাজনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তনের দিকে বেগবান 
প্রবাহের আলোড়ন তুলতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর 
আদর্শনৈতিক আবেদনকে কবুল করে এ-যাত্রা শুরু হয়েছে 
এবং ‘অহিংসা ও শাস্তি'র বেষ্টনী দিয়ে আমূল পরিবর্তনের 


- পরিধির সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অহরহ 


এই মস্ত্োচ্চারণে আমরা কী বাঞ্ছিত পরিবর্তনের দিকে পথ 
কেটে অগ্রসর হতে পেরেছি? আমাদের যাত্রাপথে, এই 
অল্পকালের মধ্যে, প্রতিশ্রুত লক্ষ্য থেকে স্বলিত হয়েছিনা 
অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অবিচল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি? 
আমরা কী চাই, এই জিজ্ঞাসার উত্তর আবছা ও অস্পষ্ট 
হয়ে গেছে কিনা সেটাই আজ প্রশ্ন। 

বাইরের দিক থেকে ভাতবর্ষে একটা নিক্তরঙ্গ 
জীবনপ্রবাহ চলেছে। অভাব, অভিযোগ, অন্যায়, অবিচার, 
দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি__ এই কলুষ থেকে 
মুক্তি বর্তমানে বহু দূরের পথ। কালাতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে 
এই কলুষ দেশের মানুষের মজ্জাগত হয়ে যাচ্ছে, মানুষ 
যেন প্রতিকারের পথ হারিয়ে ফেলেছে কিম্বা প্রতিকারের 
জন্য যে নৈতিক প্রবণতা তাড়িত করে, তা থেকে স্বলিত 
হয়ে কলুষক্লিষ্ট দুর্যোগের সঙ্গে সহাবস্থানের ভূমিকা 
নিয়েছে। এই নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহের ওপরের স্তরে কিছু 
কোলাহল রয়েছে, সরকারী ব্যর্থতার ঘটনাপপ্জী রয়েছে। 
এ-বছরটা শুরুই হয়েছে এই ধরনের একটি ভয়াবহ 
ব্যর্থতার নজীর দিয়ে! বছরের প্রথম দিনই ২১৩ জন 
যাত্রীবাহী জেট বিমান বোম্বাইয়ের সাস্তাক্রুজ বিমানবন্দর 
থেকে উড়বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিমানটির এবং তার 


লো 
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সকল যাত্রীর সলিলসমাধি হয়েছে। নিরুপদ্রব এ যাত্রীরা 
হতাহতের মধ্য দিয়ে। দৃশ্যপটের আরও ঘটনার মধ্যে ঃ 
অক্ক্তামলনাডু-কেরালায় ঘুর্ণী ঝড়ের তাণ্ডব ; অন্ধে 
ঘুর্ণীঝড়ের রাজনীতির ফলে লক্ষাধিক লৌকক্ষয় আর 
অচিন্তনীয় ক্ষয়ক্ষতি। কংগ্রেসে ইন্দিরা গান্ধীর শীর্ষস্থান 
দখলের তাড়নায় কংগ্রেসে ভাঙন এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতে 
দেশের রাজনীতির সাম্ভাব্য নবরূপ, পূর্ব ভারতে, পশ্চিম 
বাংলা ও ত্রিপুরায় বামপন্থী কমিউনিস্টদের নির্বাচনে ' 
অসামান্য সাফল্য ও তার পরিণতিতে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে 
এদের রাজনীতির অনিবার্য প্রভাব বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে 
আসাম, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও অঙ্ধেজনতা পার্টির দিক থেকে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দের নির্বাচনী সহযাত্রী হবার 
উদ্যোগে মার্কসবাদীদের জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক শক্তি 
অর্জনের সুযোগ করে দিল, দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি 
কোন্‌ দিকে মোড় ঘুরবে সে সমস্যা, কোথাও কোথাও 
উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। ইউরোপে কয়েকটি রাষ্ট্র 
সোভিয়েত রুশ থেকে আদর্শগত বিচ্ছিন্ন হয়ে কার্যত 
মার্কসবাদ বর্জন করেছে। ফরাসি ও ইতালির কমিউনিস্ট - 
পার্টির পক্ষ থেকে '"সর্বহারার একনায়কত্ব তত্ত্ব 
(Dictatorship of the Proletariat) বর্জন করে এবং 
নিজ দেশের সমাজবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিলিত 
হয়ে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই মিলিত শক্তি, পরিষদীয় 
ক্ষমতার অধিকারী হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। 
ইউরোপের এই জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্টের আদিগুরু 
হলেন যুগোশ্লাভিয়ার টিটোর এককালের দক্ষিণহত্ত এবং 
পরবর্তীকালে টিটোর বন্দী ও যুগোশ্লাভিয়ার সকল ক্ষমতার 


জয়শ্রী শ্রচেত্র ১৪১০ 


কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত, স্বনামখ্যাত তাত্বিক মাইলোভান 
জিলাস্‌ 0110 [1185)। বর্তমানে ফ্রান্স, ইটালির 
কমিউনিস্ট পার্টি যে পথ নিয়েছে, জিলাস্‌ সে পথেরই 
 প্রবর্তক। এই পথই বর্তমান ইউরো-কমিউনিজমের (Eur০- 
Communism) তক্মা নিয়ে পরিষদীয় রাজনীতিতে স্থান 
করে নিতে চাইছে। সোভিয়েত রুশও তারই নেতৃত্বে 
ইউরোপের কমিউনিস্ট চক্রে এদের বেঁধে রাখবার উদ্দেশ্যে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধান 
সংশোধন করে “সর্বহারার একনায়কত্ব তত্ব বর্জন করে 
এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রকে 'সর্বহারার” (Proletariat) রাষ্ট্ 
থেকে সোভিয়েতের সকল স্তরের অধিবাসীদের রাষ্ট্ররূপে 
রূপান্তরিত করেছে। 

ভারতের কমিউনিস্ট দলগুলি অ-কমিউনিস্ট দের সঙ্গে 
একত্রিত হয়ে পরিষদীয় ক্ষমতার অভিলাষী হলেও-_ 
যতদিন না তারা নিজশক্তিতে ক্ষমতায় আরোহণ করতে 
পারে-_ মার্কসবাদের মূল তত্ত্বের বনিয়াদ বর্জন করে 
ইউরো-কমিউনিস্টদের সমীপবর্তী হয় নাই। ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত রুশের কুক্ষিগত হাতিয়াররূপে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাক্তন ওঁপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলিক 
ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাসি'র তাত্বিক আবরণে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের তাবেদার করে তুলতে বদ্ধপরিকর। মার্কসবাদী 
. কমিউনিস্টদের মধ্যে “জাতীয়তাবাদী” কমিউনিজমের যেমন 
ঝৌক রয়েছে, তেমনি গেরিলা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে 
সীমান্তবর্তী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সাহায্যে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা 
_ দখলের প্রচ্ছন্ন উদ্যোগও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত 
মার্কসবাদীদের এই অংশের প্রভাবেই কোনো কোনো শ্রমিক 
ও কৃষক এলাকায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে, অন্যান্য অর্থনৈতিক 
পেয়েছে। জনতা পার্টির যে-সকল নেতা মার্কসবাদী 
কমিউনিস্টদের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়া চান, তারা কী 
-বুঝেসুঝেই মার্কসবাদীদের উপরোক্ত দুইটি বিকল্পের যে- 
_ কোনো একটিকে বেগবান করে তুলতে চান এবং সেই 
অনুপাতে জনতা দলের শক্তি-সংকোচন চান? সে-কথা 
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ভেবে দেখবার সময় এসেছে; সমঝোতা যেখানে একেবারে 
নিশ্রয়োজন সেখানেও সমঝোতার দাবি তুলে আত্মহননের 
পথে পা বাড়ানো হবে কিনা, সেই প্রশ্নের মীমাংসার সময় 
উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। 

দেশবিভাগে সায় দিয়ে গান্ধীজীর আদর্শনৈতিক 
নেতৃত্বের স্থলন হয়েছে। ‘Compromise is inherent 
in Satyagraha’—-সত্যাগ্রহের পথে আপস নিহিত 
রয়েছে_ গান্ধীজীর এই নিরিখ পরিণতি পেয়েছে 
দেশবিভাগে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে 
প্রতিরোধ শক্তি দুর্জয় হয়ে উঠলে দেশবিভাগের আপস 
দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ছেদ টানতে হল গান্ধীজীকে। অথচ 
গান্ধীজী দৃপ্তকষ্ঠে সে-সময় বলছেন : “আমার শবদেহের 
উপর দেশকে টুকরো টুকরো করতে হবে” অর্থাৎ তার 
জীবিতকালে দেশবিভাগ করা চলবে না। ত্রিশ দশকে পুণায় 
আমৃত্যু অনশন.করে গান্ধীজী Conmunal Award-নামে 
প্রতিষ্ঠা দিয়ে জাতীয়তাবোধের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিলেন। 
সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে 
দ্যর্থহীনভাবে প্রতি-ঘোষণায় বলেছিলেন : “... The 
Congress is opposed to this decision (Communal 
Award) as it is anti-national, anti-democratic. 
and is a barrier to Indian freedom and the 
development of Indian unity!” অর্থাৎ কংগ্রেস 
“সাম্প্রদায়িক ফরমান’-এর বিরুদ্ধে, কারণ এই সিদ্ধান্ত 
জাতীয়তা ও গণতন্ত্রবিরোধী এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
এবং ভারতীয় এক্যবোধের পরিপন্থী। সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন 
সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের__ মুসলিম এবং অন্যান্য অনুন্নত 
সম্প্রদায়ের_ কমগ্রেসের ক্ষমতা প্রাপ্তির ফলে তাদের প্রতি 
“Congress stands for the political and 
economical rights of the Indian people as a 
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ভারতবাসীর মতো সংখ্যালুরাও সেই সাফল্যের অংশীদার 
হবে। সব চাইতে বড়ো কথা হল সুভাষচন্দ্র সেই 
অভিভাষণে বলেছেন: “ক্ষমতা দখলের পর সমাজবাদের 
ভিত্তিতে জাতীয় পুনর্গঠন হলে, তিনি সেদিনই সুনিশ্চিত 
ছিলেন, যে যারা রিক্ত, যারা বঞ্চিত, তাদের জীবনে বৈষয়িক 
উন্নতিবিধান হবে, সম্পন্নদের বঞ্চিত করে। ভারতবর্ষের 
অগণিত জনসাধারণ এই রিক্তদের শিবিরভুক্ত, ক্ষমতা 
দখলের পর সমাজবাদী পথে জাতীয় পুনর্গঠনের পর যাদের 
বঞ্চিত জীবনে কিছুটা আশার আলো দেখা যাবে৷, 
সমাজের পুনর্গঠন কিম্বা সমাজ-বিপ্লবের পথ তো মসৃণ 
হবে না! এ-পথের বাঁকে বাকেও সংগ্রাম রয়েছে। নেতাজী 
যে-সময় জাতীয় সংগ্রামের পরবর্তী স্তরে সমাজ পরিবর্তনের 
সংগ্রামকে স্থাপন করে সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কে 
ভেবেছেন, সে-সময়ই তার দৃষ্টিতে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল 
যে “সত্যাগ্রহ' সংগ্রামের অপরিহার্য অন্যতম রূপ হলেও, 
এ কোনো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয় ; এই পদ্ধতির মধ্যে সক্রিয় 
প্রতিরোধ নিহিত রয়েছে__ ‘active resistance’ এই 
শব্দদুটি দিয়ে সুভাষচন্দ্র যার প্রকৃতি নির্ণয় করে গেছেন। 
সমাজ পরিবর্তন কোনো দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক-সাপেক্ষ 
নয়। তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তনকে অনিবার্য 


‘করে তুলতে হবে, অর্থাৎ পরিবর্তন অর্জন করতে হবে 


সমাজের সম্পন্নদের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে বসে 
থাকলে চলবে না। কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে মন্ত্ীত্ গ্রহণ করে, 
সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের জন্য স্থির থাকবে 
কিনা এই সমস্যাকে সামনে রেখে দ্যর্থহীনভাবে হরিপুরায় 
সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন মন্ত্রীতব গ্রহণ করেছে বলেই কংগ্রেসকে 
সংবিধানের চার-দেওয়ালের মধ্যে তার কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ 
রাখতে হবে, আদৌ তা নয় :“... Should not lead us 
to think that our future activity is to be confined 


ৰই within the limits of strict constitutionalism > এর 


পরই তিনি সেই পরিস্থিতিতে ‘determined opposition~ 
এর অর্থাৎ, দুর্ধর্ষ প্রতিরোধের কথা বলেছেন। 

জয়প্রকাশ নারায়ণের সংগ্রামের তত্ব, নেতাজীর এই 
চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত রয়েছে বললে সর্বাত্মক বিপ্লবের 
প্রকৃতিকে খর্ব করা দূরে থাকুক, অহিংসা-তত্ব ও বিপ্লব- 
তত্বের মধ্যে জয়প্রকাশ যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন 
তার পরিচয় পাওয়া যায়। জয়প্রকাশ সর্বাত্মক পরিবর্তনের 
জন্য প্রতিরোধ-সংগ্রামের পৃষ্ঠভূমিকা তৈরি করে গেছেন, 
বিহারের সংগ্রামক্ষেত্রে। ১৯৭৪-এর ৪ নভেম্বর পাটনা 
শহরে বিধানসভা অভিযানের সংগ্রামকে বৈপ্লবিক স্তরে 
উন্নীত করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন ‘অহিংসা’ কোনো ধবনি 
বিশেষ নয়, কোনো সীমাবদ্ধ পদ্ধতি ন।, পরিস্থিতির 
প্রচণ্ডতার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো বিপ্লব-প্রচেষ্টার জন্য 
গতিবেগসম্পন্ন ধারালো হাতিয়ার। ১৯৭৪-এর ৪ নভেম্বর 
জয়প্রকাশ নারায়ণ পাটনায় ‘determined 00130510107 
এর মহড়া নিয়েছেন, যে দুর্ধর্ষ প্রতিরোধের রেখাঙ্কন নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র তার হরিপুরা ভাষণে পরিস্ফুট করে গেছেন। 

ভারতবর্ষে দেশ-বিভাগের পর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল। 
ইতিহাসের ওপর অনাচার করা হবে। সেদিন যা ঘটল, 
সরল ভাষায় তাকে বলা চলে দেশবিভাগে সায় দিয়ে, 
লাভ। তারই ফলে জাতীয় বিপ্লব তো প্রতারিত হলই, সমাজ- 
বিপ্লবও অবরুদ্ধ হল। তাই ক্ষমতা দখলের পর সমাজের 


_ বৈপ্নবিক পরিবর্তনের জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা, দুর্বার প্রত্যয় 
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এবং আদর্শনৈতিক জীবনবোধ অপরিহার্য“... That 


strength, confidence and idealism which is 
indispensable for revolutionary reconstruc- 


০৪” জাতীয় নেতৃত্বের চরিত্রে তার সাক্ষাৎ পাওয়া 
গেল না। ক্ষমতালাভের প্রত্যুষেই গান্ধীজী তার উত্তরাধি- 
কয়েকমাস পূর্বে সখেদে বলেছিলেন : “যো হামারা মুন্সী 
থে, ওহ্‌ আজ বাদশা বন গয়ে ; “যারা আমার মুন্সী কেরণিক) 


জয়শ্রী শন চেত্র ১৪১০ 


ছিলেন তারা আজ বাদশা বনে গেছেন।” জয়প্রকাশ নারায়ণ 
সর্বাত্মক বিপ্লব-সাধনা যাদের ক্ষমতায় আরোহণ সম্ভব করে 
তুলেছে, তাদের অনেকেই নৈতিক ও আত্মিক শক্তির পথ 
বর্জন করে গতানুগতিক পথে স্থলিত হয়েছেন এবং সাধারণ 
মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে এড়িয়ে স্বার্থ-সন্ধ জীবনে প্রবেশ 
করেছেন। তাদের কাছে জয়প্রকাশ নারায়ণের ভূমিকা 
ফুরিয়ে গেছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের রোগজর্জর জীবনে 
তার মনে এই কারণে, গান্ধীজীর মতো খেদের রেখাপাত 
হয় নাই, এ-কথা জোর করে কে বলবে? তবু দেশের 
বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের জন্য, যে ‘strength, confidence, 
idealism’ নেতাজী অনিবার্য বলে মনে করেছেন তাকে 
ফিরিয়ে আনতে হবে। নৈতিক ও আত্মিক শক্তি থেকেস্বলন 
রোধ করে সর্বস্ব সমর্পণের জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি এই 
প্রত্যাবর্তনের পথ খুলে দেবে। এই প্রত্যাবর্তন স্ফুরিত হবে 
ভারতীয় জীবনবোধের উপলব্িতে। 

“ভারতের একটা বাণী আছে, যা জগৎসভায় শোনাতে হবে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, যা বিশ্বের 
পক্ষে অপরিহার্য এবং যা গৃহীত না হলে বিশ্ব-সংস্কৃতির 
অগ্রগতি প্রতিহত হবে।” ভারতীয় জীবনবোধে নিহিত 
অধ্যাত্মশক্তি সম্পর্কে কৈশোর থেকে সুভাষচন্দ্র সচেতন 
ছিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ বাহিনীর 
সর্বাধিনায়কত্বের সময় এই জীবনবোধের নিস্তরঙ্গ গভীর 
সংকটের মধ্যেও তাকে অপূর্ব শক্তিদান করেছে। দেশ- 
মাতৃকার চিম্ময়ীরূপের-__ ‘Divine Motherland’ — 
তম্ময়তা এই উপলব্ধির স্বপ্রকাশ। ১৯৪০ সালের ২৬ 
নভেম্বর আমরণ অনশন আরম্ভ করার পূর্বে সে সময়কার 
বাংলা সরকারের নিকট লিখিত পত্রে তিনি বলেছেন: ‘এই 
নম্বর পৃথিবীতে সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং হবে। কিন্ত 
মানুষের ভাবনা, আদর্শ এবং স্বপ্ন অবিনাশী, তাদের ধ্বংস 
নাই। কোনো ব্যক্তি একটি ভাবনাকে রক্ষার জন্য. মৃত্যুকে 
বরণ করে নিতে পারে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সেই ভাবনা 
সহস্রশিখায় প্রজ্জলিত হয়ে সহস্র জীবনের মধ্যে প্রসারিত 


হয়ে উঠবে। বিবর্তন চক্র এইভাবেই এগিয়ে চলে এবং 
এক-এক জীবনের ভাবনা ও স্বপ্ন, পরবর্তী জীবনে 
উত্তরাধিকারী সুত্রে সঞ্চারিত হয়-_ “In this mortal 
world, everything perishes and will perish but 
ideas, ideals and dream do not, one individual 
may die for an idea— but that idea will after 
his death incarnate itself in a thousand lives. 
That is how the wheel of evolutiori moves on 
and the ideas. the dreams of one generation are 
bequeathed to the next !” 


সমকালীন ভারতবর্ষে এই জীবনবোধের প্রতিষ্ঠা চাই। 


যারা অধ্যাত্মশক্তিকে জীবনে স্থান দেন না, যারা নিজেদের . 


জড়বাদী বলে মনে করেন, তারা এই জীবনবোধের বিরুদ্ধ 
শক্তির সংহতি চান। তাদের প্রথম পদক্ষেপ সমসাময়িক 
মানুষকে শিকড় থেকে উচ্ছিন্ন করে ছিন্নমূল করে তোলা 
এবং সেই সঙ্গে যে নৈতিক মূল্যবোধকে অবলম্বন করে 


৫৮০ 


স্তব্ধ করে দেওয়া। মার্কসবাদের নামে যেখানে বিপ্লব ঘটেছে 
সেখানে ক্ষমতার অধিকারী মার্কসবাদীদের প্রথম কাজই 
হয়েছে নৈতিকতার মূল থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে 
অনৈতিকতার দিকে ঠেলে দেওয়া। ভারতীয় জীবনবোধ 
মানবিকতাবাদের উষ্ণ স্পর্শে অনৈতিকতার আঘাতে বিধ্বস্ত 
হয়ে যায়। ফলে ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতার সমন্বয় ভেঙে 
চুরমার হয়ে যায় এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক মিলনের 
সম্পর্কের পরিবর্তে, সংঘাতের সম্পর্কে পরিণত হয়ে 


a 


সমষ্টির কারাগারে ব্যক্তি বন্দী হয়। তার পর সাম্যের . 


যুূপকাষ্ঠে স্বাধীনতার অপমৃত্যু ঘটে। সেই অবধি আবার 
নিরন্তর চেষ্টা চলেছেব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে সমন্বয় সাধনের, 
ব্যক্তির স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের। 

পশ্চিম বাংলায় মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে ১৯৬৭ ও 
১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে এই উপসর্গগুলি প্রবল 
হয়ে উঠেছিল। জনশক্তির প্রতিরোধের ফলে মার্কসবাদীরা 
প্রতিহত হয়, যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায় এবং মার্কসবাদীরা 


ক্ষমতাচ্যুত হয়। ১৯৭৭-এর পশ্চিম বাংলায় মার্কসবাদীদের la 


কীচাই? 


-ক্ষিমতায় নিরঙ্কুশ প্রত্যাবর্তন হয়েছে। এবার তারা সতর্কতার 
, সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন। কিন্তু তাদের লক্ষ্য অপরিবর্তিত। 
এদিকে-_ পূর্বেই বলা হয়েছে আবার আন্তর্জাতিক 
কমিউনিস্ট আন্দোলনে সাম্য ও স্বাধীনতার সহঅবস্থানের 
সংগ্রামে মস্কোর এককেন্দ্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে 
স্পেন প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বহুকেন্দ্রিক 
(Polycentric) অবস্থানের দাবি দুর্বার হয়ে উঠেছে এবং 
“ তার ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বপাস্তর 
হচ্ছে। এই-সব বিভিন্ন মার্কসবাদী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীক 
₹/ জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতার সংঘাত মার্কসবাদী তত্বে নিহিত 
থেকে বৈপরীত্যের সংকট সৃষ্টি করেছে, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 
মহাবিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই সংকট উত্তরণের জন্য 
সাম্য আর স্বাধীনতার সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে আগামী 
বিপ্লবের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৩৩-এ 
লন্ডনে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনে বলেছিলেন : 


“পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ 
সংযোজনের জন্য পরবর্তী ধাপে ভারতের ডাক পড়বে 1” 

ভারতীয় জীবনবোধে অন্তহীন প্রত্যয় নিয়ে আগামী 
বিশ্লবের জন্য যারা প্রস্তুত হচ্ছেন, আদর্শনৈতিক চেতনা 
নিয়ে পরিখার একপাশে তাদের সমবেত হতে হবে। সাম্য, 
স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, অধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদের 
প্রত্যয়ভূমি থেকে তাদের পরিখার অপরপাশে সমবেত হতে 
হবে, স্বাধীনতা-বর্জিত সাম্যবাদী যারা, যারা আধ্যাত্মকিতা- 
বর্জিত তথাকথিত মানবতাবাদী, যারা জড়বাদের ভিত্তিতে 
নৈতিকতার ইমারত গড়তে চান অর্থাৎ ভারতীয় 
জীবনবোধের ধ্বংসস্তূপের উপর যারা নৃতন মমতাবোধহীন 
যান্ত্রিক জীবন গড়তে চান, তাদের মুখোমুখি দাড়িয়ে সাম্য- 
স্বাধীনতার সমন্বয়ীদের এই দানবীয় সম্ভাবনাময় শক্তিকে 
প্রতিহত করে আগামী বিপ্লবের উদ্যোগ নিতে হবে। এটাই 
আজকের চাওয়া এবং এই বিপ্লবের প্রস্তুতিই আজকের 


অব্যবহিত কাজ। 
১৫ জানুয়ারি, ১৯৭৮ 


বিপ্লবী সুনীল দাস-এর দ্বাদশতম প্রয়াণবার্ষিকী স্মরণে পৌষ ১৩৮৪ 'জয়ন্রী'র সম্পাদকীয় পুনমুদ্রণ। 
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সুনীল দাস 


যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র 
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জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯ 





ভ্রান্তিময়ীর সত্যদর্শন 
বিশ্বরঞ্জন চন্দ 


ভারতবর্ষের স্বদেশসাধনা একান্তভাবেই ভারতের ইতিহাস, 
সংস্কৃতি ও এতিহ্যাশ্রিত। অতীতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ম্যাকুলের ইচ্ছাপুরণের অংশীদার ছিলেন 
না। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও লাল-বাল-পাল ভারতীয় 
রাজনীতিতে এক নতুন দিশার সন্ধানী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও 
এঁরা সমকালীনতার উধের্ব নৈতিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় উজ্জ্বল, 
দেশসেবায় উজ্জীবিত পুরুষ ছিলেন। তাদের কাছে রাজনীতি 
কখনও নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতা -বর্জিত নয়। কিন্তু 
মানুষ তো সময়ের অনুষঙ্গী হয়ে জন্মায়, তাই তাদের “বন্দরের 
বন্ধনকাল শেষ’ হওয়ার পর নব্যযুগের কাণ্ডারীরা রাজনীতির 
মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। এঁরা হলেন ম্যাকুলের স্বপ্রজাত ছাঁচে 
ঢালাই করা ওয়েস্টমিনস্টার মডেলের ওঁপনিবেশিক রাজত্বের 
শেষ ফসল। রঙ্মঞ্চের কুশীলবদের সঙ্গে নটনটীদেরও চরিত্র 
বদল হল। মহর্ষি ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় খেদের সঙ্গে বললেন, 
“স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব কি? রাজনীতিতে আমরা ভোট প্রথার 
আমদানি করিয়াছি। জাতীয় মহাসভার নেতারা মনে করেন যে 
আমাদের রাজনীতি কিছুই ছিল না।যুরোপ হইতে ইহার আমদানী 
করা আবশ্যক। যুরোপে যেমন লোকের ভোটের উপর রাজ্য 
শাসন নির্ভর করে, সেইরূপ আমরাও এই দেশে ভোট 
চালাইব... !” 

ভোট বাজনীতির প্রথম শর্ত নীতি ও আদর্শবাদ -বিবর্জিত 


ক্ষমতার উৎসের মূল সূত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্যকেও নিয়ন্ত্রিত পথে চালিত 
করা যায়! আর এই কাজে অবশ্যই হরিনাম সংকীর্তনের মতো 
সমবেত ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি অদৃশ্য, অশ্রাকৃত ও অবাস্তব শত্রুর 
বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ, আনে মাদকতা সৃষ্টি করার উন্মাদনা। 
হোক-না বিচারবুদ্ধি বিরহিত অথবা আত্মঘাতী-_ইতিহাস তো 
স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তহীন লীলা। 

ব্যতিক্রমী কিছু সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আদর্শ ও দেশাত্মবোধের 
দ্বারা গভীরভাবে উজ্জীবিত হয়ে দেশসেবায় ব্রতী হয়েছিলেন 
কিন্ত তাদের সুমহান আদর্শ ও নীতিবোধ সুবিধাবাদ ও জনমোহিনী 
রাজনীতির সস্তায় দেশপ্রেমিক বা দেশসেবক হওয়ার পুণ্যার্থীর 
মিছিলে অনাকাঙ্ক্ষিত । বিপ্রব, ত্যাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি শব্দগুলি 
যত সহজেই উচ্চারিত হয় আত্মপরীক্ষার অগ্নিওদ্ধিকালে ততটা 
সহজেই প্রত্যাখ্যাত হয়। হাজার বছরের পরাধীন জাতিব 
মানসিকতায় পুষ্ট আমাদের সমাজ ব্যক্তি বিদ্রোহে বাহবা দিলেও 
সমষ্টিগত বিপ্লবে একাত্ম হয়ে চারিত্রিক ও মানসিক দিক থেকে 
ততটাই দীর্ণ। দাসমনোভাবের সাথে বংশানুগত উত্তবাধিকার 
মধ্যযুগীয় সংস্কারের মেলবন্ধন দ্বারা অর্জিত মানসিকতা দ্বারা 
বন্দী। 

এখানে দুটি সমবেত ধ্বনি বা শ্লোগানের এঁতিহাসিক বিশ্লেষণ 


॥ করা যেতে পারে। যে ঘটনার বা বক্তব্যের কথা বলা হবে তা 


জনমোহিনী কাল্পনিক স্বর্গের মায়াজাল সৃষ্টি করা আর এই . 


প্রচারের হাতিয়ার ছন্দোবদ্ধ সমবেত ধ্বনি, গোষ্ঠীবন্ধ সুসংগঠিত 
দল ও কর্মীবাহিনী যার "শেষ অস্ত্র সন্ত্রাস। দল বা গোষ্ঠীপতিই 
এখন প্রধান। আদিম যৃথবদ্ধ সমাজের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক 
সংস্করণ যেখানে গোষ্ঠীপতি আধুনিক শব্দবাহক যন্ত্রে প্রতিটি 
পরিস্থিতি বা ঘটনার এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন যা আপনার 
আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা দৃষ্টিবিভ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে এক 
জটিলতম দ্বান্দিক বিশ্লেষণ বলেই মেনে নিতে হবে। ইহাই সত্য। 
এ-সবের মূল লক্ষ্য স্বদেশ সেবা বা জনগণের সেবা নয় বরং 
জনগণের নামে শপথ নিয়ে দল বা গোষ্ঠীর সেবা__ যাতে 


৫৮২ 


মূল সমস্যার এক-একটি শিশিরবিন্দু মাত্র। কেননা এর যে- 
কোনো একটি ঘটনার উপরই এক-একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা 
করা যেতে পারে। 

আজকের বিচার্য দুটি “সমবেত ধ্বনি” বা শ্লোগানের 
এঁতিহাসিক ও রাজনৈতিক মূল্যায়ন যা সমকালীনতার বিচারে 
এবং কুলীন হওয়ার প্রতিযোগিতায়, প্রথম সাঁরিতে। উপহার 
দেব খণ্ডছিন্ন রিক্ষিপ্ত ঘটনা ইতিহাসের সঞ্চয়ন থেকে। এর 
মধ্যে প্রথমটি অবশ্যই-_ ধর্মনিরপেক্ষতা” । আসুন আমরা সবাই 
ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্যান করি__ পরে ধ্যাননেত্রে ইতিহাসের 





ন 


৯৫ 


দৃশ্যাবলী অবলোকন কবি। বলে রাখা ভালো এই কাহিনীর মূল /শ 


A 


ভ্রান্তিময়ীর সত্যদর্শন 
_F চরিত্রে ভারতীয় মুসলিম লিগ-নামেই যাদের পরিচয় আর- 


একদিকে হিন্দুমহাসভা যাদের ভূমিকা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। 
জনসংঘ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ইত্যাদির তখন জন্মই হয় নি। 
সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত এবং অন্ধ পরিণতি দেশভাগ । কিন্ত 
কাহিনীর মুখ্যচরিত্রের ভূমিকা মূল অভিনেতাদের কাছ থেকে 
সহঅভিনেতাদের দায়িত্বের উপরই বর্তায় এবং দেখা যায তিন 
মুখ্য সহঅভিনেতা মূল কাহিনীর দৃশ্যপট ও কাহিনীর ট্রাজিক 
পরিণতিতে তীদের ভূমিকা যথাযোগ্য পালন করেন যার ফলে 
আজকের ‘সাম্প্রদায়িকতার’ বিষময় ফল এঁদেরই কর্মকৃতিত্ব। 
প্রথমোক্ত দুজন মুসলিম তোষন এবং শেষোক্ত শক্তি মুসলিম 
লিগ-বিরোধিতা। আমরা এখন ছায়াছবির মন্তাজ ব্যবহার করে 
ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠার দিকে চোখ বোলাব। শতহিন্ন বিক্ষিপ্ত 
ঘটনা যা আগে বলা হল সেগুলিই তোলা হবে। যে তিন 
হলেন-__ ব্রিটিশ সরকার, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি। 

একটু প্রাকুকথনের প্রয়োজন-__ ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গে 
রদিনগুলিতে খোঁজা সম্প্রদায়ের নেতা মহমান্য আগা খাঁ সাহেব 
বড়লাট লর্ড মিস্টোর কাছে মুসলিম সংখ্যালঘুদের দাবিসহ একটি 
স্মারকলিপি পেশ করেন--- তারও পরের বছর ১৯০৬ সালের 
শেষের দিকে ঢাকায় মহমেডান এডুকেশন কনফারেন্স থেকে 
নিখিলভারত মুসলিম লিগের জন্ম হয়। শোষক ব্রিটিশ সরকার 
লক্ষ্য করল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এক কাল্পনিক নিরাপত্তাহীনতার 
শিকার-_ এর সাথে যুক্ত এদের অনগ্রসরতা এবং ধর্মান্ধতাকে 
কী করে তাদের ভূ-রাষ্ট্রিক প্রয়োজনেও লাগানো যায়। আর 
এই চক্রান্তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ওইসব দল বা 
শক্তিগুলি। খানিকটা সজ্ঞানে খানিকটা অজ্ঞানে। 





ব্রিটিশ ভূমিকা প্রত্যক্ষভাবে 


১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লবের পর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী 
প্রমাদ গনল। তাদের বিশ্লেষণ হল : 
১. ইসলাম এবং কমিউনিজম দুটি পরস্পর-বিরোধী সস্তা । 


=> সুতরাং তারা মনে করলেন যে সোভিয়েট-বিরোধী ইসলামিক 


_ দেশগুলিকে নিয়ে একটি প্যান-ইসলামিক ব্লক তৈরি করা, যাতে 


৮ সামিল করা হবে তুরস্ক, ইরান থেকে আফগানিস্থান হয়ে চীন 


৫৮৩ 


পর্যন্ত দেশগুলিকে নিয়ে একটি ইসলামিক বলয় সৃষ্টি করা। যা 
সোভিয়েট কমিউনিজমের অগ্রগতি রুদ্ধ করবে। আর ভারতের 
উত্তরাংশ যা সোভিয়েট সীমান্তের নিকটবর্তী তাকেও পৃথক 
এবং আলাদা করতে হবে। 


২. লর্ড মিন্টো নীতি হিসাবে ঠিক করলেন-_ ১৯০৯ সালের 
মার্লো-মিন্টো সংস্কার বা পরবর্তী মন্টেণ্-চেমসফোর্ডও এই 
নীতির অনুসারী হলেন : ক. বিভেদ সৃষ্টি দ্বারা শোষণ নীতির 
পক্ষে মুসলমানদের পৃথকীকরণ যা গাঙ্গেয উপত্যকায় বিশেষ 
কার্যকরী হলেও নিম্ন বিন্ধ্যাঞ্চলের জন্য পৃথক নীতিব ব্যবস্থা 
করতে হবে ; খ. হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার দুর্বলতর দিক অস্পৃশ্য 
হরিজনদের উৎসাহিত করা হল যে তারাও একটি উপজাতি 
হওয়ার যোগ্য এবং নির্বাচনী বা প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত নির্বাচনের মর্যাদা দাবি করতে পারে। 

৩. ১৯২২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর লর্ড রিডিং লন্ডনে 
সেক্রেটারি অব স্টেটুসকে লিখলেন__ যে আমরা হিন্দু- 
মুসলমান বিভাজনের কাজ অতীব মনোযোগের সঙ্গে অত্যন্ত 
সন্তোষজনকভাবে সমাধা করতে পারব বলে আশান্িত এবং এ 
কাজে আমাদের সহযোগী মহম্মদ সফী আমার কাউন্সিলের 
একজন সম্মানিত সদস্য। 

মহম্মদ সফীর পরিকল্পনায় ছিল : ক. এঁক্যবদ্ধ ভারত বা 
যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রদ করার জন্য তুরস্কের সঙ্গে এক শাস্তি 
চুক্তি করা; খ. ইঙ্গ-মুসলিম যুগ রাষ্রবযবস্থার প্রচেষ্টাকে ব্রিটিশ 
স্বার্থেই ফলবতী করা। 


৪. ২০ মে ১৯২৯ বড়োলাট বাহাদুর জানালেন__ আমার 
সঙ্গে মহম্মদ আলি জিন্নার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তাতে আমি 
এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে সে এবং সব বোম্বাইবাসী কংগ্রেসের প্রতি' 
অনুরক্ত নয় এবং আমরা যদি তাদের যোগ্য সাহায্য করতে 
পারি তবে তারা আমাদের নির্দেশিত পথেই চলবে । এবিষয়ে 
তাদের উপযুক্ত অর্থ জোগানের ব্যবস্থাও করতে হবে যাতে 
তারা নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিত্ব কবতে পারে। 


৫. ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর/অক্টোবর, শোষক ব্রিটিশ 
সরকার ও মুসলিম লিগের মধ্যে গোপনচুক্তি-_ মুসলিম লিগ 


জয়জ্রী জর চেত্র ১৪১০ 


ও ব্রিটেন পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ ও সদিচ্ছা প্রসারণে যুগ্ম 
ভূমিকা গ্রহণ করবে, লিগ ব্রিটিশ নীতি ও ভূমিকার প্রচার করবে 
এবং এর প্রসার ঘটাবে আর ব্রিটেন বিবদমান লিগের সহ সমস্ত 
মুসলিমদের মুসলিম লিগের পতাকাতলে একতাবদ্ধ করবে। 
এই অক্টোবরের বড়োলাটের সাথে সভায় মহম্মদ আলি জিন্না 
বড়োলাট বাহাদুরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আপ্লুত করে তার 
জন্য। 


৬. ভারত বিভাগের কার্যকরী কর্মসূচির প্রথম ধাপ-_ ১৯৪০ 


সালের ১২ মার্চ বড়লাট লর্ড লিনলিথ্‌গো ভারতবর্ষের : 


সেক্রেটারি অব স্টেটসকে চিঠি লিখে জানালেন, “আমার 
নির্দেশমতো আমার কাউন্সিলের সদস্য চৌধুরী জফারুল্লা খা 
করেছে। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তা-পাঠিয়েছি। 
আমি তার কাছে এর আরো বিশেষ ব্যাব্যা, চেয়ে পাঠিয়েছি 
এবং সে আমাকে নিশ্চিত করে বলেছে তাও তৈরি করা হচ্ছে। 
কিন্ত একটা বিষযে সে অত্যন্ত উৎকঠিত যে কেউ যেন জানতে 
না পারে যে সে এই পরিকল্পনার রচয়িতা । যদিও সে আমাকে 
এ-বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবার অধিকার দিয়েছে। 
আমি এই পরিকল্পনার একটি প্রতিলিপি আপনাকে পাঠিয়েছি। 
এর একটি প্রতিলিপি আমি মহম্মদ আলি জিন্নাকে পাঠিয়েছি 
এবং আর-একটি সম্ভবত আকবর হায়দারিকে। যদিও জাফরুল্লা 
প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে মুসলিম লিগকে তাদের আসন্ন 
বৈঠকে এ-বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য ও এর ব্যাপক 
প্রচারের জন্য। | 
বড়লাট আরো জানালেন যে জিম্নাকে এর একটি প্রতিলিপি 
- দেওয়া হয়েছে যাতে মুসলিম লিগ এই পরিকল্পনাকে প্রস্তাব 
হিসাবে গ্রহণ করে এবং এর বিষয়বস্তুর ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা 
করে। আকবর হায়দারীকে এর আর-একটি প্রতিলিপি দেওয়া 
হয়েছে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করার জন্য। 
২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের 
সম্মেলনে এই পরিকল্পনাটিকে হুবহু ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ হিসাবে 
গৃহীত হয়। 


৭. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শতকরা ৯৩ জন 
মুসলিম কিন্তু তারা সকলেই মুসলিম লিগ-বিরোধী ৷ ক্যানিংহ্যাম 
পাহাড়ী সর্দার ও মোল্লাদের ধরে লিগের পক্ষে প্রচার ও সমর্থনের 
জন্য প্রত্যক্ষভাবে মাঠে নামলেন যাতে সব মুসলিম অধিবাসী 
লিগের সমর্থক হয়।ক্যানিংহ্যাম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
গভর্নর) লিখছেন যে-_ তিনি শেরপাও গ্রামের গোলাম 
হায়দারকে বলেছেন প্রতিটি মোল্লা ও মৌলভীদের সঙ্গে 
ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। তাদের 
ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা, 
প্রয়োজনে ৪০/৫০ টাকা করে তাদেরকে দিতে এবং জানাতে 
যে চার মাস পরে আবার তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কার্ধের ' 
পর্যালোচনা ও অগ্রগতির বিবেচনা করা হবে। ক্যানিংহ্যাম খান 
বাহাদুরকে আরো আশ্বাস দিলেন যে তার কাজ যদি সন্তোষজনক 
হয় তবে তিনি সারা জীবন সরকারি পেনশন পাবেন। পেশোয়ার 
ও নওশেরার মোল্লাদের তালিকা ডেপুটি কমিশনার ইস্কান্দার 
মির্জাকে দেওয়া হয়েছে। ... সোয়া, বনীর, মর্দান এবং রানী 
জাই এই গ্রামগুলি ছিল ডেপুটি কমিশনারদের দায়িত্বে ৷... 

খান বাহাদুর বললেন, সবচেয়ে ভালো, মোল্লাদের যদি 
প্রতিমাসে ডাকা হয় এবং তাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক 


, দেওয়া হয়।ক্যানিংহ্যাম জানালেন যে তিনি গোলাম হায়দারকে 


৫৮৪ 


৬০০ টাকা দিয়ে রেখেছেন। ইত্যাদি। 

৮। এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার সরকারিভাবে ভাবলেন যে 
হরিজনদের জন্য যে আলাদা ও পৃথক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করা 
যায় কি না-_ কিন্ত স্বরাষ্ট্র সচিব প্রস্তাবটি নাকচ করে বললেন 
যে আলাদা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সুরক্ষা করা অসম্ভব ব্যাপার, 
তার চেয়ে হরিজনরা যদি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান বা ইসলাম 
ধর্মে দীক্ষিত হয় তবে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবশ্যই করা 
যায়। 


৯. মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসার আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
উইনস্টন চার্চিলের সাথে দেখা করে তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে 
তিনি মহম্মদ আলি জিন্নার ক্রোধ প্রশমিত করার ব্যবস্থা করবেন 
এবং মুসলিম স্বার্থ সুরক্ষিত করবেন । তাতে যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধেও যেতে হয় তা হলেও তা কোনো সমস্যা হবে না। এই 
সময়ে একতাড়া চিঠির গোছা মাউন্টব্যাটেনের দিকে চার্চিল নি 
ছুড়ে দেন এবং তা জিন্না-চার্টিলের সম্পর্কের গভীরতা নির্দেশ 


০৯ 


ভ্রান্তিময়ীর সত্যদর্শন 


করে। সুতরাং মাউনব্যাটেন যেহেতু জিন্নাকে কিছুতেই মর্মাহত 
করতে পারেন না তাই তিনি চার্চিলের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা 
করা এবং জিরা তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে প্রতিশ্রুত 
পাকিস্তান সৃষ্টির জমি প্রস্তুত করেন। 

আসলে মাউন্টব্যাটেন প্রধানমন্ত্রী আটলি এবং হাউস অব 
লর্ডসে সংখ্যাগুরু বিরোধীদলের নেতা উইনস্টম চার্চিলের 
আগাম সম্মতি আদায় করে এনেছেন তার প্রস্তাবিত “ভারত 
বিভাগে'র অনুকূলে যদিও প্রকাশ্যে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান ও 
অখণ্ড ভারতের প্রতি মৌধিক সহানুভূতি সর্বদা প্রচার করেন। 


ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা__ 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
অত্যন্ত আদর্শবাদী দল। প্রতিদিন সকালে তামা-তুলসী না ছুঁয়ে 
জলস্পর্শ করেন না। তেমনি কোনো আন্দোলন বা দেশহিতৈষী 
হচ্ছে কিনা তার বিচার না করে এঁরা কাজে নামেন না। ধর্মীয় 
মৌলবাদের অপর নাম কি সাম্প্রদায়িকতা £ তা হলে দেখা যাক 
এদের ভূমিকা কী? ৃ 

১. ১৯৪০ সালের নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র 
যাক-_ ড. রফিক জ্যাকেরিয়ার কাছ থেকে। 

কমিউনিস্ট পন্থী প্রতিনিধিরা সম্মেলনে একটা ভাঙনের সৃষ্টি 
করল-_ কারণ মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবির সমর্থনে। 
বিরোধীদের সঙ্গে তারা শারীরিক সংঘাতে যেতেও প্রবৃত্ত হল। 
আমি যোশী, ডাঙ্গে সহ কয়েকজন যুবা কমিউনিস্টকে 
তাদের দাবিতে অনঢ় হয়ে রইল এবং পাকিস্তান দাবির পক্ষে 
শ্লোগান দিতে লাগল। আমার মনে হল কংগ্রেসের যুদ্ধপ্রচেষ্টার 
বিরোধিতায় তাদেরকে বিব্রত করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্ত তাদের 
বাধ্যবাধকতা যাই থাকুক এই দাবির সমর্থনে মুসলিম ভূস্বামী ও 
বুর্জোয়াদের মুখে হাসি ফুটল। কেন না তারা যুবলিগপন্থীদের 
ধর্মের মৌলবাদী চরিত্র থেকে বিজ্ঞানসম্মত দ্বিজাতি তত্ত্বের 
দাবিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে। 

২. আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম কমিউনিস্ট পার্টি কী করে 


জাতিসত্তার যুক্তি দিয়ে ন্যায়সংগত বলে-সমর্থন করল। তারা 


মার্কস ও লেনিনের দোহাই দিয়ে এই দাবির সমর্থনে এক 
বৌদ্ধিক যুক্তিতর্কের ধোযাশার সৃষ্টি করল। তাদের এই 


“ধোয়াশার বলে প্রগতিশীল হিন্দু-মুসলমান সকলেই বিভ্রান্ত 


হলেন। আমি পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো সমর্থনযোগ্য দৃষ্টান্ত 
পাই নি যে একটা ধর্মান্তরিত সম্প্রদায় তার মূল শেকড় থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি জাতি সত্তার দাবি উত্থাপন করতে পারে। 
ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যদি ভারতবর্ষ একটি জাতি হিসাবে 
থেকে থাকে তবে তার আবির্ভাবের পরেও তার সন্তান-সন্ততি 
ধর্ম পরিবর্তনের পরেও তা এক জাতি হিসাবেই থাকবে। 

৩. কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের এককালীন সদস্য বাটলিওয়ালার 
মতে কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের কাছ থেকে নিয়মিত আর্থিক 
সাহায্য পেত এবং মুসলিম লিগের সাথে তাদের এক গোপন 
চুক্তি ছিল। এই গোপন চুক্তির বহিঃশ্রকাশই কি ছাত্র 
ফেডারেশনের নাগপুর কনফারেন্সে প্রতিফলিত? তৎকালীন 
পার্টি সেক্রেটারি গঙ্গাধর অধিকারীর পাকিস্তান, দাবির সমর্থন 
কি তারই প্রতিফলন? 

৪. এই দ্বিজাতিতত্বের বিস্ময় প্রতিক্রিয়ায় এ যুগের 


_ কমিউনিস্ট বামএক্যের নারদমুনি বর্ষীয়ান সুরজিৎ সিং তার শিখ 


৫৮৫ 


রক্তে শান দিয়ে ঘোষণা করলেন-__ যদি হিন্দু-মুসলমান আলাদা 
জাতি হয় তবে শিখরাও আলাদা জাতি বলে দাবি করতে পারে 
এবং তিনি শিখস্থানের সপক্ষে জোরালো দাবি জানালেন-_ তিনি 
তীর প্রস্তাবিত শিখস্থানের পরিকল্পনা ও দলিলপত্রও তৈরি করে 
ফেলেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি কবুল করেছেন যে সাজ্জাদ 
জাহির-কর্তৃক প্রেরিত দ্বিজাতিতত্বের প্রতিবাদ স্বরূপই তিনি 
নাকি শিখস্থানের দাবি করেছিলেন। 


পর্দার আড়ালে 


৫. এই দ্বিজাতিতত্বের প্রবক্তা বি.টি. রপদিভে আরও স্পষ্টীকরণ 
করে বলেন, ভারতে বসবাসকারী ক. কতিপয় জাতি তাদের 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগে উৎসাহ দেওয়া। 
মুসলিমরা কতিপয় ভৌগোলিক অঞ্চলে তাদের সাংস্কৃতিক 
সমতা, ইতিহাস ও এঁতিহ্য দ্বারা নাকি একসৃত্রে গ্রথিত সুতরাং 
ন্যায় বিচারের স্বাভাবিক দাবি অনুযায়ী তাদের জীবন ও স্বাধীনতা 
গড়ে তোলার জন্য তাদের পছন্দমতো সময়ে তাদের পছন্দমতো 
আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার সুযোগ দিতে হবে। এর প্রতিবাদে 
০575 
আত্মাভিমানে টান পড়েছিল । 


জয়শ্রী এ চৈত্র ১৪১০ 


খ. পরবর্তী পার্টি সেক্রেটারি পি. সি. যোশীও কবুল করেছেন 
যে কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে নিয়মিত 
অর্থ সাহায্য পেতেন এবং মুসলিম লিগের সাথে তাদের এক 
গোপন চুক্তি ছিল। 

গ. বড়লাট প্রস্তাব করলেন কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে 
" সবরকমের সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক। এর 
বিনিময়ে কমিউনিস্ট নেতা এম. এন. রায় প্রকাশ্যে কংগ্রেসের 
বিরোধিতা করেন। ৭ জুলাই স্বরাষ্ট্র সচিব এ. মেরি সাহেব 
লিখলেন-_ “আমি বিশ্বাস করি যে “রায়” এবং সবধরনের 
“বামপন্থী কমিউনিস্ট দের’ ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলিকে 
সবদিক থেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাতে হবে যাতে তারা 
আমাদের নির্দেশিত পথে এবং অভিপ্রায় অনুযায়ী তাদেব 
কর্মধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়-- হয়তো আজ আমরা যাদের 
উৎসাহিত ও উদ্দীপনা জোগাচ্ছি বা পৃষ্ঠপোষকতা করছি 
ভবিষ্যতে তারা আমাদের প্রতি তাদের আনুগত্য শিথিল করতে 
চাইবে কিন্তু আমাদের সরকারি কোষাগারের দাক্ষিণ্য ও উদার 
পোষকতায় (In the sunshine of official flavour...) 
আমাদের লক্ষ্যের দিকেই তাদের প্রভাবাধ্ধিত করতে হবে।” 


৫. ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির হ্যারি পলিটের একটি বিশেষ 
রেজিনাল্ড মাক্সওয়েলের কাছে পাঠালেন, যার মর্মার্থ হল-_ 
কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ সমর্থনে যুদ্ধকালীন 
সবরকমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে। পি. সুন্দরাইয়ার স্বাধীন 
নিজস্ব নীতি বিসর্জন দেওয়া হল-_ হ্যারি পলিট শিরোধার্য হল। 
ইতিমধ্যে পি. সি. যোশী তাদের কাজের যুদ্ধকালীন ধারাবিবরণী 
দিলেন তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্য। মাক্সওয়েল 
ঠাট্টা করে বলতেন-_- কমিউনিস্টদের জানা উচিত তাঁরা এখনও 
শিক্ষানবিশীর স্তরে আছেন। 


৬. আসলে যুদ্ধবিধ্বস্ত না হলে ব্রিটিশ চক্রান্ত বা পরিকল্পনা 
ছিল আরও ব্যাপক এবং গভীর যা আগেই বলা হয়েছে 
ইসলামী মৌলবাদকে পুঁজি করে তুরস্ক থেকে চীন পর্যন্ত ইরান, 
আফগানিস্থান হয়ে একটি সোভিয়েট-বিরোধী বলয় সৃষ্টি করা 
যাতে সোভিয়েট রাশিয়ার মতাদর্শ প্রতিবেশী দেশগুলিকে 
প্রভাবান্িত না করতে পারে আর এর জন্য প্রয়োজন ভারতের 


৫৮৬ 


উত্তরাংশ যা এই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে! আর-একদিকে ' 
মৌলমাদী মার্কসীয় কমিউনিস্ট যাদের ভূমিকা জাতীয় কংগ্রেস 
এবং জাতীয় সংগ্রামের বিরোধিতা-_ এই দুই শক্তিকে 
পারস্পরিক সাহায্যে মিলিত করতে পারলেই ব্রিটিশ স্বার্থ 
চরিতার্থ হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জোট সম্মিলন তাদেরকে সেই 
সুযোগ পুরোমাত্রায় দিল এবং কমিউনিস্টরা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা 
হয়ে সেই ফাদে পা দিল। - 

তাই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দাবিকে জাতিসত্তার দাবিতে 
আখ্যায়িত করে পাকিস্তান দাবির কৌলীন্য দেওয়া হল। 


৭. এর পরে এরা হায়দারাবাদে রাজাকারদের বিদ্রোহেও 
সমর্থন জানিয়েছিল। 

৮. স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এবং জাতি 
স্বাতন্থ্যের নামে দেশ ভাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি 
মুসলিম লিগের সংগ্রামী (?) সাথী ছিল এবং মুসলিম লিগের 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণায় ও কোথাও কোথাও কমিউনিস্ট 
পতাকার সাথে মুসলিম লিগের পতাকা জড়াজড়ি করে ছিল 
দেখা গেছে। কেরলে মুসলিম লিগের সাথে তাদের আঁতাত 
তো সর্বজনবিদিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই সব প্রবক্তাদের কেউ 
যারা মূলত পাকিস্তানবাসী ছিলেন তারাও তীদের বহু নিন্দিত 
“হিন্দুস্থানে” এসেই ব্যক্তিগত সুরক্ষিত আশ্রয় নিলেন এবং 
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জোড়ালো ভাষণ দিচ্ছেন। 


কংগ্রেসের ভূমিকা-_- পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ . 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নেতৃত্বের সাধনার প্রথম পাঠ বিরোধী 
উচ্ছেদ__ ছলে-বলে-কৌশলে। সেই উচ্ছেদ যদি ভবিষ্যতেব 
দুঃস্বপ্ন হয়ে দাড়ায় তবুও ব্যক্তিগত লোভ, স্বার্থপরতা ও 
আত্মস্তরিতা জাতীয় কংগেসে কোনো যৌথ নেতৃত্বের পরিবেশ 
গড়ে উঠতে সাহায্য করে নি। সব নায়কেরই ইচ্ছা রঙ্গমঞ্চের 
পাদপ্রদীপের সবটুকু আলো কেবল তার দিকেই বিচ্ছুরিত হোক। 
রাজনীতিতে পার্ম্বচরিত্রেব আপাত অন্ধকার এক সময় গভীব 
বিভীষিকাব সৃষ্টি করতে পারে সেটা না জানা আবো বড়ো অপবাধ 
এবং দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। কেননা 
সাতটি রঙের বাহার না হলে রামধনু হয় না-_ নানা ধর্ম ও 


মতের এ দেশ সেই সাতরঙা রামধনু। বিভেদের মাঝে এক্য ১ 


শুধু কবিব কথায় নয বা বক্তৃতার অলংকারে নয়, এএক নির্মম 


পো 


৮ 


ভান্তিময়ীর সত্যদর্শন 


- বাস্তব এবং বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা । নায়ক ও পার্শচরিত্রের যুগল 
1 মিলনেই নাটকের সার্থকতা। 


শুরু করা যাক একটি একক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে যিনি একাই একটি 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমগ্রভারতের এক্যের স্বপ্নে চিড় ধরাতে সক্ষম 
হলেন এবং শুধু তাই নয় সবকিছু ভেঙে চুরে তার জেদ এবং 
দুঃস্বপ্নও বটে (পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী খেদোস্তি থেকে 
অনুমিত) তাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করলেন। তিনি সেই 
মহম্মদ আলি জিন্না যিনি কখনোই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক ছিলেন 
না কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য ছিল তীর 
সংগ্রাস। তিনি কংগ্রেসের পতাকাতলে থেকেই হিন্দু-মুসলিম 
- এক্য ও ভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধনের কথা ভাবতেন-_-যাকে গোখেল 
বলেছিলেন-_ হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ দূত। একটু 
পেছনের দিকে তাকানো যাক-- মহম্মদ আলি জিন্না ১৮৯২ 
সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে ইংলান্ডে যান ব্যারিস্টারি পড়ার 
জন্য। দাদাভাই নওরোজী তখন লিবারেল সদস্য হিসাবে হাউস 
অব কমলের সঙ্গে যুক্ত__- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা 
সদস্যও বটে। সুতরাং দাদাভাইযের স্লেহচ্ছায়ায় মহম্মদ আলি 
জিম্না জাতীয় কংগ্রেস ও দেশসেবার প্রতি অনুবক্ত হন। 
গান্ধীজীও তখন দাদাভাইয়ের সংস্পর্শে আসেন কিন্তু তাঁর 
উৎসাহ ও আনুগত্য যতটা 'শাকাহারী কংগ্েসে'র প্রতি মনোযোগ 
আকর্ষণ করত ততটা রাজনীতির প্রতি নয়। ১৯১৫ সালের ৯ 
জানুয়ারি গান্ধীজী ২০ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় তার অসহযোগ 
সত্যাগ্থহ ইত্যাদির পরীক্ষা শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে গান্ধীজীর.সেবা 
ও কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে কাইজার-এ-হিন্দ স্বর্ণপদক দ্বারা 
তাকে ভূষিত করেন। গান্ধীজীর উদ্ভাবিত অসহযোগ, সত্যাগ্রহ 
ইত্যাদি স্বদেশীয়ানার অস্ত্রগুলি পণ্ডিতদের মতে রাস্কিন, টলস্টয় 
ও থরোর মতো মনীষীদের কাছ থেকে আহরণ করা। জিন্না 
গান্ধীজীর আগমনের মুহূর্তে অভ্যর্থনাকারীদের সঙ্গে 
ব্যক্তিগতভাবে নিজেও উপস্থিত ছিলেন। 

১৯১৬ সালে হোমরুল লিগের সভানেত্রী আযানি বেসান্তের 
অন্তরীণ হওয়ার পর ব্যথিত জিন্না ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি 
_হন এবং এম. আর. জয়াকার তার সম্পাদক হন। সভাপতি 
স্হিসাবে জিন্না বলেছিলেন-_ “আমি মুসলমানদের বলছি হিন্দু 


৫৮৭ 


ভাইদের সাথে যুক্ত হতে আর হিন্দু ভাইদের বলছি পশ্চাৎ্ব্তী 
মুসলমান ভাইদের তুলে ধরতে 1” 

১৯১৬ সালে লক্ষৌতে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের বার্ষিক 
সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লিগের সভায় সভাপতিত্ব 
করেন মহম্মদ আলি জিমা। এই সভায় হিন্দু-মুসলিম এঁক্য তথা 
কংগেস-লিগ এঁক্যের উপর চুক্তি হয়! গোখেল উচ্ছ্বসিত হয় 
দৃত।” 

১৯১৭ সালে আ্যানি বেসান্ডের অন্তরীণের প্রতিবাদে বোম্বে 
আযাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ স্বরূপ তারা ঘোষণা করেন যে 
১৯১৬ সালে লক্ষৌচুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস ও লিগের কর্মসূচীকে 
আমরা কার্যে পালন করব। গান্ধীজীকে তারপর এই লিগের 
সভাপতি করা হল এবং তিনি Home Rule Lea৪ue-কে কবর 
দিয়ে “স্বরাজ্য সভা”নামে রূপান্তর করলেন আর সাথে সাথে 
Home Rule League-এর কর্ম সমিতির সদস্যরা পদত্যগ 
করলেন। | 

১৯১৯-এর মন্টেগু সংস্কারেও জিনা গান্ধীজীকে সমর্থন 
করলেন এবং তাকে মহাত্মা” উপ্াধিতে ভূষিত করলেন। 

১৯২০ সালে গান্ধীজী দীর্ঘ পাঁচ বছর কংগ্রেসের নেপথ্যে 
থেকে হঠাৎ তার অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা করলেন এ 
বিষয়ে কংগ্রেস কিছুই জানত না। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে কলকাতায় লিগ এবং কংগ্রেসের উভয়েরই বিশেষ 
অধিবেশন বসে একটি এঁক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করবার জন্য। 
কিন্ত গান্ধীজী কেবল উৎসাহী ছিলেন তার অসহযোগ 
আন্দোলনের পরীক্ষামূলক প্রস্তুতির । তাই লালা লাজপত রায়ের 
সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সভায় গান্ধীজী নিজেই অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এক বছরেই স্বরাজের 
প্রতিশ্রুতি দেন। প্রস্তাবটি প্রাচীনপন্থীদের বিরোধিতা সত্বেও পাস 
হয়। এর পর মুসলমানদের প্রতি গান্ধীজীর মৌলবাদী আবেদন 
“এটি একটি ধর্মীয় অবস্থান। ইসলাম দাবি করে যে কাউন্সিলে 
সদস্য হয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ একটি পাপ কাজ। বাস্তব 
উপস্থিত তারা যেন এই ভুল কখনো না কবেন বছরের-পর- 
বছর উপস্থিত থেকেও এই মৌলসত্যকে স্বীকার করেন!” 
(কাউন্সিলে প্রবেশ এবং সহযোগিতা সম্পর্কে মুসলিমদের 
প্রতি গান্ধীজীর আবেদন)। 

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় 


জয়শ্রী ছ্ চেত্র ১৪১০ 


তিনি তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মহম্মদ 
আলি জিনা কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। 

১৯২০ সাল থেকে ১৯২৮ সাল মহম্মদ আলি জিন্না 
ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বতন্ত্রভাবে বোম্বাইতে সর্বদলীয় সম্মেলন 
ডাকেন-_- ১৯২২ সালে তাতে তিনি, জয়াকর এবং নটরাজনের 
সম্পাদকত্ে এবং স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়ারের সভাপতিত্বে যাতে 
সরকার এবং কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানানো হয় চরমপন্থা 
পরিহার করবার জন্য। ১৯২৩ সালে তিনি নির্দলীয় সদস্য হিসাবে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হন। - 

১৯২৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের বার্ষিক 
অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। 

তিনি বললেন এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য : 

১, ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনের প্রশ্নটি ; 

২. পাঞ্জাবে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে যে অশ্রীতিকর সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার নিরসন করে 
বন্ধুত্বপূর্ণ সদিচ্ছা ও সুসম্পর্ক স্থাপন করা.; 

৩. জনতিদুরে এবং ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে হিন্দু ও 
মুসলমানদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল ১৯১৬ সালে-_ আমাদের 
লক্ষ্য হবে সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া। 

আযাসোসিয়েটেড্‌ প্রেসের কাছে ইন্টারভিউতে আরো 
বলেন যে “আমার বিচারে কোনোভাবেই জাতীয় কংগ্রেসের 
বিরোধিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং শুধু মুসলিম সম্প্রদায় 
নয় উপরস্ত জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের 
লক্ষ্য হবে। | 

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের পর এক সর্বদলীয় 


প্রশ্ন উঠতেই পারে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িকতার কথা বলতে 
গিয়ে এত জিন্না প্রশত্তি কেন? প্রথম এই পর্বের সূচনায় বলা 
হয়েছিল-_ কংগ্রেস নেতৃত্বের সাধনার প্রথমপাঠ বিরোধী উচ্ছেদ 
তা ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক। তার জ্বলন্ত প্রমাণ 
এই মহম্মদ আলি জিন্নাকে শ্রতিপদে বিরোধিতা করে তাকে 
কংগ্রেসের মূলস্রোতে মিশতে না দেওয়া-_ আশঙ্কা ও ভয়ে 
তাদের তখত-তাউস নড়বড়ে হতে পারে। . 

দ্বিতীয়, জিন্না একজন সুশিক্ষিত উদারপন্থী আপসকামী 
সংবিধানপ্রেমিক আধুনিক নেতৃত্ব। যিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
অন্তত ভারতের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যালঘু 
সম্প্রদাযের একচ্ছত্র নেতা । যাকে অস্বীকার করা কংগ্রেসের 
পক্ষে অসম্ভব হত। 

তৃতীয়, কংগ্রেসের যৌথ নেতৃত্বের মহড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের 
একচ্ছত্র নেতৃত্বের বাইরে মহম্মদ আলি জিন্না একমাত্র কাধে 
কাধ মিলিয়ে চোখে চোখ রেখে ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের দাবিদার 
হওয়ার স্পর্ধা রাখেন। | 

চতুর্থ-_ ব্যক্তিস্থার্থ, নেতৃত্বের অধিকার ও ক্ষমতার লোভ 
তাছাড়া গগনচুম্বী আত্মবিশ্বাস আকাশকুসুম পরিকল্পনার 
অসাড়তার সাথে প্রচ্ছন্ন হিন্দুত্বের অহংকার কংগ্রেসী নেতৃত্বের 
মধ্যে । কিন্তু কংগ্রেসী নেতৃত্ব বুঝতে বা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন 
নি যে এই জিন্না অবহেলিত ও অচ্ছুত হলেও তারা যা স্বপ্নেও 
দেখতে পান নি জিন্না সেই তীর দাবি ও অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে 


প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারবেন। শেষের খেলায় তিনিই জয়ী 


অধিবেশন বসে যেখানে মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম ' 


লিগের ওই বিশেষ অধিবেশন বসে। সেখান থেকে মুসলিম 
লিগ একটি ১৪ দফা দাবি সংবলিত প্রস্তাব গ্রহণ করে যার সবটাই 


হিন্দু-মুসলিম একের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ভারতের রূপরেখায় . 


সংখ্যালঘু স্থান ও ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা এবং অন্তত এক- 


তৃতীয়াংশ পরিষদীয় আসনে সংখ্যালঘুর নির্বাচন সুনিশ্চিত করা। , 


যা সম্পূর্ণরূপেই কংগ্রেস-কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়, ইত্যাদি-_ এর 
পর জিন্না ঘোষণা করেন__ “আজ থেকে আমাদের পথ 
আলাদা...” কিন্তু ভার পরেও জিয়া এঁক্যবন্ধ আন্দোলন ও 
সুপারিশের দিকেই প্রবণতা দেখিয়েছেন। 


৫৮৮ 


কংগ্রেসীরা পরাজিত। 

কংগ্রেসী সাম্প্রদায়িকতা__ প্রত্যক্ষভাবে 

১. ১৯১৬ সালের লক্ষ চুক্তিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান চুক্তির 
বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল :ক. হিন্দু-মুসলমানের এক্যবদ্ধ আন্দোলনের 
দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে সম্মিলিত দাবি পেশ করা; খ. 
মুসলিমদেরা তিনটি মূল দাবি, যথা পৃথক নির্বাচনবিধি তাও 
সাময়িকভাবে অর্থাৎ যতদিন না মুসলমানদের পশ্চাত্বর্তিতার 
অবসান হয় এবং প্রতিনিধিদের আশা যে খুব বেশিদিন তার 
প্রয়োজন হয়তো হবে না; গ. মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব ও 
রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা ; ঘ. প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিত্বের সুযোগ করে দেওয়া এবং ঙ. মুসলমানদের 
প্রতিনিধিত্ব হবে কেবল পৃথক নির্বাচনবিধির মাধ্যমে 
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্রান্তিময়ীর সতাদর্শন 
4" কংগ্রেস কোনো অধিবেশনেই একে প্রস্তাব হিসাবে গ্রহণ 


করে নি বরং সাম্প্রদায়িকতা একটা অলীক ফানুস বলে জিন্নাকে 
আক্রমণ করল। 


২. খিলাফৎ আন্দোলন ছিল মূলত ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক 
আন্দোলন। মুসলিমদের মধ্যে সুন্নী সম্প্রদায় খলিফার প্রতি 
অনুগত আর শিয়া সম্প্রদায়ের আনুগত্য ইরানের শাহের প্রতি। 
গান্ধীজীর ধর্মীয় চেতনার সাথে রাজনীতির সংমিশ্রণে এক ধরনের 
হাঁসজারু দর্শনেব অনুবতী হযে মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত 
আলি প্রবর্তিত আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লেন! এই মৌলানা 
ভ্রাতৃদ্বয় সাম্প্রদায়িক গৌড়ামির জন্য কুখ্যাত। খিলাফৎ 


( আন্দোলন ছিল তুরস্কের সুলতানের বসস্টাস্টিনোপলের ও তার 
পার্শববর্তী ভূখণ্ডের উপর সার্বভৌমত্বের স্বীকার করা আব এই . 


Lx 


পদটিকে বলা হত খলিফা । যাই হোক, গান্ধীজীর এই মৌলবাদী 
আন্দোলন কত বড়ো হঠকারিতা তার প্রমাণ মুস্তাফা গাজী কামাল 
পাশা যিনি ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ খলিফা পদটির অবলুপ্তির 
দ্বারা সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীর কববে শেষ পেরেকটি পুতে 
দিলেন। - 
মালাবারে মোপলা বিদ্রোহে বহু হিন্দু, ইউরোপীয়ান ও হিন্দু 
ভূস্বামীদের জমি এবং সম্পত্তি লুঠ হয়, হিন্দু মন্দির অপবিত্র 
করা হয় এবং অনেক হিন্দুকে হত্যা করা হয় এটা ছিল খিলাফৎ 
আন্দোলনের উত্তেজক পরিস্থিতির ফলশ্রুতি কেননা সব 
সভাতেই কোরানের ‘আয়াত’ থেকে পাঠ হত যা ছিল বিধর্মীদের 
বিরুদ্ধে জেহাদ । বেশ-কিছু হিন্দুদের ধর্সাম্তরিতও করা হয়। আলি 
ভাইদের মধ্যে সৌকত আলি তপশিলী হিন্দুদের প্রস্তাব 
দিয়েছিলেন ধর্মান্তর দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে। 


৩. ১৯২৩ সালে কলিকাতায় দেশবন্ধুর বাড়িতে হিন্দু- 
মুসলমান কাউন্সিল সদস্যরা মিলিত হয়ে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর 
করেন যাকে বলা হয় “বেঙ্গল প্যাক্ট'। চুক্তির ধারাগুলি সংক্ষেপে 
এইরকম ছিল : ক. আইন পরিষদে পৃথক নির্বাচনের দ্বারা 
প্রতিনিধি নির্বাচন; খ. স্থানীয় বা প্রশাসনিক পরিষদে মিশ্র ভোট 
ব্যবস্থার বাতিল এবং সংখ্যানুপাতিক হারে প্রতিনিধি নির্বাচন 
৬০:৪০; গ. রাজ্যের জনসংখ্যার সংখ্যানুপাতিক হার চাকুরি 

৮ সংরক্ষণ ; ঘ. আইনের দ্বারা ধর্মসংক্রান্ত আচার-বিচারের 
নিষ্পত্তি হবেনা। ধর্মসংক্রান্ত সংস্কার সেই ধর্মের অন্তত শতকরা 


৭৫ জনেব মতামতের উপর নির্ভরশীল; ঙ ধর্মের প্রয়োজনে 
গো-হত্যা জরুরি হলে গো-হত্যা বন্ধ হবে না কিন্তু অন্য ধর্ম বা 
সম্প্রদাষেব প্রাণে যাতে আঘাত না লাগে তারও ব্যবস্থা করতে 
হবে; চ. নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখে কোনো শোভাযাত্রা 
বা সংগীত হতে পারবে না। উক্ত প্রস্তাব দেশবন্ধু কোকনদ 
কংগ্রেস পেশ কবেন যাতে এ থেকে একটি সর্বভাবতীয় 
অনুশাসন তৈবি হয়।কিন্তু ওই কংগ্রেসে মহম্মদ আলি সভাপতি 
করেন। একদল কংগ্রেসী তখন “বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করো” 


-বলে চিৎকার করে উক্ত সভায় গোলযোগের সৃষ্টি করেন এবং 


৫৮৯ 


কিছু কিছু কংগ্রেসী চীৎকার করে বললেন-__ ওদেব বলুন আইন 
কবে গো হত্যা বন্ধ করতে । আর-একদল বললেন মুসলমানদের 
অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 


৪. ১৯২৮ সালে নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশনের পর সর্বদলীয় 
বৈঠক হয় তাতেও মহম্মদ আলি জিন্না সংখ্যালঘুদের জন্য এক- 
তৃতীয়াংশ আসনের দাবি জানান। কিন্তু জওহরলাল বললেন 
সাম্প্রদাধিকতাব জিগির একটি কাল্পনিক ভূযো দর্শন তাই সেই 
দাবি কিছুতেই মানা হল না। জিয়া বললেন-_- আজ থেকে 
আমাদের পথ ভিন্ন। 


৫. দীর্ঘ স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর হতাশ মহম্মদ আলি জিন্না 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে আবার হিন্দু-মুসলিম এঁক্যের উপর 
জোর দেন এবং গান্ধীজীকে চিঠি দিয়ে তার সাক্ষাৎ প্রার্থী হতে 
চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে বোম্বাইতে 
স্থানীয় মুসলমানদের তরফ থেকে এক সংবর্ধনার আয়োজন 
করা হয় তাতে তখনো তিনি বদেন__ “মুসলিম লিগের লক্ষ্য 
কংগ্রেসের লক্ষ্যের সমতুল কেবল ভবিষ্যৎ সংবিধানে 
সংখ্যালঘুরা তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চিত আশ্বাস 
পেলে! আমি বুঝতে পারি না কেন দুটি বৃহৎ সংগঠন এক্যবদ্ধ 
সংগ্রামে একযোগে আন্দোলন করতে পারবে 'না। এইজন্যই 
দুটি সংগঠনকেই যুক্ত হয়ে এক এঁক্যবন্ধ কর্মসূচীর দিকে এগুতে 
হবে।” __সংখ্যালঘুদের জন্য রক্ষা কবচ চাই ইত্যাদি... 

৬. ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের সুপারিশ অনুযায়ী 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে 


কংগ্রেস এবং লিগ উভয়েই স্ব-স্ব কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ " 


হয়। কংগ্রেস মোটামুটি পাঁচটি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


জয়শ্রী ছ চৈত্র ১৪১০ 


পায়। ইউ.পি.তে জামায়েতউলেমা-হিন্দ একটি প্রভাবশালী 
সংগঠন এবং নির্বাচনের প্রাকৃকালে তীরা কংগ্রেস এবং লিগ 
উভয়েরই সাথে চুক্তিবদ্ধ হন যে, নির্বাচনের পর সরকার গঠনে 
পারস্পরিক বোঝাপড়া ও প্রাপ্য মর্যাদার ভিত্তিতে সরকার গঠিত 
হবে।কিস্ত সরকার গঠনের সময় দেখা গেল পণ্ডিত জওহরলাল 
তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে অস্বীকৃত হন। জিম্না আপগ্নমূলক 
প্রস্তাব দেন, পূর্ব প্রতিশ্রুতির শর্ত পালন ও মুসলিম জনসংখ্যার 
আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ মন্ত্রীসভায় দেওয়া হোক। 
কিন্তু বিজয়ীর ক্ষণস্থায়ী উন্মাদনায় এবং ক্ষমতার আস্বাদনের 
প্রাক্মুহূর্তে জওহরলাল তা শুধু প্রত্যাখ্যান করলেন না বরং 
কংগ্রেসের তরফ থেকে বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হল যদি মুসলিম 
লিগের অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং তারা কংগ্রেসে মিশে 
যায় তবে তাদের প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। 

শুধু তাই নয়, বোম্বাই প্রদেশে নরিম্যান এবং বিহারে ডা. 
সৈয়দ মামুদ সাংগঠনিক মর্যাদা অনুযায়ী যাঁদের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার 
কথা স্ব-স্ব প্রদেশে তাদেরকেও তদের প্রাপ্য নায্য দাবি থেকে 
বঞ্চিত করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দিয়েই সেই পদ পূরণ 
হল। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় অসহায় অবস্থায় 
অশনিসংকেত দেখতে পেলেন। মহম্মদ আলি জিয়া রণহক্কার 
ছাড়লেন : ইসলাম বিপন্ন। মজার ব্যাপার হল, ১৯৩৭ সালেই 
একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লিগ এককভাবে কংগ্রেস প্রার্থীর 
বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করে নির্বাচনে জয়লাভ করে, তখনই 
কংগ্রেস বুঝতে পারল নেতাদের নির্বুদ্ধিতায় তারা কী রাজনৈতিক 
ভূল করেছেন__ এবারে প্রস্তাব দিল কংগ্রেস আলাপ- 
আলোচনার জন্য, জিন্না তা প্রত্যাখ্যান করলেন। 

কংগ্রেসের কী রাজনৈতিক দুরদর্শিতা ? কী ধর্ম-নিরপেক্ষতা £ 

৭. শ্রী এ. জি. নুরানি জানাচ্ছেন-_ কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে 
মৌলানা আজাদ ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা চালাচ্ছিলেন প্রস্তাবিত গ্র“প সিস্টেম কার্যকর করার 
জন্য। যাতে অন্তত দেশের অখণ্ডতা বজায় থাকে। কিন্তু 
জহওরলাল মৌলানা সাহেবের সামনেই আলোচনা সভায় 
জানালেন যে আমরা চাই শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং এই 
গ্রুপ সিস্টেম আমরা ভেঙে দিতে সমর্থ হব। তিনি আরো. ঘোষণা 
করলেন যে ভারতে মহম্মদ আলি জিয়ার কোনো ভূমিকাই 
নেই। তা সত্বেও মৌলানা সাহেব ২৭ এপ্রিল এবং ২৩ জুন 
১৯৪৬ ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যদের সঙ্গে গোপনে দেখা করেন 


এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে সওয়াল করেন। গান্ধীজী. 


তা জানতে পেরে অত্যন্ত উ্মা প্রকাশ করেন অথচ তিনি ও 
আলাপ-আলোচনা করে এসেছেন কিন্তু পদাধিকারী সভাপতি 
তিনি সাক্ষাৎ করলেই গৌসা হয়েছেন। 

আসলে গান্ধীজী ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে নিজের অনুগত 
গোষ্ঠী ছাড়া আর কারও খবরদারি বা অংশীদারিত্ব পছন্দ করতেন 
না। অন্যদিকে যদি বলা যায় কোনো মুসলিম নেতার মুখ্য 
ভূমিকার প্রতি তার আস্থাহীনতা £ 


৮. যে জওহরলাল শেষ হবি দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতার 


পরোক্ষ দায়ভাগের মূল অংশীদার ও প্রবত্তণ তার বিপ্লবী - 


রাজনৈতিক নেতৃত্বের কর্মকুশলতার পেছনেও ছিল মহাত্মা 
গান্ধীর আশীর্বাদ ও সাজঘরের প্রস্তুতি। 

মাইকেল এডওয়ার্ডের বক্তব্য অনুসারে নেহরুর বাক্চাতুর্য, 
কথায় কথায় প্রগতিশীল বামপদ্থার সমাজতন্ত্রীয় উদ্ধৃতি 
অপেক্ষাকৃত তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করে নেহরুকে বামপন্থী 
প্রগতিশীল বামপন্থার মধ্যমণি করে একটি সমান্তরাল ক্ষমতার 
কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলছিল, গান্ধীজী প্রমাদ গুনলেন যে 
কালক্রমে এই নেহরুই না তার ক্ষমতার প্রতি এক চ্যালেপ্জ 


হয়ে যায়। তাই তিনি ধীরে ধীরে জহওরলালকে এক নিবীর্য 


সাজঘরের বিপ্লবী হিসাবে তৈরি করলেন এবং নিজে তার 
অভিভাবক সাজলেন কেননা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে এর 


- বাক্সর্বস্কতার সঙ্গে কর্মক্ষমতার সমীকরণ এক বিপরীত মেরুতে। 


৫৯০ 


আর ইংরেজ সরকারের দয়াদাক্ষিণ্যে তাঁকে মাঝে মাঝেই গ্রেপ্তার 
ও কারান্তরালে রেখে তার মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়িয়ে 
দিলেন। 


৯. ক্রমাগত উপেক্ষা, অবহেলা, ঘৃণা ও অস্বীকৃতি প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার মূলআোতে একাত্ম হবার পথে বিরাট 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কংগ্রেসে যে- 
কজন সংখ্যালঘু নেতার প্রথম সারিতে সম্মিলন হয়েছিল তারাও 
করে তাদের মূলস্বোতে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি বা চেষ্টা 


করেন নি। একটু গভীর অনুসন্ধানে ধরা পড়বে তারা প্রথমে) 


গান্ধীজীর পরে জওহরলালের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের 


b- 


Ee 


=} রাজনৈতিক অস্তিত্বরক্ষা করেছেন। যৌথ নেতৃত্ব বা বিকল্প 


নেতৃত্বের কথা চিন্তা করা দূরে-থাক তাদের ভূমিকা দ্বিতীয় 
নেতৃত্বের গণ্ডি অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি। 


সাম্প্রদায়িকতার বীজ পৌতা হয়ে গেছে তাতে জলসিঞ্চন 
করে সে বিষবৃক্ষকে আমরা ফলে-ফুলে সজ্জিত করে আজ 
মহীরুহে পরিণত করেছি যা আজ আবার সেই ফ্রাঙ্ষেনস্টাইনকে 
তার ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে নিজেরাও আতম্কগ্রস্ত। জনপ্রিয়তার 
খেলায় মারাত্মক কৌশল হিসাবে সর্বদা সম্ভা শ্লোগান হিসাবে 
ব্যবহার করছি। কিন্তু সাধু, সাবধান। ভোটে জিতলেও পায়ের 
তলার জমি ঠিক থাকবে তো? 


সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক 


‘সাম্রাজ্যবাদ’ শব্দটি শিল্প-বিপ্নবের পরবর্তী সংযোজন হিসাবে 
সুপ্রযুক্ত। এর পূর্বে শব্দটির ব্যঞ্জনায় ও উপসর্গে এর উপস্থিতি 
ইতিহাসের বিভিন্ন পরতে দেখা গেলেও তার পরিচিতি 
রাজকাহিনী বা ধর্ম ও সংস্কৃতির যাত্রাবদল হিসাবেই চিহ্নিত। 
রাজকাহিনী বহুলাংশে পররাজ্য আক্রমণ ও জয়-পরাজয়ের 
ইতিবৃত্তের সমাহার । সাম্রাজ্যবাদের শব্দগত অর্থের উৎস খুঁজতে 
গেলে আদি ইতিহাসের আদিমতম প্রতিফলনই দাঁড়ায়। ভারতে 
কতটা অনুকূল গোস্রীয় সে-বিবয়ে প্রশ্ন থেকেই ষায়। 

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও এতিহ্যদ্বারা আশ্রিত জনগোষ্ঠী এক নির্দিষ্ট 
ভৌগোলিক সীমারেখার দ্বারা চিহ্নিত বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তির ব্যাকুল 
আকাঙক্ষায় ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডি অতিক্রম করতে 
্রয়াসী সৃজনশীল মানবগোষ্ঠীর সচেতন জনগোষ্ঠী। একে আমরা 
বলে থাকি সংস্কৃতির যাত্রা। কোনো সাম্রাজ্যবাদী অভিলাষ বা 
রাজ্যলোভের দুঃসাহসিক অভিযানের উদ্দেশ্য এতে ছিল না। 
এইভাবেই ভারত প্রতিবেশী রিনি নত তে 
পড়েছিল। 

পুবের মতো পশ্চিম এশিয়ায় ও জার 
বৌদ্ধ ও ব্ৰাহ্মণ্য দেবতার মূর্তি ভারতীয় ভাষার শিলালিপি এবং 
বর্ণমালার অস্তিত্ব বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাঙের 


* সময়কাল পর্যন্ত ছিল। যদিও ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের 


সূত্রপাত মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দিক থেকেই শুরু। কিন্ত 


৫৯১ 


ব্যতিক্রমী হল খ্ীসদেশীয় বীর ম্যাসিডোনিয়ার রাজা 
আলেকজান্ডার ও তার সহকর্মী সেলুকাসের ভারত আক্রমণ 
খ্রি. পূ. ৩২৭ অন্দে তারা ভারত আক্রমণ করে পার্টলীপুত্রে 
দূতাবাস তৈরি করে মোটামুটি একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা করে, 
তাদের হেলেনীয় অর্থাৎ গ্রীকদেশীয় জীবন ও সংস্কৃতির প্রসার 
ও রাজ্যপাট বিস্তারের যৌথ উদ্দেশ্য নিয়ে-_ কিন্তু ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তারাই ভারতীয় সভ্যতা ও 
ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্ধিত হয়ে গেল। যদিও এটা ইতিহাসের 
একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের এটাই বোধহয় 
প্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত অবশ্য যদি ভূতাপেক্ষ দৃষ্টিতে শব্দটির 
প্রয়োগ করা যায়! 

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রকট ও স্থায়ী প্রকাশ তুর্কি দাস শোষক 
আলাপ্টাজিনের দ্বারা, আফগানিস্থানের গজনীর পন্তনের থেকে 
৯৬২ অন্দে, এবং তার মৃত্যুর ১৫ বৎসর পর তার দাস জামাতা 
সবুক্তগীন ভারত আক্রমণ করে। যদি বলা যায় সাম্রাজ্যবাদের 
আধুনিক ভাষ্য টার নিল তর রড 
সেই ৯৭৭ অন্দে। 

তুলনামূলকভাবে বলা যায় আরবরা বা আরবদেশের 
ইসলামীকরণ হওয়ার পূর্বে আরবদের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক 
আদানপ্রদান ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পর্ব। ভারতের বাণিজ্য 
যেমন তুঙ্গে ছিল তেমনি তারা ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভারতীয় 
ভেষজবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রের দার্শনিক ভগ্মাশের ব্যবহার 
ইত্যাদি ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিল। এর বহু পরে আসে 
কোম্পানি আমল এবং যার পরিণতি ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত 
দিয়ে ‘সাম্রাজ্যবাদ’ তার মধ্যযুগীয় স্তর থেকে একেবারে আধুনিক 
পর্যায়ে উঠে এল এবং বিশ্বের অন্য যে-কোনো সাম্রাজ্যবাদী 
দেশের সঙ্গে একই গোত্রীয় হয়ে পড়ল। 

সুতরাং আমরাও ধ্বনিতুলি__ সাম্রাজ্যবাদ ধবংস হউক 
লাল, নীল, সবুজ সব রকমের সাম্রাজ্যবাদই ধ্বংস হউক। 

তাই এই সাতকাহন গীতের প্রয়োজনীয়তা শুধু এই কথাটাই 
বলার জন্য যে সব শুরুরই একটি শিকড় আছে যা কালের অমোঘ 
নিয়মে তা পল্পবিত হয়ে উঠে যুগ ও সময়ের চাহিদার উপর 
নির্ভর করে। হঠাৎ করে আকস্মিকতার রহস্যে ঘেরা এর 
আবির্ভাব নয়। 

তেমনি সাম্প্রদায়িকতাও একই নিয়মের অনিবার্য ফসল। 
যারা পরোক্ষে বা প্রতাক্ষভাবে এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন 


জয়শ্রী ন চৈত্র ১৪১০ 


তাঁরাই আজ “সেকুলারিজম'-এর ধ্বজা তুলে সঙ সেজে 
যাত্রাদলের সন্ন্যাসী হয়েছেন। 

এবার সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশিত স্বরূপের এক ঝলক করে 
দেখা যাক। বিনা মন্তব্যে 


প্রথম দৃশ্য : হিটলারের জার্মানি 
পটভূমি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির লক্ষ্য 


সার্থক রূপায়ণ। এই জার্মানির সীমা হবে জার্মান ভাষাভাষী 
অস্ট্রিয়ার সমস্ত অঞ্চলের এঁক্য সাধন করে তাদের অধ্যুষিত 
অঞ্চলের সাথে জার্মানির অন্তর্ভূক্তি করা অথবা অন্তত 
প্রভাবান্ধিত অঞ্চলে পরিণত করা । এব অর্থ দাড়ায়-- অস্টিয়ার 
পুরোপুরি দখল নেওয়া, লিথুয়ানিয়ার থেকে মেমেলের 
পুনরুদ্ধার, লিগ অব নেশনস-এর অধীনে স্বাধীন ভানজিগ, 
চেকোস্ত্রাভাকিয়ার জার্মান-ভাষী অংশ, পোল্যান্ডের করিডর 
. এবং সাইলেশিয়ার কয়লা খনি অঞ্চল যা পোল্যান্ডের কাছে 
হাড়িয়েছে এবং সম্ভবত সুইজারল্যান্ডের জার্ানভাষী অঞ্চল 
এবং ইটালিয়ান টাইরল। 

এই উদ্দেশ্য ছিল জার্মান জাতির এঁক্য সাধনের এবং ইহুদি 
নিধনের দ্বারা রক্তশুদ্ধির বিশুদ্ধিকরণ। 


দ্বিতীয় দৃশ্য : ইয়াণ্টা চুক্তির প্রাক্কালে 

বাঁদরের পিষ্টক বন্টন 

মিত্র রাষ্ট্রগুলি ছোটো ছোটো রাষ্ট্রের এবং বিজিত দেশের অংশ 
বিশেষের দাবিদার এবং তার ভাগাভাগি নিয়ে বসলেন একমাত্র 
সোভিয়েট রাশিষাই এর মুখ্য দাবিদারের ভূমিকায়। তার দাবি 
পোল্যান্ডের অর্ধেক অংশ অন্তত কার্জন সীমান্ত পর্যন্ত, রুজভেণ্ট 
বললেন পূর্ব গ্যালিসিয়া এবং লভ্ভ্‌ (_৮০৮) পোলান্ডেই থাক। 
স্টালিনের অতৃপ্ত সাম্রাজ্য আকাঙক্ষার প্রকাশ হল যা পশ্চিমী 
রাষ্ট্রনায়ক ও সামরিক বিশেষজ্ঞদেরও নজর এড়ায় নি। রাশিয়াকে 
জাপানের শাখালিন দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমাংশের অর্ধেক দেওযা 
হবে। দাইরেন হবে আন্তর্জাতিক বন্দর। পোর্ট আর্থারে ন্যাটো 
বাহিনীর ঘাঁটি গড়াব অনুমতি এবং যুগ্মভাবে মাঞ্চুরিয়ান 
রেলওয়ের দুটি মূল শাখা পরিচালনা-_ যদিও রাশিয়া 


জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতি সমর্থনের আশ্বাসে প্রদত্ত। এ ছাড়া 
স্টালিন চেষেছিলেন কুইরাইল দ্বীপের অধিকার। স্টালিন এই 
অধিকারকে লিখিতভাবে অঙ্গীকারবন্ধ করে নিয়েছিলেন।...এর 
পর রাশিয়া দাবি কবে যে তাকে তুরক্কের এমন অঞ্চল দেওয়া 


র্‌ 


হোক যাতে সে দার্দেনিলিস প্রণালীর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে -. 


এবং তুরঙ্ক তার এক অনুগত রাষ্ট্র হিসাবে থাকে। 


তৃতীয় দৃশ্য 

গণশ্রজাতন্ত্রী চীন কুওমিম্টাংদের হাত থেকে চীনকে মুক্ত কবেই 
পুরাতন ম'ঞ্চুকুও রাজত্বের “বৃহত্তর টীনে'র স্বপ্ন দেখতে শুরু 
কবল। তার এই অঘোষিত উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করবার জন্য 
চাইল সমস্ত মোঙ্গলীয় রক্তজাত নরনারী এবং তাদের দ্বারা 
অধ্যুষিত অঞ্চল বা রাষ্ট্রের সংযুক্তিকরণের দ্বারা বৃহত্তর চীনের 
প্রতিষ্ঠা করা। (হিটলারের সাথে কী মিল!) এই অঞ্চলগুলি 
হচ্ছে ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্পচিযা বশ্গাদেশ “ভুটান, সিকিম 
এবং অকণাচল প্রদেশ! আব তিব্বত তো তাদের একটি প্রদেশের 


_ মতো আছেই। 
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১৯৫০ সালের চীনের তিব্বত অভিযানেব পর প্রায় দশ 
লক্ষ তিব্বতীর প্রাণনাশ হয়েছে। তিব্বতের পূর্ব প্রদেশগুলি 
বন সম্পদ ও খনিজ পদার্থের অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল বলেই 
পবিচিত কিন্তু চীন সরকার সমস্ত কাঁচামাল ও খনিজ পদার্থ 
যার আর্থিক মূল্যায়ন (সেই সময়কালে) আনুমানিক ২০ মিলিযন 
ডলার-_ প্রতিবছর চীনে পাচার করতে শুরু করল। 


চতুর্থ দৃশ্য 
যুদ্ধ অবসানে মাও সে-তুং সিংকিয়াং নিয়ে অধৈর্য হয়ে পড়ল। 
সোভিয়েট রাশিয়া মিকোয়ানকে পাঠাল সিংকিয়াঙের কাজকর্ম 
পরিচালনা করতে। ঘোষণা হল যে আমরা সিংকিয়াং দাবি করছি 
না তবে অবশ্যই এখনই ছাড়ছি না-_ প্রস্তাব দেওয়া হল 
“মাওয়ের চীন ও সোভিয়েটের সাথে যুক্ত হয়ে যৌথভাবে 
সিংকয়াং-এর খনিজ ও তৈল সম্পদ আহরণ করতে । যখন 
স্টালিন আরো জানতে পারলেন যে ওখানে সোনা ও হীরের 
খনি থাকার সম্ভাবনা তখন তিনি অধৈর্য হযে সেই খনিগুলির 
প্রকৃত অবস্থান জানতে চেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। 

খুব স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েট রাশিয়া পুঁজি ও যন্ত্রকুশলীর 


lo! 


ভ্রান্তিময়ীর সত্যদর্শন 


জোগানদার হলেন আর সাধারণ মজুর হিসাবে স্থানীয় 
অধিবাসীদের মধ্যে থেকেই নেওয়া হল। উৎপাদিত পণ্য সব 
সোভিয়েট রাশিয়ায় পাঠানো হতে লাগল ওঁপনিবেশিকদের 
মতো-- যা মাওয়ের পক্ষে সহ্য করা ছিল মুশকিল। 


পঞ্চম দৃশ্য " 
মার্কিন অর্থনীতির শতকরা ২৬ ভাগ তৈলশিল্পে বিনিয়োগ বলে 
কথিত। মধ্য প্রাচ্যের তৈলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের মধ্যে ইরাকের সঞ্চিত 


" ভাগারের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ সবচেয়ে উন্নত। অন্যদিকে 


বিতর্কিত ও স্বৈরাচাবী শাসক সাদ্দাম হুসেন শিয়া প্রধান রাষ্ট্র 
সুমী শাসনের দ্বারা একটি বিভেদের বীজ রেখে গিয়েও বজ্্রকঠিন 
হস্তে দেশ শাসন করেছে এবং অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ বা অবিচার 
সত্বেও বিশ্বজনমত কোনোদিন বৃহৎ রাষ্ট্রের খবরদারি কোনো 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বরদাস্ত করতে অরাজি।. অথচ 
তৈলসমৃদ্ধ ইরাক ও আমেরিকাব পুঁজিবাদের বৃহত্তর স্বার্থ 
অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এমতাবস্থায় যে সাদ্দাম একদিন 
ইরানের বিরুদ্ধে খোমেইনি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং 
তাকে ব্যবহার করা হয়েছিল সেইসব মারণাস্ত্র সজ্জিত করে, 
শোনা যায়, তারই ব্যর্থ অনুসন্ধানের নামে ইরাক আক্রমণ করা 
হল। 


সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক। লাল, নীল, সবুজ সব রঙের 
সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক। 
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মানবতাবাদ না নারীবাদ? 
আগমনী লাহিড়ী 


পৃথিবীতে যখন একটি শিশুর জন্ম হয় তখন তার প্রথম 
পরিচয় হওয়া উচিত সে মানব সন্তান। নবজাত কন্যা সন্তান 
না পুত্র সন্তান এই নিয়ে যে কুসংস্কার সমাজে চলে আসছে 
নির্ণয়'_ এ-সব নিয়ে চীৎকার করে কিছু লাভ হবে কি? 

যুগ যুগ ধরে সমাজ মেয়েদের পণ্য হিসাবে গণ্য 
করেছে। তাদের জন্ম হয় পরের বাড়ি যাবার জন্য। কন্যার 
বিয়েতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
পরিবারকে সর্বস্বান্তও হতে হয়। এই পণপ্রথার বলি যেহেতু 
মেয়েরা তাই তাদের জন্ম কোনো শুভ সংকেত বয়ে আনে 
না। এই অসম্মানজনক, নিষ্ঠুর, অশালীন প্রথা বন্ধ না হলে 
কন্যা সন্তানের জন্ম হয়ে উঠেছে আতঙ্কের কারণ। তখন 
আর তাকে মানব সন্তান হিসাবে দেখা হয় না। তাই যাতে 
সে পৃথিবীর আলো দেখতে না পায় তার জন্য গর্ভেই তাকে 
বিনষ্ট করার প্রবণতা গরীব-বড়োলোক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
মানুষের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জন্মাবার পরও সেই 
আদিকাল থেকে এখন পর্যস্ত নানা কৌশলে তাকে হত্যা 
করার চেষ্টা চলে । কারণ সমাজ সেইভাবেই এদের জানতে 
ও বুঝতে শিখিয়েছে। তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার, শিক্ষা 
পুত্র সন্তানের চাইতে অনেক কম। কারণ পুত্র' সম্তান 
ভবিষ্যতে দেবে আর কন্যা সন্তান ভবিষ্যতে নেবে। সুতরাং 
সামাজিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে কন্যা সন্তানের মূল্যায়ন করা 
হয়। 

সমাজের চিত্র না বদলালে 'নারীবাদী'দের শ্লোগান 
অর্থহীন হয়ে যাবে। বর্তমানে 'নারীবাদ*কে অনেক ক্ষেত্রে 
সংকীর্ণ অর্থেই বেশি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ নারী ও 
পুরুষ সমান, পোষাক-পরিচ্ছদে তফাৎ থাকবে না, 
চালচলনেও পুরুষকে অনুকরণ করতে হবে অর্থাৎ নারী 


৫৯৪ 


যেন শুধু পুরুষের সমান হওয়ার জন্যেই টেক্কা দিয়ে যাবে। শী 


তা কেন? নারী ও পুরুষ মানব সন্তান ঠিকই__তবে গঠনে, 
প্রকৃতিতে তাদের তফাৎ আছে। সেই ভিন্নতাকে তো 
অস্বীকার করা যায় না! তাই পুরুষের মতো হবার জনা 
নারীব প্রচেষ্টা ঠিক নয়। তবে কি নারী পুরুষের অধীনে 
যেমন ছিল তাই থাকবে? একেবারেই নয়। নারীর লড়াই 
হবে সমান অধিকার অর্জনের জন্য। তার জন্য স্বাতন্ত্য মুছে 
ফেলার প্রয়োজন হবে না। 

সমাজের বিধিনিষেধ যা শুধুই মেয়েদের স্বাধীনতা 
হরণের জন্য বিদ্যমান তা তাদের শারীরিক, মানসিক দিক 
থেকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যেই পরিকল্লিত। সে-সবের মূলে 
কুঠারাঘাত করতে হবে। তার জন্য এগিয়ে আসতে হবে 
মেরেদেরই। রর 

উনবিংশ শতাব্দী নারীসমাজে মুক্তির আলো নিয়ে 
এলো। আমাদের প্রণম্য বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন 
রায় একদিন মেয়েদের পক্ষে অপমানজনক, নিষ্ঠুর প্রথার 
অবনানে এগিয়ে এসেছিলেন। একটি পুরুষের সঙ্গে অনেক 
শিশুকন্যার বিবাহ ও সেই পুরুষের মৃত্যুতে শিশুকন্যাদের 
মারা ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাকে সতী বলে প্রচার করা-_ 
এই ধরনের বীভৎস প্রথা তাদের জন্যই বন্ধ করা সম্ভব 
হয়েছিল। 

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উল্লেখযোগ্য : 
আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না!” 
ছাড়িয়া দাও । তখন তাহারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় সংস্কারের 
কথা তোমাদিগকে বলিবে।” , 


চন 


এন 


টে 


~~ 


মানবতাবাদ না নারীবাদ? 


কিন্তু হায়! এত সবের পর আমরা কী দেখছি? নারী 
নির্যাতনের মাত্রা দিনের-পর-দিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং 
ও সচেতনতা । উগ্রতা হাতিয়ার হবে না-_ হাতিয়ার হবে 
আত্মসম্মান ও অধিকার রক্ষার জন্য তীর ইচ্ছা, ব্যক্তিত্ব ও 
সচেতনতা । শিক্ষার আলো ভিতরে প্রবেশ করলে ভালোমন্দ 
বিবেচনাবোধ আসে । সচেতনতাও আসে শিক্ষার হাত ধরে। 
মেয়েরা নিজেদের মানুষ হিসাবে চিনতে না পারলে মানুষের 
অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হবেই। সমাজে, 
স্পষ্ট বোধ। সংসারে সন্তান প্রসব ও অন্যান্য দায়িত্ব 


" মেয়েদের নিতেই হয়। কিন্তু তাই বলে কলুর বলদের মতো 


সেই দায়ভার বহন করে যাওয়ার মধ্যে কোনো মানবতাবোধ 
নেই। 
মেয়েরা সংসারে পুরুষের সমান অংশীদার। তাকে 
পায়ের তলায় রেখে পুরুষ তার পৌরুষের মহিমা প্রচার 
করবে এটা চলতে দেওয়া যায় না। মেয়েরা তাই ক্রীতদাসী 
বা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রনা হয়ে সে হবে সংসারের ধারক 
ও বাহক । 
এখন তো মেয়েরা ঘরে-বাইরে কাজ করে! রোজগার 
করা ছিল পুরুষের একচেটিয়া! মেয়েরা এখন তারও 
অংশীদার হয়েছে। তবুও দেখা যায় সংসারে রোজগেরে 
পুরুষের সেবা, যত্ন, আরাম রোজগেরে মেয়েদের প্রাপ্য 
নয়। কারণ মেয়েদের মেয়ে ভাবা হয় মানুষ ভাবা হয় 
না। 
এই প্রসঙ্গে কবি নজরুলের কথা মনে পড়ে যায় 
“জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান, 
মাতা, ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান। 
কেন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে 
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে 
ইতিহাসও নারীকে উপেক্ষা করেছে। প্রাচীনকালে নারীর 
যে সম্মান ছিল তা থেকেই আমরা মৈত্রেয়ী, গার্গী, খনা, 


বাক এই ধরনের অনেক মহীয়সী নারীর কথা জানতে 
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পারি, এঁরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করেছেন ও 
নিজেদের দৃপ্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 

ক্রমে যুগের গ্লানি পুঞ্জীভূত হল। নারীসমাজের ওপর 
নেমে এল বিধিনিষেধের ঘন, ভারী কালো পর্দা। নারীর 
সম্মান হল অবলুষ্ঠিত। তার মানবতা হল পদদলিত। সেই 
থেকে দ্রৌপদীর মতো কতজন নারী অপমানের প্রতিবাদে 
প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠতে পেরেছে? 

পুরুষ ধরেই নিয়েছে নারী শুধু তার সেবাদাসী। তাই 
সমাজের নিয়মকাননুনও তৈরি হয়েছে পুরুষের সপক্ষে, 
নারীকে কিভাবে নানা নিষেধের নিগড়ে বেঁধে রাখা যায়। 
সতীদাহ, কুলিনপ্রথা. বৈধব্যের নানা আচার-নিয়ম এসবই 
মেয়েদের জন্য৷ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অত্যাচারিত হলেও 
অসতীর টাকা নারীর কপালেই লাগানো হবে। পুরুষ বেকসুর 
খালাস। 

বর্তমান যুগে নারী অনেক ক্ষেত্রে অধিকার অর্জন 
করেছে__ তবে তা পুরুষের কৃপায় নয়। সে তার মেধা, 
যোগ্যতা, বিদ্যাবুদ্ধি দিয়েই প্রমাণ করেছে সে মেয়ে হয়েও 
মানবী। কর্মক্ষেত্রে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে 
এরকম নানা ক্ষেত্রে অনেক নারী আজ উজ্জ্বল নক্ষত্রের 
মতো বিরাজ করছে। আজকাল মেয়েদের জন্য অনেক 
আইনও হয়েছে। কিন্ত প্রয়োগে অনেক বাধা। পুরুষতান্ত্রিক 
সমাজ প্রাচীনকাল থেকে যেভাবে জগদ্দল পাথরের মতো 
চেপে বসে আছে তাকে নড়ানো কঠিন। তবে সুখের কথা 
সেই পাথরে ধাক্কা দেওয়া শুরু হয়েছে। এই পাথরকে 
একদিন সরতেই হবে। 

তবুও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা.যাচ্ছে যে একবিংশতি 
শতাব্দী দরজায় দাড়িয়ে আমরা এখনো মেয়েদের ওপর 
নানা অত্যাচারের খবর পাচ্ছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে! পণ এখন টাকায় না হয়ে 
দ্রব্যসামগ্রীতে রূপ নিয়েছে। কারণ এটা আইনকে ফাকি, 
দেবার একটা কৌশল মাত্র। এই প্রথা শিক্ষিত, অশিক্ষিত 
সকলের মধ্যেই চলছে। তার ফলে যারা দরিদ্র অসহায় 


তাদের রুন্যারা এই পণের প্রতিযোগিতার বলি হচ্ছে। বু , 


জয়শ্রী ছল চৈত্র ১৪১০ 


পরিবারে কন্যা সন্তান আজও অপুষ্টির শিকার। ভ্রুণ হত্যা 
বাড়ছে। কন্যা সন্তান জন্মাবার পরই তাকে হত্যা করা হচ্ছে। 
কন্যা সন্তানের জন্য ভবিষ্যতে অনেক খরচ তাই শিক্ষার 
খরচ অপচয় মাত্র। কুকুরের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেওয়া 
হচ্ছে সমাজ আঙুল তুলে দেখাচ্ছে কন্যার জন্মাবার 
অধিকার নেই। জন্মালে খেতে হবে কম-_ খাটতে হবে 
বেশি। সমস্ত অন্যায়-অত্যাচার মাথা পেতে নিতে হবে 
এটাই কন্যার বিধিলিপি। 

এই ছবি কিছুটা অস্পষ্ট হলেও মুছোয় নি। মেয়েদের 
ওপর অত্যাচারে শুধু পুরুষকে দোষী করলে চলবে না 
এতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে মেয়েদেরও একটা 
ভূমিকা আছে। 

আজও কর্মক্ষেত্রে বহু মেয়ে পুরুষের লালসার শিকার 
হচ্ছে। চাকরি যাবার ভয়ে বা সামাজিক লজ্জায় প্রতিবাদ 
হয় কম। এক্ষেত্রে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। চুপ 
করে থাকলে প্রশ্রয় মনে করে এর মাত্রা বাড়বে বৈ কমবে 
না। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সব ক্ষেত্রেই শুরু হলে এই ক্লীব 
লালসাভোগী মানুষগুলোর মুখোশ খুলে যাবে। ওরা 
নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে সচেতন হবে। কর্মস্থলে সব 
পুরুষই খারাপ এটা ভাবা ঠিক নয়। সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন 
পুরুষের অভাব নেই। এদের প্রতিবাদে পুরুষদেরও সামিল 
করতে হবে। 

সংসদে আসন সংরক্ষণের নামে যে নাটক চলছে তাতে 
একটা কথাই ধ্বনিত হচ্ছে _ মেয়েরা শুধুমাত্র মেয়ে-ই-_ 
মানুষ নয়। ্ 

নারী নির্যাতনে সামিল আছেন সরকারি-বেসরকারি 
কর্মচারী, পদস্থ আধিকারিক, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা ও 
কর্মী, শিল্পী, অনাবাসী ভারতীয়, চিকিৎসক-_ অর্থাৎ 
দায়িত্বসম্পন্ন এই-সব ব্যক্তিরা মুখোশের আড়ালে 
মেয়েদের নানাভাবে নির্ধাতিত করে। তবে এরা শারীরিকের 
চাইতে মানসিক নির্যাতন বেশি করে। আর এক শ্রেণী হত্যা, 
ধর্ষণ, মারধর, বিক্রি করা এই ধরনের কাজে লিপ্ত থাকে। 


লক্ষ্মীবাঈ, রানী রাসমণি__ এরকম অনেক প্রতিবাদী, 
সংগ্রামী নারী জন্মগ্রহণ করেছেন। মাত্র দেড়শো বছর আগে 
গ্রামের কুটিরে আবির্ভূতা হয়েছিলেন মা সারদা দেবী। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করেছিলেন ও প্রমাণ করেছিলেন 
জীবন পথে, ধর্ম পথে নারী পরিত্যজ্য নয়। সে পুজিত। 
সেই যুগে কুসংস্কার বিবর্জিতা, কঠোরে-কোমলে এক অনন্য 


- ব্যক্তিত্বময়ী নারী মা সারদা । শেষ পর্যন্ত তিনি সংঘজননী 
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হয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষের মুক্তি-পথের দিশারী 
হয়েছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে তিনি একজন আধুনিকতার 
অগ্রদূত। 

আমাদেরই দেশে অসামান্য সব দৃষ্টান্ত থাকা সত্বেও 
ভারতীয় মেয়েরা কেন পথের সন্ধান পাবে না? অন্ধ 
অনুকরণ নয়, শত্তি__-শারীরিক ও মানসিক অর্জন করতে 
হবে। মেয়েরাই পারে নানা কুসংস্কার থেকে মেয়েদের মুক্তি 
দিতে। মেয়েদের মধ্যে সেই তীব্রতা, আবেগ থাকলে পুরুষ 
বাধ্য হবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। 

তাই ওধু নারীবাদ নয়-_ নারীদের সংকল্প নেবার সময় 
এসেছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অধিকার সম্বন্ধে বেশি 
করে সচেতন করে তুলতে হবে। সমাজে সংসারে নারীদেরই 
এগিয়ে আসত হবে- পুরুষের প্রতিযোগী হবার জন্য 
নয়-_ তাদের সহযোগী হবর ক্ষমতা ও অধিকার অর্জন 
করার জন্য। আধুনিক যুগে নারীর পরিচয় হোক “মানবী, 
রূপে ৷ পবগুরু রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে পড়ে__ 

“নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 
কেন নাহি দিবে অধিকার 
হে বিধাতা!” 

অধিকার চেয়ে পাওয়া যায় না। অর্জন করতে হয়। 
বিশ্বায়নের বাণিজ্যিক জোয়ারে গা ভাসিয়ে অযৌক্তিকভাবে 
ঘর ভেঙে, শালীনতার সীমা অতিক্রম করে পুরুষের 
অনুকরণ করে অধিকার পাওয়া যায় না। অধিকার দয়ার 
দান নয়। 

এখনো সমাজে বছ পরিবার আছে যেখানে নারীদের 
সম্মান আছে__ আছে পুরুষের সহযোগিতা। 


টা 


+ 


মানবতাবাদ না নারীবাদ? 


মেয়েদের লড়াই মেয়েদেই লড়তে হবে। তবে পুরুষের 
সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন । সমাজ, সংসার, জীবন নারী- 
পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে চলে। 

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। 
ল্লানিমা মুছে দিতে চেষ্টা করছে, আশ্রয় দিচ্ছে__ এরকম 
নানাভাবে কাজ করছে। তবে তাদের আদর্শ ও লক্ষ্য ঠিক 
রেখে সমস্যার মূলে যেতে হবে। তা না হলে সব প্রয়াশই 
হবে সাময়িক। 

বিরাট নারী সমাজের একটা অংশের উন্নতি সমগ্র নারী 
সমাজের উন্নতির দ্যোতক নয়। তাই নারীর সংগ্রাম হবে 


চি পরিবারে, সমাজে, প্রতিটি মেয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায়। 


আধুনিকতাকে বর্জন করতে হবে একথা ঠিকনয়। আধুনিক 
যুগের যা-কিছু ভালো তা গ্রহণে কোনো বাধা থাকতে পারে 
না। 

শঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ভারতে জনগণনায় 
পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে কমে 


যাচ্ছে। কন্যা ভুণ হত্যা, জন্মবার পর অবহেলাজনিত মৃত্যু . 
এর জন্য দায়ী। এতে এক শ্রেণীর পুরুষ জাতির খুশি হবার 
কোনো কারণ নেই। কারণ এতে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট 
হচ্ছে__ তাতে উভয়েরই ক্ষতি। স্বামীজীর কথা মনে 
পড়ে-_- “এক পক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়!” কারণ দেশ, 
সমাজ, পরিবার চলে নারী-পুরুষের যৌথ উদ্যোগে । সংগ্রাম 
শুরু হয়েছে-- তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে। চাই এক্যবদ্ধ সংগ্রাম। 

নারীকে উপেক্ষা করা চলবে না। তাকে মানবীর সম্মান 
দিয়ে সমাজকে বাঁচাতে হবে। নারী হচ্ছে শক্তির উৎস। 


. তাকে অবজ্ঞা করা চলে না। 


তাই কবিগুরুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে নারীদের বলতে 
হবে 
“আমি নারী, আমি মহীয়সী, 
আপন সুরে সুর বেধেছে | 
জোতস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী। 
আমি নইলে মিথ্যা হস্ত সন্ধ্যাতারা ওঠা, 
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা ।% 


বীণা দাস 


কমলা দাশগুপ্ত 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী ৪০.০০ 


আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ 


জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, ঝ্গকাতা ৯ 
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নেতাজীর কী হল? 


সমর গুহ 


শহরতলীতে এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে খুঁজে বের করেন এই 
পরিত্যক্ত স্থানটি আর জীর্ণ ভঙ্গুর সমাধিটি। অশ্রুসিক্ত নয়নে 
নেতাজী বাহাদুর শাহর সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা 
করেন-_ আজাদ-হিন্দ মুক্তিযুদ্ধের পর ভারত স্বাধীন হলে 
পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় লালকেল্লায় নিয়ে যাওয়া হবে স্বাধীন 
ভারতের শেষ সম্রাটের দেহাবশেষ । সিপাহি বিদ্রোহ ব্যর্থ 
হলে বাহাদুর শাহকে বন্দী করে নির্বাসন দেওয়া হয় সুদূর 
বার্মায়। সেখানেই তার দেহাবসান ঘটে। নেতাজীই প্রথম 
শ্রদ্ধাতর্পণ করেন বাহাদুর শাহর প্রতি-_ তার পরিত্যক্ত ও 
জরাজীর্ণ সমাধিস্থানে। সংকল্প করেন রাষ্ট্রীয় সম্মানে তার 
দেহাবশেষ লালকেন্লায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে। 

সমাধি দানের ব্যবস্থার দাবি জানাই। নেতাজীর সংকল্প পূর্ণ 
মুসলিম ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী কোনো কবর থেকে দেহাবশেষ 
তুলে নিয়ে অন্য-কোনো নতুন স্থানে সমাধিস্থ করা যায় না। 
এ নিয়ে মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা 
করার সুযোগ হয় নি। ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা 
যুদ্ধের প্রতীক নেতা বাহাদুর শাহর সমাধিটি অবজ্ঞাত অবস্থায় 
রেঙ্গুনের শহরতলীতেই আজও পড়ে রয়েছে। 

১৯৭৮ সাল-_ মনে অনেক আশার আলো। নেতাজী 
সম্বন্ধে সংসদের পরিবেশে বেশ-কিছুটা চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। 
বাইরে তার বেশ প্রতিফলন পড়েছে। দিল্লীর কোথাও তো 
সরকারি উদ্যোগে নেতাজী এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের 
কোনো চিহ্নই ছিল না। এখন সে অবস্থা আর নেই। 
হিন্দ ফৌজের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে । কেন্দ্রীয় সরকারের 


৫৯৮ 


উদ্যোগে সারা দেশেই নেতাজী সম্বন্ধে একটা নতুন করে 
আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই উপলক্ষে মণিপুরের ময়রাঙে ও 
আন্দামানে নেতাজীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। ময়রাঙে একটি 
উদ্যোগে ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায়। 

মনে অনেক আশা জনতা আমলে অনেক কিছু করা সম্ভব 
হবে নেতাজী বিষয়ে। পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে নেতাজীর 
তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার ফলে সাড়া দেশে সর্বজনীন উৎফুল্পতার 
সৃষ্টি হয়েছে। হ্যা, সেন্ট্রাল হলে গান্ধীজীর চিত্রের পাশেই 
নেতাজীর তৈলচিত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে__ সেই দুর্জয় 
সংকল্পের ব্যপ্জনায়__ অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ সরকারের 
ঘোষণাপত্রটি পাঠকালে। 

চরণ সিংজী লোকসভায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মন্ত্রীসভার 
অনুমতি নিয়ে নেতাজীর জন্মদিনে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা 
হবে। তখন সেই শুভ দিনটির প্রতীক্ষা ছিল সবার মনে। 
নেতাজী আাকাডেমি প্রতিষ্ঠায় শিক্ষামন্ত্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র 
অস্বীকৃতি জানালেও, তখনও সংকল্প ছিল জনতা সরকারের 


আমলে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য পরবর্তী অধিবেশনে -৯ 


লোকসভাকে অবশ্যই সম্মত করা যাবে। 

লালকেল্লায় না হলেও, উন্টোদিকের ময়দানে নেতাজীর 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। | 

বাকি রয়েছে অবশ্য সবচেয়ে প্রধান কাজটি, শাহনওয়াজ 
কমিটি ও খোসলা কমিশনের কর্তাভজা রিপোর্ট দুটি বাতিল 
করে নেতাজীর সন্ধানে জনতা সরকারের উদ্যোগে নতুন 
করে নেতাজীর সন্ধানের ব্যবস্থা করা! শুনলাম, প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের 
অভিমত অনুসারে । আইন মন্ত্রক এই মত দিয়েছেন আমার 


“নেতাজী জীবিত না মৃত’ বইটি এবং অন্যান্য দলিল * 


bd 


< 


অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি : নেতাজীর কী হল? 


77 পর্যালোচনা ক'রে । এই সংবাদ প্রথম জানান আমাকে জরুরী 


অবস্থার সহযোগী বন্দী মোরারজী মন্ত্রীসভার সদস্য বিজু 
পট্টনায়ক। রোহতক জেলে একই সঙ্গে দীর্ঘ দিন আটক ছিলাম 
আমরা। সেই সময় থেকেই অনেকখানি অন্তরঙ্গতা হয়েছিল 
বিজুবাবুর সঙ্গে। খোসলা কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে স্থগিত 
বিতর্কের কী উত্তর দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই 
বিজুবাবু তার একটা খসড়াও দেখান আমাকে । প্রথম 
খসড়াটির বয়ান ছিল অস্পষ্ট ধোঁয়াটে। আমি বিজুবাবুকে 
বললাম এতে স্পষ্ট বোঝা যায় না যে শাহনওয়াজ কমিটি ও 
খোসলা কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণে অস্বীকার করল জনতা 
সরকার। এর পর বিজু পট্টনায়ক আর-একটি খসড়া এনে 
দেখালেন। এটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হল। 
হঠাৎ মোরারজীভাই সরাসরি আমাকে ফোন করে বললেন, 
“সমর গুহ, তুমি কেন বলছ, সুভাষবাবু জীবিত আছেন, সে- 
কথা না বললে আমি বিতর্কের জবাবে কিছু বলতে পারব 
না।” উত্তরে বললাম, “পার্লামেন্টে আপনার ঘরে গিয়ে কথা 
বলব। ফোনে সবটা বুঝিয়ে বলা যাবে না।” মোরারজীভাই 
রাজী হলেন। . | 
পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে বললাম, “নেতাজীর 
সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। আমি জানিও না তিনি কোথায় 
আছেন। কিন্ত আমি শাহনওয়াজ কমিটি এবং খোসলা 
কমিশনের রিপোর্ট তন্ন তন্ন করে পড়েছি, আরো অনেক দলিল 
ডকুমেন্ট দেখেছি। জাপানে গিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার 
অনেক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি। সে সময়কার নেতাজীর 
অন্যতম সুহৃদ ফিলিপিন্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. যোসেফ 
লরেলের সঙ্গে ৷ জাকার্তায় ড. হাট্টা ও ড. শাহরিয়ার যাঁরা 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নেতাজীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন সেই 
ইন্দোনেশিয়ান নেতাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। সিঙ্গাপুর মালয় 
এবং ব্যাংককের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন যাঁরা নেতাজীকে 
জানতেন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস 
লিগের যিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৪৫ সালেও তিনি 
ছিলেন তখন ব্যাংককে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। তীর সঙ্গে অনেক 


আলোচনা করেছি। বর্মীর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ড.বামর সঙ্গে 


a! 


কথা হয়েছে রেঙ্গুনে। ড. বা.ম. তো আমাকে উল্টে প্রশ্ন 
করলেন, “কে বলল, বোস বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন? 


৫৯৯ 


জাপানের সংবাদপত্রে তো আমার সম্বন্ধেও খবর বেরিয়েছিল 
যে ড. বা.ম. জাপানে আসার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা 
গিয়েছেন।” যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা কেউ ডোমেই 
নিউজ এজেন্সির বেতার সংবাদ ভিন্ন নেতাজীর মৃত্যুর কোনো 
প্রমাণ দিতে পারেন নি। 


এ কথা অনেকেই ভূলে গেছেন যে টোকিও 
রেডিয়ো-কর্তৃক ঘোষিত ডোমেই নিউজ 
এজেন্সির প্রচারিত নেতাজীর মৃত্যু সংবাদটি 
জাপান সরকার বা ব্রিটিশ সরকার বা ভারত 
কখনো কোনো অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি দিয়ে 
নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ সমর্থন করে নি। ' 


“শাহনওয়াজ কমিটি বা খোসলা কমিশন তাইহোকুর 
বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কোনো প্রত্যক্ষ বা নির্ভুল 
তথ্যনির্ভর কোনো সংবাদ দিতে পারে নি। ব্রিটিশ দলিল 
Transfer of Power 1942-47-এর ডকুমেন্ট তো ছ্যর্থহীন 
ভাষায় বলেছে ‘Leave him (Bose) where he is Don’t 
ask for his release... He might, of course, in certain 
circumstances be welcomed by the Russians I” 
যতক্ষণ পর্যন্ত দ্যর্থহীন ভাষায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রমাণিত 
না হয় সে পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করি না যে তাইহোকুর বিমান 
দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে।” 

আমি আরো বললাম, “নেতাজীর যদি আর কোথাও 
অন্যভাবে মৃত্যু হয়ে থাকে_-তা তো গোপন থাকতে পারে 
না। তার মতো ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ কোনো-না-কোনোভাবে 
প্রকাশ পাবেই।” 

আমার সব কথা শুনে মোরারজীভাই আর কোনো প্রশ্ন 
করলেন না। তার পরের দিন বিকেলের অধিবেশনে ১৯৭৮ 
সালের ৩ সেপ্টেম্বরে লোকসভায় উত্থাপিত খোসলা 
রিপোর্টের উপরে বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি 
লিখিত বিবৃতিতে বললেন : 


“] may sometimes differ from my hon’ble 


জয়শ্রী ছছ চৈত্র ১৪১০ 
তাইহোকুর কথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাভীর মৃত্যু হয়েছে 7 


friend Samar Guha but I can never doubt, even in 


my sleep, his sincerity. I have great admiration’ 


for the dedication with which he is pursuing the 
cause. 

‘“Shah Nawaz 00777010056 and Khosla 
Commission held the report of Netaji Subhas 
Chandra Bose’s death as true. Since then 
reasonable doubts have beén cast on the 
correctness reached in the two reports and various 
important contradictions in the testimony of the 
witnesses have been noticed. Some further 
contemporary official documentary records have 
also became available. In the light of those doubts 
and contradictions and those records Government 
find it difficult to accept that earlier conclusions 
are decisive.” 


বিবৃতিটির বাংলা তর্জমায় দাড়ায় : 

“আমার মাননীয় বন্ধু সমর গুহর সঙ্গে আমার কখনো 
দ্বিমত ঘটে। কিন্তু আমি কখনো এমন-কি আমার ঘুমের মধ্যেও 
তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করি না। যে নিষ্ঠার সঙ্গে সে এই 
কাজটি অনুসরণ করে চলেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়!” 

“শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশন নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সংবাদটি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। 
এর পরে এই রিপোর্ট দুটির সত্যতা সম্বন্ধে অনেক যুক্তিসংগত 
সংশয় ব্যক্ত হয়েছে এবং সাক্ষের মধ্যে অনেক স্ববিরোধিতা 
পরিলক্ষিত হয়েছে।” 


“এরূপ বহু সংশয়, স্ববিরোধিতা এবং এ-সব দলিলের ' 


ভিত্তিতে সরকারের পক্ষে আগেকার সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণযোগ্য 
বলে গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।” 

নেহরু সরকার ও ইন্দিরা সরকার দুটো তদন্তের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন। তৃতীয় আর-একটি সরকার যতটা সম্ভব সংযত 
ভাষায় সাংসদ শৈলী রক্ষা করে এই পূর্বগৃহীত রিপোর্ট দুইটি 
অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। 

এই বিতর্কের প্রস্তাবকরূপে বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে 
“একটি অকল্পনীয় জাতীয় অপরাধের প্রাথমিক সংশোধন হল। 


৬০০ 


বলে শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশন যে সিদ্ধান্তে 
করেছে জনতা সরকার তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। 
আরো কাজ বাকি আছে__ তা হলে নেতাজীর কী হল তা 
জানা এক অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য । কিন্ত এজন্য আর কোনো 
পাবলিক ইনকোয়ারি করে এতদিন পরে কোনো ফল পাওয়া 
যাবে না। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত 
জাপ-অফিসার, জাপ নেতৃবর্গ বা আজাদ-হিন্দ সরকারের 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এখন আর জীবিত নেই।” 


নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ সমর্থন করে জাপ বা 


ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যখন কোনো 
বিজ্ঞপ্তি নেই__ নেতাজীর অন্যভাবে 
কোথাও মৃত্যু হয়েছে__ এমন কোনো 
সংবাদও প্রকাশিত হয় নি-_ তখন একথা 
বলা কি অযৌক্তিক-_ যে “নেতাজী 
জীবিত আছেন?’ 


আছেন। তিনি ফিরে আসবেন।” 
শুধু তাই নয়, সে সময়কার ভারতের ওয়াভেল সরকার 
রং একটি গোপন রিপোর্টে লন্ডনের আযটিলি সরকারকে 
জানায় যে সুভাষ বোসকে গ্রেপ্তার ও বিচার করার জন্য কী 
কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার ৬৭ 
দিন পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট এই গোপন রিপোর্টটি অনুমোদন 
করে এবং ৩২ বছর পরে ১৯৭৫ সালে 'ট্রাসফার অব পাওয়ার 
১৯৪২-৪৭+নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে সেই গুপ্ত রিপোর্টটি 
প্রকাশ করে। যে সময়টি ছিল স্বাধীন ভারতে জরুরি অবস্থা। 
লোকসভায় কোনো সদস্য এই গ্রন্থে নেতাজীর মৃত্যুর সত্যতা 
অস্বীকার করে যে একটি বিস্ফোরক দলিল প্রকাশ করা হয়েছে 
সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও তোলেন নি। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ব্রিটিশ দলিল প্রকাশিত হওয়ার পরে এ সম্বন্ধে ব্রিটিশ 
সরকারের কাছ থেকে আর কোনো তথ্য জানার প্রয়োজনও 
বোধ করেন নি ইন্দিরা গান্ধী সরকার। 


bd) 


এক 


(ক্রমশ) ৯৬ 


ডাকটিকিটে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 


ধারাবাহিক রচনা :কিস্তি ১২ 
অগ্রহায়ণ ১৪১০-এর পর 


ড. প্রবীরকুমার লাহা 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ডাকটিকিটের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি এখানে 
তুলে ধরা সম্ভব হয় নি তবে এই প্রসঙ্গে এত বিস্তৃত একটি 
ধারাবাহিক নিবন্ধে নিশ্চয়ই কিছুটা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। 
ডাকটিকিট ও প্রাসঙ্গিক তথ্য যথাসময়ে সব সংগ্রহ করতে 
না পারায় তালিকাটি অসম্পূর্ণই রইল। এবারে এই সমগ্র 
বিষয়ের একটি সারসংক্ষেপ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। 

- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকটিকিট প্রকাশমালার 

বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়েছে: 

১. প্রথম ব্যক্তিত্ব ডাকটিকিট প্রকাশনা শুরু মহাত্মা গান্ধীকে 
দিয়ে। 

২. প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকটিকিট হল ১৯৫৭ সালে 
মহাবিদ্রোহ ৫১৮৫৭) শতবর্ষ স্মরণে, প্রকাশিত দুটি 
ডাকটিকিটে, ঝাঙ্গী রানী লক্ষ্মীবাঈ এবং শহিদ স্মৃতি। 

৩. প্রথম নারী স্বাধীনতা সংগ্রামী রূপে ডাকটিকিটে প্রথম 
চিত্রিত হলেন ঝান্সী রানী লক্ষ্মীবাঈ। 

৪. কতিপয় নারী স্বাধীনতা যোদ্ধা ডাকটিকিটে সমাদৃত 
হয়েছেন, এঁরা হলেন সরোজিনী নাইডু, কস্তুরবা গান্ধী, 
লক্ষ্মীবাই, অহল্যাবাই,। তিতুর রানী চাম্মা, আযানি 
বেশাস্ত, কমলা নেহরু, মীরাবেন এবং বেগম 
হাজারিজত, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, অরুণা আসফ আলি 
নেলি সেনগুপ্ত, মাদাম কামা এবং সর্বশেষে এর সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধীও। 

৫. দুজন কমিউনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালন, ই. এম. 
পেয়েছেন। 

৬. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শতবর্ষ (১৮৮৫-১৯৮৫) 
উপলক্ষে ১৯৮৫ সালে চারটি ডাকটিকিটের একত্র 
সমাবেশে প্রকাশিত হয়। তাতে ৬১জন কংগ্রেস 





১৩, 


৯৪, 


সভাপতির চিত্র স্থান পেয়েছে। এটি বিশ্বের অন্যতম 
বৃহৎ ডাকটিকিট। 

এককভাবে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত ডাক টিকিটে স্থান পান নি, তিনি 
বঞ্চিত হয়েছেন। 

স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরে ১৯৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ 
ব্যানার্জী ভাকটিকিটে সম্মানিত হয়েছেন। 

১৯৮৩ সাল থেকে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ডাকটিকিট মালা প্রকাশ শুরু 
হয়েছে, এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে_ ডাকটিকিটের দুধারে বা 
উপরের কোণে জাতীয় পতাকা শোভিত হয়েছে। 


. নেহরু পরিবার ডাকটিকিটে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন। 
. স্বামীস্ত্রী যুগ্মভাবে ডাকটিকিটে স্থান লাভের দুর্লভ 


সম্মান অর্জন করেছেন__- মহাত্মা গান্ধী ও কস্তরবা 
গান্ধী (১৯৬৯) এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেলী 
সেনগুপ্ত (১৯৮৫)। 


. ইন্দিরা গান্ধী মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে চারবার 


ভাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন। 

কয়েকজন শিল্পী ও ভাস্কর্যের শিল্পকর্ম ডাকটিকিটে 
চিত্রিত হয়েছে। এঁরা হলেন : সত্যজিৎ রায় (রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর), দীপক দে (শহিদ স্মরণ), বিমান মল্লিক (মহাত্মা 
গান্ধী) চিস্তামনি কর (বাঘাযতীন)-__ প্রত্যেকেই 


- পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। 


বিশেষ কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী একাধিকবার 
ডাকটিকিটে স্থানলাভের সম্মান অর্জন করেছেন। তারা 
হলেন মহাত্মা গান্ধী ১৬, বল্লভভাই প্যাটেল ৪, 
জওহরলাল নেহরু ১১, মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ ২, সুভাষচন্দ্র বসু ৩, রাজেন্দ্র প্রসাদ ২, চক্রবর্তী 


জয়শ্রী ছ্ চেত্র ১৪১০ 


রাজা গোপালাচারি ২, কস্তরবা গান্ধী ৩, এছাড়া জাতীয় 

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪, ও ভারতের প্রথম নাঈী 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৪। 

. স্মারক ডাকটিকিটের সঙ্গে নিয়ত ডাকটিকিটে 
(Definative Stamps) গান্ধীজী ও জওহরলাল 
একাধিকবার বিভিন্ন রঙ, সাইজ ও মূল্যে চিত্রিত 

হয়েছেন। 
এই বিশেষ নিয়ত ডাকটিকিটমালায় বন্পভভাই প্যাটেল 
(২০০০) এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও (২০০১) 
স্থান লাভ করেছেন। 

. বালগঙ্গাধর তিলকের বাণী স্বরাজ আমার জন্মগত 

অধিকার’ ডাকটিকিটের চিত্রে চিত্রায়িত হয়েছে। 

. একগুচ্ছ ১০7০7581705 প্রকাশিত হয়েছে। যেমন 

স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৮৯), স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাদেব 

দেশাই ও মীরা বেন (১৯৮৯) ডাণ্ডি মার্চ (১৯৮০)। 


. ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে ' 


শিবনাথ. ব্যানার্জী প্রথম ডাকটিকিটে সম্মানিত 
হয়েছেন। 

. দীর্ঘকাল অবহেলার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, দীনদয়াল 
উপাধ্যায় ১৯৭৮, জনতা সরকার) এবং শহিদ 
ক্ষুদিরাম বসু (১৯৯০, রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার) 
ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন। 

, স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি বিশেষ ঘটনাকে 
ডাকটিকিটে স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা হয়েছে: 


ক. ভারত ছাড়ো আন্দোলন-_ ১৯৬৭ (বিশিষ্ট ' 


ভাস্কর শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়টৌধুরীর এই প্রসঙ্গে 
শিল্পকর্ম চিত্রিত হয়েছে), Do or Die— 
গান্ধীজীর বাণী (১৯৯২) এবং এ আন্দোলনে 
অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ডাকটিকিটমালা প্রকাশ 
করা হয়েছে_-স্বামী কেশবানন্দ, স্বামী রামানন্দ 
তীর্থ, সর্দার অজিত সিং, বিশ্বস্তর দয়ালু ব্রিপাঠি, 
প্রকাশকাল ১৯৯৯ 


খ. ডাণ্ডি অভিযান (১৯৮০) 


৬০২ 


২১. 


২২. 


২৩. 


২৪. 


২৫. 


জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড_ ১৯৬৯, 
১৯৯৮ 

লবণআইন ভঙ্গ আন্দোলন (১৯৮০) 
আজাদ-হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস (১৯৬৮, 
১৯৯৩) 

ছ, জাতীয় সৌধ সেলুলার জেল (আন্দামান) 
জ. .বন্দেমাবতম্‌ শতবর্ষ (১৯৭৬)। 

কয়েকটি জাতীয়তার্পদী সংবানপত্র-_ যারা স্বাধীনতার 
সংগ্রামের সুরকে তাদের পাতায় ধ্বনিত করেছিলেন 
তারাও ডাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন। এদের মধ্যে 
উল্লেখ্য : অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ ১৯৬৮)। 
কয়েকজন স্বাধীনতা যোদ্ধা একই ডাকটিকিটে যুগ্মভাবে 
বাত্রিভাবে স্থান পেয়েছেন। যুগ্মভাবে-_-আসফাকউল্লা 
খান, রামপ্রসাদ বিসমিল (১৯৯৮) এবং যোগেন্দ শুক্লা 
ও বৈকুষ্ঠ শুক্লা। ত্রিভাবে__ শাহনওয়াজ খান, জি. 
এস. ধীলন, পি. কে. সাইগল। নবাব খান (১৯৯৮) 
এবং বিক্রম আবুল কাহার। ফৌজ সিং, সত্যন্দর বর্ধন। 
ভারতের ডাকটিকিটে শুধু নিজ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 
বিপ্লব প্রতিফলিত হয় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিপ্লব ও যুদ্ধ স্থান পেয়েছে। দৃষ্টান্তে 
রয়েছে : আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৯৭৫), 





বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭৩), কশ বিপ্রব 


(১৯৮০)। প্যালেস্টাইন মুক্তিযুদ্ধ। পাশাপাশি 
সংগ্রামের মহান ব্যক্তিরাও ডাকটিকিটে সম্মানের সঙ্গে 
চিত্রিত হয়েছেন__ ভ্লাদিমির ইলিচেভ লেনিন 
(১৯৭০), হো চি মিন, মার্টিন লুথার কিং (১৯২৯- 
১৯৬৮)। 

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লম্বা ও সংহত ব্লক ডাকটিকিট হয় 
২৮.১২.১৯৮৫ সালে প্রকাশিত “ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস” শীর্যকে। সাইজ ৮.১ ৮ ৯.৬ সে.মি. । 
কতিপয় স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবিতকালেই বিদেশের 


দেশগুলির ভাকটিকিটে স্থান পেয়েছেন। এঁরা হলেন__ “৯ 


দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর আন্দোলন (১৯৯৫) ২ 
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৬০৩ 


জয়ী জর চৈত্র ১৪১০ 


বিজয়লন্ষ্মী পণ্ডিত। (লিবিয়া, ১৯৭৫)। ইন্দিরা গান্ধী 
(USSR, ১৯৮১) জ্ঞানী জৈল সিং (দক্ষিণ কোরিয়া, 
১৯৮৩)। 

এদ্যতীত মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, জওহরলাল 
নেহক, স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশের ডাকটিকিটে সমাদৃত 
হয়েছেন। 

স্বাধীনতা সংগ্রামকে ডাকটিকিট প্রকাশনায় প্রথম দিনের 
উদ্বোধনী খামে তিনজন আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনানী 
ও দেশপ্রেমিক শাহনওয়াজ খান, জি. এস. ধীলন, 
পি. কে. সাইগল এবং লালকেন্লা (যেখানে তাদের 
বিচার হয়) চিত্রিত হয়েছে। প্রকাশকাল ২৫.৮.১৯৯৭। 

২৬. ভারত সভা হল : ২৬ জুলাই, ১৮৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি 
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও তার সহযোগীরা ভারতসভা প্রতিষ্ঠা 
করেন। উদ্দেশ্য হল সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে 
জনগণের মধ্যে জনমত গঠনের আন্দোলন সংগঠিত করা। 
ভারত সভা হলটি বর্তমানে এতিহ্য ভবনের মর্যাদা লাভ 
করেছে। এরই ১২৫তম বার্ষিকী ২৬.৭.২০০০ তারিখে 
প্রকাশিত বিশেষ খাম ও ডাক মোহরের চিত্রিত হয়েছে 
যথাক্রমে ভবন ও প্রতীক চিত্র। 

২৭. স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকটিকিটের প্রকাশনা তালিকায় 
২০০১ সালে প্রকাশিত ‘Personality Series : Socio 
Political Development’ সিরিজে নাম্বুদিরিপাদ, 
জ্ঞানী গুরুমুখ সিংহ মুসাফির, এন. জি. রঙ্গ, সাত্রে 
গুরুজী চিত্রিত হয়েছে। প্রতিটির দাম ৩ টাকা। 
ভাষার ব্যবহারে ও বিভিন্ন ভাষায় সংশ্লিষ্ট কতিপয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের সাক্ষরের প্রতিচ্ছবি 
ভারতের ডাকটিকিট প্রকাশনায় বৈচিত্র্য এনেছে। 

কিন্তু চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ, হিজলীর হত্যাকাণ্ড, তেভাগা 

আন্দোলন এবং কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল চাকী, 

লীলা রায়, কনকলতা, অনিল রায়, ব্রৈলোক্য চক্ৰবৰ্তী প্রমুখ 

ডাকটিকিটে অবহেলার শিকার হয়ে রয়েছেন। 
পরিশেষে বলা যায় যে হাজারো ক্রটি থাকলেও ভারতের 


২৮. 


ডাকটিকিট প্রকাশনা নিজস্ব সুর-ছন্দে চলেছে। এখানেই এঃ 
স্বকীয়তা লক্ষণীয়। 

ডাকটিকিটে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বারোটি পে 
'জয়স্রী'তে প্রকাশিত হয়েছে। কোন্‌ কোন্‌ সংখ্যায় প্রকাশিং 
হয়েছে তা ডাকটিকিট সংগ্রাহক ও আগ্রহী পাঠকদের সুবিধাৎে 
নিন্ষে উল্লিখিত হল। ১৪০৮-_ আশ্বিন, পৌষ, মাঘ, ফাক্মুন 
চৈত্র, ১৪০৯-_ কার্তিক, মাঘ, ফাল্গুন, ১৪১০-- আষাঢ় 
কার্তিক, অগ্রহায়ণ, চৈত্র। 

এছাড়া যে যে ডাকটিকিটের কথা এবার উল্লেখ কর 
হয়েছে__ তার মধ্যে কয়েকটি নিন্নে মুদ্রিত হল। 
১. আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের দ্বিশতবর্ষ উপলম্ে 
প্রকাশিত ডাকটিকিট মুল্য ২.৮০, প্রকাশ ২৯.৫.১৯৭৬ 
সমগ্র আকার ৩.৯১১২.৯০ সে.মি. মুদ্রণ আকা: 
৩.৫৬৮২.৫৪ সে.মি., প্রতি শিট সংখ্যা ৩৫, বহর 
ছিদ্রণ ১৩১১৩, বিনা জল চিহ্ন আঠাযুক্ত কাগবে 
মুদ্রিত, মুদ্রণ প্রক্রিয়া__ ফটো গ্রেভিয়র, সংখ্যা ৩. 
লক্ষ। ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেসে ডিজাইন ও মুদ্রণ। 
ভারতীয় স্বাধীনতার ২৫ বর্ষ উপলক্ষে ডাকটিকিট, মূল 
: ১.৪৫ পয়সা। 
প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭ স্মরণে ডকিটিকিট মুল 
£০.৬০ পয়সা। 
লর্ড মাউন্টব্যাটেন : মূল্য ২৮০। 
১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ : মূল্য ৩ টাকা। 
লেনিন ১৮৭০-১৯২৪ স্মরণে মূল্য : ২০ পরসা। 
তাম্ৰপত্ৰ জাতীয় সরকার-_ প্রকাশ তারিখ ১৭. ১২ 
২০০২ অজয় মুখার্জী ও মাতঙ্গিনী হাজরা মূল্য :। 
টাকা প্রতিটি। সমগ্র আকার-_- ৭.৮২১৫২৯০ ডে 
মি. মুদ্রণ আকার ৭.৮২৮২-৯০ সে. মি. মুদ্রণ সংখ 
৮ লক্ষ, প্রতি শিটে সংখ্যা ১৪ সিটেনেন্ট (59191772111 
বহুরঙ্গী, ছিদ্রণ ১৩%১৩। . 
৮. মার্টিন লুথার কিং (১৯২৯-১৯৬৮), মূল্য ০.২০ টাকা 
বন্দ্মোতরম্‌, মূল্য ০.২৫ টাকা । তের ঙ্গায় গানে 
কয়েকটি কলি দেবনাগরীতে মুদ্রিত। 


2 


জয়শ্রী 
বর্ষসূচী 
৬৮ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৪১০ 
May 2003 - April 2004 


বিষয় 
মাতৃরূপেন সংস্থিতা 


“সমাজবাদী সংহতি ও সুভাষবাদ 


এরিশ ফ্রীড-এর কবিতা (অনূদিত) 
ছিছিআই আই 


- মানুষ তার অর্থনৈতিক আবেষ্টনী (সংকলন) 


অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী (সংকলন) " 

মানবতাবাদ না নারীবাদ? 

মুখবন্ধ মমধুদা-_ শহীদ মধুসূদন দে স্মারক গ্রন্থ থেকে সংকলিত) 
নেতাজী কি ফিরে আসবেন? (সংকলন) 


'সরকার 
'শপুপ্ত ও শ্রীসদা গুপ্ত অনিল রায়ের গানের স্বরলিপি 


য 





জ্বেলে দাও আলো, জ্বেলে দাও 
আমার একলা পথের.সাথী 

যাব কি যাব না যমুনায় 

দীপালি। দীপালি। মঙ্গল দীপ-স্বালি 

মরণের ওপার থেকে / এলে কি নূতন করে 

যদি সংসারে মোরে আনিলে, কেন সংশয় দিলে মনে 

মুরলী মধুর বাজে প্রাণে 

কুল ছেড়ে আজ অকুল নীড়ে 

সংবাদপত্রের অবহেলা ও এক অনুরাগীর জ্বালা (চিঠি) 
শ্ৰীশ্ৰী সারদা 759 
শহীদ অনিল দাস স্মরণে (পুনমুর্রণ) 


,আত্মনিবেদিত নেতাজি-পথিক সমর গুহ 


i SOOO HAE CEE TE TEE 
আমাদের সমরদা (স্মৃতির সরণী বেয়ে) 
আজও ওরা (কবিতা) 


১. নারী প্রগতি (কবিতা) 


বিজয়গড় উদ্বাস্তু পল্লী ও অধ্যাপক সমর চৌধুরী 
অধ্যাপক সুমর গুহ : কিছু স্মৃতিচারণ 


৬০৫ . 


জয়শ্রী হ্র চেত্র ১৪১০ 
নচিকেতা ভরদ্বাজ শক্তিরিপিণী প্রজ্ঞামরী' মনস্বিনী জননী সারদা শ্রীচরণকমলেষু (কবিতা) | 2 


সমস্ত কাজের পর (কবিতা) খা] 
মানস পুজা কেবিতা) : 
নার্গিস সাত্তার সারদা মায়ের সাথে মনের কথা 
ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা 


ড. পবিভ্রকুমার গুপ্ত সুভাষবাদের চারণ সমর গুহ 
ড. প্রবীরকুমার লাহা ডাকটিকিটে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (ধারাবাহিক রচনা) ১৯২, ৩৮৪, ৪২৯ 


প্রার্থনা মুখোপাধ্যায় অশেষ রবীন্দ্রনাথ 

বিকাশ বসু রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, আমার নয় - 

বিজয়কুমার নাগ _ বিপ্লবী লীলা রায় ও সমর গুহ 

বিপ্রদাস ঘোষাল পশ্চিমবঙ্গের তাতশিল্প প্রসঙ্গে 

বিপ্রদাস খাসনবিশ খাস তালুকের খাসখবর ছেড়া) 

বিশ্বরঞ্জন চন্দ যা কেমন বালাই সি 

ডা. মধুসুদন পাল কিনেন ডিও ডাটা? রি 
নেতাজী : অস্থিভস্ম ও কিছু কথা 

মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত শ্রশ্রীমা ও আধুনিক ভারতের নারী সমাজ (সংকলন) 

মীরা বসু অমিয়কুমার স্মরণে (সংকলন) F 


ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নেতাজী স্মরণে (সংকলন) 
মোহনতোষ চট্টোপাধ্যায় নেতাজী-প্রেমিক বিপ্লবী সমর গুহ 


রঙ্গলাল সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির প্রথম পঁচিশ বছর : 
মধুদার বাবা আদিত্যের আমল সেঞ্চয়ন) | ৪৯৯ 

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সারদামণি দেবী (সংকলন) 

শওকত ওসমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা (চয়ন) 

শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার গ্রাম্যজীবন 
মধুদা ও কালীদা সংবাদ 
দিলীপ রায় ও কালীদা সংবাদ 
ডোরাইস্বামী__ কালীদা সংবাদ 
কালীদার অধ্যাত্মবাদ 

সত্যব্রত বসু আমাদের সমরদা 
আগস্ট আন্দোলনের একটি মিছিল 

সত্যরঞ্জন দাস দাদা-দিদি জযশ্রী-অন্তপ্রাণ অনিল নাগ (শ্রদ্ধাতপ্রণ) 

' সমর গুহ অপ্রকাশিত খসড়া পাণ্ডুলিপি : নেতাজীর কী হল? (ধারাবাহিক রচনা) ১৩১, ১৬৯, 


২৯০, ৩৩৭, ৩৮২, ৪২০, ৫১৬ 
জাতীয় গণবিপ্লবের ভূমিকা (সংকলন) 
১ “ই আগস্ট (সংকলন) 


৬০৬ 


বর্ষসূচী : ৬৮ বর্ষ, বৈশাখ-চৈত্র ১৪১০ 


আমাদের অভিপ্রায় (পূর্ববাংলার “জনমত'-এর প্রথম সম্পাদকীয়) 
স্মরণীয় ও মননে সমর গুহ 

সমর গুহ : নিবেদিত জীবন 

কথামৃত-কথা 

কবিতা 


সমর গুহ “আগুন জ্বালো'র প্রতিভূ 

সংগীতপ্রিয় বৈষ্ণবসাধক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 

চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড 

কী চাই? (পুনমুদ্ৰণ) 

অস্তরবির রশ্মিরেখা’... সমর গুহর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
কাণ্ডরী হুশিয়ার : নৌ-বিদ্রোহী বিশ্বনাথ বসুর অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ 
নেতাজী (সংকলন) 

আচার্য ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে 
“দিনগুলি সব স্মৃতি হয়ে গেল’ 

ধর্মীয় মৌলবাদ, তসলিমা নাসরিন ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন 
চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন : আমজনতার স্বপ্ন দেখা শুরু 
অনন্যা শ্রীমা সারদা 

“মা, তুমি কে কেউ জানে না’ 

শ্ৰীশ্ৰী মায়ের স্মৃতি-সঞ্চয়ন 


শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ, জ্যোতির্ময় চিৎস্বরূপানন্দ মহারাজ স্মরণে ২৬৯, 


অমর কণ্ঠশিল্পী জগন্ময় মিত্র স্মরণে (শ্রদ্ধাতর্পণ) 

স্মৃতিমস্থন (চয়ন) ' 

বিপ্লবী লীলা রায় ও বিপ্লবী সুনীল দাস : বন্দীজীবনের পত্রালাপ 
ও আমার শক্তি, সারদা, সরস্বতী 

নেতাজী সাধক সমরদা 
ভারত-চীন মৈত্রী : ভবিষ্যতের ইংগিত 

জাগরণের স্বপ্ন | 

জাগো মা 

শক্তি ও মন্ত্রদায়িণী সন্যাসিণী মা 

ন্যায়ের দণ্ড 

বিমান দুর্ঘটনায় নেতজীর মৃত্যুরহস্য : যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার 
মুখোশে কতিপয় খুনী 

০ সন্যাস ততঃ কিম্‌! 


উদার : জাতীয়তাবীদ বনাম সাম্প্রদায়িকতাবাদ 
পথের শেষ কোথায়? ১০ 


৩১৭, ৩৬২, 


১২ 
২৫ 
৩২৫ 


বর্তমান প্রসঙ্গ 
পাঠকের চিঠি 


সভা-পংবাদ 


বাংলাদেশ সভা-সংবাদ 


জয়শ্রী ছ্ব চেত্র ১৪১০ 


চট্টগ্রামে সুভাষচন্দ্র ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড : কিছু কথা 
পত্রলেখক : সত্যরগ্রন দাস, সৌরেন সমাজদ্বার 

উদ্বোধন (কবিতা) 

আবাহন (কবিতা) . 

পূর্ববাংলার ‘জনমত’ পত্রিকায় প্রকাশিত নির্বাচিত সূচী 
সাপ্তাহিক ‘জনমত’ সম্পাদকীয় ও সম্পাদকের প্রবন্ধ 
তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা ও তার পূর্বাপর : 
আনন্দমোহন সহায়, এস. এ. আয়ার ও নেহরুর পত্রালাপ 
মধুসৃদন দে : এক অনন্য শহিদ (২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণ) 
শতবর্ষ-উত্তীর্ণ বিপ্লবী মনোহর মুখোপাধ্যায়: 
শৈলেন্দ্রকুমার রায় (ননী) 

নীহারিকা দাশগুপ্ত 

বিপ্লবী সুনীল দাস-এর একাদশ্তম মৃত্যুবার্ষিকী 

বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়ের ১০২তম জন্মবার্ষিকী 
স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবপ্রসাদ গুহ স্মরণসভা 

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় স্মৃতিবার্ষিকী 
বিপ্লবী সুনীল দাস-এর ৯৪তম জন্মবার্ষিকী 
শহিদ অনিল দাস-এর ৭১তম মৃত্যুবার্ষিকী 

বিপ্রবী সমর গুহর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী 
শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী সমর চৌধুরী : হয়া জেরার 
বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ১০৩তম জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন 
স্বামীজী-নেতাজী মিশনের অনুষ্ঠান 

বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় : ৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী 

বাংলার বিপ্লবী ও সহযোগী পরিষদ : অষ্টম বার্ষিকী সম্মেলন 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১০৮তম জন্মদিবস উদ্যাপন 
(দক্ষিণ কলকাতা নেতাজী জন্মোৎসব কমিটি) 

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশীথনাথ কুণুর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা 
শিক্ষার জন্য নাগরিক সমাজের উদ্যোগে রচিত এবং সম্পাদিত 
শিক্ষাকোষ-এর মোড়ক উন্মোচন 


সম্পাদক : বিজয়কুমার নাগ 


তি টার 


০ শাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘৌষবি.এ. 


এজি 


সি 























বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় 
, চরে ছাপা) রাজ সংস্করণ ২০০.০০/১৯০.০০ 


চা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১১০.০০ 
, কেট গীতা ৫০.০০ 
- ও ভাগবত ধৰ্ম ১২০.০০ 
1 Bhagavad Gita (in English) 120.00 
পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও 
বাদ ২২.০০, ২০.০০ 


দ্য গীতা পেন্যে বঙ্গানুবাদ) ২৪.০০, ২০.০০ 
“ গীতা (কেবল মূল সংস্কৃত শ্লোক) ১০.০০ 


El ২৫.০০ 
'দন্তী (পকেট সংস্করণ) ৩০.০০ 
শর ধর্মশিক্ষা ২৫.০০ 
আত্মার বাণী ৬০.০০ 
ji ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ ২০০.০০ 

াদক জগদীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 
সম্বলিত, অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 







(ার অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় 
4 তার গীতা ভারতীয় জাতীয় সম্পদ। 

কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
হাত, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সেইরূপ বাংলা 
১ শ্ৰীজগদীশচন্দ্রের গীতা। যতদিন বাংলা ভাষা 
। ততদিন থাকবে জগদীশচন্দ্রের গীতা আর 
ঘর স্র থাকবেন অমর হয়ে বাঞ্জলীর হৃদয়-মন্দিরে।” 
| -_ডঃ মহানামব্রত ব্রন্মাচারী 
7ও ভাগবতধর্ম- _ শ্রীকৃষ্ণতত্্ ও লীলা সম্বন্ধে 
আলোচনা ৷ শ্রীগীতা পরিপূরক গ্রন্থ। 


> 
1, ১: বী ঘোষ এম. এ. বি.টি. 


= 


+* নগর 
সশ: গ্ল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ) 
প্রেসিডেলী লাইব্রেরী ।। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 


‘ 8.00 


৩০.০০ 


ব্যায়ামে বাঙালী ‘ ৩৫.০০ 
বীরত্বে বাঞ্জলী ৩৫.০০ 
বিজ্ঞানে বাঙালী 80.00 
বাংলার খষি 80.00 
বাংলার বিদুষী ৩৫.০০ 
বাংলার মনীষী ৩০.০০ 


৩৫.০০ 
৩৫.০০ 


আচার্য জগদীশচন্দ্র-_ জীবনী ও আবিষ্কার ৪০.০০ 
আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র-_ জীবনী ও বক্তৃতা ২৫.০০ 
রবীন্দ্রনাথ 80.00 
জীবন গড়া ২০.০০ 


কয়েকটি অভিমত 2 বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে।-__প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয়। ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে। __-আত্মশক্তি 
গ্রন্থটি (বাংলার খষি) বাজার চলিত অযত্বসম্ভূত সাধারণ 
জীবনীপ্রন্থ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, তথ্যভারে সমৃদ্ধ 
এবং চিস্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত। বাংলার তরুণদের প্রাণে 
দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি পাবে! --অল ইন্ডিয়া রেডিও. 

দেশে মনের আবহাওয়া পরিবর্তিত হবে। __ আনন্দবাজার 


ব্যবহারিক শব্দকোষ 


শ্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সন্বলিত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য! আকাশবাণী 








২০০.০০ 
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জয় 
BLOOD BATH : Subhas Chandra Bose 35 - 
SUBHAS CHANDRA BOSE : THE BRITISH PRESS, INTELLIGENCE 
AND PARLIAMENT : Nanda Mookerjee 655 ৪ 
LAST DAYS OF JAWHARLAL NEHRU: H. ৬. Kamath 15) 
জয়শ্রী : নেতাজী জন্মশতবর্ষ গ্রন্থ শৈতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংকলন) ..ঈ ৩৫০. 
তরুণের আহ্বান : সুভাষচন্দ্র বসু | EEE ২৫৭. 7 
স্মরণীয় বরণীয়:সুভাযচন্দ্র বসু পা উ হণ ক 
দিল্লী চলো : সুভাষচন্দ্র বসু চে ্ a এ Ve |! ২০/- 
ভবিষ্যৎ ভারত : সুভাষচন্দ্র বসু | ১ 1৯০ ১০: . 
গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) ১৮ Fg ২০৬, 
নেতাজীর জীবনবাদ : অনিল রায় দি একি ১8... 
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং : শঙ্করীপ্রসাদ বসু ০ ২৫: 
নেতাজী ও রানী ঝাসি বাহিনী: আগমনী লাহিড়ী ৩০! 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ : ক্ষণেশ্বর ঘোষাল ৮০ . 
যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র : সুনীল দাস ২৫, 
সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ২৫১, 
যে কথার শেষ নেই : গোপাললাল সান্যাল ৩৫. 

_ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র : সমর গুহ ২০ 
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ ২৫... 
স্মৃতির আলোয় : গীতা বিশ্বাস বেসু) ৩৫. 
নেতাজী ও ভারতের অসমাপ্ত বিপ্লব (১-৩ খণ্ড) : হীরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ২০০১, 
শিখাময়ী লীলা রায় : আগমনী লাহিড়ী ও বিজয়কুমার নাগ ৩৫, 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী : কমলা দাশগুপ্ত Bd 
শৃঙ্খল ঝঙ্কার : বীণা দাস ৫০. 

. || জীবনের রঙ্গমঞ্চে :শান্তিসুধা ঘোষ . ২ 
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